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উল্ফলভারত ্‌ 


মাঘ ১৩৫৯ 


নববর্ষের প্রণতি 


পাঁচ বৎসর পূর্বে জাতির জ্রনক মহাস্তাজ্রশর মহাপ্রয়াণের [দন উচ্্ছবলভারুত 
পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল ॥ এই মাঘ হইতে ইহার যণ্ঠ বর্ষ আরম্ভ হইল। 
ভগবান শ্রীনিতাশোপালের আশশর্বাদে ও আমাদের গ্রাহক অনুশ্রাহক বিজ্ঞাপনদাতা ও 
যাইতে পাঁরতোঁছ। বর্তমানের সমস্যাস$কুল জশবনপথ পুরুবোত্তম শ্রীকৃষ্ণের জশবন- 
পথ_ বহু সমস্যা জজশিরত, সকল দিকের সকল সতোর স্বশকৃঁতর দাবশ উদ্বািত এই 
বতমানে'র সম্মুখে দাঁড়াইয়া আমাদের একমাত্র সহায় পুরুষোন্তম শ্রীকৃষ্ণ । ব্তগত ও 
সমাল্টগত জশবনচেতনা আজ্ঞে একই সঙ্গে মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়াছে ৷ উজ্জবলভারত 
এই উভয়ের স্বশক্াঁতিকে জীবনের মূল্যে প্র্থাপন করিতে চায়। মহাত্মাজ্রীই অতশত 
ভারতের অধ্যা্মকতাকে বর্তমান জগতেন্ত রাহ্রনীত বা জশবন নশীতর সঙ্চো সম্বন্ধ 
স্থাপিত কারিবার প্রথম কার্যকরণ প্রচেষ্টা কাঁরয়া গিয়াছেন। পনরুধোত্তম শ্রীকৃষ্ণ 
দশর্ঘকাল পূর্বে এই জশীবনদর্শনই রাখিয়া গয়াছিলেন। তাই [তান ব্রহ্ম হইয়াও 
চতুর রাজ্দনীতিজ্ঞ ছিলেন । এই সামাগ্রক জবনদর্শন বর্তমান কালের শ্রীনত্যগোপাল 
আমাদের সামনে দার্শীলকভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন । উদ্দ্রলভারত এই জশীবন- 


্ঠ বর্ষ 


১ম সংখ্যা 


' দর্শনকেই মানুষের কাছে পেশছাইয়া দিতে প্রয়াস পাইতেছে । তাহার এই প্র্লাসে 


সে সকলের প্রাণভরা সহযোগিতা পাইবে এই ভরসা লইয়াই সে রওনা হইয়াছিল, আজ 
এই বম্ঠ বর্ধারন্ভেও সেই ভরসাই তাহার পাথেয় । 

এই যাত্রার দিনে আমাদের প্রাণের ঠাকুর পুরুবষেত্তম শ্রীকৃষ্ণ ও পুরুষোক্তম 
শ্লীনিতাগোপালকে আমরা প্রাণ ভরিয়া স্মরণ কারতোছি. আমাদের সকল সত্তাদ্বারা বার 
ধার নমস্কার কারতোছি। এই নমস্করণের ভিতর দিয়া. নিজেদেরকে তাঁহাদের পায়ে 
লোর়াইর়া দিয়া আমাদের সকল প্রাণ নূতন শান্ত লাভ করুক) জাতির আত্মসাম্বিত 
যান 'ফিরাইয়া আনিয়া ছিলেন. সেই মহাস্রাজশর পায়েও আনমাদেত প্রাণের নমস্কার, 
বর বার নমস্কার ॥ উক্জুলভারতের সঙ্গে বে-কেহ যে ভবে যতটুকু যুস্ত ছিলেন, 
আছেন ও থাকবেন, তাঁহাদের সকলকেও আজ আমরা প্রাণ ভাবিয়া স্মরণ কাঁরতেছি, 
অনাদের প্রণীত জানাইতোছি । 

বর্তমানের এই দুষ্রোগপূর্ণ সময়ে আমরা যেন আমাদের সেবাকাজে অগ্রসর 
হইয়া যাইতে পারি. ক্ঠ বৎসরের এই নৃতন যাত্রা দিনে বিশ্ব ও [বশ্বেশ্বরকে নমস্কার 
কারয়া তাহাদের নিকট আমরা এই প্রার্থনাই জানাই । পরস্পরের প্রাণ-খোলা 
সহযোগিতায় আমরা যেন অগ্রসর হইয়া যাই । 

গুহ নাববতু সহ নৌ ভুলন্ত সহ বায করবাবহৈ মা বাদ্বিবাবহৈ । 


লাঙ্গল-লাঞ্ছিত গৈরিক পতাকা 


বশবসত্ৰ রচলাক গর্যরূপে প্রতাম্ঠিত হইতে হইলে ভারতবর্ষকে অবশাই 
‘কাল'-চকর ও চরুশ-'পুর্ষে'ল। সমন্বয় কারয়া দিব্য একা 'অশোকচক্র' গাঁড়য়া। তুলিতে 
হইবে। ভারতের জাতশয় পতাকার অক্তার্দহত অলোকচক্রের নিগ্‌ঢ় অর্থ হইতেছে 
্রক্ষাবদ্যা ও লাঙ্গালের সমন্বয়ে 'ব্াখালরাজ' প্রতিষ্ঠার পাক্রিকস্পনা॥ পুরুষ প্রধান 
ভারতশক্ব খাষি-সভ্যত.র দৃঘ্টে ছিল অন্তরের ব্রহ্মাবিদযার দিকে, পাশ্ঢান্তোর কালপ্রধল 
সভাতা চণ্চল ব্যাহরে মজদুররাজ প্রাতষ্ঠার ভ্রনা॥। কোনও একটিই একান্ত সত্য 
নয়। আ্রীকফ্-সভাতাই এই দুইটি দ্স্টকে যথাস্থানে ও যণামানে সাব্যস্ত কারা 
অল্তর ও বাহিরের দ্বন্দ্ব সস্ঘাত হইতে বিশ্বকে রক্ষা করিতে সমর্থ । ব্রক্ঞধামেই এই 
সভাতার ভিত্তি পক্তন হইয়পছল। সেখানে আমতা রজের গোঠে মাঠে স্বরাদ্রসুস্দর 
জীকফ্ণ ও তাঁহার জোস্ঠদ্রতা লাস্গলধারশ বলরামের যৃগল মিলনে রাথালরাজ-মর্তি 
আম্বেদন করিয়াছি ॥ ত্রজেই ত্চ্ধাবদ্যা ও তাহার কার্যাত্ক জপ লাঞ্গলের সমব্বয়। 
এই সমন্বয়কেই শ্রীকৃফ কুরুক্ষেত্রের বুকে দাঁড়াইয়া বিশ্বজ্জনগণের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া 
গিগয়াছেন। গশতাশাস্তে অনক তাই এই সভ্যতদর আদর্শ । জনক দিলেন একাধারে 
বহ্ধজ্ঞানী জনক ও চাষ’ রাজ] জনক। ভারতের মাটীতেই চাষী-রাজার্-ব্চ্ষজ্রানী 
জনকের আদর্শের আগুণে কীমিীনজম হজম হইয়া গিয়া বিশ্বের বুকে তাহার উদ্ভূত 
হইবার প্রয়োজ্মনকে সার্থক আস্বাদন কারিবে। 

শ্রীকক গো-শ্যেপ-সংঘাবৃত ! কৃষিক্ষেত-বিচরণকারণ বাঁলয়াই তান ‘কৃষ্ণ । 
'কিধা-ধাতু হইতে “কন্টি' ‘কৃষি’ ও ‘কৃষ’ শব্দ নিষ্পত্র। এই কৃফচন্দ্রেরি জ্োচ্ঠ সহোদর 
হলধর বলরাম। ভারতের স্বরান্র মূর্ত হইবে হলধরেক্রই দেশে ॥ তাই নরনানায়ণ 
আশ্রমের পতাকা 

“লাক্গাল-লাদ্িত গোরক পতাকা ৷' 
উজ্জভল্গভারতের প্রচ্ছদপ্দটে এই পতাকাই আঁগ্কত রাহক্সাছে। 


শক্ত 


আমাদের কথা 


আমাদের নূতন বছরের নৃতন দিনে আমাদের কথ্য আবর নূতন কারয়া স্মরণ 
কাঁরতোঁছ। 
আমাদের কথাটা কি? আমরা এই নদ্তবজ্ঞীবন ও জগংটাকে স্বশকার কার, 
ইহার বাস্তাবকতার অতীত সত্তাকে লইয়॥ও । বাস্তব কাহাকে বলিব? তুমি আম 
যাহা আমাদের এই স্থূল পণ্োন্দ্িয় দ্বারা বুঝতে পারি, আমাদেত সেই [বাচ্ছা বোধ- 
গ্যীলকেই শুধু বাস্তব বলা বায় না। খালি চোখে যহা দেখিতে পাই লা, আধুনিক 
সাক্ষর যন্তাঁদ দ্বারা তাহা দেখতে পাই । শুধ কাণে যাহা শুনিতে পাই না, যন্য 
সাহাযো তাহাও শ্বানতে পাই । রেডিও যন্ত্রের কাণ ঘৃরাইয়া ঘুরাইয়া আনরা সমস্ত 
পৃথিবীকে শুনিতে পাইয়া থাঁক। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে আমি 
আমার সাঁমাবচ্ধ ইা্দিয় দ্বারা যাহা কিছু বেধ কারতোছ তাহা যেমন আছেই, আবার 
সেইটুকুতেই বস্তুত সবটুকু শেষ হইয়া যার না। শুধু চোখে যাহা দেখ, ম'ইক্রোস- 
, স্কোপ সাহাযো তাহা অপেক্ষা বেশী দেখ, তাই বালয়া কি সবটুতুই দোখ? তাহা 
নয়__আমরা িছন দোখ. কিছ দেখ না. ছু জান, অথচ সবটুকু জানি না, কিছু 
, বক অথচ সবটুকু ব্বাঝ না। বাস্তব বাঁলতে জ্ানা-নাজালার, বোঝা-না বোকার, দেখা- 
না দেখার এই দুইটি রাজ্ঞাকেই বুঝায় । আমরা এই বাস্তবকেই জশবনে স্বীকার কাঁরতে 
চাই । আম যাহা জান আর আমি যাহা জ্ঞান না-__এই দুইটিরই বাস্তাঁবকতা আছে ॥ 
এই দুইটিকে গমলাইয়া যে বাস্তাঁবকতা-__সেই বাস্তবকে স্বীকল্ক করা সহজ 
নহে। বিশ্বটার দিকে চাঁহলেই দেখ কি ব্যাম্তগত জীবনে কি পারিবাঁরক কি 
সামাজিক কি রাস্টীশয় জীবনে মলেষের সঞ্চো মানুষের (বভেদ এই নেখা লইয়া, 
বাস্তবকে কে ক দৃষ্টিতে দোখিল, যতটুকু দৌখল আর যতটুকু দোখল না সেই সব 
. খ্বাঁনকেই স্বীকার কারতে পারিল চি না_ ইহার উপরেই মানুষের বাদ 'ববাদ 
িসম্বাদশ আমেরিকা যাহা দেখিতে পাইল, রাশিয়া তাহা দেখে না অথচ তাহার না 
দেখা অংশটনকুকে কোন মান মর্যাদা বা সথানও দেয় লা। আবার রাশিয়া যাহা দেখে 
তহাকেই সে সতা বালিকা জানে, তাহার না-দেখার মধ্য দয়া ?ি কথার ইঙ্গিত আছে, 
তাহার সংবাদ লইবার জনা তাহাত্ এতটুকু মাথা ব্যথা নাই । তাহার (বিরুদ্ধ পক্ষ বে 
তাহার সতোর অপত্রাধ্ই বলে_-এ কথ মানিয়া লইতে হইলে যে প্রচণ্ড বীর্যের দরকার, 
সাধারণতঃ তাহার সাক্ষাৎ মেলে না। ধাঁনক বে রকম ষতটুকু দেখল, তাহার মধ্যে 
শ্রামকের জশবনের কথা বাদ পাঁড়ন্না শেল, আবার শ্রমিকও ধাঁনককে একেবারেই দোখতে 
না চাহিয়া জগৎংটাকে দোখতে চায় ॥ পুরুষ যতটুকু দেখিতে পায় তাহাতে নারীর সব- 
টুকু কর্থী থাকে না, খাওয়াপরা শিক্ষা দীক্ষা অনেককিছুই যদিও থাকে, তবুও থাকে না 


রি উজ্জল ভারত [৬০ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, 


শুধু নারণীর বিশেষ স্বতন্ত সম্মানট্‌কু । এমনি ক্যুররা এ সংসারে একের দেখার সণ্গে 
অপরের দেখাও সিল না হইয়া সমস্ত সংসারটা যেন দৃইভাগে বিভন্ত হইরা বাঁসয়া 
আছে। সেই বিভস্ত দুইভাঙগ দ্‌র হইতে পরল্পরের দিকে পরস্পর অসহায়ের মত 
চাহিক্লা আছে_মিলিবার ইচ্ছা আছে. অথচ কিছুতেই মিলাইতে পারে লা নিজেদের ॥ 

কিন্তু এমন কারয়া কোনদিনই কোন কিছুর সতাকার সমাধান পাওয়া যাইবে 
লা। এই দৃইটিকে মিলাইয়াও একটা দেখা আছে। উন্জ্বলভারত সেই মিলিত 
দেখাটার, সমগ্র দেখাটার সন্ধান কাঁরয়া থাকে এবং তাহাকেই জনসাধারণেত সামনে 
উপস্থিত করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে । 

এ কান্দ বড় সহন্ধ নহে । যে দুইটি বস্তুকে [বিপরীত বারা ব্যাঝতোছ, 
তাহাদের আবার মেলান বায়, ইহা কি সম্ভব ? স্পষ্টতই দোঁখতোছি উহারা মেলেনা_ 
আনোঁক্রক্যার সঙ্গে রাশিয়ার মেলে না, ধনিকের সশ্গে শ্রীমকের মেলে না. নরের স্লো 
নারীর মেলে ন!। যাহা-কিছু মিল বলয়া বোধ হইতেছে, তাহার অন্তরে অন্তরে 
অনেক আমল অনেক গোঁজামিল পুঞ্জণভূত হইয়া আছে। উহাকে কি মিল বলে? 
ইহাদের মিল বলে না। তব্য মিলযইবার চেষ্টা ? 

খাতপত্রে কাগল্পে-কলমে যাহাকে মেলান যায় না, জ্রগবনেত্ন দিকে তাকাইলে দেখি 
তাহা একই সঞ্চে অস্তিত্ববান_একই সম্গে একই ক্ষেত্রে অর্থাৎ যাহাকে একদিক 
হইতে মেলান বরে না বলয়া দেখি, তাহাকে আর একদিক হইতে মেলান বায়। ভাল- 
বাসা ও বিশ্বেষ আপাতঃ বির্ম্ধ__কিল্তু একই সময়ে একই মানবের মধ্যে তাহাদের 
সাক্ষাৎ নেলে। বুক্ধিতে দেখি আলো ও অন্ধকার পরম্পর গিবরোধশ-__আলো মানেই: 
যাহা অন্ধকার নয়, অন্ধকার নানেই যাহা আলো নর-_অতএব উহাদের একদ্র অবস্থান 
সম্ভব নহে। কিন্তু বাস্তব জগতে তাকাইয়া দেখি আত প্রত্যুষে ও গোধ্াঁল সময়ে 
আলোও অছে, অন্ধকারও আছে; কে অন্বশীকার্ করবে? 'বিজ্ঞান যে ফটো তোলার 
তত্ব আবিষ্কার কাঁরয়াছে তাহা লাইট ও সেডের সাম্মিললে উচ্ভূত। হাফটোন উহার 
উচ্জ্ৰৰল দৃষ্টান্ত ৷ 

জশবনের ক্ষেতে এই স্তরাঁট প্রাণের স্তর। মলের স্তরে পরস্পরাবিরোধশী নুই 
বস্তুর মিল নাই. সেখানে তাহারা চিরদিন পরস্পর হইতে পরস্পর প্‌থক। 'কিল্তু 
তাহাদের সম্বন্ধে এইখানে আঁসক্লাই শেষ কক্ষিব না। এমনও একটি অবদ্থা জীবনের 
সধো আছে, বেখানে উহারা মিলির মিরা একত্র অবস্থান কাঁরয়া জীবনকে আদল্দাইরা 
লইয়া চাঁলরাছে। মনের পরস্পর অসাহক্কতার স্তর ডিম্গাইন্রা এই প্রাণের স্তরে আজ 
বিশ্ব সভাতা পোঁছাইতে চ্যাহতেছ্ছে । 

এই প্রাণের স্তরে পৌশছাইতে পারিলে কোন একটি দেখাতেই মানুযের দুষ্ট 
সধমাবশ্ধ হইয়া যায় না, একটি দেখাতেই মান্ড্য আসন্ত হইয়া পড়ে না। তখন সে 
পর্বে যাহা দেখিতে পাইত তাহাও যেমন দেখে, তেমনি পূর্বে যাহা দেখতে পাইত না 
ঝাঁলয়া মিথ্যা বলয়া মানিত, তাহাও দেখতে পায়। এবং এই দুই দেখাকে মলাইয়া 


hb 
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একাটি তৃতীয় দৃষ্টি_উহাই প্রাণের নিজ্রস্ব_তাহার খুলিয়া বার । তখন আমেরিকার 
দৃশ্টিকোণে আমেরিকার সতাকেও বাঁক, রাশিয়ার দৃস্টিকোণে রাঁশরার সতাকেও বুঝ 
এবং দুইয়েরই সাত্যকারের স্বার্থ রক্ষা করিয়া পথচলার একটি ধারাকেও খ:'জিয়া পাই ॥ 
সেখানে কাহারও স্বার্থ নম্ট হয় না, কিস্তি কাহারও অপরকে বাঁণ্চত কাঁরয়া নিত্রের 
অর্থকে অনল্তাস্রত করিবার বৃভূক্ষাও তৃপ্ত হর না। সেখানে নর তাহার স্বার্থ বজায় 
রাখিয়াই নারীর স্বতন্ততার পূর্ণ মর্যাদাটুকু দিতে পারে, ধাঁনক শ্রমিকের সৃখদুঃখের 
রেশটুকু নিজের বুকে অনুভব করে ॥ 

ভগবান জীকৃক গীতার অস্তত্যাগের পূর্বে অঙ্ুনকে এই স্তর লাভের জন্যই, 
উদ্বুদ্ধ কারিতেছ্েন। তাই অর্জুন বাঁলতে পারলেন 'সেনয়োরুভয়োম্ধো রথং 
স্থাপয় মেহচ্যত ৷ উভয় সেনার সধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া অর্জন নিক্ষ পক্ষ ও অপর পক্ষের 
সকল কিছু নিরীক্ষণ করবেন । এই িনরশক্ষল হইতেছে cross cxamination. 
critical 945. এখানে দাঁড়াইয়া অর্জন ক্বপক্ষের পক্ষে পক্ষে এবং বিপক্ষের পক্ষে 
{বিপক্ষে যাহা কিছু দেখিবার তাহা দেখবেন ।_এই নিরণক্ষণ. যেখানে নিজের সঙ্গেও 
নিজে আসন্ত হইয়া পড়া চাঁলবে না. নিজের পক্ষের ও বিপক্ষের সব কথাই দুম্টিপথে 
আসবে আবার অপর পক্ষের প্রতিও (বিশ্বচ্ট হইয়ঃ এমন আসন্ত অবস্থা আমার 
আসবে না বেখানে তাহার পক্ষের কথাগুলি আমার দৃণ্টিপথে আসিতে বাধা হয় 
এই: বে নিরীক্ষা ইহাই পরম মুক্ত_'অসংখ্য বন্ধন মাঝে লাঁভব ম্‌্স্তির স্বাদ।" 
জীবনটাকে তাঁদক হইতে দেখা যাইতে পারে, বত রকমভাবে ইহার লিরশক্ষণ চিলিতে 
পারে, তাহার সবগালকেই উপস্থিত রাখিব, কোলটাকেই বাদ দিব না. কোনটাকেই 
চাপা দয়া রাখব না--অথচ কোনটার সম্বন্ধেই আমার আসান্ত বা বন্বেষ থাকবে না। 

উজ্জুলভারত ব্ান্রগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এই মুক্তির খবরই 
জনসধারণের জধবলের দুয়ারে পৌছাইতে চায়। এই পরা মুন্তির উজ্জল দ্টাক্ত 
তক্তম্ার্ত পুরৃযোত্তম জীকৃক।ং তাঁহার জশবনকে বহু পরস্পরাবরোধশ দাম্টকোপ 
হইতেই সার্থক ব্যাঞ্চ্য করা বার_তাই তাঁহার ভ্রীবন একটি জশবন্ত জশীবন॥ একটি 
"সত্যকেই যাহারা একমাত্র সত; বালয়া জ্ঞানে, শ্রীকৃফজ্পবন তাই তাহাদের কাছে 
প্রহেলিকা বিশেষ । তাহারা গোস্টের ককের সপ্গো রাস-বহারণী কৃফকে 'মলাইতে পারে 
না. রাস-বিহরণী কৃষ্ণের সঙ্গে রাজনশীতিজ্ঞ কৃককে 'মিলাইতে পারে না। কিন্তু 
বর্তমানের জাঁটলতাপর্ণ জশবনের একমাত্র সমাধান শ্রীকফজশবলই । তাই তিনিই 
উ্ছ্রলভারতের রাখের সারথী। ওশ্মো সারঘশী, তোমার পারে চলার পথে আমাদের 
তুমি চালাইয়া লও, আমরা হেন তোমার পথ হইতে দূরে সারয়া না পাড়, তুমি 
আমাদের রথরচ্জু ধারিয়াছ_আমরা চজিবই । বন্দেমাতরম্‌ 


মেঘ 
1নাশিকান্ত 


আকাশের অন্তরালে নির্্ঘলে বাঁসয়া 
সারাবেলা 
কে যেন আনন্দ-রসে রাজয়া আসিয়া 
করে খেলা 
আলোকের মেঘে আর আধো আলো আধেক ছায়ায় 
[িচিতিত মেঘের মায়ায়; 
নশলরতে, লালরঙে, সোনালশীতে, সব্বজে, সাদয়, 
বাতাসের স্রোতে ভাসে জলদের বর্ণময় ভেলা । 


ওই মেঘে মেঘে কোন িমস্ন-স্বস্নের 
ফুল ফোটে, 
অতল-সমূদ্রে যেন মূর্ত বৃপ্বৃদের 
রঙ্গ ওঠে, 
মল্বিত আক্তার মত ঝলাকিয়া দোলে আর নাচে, 
চিরাদন একছন্দে সাজে, 
বার বার তবু তারা নিত্যই নূতন রূপে রাঞ্জে, 
মুক্তির বৈচিত্য আি' কালের বল্ধল-জ্ঞাল টোটে। 


ওই সুর্য বিক্পিল কোন্‌ অচেলার 
অন্তরের 
ল্রোন্জ্জবল রন্তের বিন্দু. ্বান্তত-বিভার 
আলোকের 
আলদের মত সে যে এ ‘নিখল 1বচ্ছিয়া ভাসে; 
কোথা বায়, কোথা হতে আসে 
কে জ্ঞানে? কাহার বক্ষে নিস্পান্দত সম্বিত-প্রশ্বাসে 
ধর্বানস্তন্ধ সঞ্গোপনে জন্ম লয় ওই ভাস্বরের 


নি্বচল শাঁজ-জবালা তেজে উদ্দশীপিত 
চলমান 

প্রগাতির আবর্তন 2. হশরক-জ্ছুব্িত 
আঁভষ্ন 
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মেঘে 


তারকার, তমিন্রাক্স নিতা আনে দপ্তর দ'ঁপাল; 
স্ফাঁটিক-মেঘের শিখা জনা 

শ্রস্ফুটার় কোন্‌ চর-প্রশান্তর বাহুর লেফালি ; 

অদৃশ্য মজুযা হতে কাহার এক্ষবর্য করে দান । 


যাঁমনীর ককেমঘ নিবিড়-কুন্তলা ; 
- সধ্যাহেন্র 
জলদে স্বচ্ছতা; তারা নিত দেয় দোলা 
রহসোর 
যবানিকা...আলো আর অন্ধকার মন দুই পাশ, 
সন্ধ্যা আত্র উষার উষ্ভ:স 
অর্্ধস্ফুট কমলের মত আসে রাঙিয়া আকাশ 
হাসিয়া অস্পম্ট হাসি কোন্‌ চিরল্তন-শৈশবের । 


ওই চন্দ্র ভেসে এলো কোন্‌ আঁচন্ত্যের 
মর্ম হতে 

রজত-মেঘের মত; স্লিন্ধ-লাবণ্যের 
শহর ভ্রোতে 


[িস্পবিক্লা ভূবনের রুপপতৃকা, কৌমুদশী আসবে 


মাতাল কাঁরয়া দিল সবে 
উদ্ভাসত আনন্দের অতন্দ্রিত মাধুরণী-উৎসবে ; 
গগনকাবোর গ্রস্থে রূপাক্রত উজ্জ্বল অল্পতে ॥ 


অমৃত অক্ষর সম উঠিল সে ফুট । 
বস্দধার 
মক্মর-মেঘের মার্ত পাঁড়য়াছে জ্যাট 
নশীলমার 
আনত-দৃম্টির তলে দিকে দিকে উদ্ধ্র্যে আখ তুল; 
তাহ্যার মলিন মৌন-ধাঁল 
গ্বপ্নময় বাসনার মর্মলোকে আপনায় ভুলি' 
রঙিন হুইয়া ওঠে জশীবনের গিল্মন্ন-লশীলার ॥ 


মেঘের মজ্জরীদলে, কোল খের়ালশীর 
থেয়ালের 
তুলির রেখার মত সে আনে সৃষ্টির 


৯ 


তা উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


লিখনের 
জল্মমৃত্যু হারা বাণণী, দুলিয়াছে এ বিচ্বভুবন 
কার মেঘ-মালার মতন । 
এ ধরণণ সে-মালার একখানি মেঘের রতন; 
মেঘে মেঘে ছবি আঁকা কোন্‌ মেঘ-মৃজ্ত অনক্তের । 


হুতন শিক্ষার ভাবধারা 


গোৌরশ সেনগুপ্ত 


ব্যানয়াদশ শিক্ষাই বা কি এবং বুনিয়াদ" শিক্ষাত ধারাই বা কিরূপ হবে, সে 
কথা আন্ষ সকলের মনেই প্রশ্নের আকারে এসে দেখা দিয়েছে । আজ্ত এতাঁদন পর্যন্ত 
শিক্ষার যে রূপ আমরা প্রত্যক্ষ কত্রেছি. সেই শিক্ষার বদলে যে কোন একটশ বিপরণীত 
পল্থণি শিক্ষা যে আমাদের জশবনের যাত্রাপথে কার্যকর" হবে, সে করা আমরা সম্পূর্ণ 
গবগ্বাস না করলেও মনকে বুঝিয়ে এসেছি মন্দই বা চি হবে, অন্ততঃ এর চেয়ে ত 
ভাল হবে। তারপর শুনোছ [শিক্ষার ক্ষেত্রে নূতন মন্ত্র বৃলিয়াদশী শিক্ষা । বৃনিয়াদণী 
শিক্ষাকে সঠিক বুঝতে না পারলেও তাকে আঁকড়ে ধরোছি, কারণ বুঝতে পেরোছি ওটা 
শাতান্গাতিক মামি শিক্ষা নয়। মনে হয়েছে রূসোর কথা-_ ‘D০ the opposite 
of what is customary and you will nearly always be right.’ 
তাই বিপরাীতের চিন্তা করতে করতেই আমরা এমন একটা জারগায় এসে ঠেকে গগয়োঁছ 
বে, বাঁধা আমাদের জ্রীবনে মষ্গলের সূম্টি করেছে। 

জ'বন সম্পূর্ণ সি্ঘিতিধমর্শ নয়, জীবন গাতিধমাঁও বটে আবার জশবন 
সম্পূর্ণ গাতিধমপন্ডি নয়, সিথাতিধমর্ণও বটে। জীবনের এই স্থিতি গতির সমন্বয়ই 
হচ্ছে জশবনের আসলরুপ ৷ গতান্গাতিক নিশ্চল অবস্থা আমাদের জশীবনেক্জ্রগম্দল 


মাঘ, ১৩৫৯] নূতন 'শক্ষার ভাবধারা ৯ 
পাথরের মত ভারের সৃষ্টি করোছিল, আল সে পাথরকে সারিয়ে আমাদের পথের সম্ধানে 
বেরুতে হবে। পথও সৃষ্টি করে শল্তবাস্থলকে, এই পরসত্যকে আজ ভূল করে স্পষ্ট 
করে বুঝে নিতে হবে। তাইত ক্ষবণল্ত্রনাথ [লিখেছেন 
“পথের বাঁশস পায়ে পায়ে তারে যে আঙ্দ করেছে চণ্ডলা 
আনন্দে তাই এক হোল তার পৌশ্ছান আর চলা ৷” 

এপর্থগনীল যদ টুকরো টুকরো না থেকে সর্ব পথ-সমন্বয় সিচ্ধ হয় তখন গন্তব্য- 
স্থলই পথ, পথই গল্তবা্থল”, জশবন হয় জশবনের জন্য প্রস্তুতি, ভ্রশবলের জ্রন্য 
প্রস্তুতিই হয় জশীবন। তখন পৌঁছান আর চলা এক হয়ে যায় চলার আনন্দে। 
তইত কাব গেয়েছেন “চলার বেশেই পথ কেটে যার কারিসনে আর দেরী" 

জশীবনের এই চলার বেগ জ্ববনকে সমস্ত ক্ষেত্রে সৃম্দর ও সুমহান করে তুলবে 
তবেই ত হবে স্ন্দর সমন্বিত জশীবন॥। দ্রুত পাঁরবর্তনশশীল আবেস্টনীতে সম্পূর্ণ 
দ্্বািত ও সম্পূর্ণ গাঁত জশবনের্ সমসা সমাধান কক্ততে পারবে না। সর্বক্ষেত্রে যেমন 
একটা দত পারিবর্তলের ছাপ, তেমান জ্শবনের স্থাতস্‌চক আভব্যান্ত__এই দৃই,এর 
কোনাটকেই একান্তভাবে জশীবনে গ্রহণ করলে ধংস অবশ্যম্ভাবশ  'সিথাতিজ্ঞাপদক 
কেন্দ্রকে উপলক্ষ করেই জীবনের গাঁতশশল পাঁরাঁধকে লমনশয় করে যথাসম্ভব জশীবনকে 
চালরে যেতে হবে. তবেই হবে সমস্ত বিরোধ ও সমস্যার মীমাংসা । 

তাই যদি হয় তবে সমাশ্বিত জশবনের আদর্শ হবে প্রকৃত শিক্ষার মাধামে সেই 
স্তরে পোঁছান। এখন প্রকৃত শিক্ষা ‘ক ভাবে হবে তাই হচ্ছে সমস্যা । প্রকৃত শিক্ষা 
বলতেও বুঝতে পারা যায় দুইটপ পারূপ্‌রক সমস্যার কথা । মানুষের যে জাতিগত 
উত্তরাধিকার, তাকে ক্ষুগ করতে দেওয়া কিছুতেই চলে না। কারন তাকে ক্ষুন্ন করলে 
মানুষ খণ্ড মানৃষে পাঁরণত হবে, তার অখস্ডত্ব আর বজ্ঞার থাকবে না॥ আর প্বিতশয়তঃ 
মানুষকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে আভিজ্ঞতার ভিতর 'দয়ে। আভিজ্ঞতা ও জাতিগত 
উত্তরাধিকারের সম্মিলিত প্রচেষ্টায়ই প্রকৃত শিক্ষা গড়ে উঠবে । bl 

‘শশুর জশবন বিদ্যালয় ও গৃহের নানা আভজ্ঞতার ফলেই বাঁম্ধলাভ করে। 
বিদ্যালয়ে শিশু যা শিক্ষা করে. তাই শিশুর মনে দানা বেধে ওঠে শিক্ষার রূপ য়ে । 
কিন্তু বিদ্যালয়ের বাইরে গৃহ ও আবেম্টনশর প্রভাবের ফলেও এক প্রকার শিক্ষা শ্শিশু 
লাভ করে, তার ক মূল্য শিশুর জশীবলে নেই? আছে বইকি, তার স্বয়ংম্‌লা ?শক্ষ- 
ক্ষেত্রে দিতেই হবে না হলে শিশুর জশীবন পূর্ণতা লাভ করবে না। কিক্তু বিদ্যালয়ের 
1শক্ষা ও বিদ্যালয়ের বাইরের যে শিক্ষা এই দুই শিক্ষাত্ত ফলে শিশুর মনে দ্বন্দ্বের 
সৃষ্টি করে কনা তাই হচ্ছে সমস্যা। বিদ্যালয়ের কাজ হচ্ছে পাঁরকল্পিত কাজ হার 
ফলে ব্যাস্তগত সত্তার পর্ণ বিকাশ হয়। কিন্তু শিশুত্র বিদ্যালয়ের বাইরে িচরপের 
ফলে যে শিক্ষালাভ হয় তাহার বিকাশ ক্ষমতা কতট-কু ই বতটুকুই হোক না কেন 
অপাঁরকাজ্পত হলেও তার প্রভাব কম নয়? ন্বন্তের সৃষ্টি হয় সন্দেহ নাই. কিন্তু 
' দ্বন্দ অর্থচণক সকল সময়ই ‘বিরোধ ? দ্বন্থ অর্থ 'িত্রতাও বটে। অতএব ঘর 
এ বাতির বাতির ও ঘর এই দুইই দুইএর পাঁরূপ্‌রক হিসাবে শিশুর শিক্ষাকে 
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সহারতা করে বলেই আমাদের বিশ্বাস । তবে বিদ্যালয়ের পাঁরকাজ্পিত শিক্ষার প্রভাব 
কিছু পারিমাণে বেশশ বলে মনে হয়। তার কারণ সে শক্ষার মূল নিবন্ধ রয়েছে 
একটা বিরাট ক্কাপ্টিমূলক কেন্দ্রে, যা শিশুর বাইরের জশবনকেও প্রভববাশ্বিত করে 
চলার পথে বিশেষভাবে সাহায্য করে। শিশুর আ্রশবনে বে এই গণতান্তিকতার প্রভাব 
এই শ্রভাব যাঁদ [বিদ্যালয়ে অন্যানা কাঙ্রের মধে- প্রকাশিত হয় তাহলে শশুর ঘর ও 
বাঁহত একাকার হয়ে ফয়। 'বদ্যালয়র্‌পশ শশুর জখবন ব্যাপকর্থে শিশুর সমস্ত 
জাবলকে নিক্লাশ্পিত করে তোলে ॥ শিক্ষাদ্বঃত্রা শিশুর জীবন কেবল পরবর্তী জশবলের 
জন্যই প্রস্তুত হয় না, শিশুর জশবনের প্রাতিদ্তরকেই উহা মাহমান্বিত করে তোলে৷ 
[শশুর জশীবনকে এর্‌পভাবে নিয়ান্তত করে তুলতে হলে শশুর যেন সামাজিক 
জশবনেরও প্রয়োজন আছে, তেনান ব্যান্টিগত জশীবনেরও পাঁরপূর্ণ বৃদ্ধি প্রশ্নেজন ॥ 
ব্যাস্টগত জীবনের বৃদ্ধি সম্ভব হয় ব্যক্তিগত শিক্ষার মাধামেই ॥ 

বাক্তিগত শিক্ষাকে যদ মেনে নেওয়া যায় তাহলে সাথে সংথে এর সাথে দর্শনগত 
যে সব প্রক্রিয়ায় মল বত'মান পরয়েছে, তাকেও মেনে নিতে হবে, অর্থাৎ পর্বের পুস্তক- 
ইকান্দ্রক শিক্ষাকে পারহার করে কর্ম ও আভিজ্ঞতার [ভান্ততে শিশুকে শিক্ষাদানের 
বাবস্থা করতে হবে। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে জ্বতগত উত্তব্রাধিকারকে স্বীকার 
করতেই হবে, না হলে শিক্ষ: সম্পূর্ণ হবে না। বারস্রীপড রাসেল বলেছেন শিক্ষ-ক্ষেত্রে 
কর্মকেই শুধু আকড়ে ধরে চলার বিপদ রয়েছে-_এটা অনেকটা Jacl" oneway 
ladder to heaven  -এর মত, উঠব্যর পথ জানা রইল অথচ পাঁরক্রমা সম্পূর্ণ 
হল না। কিন্তু ভ্রাতগত উত্তপ্যাথকারের দাবশ শিশুর থাকলেও সেটাকে অপ্রধান 
করে রাখতে হবে শিশুর একটা বশেষ বয়সের জন্য, কারণ কার্ধের দ্বারা দেহের 
অপুপরমাপু গঠিত হলেই একটা বিশেষ বয়সে এসে শিশু উত্তরাধকারের দাবঁ করতে 
পারে। তখন অবশা হবে কমই অপ্রধান, জাতীশর় উত্তর্যাধকার প্রধান । কিন্তু শিশু. 
যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রাপ্তবয়স্ক হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে কর্মের ভিত্তিতেই জীবনে 
এঁগরে চলতে হবে। তা ছাড়া শিশুর মধ্যে আদম বর্বর মন শিশুকে কর্মের জন: 
ষে প্রেরণা বোগাচ্ছে তারও পরিপূর্ণ বিকাশের প্রয়োজন রয়েছে। সে প্রেরণার 
নিয়ন্ত্রিত িকাশই হচ্ছে শিক্ষার সহায়ক কিংবা উহাই প্রকৃত শিক্ষা ৷ 

তাহলে স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে, শিশু কর্মের অধ্যমেই প্রধানতঃ শিখবে 
এবং এই শিক্ষাই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা কর্মকে বখন স্বীকার করা হোল তখন কর্মের 
রৃপকে বিচার করে দেখতে হবে॥ কর্ম হবে শিশুর কাছে অর্থসূচক. উদ্দেশ্যমূলক- 
ও মনোশ্রাহশী ॥ কর্ম এই তিনের সমন্বয়ের ফল কিংবা যে কোন উদ্দেশাহ্বারা উদ্বুদ্ধ 
যে কর্ম, তাহাই শশুর পাব্রিকাজ্পিত কর্ম সে কথা বিচার করে দেখা যেতে পারে? 
উদ্দেশ্য যেখানে তন উদ্দেশ্যের সমন্বর. সেখানে কমেরি শান্ত প্রভূত অর্থাৎ শিশুর পক্ষে 
ছিবশেষভাবে গঠনমূলক, সেকথা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু শিশুর দৃশ্টিকোণ 
থেকে [বিচার করতে গেলে, [শিশন স্বতঃপ্রণোদত হয়ে বে কাজ করবে, সেই কাজই. 
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শিশুর কাছে অর্থসূভক, উদ্দেশ্যমৃলক এবং মনোগ্রাহী। বয়স্কমন যে কর্মকে 
অবহেলা করেছে. শিশুমন তাকে হৃদয়গ্রাহশ বলে আঁকড়ে ধরেছে ॥ অতএব দশিশু- 
মনের দক থেকে বিচার করতে গেলে, বে কর্ম শশুর আগ্রহসহকানে করবে সেটাই 
হবে শিশুর 'শিক্ষ্যর মাধ্যম ॥। যে কাজে শিশু আগ্রহ প্রকাশ করবে, সেই কাজের 
মধে [শিশু তৃপ্তি বোধ করবে এবং তৃপ্তি ও আঁভানবেশের ফলে শশুর দেহমন 
বান্তত্ব সম্পূর্ণভাবে একটা নূতন ছাঁচ নিয়ে গড়ে উঠবে ৷ 

একটা কথায় অনেকেই হয়ত সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন সেটা হচ্ছে, [শন 
ইচ্ছা করে করবে এমন সমস্ত কাজই যে উদ্দেশ্যমূলক হবে এমন কি কথা আছে। 
কথাটা ভাবব্যর বিষয় সন্দেহ নাই। শিশুর কতকগুলি বিধবংসী মন্যবাস্ত আছে 
যেগুলি শশুর পক্ষে ক্ষাতিকর ॥। এই বিধৰংসশ মন্বাত্তকে গঠনমূলক মনোক্ততে 
পারণত করাই হচ্ছে শিক্ষকের কাজ। শিশু হয়ত কতকগনাঁল 'জ্াীনষপত্ত ভেঙ্গে 
ফেলল, এ অবস্থায় নৌতবাচক উপদেশ শশুর পক্ষে কল্যাণপ্রদ হবে না। লোতিবাচক 
উপদেশের ফলে শিশুর কর্মের সাবলশল ছন্দ ও গত নন্ট হয়ে ষাবে। বে কর্ম 
শিশহত্র দুম্টভঙগশতে উদ্দেশ্যমূলক অথচ শিক্ষকের দ্্টকোণে িধ্ংসণ-__এই. 
আপোঁক্ষক অবদ্থটার সমগ্বয় সাধন করতে হবে শিক্ষকের সনচক্তিত পরিকল্পনার 
দ্বারা। অপারিচালত কর্মে শিশুর স্বাধীনতা থাকবে কিল্তু শিশুর অলক্ষে সে 
স্বাধীনতার পাঁরধকে খর্ব করতে হবে শিশুর ভাবষাৎ মঙ্গলের জনই । শিক্ষকের 
ইঞ্টিগত শিশুর জাশীবনগঠনে প্রাতালয়ত সাহায্য করবে, তবেই হবে প্রকৃত শিশক্ষ্য॥ 
এইত শেল ছোট শিশুর কথা, কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে [শিশুর উদ্দেশ; এবং 
শিক্ষকের উদ্দেশ্য অনেকটা সমপর্যারে এসে পড়বে। শু ছিল এতাঁদন আস্মকৈস্স্িক 
এবং তার সমস্ত কিছু কাজই ছিল বাণ্টিকে নিয়ে, এখন তার কাজ হবে সমান্টকে 
কেন্দ্ৰ করে। 

শিশু জীবনে সমাজের সশ্গে খাপ খাইরে বড় হবে এই হচ্ছে উদ্দেশ্য 
এবং তাই যদ উদ্দেশ্য হয় তাহলে তার সমস্ত কর্ম ব্যষ্টিকে ছাড়িয়ে একটশ ব্যাপকতর 
ক্ষেত্রে গিয়ে দাঁড়াবে । বুনিয়াদশ শিক্ষার শিশু ও সমাজ উভক্লে পারস্পাব্রকভাবে 
তাদের গাঁতর ছন্দ মিলিয়ে নেবে. তবেই শিশুর জশবন সম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা ॥ 
সমম্টিগশত কর্মের মধ্যে সহযোগিতার ভাব বর্তমান, ব্যম্টির আদর্শ সেখানে সমান্টির 
উদ্দেশ্যের মধে [িলশল হয়ে বার । অতএব [শিশুর সমদ্ভ কর্ম এমানিভাবে স্থরীকত 
হবে যাতে শিশু সকলের মধো নিজের স্বয়ংমুল্য স্থাপনা করে এবং সমাম্টক মঙ্গলের 
জন্যও ব্ধপারকর হয় । তা সম্ভব হবে বাদ শিশুর সমস্ত কর্মচুল সুপারিকাঁপত, 
স্উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয় ॥ 

যে কোন কর্ম শিশ্দরা করবে সে কর্ম যদি প্রোক্ছেক্উ-এর আকার ধারণ করে 
তবেই দে কাজ শিশুর ব্যাণ্ট ও সমন্টি জীবনে বিশেষ উপকার সাধন করতে পারবে! 
প্রোজেন্উ-এর ভিতর কর্মের কেন্দ্র স্থির করা, পরিকল্পনা করা, কর্ম উদ্যাপন করা 


নি উদ্পবল ভারত [ন্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 
cA ৬ 
এবং শেষ পন্তি সেই কর্মোর বিচার করা এই সমস্ত ব্যবস্থাই রয়েছে। এ একট, 
স্বিরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় এই শ্রোজের-এর মধ্যে নিজের সত্তাকে সমাস্টির 
প্রয়োজনের মধ্যে বলশন করবার বে ব্যবস্থা রয়েছে এমন বাবস্থা আর কোন কিছুতে 
হনই। কমের কেন্ত্র স্থির কলা, পরিকল্পনা করা, কর্ম উদ্‌যাপন করা এবং [বিচার 
করা এসকল কাজের মধ্যেই সকল শিশুর পূর্ণ সহযোগিতা বর্তমান, তা না হলে 
পরিকল্পনার কোন অংশই সাফলামশ্ডিত হবে না। কমে কেন্দ্র ও পারিকম্পনা 
শিশ্দরা সকলে মলে স্থির করে. ব্যাক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার পাঁরিপূর্ণ মর্যাদা দিয়ে 
সে পক্রিকল্পনা দানা বাঁধে, তারপর 'বাভন্নদলে শিশুরা বিভক্ত হয়ে কর্মের সর্বাঞ্ণশীন 
উদযাপনে বদ্ধ পাঁরিকর হয়ে কর্মে নিজেদের নিয়োজত করে। পরে আবার সকল 
শিশদরাই নিজেদের কাজের বিচার করে থাকে! কর্মের কেন্দ্র যখন ক্ষুদ্র তখন যেমন 
শশশুরা সমাচ্টর উদ্দেশাকে কর্মে র্‌পদান করে ঠিক তেমান কর্মের উদ্দেশ্য যখন 
ব'ণপকতর সেখানেও শিশুরা সমাজের দিক থেকে বিচার করে কর্মে অগ্রসর হয়। 
প্রামসেবা. পল্লী উন্নয়ন, কৃষক: সমিতি গঠন, বিজ্ঞান সাঁমাত গঠন ইতাঁদি কাজেও 
শিশুরা সমস্টিগতভাবে সহযোগিতার মনোবৃত্ত নিয়ে কাজ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে 
জশীবনের জনা প্রস্তৃতি এবং জশবন যাপন উভয় কমই শিশুদের প্বারা উদ্‌যাপিত হয়ে 
থাকে। 
যে জাতীয় সহবোগতাম্‌লক কর্মের কথা উল্লেখ করা গেল. সেই জাতীশয় কর্মের 
সঞ্গো আর একটশী বিশেষ দর্শন যুক্ত । সে কথা বিবেচনা করে না দেখলে আমাদের 
সকল কথাই বার্থ হরে বাবে॥ 

“_ স্পস্টই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে পুরাতন শিক্ষক আরোপিত শিক্ষাকে আমরা 
বদলে নূতন পথে চলতে যাচ্ছ । তাহলে 'শক্ষার্শন সম্পূর্ণভাবে আমাদের বদলাচ্ছে। 
অর্থাৎ শিশুকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে আমরা প্রেরণ্য ষোগাচ্ছি। কিন্তু এই 
স্বাধশীলতার পারিপোষণ শিশুর পক্ষে উপযুন্ত হবে কনা এবং কতটা স্বাধীনতা 
{শিশুকে দেওয়া হবে সেটাই হবে শবচার্য। রুশো, পেস্তালজ্জি, ফ্রয়েবেল, মম্টেসাতি, 
শডউই, পবীল্দ্রনাথ, গাক্ধীত্তি সকলেই শিশুকে স্বাধীনতা দেওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন । 
কিস্তু অনেকে মনে করেন শিশুকে বাঁদ স্বাধীনতা দেওয়া যায় তাহলে শিশু নিজের 
ইচ্ছামত কাজ করবে. যা তার জশবনের পথে পাঁরপল্থশ হবে। একদা আমরা অন্য 
প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি. যেখানে শিশুর বিধবংসশ মনোব্াততও শিক্ষকের হাঁপাতে 
জশবন গঠনে সাহাবা করবে। অতএব শিশুর স্বাধশলতা লাইসেন্স বলে মনে করা 
কখনও সঙ্গত হবে না একা বহু গশক্ষাবদই মলে করেন । শিশু যাঁদ কর্মে লাইসেল্সই 
পাবে তবে আর শিক্ষকের প্রয়োজন (কি? শিক্ষক লিশুত্র সকল কর্মের সময় উপস্থিত 
আছেন, ইহাই প্রকস্ট প্রমাণ যে শিশুর সমস্ত কর্মকে নিরন্তিত করা হচ্ছে ॥ মস্টেসরশী 
শডরেক্টে-স শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকেন অথচ প্রতাক্ষভাবে [শিশুক্ কর্মে কোনরূপ 
ব্যাঘাত জল্মান লা, তার অর্থ কি এই বে ‘শিশু যা ইচ্ছা তাই করে যাবে অথচ শিক্ষক 
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ার্বচারে চুপ ফরে থাকবেন? নিশ্চয়ই তা নর। [শিক্ষক শিশুর প্রয়োজন'য় সফল 
কাজ নয়ন্মিত করবেন এই হচ্ছে উদ্দেশ্য । 

তহলে বুনিয়াদ’ শিক্ষাক্ষেত্রে এই [সিম্ধাল্তে উপনশত হওয়া বোধহয় অসম্গত 
হবে না যে শিশু সমাজের চাঁহদার দিক থেকে স্বাধীনভাবে জশবনকে পাঁরচাালত 
করবার সুযোগ পাবে এবং জশীবনের জন্য প্রস্তুত এবং জশবন ধারণ উভর ক্ষেত্রেই 
পারদর্শিতা লাভ করবে?) 

এখন কথা হচ্ছে আমরা যখন শিশুর স্বাধীনতা ও কর্ম উভয়কেই স্বীকার করে 
নিয়েছি তখন ক পদ্ধতিতে আমাদের 'শক্ষাবাবস্থা চলবে তা বোধহয় দ্থির করার 
প্রয়োজ্জন। 983,017 বলেছেন, অবশ্য নিজে ঠিক না বললেও িউইর কথাই 
প্‌নরতস্তি করে বলেছেন যে. শুক্র সমস্ত শিক্ষা গাণতণল্তকতা ভাত্ততে গড়ে উঠবে ॥ 
গণতাশ্তিকতা বলতে কি বোঝা যায় সেটাই হচ্ছে বড় কা । খুব সংক্ষেপে বলতে 
গেলে বলতে হয় শিশ্চর পূর্ণ নাগারক জশবন যাপনের এবং [শশুর বর্তমান জীবন 
যাপনের জন্য যে সকল মনোবৃন্তি গঠনের প্রয়োজন আছে. সে মনোবৃত্তি গঠনে শিশুর 
এবং শিক্ষকের পাঁরপূর্ণ অধিকার থাকবে কেউ কেউ বলতে পারেন মনোবৃন্তি 
গঠনে শিশদরা কি করবে 2 করবে বইকি, শিশুর দেহমনের চাঁহদা যে শিক্ষা 
পাঁরকজ্পনা মেটাতে পারে, সেই পারকল্পনা গ্রহণ করলেই শিশুর মনোবৃত্ত গঠিত 
হবে) 

শশশুত্র ক্ষমতা কতটুকু. কৈ তার শারশীরক ক্ষমতার সশমা, সমস্তই শিশুরা 
তাদের কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে। কিল্তু শিশুরা নিজেদের পাঁরমাপ করতে পারে 
না, সে হিসাব করবেন শক্ষক। অতএব শিশু ও শিক্ষকের সহযোগিতার এবং 
গণতাল্তিকতার ভিত্তিতে শিশুর সর্বাঙ্গশণ বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে) ব্নিয়াদশ 
শিক্ষার শিক্ষণীয় বিষয় 3 ১ অনা সকল টিক্ষণ় বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
ঘবজাড়ত। গং সেখানে অত অপ স্থানই অধিকার করে আছে যদিও মোটেই 
উপেক্ষণশর স্থান নগ্ন। অতএব 3 চট বিষয়ক শিক্ষা নিছক গাণতাঁন্তিকতার ভাক্ততে 
না হলেও শশুর প্রয়োন্দন ও ক্ষমতার উপর ির্ভর করে স্বিরশকৃত হবে, কিন্তু 
অন্যান্য জশবনক্লোন্দ্রক কাজ সবই "শশুর ইচ্ছা ও অনিচ্ছার ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। 
কর্মের পাঁব্রকষ্পনা সম্বন্ধে আলোচনাকালে সে সকল কথার 1কিশ্িিৎ আলোচনা হয়েছে। 

সে ষাক্‌ এখন কথা হচ্ছে সকল বিষের পারিত্রোক্ষতে [শক্ষাপদ্থত 
রুপ হবে? 

শিক্ষাপম্ধাত হবে এই ভ্রাতীয় যাতে শ্িশুক্ষ ? চ৮ ও তৎসংলশ্ন নানাবিষয়ও 
শিক্ষা হয় এবং শিশুর মনোভাব, অভ্যাস, জশবনের সহদ্শ্টিভ্গশী ইত্যাদিও গাঁঠত 
হয়। 

তাহলে পুনর্যালোচলার ভিত্তিতে আমরা পুনরায় শিক্ষপদ্ধীতকে আত্র একবার 
ধিবশ্লেষণ ফ্ীরে দেখতে পার ॥ 


ডি রর উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


প্রথম অবস্থার শিশু হীন্দ্রয়েক সাহাযো সমস্ত গ্রহণ করবে । রুশো বলেন যে, 
যেহেতু সমস্ত বাহাবস্তু শিশু ইন্দ্রিয়ের দাহাযো গ্রহণ করবে সেই হেতু শিশুর 
প্রাথমিক জ্ঞান হচ্ছে হন্দয়ানভাতিপ্রসৃত॥ ইহাই হচ্ছে প্রজ্ঞাপ্রসৃত জ্ঞানের ভাতত 
শিশুর প্রথম জ্ঞান স্থূল পদার্থের সাহাযো ল:ভ হয়। এবং স্বিতীয় জ্ঞান যার 
সঙ্গে যুক্তি ও বিচার ওতপ্রোতভাবে জড়িত তার প্রকাশ বা £শশুমলে জাগরণ বয়স 
বৃদ্ধি না হ'লে সম্ভব হয় না। অতএব শিশুকে শুধু পুদ্তকে বার্ণত জ্ঞানের 
সন্ধান দিলে সে এরূপ জ্জললভে বিশেষ কৃতকার্য হবে না একথা বলাই বাহল্য। 
পুস্তকে বার্ণত বিষয়বস্তু পাঠে ভাসা ভাসা জ্ঞান লাভ হবে. কিন্তু মূল জ্ঞান 
লাভ করা হবে না। অতএব শিশুকে বদি নলে জ্ঞান লাভ করতে হয় তবে তে 
দাণ্টিকে প্রসারিত করে সমস্ত দজ্ানষ পর্যবেক্ষণ করতে হবে। 

সমস্ত বস্তু পর্যবেক্ষণ করার মধ যে ছন্দ আছে, সেই ছম্দজ্ঞানের পাঁরপর্শতা 
লাভ হবে যখন শিশু নিজেই কর্ম করে আভজ্ঞতা অর্জন করবে । শিশুদের 
নিজেদের কর্মকে কেন্দ্র করে শিশক্ষাত্র কথা অবশা পেস্ভলাজিই প্রথম প্রবর্তন 
করেন। কামেনিয়াম, রুশো ইত্যাঁদ শিশুশ্শিক্ষার কর্মের কথা বলেছেন, কিন্তু সে 
কাক্ছেও মধে শিশুর দিক থেকে কাক্ছের বাবস্থা তেমন ভাল করে হয়ানি॥। কর্ম 
বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভে সাহাবা করেছে মাত গকল্ত শিশু হাতেকলমে কাজ করে 
অভিজ্ঞতা অর্জন করতে এই হচ্ছে উদ্দেশা। হতে কলমে কাজ্জ লা করলে কর্মের 
অন্তানশিহত সন্তা শিশুমলে থাতিয়ে যায় না. যর ফলে জাতিঙ্গত উত্তরাধকারও 
শশমনে দানা বাঁধে না। অতএব শিশুকে কাজ করতে দিতে হবে। 'িজে 
গযাছিয়ে সে কন্জ করবে তবেই আঁভজ্ঞতা আঁর্জত হবে। 

শশা শক জাতীয় কাজ করবে এবং িভাবে কাজ করবে এই হচ্ছে সমস্যা ৷ 
শিশুকে দুরকম কাজ করতে দিতে হবে_-অপ্পারচালিত কর্ম এবং পরিচালিত কর্ম । 
অন্পারচালত কর্মের মধো শশুর সমস্ত সত্তা ফুটে উঠবে. যাকে নিক্সাম্তত করবেন 
শশক্ষক, আর স্হীবন্যস্ত জ্ঞানদানের জনা আবশাক হচ্ছে পারচাদত কর্মের । 
কোনটাই এককভাবে শিশুর আশীবলে কার্বকরশী হবে লা। শিশু কোন্‌টাতে রস 
বর্তমান ক্দীকল ও ভাঁবষ্যৎ জশবন উভকুকতর দিকে লক্ষ্য রেখে তবে শিশুকে 
কর্মে প্রবন্ত করতে হবে॥ জীবন যাপনের বেমন প্রয়োজন আছে তার সঙ্গে 
সশ্গো প্রস্তৃতিরও প্রযোজ্ল। শুধু প্রস্তুতির দিকে লক্ষা রাখলে জীবনকে হজম 
করা যায় না। আবার শুধু জীবন যাপন করলে শ্রীবনের প্রস্তুতিও হয় লা। 
দেহমলকে কর্মের পঁনা উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন. তার অনুশশীলনও প্রয়োজন কিন্তু 
স্দবিন্যস্ত জ্ঞালের জন্য তার নিয়ল্তণও তেমান প্রযোজন ॥ শুধু কর্মকোন্দ্রিক হলেই 
চলবে না, জীবনের বিশেষ উস্দেশো শিশুর অজালিতে শিশুর উপর কুরে ভার 
চাপিয়ে দেওয়া হবে তবেই শিশুর শিক্ষা ব্যদ্টি ও সমস্টির জন্য উপযুন্ধ হবে॥ 


মাঘ, ১৩৫৯] ন্‌তন শিক্ষার ভাবধারা প্র ১৫ 


শিশুকে কর্মে উদ্বুষ্ধ করবার জন; প্রয়োজন |শশুননে আগ্রহের সৃষ্টি করা 
ও ল্রেত্ণা যোগান । এই দুইএর ফলে 'শল কাজ করতে আগ্রহ বোধ করবে, এবং 
শিশুকে দ্বীয় উদ্দেশ্যের পথে পাঁরচালিত করতে হলে শিশুকে নানারকম ইাঁষ্ণাত- 
দ্বার! প্রভাবাম্বিত করতে হবে। শিশুমলে প্রামুর্যের অভ্যব। সেই অপ্রাচূর্যকে 
প্‌রণ করবে শিক্ষক তার মনের প্রসারতা ও জ্ঞনের প্রাচূর্য দিয়ে, তবেই শিশুর 
“শিক্ষা ঠিকপথে পাঁরচাঁলত হবে। 

শশুর সঙ্গে শিক্ষক কর্মে নিযুন্ত থকেলেন। শশুর: পাঁরকল্পনায়ও তান 
অংশ গ্রহণ করবেন, এবং কেনরকম 'বধবংসশী বা অসাম্যাজক পাঁরকক্পনাকে ইাষ্গত 
শ্বারা অনাপথে পাঁর্চালিত করবেল। তা ছাড়া শিশুদের দলশয় কর্নে তান সাক্রয় 
অংশ গ্রহণ করে শিশুদের অজ্যানতে শিশযাদগকে পাঁরচালনা করবেন। যে সকল 
শশক্ষবদ্‌ শশবাশক্ষার কর্মকে সকলের উপর স্বান দিয়েছেন. তাঁদের বোধহয় একটা 
ভুল হচ্ছে, অন্ততঃপক্ষে এট। আমাদের বাংলাদেশের সামাা্জক অবস্থার পাঁর" 
প্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে ॥। যে দেশে বড়ীর শিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষার ছোট 
সংক্করণ মার সেখানে শিশদগকে কর্মে উদ্বৃ্ধ করার মধ্যে যাল্তিক শ্রচেষ্টার স্থান 
নেই. কিন্তু আমদের বাংলাদেশের অবস্থা বক? এখানে গ্‌হ ও বিদ্যালয়ের অধ্যে যে 
1বরাট ব্যবধান॥। এ ব্যবধানকে ঘুচাবার জন্য শিক্ষকের সক্রিয় প্রচেষ্টার বিশেষ 
প্রয়োজন । অতএব কর্মের দর্শন যাইই হোক্‌ না কেন, বর্তমান পাশচম বাংলার 
গ্‌হের আবেন্টনশগত শিক্ষা যতদিন পর্যন্ত সংস্কৃত না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত 
শিশুদের উপর কর্মকে আরোপ করতে হবে এবং আরোপিত কর্মের উপর নিভ'র 
করে শশুর জশবনকে সৃাবনাস্ত করতে হবে। 

£শশুকে যথাসম্ভব সূ্‌জ্ঞনাত্মক কর্ম করতে দিতে হবে, তাহলেই শিশুর 
অসামাজিক মনোব্যান্ত দামত হবে, কর্মের ও নূতন সম্টির মোহে শশু সামাজিক 
জশবে পাঁরণত হবে, স্বীয় দলের স্বার্থে নিজের স্বার্থক ক্ষুণ্ণ করে সহযোগিগতা- 
মূলক কাজে প্রবৃত্ত হবে। ক্রমে সে শিক্ষার ফলে পূর্ণ নাগারক হতে পারবে। 


Et 
০০০ 


স্বাধীনতা 


শ্রাতিভা রা 


মনুযের প্রাণের স্বাধীল সত্তা আক্র জাগ্রত হইবার জন্য মনুযকে উদ্বুদ্ধ 
কাযা তুলিতেছে. বর্তমানে যে সর্বত্র বান্তি স্বাতন্ত্যের হড়াহাড় সে তাহারই 
অভিবাজি। কিন্তু মানুষ কি জ্ঞানে সে কোথায় পরাধশন 2 রম্টাক্ষেতে আমাদের 
স্বাধীনতা আসিয়াছে সত্য, কিন্তু স্বাধীন কি আমরা হ্ইয়াছি 2 বাস্তগত জশকলে 
স্বাধীনতা আসিয়াছে সতা. কিস্তু স্বাধীন কি অমরা হইয়াছিঃ বাস্তগত জশবন 
আজ নালা সমস্যায় ভাক্রাক্রক্ত। এই অন্ধকারময় ভারাক্রান্ত জীবনের সমাম্ট লইয়া 
বর্তমান পাঁরবার, সমন্দ্র, রাষ্ট্র সবই বিপন্ন ॥ ইহাই কি স্বাধীনতার পারিচয় ? 
তাহা তো নয়। ইহার মূলে রাহয়াছে চক্তাধারাত্র এক মহা অনর্থ। জীবনের 
অর্থ আজ কাল-সমুদ্রে হারাইয়া গিয়াছে, নিপুণ ভুবুরণীর্ ন্যায় জীবনের মাঝে 
ডুব দিয়া খায়া ব্যাহর করিতে হইবে জশবলের কি অর্থ, কোথায় আমাদের 
জখবনপথে চলার ছন্দের গোলমাল ঘাঁটয়া [গিয়াছে । 

এই প্রবন্ধে মেয়েদের দিকটারই একটু আলোচনা কারিব। দেশের স্বাধশনতা 
আসিয়াছে বাঁলয়া নারশী সমাজ্ঞ বাঁদ মনে কাঁররা ঘাকেন আমাদেরও স্বাধীনতা 
আসিয়াছে, এ ধারণা হইবে তাহাদের সম্পূর্ণ ভুল। তাহাদের স্বাধশনতা আসে 
নাই. তাহারা পরাধশনতার বে তিমিক্রে সেই তিমিরেই রাহিয়াছেন। নারশ সমাজ 
বহু শতাব্দী হইতে পৃরুষতল্ত সমাজের [বাধালবেধের কঠিন পাশে আবদ্ধ ছিল. 
অআহজও রহিয়াছে । দর্ঘীদন তাহারা লিক্দের আঁস্তত্ব বোধকেই প্যব্রুবতল্তের মাঝে 
মানকেই নিজেল্ল মান বলিয়া মানিয়া লইয়াছে, আজিও তাহাদের মলোবান্তি সেইভাবেই 
পঠিত ব্রাহিয়াছে। কিন্তু তাহারও যে একটা নিজস্ব ব্যান্ত-স্বাতন্ত্য রাহয়াছে তাহা 
সে প্রদষতশ্ের চাপে ভুলিলেও তাহার স্বাধশন সত্তা তাহা মানিয়া লইতে পারে 
নই ॥ তাহারই িরুত রুপ আন্ঞ লারী-প্রগাতর্রুপে সমাজ জশীবনকে ধংস কাঁরতে 
বাসগ্নাছে । পুঞ্জশভূত অনাদূর লাঞ্ছনা ও অস্বশীকৃত অস্তিত্ববোধের প্রেরণাই নারশকে 
ঘরের কোণ হইতে টানিয়া রাস্তায় বাহর কন্রিরাছে॥ নারশ আজ্ঞ ঘর ছাড়িয়া 
বাহরে আসিয়াছে সত্য, কিল্তু ব্যাহরে আসিক্লাই কি সে স্বাধীন হইয়াছে, নিজের 
মুল্যে নিজ্রকে খজিবার, যাচাই কারবার চিন্তাধারা সে পাইয়াছেঃ তাহা সে 
পায় নাই, আজও সে তাই পুরুষের মুখের দিকে তদকাইয়া চাঁলয়'ছে। সেইজন্য 
বাহরে আসিয়া তাহাদের লাঞ্ছনা বাড়িয়াছে বই কমে লাই। ভারতের বুকে লক্ষ লক্ষ 
লনারশ অসহায়, পথশ্রষ্ট, আত্মসম্মান বার্জত॥ ইহার পাঁরণাম যে শক ভয়াবছ হইতে 


আঘ. ১৩৫১1 স্বাধীনতা ১৭ 
চলিয়াছে তাহা ক নারী সমাজ উপলন্থি কাঁরতেছেন? কে ইহার প্রতিরোধ কাঁরবে, 
নারী জাতি নয় কি? কিন্তু কোথায় তাহারা ? রি 

নারী জাতিকে প্রকৃত স্বাধীন হইতে হইলে, স্বাধীনতার আন্দোলন তাহা- 
নিগকে কারতেই হইবে। এ আন্দোলন কাহারও বিরদ্ধে নহে, এ আন্দোলন হইবে 
নিজেদের িরুস্ধে, নিক্কের জাতির বিরৃশ্ধে। নিজেদের স্বাধশন সত্তার বোধকে 
জ্ঞাশ্রত করিবার জন্য হইবে তাহার এই আভিযাল। লারশী শুধু একান্ত নারীই তো 
নয়, সে যে মানুষ. এই অনন্ত প্রবাহমান কাল-সনূদ্রের বকে সে এক একটি মস্ত 
মুক্ত জীবন প্রবাহ । সে কেন 'বাধানযেষেতর এত নিগড়ে আবদ্ধ রাহবে 2 সে কেন 
ভাববে পুরুষ ছাড়া সে চাঁলতেই পারে লা, পক্ষ নিত্রপেক্ষ যে তাহনরও একটা 
স্বাধীন স্বতন্ত সত্তা রহিয়াছে এ বোধ তাহাকে জাগ্রত করিয়া দিতেই হইবে। 
ভারতবর্ষ আড়াইশত বংসর ইংরেজের অধশনতা পাশে বদ্ধ থাকায় তাহার নৈতিক 
জখববনে যে অধঃপতন আপসয়াছিল, বাহার ভয়াবহ চিত্র সোদন চিন্তাশীল বা্ধ- 
গণকে পাগল কাঁরয়া তুললিয়াছিল, যাহার অভিবাক্ত কংগ্রেলের আন্দোলন, হাজার হাক্তার 
প্রাণ বিনিময়ে রাম্ীক্ষেত্রে সে আন্দ মুক্ত । আল বহু শতান্দশ ধাঁরয়া শাস্তের কাঠন 
ভিত্তির উপর লারশ জ্রাতিকে সমাজ যেভাবে প্রাতাম্ঠত কাঁরয়ছে তাহাতে তাহারা 
আত্মসাম্বতহারা । এই গাভশর আত্মাবস্মৃতি হইতে জাগ্রত কাঁরতে হইলে তাহাদের 
স্বস্থানে. স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে নারী জ্রাগরণ আন্দোলন করা ছাড়া 
তাহাদের ঘুম ভাঙ্গানো অসম্ভব । শুধু আর্থিক সমস্যা সমাধানে ইহার মীমাংসা 
হইবে না, জশীবনের জাগরণ ব্যতীত । 

বর্তমান নারশী সমাজ্র আজ কত স্তরে কত ভাবে বপশ্ব একটু চিন্তা করিলেই 
তাহার "চনত ফুটিয়া উঠিবে। দারিদ্য পশীড়ত দেশ, ইহরে এক তৃতীয়াংশ দারিদ্রোর 
িপণড়নে নিচ্পোষিত। এই সকল পাঁরবারে নারী জাতির লাক্কনার পাঁরসীমা নাই, 
না পায় শিক্ষা. না আছে ক্বাস্থা. উপরশ্তু স্বামশত্বের শাসন. সমাজের নানা প্রকার 
_ আইনের বাঁধন. জীবন তাহাদের প্রতিনিয়তই দুর্বহ. অথচ 'নিরুপায়। বর্তমানে 
আর একদল মেয়ে দেখতে পাওয়া যায় যহারা স্বামী কর্তৃক পাঁরতান্তা, যাহাদের 
স্বামক্ষের কেনে যোগ্যত ই নাই অথচ স্বামী সাজি কতকগুলি জীবনকে বার্ঘথতার 
অন্ধকারে নিক্ষেপ করিয়া পলাতক! কি কাঁরবে এই অভাগন' মেয়েরা. বর্তমান 
সমজেে কি তাহাদের কোন স্থান আছে? যে সমাজ্তে কোন ব্যাপকতার 
সমাজে ইহাদের লাচ্কনার কি পাঁরিসীম আছে? আর একদল মেয়ে বিধবা, 
প্‌রবযতন্ত সমাজে যাহাদের কোনই মূল্য নাই. তাহাদের জীবন প্রেরণাহনন, 
অসার বার্থ । সমান্র তাহাদের উপর সর্বপ্রকারের শাসন দণ্ড প্রস্তুত করিয়া 
রাখয়াছে. পদে পদে কেবল তাহারা শুনিতে পায় তাহাদের শ্রটির কথা তাহাদের 
বার্তার কথা, আর তাহারা যে সংসারের এক অমষ্গলের প্রতশক তাহারই কথা । 


৪ উজ্জল ভারত [৬ম্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, 


ইহারা শুধু সমাজের গলগ্রহ হইয়া ঘরে ঘরে বেদনাপ্চর্ণ জবন বহন করিয়া 
চলিয়াছে, কে তাহাদিগকে শুলাইবে যে তাহারাও মানুষ 2 কি অধিকার আছে সমাজের 
তাহাদের জীবনকে এমন কাঁয়া ব্যর্থ কারয়া দেওয়ার? আর একদল আবিবহতা 
মেয়ে রাহয়াছে যাহার আর্ক অলটনে শিক্ষ্যর অভাবে, বিবাহের মৃলেও এই অর্থভাব 
নৈতিক কোন আদর্শ যাহারা পার লাই. বর্তমান সমজের উচ্ছৃজ্বল আবেঘ্টলে 
কামনার শত বাহ বুকে লইয়া তিলে তিলে দদ্ধ হইয়া যৌবনে শুষ্ক পৃচ্পের নযায় 
মলিন জীবন যাপন করে। ইহারই এক অংশ শিক্ষা লা থাকলেও অর্থের চাপে 
রাস্তায় ব্যাহর হইয়া পাঁড়য়াছে এবং পদে পদে পূরুব কর্তৃক লান্ত হইতেছে । 
অপর একদল আবব্াহতা মেয়ে শাক্ষতা হইয়াছে বটে কিচ্তু আত্মসম্মান বোধ 
তাহাদেরও জন্প্রত হয় নাই। পুরুষের বাহুপাশের মোহ তাহাদের কাটে নাই তাই 
শ্রাত নিয়ত পণাভ্রবোর ন্যায় যাচাই হইতেছে বিবাহিত জশবন যাপনের আনা, ইহারা 
শিক্ষা প'ইযাছে কিন্তু জশবনের আলো, জ্ঞীবনের পথ পায় নাই। ইহার উপর 
বাহস্বাছে হাজ্জার হাজার মুসলমান কর্তৃক ধার্ধত; মেরেদের সমস্যা । মেয়েদের সমস্যা 
ক জাঁটল পর্যায়ে অসয়া পেশীছিকাছে। এই গভশর অন্ধকারের মধো একস্তরের 
উচ্চাশাক্ষিতা মেয়ে আছেন, কেহ বিবাঁহতা, কেহ অবিবাহিতা, পথহারা অসহায় নারী 
সমাজকে আত্মমর্ধাদায় প্রাঁতাষ্ঠত করিবার দাকিত্ব ছিল তাঁহাদেরই ; তাঁহারা ছিলেন 
সমাজের কঠিন প্থাশ হইতে কিছুটা মস্ত এবং চিন্তা জগতে কিছুটা অগ্রসর । 'কিক্তু 
পিচ বেদনার কথা তাঁহারাও আত্মীবস্মৃত, লানার্‌প উপাধির মোহগ্রস্ত। নিজেদের 
স্বান কোথায়, নারশ সমাজের কি ভয়াবহ 'লারণাতি ঘাঁটিতে চাঁলল্লাছে এ সমস্ত ভাববার 
বা বেদনাবোধ কারবার মত অনোব্ান্ত তহাদেরও জাগ্রত হয় নাই । 
মহাস্তাজ্ীর অসহযোগ আন্দোলন, আত্তশৃদ্ধির আন্দোলন একদল মেয়েকে 
লইতেই হইবে, নতুবা এই জাঁটিল পাঁরাস্থাত হইতে নারী সমাজকে মুষ্ত আলোকে 
আলা সম্ভব হইবে না। সাম্বিতহারা নিশ্চল নিথর লারশী জীবনে চিন্তার রাজ্যে 
এক বিপ্লব আকসা দিতে হইবে । তাহাদের স্বরূপ কি, স্থান কোথায়, শাস্ত এবং 
সমাক্স কোথায় কেমন কাঁরয়া তাহাদিগকে মন্ষ্যত্ব হইতে, অধিকার হইতে বাণ্টত 
কারিয়া রাশিয়ছে, তাহা স্পস্ট করিয়া তাহাদের সামলে ধ্বারতে হইবে, ধেমন একদিন 
কংহ্রোস পরাধীন দেশের জনসাধারণের সামনে ইংরেজ শাসকের দুরাভিসম্ধি্ চিল 
আঁকিয়া তাহার আত্সন্বিত ও পরাধণনতার জবালা জ্রাপ্রত কাঁরয়াছিল। নারণ যাঁদ 
স্ব মাহমার আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন বাধ্য হইয়াই পুরুষ নিজের তুটির 
অস্বেষপ কারিবে, বোগা হইবে । পুরুষ ব্যতীত নারশর যেমন চলে না, নারী ব্যতীত 
পরুষেরও দেইরূপ চলে লা, কেননা একেরই অপরর্ধে অপরে, পঢরুষ প্রকৃতি 
গমালয়াই এই সংসার রচিত। ? 
পুরুষ এবং প্রকৃত উভয়েই মানুষ, এই বিশ্বস্যম্ট ব্যাপারে উভয়েই অপারহর্ 
প্রযোজনায় বস্তু এবং উভয়েই উভগ্পের ক্ষেত্রে স্বয়ং মৃলাবান, নিজ এ স্বাতল্রো 


মাঘ, ১০৫১] মনের গহনে ও 


প্রতাণ্ঠত। এই স্বয়ং মূল্যবান পুরুষ ও শ্বয়ং মূল্যবান প্রকৃত যোঁদন উভয়কে 
উভয়ে মর্বদদা দান করিয়া, প্রাণ খ্ডালয়া হিলিতে পারবে সেইদিন হইবে বিশ্ব 
সমস্যার সমাধান। মতন দুইটি প্রপের মিলনে যে বিশ্ব রাঁচিত হইবে, সেই বিশ্বই 
স্বাধীন, মনল । বি্লবময়' শ্রীরাধা বিশ্বের নারশী সম্ঘের বুকে জাগ্রত হউন, 
বজয়য্‌স্ত হউন, তাঁহার স্পর্শে উচ্ছৃৎ্খল বিশ্ব সৃশৃঙখল হউক, সুস্থ হউক । 


মনের গহনে 


স্মবোধ সেনগুপ্ত 


মানুষের মন! আপাতদর্ষ্টতে কে তাকে বুঝতে পেরেছে! অতণতকালের 
মানক্ধীঘরা দৈবর্শান্তসম্পন্ন ছিলেন, তাঁরা পূর্বাহ্ন বুঝতে পারতেন দান্ক্ের্র মন, 
দেয় অদেয়ের বিভেদ করে তাঁরা দান করতেন; কিন্তু বর্তমান যুগে সে শান্তর 
আঁধকারণী কে আছেন? মনস্তত্বীবদ মন$সমশক্ষণাঁবদ্‌ আন্ত মনের খবর রাখেন 
শুনতে পাওয়া যায়, কিন্তু তার জন্য কত বিষয়বস্তু. অবস্থা ও আপোক্ষিকতর অব- 
তারলা প্রয়োজন হর কিন্তু তাও সাঁতাকারের সুরের পর্দায় ঘা দেওয়া তাঁদের পক্ষে 
সম্ভব হয়ে ওঠে না। মনের সংঘাত ও শ্বন্দ্বের দোলায়মান অবস্থায় এক সামানঃ 
বচ্যাতর খেই: ধরতে পারা মনংসমশক্ষণবাদশদের স্থূল বৈজ্ঞানিক মনের পক্ষে সম্ভব 
হয়ে পু না। তাই অবচেতন মন অজ্ঞও অবচেতন অবস্থায়ই রয়ে গেছে. কোন 
কুল কিনারা ভার হয়নি । 

অনণীযের মনটা আজ ভারী খারাপ, কেন খারাপ সে বলতে পারে না। 
দূরদেশ মুসৌরশতে সে যাচ্ছে, তাই কি? দুরদেশে কত লোকই ত যাচ্ছে. সেও 
কতবার গেছে. কই তার মলের এমনি অবস্থা ত কোনদিন হয়নি । সন্ধ্যায় তরে গাড় । 
সারাটা দিন শুয়ে বসে দে কাটিয়ে দিলে, কোন কিছ তার ভাল লাগছে না। 
ভাবছে কথন সন্ধ্যা হবে, কখন সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়বে । তাহলে কি 


২০ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


বান্তার আনন্দের জন্যই তার এ অধশরতাঃ অধশরতার আনন্দ তবে মনশষের: 
মনটাকে এমানভাবে বিকল করে দিলে কেন? 

এলোমেলো অনেক কথাই এসে মনীবের মনের আাঁপকোঠান্র আঘাত করতে 
লাগল, [কিল্তু কোনাটকেই সে তার মনের অস্বাচ্ছন্দ্য অবস্থার কারণ বলে [দেশি 
করতে পারলে না। তার মন কি যেন চাইছে, কিল্তু কিইবা সে চাইতে পারে? 
মনীষ উমকে ভালবাদে। তার দিক ছকে কোন অভিযোগ নেই. এবিষয়ে সে 
াশ্চন্ত। দুশদন আগে মনীীষের সঙ্গে উমার দেখা হয়েছে । বাধা দেওয়া ত' 
দরের কথা তার মৃসৌর? যাত্রার কথা শৃনে উমা খুশশই হয়েছে! . বলেছে, “তুমি 
যে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখবার অবসর পেয়েছে এতে আমি সবচেয়ে খুশশী 
হয়োছ। কিন্তু কথা দিয়ে বেতে হবে আমাকে একটি বিষয়ে ।” 

মলশীষ বলেছে. “কি কথা দেৰ?" 

উমা হেসে বলেছে, “ভাল থাকবে কথা দাও।” মনশষের কাছে উমার এত 
তং়াতাঁড় রাজ হয়ে যাওয়াটা মোটেই ভাল লঃশ্গোন। সে ভেবেছিল উমা 'অনেক 
করে বিচ্ছেদের কথা তুলে তাকে নরস্ত করতে চেস্টা করবে, আর সেও বানিয়ে 
[নিয়ে কথার প্রাতধান তুলে শেষটায় উমার মত চেয়ে নেবে। কিন্তু উমা 
মনশতেত্র মলের বিকল অবস্থার ধার দিয়েও বায়ান, সোজ্জাসুজ্জ ভার ওয়ার খবরে 
অনুমতি ত' দিলই, আনন্দও প্রকাশ করল । যখন দুজনের পক্ষে মূক হয়ে যাবার 
সম্ভাবনা, তখন উমার একি বাবহার? তবে দি_অনশষ ভাবতে ভাবতে শিউরে 
উঠোছল। না না তাও ক হয়? তবে তবে এ রকম হদয়হশনতা কেন? শেষ 
পর্যন্ত উমা কি দূরে সারে দিতে চায়? 

মনশবকে নির্বাক দেখে উমা আবার বলেছিল, “ক, জ্রবাব দিচ্ছ না যে বড়।” 

"কিসের জবাব?" . 

“যে কথা আমি তোমার কাছ থেকে চেয়োছি ?” 

মনশীষ আঁভমানভরে জবাব ?দিক্সোছল, “আমার ভাল থাকায় তোমার কি 
আসে যাক ৮ 

“আসে বায়, না যার না, সে আম বুঝব, কিল্তু তুমি এগনভ্যবে চুপ করে 
গেলে কেন? কি হয়েছে? ভাবছ, আম তোমাকে এমন করে যেতে দিতে চাইলাম 
কেমন করে? আরও যা ভেবেছ তা আর মুখে এলে তোমাকে বিরত করতে চাই 
না। কিন্তু কেন এমনি করে ভাব বলতে পার? যে মানুষকে চিনতে চেণ্টাও 
করবে না তাকে আবার ভালবাসতে যাওয়া কেন? ভালবাসাকে ও রকম করে গণ্ডভশভূত 
করতে যাঁদ চাও তাহ'লে তোমাকে অনেক দুঃখ পেতে হবে, একথা আমি আগেই 
বলে বাখাছি-__একশভূত হবার কথা তুম অনেকদিন বলেছ, কিচ্তু এই তার রূপ? 
পপ আর কাছে থাকলেই দি 
ব্যবধান শল্য হয়ে গেল? স্থূল দূরত্বই ক মিলন বিচ্ছেদের শেষ কথস্চ তোমাকে 


আছে, ১৩৫৯] মলের গহনে ২৯ 


আম কি বোঝাৰ? তুম বিদ্বান, ব্ডাগ্ধমান, তোমার কাছে ত' এসব কথা নুতন 
কথা নয়)” 

মনীষ শন্জ্বা .পেয়োছল, কথার ফাঁকে কথাকে আটকে দরে [নিজের হনট৭ও 
স্বীকার করতে পারাছল লা। সে আমতা আমতা করে বলোছল, “মনের চিন্তার 
শাঁতকে অস্বীকার করে আমার প্রুটশর মাত্রা বৃদ্ধি করতে চাই না উমা। তুম বা 
বলেছ আম সব বুক তবে নিজের বেলাই আমার যা একটু বুঝতে দেরশ হয়, 
কিচ্তু অপরের ক্ষেত্রে আম ঠিকই (বিশ্লেষণ করতে পারি” 

উমা হেসে বলেছিল, “মাঞ্টারশী কারান তবু আমাকে বন্তৃতায় কেন পেয়োছল 
বুঝে উঠতে পারনি, হয়ত তোমাকে সামায়কভাবে হারাব সেই চাণ্লাই প্রাণপণে 
দমন করোঁছলাম। আচ্ছা, বুঝতে পারছ না তোমার শরশরের অবস্থা ক হয়েছে ? 
একটু পাঁরবর্তন দরকার, একমাসের জনই ত যাচ্ছ, তারপর শরশর ডাল করে 
$ফয়ে এলে আমরা সবাই কত খুশশী হব বলত ।” 

“আবার বহুবচন 2” 

“হা বহুবচন । বহর মধ্যে আমিও একজন, তোমার বাবা মা ভনইবেন 
সকলের মধ্যেই আম একজন । দুঃখ করোনা শরীর সারিয়ে এসে তোমার উম:কে 
তুমি আগের মতই পাবে, সামান্য ব্যাতক্রমও দেখতে পাবে না। 

সময়ের ব্যবধান 2 

“সময়ের ব্যবধান আমার কাছে হেরে যাবে।” 

“হিসেবে তোমার ভুল আছে উমা ৷” 

“কখনও নয়, হিসেবে আমার ভুল হয় ন্য।” 

'মনীষ হেসে বলোছিল, -হয়, যেমন এবার হয়েছে, সময়ের ব্যবধানে যাঁদ তোনাক্স মেখে 
কুণ্টনের সৃষ্ট করে, যাঁদ কালো কেশদামের মধ্যে একাঁটি চুলের রং পটরবার্তত 
হতে আরম্ভ করে, বাদ ‘এই দোকানে সৃদৃশাভাবে দাঁত বাঁধান হয়' একথাট। লক্ষ 
"কনে তার উপরই আকৃষ্ট হয়ে পড়?" 

উমা মনীষের কথা কেড়ে নিয়ে বলোঁহল “এবার বুঝি ফাজ্বলামো আরম্ভ 
হল। কিন্তু জবাবও দিয়ে দাচ্ছ, পক্ষ মানুষের মন বাইরের চটকে ভুলে যায়, 
এ স্বতগাসম্ধ কথাটা মনে রেখেও তেনমাকে মৃতদৌরশ যেতে সানন্দে অনুমতি (জি; 
ভয়ের সম্ভাবনা আমার দিক থেকে নেই, তৃঁঘুব লল্জরা ও বেদনা পাবার সম্ভাবনা 
মনসোৌরণর দিক থেকে একেবারে যে নেই সে কথ্য জোর করে বলতে পারছিনা ।- 

নশষ উমার মুখ চেপে ধরোছিল, বলোঁছল, “থাক্‌ থাক্‌ ঝগড়ায় আর কাজ 
নেই।” উমা হেসে বলোছিল, “তুমিই. ত কথা৷ বাড়ালে, আম শৃধু বলোছলাম-_ 
ভাল থাকবে কথা দাও ।” 

রন তারপর দুদিন তাদের 
দেখা হয়$ন। ইচ্ছে করেই শেষ আহতের ! নু আরা বন্ধ করে দিয়োছিল। 
টু 258, 


২২ উক্জুল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ সংখ্যা, 
প্ররোজন ছিল মনের দিক থেকে, প্রয়োজন ছল সমাজের দিক থেকেও । 

তবে? উমার দিক থেকে তার মন স্বচ্ছ, তবে মন তার ভারাক্রান্ত কেন 
মনীব আর ভাবতে পারে না। সে বিছানা ছেড়ে উঠে জিনিবপত্র গোছাতে চেস্টা 
করল। শোছাল ত আছেই । সুটকেসের িিনিবশযাল এলোমেলো করে আবার 
গৃছিয়ে নিল. সময় কিছু কাটল তাতে । 

ছোটভাই আর বোল সে ঘরেই ছ্িল। বোন ছোটভাইকে বলল. “দেখাঁছস, 
দাদার [ক দেমাকি. নুসোর'ী বাবেন কিনা তাই আমাদের সাথে কথাও বলছেন না।” 

ছোটভাই বলল. “হবে না কেন? তুই যদ বোতস তহলে তোরও একনি 
অবস্থা হোত ৷ ওটা দেমাক নয়রে, ওটা হচ্ছে নার্ভাসলেল ৷” 

বোন ভইয়ের কথা কেড়ে নিযে বলল, “নার্ভাসনেস না ছাই. বাবার সময়কে 
এগিয়ে আনবার জন্য অনর্থক কাক্ত নিয়ে সমর কাটানো, পাছে আমাদের সঙ্গে 
কথা বলতে হয় তাই জানষ গোছাল |" 

হাঁসি ঠট্রুয় মনীবের মনটাও একটু হাল্কা হয়ে এল । ভাইবোনদের সঙ্গে 
কতক্ষণ হৈচৈ করে কাটিয়ে দিল। ক্রমে সম্ধ্যা হয়ে এল॥ যাতার সময় উপ্পার্ত ॥ . 

পাজাব মেল । মধ্যম শ্রেণশর কামরা । এই কামরার সবগুলি আসনই সংরাক্ষিত ৪ 
মনশীষের আসনের নম্বর ৭. অর্থাৎ মধ্যের যোণ্টতে একটশী আসন। প্রা ৩০ ঘন্টা 
এ মাঝের বেশ্টিতে গরমে স্যনডুইচট্‌ হয়ে কাটাতে হবে ভেবে সে একটু ভাবান্বিত 
হল, বাক্‌, কি আর করবে॥ কিন্তু ভগবান সদর ॥ ১২ নশ্বর আসনের অধিকারশ 
বান্কের ওপর জায়গা করে নিযে জ্বনালার পাশের ৯২ নম্বর আসন মনীঘকে দিয়ে 
দিল ॥ বলাবাহুল/ মনশষ খুব আনন্দিত হল। সেই ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানয়ে 
সৈ আসনে বসে পড়ল । 

বসবার স্থান সম্বল্ধে যে উত্তেজ্রনা তার মলের মধ্যে ঘনশভূত হ'য়ে এসোঁছল, 
সে উত্তেজনা গিবলশন হবার সাথে সাথে মনশবষের মল আবার ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল । 
দিনের মানিক ভাব তাকে আবার পেরে বসল। সে জানলার মধ্য দিযে স্ল্যাট- 
ফর্মের দিকে রইল তাকয়ে। অঙ্গৃষ্তি মানুষের মাঘার উপর দিয়ে তার চোখ 
বেন কাকে খুজে বেড়াতে লাগল । তাঁর সম্ঞান মন চাইছে কোন পাঁরচিত লোককে, 
কিল্তু অবচেতন মন ক তাই চাইছে? হঠাৎ মনীব ব্বজতে পারল সে চাইছে 
উসাকে, পৃথ্বিবশর আর কাউকে নর! উমার স্টেশনে আসবার কোন সম্ভাবনাই 
লেই। বিচ্ছেদের যে বাইরের রূপকে এড়াবার জন্য তারা দুদিন দেখা করেলি সেই 
অবস্থাকেই সে মলে মনে চাইছে একথা মলে করে সে নিজের মনেই হেসে উঠল । 
দিনের ভারাক্রান্ত মনের হিসেব মিলে গেল। অদ্ভুত মন আর অদ্ভুত তার প্রক্কাতি! 
মনে মনে যাকে সে একান্তভাবে চাইছে, তাকেই সে কতবরে নিষেধ করেছে সে বেন 
কোন কারণে স্টেশনে না যার। মনীষ বুঝতে পারে উমা তাকে কত ভালবাসে, 
কত সহজভাবেই না তার দেশ ও যুক্তি গ্রহণ করোছিল, দুদিন সে দেখা পর্যন্ত 


মাঘ, ১৩৫১] মনের গহনে ২৩ 


করোনি। স্টেশনে দেখা করার বিপক্ষ বুান্তিও সে সহজ ভাবেই বুঝতে পেরোঁছল। 
অথচ এদিকে মলশবের িজ্ঞল মন উমার সন্পো দেখা হতে পারে আশা করে বসে 
আছে, এমন কি এ মনের প্রভাবের ফলেই ভাইবোন স্টেশনে আদতে চাইলে নানা 
অজনহাতে তাদের নিরস্তও করোছিল। 

নির্জ্জান মনের খবর যখন সন্দ্রানে এসে বায় তখন মলের দ্বন্দ্ব ?তাঁমত হয়ে 
বায়, মন সাধারণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মনশীষের মন ততক্ষণে সুস্থ হয়ে এসেছে ॥ 
সুস্থ মন নিয়ে সে াবচার করে দেখল পূর্বের যান্তগুলো সবগুলোই ঠিক আছে। 
1বপরশীতমুখখশী মনের চক্তাধারার সমন্বরে সে সুস্ববোধ করল, মনের প্রফুল্লতা 
চিরে পেল। 

কামরাটিতে কারা এসেছে, কারা বসেছে, কে কোথায় যাবে মলশষ কিছুই 
জানেনা. জানবার গুৎসৃুকা তার কিছুমাত্র নেই. সেজন্য ইচ্ছা প্রকাশও সে করোন, 
সে সনয়ও তার ছিল না। এতক্ষণে তার সময় হল। সে জ্ঞানালার দিক থেকে 
মুখ 'ফাঁরয়ে নিয়ে কামরার ভিতরের লোকশ্যালর দিকে একবার তাকিয়ে িলে। 
সে ছাড়া এগারজন যাতশ। তার মধ্যে বাঞ্গশীগ সংখ্যা ছয় আর বাকশী সব নদা 
প্রদেশের অধিবাস । বা্গালশ বানর মধ্যে তিনজন পুরুষ, [িনজন মাহলা॥ 
তাদের কথাবার্তার মধো জানা গেল বা্গালশর দল সকলেই যাচ্ছেন অমৃতসর । 
তারপর সেখানে ২1৪ দিন থেকে যাবেন ভূদ্বর্গ শ্রীনগরে বাঞ্গালশ যাত্রীর মধো 
একজন 'ব়স্ক ভদ্রলোক ॥ কথাবার্তায় বোঝা গেল [তাঁনই দলের নায়ক লাম 
রাজেনবাব্, কলকাতায় কোন কলেজে অধ্যাপনা করেন, সম্গে বযণী'রস' স্ত্রী । অপর 
দৃজন প্রুষ বারশীকে যৃবক বলে আভাহত করা বায়, বয়স ২৭।২৮ এর মধ্যে। 
ক্রাজ্বেনবাবৃর স্তশ ছাড়া আরও যে দুটশ মাহল্গা আছেন তারা বর্ধীযসশর প্রায় কন্যা" 
স্থানগয়া বলে মনে হাল, তবে কন্যা নয় । মেয়েদের বয়স অনুমান করা কঠিন আর 
সমশীচনও নয়, তবে তারা ধুবতশ, এসম্বন্ধে নিঃসন্দেহে মত প্রকাশ করা চলতে 
পারে। - £ 

মনশষ যে বেগ্টায় বসেছিল সেই বেণ্ডের শেষের দিকের কেনে বসেছেন 
বধশরিসণ মহলা বীলাদি। তারপর আর দুজন মাহলা. মনশষ বসেছে শেষের দিকে । 
মনশধঘ একবার সকলকে ভাল করে দেখে নিয়ে আবার জানলা দিয়ে প্ল্যাটফর্মে 
দকে মুখ বাড়িয়ে দিলে। পর্বে যখন স্ল্যাটফর্মের দিকে সে তাঁকিয়োছিল, তখন 
সে অগুশ্তি মানুষের দিকে দেখোন। অর্জনের লক্ষান্ডেদের মত লক্ষ্য ছিল 
কালোপেড়ে শাড়ীখানার আধিকারিনী কখন এসে জশবন্ত হয়ে দেখা দেবে সেই 
দিকে । এবার বাস্তবে ফিরে সে ক্রনাকশর্ণ "্ল্যাটফর্মের দিকে তাকাল। লোকন্দন 
বাস্ত সমস্ত হয়ে চলাফেরা করছে. যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের মৃখেও বাদ্ততার 
ভাব॥ গাড় ছাড়বার মার নিট পাঁচেক বাকশ। হঠাৎ এক ভদ্রলোক এ দরজার, 
ও জানীলায় উকি মারতে মারতে এসে দাঁড়ালেন প্রায় তারই কাছে। 'ঠিক তারই 


২৪ উচ্জবল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


পাশে যে মেয়োঁট বসেছিল তারই মুখোমুখী হয়ে সেই ভদ্রলোক দাঁড়রে পড়লেন। 
কতক্ষণ দr্বর দৃদ্টিতে মেয়েটীর দিকে তাকিয়ে থেকে ভদ্রলোক বল্লেন, 
‘তুমি চলে যাচ্ছ রা্ণ?' একটু চুপ করে থেকে রণ উত্তর করল “হ্যা । 

“আমাকে ত একদিনও বলোনি রণ” ভদ্রঙ্মেক ব্যথিত কণ্ঠে বললেন । 

{রি চুপ করে রইল । * 

মনীঘ সব শুনাছল। অপরের কথা শুনতে চেস্টা করা তার স্বভাব নয়, 
কিল্তু ভার উপায় ছিলনা । তার কারণ রণ তার পাশের মেয়েটশকে এড়াবার জন্যই 
হয়ত মনীষের গা ঘেষে বসে ভদ্রলোকের কথার জবাব 'দিঁচ্ছলেন। মনীষ একবার 
অনিচ্ছা সহকারে দুজনের দিকে তাকাল. তারপর মুখ ঘৃরিয়ে নল। এক দৃম্টিতে 
সৈ ষতটনকু দেখেছে তাতে তার মনে হ'ল ভদ্রলোক একটু বয়স্ক, কিন্তু সুপুরন্ষ। 
রাশির বয়স ভদ্রলোকের তুলনায় যথেষ্ট কম। যে দুটশ কথা মনীব শুনতে পেয়েছে 
তাতে সে ভদ্রলোকের মনের আবেগের পারিচয়ই পেয়েছে। অতএব উভয়ের সম্পর্ক 
যে খুব একটা সহজ এবং শুধু পাঁরিচিতের পর্যায়েই পড়ে একথা মনশষের মনে হ'ল 
না। মনীষ উভক্লের কথাবাতর্ণ এড়াবার জন্যই কামরার ভিতরের দিকে তাকিয়েছিল 
কিন্তু কথাগুলো অনিচ্ছা সত্বেও মনীষের কাণে প্রবেশ করেছিল ॥ 

শারাণ চুপ করে আছ যে?" ভদ্রলোক আবার ব্যাথত কণ্ঠে বললেন। 

“ক বলব বিনয়দা, কলবার কি আছে 2” 

“বলবার কিছুই কি নেই? আচ্ছা বেশ, কিন্তু একবার শুধন বলে যাও কেন 
না জালিয়ে চলে যাচ্ছ? আম তোমাকে কখনও বাধা 'দিতুমনা সেকথা; ত জান।” 

“হাঁ জানি তবুও বলিনি ৷” 

“কেন বলোনি” ভদ্রলোক অধশর কণ্ঠে. জিজ্ঞেস করলেন 

“বলিনি আপান ব্যথা পাবেন বলে।” রিণি রুদ্ধ কণ্ঠে বল্লে। 

“আমি ব্যথা পাব, ত্যই তুমি আমাকে না জানিয়ে চলে যাবে? একথাই যদি 
মনে ভেবে থাক তবে একথাটাও কি ভাবলে না, আমাকে না জ্ঞানিয়ে আদিশিচিত 
কালের জন্য যে তোমার এই যাত্রা, এই যাত্রা আমাকে কতখানি ব্যথা দিতে পারে।” 

“সেই কথা জানি বলেই ত. লা জানিয়ে চলে যেতে চাইছি ।” 

“তার ফল কি হবে ভেবোছিলে ১” 

এভেবোছি।” 

শাক?” 

“ভেবোঁছলডম আপনি আমার মত মেয়েকে ভুলে গয়ে নূতন করে জীবন 
আরম্ভ করবেন ।” ত 

ভদ্রলোক হাসলেন, বললেন, “দুঃখের মধোও হাসালে বাপি, নুতন করে জীবন 
আরম্ভ করতে উপদেশ দেওয়া সহজ্ব কিল্তু সবাই সব কাজ পারে না। যাক্‌ আমার 
কথা; তোমার গাড়ী ছাড়বার সময় হয়েছে। আমার নিজের দিক থেকে ক্লোমাকে 
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বকছ্‌ বলবার নেই, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কার তন তোমার সর্বপ্রকার নংগল 
করুন ।” 

নাশ চুপ করে রইল । গাড়শ ছাড়ার সময় পার হয়ে িল্েছিল॥ গাড়শ 
তবু ছাড়োন। বোধহয় কোন যান্ক গোলযোগ। 

ববিনয়বাব্ৰ বললেন “কেমন থাক মাঝে মাঝে গতি দিও রিল" 


{রণ যেন সমস্ত শান্তি সপ্চয় করে বলে উঠল, “না দেবনা । আমায় মাপ 
করবেন বিনয় দা।” 


“কেন দেবে না?” 

“আপান কি কিছুই বুঝতে পারছেন না, আম কেন চলে যাচ্ছে” 

শলা।+ 

“যাচ্ছি আপনার ভালর জনা, আপান স্্খশী হোন তাই আম চাই ।” 

শারাণ, উপদেশ দিলে দায়িত্ব এড়ান চলে, আর কিছুই তাতে হয় না। আমার 
কঠোর মন্তব্যকে তুমি এই যাত্রাক্ষণে মাপ করে গনও॥ তোমাকে আঘাত দিতে 
একথা বাঁলান। বলেছি তোমার ভাঁবযাং জীবনের জনা। যাঁদ দাসত্ব কখনও নাও 
তাহ'লে এভাবে এঁড়রে বেওনা।” 

“একটা কঘা বলব 'বনদা 2" 

“স্বচ্ছন্দে বল।” 

“বদি আঘাত পান ?” 

“উপায় নেই তবুও তুম বল।” 

“যাঁদ গাড় ছেড়ে দের, কথা না শেষ হয়?” 

“তবুও বল, তোমার না বলা কথার রেশটনকুল্প অর্থকে আম ভুল ব্যাখা করব 
লা, কথা পদাচ্ছি।” 
শরণ চুপ করে রইল। বিনরবাব্ বল্লেন, “সময় বড় কম. চুপ করে থেকো 
না” ৯ 

{রণ একবার দেক গলে বল্ল, “আম ভাবাছলাম, আমাদের উভয়ের জীবনের 
এক মস্তবড় প্রশ্নের কথা ।” 

“কি সে প্রশ্ন?” 

“আমাদের উভয়ের বয়সের পার্থক্য আমাকে আতিমারায় ভাবরে তুলেছে 
ধবনয়দা। এ কখলও সুখের হতে পারেনা । বয়সের পার্থক্য আমাদের মধ্যে একাঁদন 
না একাঁদন ছেদ টেনে দেবে, তাই আশে থাকতেই সাবধান হচ্ছ” 

“সাবধান হওয়াটা একাম্তভাবেই স্থর করেছ তাহ'লে?” 

“হাঁ, তাত দেখতেই পাচ্ছেন॥ তাই আমি চলেও বা'চ্ছ।- 

শমানুষ এম্নিভাবেই ভুল করে, যাক্‌, তোমার চিন্তাধারার ভুল রুট ধরে 
হতোমাকে ভিত করতে চাইনা । আর আক সে ভুল ্রুটশকে তুমি স্বীকারও করতে 


২৬ উজ্ভ্রবল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


পারবে লা, যদি না সময় একদিন এসে মশমাংসা করে ।” 

“ভাববাতের আশার থাকবেন না গবনরদা, তাতে দুঃখ বাড়বে বই কমবে না।” 

ববনয়বাব হেসে বললেন, “যে দুখ তাতে পাব সেটা আজকের দ-ঃথ থেকে 
হুমাটেই বেশী হবে না। অতএব সে অনাগত দুঃখের জন্য তুমি চিন্তিত হয়ো না।” 

বনয়বাবু *লযাটফর্মের দিকে একটু সরে শিয়ে বাইরের 1দকে তাকিয়ে তারপর 
গরিণির কাছে এসে হেসে বল্লেন. “তোমাদের গাড়শ বোধহয় আজ ছাড়বে না, এখনও, 
লালবাতি রয়েছে ।” 

“আপানি বোধহয় চাচ্ছেন গাড়ী তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিক ১” ক 

“আমি চাইছি কনা বলতে পারব না, তবে গাড়ী ছাড়ার সময় পার হয়ে 
৯৫ মিনিট হয়ে গেছে ।” 

রণ চুপ করে রইল । দুঁমানট সময় কাটল উভরপক্ষই চুপচাপ । 'ন্রিপি 
প্রথমে কথা বল্ল “চুপ করে আছেন যে বিনর়দা ৷" 

“যে কট: মিনিট আছে. আর কথা কাটাক্যাট করতে ইচ্ছে করছে না। অতশতে 
উভয়ে বহু ঝগড়া করোছি, অনেক কথা কাটাকাটি আমাদের হয়েছে কচ্তু সেই সময়ের 
সঙ্গে আন্রকের এই ম্ৃহৃতে্র পার্থক্য বথেস্ট। তাই আর কথার জ্বাল ছাড়িরে 
এই মৃহূত্টীকে অসুন্দর করতে ইচ্ছে করে না।” 

“পার্ঘেকা কেন ৫" 

“পার্থক্য বুঝতে পারছ না? আশ্চর্য! অতীতে উভয়ের মন ছিল একই 
সুরে বাঁধা, আন্র আমাক সবর তোমার কাণে বেস রো বজছে, আদ্র আমার আল্তারক 
আনশশর্বাদও তোনার কাছে সহদ্র আভনন্দন দ্যবশ করতে পারবে লা. অথচ অতশতের 
কথা স্মরণ করে দেখো প্রত্যেকটি সাক্ষাৎকারের কথা, তেরে স্রোতে দু'জনে ভেসে 
শোছি, আঘতে প্রাতঘাতের মধো দেখাশুনা শেষ হয়েছে তব্‌ বিদায়ের পূর্বক্ষণে 
উভয়ের মন স্বচ্ছ নির্মল আকাশের মতই প্রাতভাত হয়েছে। যাক সে কথা, বে 
কারণ তুমি দর্শিয়েছ, সে য্যান্তকে খ-ডন কারি এমন সামর্থ্য আমার নেই। মানুষ 
অনেক ছুই চেষ্টা করে সফলকাম হতে পারে, [কস্তু পারে না সময়কে থামিয়ে 
কাখতে ॥ রন্তচক্ষ দেখিয়ে মনকে শাসন করতে পারব কিন্তু বয়সকে পেছন দিকে 
সারিয়ে নিয়ে আসা অসম্ভব । 

-বক্পসবৃষ্ধির সঙ্গে সম্গে নলের যে ক্রম পাঁরণাত হতে থাকে. তা কক আন্পান 
স্বীকার করেন না?" 

“কারি বহাকি, ভান্তর ' আম, মনোবদ্‌ আনি. স্বীকার আনি করব না ত 
করবে কে? তবে তার মধ্যেও কথা আছে, সে কথা আজ্ঞ থক ।” 

“থাকবে কেন ?" 

শবুকঝবে না বলে। বুঝবার মত মনের অবস্থা নেই বলে।- 

“এ কথার মানে?” 
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“একদিন তুমিই বুঝতে পারবে, তখন হয়ত আম বেচে থাকব না-খ্ডব 
মেলোড্রামাটিকালি বলেছি বলে মনে করো না, প্রকৃতির নিরমকে মেনে নিয়ে তোমার 
কথাকেই আম সমর্থন করে যাচ্ছ মাত।” 

হঠাৎ গাড় নড়ে উঠল? দুজনে তল্মর হরে কথা বলছিল, গার্ডের বাঁশ 
যে বেজেছে তা কেউ খেয়াল করোন। মলশষ সব কথাগ্ালই শুনাছল, বেদনার 
অনুভূতিতে তার মনটা মুষড়ে গিয়েছে । গার্ডের বংশশধহনণ সে শুনোঁছল, ইচ্ছে 
হয়েছিল উভয়ের তর্কের স্রোত বন্ধ করে ?দয়ে উভয়ের বিদায়ের ক্ষপাঁটকে একটু 
প্রীতপূ্ণ ক'রে তেলে, িশ্তু তার কি অধিকার । সে ত সম্পূর্ণ অনাহ্‌ত, সে 
চুপ করে রইলঙী- 

গাড়শ ছেড়ে দিল। বিনরবাবু রিণির হযতখানা ধরে বলল, “ভিক্ষা তোমার 
কাছে চাইব না. কারণ সে সম্পর্ক কোনাদন আমাদের হল লা! তবুও বাবার 
প্রাক্কালে অনুরোধ রইল যদি আমাকে জশবনে প্রয়োজ্ঞজন হয় তুমি নঃসণ্কোচে তোমার 
মনোভাবের যে কোন স্তরে এসো, আমার বন্ধুত্ব তুমি কখনই হারাবে না। 

গাড়শ দ্রুতবেগে চলতে আরম্ভ করল। বনয়বাব্‌ গপাঁছিরে পড়লেন । গাড় 
প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে চলে গেল। মনশষ 'রাণর দিকে তাকিয়ে দেখলে লা, সে তাকিয়ে 
ব্রইল ফেলে আসা আলোকসাজ্জিত হাওড়া স্টেশনের দিকে । যে প্রাণ সেখানে রেখে 
এসেছে, তারই উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভরে মাথা নত করল। 

কামরার ভিতরে তখন বিছানা পাতবার তাড়া লেগে গেছে। কারও শখস্গশর 
নামবার কথা নয়। সবচেয়ে প্রথমে বান নামবেন তান নামবেন ১৯ ঘন্টা পরে 
লক্ষেএীএ। অতএব যে ভবে পারা যায় নিজেকে গাছয়ে নেওয়াই য্যান্তসগত । 
প্রায় সকলেই ব্যস্ত, ব্যস্ত নয় শুধু মলীষ আর রণ । লাজেনবাব আর দলের 
অপরেশবাব্‌ মাঝের বেণ্ডেতে জায়গা করলেন॥ বীরেনবাবু মেঝেতে বিছানা 
পাতলেন। তার কাছেই বিছনা পড়ল গরাণর সং্গাশ ও সমবয়সী মেয়েটশর, নাম 
তার গশতা £ বীণা অর্থাৎ রাজেনবাবুর স্তর দুই বেণ্ঠির মাঝখানের স্থালাটকে 
কাকে লাগালেন ॥ 'রাণর ভাগে রইল বোণ্ডর গিনটশ আসল অর্থাৎ [বিছানা পাতব্র 
মত যথেষ্ট স্থান, আর মনণীষ রইল তার নির্দিষ্ট ১২ নম্বর আসনে ॥ 

লাদ বেশশ হয়ান। সকলেই কথা বলছিল। বীরেন ব্যবসায়ী, সে এক 
সহযাতগ মাড়োয়ারীকে ধরে ব্যবসার কথা ফে'দে বসল ॥ রাজ্েনবাব্‌ আর গণতা 
দর্শনশাস্ত নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। অপরেশ চুপ করে আড় হয়ে 
শুয়োছল। বশণাঁদ পিকে ডেকে বললেন, “স্টেশনে ওঁ ভদ্রলোক কে রে 'রাণি ১৮ 

“ডাক্তার রায়” গরাঁশ জবাব দিল 

শক রকম ভান্তার ১ চিটিৎসক না অধ্যাপক ই” 

শচিকিংসক এবং মনোবিদও বটে ।- 

*তোর সাথে পাঁরচয় কি করে হোল ৮ 


ভি উজ্জল ভ্যরত [৬ম্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, 


“চে অনেক কথা মাসীমা, আজ বন্ড ঘুম পাচ্ছে, আম শুয়ে পড়ছি।” বলেই 
রশি শোবার গাড় করতে লাগল। . মনশীবের দিকে পা দিয়ে শোরা অশোভন, 
তাই সে বাঁজশটা মনীষের দিকে রেখে শুরে পড়ল ॥ 

কথা বার্তায় তর্কে অনেকক্ষণ কাটল। ননীষের সঞ্গে এক দাশ ছাড়া সকলেরই 
পারচয় হয়ে গেল। অপরেশবাবু ত মনশষকে [নিমল্তণ করেই ফেললেন, -চলুন না 
সনাীবদা শ্রীনগরে, তার পর মৃসৌরশ এসে বিশ্রাম নেবেন ।-$ গশতাও আব্দার করেই 
বল্ল, ছোটবোনের কঘা রাখবেন বলুন ॥' 

মনীষ হেসে বল্ল, “আপনাদের আতিথ্য লাভ করা সৌভাগ্য বলে মনে করব, 
কিন্তু এখনও ত বর্ধমান ছাড়ান, যাত্রা সবে. সুর্য মাত, বাতা শেষে আমল্তরণ প্রস্তাব 
ঠিক থাকবে ত?" 

গাঁতা উত্তর দেবার পূর্বেই বশরেন বল্ল “ব্যবস্য করে খাই, কথা ঠিক ব্রাথাই 
আমাদের ব্যবসার অ্গ, আপান নিশ্চিত থাকুন, বে প্রস্তাব আমরা করেছি, আপাঁন 
সাহায্য করলে সে প্রস্তাব পালনে আন্না বর্াসাধা চেস্টা করব ।” 

ব্রাজেনবাবু বল্লেন, “বেশ দিন থাকতে না চাও, ফোটে দি দি স্ব কিযে 
আসবে, এই আমাদের অনুরোধ ৪" 

বাঁণাদিও অনুরোধ জানালেন, বিন একটা কথাও বল্লেন নঃ রা দেবী । সেই 
হব তিনি পাশ চিরে শুয়োছলেন, জাগ্রত ক ঘুমন্ত কিছুই বুঝবার উপায় ছিল লা। 
মনশষের বেদনাতুয মল একবার িনয়বাব আর একবার রণতে ঘুরে বেড়্যাচ্ছল। যে 
সমস্যার উদ্ভব হয়েছে তার কি কোন সমাধান হয় না? কিন্তু কি করে হবে, পথ 
কোথায়__অলক্ষ্ে মলশবের দীর্ঘীনঃশ্বাস পড়ল । হঠাৎ সে ঠিক করল সে 'রাপদের 
সণ্গে শ্রীনগরে বাবে, বাঁদ রিণির সঞ্চে পারচরের ফাঁকে মীমাংসার পথ খুজে পাওয়া 
যায়। 

অফুরন্ত 'চদ্তা। চিন্তার হাত থেকে কে কবে রেহাই পেয়েছে। (চিন্তার 
ধরায় হয়ত মাল্‌ষে মানুষে প্রভেদ রয়েছে, িল্তু চিন্তাকে মানুষ লয় করতে পারেনি । 
মনশষ জ্রানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে গভশর চিন্তায় ডুবে গেল ॥ বিনয় ?রাণির কথাগুলো 
উল্টে-পাল্টে বিশ্লেষণ করে দেখতে পেল িশির আপাত ররেছে শুধু বয়সের 
পার্থক্যের দক থেকে, তারপর আর যতটুকু বিপরশত মনোভাবের সমষ্টি হয়েছে তা 
এ পার্থকাজনিত ॥ কিন্তু ভা ছাড়া কি আরও কোন কারণ থাকতে পারে না? ঈশপের 
সেই নেকড়ে ও মেবশাবকের কথা মনে পড়ে গেল। মানুষের মন যখন কোন কিছুকে 
বথার্থ বলে প্রমাণ করতে চায়, তখন সে চার অন্যের উপর কিছুটা আরোপ করতে, 
যেটা অর্থহপন সেটা অর্থপূর্ণ হয়ে দাঁড়য়ে বার! বিনয় 'রাণর দশর্ঘ পাঁরচয়ের 
ফলে যে অবস্থাকে তারা খাপ খাইয়ে নিক্সেছিল, যে প্রশ্ন তাদের জশীবলে শুধু হাসি 
ঠাটার ছলেই উঠেছিল, তাকেই আজ রণ আঁকড়ে ধরে গবনয়কে বিদায় দিতে চাইছে ॥ 
এই অর্থহীন আঘাতের তলায় আরও কিছু ত গরিপির মনে দানা বেধে ওঠেনি হয়ত 


মাঘ, ১৩৫১] মলের গহলে ২৯ 
দানা বেধেছে. হয়ত বাঁধোন। আচ্ছা, অপরেশ ছেলেটি কে? অল্পভাবশ বলে মনে 
হল না. কিন্তু অবস্থার চাপে বেন তার মুখে একটা শুৃষ্কতার আবরণ এসে ঢাকা 
পড়েছে। মন'য মৃখ 'াফারয়ে অপরেশের দিকে তাকলে। অপরেশ তাঁকরে আছে 
একদুষ্টে রিণির দিকে। এ দৃম্টির অর্থ মনশষের কাছে অপ্যারচিত নয় 

সমস্যার জট ছাড়তে সবে সুর হরেছে মাত্র । অলীব মুখ ঘিয়ে নিলে। বে 
দৃষ্টির সঞ্চগে মলশীবের পাঁরচয় আছে বলে মলশষ ভাবলে, সেখানে তার ভুলও হাতে 
পারে, কিল্তু যাদ......ঘাঁদ ভুল না হয়ে থাকে, তবে? আচ্ছা, কেন এমন হয়! আজ 
যাঁদ রাশি বিনয়কে না ভালবাসতে পারে. বাদ প্রায় সমবয়সধ বন্ধুর প্রত স্নেহ ভঙল- 
বসার পর্যান্নেই উন্নত হয়ে থাকে, তবে সে কথা বলব-র সাহস রণ হারিয়ে ফেলল 
কেন? িণি যে সেদিকেও মন শ্বির করতে পারোল. সে [বধয়ে অনশীষের সাল্দেহ 
নেই । তবে কতনুর অশ্রসর হয়েছে? 'রাল বিনয়ের কাছ থেকে পায়ে যাচ্ছে, এ 
অবস্থার বিপরশত শাক্ত যে বিশেষভাবে সাকুয় সেটা অন্যয়াসে বুঝতে পানা যায়, কিন্তু 
যে দেহকে নিয়ে রণ পালাচ্ছে তার ভেতরের যে মন, তকে যে 'রাঁশ পেছনে রেখে 
যাচ্ছে, তাও ত অসতা নয়। তাই যাঁদ হয় তাহলে রণ [নিজেকে খপ খাওয়াবে ক 
ক করে? মনীষ কিছুই ঝুঝে। উঠতে পারে লা, মনের সামানা [বিচ্যাতির জন্য কত বড় 
শভশর খাতের সৃষ্ট মানুষের মনে হয়ে বায়। মনীষ আর ভাবতে পরে না। হঠাৎ 
িরাজ্ততে মনীষের মন ভরে বায়. সে কেন এদের নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে। পরের ব্যাপারে 
মাথা গলান তার যেন একটা স্বভাব হয়ে দাঁড়য়েছে। সে মানুষের কতটুকু উপকার 
করতে পারে, কতটুকু তার ক্ষমতা! কিন্তু উপকার করার কথা ত নয়, এ যে সমাজের. 
তথা মানবহদয়ের অস্তবড় সমস্যা? কত মন ভেষ্পোে চুরমার হয়ে বাচ্ছে, কত জীবন 
বিফলতায় পাঁকিসমান্তি ঘটছে। তাদেরও জীবন ত সুন্দর হতে পারত, এ ঘাত- 
প্রাতঘাত, সংঘাত, দ্বন্দ্ব থেকে ি মানুষ উদ্বার পাবে না? জশীবনে জ্াটলতা লা 
দেখা দিলে. জীবন সুন্দর হয় না, বৃদ্ধি পায় না. জীবনে স্রাজোঁডি লা এলে মহৎ কিছু 
সাষ্ট হয় না. ভলবাসা না হারালে ভালবাসার মহানর্‌পকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, এসব 
কথা সুধশজন বলে প্যকেন। িস্তু কেন এসব লোতিবাচক ব্যবদ্ধা, ইতিবাচক 
বাবস্থাপ্রসূত সুন্দর জাঁবন কি'একেবাজ্রেই লাভ করা যাবে না? হয়ত বাবে না. 
কারণ মল যেখানে সন্থিস্থলে দাঁড়রে, সেখানে অন্যান্য ভাবঘরা মনহ্বাত্রা প্রভাবা?দ্বিত 
হতে বাধ্য । আর সে আদিম বর্বর মনকে হয়ত শাঁক্ষিত করে তোলা বার 'কিচ্তু তার 
আদিম বর্বরভাকে বিনষ্ট করা যায় না। 

মনশষের িল্তান্তোতে বাধা পড়ল অপরেশের কথাক্স। “মনশীষদা কি ঘুমের 
চেস্টা করলেন না?” সুখ £ফাররে মনীষ জবাব দেয় “ভ্রশবলে ভ্রমণ করতে বের হওয়া 
খুব কম সময়েই ঘটে প্রকে, সেই ভ্রমণের প্রধান অঞ্গা এই পথট-কু। এটুকুকে বিফলে: 
কাটতে দিতে দন সরে লা, অপরেশবাব্দ ৪৮ 

প্কিন্ত জানালা যে খোলা রয়েছে. ঠা্ডা লেগে অসুখ করবে বে।” 


৩০ উজ্জল ভারত [৬ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


কার অসুখ করবে ই আমার, না, রাণদেবশীর 2” “লা না আপনার কথাই 
বলছি, বাঁপদেবীন [দিকের জ্রানালাগুলো ত সবই বন্ধই অছে।" 

“আমার অসুখ করবে না অপরেশবাবু, বরং গরমে বসে থাকলে অসুস্থ দোধ 
করতে পার । তা ছাড়া যাঁদ অসুস্থও হই, তাহলেও এই গাঁতশশল আর সঙ্গে 
সুন্দর রাত্রির প্রতি প্রহয্রের পারিচয় কারয়ে দিতে চাই ।- 

“বড় বেশশ কাবা হয়ে গেল মনশষদা, অসুস্থ হলে কিন্তু একাব্য ভাল 
জাঙ্গবে না।" 

“ভাল লাগতেই হবে, মানযষের জশবনে কাবা না থাকলে জশবন শুচ্ক হয়ে যার, 
কাব্য জীবনে সরসতা আনে, সহজ জ্রশবন আসে সরসতাকে আশ্রয় করে। সহজ্জ জ্রীবন 
বাদ লাভ করা যায় তবেই জশবন সুন্দর ও সুস্থ হয়।” 

“আপনার কথা ঠিক বৃঝলুম না, তবুও ডান্তার হিসেবে অনুরোধ করব শুয়ে 
"পড়তে । বালিশ একটা মাথায় দিয়ে দরজার কাছের এই বড় ট্রান্টার উপর পা ছাঁড়য়ে 
শুয়ে পড়দন, জানালা খোলা থাকুক তাতে অস্ৃবিধা হবে লা, কিন্তু যদ বাইরে মুখ 
নিয়ে বস থাকেন তাহলে বিভিম্ব স্থানের রতির বিভিন্ন আবহাওয়া আপনাকে সদ 
খ্বাকতে দেবে না মনীীষদা।” 

রাত ১২টা বেজে শ্গিয়োছল, মনীষ অপরেশবাবৃত্র কথামত অর্ম্ধীবছানায় পা 
ঢেলে দল. দেহের কিছুটা অংশ রইল শুন্যে। রাণদেবশী পূর্বেই কিছুটা সরে 
শবগয়েছিলেন, তাই এভাবে শোওয়া সম্ভব হল. তা না হলে শুধু নিজ আসনে এভাবে 
শনয়ে পড়া সশ্ভব হোত নাও অপরেশবাব্‌ বিছনা ছেড়ে উঠে কানরার বাঁতগুলো 
শনাবিয়ে দিলেন । অন্ধকার কামরায় ধীরে ধরে সকলেই ঘুমিয়ে পরেছে শুধু নিদ্রা 
আসোনি মলশষের চোখে, আর কারও চোখে হয়তো আসেনি, কিল্তু তা বোঝবার উপায় 


ছিল না৷ 
চলবে 


জীবে দয়া 
সুধাংশশেখর মজুমদার 


গর ও বৈষ্ণব-মুখে শ্দালয়দছ ভ্রীচৈতলা নহ প্রভু সলতল গোস্বামশকে 
বাঁলয়াছিলেন__ 

“জশবে-দয়া নামে রত, বৈষ্ণল-সেবন 

ইহাপেক্ষা। ধর্ম নাই শুন সনতন ।- 
এই 'নিদেশের প্রথম সন্দেশ 'জরশীবে-দয়া'। ইহা মহাপ্রভুতই যোগ্য বাণ, কারণ তান 
নাম ধরৈয়াছিলেন “বিশবম্ভর” এবং স্বয়ং বাঁলয়ািজেন,_- 

“(প্রভু কহে) আম বচ্গবন্ভর নাম ধার 

নাম সার্থক হয় যাঁদ প্রেমে িশবভাঁর ৪ চৈঃ চঃ. আদ, নবম 
তাঁহার ভুবন-পাবন সাঞ্গোপাঞ্শগণ জ্ঞান-ভান্তর সন্ধানী আলোকে দোখয়াছেন এবং 
জানাইয়াছেন যে কৃষ্ণাবতার শ্রীকফ-চৈতন্য মাধূর্যের তত্রন জগৎকে জানাইতে অবতীশর্ণ 
হইলেও তিনি আসলে কার্‌ণ্য ও উদার্ষের অবতার (ভৈব ধর্ম ৩০৭ পৃঃ) এবং এই 
খদার্ষের অনুর্‌পই হইয়াছে বৈফব-জ্গৎকে দেওয়া তাঁহার প্রথম নিদেশি “দবে-দয়া”। 
প্রেমই প্রয়োজন এবং এই অবতরে প্রেম দিবার জায়োক্রনই মুখ্য কিন্তু সবীবধ 
কল্যাণ বর্ষণ তল্জনা নিরাকৃত হয় নাই। তাই শ্রীশ্রীচৈতন্য ভ্যগবাতে লিখিত আছে-_ 

“বোলেন 'বদ্বান সব কাঁরয়া বিচার 

এক নাম য্গা হয় থুইতে ইহার | 

এ শিশু জন্মিলে মাত সর্বদেশে দেশে 

দুভিক্ষ ঘুচল বৃষ্টি পাইল কৃষকে । 

জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে 

পূর্বে যেন পাঁথবশ ধারলা নারায়ণে ॥ 

অতএব ইহান শ্রীবশ্বহ্ভর নাম ॥ চৈ ভাঃ আপদ, ওয়) 
এই বিশ্বন্ভর নামের সার্থকতা দেখাইতে শ্রীঞ্ীচৈভনাচারতামৃতক:র কৃষদাস কাঁবরাজ্জ 
ও জীত্রীচৈতনাভাগবত-কার বৃন্দাবন দাস ঠাকুর যাহা বাঁলয়ছেন তাহা হইতেই আমরা 
তাঁহার 'জ'বে-দয়ার পূর্প' অর্থ হৃদয়জ্গাম কাঁরতে সমর্থ হই অর্থাৎ জশবে-দয়া বালতে 
মুখ্যতঃ বুঝায় প্ারমার্থিক দয়া ও গোঁশতঃ বুঝায় জশীবের সর্বাবধ দুঃখ-দুর ! 
কর সার”; কারণ শাস্ত্র ত্রি-সত্য কাঁরয়াছেন যে কাঁলিতে “হরের্নাটমব কেবলমৃ্‌।- 
বৈকবের সাধন-ভ্জনই ‘নাম’; তাহার সাঁহত “বৈফব-সেবন” সংযুন্ত হইলে পরম 

° 


৩২ উজ্জল ভারত [ভস্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


সক্তাতর ফলে তত্্ববেত্তা ও পরম কৃপাল বৈকবের কৃপার জশব পথ ও পাথেয় পার ॥ 
ন্যম-জপ করিলেও সংসার-চক্রে শ্রাম্যমান জশবের নূতন কর্মও আছে। কারণ যতক্ষণ 
না কমক্ষির হয ততক্ষণ কর্মের হাত হইতে নিস্তার নাই, স্ষপকালও না নে তু 
ক্ষণমাপ); প্রকাঁত শীবকে অবশ কারিয়া অবশাং) কম" করার॥ জশীব স্বভ্যব-কর্ম 
কাঁরবেই, সেই কর্ম যাহাতে 'জীষে-দরা' এই বাণশ ম্বারা অণুরাঁজত ও অনংপ্রীশত 
হয়, তাহাই গোঁরাস্গ সুন্দরের নদেশ্ি 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূখেচ্চোন্সিত গণতার অধাস্থ সাধনায় দেশ, কাল ও পাত্রের 
স্বান সর্বাপ্রে বিবেচা। জশীবের স্বভাবধমকে জানিয়া ও মানিরা, তার অন-ল্লদ্ঘায 
পরিবেশকে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহারই উপর দাঁড়াইয়া নিত্যের প্রতিষ্ঠা ও নিত্য 
সত্যের প্রক্যশ গ্শতা চাহেন ও তহাই গীতার সাধন ॥ তাই বৈফবগলণ জগৎকে উপেক্ষা 
করেন ন্য; তাহাকে ও তহনে সঞ্পে বর্ণাশ্রম ধর্মকে ভগবল্ভন্তরি ও সেবায় শ্রোল্রবল 
কাঁরতে তাঁহার? চাহেন । তাঁহারা বলেন, “হাতে কর গৃহ কাঙ্জ মুখে বল হারি।” সহজ বা 
স্বভাবন্ছ কর্ম জীব কাঁরবেই, যাহাতে সে কর্ম আত্মদ্বার্থকে কেন্দ্র না করে তাহারই 
জনা মহাপ্রভু বৈফব-সাধারণকে গোণে নির্দেশ দিয়াছেন “জশীবে-দয়া-। 

শ্রীকক-চৈতনা জীীবকে দিতে আসিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণে চৈতনা ও দিয়া গিয়াছেন 
বিনা মূল্যে প্রেম! তাঁহার পার্ধদগণ 'বাঞ্ছাকস্পতর', কৃপাসিম্ধয ও পাঁতিতপাবন, 
এবং তাহারা প্রতোকে 'ত্রহ্্মা-ড তারিতে পারে হেল শাল্ত' ধরেন। এরুপ ক্ষেতে প্রেম” 
দানই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক ধর্ম এবং চরম ও পরম কর্ম। 'জীবে-দকা' বালতে 
প্রেমদানই মৃখা ও গূঢ় অর্থ ব্াঁকতে হইবে; কিন্তু মধ্যম ও কনিষ্ঠ বৈকব 'লাশবে-দয়া' 
বলতে কি বুঝবেন 2 তাহাদের পক্ষে এই 'দরার" অর্থ 'প্রেম' হইতে পারে লা কারণ 
তাঁহাদের শান্তই নাই, সম্বলই নাই ত' এই জ্ঞাতায় পারমযার্ণিক দয়া কাঁরবেন কি করিয়া? 
যাহার বাহা সম্বল [তিনি তাহাই দিতে পারেন। এই দান সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দ 
বাঁলরাছেন যে দল গতবিধ._ ধর্মদাল. বিদ্যাদন ও অন্ববস্তাদি দান এবং সর্বাপেক্ষা 
নিকৃষ্ট দান যে অন্রাদ দান তাহাও বালিকাছেন ॥ কিন্তু দাতা তা আপন সম্বল 
অনুসংরেই দান দিবেন! অভাবশীর পক্ষে উৎকৃষ্ট ও অপকৃম্টের বিচারে লাভ নাই ৷ 
যথাসাহা দানই দাত্যর পক্ষে কল্যাণ-প্রসূ। যাহা আছে তাহাই পরার্থে ত্যাগ কাঁরবে 
ও সেবায় দিবে, ইহাই লিদেশি। ত্যাগের গভশরতাই মেক্স। দত্ত দ্রব্যের মূল্য মূল 
কথা নহে ৷ দানের মাহাত্মা মূলা য়া নির্প্চিত হয় না। ধলশ 'কলক-রতলে' রাজ- 
পথ ভরিয়া দিল কিন্তু ছিক্ষুর মল তাঁরল না৷ শেখে ভিখারিণশী নারশীর জশর্প চার 
শিরোধার্ঘ হইল_ দেই হইল শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা । এই ত্যাগ-দাক্ষাই ধর্মের ম্‌ল-শিক্ষা। 
“সব ধমনিমাঝে ত্যাগ ধম: সার ভুবনে” 

সার্্ধ চারিশত বর্ষ পূর্বে বে কীর্তন রঞ্গ রুষ্ধন্ধার শ্রীবাসঅপানে গোঁরাষ্গসুন্দর 
কারয্লাছিলেন তহার তরষ্গ-মালায় যে শুধু সেদিন “শান্তিপুর ডুব ভুবন”, ও নদে 
ভাঁসিয়া গিয়াছিল তাহা নহে আজও বাংলার প্রাত পল্লীতে প্রীত সন্ধ্যায় তই হরি- 


মাঘ, ১৩৪৯। আশবে-দক্সা ৩৩ 


নাম বাণত ও প্রাঁতধবনিত হইতেছে-_সে তররতেসর যেন বিরাম নাই ॥ কিন্তু হার! 
তাঁহার দন্ড “জরীবে-দর়া” এই বাণীর ত' সেইর্‌প দয়া হয় নাই: তাহা ধাঁদ হইত তবে 
বাংলার হারিসভাগুজিতে “হার-ধবানার মধ্যে 'ছুগবে-দয়াও সেবকেন্্র গড়িয়া উঠত । 
ভুবন-পাবন বৈষ্ববগণ গডঢ়ার্থ গ্রহণ ও পালন কারন কিনতু সাধারণ বৈকব সম্প্রনায় 
বীবে-দয়ার' দস এড়াইয়া গেলেন। সংকখত'নে যেনন অন্তরঙ্গ বাহির চিবচার 
আছে তেমাঁন আঁধকারশী ভেদে বে “জ্রীবে-দয়ার- তারতম্য হইতে পারে, এ ক, 
উপেক্ষিত হইল । কুলীনগ্রামী ভন্তগণকে নহাপ্রস্থ স্বরং বৈফবের তারতমা শিক্ষা 
[িয়াছেন ॥ 
“ক্রম করি কহে প্রভু বৈকব-লক্ষণ 
বৈফব বৈকবতর আর মন্ত্র বৈকবতম ॥ চৈ চঃ মধ্য যোড়শ) 

বৈষবের ত:রতমা অনুসারে 'শীবে-দক্সার' অর্থশাবচাক্স অবশ্যম্ভাবী । মহাপ্রভুর 
শা্তগর্ভবাণণ বার্থ হইবার নহে । তাই আজ গোড়দ্রন রামকৃষ্ণ মিশন মারফত গোৌরাড্গ- 
বাণ গ্রহণ করিয়াছে : চৈতনা-নির্দেশ চেতনা পাইরাছে কিল্তু দুর্ভাগ্য-বশে চৈতন্যের 
গণ মহাপ্রভুর এই শক্তি ক্রিয়াকে আপন জ্ঞানে {চিতে পাঁরিতেছেন নাঃ শোঁরাঞ্গের 
গল আজ্মও ইহার অর্থের পর্ণা*গতা হৃদয়পান কাঁরতে সমর্থ হইলেন না। সেবায় 
সঞ্গ নেওয়া ত' দুরের কথা কেহ কেহ ইহার প্রস্গ পর্যন্ত চাহে না। বর্লামকৃষ্ণ 
মশনের 'জশবে-দক্া" বা সেবাধর্মকে কেন কোন বৈকব সম্প্রদায় সম্প্রদার়-বৃশ্ধিতে 
দয়া ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। কথন কখন বিদ্রুপাত্মক মচ্তবা শনিবার দুর্ভোগ 
থটে। গোড়ায় মঠ হইতে প্রকাশত কোন শ্রন্থে জীসূন্দরানম্দ বিদ্যাবনোদ মহালয় 
যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম পড়িক্না আমরা মর্মাহত হইয়াছি। তাহা সংক্ষেপে 
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“এক কুম্ঠরোগশী পর্থপ্রান্তে পাঁড়য়া অতনিদদ করিরাছে। তখন এক তথাকাঁথত 
জশবপ্রেমবাদশ (কম) সেই আর্তনাদ শুনিয়া আঁত বরে নিজেকে বিপন্ন কারয়াও 
কুষ্ঠরোশ্কে হাসপাতালে লইয়: গেলেন ও তাহার ব্যাধির চিকিংসা করাইলেন। 
সে রোগমুক্ত হইল বটে কন্তু “শরশীরং ব্যাঁধ-মান্দরং-। কাজেই আবার সে অন্য 
ভশবন রোগে আক্রান্ত হইল । পাঁরপাম ফল ক দাঁড়াইল 27 

লেখক তারপর পাঁড়লেন শাক্যাসংহের অন্গত একক্ডানশর প্রসঙ্গ ॥ তিন 
কুদ্ঠরোগণ দেখিয়া ভাবলেন. "অহো! এই ত মানব দেহ॥ হেখালে চেতন সেখানে 
ক্লেশ৷" সুতরাং গতাঁন আর্তনাদ উপেক্ষা কারয়া বোধিবক্ষতলে বাঁসয়া গেলেন; 
চেতন ধর্ম বিলোপ কাঁরতেই হইবে। 

তারপর বন্ত তুললেন চৈতন্য-ভক্কের কথা । কর্মবীরের মত তিনি উত্তোজ্রত 
হইলেন না। তিনি রোগের নিদান অনুসন্ধান কারতে লাগিলেন এবং ভাবলেন 
এ ব্যাপ্ত এমন ি কাঁররাছে যাহার জন্য এই বন্লানায়ক ব্যাধি ? 

এই সৃতে লেখক উল্লেখ কাঁরলেন কুষ্ঠরোশ্শ বাস্মদেবের কথাও, বলিলেন হে 

৩ 


৪ উজ্দ্রুল ভারত [৬ণ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু চরক-সংহিতার কোন ব্যবস্থা বাসৃদেবকে দিলেন না অথবা ভস্ম- 
তাবজ কিছু দিলেন ন-॥ তানি জানেন এই রোগী শ্রীবাসঠরকুরের চরণে অপ্পরাধশী, 
উই তায কাছে দাস সর্বশেষে বন্ধা মন্তব্য কাতিতেহ্ছেন_ 

“তত্তেংনকম্পাং“এই শেলাক পাঁড়তে পাঁড়তে বপ্রলচ্ভে ও ফৃষ্ণপ্রেমে আসন্ত 
ইহার ফলে সোন ভরের ভেম আম শত হইল রও ভি 
{বচালত হইয়া পড়েন। 

এই বিচারণা ভাতী। [কিন্তু রোগ' বেচারণী বৃক্ষতলে আর্তনাদ কারতেই রাঁহয়া 
শেল॥ গ্োৌর-ভক্তের কি শুধু বিচ্যরণায় কতঁব্যের পার্রসমাস্তি ঘটে 2 মহাপ্রভু কি 
'জাবে-দক্সা' বলয়া কোন নিশি বৈকবগণকে দেন নাই? তান কি বলেন না? 

ভারত ভূমেতে হৈল মনষ-জল্ম যার 
জন্ম সার্থক কাঁর করতে পর উপকার । (চৈঃ চঃ আঁদ, ১০ম) 

মহাপ্রভু স্বয়ম ভগবান, অন্তর্ধামণী! তাই তান তদন্র্প্য কর্ম কাঁরয়া- 
দছিলেন। এ ক্ষেত্রেও [তান আচরণ কাররা বথাকর্তব্য নিরূপণ কাঁিকছেন, শুধু 
ধবচাত্র কারয়াই ক্ষান্ত হন নাই । তান বাস্‌দেবের রোগ-মনীল্তর ব্যবদ্থা কারিয়া- 
ছিলেন॥ রোগশকে হাসপাতালে না পাঠাইয়া পাঠাইয়াছিলেন শ্রীবাসের কাছে যেখানে 
বাসমদেবের একাধাকে দেহ-রোশ-মৃক্ত ও ভব-র্যেগ-মৃস্ত দুইই হইতে পারে । আমরা 
সাধারণ বৈষ্ণব, আমাদের ভবরোগ আরেগ্যে্র যোগ্যতা নাই আর সে অল্তনর্বান্টও। 
নাই। মহাপ্রভু অথবা উত্তম বৈষ্ণব যে জাতাশয় শবে দয়া দেখাইতে সমর্থ, আমাদের 
সে শান্ত নাই । আমরা আমাদের দঁ্ট ও সাধ্যমত মাত কাজ কারনে পার ফল যাহ ই 
হউক। 

বাস্যদেবের রেগমনীক্তত্ত সূত্রে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী জ্রীচৈতলাদেবকে প্রণাম 
কাঁরয়া বলেন,_ 

ধনং তং নোম চৈতন্যং বূসদেবং দরার্র্ধশঃ ॥ 

নম্টকুষ্ঠং স্গুপ-পন্টং ভাঁভি-তুস্টং চকার যঃ॥ চৈঃ চঃ, মধাম। ৭1১ 
এই শ্লোক ও বার্ণত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারলাম যে সহাপ্রভু 
বাসুদেবকে শুধু প্রেম ভাক দিয়াই নিশ্চিন্ত হল নাই, তানি রোগমুস্তিও 'দল্সাচ্ছিলেন ॥ 
গতি তাঁহাকে ভাঁস্তপুষ্ট ও তৎসপ্গো নম্ট-কুদ্ঠ ও র্‌প-পুষ্ট করিয়াছিলেন, এমনই 
শিতান দক্সার্দধী! ইহাতেই বাহস্সছে দয়ার পূর্ণ অর্থ ও দয়াদ্রধশর পাঁরপূর্ণ কার্য । 
আর আমরা এরূপ ক্ষেতে কি কাঁরতে পারি) এ তলাটির কোনটিই নয়. দক্লার 
দনদেশক্রমে শুধু কারিতে পারি সেবার্প কর্ম__ ফল ঠাকুর জ্ঞানেন। 

এই শ্রেণীত বৈষ্ণব প্রচারককে বলতে শনিয়াছি বে বদ্ধজ্ঞীবের মায়া পাশ ছিম্ব 
করাই প্রকৃত দয়া; ক্ষুধার অন্ন না হয় অজ দিলাম, কল ত আবার সে ক্ষুধার আর্ত 
হইবে । সুতরাং জশবের সর্ব দুর্গাতর মূলানুসন্ধ্যন কাঁররা তাহার শ্রতীবধান 
বধের, অশ্রদানাদ ‘নিষ্ফল কার্য । তবে কি ক্ষুধাকাতর অন্ধআতুর “হা অন্ন” বলয়া 


অঘ, ১৩৬১] জ্রাবে-দয়া ot 


আর্তনাদ কাঁরলে সাধু-বৈফবগণ সম্ভব হইলে অন্রদান কাঁরবেন না? ইহাই কি 
মহাপ্রভুর নির্দেশ ? কিন্তু ঠতঁন আচরণ কাঁরয়। ?ক বেখ্যইয়াচ্ছেন শৃনুন-- 
"প্রভুসে পরমবায়শ ঈশবর-লাভার ॥ 
দুহখশীতেরে নিরবাণ দেন প্রুক্চকার ) 
দৃঃখশীতে দোঁখলে প্রভু বড় নয়া কার 
অঙ্গিবস্ত কপর্দক দেল গৌরহর ॥" চৈঃ ভাঃ আদ দশম 
অর্থাৎ গৃহ শ্রীগোরাতগ দৃঠখশীকে অন্ববস্ত্র ও অর্থ দিতেন এবং আপনি-আচারি 
তিনি গৃহশী বৈকবকে এই আচরণের নির্দেশ দিয়? গগযাছেন। সঙ্গাস শ্রবনেও 
নোখ_ 
প্রভুর আজ্ঞায় গোটিবজ্দ দশলহীন জনে 
দৃহঁখত কাঙ্গাল আন করইলা ভোজনে ।। চৈঃ 67 ২৯৪ 
তান কাঙ্গাঙ্গশ ভোজন করাইলেন। শ্রীভগবন মছেন__ 
মান হঞা বক্ষ হলাম এই ইচ্ছাতে 
সবপ্রাণীর উপকার হয় বক্ষ হইতে । 
ভ্রীচৈতন্যনেব  শ্রীম্ভাগবতের মূর্ত বিগ্রহ । আমরা জ্ীনপ্ভাগবতে পাই যে 
ঠরীকৃষ্ণ বাঁলয়াছেন.-- 
পশ্যতৈতান্‌ মহাভাগান্‌ পরার্সৈকাল্ত আশীবতনে ॥ 
বাতবর্ধাতপ্াহমান্‌ সহল্তো বরয়ান্ত নঃ।। ১০৪২২।৩২ 
অহো এবাং বৈ বিমৃখা যাঁক্ত লার্ঘিনঃ।। ১০।২২।৩৩ 
পশ্রপৃ*্পফলছয়া-মূল-বল্কলনার্ীভঃ । 
গম্ধানরিসভপ্মাপধ ন োক্তৈহ কামান্‌ বিতহ্বতে ৷ ৩৪ 
এতাবজ্ত্রল্ম সাফল্যং দেহিনাটসহ দেহিষ ৷ 
প্রাণৈরর্থোর্ধয়া বাচা শ্রের বাচরেৎ সদা॥। ৩৫ 
তোমরা একমাত পরোপকারের ত্রন্য জ্শীবনধারণী মহাভাঙ্গযবান এই বক্ষ সকলকে 
দেখ । ইহারা স্বয়ং বাত, বর্ষা ও রৌপ্র সহা কাঁরয়া আমাদের তক্জ্রনিত কষ্ট নিবারণ 
কাঁরতেছে॥ ইহারা সমস্ত জাবের ভ্রশীবকা-স্বর্প, অতএব ইহাদের ভ্রীবন বন্য। 
সম্ল্রনগণের ন্যায় ইহাদের নিকট হইতেও যাচকগণ কখন [বিমুখ হইয়া নিবত্ত হয় 
না। ইহারা পত্র, পদুপ্ল, ফল, ছায়া, মূল বল্কল, কাচ্ঠ, পৃসপ্যাদ-গল্ধ, নির্যাস, 
ভদ্ম, অস্থি এবং পল্লবাদির অত্কুর প্রদানে সকলের আভিলাঘ পূরণ কাঁরতেছে॥ 
ইহলোকে প্রাণ, ধন, বৃদ্ধি এবং বাকান্বারা সর্বদা প্রাণণগণের মশ্পালসাধনই জীবের 
জন্ম-সাফল্য বালতে হইবে । 
এখানে শ্রীভন্মবানের নির্দেশ স্স্পন্ট-_ সন্দেহের কেন অবকাশ নাই । 
ধর্মেপদেশ ও প্রেমভান্তদান বে শ্রেচ্ঠ দান তাহাতে সন্দেহ কি? িস্তু ভাহারও 
কাল আছে এবং তাহা দিবার সামর্ঘটও সবার নাই । পথে রোগত্রজ্র'র, ক্ষুধাকাতর. অন্ধ, 


৩৬ উজ্জল ভাৱত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ন সংখ্যা, 


আতুরকে দেখিলে চক্ষ মৃত কাঁররা উতপক্ষা করিয়া চাঁলয়: যাওয়: বৈধবতা নহে। 
এই নিতাশক্ষুধা নিবারণের আয়ে অন. ইংসরা্রেমে অথবা সাধুর আশু, কোথায় লাই ? 
তাঁহারা আনবোদত অন্তর গ্রহণ করেন না এইমাত্র পার্থক্য । এই িতক্ষুধ। ও তাতৃকা 
এবং লন্জ্জা নিবারণের প্রয়াস যব সেহধারণ তাবং আীবকে অনুসরণ কাঁরবেই _ 
পাঁরত্রাণ নাই ॥ পথে চলিক্নাছ. এমন সময় তরুলতাশ্রয়শ কেন পাঁথক কাতর নয়নে 
জমার পানে চাহিয়া চাহিল তৃকণর ভ্রল অথবা ক্ষুধার অহ । আম তাহাকে অশ্রজল 
দিলে ক স্বয়ং ধন্য হইব না? নহাশ্রভু বঁলযছন, “জন্ম সার্থক কাঁর করে পর 
উপকার" । এখানে দয়া কেন পক্ষে কে ? কে কহাকে দয়া করে? দাত দয়া করেন 
[কিংবা দাতা স্বয়ং দিয়া কৃতক্কতার্থ হন? আছি বিবয়ন*ন : এমন সনয় অর্তের 
কাতরান কর্ণগোচর হইল._ও অন্তর জাগিল 'দয়া'। কে ইনি? ইনি যে জগ্গন্নতা 
দুশ । . 
“যা দেবী সর্বভূততষ্‌ দয়র্‌পেন সংস্থিতা” 

সেই দেবীর দর্শন যাহ কৃপাত প্যওয়: গেল তাঁহ'র কাছে কি আমানের 
কতজ্ঞতার অন্ত আছে? "প্রত যাহা হইল তাহার তুললস্ম আনরা আঠতিমোচনে 
কতট;কুই বা দিতে পার ? কৃতার্থ হইল কে £_অর্ত না দাতা ? মূল বিচার এখানেই । 
দেশ, কাজ ও পাত্র অনুসারে ‘নেওয়া ভীচং' এই জ্ঞান অনুপক-রীকে তে দান তাহাই 
সাত্বিক দান । 

দিবার অভিমন লইয়া ত আম কুদ্ঠরোশ্শীটনক খংজিয়া বাহর কাঁর নাই। 
ঘটনাচক্রে পথে দর্শন ও কর্ণ আসল আর্ত আবেদন ॥ তাহা নিবারণের আহবান 
ক ভগবানের নিকট হইতে পইলান না? আনি নিমিত্ত নাত হইতেছি এই বোধে বক 
নিজেকে ধন্য মানব না? সেই বিশেষ নৃহূর্তের আত্যান্তক দৈহিক ক্রেশের বথাশাক্ত 
উপশম আমার কার্য ও বিচার্ঘ ; তাহার জরশ্মন্্র্মাচ্তটরর পারম্যার্থক ভুল দেখিবার 
বা বৃকিবার সময় সে নহে । জীবনের হে ভুলের জন্য তার এই বর্তমান দুর্গত. সে 
ভুলের দায় আমার নহে ব্য তাহার সহিত আমার কোন পারমার্থিক সংস্রব না 
থাকিতে পারে | এই যে হঠাৎ দেখা ও সেবার অহহদান, ইহাতে কুঁকিতে হইবে বে 
ঠাকুর আমায় 'িিত্ত-মাত্ত কাঁরয়া তাঁহার কার্য [তান কাঁরতেছেন। এই দেওয়া ও 
লওয়ার সম্পর্কে দাতার বা গ্রহিত্যার ক্রেন সাক্ষাৎ নৈতিক তরি না থাকিলেই হইল। 
বরং দাতার সবক্কতি বে তান বিধাতার কর্ধে নিমিত্তমাত হইলেন) 

ক্রেমশঃ) 


+ 


.যুগীস্তর 


শশ!কশেখৰ চক্ৰত 


দিকে দিকে জাগে অই জেদাতর্ময়ী নব সম্ভাবনা, 
কাননের জীর্ণ শখে ম্লারছে যেন কিশলয় ! 
লাক্কন দিগচ্তে ভাগে প্রভাতর নব সুর্যোদয় ! 
স্বপ্নের বাস্তব রূপ জীর্ণতঃতর করছে নির্মল! 
তরংগে তরংগে ভাঙে সমুত্রের ভ*ল-শণীর্ণ কুল! 
হৃদয়ে হয় মেশে, বুকে বৃতক প্রণীতর স্পন্দন, 
মানবের সথে আজ নিলব্ারে চাঁহছে নননব ! 
খুলে যায় ক্রমে ক্রমে কীর্ণতার নিবিড় বন্ধন, 
ম্ীন্্র নৃতল ছন্দ ঘোঁষতেছে [বশ গৌরব! 
আজ কেহ নহে হেয়. নুহ ঘশ্য. নগণ্য ভ্রীবল, 
সবাই পাংস্কেয় অজ মানুষের সন আঁধকারে ! 
উচ্চ-নাঁচ, ধনী-দশীন-_শুখন শিথ্যা টিেদ-সক্ষল, 
কে রাহবে বন্ধ আতর ক্ষুত্রভর সংকীর্ণ প্রাকারে 2 
জশীবনেন্র ভ্য় ধান অই শালি মহা বিশ্বময়, 
নিকটে এসেছে আজ বানা ছিল এতদিন দরে! 
প্রাণের সম্পদ দিয়ে হবে অজ প্রেম-বানিমর. 
আকাশ বতস ভর সেই গান বাজে সুরে সুরে! 


প্রশান্তাত্বা বিগতভগ ব্রহ্ষচারত্ততে স্থিতঃ। 
মন সংযমা মচ্িন্তো বদন আসত মৎপর$॥ ৬৪১৪ 
(কিন্তু কোন ধ্যানই যে বাস্তব পূুরুষেত্তেম আমর সঞ্গে যুস্ত না হওয়া পর্যন্ত 
দাঁড়ায় না, তাহাই বাঁলতেছেন) প্রশ্যন্তাত্মা [প্রশান্ত হইয়াছে আত্মা (অন্তঃকরণ ও 
দেহ যাহার) বিশ্গতভসঃ [আস্তা-অনাস্ত্রর ভেদ কাটিয়া যাওয়ায় অভয় প্রাপ্ত] ৱহ্মচাঁর- 
ব্রতে (পুরুষোন্তম-ক্ষদ্রসবনের আচরণে আচরণ মিলাইয়া চলেন যান, [তাঁনই 
ব্র্মচারণী : তাঁহার ব্রতে, একান্ত বাাহ্যক ব্রহ্মচর্য দ্বারা সত্য বাস্তব ব্রহ্মচর্য রাক্ষত 
হয় না} স্বিতঃ [পাঁরানষ্ঠিত] মনঃ সংযম্য [মন সংযম কাঁরয়া] (কিন্তু এ সমস্তই 
সম্ভব হয়, বাস্তাবকতার রূপ ধারন করে, যখন সে মচ্চিন্ত হয়] মাল্চিত্তঃ [আম- 
পদরুযোত্ধমেই যাহার দৃকদৃশ্যেপরন্ত সর্বার্থ চিত্ত. সে-ই মা্চ্চন্ত) (অতএব) যজ্তঃ 
আসাত [সমাহিত হইয়া উপবেশন করিবে]__€এই প্রকারে যিনি) মৎপরঃ [আম-'পর' 
€জশবনে সবটুকু ব্যাপিয়াও জশবনের অতীত) যাহার, তিনিই মৎপর ৷ মাচ্চন্ত হইয়াও 
পুরুষ মৎপর না হইতে পারে গকিচ্তু প্রকৃত যোগ মাচত্ত ও মৎপর দুই-ই ।]॥ 
প্রশান্ত চিত্ত, অভয়. ত্তক্ষচারব্রতে স্থিত. মচ্চিন্ড ও মৎপরায়ণ হইয়া মনঃ 

সংযমপ্বকি উপবেশন করিবে । ৬।১৪ 

যুজন্নেবং সদাত্মানং যোগশ নিয়তমানসঃ। 

শ্যান্তিং নির্বাণপরম্যং অৎসংস্থামাঁধগচ্ছতি॥ ৬1১৫ 
(এইবার যোগফল বাঁলতেছেন) যুজন্‌ (সমাধান করিয়া] এবং |বথেন্তে বিধান স্বারা] 
সদা আত্তানং [দেহ, ইান্দ্রয়. প্রকাতি অ'স্থা পর্ষ্ত সব] যোগ নিয়তমানসঃ {নিয়ত 
(নরুদ্ধ) মানস (চিত্ত) যাহার. তানি] শান্তিং [জীবনের সব কিছুর সামফসাময়শ 
শান্তি] নির্বাণপরমাং [আমার ভিতরে নিভিয়া যাওয়:ই হইতেছে পরমা 'নষ্ঠা যাহার. 
তাহাই ননর্বালপরমা] €কিম্তু সেই নির্বাণ-পরমতা ক কাঁরুয়না সম্ভব হয়, তাহাই 
বাঁলতেছেন) সংস্থাং [আনিই হইতেছি সম্যক স্থান যাহার. তেমন নির্বাণ পরমা শাদল্তা 
আঁধগচ্ছাত [প্রাপ্ত হন] । 


এই প্রকারে সংযতচিত্ত হইয়া বোগৰ সর্ববা আমাতে মন সমাধান করলে মৎ- 
শা দিলাসর্ণল-সনতযা আল সলনা শল ৬১% 


মঘ, ১৩৪৯] _ জ্রঘ্ভাগবস্গণীতা ৩৯ 


নাতাশ্নতস্তু যোগেহেস্তি ন চৈকাল্তননশ্নতঃ ॥ 
ন চাতস্বপ্নশালসা জ্ঞাগ্ুতে.নৈব চাম্জ্ৰবন ৷৷ ৬॥১৬ 
(এখন যোগীদের আহারাদির নিয়ম কাঁথত হইতেছে) ন অতাশনতঃ [আত্মপার্যমত 
অন্য হইতে আঁক ভোন্রনকারশীর] যোগঃ ন আস্তি [বোগ হয় না) ন চ একাল্তম্‌ 
[একেবারেই] অনশনতঃ (অনশনকারশরও] ; (‘যদু হ বা অ.স্রসাচঘিতমন্ং তদবাত তন্ন 
হস্তি যদ্ভুয়ো িনস্তি যৎ কলশীয়ো ন তদবাত' হাতশ্রাীত। অথবা বোগশন পক্ষে 
যোগশাস্তে যেরূপ পাঁরনাণের উল্লেখ আছে. তাহা হইতে আঁধক ভক্ষণকারশর যোগ হয় 
লা-অর্ধমশনস্য সব্যঞ্জনস্য তৃতীরমুদৃকন্য তু। বায়ে।সণ্তরণার্থলতু চতুর্থম- 
বশেষয়েং)' ন চ অতি স্বপ্নশশলসা (আঁতিশয় নিদ্রালুর যোগ হয় না] জ.গ্রতঃ ন এব 
[এবং অতিশয় জাগরণকারশিরও নয় ; মাত্র; ছাড়াইয়া কোন ?কছু করাই পুরুযোত্তম 
যোগশাস্তে বাভিচার। হে অজি ॥ 
হে অজ্ঞ বন, যে আঁতশর ভোজন করে, তহার যোগ হয় না, যে একেবারে অনশন 
করে, তাহারও যোগ হয় না : অতিশয় নিপ্রাল্দর যোগ হয় না, আতিশয় জাগরণকাত্রীরও 
যোগ হয় না। ৬।১৬ 
য্যস্তাহারাবহারস্য বুস্তচেচ্টস্য কর্মসু - 
যুন্তস্বপ্নাববোধস্য খোগো ভবাঁত দুঃখহা।। ৬১৭ 
তোহা হইলে কোন প্রকারের পৃর্ষের 'যোগ' হয় ?) বুক্তাহারাবহারসা [আহার 
এবং বিহার যাহার বুক্ত অর্থাৎ [নরতপ্পারমাণ. মাত্রার মধ্যে স্থিত ॥ বহা আহরণ করা 
বায় তাহাই আহার (অল্ল), বিহার অর্থ গতি। ব্বস্তচেশ্টসা [যুক্তা (নিক্রতা) চেস্টা 
যাহার] কর্ম [কর্মসমূহে : কর্ম নিয়ও যে মাতা ছাড়াইয়া হৃড়াহৃড়ি বা হৈ চৈ 
করেন না কিম্বা একেবরে কর্মত্যগও করেন না] ব্স্তস্বস্দাববোধসা (যুক্ত (মাতার 
মধ্যে স্থিত) স্বপন নিদ্রা) ও অববোধ (জ্ঞাগরণ) যাহার, সেই যোগপর] যোগঃ ভবাঁত 
দৃঃ্খহা [সর্ব দৃঃখহনলকারণ] । 
যাহার অহার ও গাঁতষ্ক্ত কর্মে চেষ্টা যাহার নিত পাঁরমাণ, নিদ্রা ও 
জাগরূণে বান যত. তৃহ্ন্র যোগই দুঃখ হনন করিয়া ঘাকে। ৬৪৯৭ 
দ্য বাঁনয়তং চিত্তম স্যন্যেবাবাঁতষ্ঠতে ৷ 
নিস্প্‌হঃ সর্বকামেভেঘ য.জ্ধ ইত্যচ্যতে তনা।। ৬১৯৮ 
(অনন্ত এক্ষণে কোন সমরে যোগ’ মুক্ত হয়, তাহ ই বলিতেছেন) বকানিয়তম্‌ 
[বশেষভাবে স্ব পুরুষোক্তম-মন্রায় সংযত! চিত্তম্‌ [চিত্ত] (ন্‌ক্‌দৃশ! ভেদ দর্শনের 
বুকে সমন্বয় স্থাপন কাঁরয়া) আত্পান [পুলুষ্্তম-আত্মা কেবল 'আমর' মাঝে 
িজের মাঝে। অবাতিচ্ঠভে (স্থিতি লাভ করে] নিস্পৃহঃ সর্বকামেভাঃ (রাশগছ্বেষ 
বৃত্ত স্তরের সর্বাবধ দূস্ট কাম হইতে নির্গত স্পৃহা যহার. সেই] বজঃ (সমাহিত) 
ইতি উচম্চত [বলা হয়| তদা (সেই সময়ে) ৷ 
যে সময়ে সংঘত চিত্ত নিজের মধোই 'িথ্ধাতলাভ করেন এবং যে সময়ে যোগী 


56 উন্জৰবল ভারত * 1৬স্ঠ বর্ষ, ১ সংখ্যা, 


সর্বপ্রকার কাম হইতে স্পৃহাহশন হন, দেইকালে তাহাকে বুস্ত বলা হর । ৬।১৮ 
যথা দশপো ীনবতস্ধো নেষ্গতে সোপমা স্নৃতা । 
যোিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো বযোগমাসত্মনঃ।। ৬1১৯ 
(যোগশর সম্যাহত চিত্তের উপমা দেওয়া হইতেছে) যথা দীপ: [প্রদশপ) 
“নিবাতদ্থঃ (বাতবার্জত দেশে স্থির থাকিয়। ন ঈঞ্গতে |াবিচাীলত হর না) সা 
[তাহাই] উপমা [দম্টক্তে : যাহার সঞ্গে উপসিত হয়, তাহাই উপমা| স্যৃত্য ॥চন্ত- 
প্রচারদশর্শ যোগশগণ শ্ব:রা স্মৃত (চিন্তিত) হইয়া থাকে] (সেই উপমেয়টশী কি?) 
যোগিনঃ [যোগ’ীর] যতচিত্তস্য [সংযতান্তঃকরণ] যৃঞ্জতঃ যোগম: [সমাধ-অনুষ্ঠাল- 
কারশর] আত্মনঃ [ নিজের) ॥ 
বাতবাঁজণত দেশে দশপ যেমন বিচলিত হয় না, আত্মার যোগাননষ্ঠানকারণ 
যতাঁচত্ত যোগশর তাহাই উপমা স্মৃত হইয়া থাকে । ৬1১৯ 
যত্রোপতনতে চিত্তং নির্স্ধং: ষেগসেবয়া । 
যত চৈবাত্মনাস্তানং পশস্বাত্মান তুয্যাত॥ ৬।২০ 
সাড়ে [তিনাট শ্লোকদ্বারা বোগের স্বর্‌প লক্ষণ বলিতেছেন) । (এই'র্‌পে 
যোগাভ্যাস বলে নিবাত প্রদীপেক্র মত একগ্র হইয়া) ষন্ত [যে অবস্থায়) উপরমতে 
[উপরত হয়] িত্তং [চিত্ত] নিরুষ্ধং (রাগপ্বেষষূন্ত স্তরের সর্ব বিষয়ে নিবারত- 
প্রচার এবং পৃুরুষোত্তম-আত্মাক্স নিশ্চিতরূপে, নিশিচল্তরুপে রুদ্ধ; যোগাশ্চন্ত- 
বৃত্তিনররাধ :] ফোগসেবরা  !যোগসেবাক্বারা, কর্মকে তাহার নিজস্ব মূল্গ্য দানে 
গোরবদান কাঁরয়া অনুষ্ঠান করাই সেবা] বত চ [এবং বে অবদ্থার] আত্মনা (নিজের 
দ্বারা, প্যরুষোস্তমের শ্ব:রা] আত্মনং [নিজেকে পূর্বেত্তমকে) পশান্‌ [উপলান্ধ 
কারিয়া] আত্মনি [নিজের মধ্যে, পৃরুযোত্তমের মধ্যো তৃষ্যাত [তু্টিন্ন ভজনা করেনা ॥ 
যোগনেবাদ্বারা নিন্ম্ধাচত্ত যে অবস্থায় উপরাভ লাভ করেল এবং যে অবস্থার 
নিজকে নিজের দ্বারা নিজের মধ্যে উপলব্ধি কাঁরুয়া তুষ্ট হল, তাহাকেই যোগ বলিয়া 
জানিবে। ৬।২০ 
সুখমাতাক্তিকং যত্তদৃব্াক্ধগ্রাহ্যমতশীল্দ্রয়মূ। 
বোঁত বত ন চৈবায়ং স্থিতচ্চলাতি তত্বৃতঃ।। ও।২১ 
(আরও) সুখং আত.ল্তকম্‌ [অন্তকে আতিক্রম করিয়া যাহার সত্তা তাহাই 
আত্যান্তক, অনক্ত] যন্তৎ (আনির্বচনীর্প] ব্ষ্ধিগ্রাহ্যম্‌ [কেবলা বুদ্ধির দ্বারা যাহাকে 
গ্রহণ করা সম্ভব, তাহাই বুশ্ধিগ্ডাহ্য €অতশীল্দসসমূ [রাগম্বেষযুত্ত ইাল্স্রিয়সমূহকে 


আতক্রম করিক্সা পুরুযোস্তমস্ততত্রে লব্ধ সুখই অতশীল্দ্িয়) বেত্তি [ঈদৃশ সুখ অনুভব 
করেনা ; বত্র [যে অবস্থান] ন চ এব অয়ং (এই [ি্বান্‌) স্থিতঃ [পৃরুযোত্তম-আত্ম- 


স্বরূপে স্থিত থাকিয়া] ন চলাত [বিভীলত হন না, অচু ত থাকেন] ততঃ [পুরু- 
বযোত্তম তত্ত্ব হইতে] ॥ 
যে অবস্থায় অনির্বচনায়, কেবলা বুশ্ধির স্বারা গমা, অতপীন্দ্ি, অমিন্ত সুখ 


মাঘ, ১৩৬৯। -শ্রীমপ্ভাগবস্গতা x ৪৯ 


আসত হয়, এবং যে অবস্থায় তিনি পুল্লুষোন্ডম তত্ব হইতে [বিচাঁলত হন না (তহােই 
যোগ বালিয়। জানিবে)॥ ৬৪২১ 
যং লব্ধাচাপরং জ্যভং মন্যত নংধিকং ততঃ । 
যাস্মিল্‌ স্থিতে। ন দুঃখেল গুরুণাপি ?বচালযতে /। ৬৪২২ 
প্রেকারান্তরে প্রকৃত বোগের বিশেষণ দিতেচ্ছেন) যং [যহাকো লম্ধা চ (লাভ 
করিয়া! অপরং লাভং |এই যোগের বাহে "অপর" জ্মভ] ততঃ [তাহা হইতে। 
আধিকম্‌ [অধিক কিছু আছে এইরু্‌পে! ন মনাতে (মনে করেল না. যাঙ্নন্‌ 
[পুষে তকে] স্থিতঃ দুঃখেন গূুরুণা আপ |যে দুঃখ বগদ্বেষযুক্ত্র দতরে 
প্্‌র্ষের কাছে অসহায়. এমন তশর দুঃখ শ্ব্যরাও] ন িচাল্যতে [বিচলিত হন লা; 
বিচলিত হইয়া পথ-চলা ছাড়েন না. নৃঃখের আঘ্যত লাগিলেও তান চোখের লল 
আছিয়া পুরুব্যে্তম গাঁতপঞ্জে ধীরাস্থর পাদাবক্ষেপে চাল্গিয়া যান । পুরুবোভ্ডন-োগশ 
নিষ্ঠুর পাষাণও নন. আবার দুঃখে বিহূৰলতাও ভাহাক্প নাই। বরং দুঃখ যোগায় 
তাহার জশবনে পথ-চলারই রস)। 
যে অবস্থাবশেষ লাভ ক্রিয়া তাহা হইতে অন্য কোনও লাড আঁধক ননে 
করেন না, যে অবদ্থয্স স্থিত হইরা গুরুতর দঃখেও তাঁহার পথ চলার বিরাম নাই, 
(তহাকেই যোগ শব্দবাচ্য দ্রানবে)। ৬।২২ 
তং বিদ্যাদ্‌ দুঃখসংবোগাবিক্লেগং যোগংজ্ঞিতম্‌ ৷ 
স নিশ্চয়েন যোক্ধব্যো যোগোহানাবশ্ষচেতসা ।। ৬।২৩ 
যেত্রোপরমতে ‘শ্লোক’ হইতে আরম্ভ করিয়া যত যত বিশেষণের প্বারা যে- 
লক্ষণ আত্মাবস্থাবশেষকে 'যোগ' বলা হইয়াছে) তং (সেই অবস্থাকে] বিদ্যাৎ 
[জানবে] দুঃথসংযোগাবিয়োগং [(দৃঃখ-সংযোগের সঙ্গ য্ক্ত দুঃখ-বিয়োগ যাহার, 
পনরুষোস্তম, তাঁহার শান্ত ও জগৎ সম্বন্ধে মিরা জ্ঞান হইতে জ্ঞাত 'রাগদ্বেষ, রাগদ্বেষ- 
জাত ধর্মাধর্ম, ধর্মাধর্ম জ্ঞাত জন্ম, জল্ম হইতে উৎপন্ব দুঃখের সঙ্গে যে সংযোগ এবং 
তাহার সাঁহত বিয়োগ বে: অবস্থার, তাহাই দৃহখ-সংযোগ্গ-বয়েশে স্তর অর্থাৎ 
প্রক্মযোত্তম স্তরের আনন্দ যাহা সৃথ দুহখ ববামৃতের একত্র মিলন । এই প্রেমা যার 
মনে তার ক্রম সেই জ্ঞানে, বিধামৃতে একত্র মিলন'--গ্রীচৈতনাযচারতাম্‌ত ৷ ‘সৃখ দুগ্ধ 
সমান হ’ল, আনন্দসাগর উলে- কমলাকান্ত । রাগণ্বেব স্তরের দুঃখও যেমন এই স্তরে 
নাই. সেই দুঃখের বিপরীত সৃখথও সেখানে নাই : রহিয়াছে দুই-ই একাধারে, দুঃখ- 
সংব্বোগ এবং দুঃখ-বিয়োগ|] যোগ সঙ্গীতম্‌ [যোগ এই সংজ্ঞায় সংগত বাঁলয়া। 
(যোগফলের উপসংহার কাঁরয়া আবার তাহার আরম্ভ কারয়: যোগের কর্তব্যতা [বিষয়ে 
শনশ্চয় এবং জাঁনর্বেদ রূপ দুইটি যোগসাধন বিধানের জনা উপদেশ দিতেছেন) সঃ 
{যথোন্ঞ লক্ষণ যোগ নিশ্চয়েন [অধ্যবসায়ের সহিত] যোস্তব্ঃ [যোগ করিতে হইবো 
যোগঃ যেদি শগঘ্ঘ সিদ্ধি না মিলে তথাঁপও) আঁনার্বশ্রচেতসা [ানার্বহ্ নয় চিত্ত য হার: 
“ডুবলো গ্গী' ভূবায়ে বা ওরে মন নেয়ে । হাল ছেড় না ভরসা বাঁধ পারার যেতে বেয়ে 18 


5২ উজ্জল ভারত (৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


সেই দদঃখসংযোগের সশ্পে দুঃখাবয়োগকেই বেগ বাঁলয়া জালিবে। 
নিবেলিশ্‌নঃ চিত্ত ম্বান্সা অধাবসায়ের সহিত সেই ষোগকে অভ্যাস কারতে 
হইবে। ৬।২৩ ক্রেমশঃ) 


অথব-বেদের উপযোগ 
ধতশপ্ত্রন্দোহন চক্ট্রোপাধসন্ত 


বেদই জগতের আদি ও উত্তম গ্রস্থ 


বেদই জগতের প্রাচীনতম গ্রচ্থ। কেহ কেহ মিশরের পাঁপরাস পন অথবা 
পারশোর কাীলকাপিকে বেদ অপেক্ষা প্রাচশনতর বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের এই 
অন্ন ব্বান্তসহ নহে । পরন্তু তাঁহাদেত্র অন্মান সত্য বালয়া স্বীকার কাঁরয়া 
লইঙ্ে ও, পরপিক্রস পত্র এবং কীলক লা বাচ্ছা রচনা মাত সৃনম্বস্ধ গ্রন্থ নহে? 
বেদই হে প্রাচীনতম গ্রল্থ তাহাতে সন্দেহ লাই । 

বেদ সর্বোত্তম গ্রল্থও বটে । ধমন্দিশিবনের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বসমূহ পাওয়া বয়সি উপানষদে 
এবং তাহাদের সার-সংপ্রহ ভঙ্গবদ-গশতায় | বেদ-সংহিতাই উপানষদ ও গশতার 
জনন অতএব বেদকে সর্বোত্তম গ্রল্থও বল; যাইতে পারে। 
বেদ কয়াঁট ? 

আমরা ছেলেবেলায় পাঠশালায় নানতা পাঁড়তাম__ 

একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চারে বেদ।। 
বেদ থে চারটি, রক্ষা বে চার মুখে চারটি বেদ উচ্চারণ কাঁরয়ছেন এই শ্রুতচর 
সদাচার আনাদিগকে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা দেওয়া হয় ॥ বড় হইয়া আমরা গ'তাতে 
পড়ি 
বেদাং পাঁবতং ওষ্কারঃ খক্-সাম-যক্দ্ুর এব চ। ১১৭, 

এখানে অথর্ব বেদের নাম করা হইল না! 

কেবল ইহাই নহে. ইহার পরে বেদকে দ্পষ্ট ভাষার বলা হইল য়শ। 

এবং শ্রয়ীধর্মম্‌ অনংপ্রপল্লাঃ, গাতাগতং কামকামাঃ লভন্তে ৷ ৯--২১ ৬ 
তবে কি বেদ [িনখানা 2 


মঘ. ১৩৫৯] অথর্ববেদের উপৰোগ ৪৩. 

কঠিন সমস্যা । কারণ বেদের অপর নাম শ্রুতি- তাহা শ্রদীততেই আমরা রাখ । 
পাঁণডিতগণের মধ্যেও কেহ কদাচিৎ বেদকে চক্ষে দেখেন। ব্রন্ষণগণ বেদপাঠ বর্ন 
কাঁরিয়াছেন, পাছে বা শুদ্র হঠাৎ শুনিয়া ফেলে মীমাংসা কাঁরবে কে 

সামাজিক কাণ্ডজ্ঞান এই সমস্যার একটা সমাধান কাঁরয়া লইল : 
বাঁলল অর্থর্ববেদ বেদই নহে. উহা স্লেঙ্ছাদগের বেদ ব্রাহ্মণের অপাঠ্য॥ 
মাকড়োনেল সাহেব তাহ: সংস্কৃত সাহুতের ইঁতহসে এই দশ্ভকথার উল্লেখ 
ক।রয়াছেন ।* 

িল্তু বিদাধরদের মনে প্রবোধ মানে না। তাহারা খহাজতি আরম্ভ কাঁরলেন। 
অন্দীষশ সতাব্রত সামশ্রনশ বিশদ আলোচনা কারয়। নিপুণ নিবন্ধ লিখলেন -কে। 
অসো বেদঃ"- বেদ বাঁলতে কি বুঝা যায়? by 

তান দেখাইয়া দিলেন যে আচার্য নাল পৃবেই এই প্রশ্নের উত্তর দয়া 
গগয়াছেন। তান বলিয়া গয়াছেন বেঁ গদ্যের নাম যজ্রবস্‌, পদের লাম ঝক্‌ এবং 
গনের নাম সাম । 

তেষং ক যত্র অর্থবশেন পাদব্যবস্থা (পূর্ব-নীমাংসা ২-১-৩২১ 

শশাঁতষ্‌ সামাখ্যা (পর্ব-মীমাংলা ২-১-৩৩) 

শেষে যজনস্‌ শব্দঃ € এ ২-১-৩৪) 

অতএব রচনার প্রণালী হিসাবে বেদ তিনখ্যনা যন্রুস্‌ কুক্‌ ও সাম । পরুন্তু 
সংহিতা (সংকলন) হিসাবে বেদ চাঁরখানা--যজ্ুস্‌. হাক্‌ সাম এবং 
অর্ব । অথর্ব বেদের বে গদ্য ভগ আছে তাহা যজ্রনস্‌, যে পদ' তান্ম আছে তাহা 
ক্মক্‌. এবং যে গান আছে তাহা সাম--এর্‌পও বলা যাইতে পরে। 

তথা’ সমস্যা যয় না। কারণ অথর্ববেদেতর গদ্যভাগকে বঞ্জূসূ. পদ্যভাগকে 
শাক্‌ এবং গান ভাগকে স্কম বালয়া যাঁদ মনেও কার, তথ্যাঁপ অথর্বদেবের পৃথক 
সংকলনের হেতু বুঝা যায় না। অথর্ববেদে যে সকল গদ্য পদ্য কিম্বা গান আছে 
তাহাদিগকে বথাক্রমে যন্রসই খক্‌ ও সাম বেদের অন্তভূন্তি কাঁরলেই তো লেঠা 
চকত তাহা না কারস্সা ও সকল গদ্য পদ্য ও গান লইয়া পৃথক্‌ একখান সংহতা 
কেন রচিত হইল ১ তবে কি অথর্ববেদ পরুবতর্প যুগের রচনা? অথর্ব লামট।ও 
একটু পৃথক রকমের)  যজনর্বেদ, খপ্বেদ ও সামবেদ এই চ্ভনাট নাম বাকা-রচনা 
প্রণালশর পার্থক্য অনুষায়শ প্রদত্ত হইয়াছে। অথর্ব বাঁলতে গদ্য পদ্য ও গানের 
অতিরিস্ত চতুর্থ কোন রচনাপ্রণালশী বৃঝদ যায় না। অথর্ব শব্দের অর্থ কি? 

কেহ কেহ বলেন অর্থর্বা নামক মনি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল বাঁলয়াই এই 
সাহতার নাম অথর্ব-সরধাহতা ॥ আবার কেহ বলেন “অবর্বন্”" শব্দের অর্থ 
পরবতর্গ। অথ শব্দের উত্তর খা ধাতুতে বানপ্‌ প্রতায় যোগ কারা 
তথ+খ-বানপ্‌) অর্থবন্‌ পদ সিদ্ধ হয়। “অথ” অর্থ অনন্তর. “ক্র” অর্থ গমন 
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করা । যাহ পরে হয়. অনুসব্রণ করে. অর্থাৎ যাহা পরে আ্দাসিয়াছে তাহার নাম 
অথর্ব -বেদ । 
অথর্ব নক একজন সংপ্রাসন্ধ তঙ্ষজ্র ঝবঁয় যে ছিলেন, তহা আমর ুশ্ডক 
উপানিষদ্‌ হইতে জানিতে পাকি) 
বহ্ধ। নেবানাং প্রথমত সম্বভূব 
[িশ্বসা কর্তা ভুবনস্য গোস্তা । 
স ব্রক্ষ-বিদাং সর্ব] বন্যা-প্রতষ্ঠ'ং 
অর্বায় জেম্ঠ-পূত্রায় প্রাহ ৷ _মহডক-১।১ ১ 
প্রগাঢ় ব্রহ্মাবৎ 1ছালেন বালয়া অ্থর্বকে এখানে ব্রহ্মার জোন্ঠপুত্ত (নপৃশ্যেদ্ঠ) 
। আালক্সা্বল? হইয়ছে। সর্বোত্তম ‘বিদ্যা ব্রচ্মাবদ্যা নিই লাভ কাঁরয়াছলেন। 
অর্থব" কর্তৃক সংকলিত হওয়ার দরুণই এই সংাহতার ন:ম যাঁদ অথর্ব-সংহতা 
হইয়া থাকে. তাহা হইলেও ইহা পরবতর্গ কাল্লের্র রচনা, এই অনুমানই দ্বাভ্যাবক ॥ 
কারণ অন্যথা অর্ব'-বেনের মন্ত্রগুলি যজ্ুসৃ ঝ্ধক্‌ ও সাম বেদের অন্তভুন্ত হইবার 
সম্ভাকনাই বেশশ ছিল॥। অ'র অথর্ব অর্থ বাদ “অনন্তর- হইয়া থাকে. তবে 
অথর্ব-বেদ যে পরবতী কালের রচনা তাহা তো স্পম্টই বলা হইল। তাহা হইলে 
অথর্ব-বেদের অর্থ দাঁড়ায় বেদ-পাঁরশিন্ট কিংবা িখলবেদ অর্থাৎ বেদের উপসংহার ॥ 
বহূতর পশ্ডিতই এই মত গ্রহণ কাঁরয়াছেন বে. বেদ_ হজ্রুস্‌ আক ও সাম 
এই তিন সংহতাতে বিভক্ত হইবার প'র অর্থব-বেদ সংকালিত হইয়াছে । অতএব 
বেদের সংখ্যা হয় চার__যজুস্‌. ্বক্‌. সাম এবং অথর্ব । 
অথর্ব বেদ আবার দুই ভাগে বিভস্ত_-ভার্গব শাখা ও আ্টাঙগরস শাখা । তাই 
গোপণ ব্রাহ্মণ অথর্ব-বেদকে ভূপ্ব-আাজ্গরো-বেদ নামে আভাহত ॥ 
(১) এতদ্‌ বৈ ভূয়িচ্ঠং ব্ৰহ্ম বদ্‌ ভূগ্ব-আক্গারসঃ (১-০-1 < 
(২) এৰ হ বৈ বিষ্বন্‌ সৰ্বববিদ: ব্ৰহ্মা যদ্‌ ভূষ্ব্‌-আর্টিগরৌ-বিদ্‌ (১-২-১২১৮) 
অথর্ব-পারিশিস্টেও অথর্ববেদকে ভূগ্ব্‌-আশ্গরো-কেক্লে বাঁলয়া আভিহিত করা 
তহইয়াছে। 
ভূপ্বু-আ্গিরো-বিদঘ্‌ গুরুমূ বৃশশয়াদ্‌ (৩-১) 
ভূপ্ব-আ্গরো-টুবদম্‌ কুব্যাৎ পর্যেহিতম্‌ (০০) 
অধ্র্ব বেদে যে দুইটি স্পষ্ট গবভাগ আছে-_একাটি শান্ত ও একাঁটি ঘোর, 
একটি ভার্গব ও একটি আম্পিরস.__সায়ন তাঁহার ভাষ্যের উপোদ্‌খঘাতে তাহা স্পষ্ট 
উল্লেখ কারিয়াছেন। 
তা আপঃ ক্কিঙ্ুপা অভবন্‌। তঠৈকতঃ ভৃগুর্‌ নাম মহার্বির্‌ অভবং। 
অবাঁশম্টাভাঃ অচ্ভ্যঃ অঞ্গিত্রা নাম মহার্যির্‌ অভবং 
অতএব বেদের সংখ্যা আমরা বলতে পারি পাঁচ _যঙ্গনসূ. খক্‌ সাম. ভাবি 


এবং আঁ্গিরস বেদ ॥ রর 
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তই উদ্যেগপর্বে ধৃতরাস্ত্রী সনব-ুক্রুত নুলিকে প্রশ্ন কারিয়াছ্েল, বেদ: 
একাটি, না দুইটি, না তিনটি. ভ্যারাটি, লা পাঁচাট ? 
আখ্দানপণ্ডমৈর্‌ বেদৈর্‌ ভাঁরষ্ঠং কথ্যতে জনঃ ৷ 
তথা চনে; চত্রর্বেদ্যস: তিবেন্যশ্চ তৃথাপাত্রে॥ 
দ্ববেদশ্চৈকবেদশ্চ্য অপ অনুঢ-শ্চ তথাপরে ? 
তেষাং তু কতরঃ স স্যল্‌ যম্‌ অহং বেদ বৈ নিজ 
উদ গ-8৩--:8১৯ 1৪২ 
কেহ বেদ গালেনই না। কেহ বন্দেন বেদ এক, কেহ বলেন দুই. কেহ বলেন ?তন. 
কেহ বলেন চার, আবার কেহ বলেন অংখ্য্‌ন অনুসারে বেদ পাঁচ । ইহার মধ্যে কোন্‌ 
বেদটি পাত কারলে আম সেই ব্রাহ্ষণকে (পাঠককে) বেদাবন্‌ বাঁলব £ 
যাহা হউক আখ্যান (৮৮৯8১8০%,) অনুসারে বেদ যে পাঁচটি হইতে পান্রে। 
তাহা অনরা তাখলান । & 
অপোরুষেয় (অলৌকিক) প্রচ্থ (হিস বে বেদ মাত্র একাটি। ন্লিতশয় একাঁটি 
অপোরুষেয় গ্রল্থ আর নাই ।  প্রাচশ্। (বজুস্‌ কক্‌ জান) ও অর্নচশন (অথর্ব) 
হিসাবে বেদ দৃইটি। বাক্য রচনা হসাবে বেদ ?তনাট। সংাহতা collection) 
হিসাবে বেদ চ্যারাট_যজুসং. ঝক্‌. সাম এবং অপূর্ব । সর্বসাকুলো গণনা কাঁরতে হইলে 
বেদ পাচাট-_বজুন্‌. খক্‌, সাম, ভার্গব এবং আঁ্গারস । 
অর্ববেদের বৈশিষ্ট্য 
বেদের সংখা! একই মনে করি [িম্বা পাঁচই মনে কার, বেদ এবং অথর্ববেন 
এই দশ্বিধ। ববিভগই তল্মধ্ো প্রবল । এক?দকে বেদ-চুয়শ (বব্দুস্‌. থক এবং সাম) এবং 
অপর দিকে অথর্ববেদ (ভার্গব এবং আঁঞ্গরস)। এই শ্বিধা বিভাগকে অবঙ্গম্বন 
কারয়াই অনন্য বভ:গ কম্পিত হইক্সাছছে।, অর্রর্ব বেলের একটা নদস্ব সত্তা আছে. 
যে জন) ইহা বেদ-ত্রয়ীর স্যহত মিজিত হইয়া যায় নাই। 
অথৰ্ববেদ হয়ত পররবতর্শ যুগের রচনা সেইজন্য ইহ র একটা পৃথক লব্ভা 
রাহয়াছে ইহা সহজেই বীঝা যায়) কিন্তু ইহা ঝ্তীতও অরথর্ববেনের অনা কোনও 
বৈশচ্ট্য অঃছে কি লা, তাহাও অনুসন্ধান করা আবশ্যক ৷ 
অথর্ববেদের একটি নাম ব্রহ্ম বেদ 
ক্ষত-বেদ-বিদাং শ্রেচ্ঠঃ ব্ৰহ্ম-বেদ-বিদাম্‌ আঁ? 
ঘক্গ-পুত্রো বাশচ্ঠো মাম্‌ এবং বদতু দেবতা 0* 
্ রামারণ--আঁদিপর্ব_৬৫ ৩ 
যাঁজ্রকগণ ব্যাখ্যা কাঁরিয়াছেন, জ্রের পৌব্রাহত্যকে অল্রর কাঁরয়া অথর্ববেদের এই 
নামকরণ হইয়াছে । যজ্ঞের পৃরোহিত চারজন. হোতা, উদঙ্গাতা, অধ এবং 
রঙ্গ; তন্মধ্যে ক্বণ্বেদ হোতার, সামবেদ উদ্‌শাতার এবং বন্রুবেদি অধন্্ুর 
অবলম্বুন ॥ এব ক্রচ্জা নামক চতুর্থ পুরোহিতের অবলম্বন বালয্লাই 
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অব্বর্ব বেদকে বলা হয় ব্রহ্মবেদ। ইহা স্বীকার্য বটে, পরন্তু ইহাও লক্ষণণায় 
যে অথর্ব বেদেই ব্রহ্মবাদের বিলক্ষণ বিকাশ । আ্্গিরস বেদের স্ক্রচ্ভস্‌্তরে 
€১০--৭) বিশ্বের মূল কারণ অথ*‘ড-চৈতনা-মান্ত তহ্ধের যে প্রশীস্ভ আছে, বেদ- 
তয়শর কোথাও তাহা প্যওয়া যায় না। জ্ঞান-যোগের উন্দিষ্ট যে নির্বিশেবে নিৰ্গুণ 
হ্ধ. বেদত্য়শতে তাহা উল্লেখ কদ্যচিৎ পাওয়া যায়। পরপ্তু আঁঞ্গরস বেদের 
দুইটি সৃক্কেই (১০-৭ এবং ৯০--৮) ক্কশ্ডের মাহমা খাপিত হইয়াছে । স্কচ্ড 
অর্থ স্তম্ভ বা খোঁটা। যিনি [বশ্বজ্রগতের আশ্রয় তানিই স্কচ্ভ বা ব্রহ্ম । ইহাই 
অথ্বর্ব বেদের ব্রহ্ষবেদ ন্যনের সার্থকতা ॥ ব্রহ্মবাদ অথর্ববেদেত্ত একট বাঁশিঘট লক্ষণ । 
অপ্র্ববেদের অপর একট নম ক্ষত্র বেদ।* প্লাজার আভিষেকের বিবরণ আ্গিরস 
বেদের একটশী সৃস্তে (৩--৪--৭) বার্ণত আছে, ইহাই “ক্ষত্র-বেদ" নামকরণের হেতু 
অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষত বেদ নামকরণের হেতু আরও গডশর 
বালিকা মনে হয়। ভ্রহক্মণের লক্ষণ ক্ষমা, ক্ষতিয়ের লক্ষণ প্রাতঘাত। কেহ: এক গালে 
চপেটাঘাত কাঁরলে ব্রাহ্মণ যীশূর ন্যায় অপর গাল পাতিয়া দেয়. ক্ষত্রিয় মুশালর ন্যায় 
তাহার দুইগলে দুই চপেটাঘাত করে । ক্ষমা-প্রধাল ব্রক্মণই বেদ-তরশীর আদর্শ. 
আর প্রাতাহংসা-প্রধান ক্ষাত্রয়ই অথর্ববেদের্ন' আদর্শ । এই ভন্য লৌকিক গলনায়া 
অরথর্ববেদ লারণ, উচ্চাটন. স্তছ্ভন প্রভৃতি ক্রুর কর্মের আকর বলিয়: কাথিত হয়। 
প্রতিঘাত-প্রধান ক্ষতিয়ের আচারের সমর্থক বিয়াই অথর্ব বেদের অপর নাম ক্ষন্য-বেদ । 
আত্ম-প্রততিষ্ঠা sclf-assertion অথর্ব-বেদের অন্তর একটি বিশিষ্ট লক্ষণ) 

ব্ৰহ্ম-বাদ ও আন্ম-প্রতষ্ঠা অথর্ব বেদের বাশচ্ট লক্ষণ বটে. পরন্তু এই বেদের 
প্রধন বৈশিন্টা ইহ জাত'য়তাব্যদ | অথর্ব বেদের সময়েই প্রাচীন আর্ঘ বাত 
হিন্দ; ও পাশ এই দুই ভাগে বিভস্ত হইয়া পড়ে । (হন্দু কৃণ্টির যহা মূল বীজ 
অথর্ব বেদেই তাহা বিশিষ্ট রূপ পাঁরাগ্রহ করিয়াছে। বেদ-তয়শীর সাধনাকে বিশ্ব- 
বাযপণ ধর্ম ৪৫. Reli৫i০৷ এবং অধর্ব-বেদের সাধনাকে ধঁজ্জাতীর ধর্ম 
বলিয়া উল্লেখ কাঁরলে বেশশ ডুল করা হইবে ন৷। . 

পহন্দ-সাধনর আদি নাম দেবযান এবং পাশ সার্ঠটনার আদ নায় পিতৃযন। 

প্বশিপিব্ুষণণের যে কম্টি পাশীশিদ তাহা রক্ষা কাত্রিল, ইহাই [পিতৃযান 
নামের সার্থকতা । অপরপক্ষে হিন্দুগল সাধনার একটা পৃথক্‌ প্রণলশ আবজ্কাত্র 
কানা লইল। এই প্রন্বার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল দেবপূজ্জা অর্দ্ছঃৎ নূর্তিপ্‌জা ৷ 
এইজন্য এই আঁভনব্‌ পল্বার নাম দেওয়া হইল দেববান ॥ জেন্দ্‌-সাঁহত্যে ইহাদেত্র 
নাম দেওয়া হইয়াছে যথাক্রমে মরৃদা-যস্ন এবং দেব-ষস্ল | মরুদা-যদ্ন অর্থ মরৃদার 
অর্থাৎ একমাত নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা । দেব-যস্ন অর্থ দেবের অর্থাৎ সাকারের 
উপাঙ্গনা। যহা নির্রাকার তাহা একটিই মাত হইতে পরে ॥। বাহন সাকার রুচি 
ভেদে তাহার [বাভন্র আকার প্রতিভাত হইতে পা । নিরাকছরোপাসলায় 
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বহনদেব-বাদের সম্ভাবনা অওকুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। 
সাকারোপাসনা যেমন দেবযানের বৈশিষ্টা, সেই:ব্্‌প ইহদ আর একটি লোশিষ্ট্য 
বর্ণাশ্রঘ ব্যবস্থা । 
মহাভারতে একটি শ্লোক আছে__ - 
কামঃ ক্রে'ধঃ ভয়ং লোভঃ শোকশ্‌ চিন্তা ক্ষুধা শ্রম£। 
সর্বেষাং নঃ প্রভবতি কদ্মাদ বর্ণে বাভদ্যতে॥ শ্াল্ত--১৬৬ ৭ 
আমর! সকলেই কাম ক্রোধ ভয় লোভ স্বারা সমানভাবে আঁভভূত হই, অতএব 
বর্ণশীবভেদের সার্থকতা কি? 
আবার এই মহাভারতেই বাঁলয়াছেন_ 
ভূতানাং প্রাণনঃ শ্রেচ্ঠাঃ প্রাণৈনাং বঁদধিজরীকনঃ। 
ব্যাম্ধমংসু নরাহ শ্রেচ্ঠাঃ নত্রেধু শ্রাচ্ছণাঃ স্মৃতাঃ ॥ 
ব্রাহ্মশেয- তু বদ্যাংসো িদাৎসু কৃতবৃন্ধর£ । 
কৃতিবুষ্ধিব্‌ কর্তবরঃ কর্তৃষ্ ব্রহ্ম-বেদিনঃ ৷ উল্যোগ-_-৬ই 
সংকর্মপরায়ণ ঈশ্বরানষ্ঠ মানুষই  ক্রোক্ষপণই) মনলবাজ্রাতির শ্রেছ্ঠ যল। 
অন্ুধাত্বের আদর্শ তাহাদের মধ্যেই পূর্ণ বিকশিত । 
সাম্যবাদের উপদেশ দিয়া গশতা বলিয়াছেন 
গবদ্যা-বিনয় সম্পন্ষে ব্রাহ্মণে গাঁব হচ্তিনি । 
শনি চৈব স্ব-পাকে চ পাণ্ডিতাঃ সমদাৰ্শনঃ ৷ । ৫-১৮ 
িচ্তু একজন ব্রক্ষণ এবং একজন ব্যাধ ইহারা উভয়ে খাঁন সর্বথা সমকক্ষই 
হইত. তবে গশতার এই উপদেশের আর কোনও প্রয়োজন থাকত লা। না উপদেশেও 
স্বাভাবক ভাবেই লোকে উভয়কে সমান চক্ষেই দেখিত । বেৰন; (1৪17৯ বিষয়ে 
উভয়কেই সমকক্ষ মুল কাঁত্িতে হইবে-_ কাহারও অন্তকরণে দুঃখ দিবে না, সে জল 
ব্রাহ্মলই হউক অথবা নিষাদই হউক । কিন্তু চেতনার (Kk॥০%৮i০{) রাজ্যে উভয়ে সমান 
নয়”_উভয়কেই সমান মর্যাদা দেওয়া চলে না। 
গীতার এই উপদেশ যান অক্ষরে পালন করেন, সেই ব্রাহ্মণ. আর গশতান এই 
উপদেশকে যানি প্রাতানয়ত পদ-দাঁলত করেল. সেই ব্যাধ. এই উভয়ে যাঁদ সর্বদা 
সমতুলাই হয়, তবে গশতার উপদেশ পালনের কোনও মূল্য থাকে না। অতএব 
ৰ্ৰাহ্মণত্বের আদর্শকে সুপ্রাতষ্ঠিত করাই যে বর্ণাশ্রম-র্যবস্থার উদ্দেশা, সেই ব্যবস্থার 
কোনও উপযোগ নাই একথা বলা চলে না। “আত্মা বৈ জায়তে পত্র- পিতার গণ 
পতে সংক্রমিত হয় । অতএব উহাকে একেবারে নির্বযঁসত না কাত্রিয়া. বর্ণীশ্রন- 
ব্যবস্থাকে সংশোধিত কারয়া লওয়া যায় কি না. তাহ [িবেচনর বিষয় । 
সে যাহাই হউক, দেবঘানে*সাকারোপাসনা এবং বর্ণশ্রব্যবস্থা আছে, ?পিতৃযুনে 
তাহা নাই। ্ 
এখন হইতে হিল্দুগণ ও পাশীগণ পৃথক্‌ পৃথক্‌ পথে চলিতে লাগলেন | 
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একদল চাঁলিতে লাগলেন দেবফ নে. একনল চলতে লাগলেন 'পিতৃষানে ॥ বেদতয়শীতে 
ধহা। অস্পম্টভাবে ছিল. সেই সাকারোপাসন। ও বর্ণশ্রমবাবর্ধাকে হিন্দগল পারিদ্ফুট 
করিয়া লইল। বেদতক্ষধীতে যাহ: স্ফুটভাবে উপলব্ধ, সেই নিরাকারোপাসন্য ও বর্ণ- 
সান্যকে পাশনীশ্সিন অকিড়াইয়া রাহল। 

অর্থববেদ এই শাখ্যাবভাগের ইতিহদ॥। অতঃপর আর্যজ্ঞাত হিচ্দৃশাখা ও 
পাশশীশাখা এই দুই ভাগে [বিভন্ত হইয়া পাঁড়ল। ইহারই নাম দেবাসুর সংগ্রাম । বেদ- 
রশরূপ সমুদ্র মন্থন কারিক্সা অথর্ববেদকে অমৃত মন্থন করা গেল। দেবগণ ও 
অস্ুরগণ  একতে আহার কারতে বসিয়া গেলেন । িকু হইলেন পাঁরবেশন কর্তা । 
পুচিভেদে পাশশগিণ গ্রহণ কারিলেন ভার্গবরস অর হিন্দুগণ গ্রহণ কাঁরলেন 
আন্িগরস রস। 
+!" প্রারম্ভে যাহা ছিল রুচিভেদ, একটি শাখার প্রত অধিক আকর্ষণ. পরিশেষে 
তহৃই হইলে বুদ্ধিভেদ, পরমতসাহক্থত, অপর শাখার প্রত ঘিন্বেষ। সুস্ব প্রাতি- 
যোগতা ক্রমে অসুস্থ প্রাতিষ্বন্দিহতায় পাঁরণত হইল। দেবগণ ও অসুর্গণ যুদ্ধে 
ম্যাতয়া গেলেন । [সব্ধৃদদকে সশমানা কারিয়া মাতৃভূমিকে ভাগ কারয়া লইলেন ॥ 
ক্‌ল ব্রমগত মাতৃভূঁম আর্ধীবশ. (জেন্দ-অইরাণাং বিজ্রো). আর্ধাকসপ (ইরাণ), এবং 
আব্ষাবর্ত (ভারতবর্ষ) এই দুই ভাগে বিভন্ত হইল ॥ এমন দিন হক আসিবে, যখন এই 
দুই দেশ একত্রিত হইয়া আবার অর্থ আর্ববিশেক্র প্রাতিষ্ঠা কাঁরবে ? 

সে যাহাই হউক, দেবাসূর সংগ্রামের যথার্থ ইতিহাস, হিন্দ; ও পার 
ঈবভেনের প্রকৃত করণ, এই অথর্ব বেদেই [লিখিত আছে॥। ইহাই অথর্ববেদের 
গৃরৃত্রের হেতু। 

একদিক হইতে দেখতে গেলে বাহা দেবাসূর সংগ্রাম, হিন্দ; ও পাশসটীতর 
বিচ্ছেদ. অপরদিক হইতে দেখিতে গেলে তাহাই জাতীয্পতার সূত্রপ্ঘত। হিন্দ্ু- 
জাতশয়তার এবং পাশশ'-জাতশীরতার প্রাথমিক পত্তন । অতএব জতীয়তাবাদশর পক্ষে 
অথৰ্ববেদ অপারিহ্যর্ব গ্রল্থ। ভার্গববেদই পাশরর আদিম জ্বাতীয সংগত আর 
আতগারস বেদই হিন্দুর প্রথম জাতীর সংগশত। ইহাই অখর্ববেদের শ্রেষ্ঠ বৈশচ্ট্য । 
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ভারতীয় প্রগতির পটভূমিকা 
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শানিবার্র, ১৪ই আযাঢ়. ১৩৫৯ তারিখের যৃগন্তর পা্রকর সম্পাদকীয় স্তশ্ভে 
“দুনশীতর বাবসা" বল্লে একাঁট আলোচনা প্রকাঁশত হয়েছে ঘটনাটা এইরকম. 
“দক্ষিণ কলিকাতায় চিকিৎসা ও অস্থ সম্বাহনের নানে স্ধ'পিত একাটি ক্লানিকে 
গোপনে পতিতাব্‌ান্তর ব্যবসা চালাইবার অপরাধে উত্ত ক্রনকের নালিক ও 
ম্ানেদারকে অধলপুর পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট ছয় মাস হিসাবে কারাদণ্ড এবং পাঁচ শত 
টাকা হিসাবে অর্থ দণ্ডে দাঁ-ডত কাঁরয়াছেন। আর তাঁহাদের এই বাবসায়ে সহযোগিত; 
করার অপরাধে তিনটি তরুণশীকে একশত ট:কা [হিসাবে অর্থদণ্ড. অনাদায়ে [তিন মাস 
শহসাবে সশ্রম ক:রাদশ্ডে দণ্ডিত কাঁরয়াছেন। ......এই প্রসম্গে ম্যাহ্ছিম্ট্রেটে অপরাধশ- 
দের সম্বন্ধে যে কঠোর মন্তব্য করিরাছেন.. তাহা; বিশেষভাবে লক্ষণশয়। তানি 
বলিয়াছেন, সং নাগাঁতকের দ্মবেশে আসামীরা স্তীলে.ক আমনাল কারয়া যেভাবে 
তাহাদের য়া পাঁততাবাত্ত কর্যইত এবং এই নারীদের ব্যক্তিগত ভ্রশীবনে অধাগাত ও 
সমাজ জ্রবনে দুনশশীতঙ্গ প্রসার ঘটাইত. তাহা গ্‌র্‌তর অপরাধ-_এক্জন্য তাহাদের 
উপর বেতদন্ড প্রয়োগই  সমশচশন হইত. তথ্/পি তাহাদিগকে সংশেখলের সুযোগ 
দবার জলাই, লঘৃতর দ-ড ব্যবার্থত হইল 1" 

সনাজের এই বে চিন্ত উপরে উদ্ধৃত হল, এ নিয়ে বদি আমাদের কোন ভাবনা 
না থাকে, তাহলে কোথায় গিয়ে দাঁড়ব আমরা ? এর গতিকে রুদ্ধ করবার পথ কি? 
অনেকেই বলে থাকেন যে সমাজের অর্থনৈতিক কঠামো যেখানে ভেখ্গে গেছে, 
মানুষকে খেতে পর্নতে দিতে বখন রাস্ট্র, সমাজ্জ, পাঁরবরের আভিভাবক অপারগ, 
সেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ যাঁদ তর লশীতবোধকে না মেনে বেরিয়ে পড়ে বা খুশশ তাই 
করতে, তাহলে সমাজরক্ষকগণ নিষেধ করতে পারেন কোন্‌ বৃস্তিতে 2 অর্থাৎ এ 
ব্যাপারের মুল কারশটা রয়েছে অর্থনশীতর মধ্যে । টিকল্তু নরেশ এই ভাবে নিছ্দের দেহ- 
মনের শৃগ্খলুকে ভেঙ্গে বোরয়ে পড়ে-ছ. আর "পুরুষ তার সংযোগ নে টাকা 
খাটিয়েছে_ এ কি শুধয আন্দরকের দিনেই ঘটেছে 2 অনেকেই বলেন, ‘গত দশ বছর 
ধারলা বসালার জশীবনের উপর দিয়া যে বিরামাবহঁন বিপর্যয়ের স্রোতে 
চাঁলয়াছে_যুদ্ধ, দৃভিপক্ষ, দাগ. দেশভাগ, উদ্বাস্তু আগমন, কালোবাজার একের পর 
এক করিয়া যেভাবে সামাজিক স্বিতির মেরুদণ্ড ভাল্গয়া |িরছে. তাহার আঁনবার্ষ 
পাঁরণাতরাপেই দৈশে বড়াতি-পড়াতি নরনারশীর সংখ্যা অসম্ভব বাড়িয়া গিরছে। 
জশীবনধারণের  অনাঁতক্রমন্দর তাঁশাদেই ইহরো আক্র অন্যায় ও অনাচারের পথে পা 
বড়াইয়াছে।' যুদ্ধ. দুর্ভিক্ষ. দাগ, দেশভাগ শ্রস্ভীতিতে এ সকল ঘটলা বর্তমানে 


০ উচ্জবল ভারত [ওষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


কিছুটা বেড়ে যেতে পারে, কিন্তু এই কি এর মস্ত বড় কারণ? ১৮১৪ খন্টান্দে তাঁর 
মিসেস ওর়ারেল্‌স্‌ শ্রফেসম্স্‌ নামক নাটকের ভূমিকায় বাপনভ শ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 
শিজজ্ঞাসা কারি স্বতন্ত্র উপ জন যর আছে, সে নারশ যতই কামুক হোক, কখনো দক 
গাঁণকালয়ে নান লেখায় ৯ তিনি লিখেছেন, -.....পাপ সেই সমাজের, যে তার জশীবনে 
এই দদাট মাত্র পথ খোলা রেখেছে কারণ তাকে বাছাইয়ের সুযোগ দেওয়া হয়েছে 
স্বনশীত আর দুনশীতর মধ্য নর, দুরকমেক্ নৃনশশতর অধ । বে মআনৃষ বোঝে না 
যে অনাহার, অতি পারশ্রম, রোগ, অপািচ্ছান্বতা বেশ্যাবৃত্তর মতোই সমাজ বিরোধী, 
বাতির দুর্ভ1গ্য নয়, জাতির অপরাধের ফল-_ে ভেন্রভাষায়ই বাল) অতাল্ত আত্ম- 
কোন্যিক বান্ধ ।' 

, অপরাধ যে বান্তি বশেষের নয়. অপরাধ যে সমগ্র ভাবে সমাজের এতে সংশয় 
নেই এতটুকু ॥ তাই বে কেন পাপের জ্রনাই হোক না কেন, কেন বাজ্তকে অথবা পাপ 
বারা করে এমন কোলন দলকে গালাগাল দিয়ে কোন লভ নেই এ কথা যারা ন; বোঝেন, 
তাদের সে কথা বোঝাতে সাাহাত্যকরা যে কোন ভষে.তেই চেঘ্টা করন আপাতত নেই। 
কিন্তু আমদের জিজ্ঞাসা এই যে, ৯৮১৪ খ্ট/.ন্দ বার্পাড শ মিসেস ওয়াজেল্স্‌ 
প্রফেসল্স চিশোছিলেল, সে সময় ইংলন্ডের তথা প্াথঘিবীর অর্থনৈতিক দুরবদ্থায় 
পড়ে নারশকে যাঁদ পাঁতিতাবৃন্ডিঞজ অ'শুয় তে হয়, তবে সে অবস্থা আক্রও তো প্রায় 
সেই রকমই রয়ে গেল__অর্থনৈতিক সামশ্মিক সাম্য তো আজও আসল না. অ ও 
বলতে হচ্ছে 'শবনধারণের অনাততরমন'য় তাঁগদেই ইহারা আজ অন্যায় ও অনাচারের 
পরে পা বাড়াইক্সছে'. তাহালে কবে অর্থনৈতিক সাম্য আসবে সেই ভরসাতে ও সেই 
অপেক্ষাতেই কি একে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকতে হবে কিম্বা এটা শৃত্দ অর্থনৈতিক 
সমস্যাই নয়, অন্যান্য ভাবের বা চিন্তাধারার আন্দোলনও এর শ্রাতকারের জন্য দরকার 
_ একথা ভেবে দেখতে হবে 2 অর্থনৈতিক সমস্যাই যদি এক এবং একমন্র কারণ হতো 
তাহলে মিসেস ওয় রেনের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান যোদন হয়ে 'গরযোছল, 
সেদিনও সে এ বাবসা ছাড়লো না কেন? আর সার জর্জ রুফুটস্‌. ডিউক এব 
বেলছ্রোভিয়ার বা আচ্শীবশপ অব ক্যান্টারবা?ত্ই বা এ ব্যবসায়ে টাকা খাটয় কেন 2 
তাদের কাছেও ক মাত দুটি পথই খোলা ছিল্চ ? দুনশশতি অথবা অনাহারে মৃতু। ই 
অর্থনশৃতির কৈফয়ৎ মিসেস ওল্ারেন ?দকস্লোছল বটে কিন্তু কন্যা ভিভি যখন তার মাকে 
দজ্রজ্ঞেস করলে, 'তেম য় তো আর বাবসা না করলেও চলে, তবু এখন তুমি চালাচ্ছ 
কেন ?' তখন মিসেস ওয়রেন অনেক কথ্যর মধ্যে সোভ্রাসীজ ব্রেবাব দেয়. “...এ ছাড়া 
দক-ই বা আম করব বলো? যা করছি তাই আমার ভালো, এর্ছী আমার পোষার, আর 
ণকছু আমাকে দিয়ে হবে না! ধর আমি লা হয় ছাড়ুল:ম, আর কেউ তো করবে, তাহলে 
আমার করতে দোষ ি ই আর তা ছাড়া এতে টাকা আসে অনেক, আর অনেক টাকা 
আমার ভাল লাঙ্বে॥ না, আমি অনেক ভেবে দেখেছ, এ আমি িছনতেই ছ.ড়তে 
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অঘ, ১৩৫১৯] ভারতায় প্রগাঁতির পটভ্মক। a> 


ভাঁভ যখন ভ্রেনোছিল যে এ পথ নিতে হয়োছল তার মাকে অনাহারের 
মুখোমদখশী দাঁড়িয়ে, তখন ভাভর অন্তঃকরণ তার নাকে ক্ষবা করে নিয়োছল। কিন্তু 
আদ যখন তার মায়ের ব্যস্কে আছে একটা মোটা রকনের অলক, তখনও যখন তার মা 
এই ব্যবসাই চালিয়ে যাচ্ছে, নিত্রের জ্ীবনের ওপর দিয়ে নয় কেবল, বহু মেয়ের 
সর্বনাশ করে, তখন আর তকে ক্ষমা করতে পারা ভিভিত্র পক্ষে সম্ভব হলো না। 
মাকে সে বলেছিল, ‘হাতের নূঠোয় পেয়ে আমই বোধ হয় একমন্র মেয়ে যার তুম 
সর্বনাশ করান ্ 

তাই প্রশ্ন, এ কি শুধু অর্থনৈতিক সনস্যা? শতবর্ষ পূর্বেও এ চলেছে, 
আজও চলছে__টাক:র অংক যখন ব্যচ্কে বেশ ভারণ হয়ে দ্রমে ওঠে, তখনও মানুষ 
এ বাবসা ছাড়ে না । কোনদিনই যদের অনাহার বা অর্ধহারের মুখ দর্শন করতে হয় লি. 
তারাও এই ব্যবসায়ে টাকা খাটিয়ে বেশ নিন চালাচ্ছে_-তাই একথা স্বতঃই মনে হয় 
অনাহারেই কি এর একমাত্র করণ ? আজকের যারা তথ্যকথত 'ক্লুনিকে গিয়ে নিজেদের 
দেহ মনকে শিথিল করে দিচ্ছে__যে শ্রসা যুগান্তর উল্লেখ করেছে_-তারাও দোহাই 
নিচ্ছে বটে এ অর্থনশীতিরই । অনেকেই ত! সমর্থন করেও থাকেন । কিন্তু আময়া স্পষ্ট 
করেই বলব ব্র্গাডাশ যতই বলুন না কেন যে স্বতন্ত্র উপার্জন থাকলে কোন নারশ 
পাঁতিতালয়ে নম লেখায় না. একথা কোন মতেই মেনে নেওয়া বায় লা যে, পর্ব যখন 
নারীকে দিয়ে অসামাজিক কান্দ কাঁরয়ে য়ে অর্থেপার্জন করে আর নারশী বখন 
শনভ্রের দেহ-মনকে এমাঁন করে শিথিল করে দিয়ে অপরের হাতের ক্রগড়নক হয়ে 
দাঁড়ায়, তখন তার মূল শুধু অর্থনশীতিতেই ; ত্র মল আরও গভীরে । 

অনাহার আর মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মানুষ যদি অসামাজ্রক কাজ করে, 
তবে সেটা হয় সামাঁয়ক আপংকালশীন বাবস্থা, কিল্তু কোন স্থায়ী ব্যবসা যখন বহুকাল 
ধরে চলতে থাকে তখন বোঝা যায় ভিতরের কোন দুর্বলতার সুযোগই আত্ম- 
প্রকাশ করছে অর্থনীতির মুখোশ পন্তর'। মুত্র মুখে দাঁড়যে কোন কাছ করা 
আর সে পারবেশ যখন বদলে যায়. তখনো তা-ই চাঁলয়ে যাওয়া--এ দুইয়েতর মধ্যে 
ব্যবধন যে অনেক। এক পাঁরবেশে কে মেলে নেওয়া চলে, ভিন্নতর পাঁরবেশে 
তা" একেবারেই অসম্ভব । উপনিষদ লিখছেন, দুর্ভিক্ষের সময় অদ্য খাওয়া চলে_ 
সত্ৰ দিচ্ছেন 'সর্বাদানু সতশ্চ প্রাণাতায়ে তষ্দর্শণাৎ' ব্রহ্মস্‌ত্র । প্রাণের অতায় উপাদ্থত 
হলে আলুষ যে কোন অঙ্ম গ্রহণ করতে পারে । দুা্ভক্ষের "বরে বসে থরে থরে 
সজ্ঞানে দোকানের কাঁচ ভেঙ্গে খাবার খেয়ে জশকল বাঁচানোই তখন ধর্ম । সেখানে 
নাতি-ধর্ম রক্ষা করেফ্চুত্যু বরণ করা ক্লৈবের লক্ষণ বৈ কৈ। দেহ-মন-শ্রাণের যে 
লমনধর্মশশল্ভা থাকলে মানুষ যে কোন অবস্থার মধো দিয়ে উতরে এসে তার 
অ.ত্মধর্নে স্থিত হতে পারে, সে নমনধর্ম জীবিত মানবের পক্ষে টিনতাল্ত প্রয়োজন ॥ 
কোনমতে কোন অবস্থাতেই যে মানুষ নিজের পাঁরাচত চলার ধারাকে বদলে নৃতন 
পথে চলে নিজের স্বধর্ম রক্ষা করতে পারে না, সেই জড়ধমর বান্তি তথা আত 
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জশীবিত নেই. সে মরে গেছে। 

কিন্তু এতো গেল বিশেষ অবস্থার কথা-_বিশেষ আবেষ্টনে নিজেকে মানুষ 
দক করে পার কাঁরয়ে নেবে তারই নিশানা । কিন্তু এত্র নিদিল্টি সন রেখা দুভাবে মেনে 
না নিয়ে একে চলতে দিলে সমানে লে নুষা সমাজ থাকবে লা, একেবারে পশুর সমাজে 
নেমে বাবে, একথা মনে না রাখলে নিক্রেদেরকে আমর! রক্ষা করব কেনন কর ? 
শুধদ অর্থনৈতিক নয় বলেই যে কোন সময়ে হে কোন অবস্থার নারীকে লয় পুরুষ 
তার গ্রবার্থপর উল্দেশ্যকে সম্যধন কাহয়ে নিত পারে, আর লারীও নিজেকে এমনি 
করে বল দেয়, আর তা অপবক্দলশন সমায়ক বাবস্থা নয়. ত! দাঁঘক্যল ধরে চলে 
অ:সতে পারে । বার্ণাড'শ বখন লেখেন. “মিসেস ওয়্যুরানের কাহনশর্তে চোর কোন 
ব্যান্ত নয়. সমাদর" 'ি:সস ওয়ারেনেন পেশার পাপটা [মিসেস  ওয়ারেনের এ বাড়ে 
চাপাতে পারলেই ইংক্ষেক্র সমাজত সবর চেয়ে নিশ্চিন্ত হয়। আমর নাটকের গোটা 
উদ্দেশ্য হল এই বোকাটয ইংক্রেজ সমজেরই ঘড়ে চাপ নো. তথন সমাদর এই 
চোর্য'বৃত্তি কেবল অর্থের ভাগ আজ্ভসাৎ করতে নর। অধিক, নর্যালা. সশ্মান 
প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রেই নারীকে সমান্র যে মূলা দিয়ে রেখেছে. এই সনচ্ত প্রতিক্তির্য- 
শীল ঘটনার মূল অনেকখ্দান আছে সেই সামাক্তক ব্যবদ্ধ্যর অন্তর:শে, ভমাদের 
বন্তব] এইটেই ॥ তাই আজ জ্রীবন সম্বস্ধে_ব্যান্তগত জীবন ও পরদপারের সঙ্গে সম্পর্ক 
নিয়ে সমন্টিজশীবন__এই উভয় জশীবন সম্বক্ধেই নূতন ধাক্ল।র প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । 
মাকে ভি ক্ষমা করতে পারেনি । নিজের জ্রশবনে সে বে পথ নিয়োছিল সেটা স্বভাব 
নয়. সেটা প্রতিক্তিরার ফল সন্দেহ নেই এবং তাহ মার মত মালুধকেও বে ক্ষন: করার 
মত স্তর আছে তা ভিভি না জানলেও যে জাগার দাঁড়িয়ে সে তার মায়ের পথ থেকে 
নিজে জশীবন পথ আলাদা করে নিতে বাধা হয়োছল, সেইখানে আছে একটা নূতন 
জশবনধায়ার ইণ্গিত। ভিঁভ বলছে নাকে, “কুসংস্কারকে, নশীতিবাদকে তোমার চেয়ে 
আমি যে খুব বেশশ মাল তা ভেব না। তোমাক চইতে বরং কমই হবে তবে সচ্তা 
ভাবালুতার নিঃসন্দেহে আমি তোমার চাইতে কম বাই। সমাজে সৌখিন নশীতবাদ 
যে নিছক একটা ভশ্ডাঁম এ আম ভালো করেই জানি; আর এ জ্ঞান তোমার কাহ 
থেকে নিয়ে বাকি জীবনটা ফাসানেবল মাহলার মতো টাকা ভীত, একটা মেয়ে 
যতটুকু অপদার্থ আর বাজে হতে প্যরে সেই রকম একটা কিছু হয়ে, নিন্দের কাবা 
একাঁটিও না শুনে, অনারাসে বেড়ে থাকতে পারতাম । ফিম্তু অপদার্থ হলর আমার 
সাধ নেই ৷ পাকে পার্কে আমার দরজশব্র, আমার ঠফটন ক জীবন্ত বিজ্ঞাপন 
পাঞ্জা কিংবা শো-কেশ ভঙ্গীত হীরের জোৌলুবে তাক লাশিজর অপ্পেরাতে বসে হই 
তোলা-__এ সব আমর ধাতে সইলে লা। - 

মাকে ক্লঢ় কথা বলে ভিড ভাল করে নি. তবু ফাসানেবল মাঁহলা না হতে 
চাওয়ার যে মনোব্‌ত্তি তারই আধ আছে পন্যের হাতের পুল হয়ে পড়ে দেহ 
মনকে শিথিল হতে না দেওয়ার পথ । অর্থনশীতির বারাঁ-দোহাই দেয়, তাত্রঙএ কথাটা 
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ভুলে গেছে যে শাড়ী গয়না পরার কংবা একট; লাভং প্টা-ভার্ড বলায় রাখতে 
চাওয়ার মনোব্‌স্ত, পাঁনশ্রমীবমখতন ও অনায়াসে দিন কাটানর নোবাত্তই অনেক 
খানি হদেই যে কোন কাজ বান হিসেবে গ্রহণ করার পেছনে প্রেরণা জেগোর ॥ এর 
ওপারে আছে সস্তা ভাবালডতা । এ গুলেই যে অপরের হাতের ক্রশড়নক করে তোলে 
বেয়েদের_ মেয়র। এ বাটা জালে না । মেয়েরা বাদ জতশুষ্ধ সতাক'রের্র কম হতো, 
অসামাছক বৃত্তি গ্রহণ করার আগে নিজেকে বাঁচয়ে রূখবার চারদিকে অ:র ক পথ 
আছে, দিিজেকে কতখানি নাই [চত লা করে মনূয্যোচিত করে তুললে অনেক 
দৃ্জাশ্যের দায় এড়ানো যায়, এ যাঁদ তারা জানত, তবে অসামলজক বৃত্তি গ্রহণ থেকে 
অনেকখ্াঁনিই নিজেদেরকে তারা বাঁচতে পারতেঃ। পত্ডরর ক্বারা চালত হয়ে হয়ে 
মেয়েদের অ.স্মশাস্কি এমনই বৈশ্রীভব নষ্ট হয় গেছে যে তারা এত লক্তাজনক ভাবে 
সচ্ত। হয়ে যেতে পেয়েছে ॥ 

যে সময়ে সমাজ্জ মেয়েদের দন দুটো পথের বেশশ খোলা রাখে না. যখন হয় 
তাকে স্বামীর ঘর করতে হয় নয় তাকে অসানাজক বৃত্তি গ্রহণ করতে হয়_মাঝখানে 
আর কোন পথ থাকে ন্‌, সে সনয়টা মেয়েদের বড় কঠিন সময় । কিন্তু স্বামীর দত্ত করব 
না. অসামাজিক বযডিও নেব না--এমন কঠিন পণ করে কি বের হতে পারে না কেউ 
পথে? নারী স্বঁ্দ মানুষ হয়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই এমন 'ব’লব বুকের মধে। নিয়ে 
মেয়েছেত্ পথে বের হয়ে পড়া উিত ছল । আদ্র ইচ্ছে করে না হ:লও কালের গাঁতকে 
মেয়েদের সামাদ হশিবনধারণের ছলনা বহু পথ বের হয়ে গেছে । আজকের এই খোলা 
“বাতাসে অর্থনৈতিক দুর্গত যতই থাক. দেকে্। যাঁদ একটা দৃঢ় মনোভাব ও সুস্থ 
প্রয়োজন হয় ন'--এ কথা জোর করে বলা চলে? সমাজ্ঞ যে সময়ে তাদেক্। সামান্যতম 
স্খথজনের জ্রন্যও তাদেহ পাতিতা বলে ত্যাগ করেছে, সে সময়ে মেরেন্রা বে এ পথ নিতে 
বাধা হয়েছিল তার পেছনে অর্থনশীতির ক:রণই ছল না। পরেত্র বাড়ীর গৃহিণশীপনা 
কর! ছাড়। নারীর সামনে তখন আর পথ নেই, অথচ সামান্যতম ভরুটিতেও সমান্জ তাকে 
গহণ হওয়ার সৌভাগ্য থেকে চিরকজের মত বণ্ডত করেছে. তখন সে নারীকে তো 
*সমাজই পাঁততবৃ্তর মুখে হাতে ধরে ঠেলে দিয়েছিল ; তার পেছনে তো অর্থনীতির 
কারণ ছল না। 

মাক, জাজ দেখতে পাচ্ছি আজকের দিলে মেয়েরা যেখানে এসে দাঁড়য়েছে, 
চসঘানে তার সামনে যত নটি পথ নেই--অনেকখানি মুস্ত আকাশ তার মাথার ওপর 
- দেখা যাচ্ছ । বিশু আজও দাসত্বসুলভ মন্যেব্াত্ত থেকে নিজেকে সে মুক্ত করতে 
পারে নি। *্ জন্য চাই একটা উদার বলিষ্ঠ ও সমাগ্রক জীবনচেতনাবোধ মেরেদের 
সামনে তুলে পরা । অসামাজিক বৃত্তি গ্রহণ করে মেয়েরা কি জল আছে ১ অর্থের 
স্বাচ্ছন্দা কলে এ বেহসনের শিথিল ব্যবহার নিয়ে নিজের সশ্গে নিজেকে তার 
প্রাণপণ লক্ষাই কযতে হচ্ছে নাঁপিক ১ উত্তন্ত দেহমনের শ্রদ্ভিতে তাদের যে অবদ্থা 
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হয়, তা সুস্দর তে। নয়ই, সে্াসতজনকও নয়। 

আজ্জকের নেয়েদের সামনে যাঁদ একটা বাঁলচ্ঠ, সৃস্থ ও উদন্যর জীবন-চেতন- 
বোধ তুলে ধরতে পার, তা হজে আপবকালশন বাবস্থা হিসাবে দামারকভাবে কেউ 
যাঁদ অসন্যাঁজক ব্াল্ত নিতে বাধ্যও হয়ে থাকে, তব্‌ তার ফেরবার পথ বা প্রবৃত্তি বধ 
হয়ে যায় না। মিসেস ওয়ারেন যখন ফিরতে চায় না. যেমন চার না আক্রকেরও বহু 
মেয়ে. তখন বুঝতে হবে জীবনের মূল থেকে পৌন্দর্যবোধ ন্ট হয়ে শ্যেছে। স্বাধশন 
হওয়া বা প্রগাঁতর মোহে এবং অর্থনশীত সমাধানের অজ্যাগ্রহে কতকগ্যাল কথা 
আমরা বিস্মৃত হতে চলোছি যা আমাদের [বিপদে ফেলছে। নারীর দ্রেশবনকে, তর 
সমস্ত দেহমনকে ধা কেবল [বাঁক্ষ”ত করেই নিচ্ছে, কোন সংগঠনই যার ফল নয়. 
এমন কোনো চল:.ফেরাকেই স্বীকার করে নেওয়া বাবে না। কোনো একটি ঘটনাই 
জ্রীবনকে নম্ট করে দেয় না সত. কিন্তু জীবনকে যা (স্থাতি দেয় না. যে গতিবেগ 
জীবনকে সুন্দর করে না, উদ:র করে লা, কম্টসাহকু, পরশ্রমী করে না, অবার কমনগর 
ক্ষমাশীল করে' ব্যস্টির সাথে সমান্টত্র যোগসাধন কাঁররে দেয় না. সে গাতিবেগকে যেন 
না আমরা জশবনে বরণ কাত্র। আজকের মেয়েরা যখন বাইরে পথ পেল. তখনই তদের 
জ্বানান দরক র যে. বাইরেটয সতা ক্চ্তু উচ্ছৃঞ্খলত; সভা নয়। জশবনের স্বিতি ও 
গাঁতি উভয় দিককে মিলিয়ে যে সামাগ্রক জশবন-চেতনা তাই-ই আজ্ঞকেত্র মানবের 
একমাত্র স্থাতভূঁম-_-এ কথাটা ঘট মেয়েরা উপলব্ধি করতে পায় তাহলেই অসামাজিক 
হবার প্রবাস্তও খেনন কমে যাবে. তেমনি 'গস্লে পড়লেও ফিরে আসবার প্রবৃত্তি তার 
নষ্ট হয়ে যাবে না, পথও থাকে আসবাও্র। ফিরে অ;সবার প্রবৃত্ত যখন মান্য হারিয়ে 
ফেলে, ব্যন্টি বা সমষ্টিয় মৃত্যু সেইখালে। 

তাই মেয়েদের অসামাজিক বৃত্ত গ্রহণের পশ্চাতে অর্থনোতিক খোঁচা যতটনকুইী 
থাকুক না কেন. বহু বাধা নিবেধের অন্তরালের ভ্রশবনঘাপন থেকে বাইরে: এসে স্বাধশন 
হওয়ার ইচ্ছা অণ্চচ অপরের হাতের ক্রীড়নক হয়ে থাকার যে দীর্ঘকালের অভ্যাস, 
তারও হাত থেক মুক্ত না হওয়ার একটা প্রাতক্রিয়ার ফল এর জ্ঞন্য অনেকখানিই দায়ী 
একথা অস্বশকার করবার জো নেই । আর ভার সঙ্গে আর যা যুক্ত হয়েছে তা আগেই 
উল্লেখ করে এসেছি-শ্যাড়ী গন্য পরার কংবা একটা তথাকথিত “লিভিং স্টাপ্ডাড” 
বজ্জায় রাখব, পারিশ্রমাবমুখতা ও অনায়াসে দিন কাটানোর মলোবাত্ত আর তার সঙ্গে 
যুক্ত হয়েছে সস্তা ভবালৃতা ॥ এই সব মিলিয়ে আজকের এই যে সমস্যা, এর সমধল 
এ কারণগাল দূর করবার নলেই দ্রয়েছে_আর ররেছে গোড়া থেকে একটা বলিষ্ঠ, 
উদার, সুস্থ ও স্যম্দরতর ভ্রীবন চেতনা বোধ মেয়েদের সাননে তুলে ধরার মধ্যে 
সেই সঙ্গে চলুক অর্থনৈতিক সামা আনবার প্রচেষ্টা । মেয়েরা সুস্থ হেঁক. পুরুষের 
তাকে যথেচ্ছ ব্যবহার করবার ক্ষমতা তার ওপর থেকে দ্‌র হোক. এইটেই বসাক 
মানুষ ভিতরে ভিতরে চাইছে ॥ 


বাঙলার মানব ধৰ্ম্ম ও বাউল 


আচার্থ ক্ষিতিচ্দোছন সেন 


ধর্ম এবং দর্শন একই ভ্রানষ। দর্শন হচ্ছে বাইরের মতঃমত-_এই মতামত 
জশীবনে গেলেই হয় ধর্ম । আমাদের দেশে দর্শন দুই ধরায় হয়ে এসেছে। একটি 
বড় বড় পাঁ-ডতদের, অপরাঁট নিক্ষব্র মর্খথদের । আনি এই মুর্থদের বারাটির কথাই 
বলব ॥ এই পর্যায়ে হচ্ছেন মধচয্গশয় সম্তর। এবং বাস্গলার বাউলরা। দেহ কথা 
আলোচনা করলে অব.ক হয়ে ভাবতে হয় যে. নিরক্ষররা কি করে এই ব্ুকম সব সত্য 
ও তত্ত্বের কথা বলে। ভারতে বাইারের গবাভল্ব জাতির সংক্কতি এবং ধর্মের সঙ্গে 
হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলন হয়েছে. কক্তু মুসন্সম:নরা যখন এলেন তাঁদেন্ন সঙ্গে 
মিলন করে কে? অনা সব ক্ষেত্রের মিল পাণ্ডিতরা করছেন; 'কম্তু এখানে পণ্ডিত 
ও কদম দ্বল্ত্ব। তাই নিরক্ষরারা এলেন এিয়ে। তাঁরা বললেন, অমরাই মেলাব । 
তাঁরা বললেন খে. এটা পাণ্ডতদের কাজ নয়. কারণ "ইট ইটা আগ লংগে' আর্থাং ইটের 
সঙ্চো ইটের সংস্পর্শে আগুন ভ্রলে আর কাদায় কাদার মিলে যায় । অমরা অশিক্ষিত 
কাদর মত, আল্প পাঁ-ডতরা লিখে পড়ে ইটপাথর হয়েছেন. তাদেত্র হৃদয়ে প্রেম নাই । 
কবীর বলেছেন আম কাশজ কলম চাই না--সহুজ দৃষ্টি চাই । 

কি সহক্ষ দূম্টি ছিল এই সচ্তদের । পাঁণ্ডতক্লা কবরকে [লজ্ঞসা করলেন 
ভগবান দ্বৈত কি অশ্বৈত। কবশর পাঁ-ডতদের জিজ্ঞাসা করলেন ভঙ্গবনের গুণ সত্তা 
প্রভাতি কিঃ পাঁণ্ডতর্য বললেন, তিনি সবেরই অতীত । তখন কবশর বললেন বে, 
ভগবান যখন সবেরই অতশত তখন সংখ্যারও অতত। তান সব পার হয়ে শুধু 
সংখ্যায় আটকাবেন কেন 2 পাণ্ডিতক্লা আবার কবরকে জিজ্ঞাসা করলেন, রক্মকে 
পাবার পথ কি? কবশর বললেন তাঁকে পাবর পথ নেই. কেননা পথ আঁকতে হলেই: 
দুরত্ব থাকবে। দর না থাকলে পথ বক? “দুর নোৌহ ত পল্থ নোহ'। রক্ষতে 
আমাতে দূর নেই বলেই পথ নেই! আমাদের বাউলরা বলেছেন িতত্রে আছেন বললে 
জগৎ লজ্জা পারে, আর বাহিরে আছেন বললে মিথ্যা কথা হয়। তিনি ভিতর বাহর 
দুই লিরল্তর। কাগজের যেমন এপিঠ ও1পঠ নিয়ে কাগজ হয়, সেইরকম 'তাঁনও | 
'এপিঠ গাঁপঠ উল্টো কথা দুয়ে সিলে সাতা কথা" । 

আমার বাঞগল7র বাইরে জন্ম এবং সেখানেই মানস: কাজেই বাউলদের কথা 
কিছ: দ্ৰ'নতাম না। কাশ*তে আমার সর্বপ্রথম আলাপ হর নিতাই বাউলের সঙ্গে । 
সে নিরক্ষর ছিল; গকল্তু এমন বিষয় নাই যে সে বুঝত নাং সে বলত "বা মালষ 
. পেশোছলাম'। এরা মানুষে ভ্রচ্ষ দেখেছেন । এই মানূষ-ধর্ম ভারতে আঁত পৃরাতন। 
'মহ্‌ভারতে ভপদ্মদেব বলছেন, ' মানুষ শ্রেম্ঠতরো হি. কিনি ॥ চশ্ডীদাসের 
“সবার উপরে মানুষ সত্য' ত সকলেই জানেন । নিতাই বলত মালদবকে পেলেই তাঁকে 


৫৬ উচ্জবল ভারত [৬্ঠি বৰ্ষ, ১ম সংখ্যা, 


পাওয়! হবে। এই নিতাইয়ের স্গে আলাপের পারে বাউলদের "সম্বন্ধে খেয়।ল হল। 
এর পতন আমার স্বদেশ ঢ.কা জেলায় সোণারং আসি এখানে প্রানের কৈবতদের লুরু 
দাস; বৈরাগখর সত্যে আলাপ হয়। পত্রে কৃষ্ণকান্ত পাঠক. যাঁর গান “যাঁর রূপ নাগরে 
ডুব দিয়ে সে শোর হয়ে:ছ' ও তাঁর দু্‌ই শিষ্য বল্রভ আর দুষ্দভের সং্গে পাঁরিচয় হয় ॥ 
এরা দুজন ছিলেন জাততে কৈবর্ত॥ অতি সাধারণভাবে থাকতেন-_-প্রথমে িছুতেই 
ধরা দেন না--সত্যাগ্রহ করলাম-__তখন একদিন রাততে পদ্নার চরে বসে এ'রা ভিতর 
খুলে দিলেন। এ'দেক্স গুর্‌ কৃষকান্ত এদের সম্বন্ধে বলতেন--আমি ঠাকুর ঘরের 
তামার পাত্র আর এ'রা (বারা) হলেন ঠকুরের চরশপপ্ম। দুভ্র্ড বললেন, তাঁর 
দশক্ষা কন্যা কছে। একমাত্র কন্যা অল্পবয়সে মারা যায় তখনই চোখ খোলে ॥। আমন 
এক পয়সা দিযে তর বিনিময়ে হিসাব করে ক্দিনিষ নিই. আরে এমন নহাম্‌ল্য বন্তু 
তাকে দিয়ে বিনিময়ে ?কছুই নেব না? স্তনের বানিময়ে দরজা খুলল। তাঁদের 
এক গন শুনলাম কন্যা= গৃতুযু লিয়ে, কি অপূর্ব নু্টিভাঁঞ্গ-__ 
"তুই ছাল তাঁর চরণের ফুল 
বি তাঁর পুজার সময় হইয়াছে । 
তুই ছিলি আমার ঘরে 
আভায় শেভায় গন্ধে ভরে 
(আমি) ভেবেছিলাম আপন করে 
এখন বাহার ধন সেই লইয়াছে । 
ফুলে গেল হইল না ফল 
কেন কেদে মার বিফল 
(এখন) শ্রীচরণের চরণকমল 
দেইখা আম;র সব সইহাছে। 
তেমার রতন দাসীর ঘরে প্লাইখা ছিলে 
ক্ষণেক তরে 
ওশ্যো প্রোমর িহ্ধ প্রেমে বিন্দু দাসশ 
অজ সব সইপাছে। 
. [এই গানখানি শ্রীমতগ সুধা নব্দশী ও শ্রীশাশ্তিদেব ঘোষ গাহিয়া শোনান ।' 
এরপর হঠাৎ আর একন্ঞন বাউলের গান শন একদিন, তাঁর লাম গগন । গান 
শুনেই তাঁর সম্পে দেখা করব.র জন্য ইচ্ছা হল- শুনলাম তাঁর বাড়ী 'শলইদহে ॥ 
চললে সেখানে । সংঞ্গে দুজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেনল। সেখানে গিয়ে 
" শুনলাম তিনি মারা গেছেন । পরে খোঁজ নিয়ে তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাম । 
তিনি একজন মাক ॥ আমার এক সম্গা একে জ্রন্ঞাসা করলেন. গগন এত অল্প বরসে 
মারা গেলেন কেন? সেই ম'ঝি বাউল জ্রবাব দিলেন. তাঁর জশবনদশপপ তেল ও 
সলতেতে পারিপণহি ছিল; কিন্তু তানি নিটামউ করে আলো জবালেন নি--ক্রেবলে- 


অত, ১৩৫৯। বাংগলার দানব ধর্ন ও বাউল ca 


ছিলেন এক সঙ্গে অনেকগর্ণল সলতে দয়. কাজেই তেল তাড়াতাড়ি ফহারয়ে গেল। 
দেখুন অজ্ঞ মাঝির দার্শানক জ্ঞান! 
গগন বউল ছিল একজন ডাক হ'য়করা। তাঁর একট! শান ছল "ঘরে ঘরে 
বিলাই চিতি--অ মার চিঠি পাব কবে'। 'ড.কঘর' নাটকে এর অনেক প্রভাব আছে। 
অনেকে 'ডাকঘরে'ব তত্ব খুলতে জ্ার্মাণ'ী. ফ্র।*স যান : িল্তু ন্‌ল-তকত্তু এখানে ॥ ললনের 
আর একখানা খুব চালিত 'নে__ 
আমার মনের মানুষ যেরে 
কেঘায় পাব তরে 
(হায়রে) সেই মানুষে তার উদ্দেশে 
দেশ-বদেশে বেড়াই ঘুরে। 
কাশশ থাকতেই বাউলের সঙ্গ করার জ্রন্য কেন্দীজ আসতাম. পরলে শতি- 
ননকেতন এসে প্রতোক বছরই যেতনম। একবার খোঁজ পেয়ে দন ঠাকুর, অন্তত 
চকুবতর্গ, নেপাল রায় প্রীত আমার স্ নেন! সেবার এখানে নিত্যানন্দ দাস নানে 
এক বিখণত বাউল এসোছ্িলেন। তাঁর একটা গান 'পাতকশী চরণ রেণু শোভে তেম'র 
শায়'-_ক সাহস আর ফি ভাব দেখুন ॥। কাঁবগৃরু স্রবান্দ্রনাথ এই গানটির ইংরাদেশ 
করেছেন $ ‘Dust kicked hy sinners adore Your ody". দিনের বেলায় 
নতানন্দর গান শুনে র:তে আবার তাঁর জমায়েতে গেলাম ; তখন তান কর্লান্ত--হাঁরদস 
বলে আর একভ্রন বাউলকে ডেকে পাঠালেন । হরিদাস এসে আনেক গান গাইলেন । এক- 
বার আমার সঙ্জাগ নেপাজ বাবু তাঁকে িজ্ঞ/সা করে বসলেন আপান গেরুয়া পরেন না 
অমাঁল হরিদাস গেয়ে উঠলেন-__ 
ভিতরে রস না হইলে কি 
বাইরে কি রে রং ধরে, 
ফলে {ক অমৃত নামে 
বাইরে তরে রং করে"? 
নেপাল বাবুকে নিষেধ করা সত্তেও তিন প্রচ্ন করে উঠলেন. তোমার গুরু; কে? 
অমানই হরিদাস বলল. খে প্রেরণা দেয় সেই আমা গুরু । গরু ত ২৪ জন আছেন, 
কাকে বলব ? অমানই সে গেয়ে উঠল-_ 
"আক গুরু, পাঁথক গু, গৃ্‌রৃ অগণন. 
গুরু বলে কারে প্রণাম করাব মন ? 
গরু যে তোর বরণ ভালা 
গুরু যে তোর মরণ জালা 
গু যে তোর হৃদয় ব্যছ্য 
যে ঝরায় দু’নয়ন'। 
নেপাল বাব আব:র প্রশ্ন করে উঠলেন, কবে তোমার দাঁক্ষা হয়েছে ? হারদস গেয়ে 


৪ উন্জৰল ভারত [৬ম্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, 


উঠল অবার। কারণ বউলরা গানে ছড়া ভ্রবাব দেন না। বলেন, আমরা পার্খশীর 
জাত, হেটে চলার ভাও জানি না) হারিদাস গাইলেন__ 

'যোঁদন জনম সেদিন আমি দশক্ষা পেরেছি. 

এক অক্ষরের মন্ত্র মায়ের ভিক্ষা পেয়েছি । 

দশক্ষা বিনা বহে না বে একটি প্রাণের শ্বাস 

এই কথাটি গভীর আমার রয়েছে বিশ্বাস । 

মায়ের নশর পেয়োছ ক্ষণক্ত পেয়েছি পর্ণ পেরেছি, 

তার সাথে সাথে মায়ের শিক্ষা পেয়োছি। 
নেপাল ব:ববকে আর ঠেকন্ন গেল ন:--তিনি আবার প্রশ্ন করে উঠ-লন. সাধন ভজনের 
পথ ক? অমনিই হারদাস আবার গেয়ে উঠলেন__ 

কাজলে আর করবে কত 

(বদ) তের নয়নে নজর না থাকে। 

(তোর) প্রেম বাদ না (মিলল, ক্ষ্যাপা. 

(তবে) ভজন সাধন কদিন রাখে ।" 

[গত ৪ঠা জাননয়ারণ কুলাট সাংস্কতিক সম্মেলনে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে 
আলোচনায় আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন যে মংনাজ্ঞ ভাষণ দিয়াচ্ছিলেন, তাহার যে রিপোর্ট 
গত ৯৪ই জদ'ন;য়ারীর আনন্দবাজার পল্রিকায় প্রকাশিত হইরাছিল. আমরা তাহা 
হঠবহ! প্রকাশিত কাঁরলাম । সঃ উঃ ভাঃ) 





পুস্তক পরিচয় 


দিশার্িকপোত_কালশীকি*কর সেনগুপ্ত।  ৩৩-এ, মদনামত লেন. বর্তমান 
প্রকাশনা হইতে প্রকাশিত । সুজ্য_ দুই টাকা । 

শের্ষের গান__কালশীকঙকর ঢেনগৃপ্ত। ডি এন লাইব্রেরী 
মৃূলা-__-১॥৭ 

ওপরের দুখখাঁন বইই কবি কালশীকষ্কর সেনগৃপ্তের কাবিতাত্র দুটি সংকলন । 
কলশীকিকর বাবু আঁত আধুনিক যুগেত কীব নন। বরং তাঁর ব্রচল্াভঞ্গশ ও ভাব- 
ধার রবাশ্দ্রানসরণের পরিচয় সুস্পষ্ট । প্রতোকাঁট কাঁবআই ছন্দে পাত ও মধুর । 
এননকি তাঁর ছন্দপ্রীত অনেকসময় ভ'বকে আঁতক্রম করে চলেছে। কাঁবতাগ্যাল 
পড়তে পড়াতে এক ‘বিস্মৃত ও কল্পনার ভাবক্রগতে প্রবেশ করত হয় ॥। এ পাঁথবশ 
ছাড়িয়ে এমন?ক পৃথিবীর পারবেশকে অস্বীক্র করে সে পাক্ষবেশ গড়ে উঠেছে। 
তাই সময়ের কোন ইৎগত মেলেনা তাঁর কাবতার তাঁর কাঁবতা পড়ে আধ্বীনক মনের 
চিন্তাধারার বিপ্লবের পাঁরচয় পাইন । যেমন পাইনা যুগের রন্তান্তসংঘাতর ইতিহাস । 
তব বাক্য যদ রসামস্মক হলে তাকে কাবা বলা চলে তাহলে [নিশ্চয়ই কালশীককর বাবু 
ভালো কাবি। তাঁর কাবতা অবসর সময়ে আবাঁন্ত করা চলে; এমনি এক ভাবাঁবলস 
মহরতে তন্ময় হয়ে যাওয়া যার ।  রবীম্দ্রানুসরণের অবশ্যম্ভাবী পরণামস্বর্‌প 
দেখা বয় যে এই কাঁবতা এমন এক রসঘন মনের. বে মন বস্তবদ্রগতে বস করে না ৷ 
কাবতার ভাবকলপনায় বিভের কাব ষখন বলেন 
"তোমার দুখানি হাত 
অপাশ্গে কৌমুদশ কঝারঝর-_ 
স্বচ্ছলঘ্‌ কেশপাশ 
মেঘ সম রাশে ক্রাশ 
চূর্ণ লক শিরশষ কেশর lon 
পল্লাবত স্বর্ণ -লতা 
গ্োৌর-ক-ঠ-তট-গতা . 
থরে থরে বৈদৃহ্যেত্র নলা, 
নরনে কস্জলরেখা 
অধরে প্রবাল লেখা 
সোহাগের পদ্মরাগে ঢালা" (দিশারিকপো্যেত) 


তা ৷ 


৬০ উজ্ভ্রহল ভারত (৬চ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


ওই কালো জলে পাঁরয়। কাজল 
জ্বল নয় যেন আখ ঢল ঢল. 
আখ নয় যেন ফুটেছে কমল 
ছলছল আভিমাল. 
বিরহ প্রিয়ার বাদ্িভ হিয়ার 
ক্ষুদ্ধ নথিত প্রাণ । (ঁদশ্যারকপোত) 
তাই কালশীকৎকর বাবু আধুনিক নন বা প্রগতিশীলও নন কিন্তু তবুও তানি 
কাব ও ভালো কাঁব। তাঁর কবিতায় শুধু এক ভাব-মধুত হৃদয় নয় এক প্রোমিক মনের 
ও দার্শনিক অনুভূতির মিলন লক্ষ্য করা যায়। রবাঁন্্রনাথের মতই কাঁব তাঁর মানস- 
সুন্দরণীকে রন্ধমংসের স্পর্শের অতীতে এক কল্পনার জগতে অধাণ্ঠত করতে চান। 
আর কতদ্‌র? অরো কতদূর 2 
সৃদ্‌র দুরাল্ততক্র_ 
কোন রসতেলে গহশন সে পৃর 
লোকলোচনের ডরে, * 
ভে মনের স্বর্ণ ভ্রমরণ 
ঘুমাইছে মাঁণ-মঞ্জৃষা ভার, 
তৃষ্ণায় মোর কৃক-ভ্রমর 
ডুব দিয়ে দিয়ে মরে. (দিশারিকপোত--পৃই ৭) 
আর একাট কথা-কাবি জীবনকে ভালোবাসেন ও পাঁরপূর্ণভাবে ভোগ করত 
চান। কিন্তু ক্র ভোগের ক্ষেত্র স্থল কামনার ক্ষের নয়। তাই জণীবনের স্বর্পমাধূরণ 
ক্রাঁবর মনে রম্ণীয় হয়ে থাকলেও মনকে ভারয়ে তোলেনা। কালশীক*্কর বাবুর 
কবিতায় তাই দুঃখ আছে বেদনা আছে এবং সে দুওখ বেদনা মানূবকে বিভোর করে 
কিন্তু আঘাত করে না। ip l 
“দিশারকপোত” বইখানির মুদ্রন ও প্রচ্ছদপপট-পাঁত্িপটটা প্রশংসাযোগা । 
can -_ সল্তোষকুমার অধিকারশ 


সাময়িকী 


শিক্ষায় শ্রণ-পপর্শ-স্ভবীবনের সর্বক্ষেত্র আজ শৃগখলাবহশন, বিগতত্রী। কেন ? 
ইহার সংক্ষেপ ও একমাত্র উত্তর_জ্বনেত্র সব কিছুতে আজ প্রাণের স্পর্শ লুশ্ত হইসা 
গিয়াছে । প্রাণহশন বৃদ্ধির দশাস্তর সন্ধান মেলে. কিশ্তু এই সভ্য দনাজের মধ্য 
প্রাণ কোথায়? শিশক্ষাক্ষোত্রেও সেই একই অবপথ -বিশবাবদায়, কত ইস্কুল, কত 
কলেছ, কত নানাবধ বৈজ্ঞানিক ও ননদ্তাত্তক বাবদ্থার কথা, শশ্ষাপর্যৎ--কত কিছু: 
_কিন্তু এই সমদ্তের মধ্যে প্রাণ কেথায়, নাতাকারের শিক্ষা কোথ য়? আজ চাই 
প্রণ- প্রাণের সপর্শ বাতগত ক্ষয় সৌন্দর্য কি'হৃতেই রক্ষা করা সম্ভব হইবে লা। 
ধমিট আঙ্গ [বিদ্যালয়ের অভান্তর পর্যন্ত প্রবেশ কাঁরয়াছে। ছাতরাও ধর্মঘট 
শিক্ষকেরাও ধর্মঘট করে__এগ্াল ক একট। সদ্থ অবস্থা ? প্রাণের মধ্য দয়া ছাড়; 
[বিদ্যা কেহ কাহাকেও দিতেও পরে না, কেহ কিছ লইতেও পাচর ন: । "তেলে ব্রা হল 
আদি কবয়ে-__ভগবান আঁদ কাঁব ব্রচ্মর কাছে হৃদয় দিয়া বেদ িন্তার কাঁরয়াছিলেন। 
আজ চাই একট; হৃদয় _রকজায় প্রজ্ঞায়_বড়য় ছোটয়-াশক্ষকে ছ ত্রে-সকলের মধ্যে 
একটু হৃদয়ের স্পর্শ । 

অদ্বৈত সাধনাই সমগ্র সাধনা; শিশক্ষা ক্ষেত্রেও সেই একই সাধনা । ছত্ৰ ও 
শিক্ষক এই দৃই-এ মালয়; একটি সমগ্র বদ্তু॥ এই সমগ্র ব্তুর দুইটি অংশ ছার ও 
শিক্ষকের মধ্যে যখন প্রাণেঃ সহত্র সম্পর্ক স্থাপিত হয়. তখনই শিক্ষার স্ব ভাব 
[বকাশ ৷ বর্তমান প্রচালত [শক্ষায় ছন্র ও শিক্ষক মিলিয়া যে একটি সমগ্র বস্তু এই 
কথাটি ভুল হইয়া শিরাছে। আঁকার এই সমস্ত শিক্ষ'ই তাই মুল ক্যাটয়া আগায় 
জল দেওয়ার মত। ~ i 

উপনিষদ এই দৃই-এ মিল্লিয়া এক হওয়ার কথা কেমন অলোজ্ঞ কাঁরয়াই না বর্ণনা 
কারয্া গিয়াছেল॥ '$ সহ নাববতু সহ" নৌ ভুনন্ত সহ বাঁষাং করববহৈ। 
তেজাস্বনাবধীতমস্তু মা (বাদ্বিাবহৈ' ॥_ব্গ্ষ-পৃরুষোস্তম "সহা'-ভাব বলায় রাখিয়া 
অ:মাদিশ্গকে €গুরু-িষ্যকে) রক্ষা করুন ।&+২আমাদের উভয়কেই সহ-ভ বে ব্রহ্মাবনমা- 
দানে পালন কমনে । আমরা যৈন সহভাবেই বার্ঘ লাভ কাঁর। আমাদের উভয়ের 
অধশত (বিদ্যা তেজনস্বিনী হউক । আমরা যেন পরস্পরকে 'বদ্বেষ না কাঁর । বিশ্বের 
সব আধ্যাত্মক, আঁধদোবক ও আধিভৌতিক তাপ শান্ত হউক । শহর্যাশষা যখন 
পরস্পরের মধো সহভাবে নিজের অস্তিত্ব. চৈতন্য ও রস উপলাক্ধ করেন. যখন গরু- 
1শষা এক অশ্বৈত,. তখনই উভয়ের আস্তিত্ব সার্থক, ভেগ সার্থক. বাঁযা সার্থক, এবং 
তখনই বিশ্ব শক্ত ।' শিক্ষা যখন এই মনোব্‌ঁত্তর মধ্য দিয়াই প্রদত্ত ও গৃহশীত হইবে, 
তখনই "শিক্ষা সার্থক,আর হৃদয়ের সম্পর্ক এমন মনোব্যাস্ত হইলেই সম্ভবপর হইতে 
পারে। 





মি উচ্জ্বল ভারত (৬ণ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


এই কথাগনালই উজ্জবলভাক্ুত সম্পক গত ইরা জুয়ার শুক্রবার ১০ গুলু 
ওস্তাগার লেনসথ চল্ত্রক:ল্ত ইন্‌সূটিটিউশনেন চতুর্দশ "প্রতিষ্ঠা দিবসে বালয়াছিলেন। 
উত্ত অন্ষ্ঠনে তান সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন । চন্দ্রকান্ত ইনৃস্টিটিউ- 
সনের প্রতিষ্ঠতা ও প্রধান শিক্ষক শ্রীয্‌ত নগেন্চনাঞ্চ টক্তকতর্গ সভ পাতি মহাশয়ের 
প্রাক্তন ছাত্র । সভাপ্পীত মহাশয় এই কাঁলয়া তাঁহার ভাষণ আরম্ভ করিয়াছিলেন, 'আজ্ 
দশর্ঘীদন পরে আন্যর হর জীঘল লগেলের প্রাণ দিয়া গড়া তাহার এই প্রাতষ্ঠানে 
উপস্থিত হইতে পারয়া আমার খুব আনন্দ হইতেছে । এই নশরস মহানগরপর নধ্য 
প্রণকে তো পাওয়া দৃদ্কর। তাই প্রাণের স্পর্শ যেখানেই পাই, সেখ নেই প্রাণ 
আনন্দিত হয়॥ শ্রীমান নগেন তাহ র ছাত্রদের প্রাণ 1দয়া ভালবাসে, তাহাদের সুখে 
সূখশী হয়, দুঃখে বেদনা পায়-_নিজে বহু পারশ্রম কালিয়া ছাত্রদের সঙ্গে আত্মীয়ের 
মত. পিতান্ত মত 'মাশয়া থাকে! আজ অগরর ছাতজশবনের কথা ননে পাঁড়তেছে । 
হাম্বা আশবনশীকুমারের প্রাতম্ঠিত রজতমাহন [বদ্যালয়েব্র ছাত্র আমরা-_সেখনে শিক্ষক- 
ছতে ছিল [ক গভশর প্রণীত, কি পারপপারক সহযোগিতা ॥ কেবল যে বিদ্যালয়ের 
ধনাদ্ট সময়ট-কুতেই তাহ দের সম্পর্ক ছিল তাহা নয়--ছারদের সমগ্র জীবনের প্রতিই 
ছিল শিক্ষকের দৃ্টি। আজকের দিতে নগেনের মধ্য সই প্রাণেঞ পারচয় পাইয়া 
বড়ই আনন্দ পাইলাম ।.ত্বাহার শক্ষাদনের বাহরের উপকরণের অভাব আছে, ইস্কুলে 
স্থানের অভাব সব চাইতে বোশ, আধ্যনক নিয়ম.নৃবায়শ অন্যানা উপকরণেরও অভাল 
আছে সংন্দহ নই। কিন্তু নগেন যে প্রাণ দিয়া তাহান্ত ছাতদের জ্রড়াইয়া রাহয়াছে, 
তাহার মধ্যে বাল্ত্িক নিরূমকান্নের স্থন নাই-__একট; সহদ্র দেহ আছে. শুভ ইচ্ছা 
ভিডিও চিনি নগেন. তুমি ইহাই করিতে 
আপিন হসই অপেরা কটি বাও। রি 

আরও একটা কথা তোমাকে জানতে হইত মানুষকে তুমি ভালবাসতে 
চাঁহতেছ--কিন্তু এ সংসারের কঠিন পাথরে সেজনা যে তোমাকে ক্ষত-বিক্ষত হইতেই 
হইবে, এ কথা কখনও যেন ভুলিয়া অসুর হইও না । 'বিদ্ববিদ্যালর্রেটর সঁহযোগতা 
তুম লভ কর. ইহা আগম প্রাণ ভীকয়াই ইচ্ছা কাঁর। কিন্তু না-ও যদি পাও, দবশ্ব- 
শবদ্যালয়ের কিংবা কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যন্তি বা শ্রাতিদ্ঠঠনের সমর্থন বা স্বাঁকাঁত 
যি না-ও পাও এবং সে লা-পাওয়ার সম্ভাবনাও খুব বেশ, তবুও তোমাকে চলতে 
হইবে । তোমার কাজ হইবে জনসাধারলের হৃদয়ের আঙিন:য়। প্রাণপূর্ণ জনমনের 
সেই হৃদয়ের মধে! তুমি কাক্র কারয়া যাও--তুমি যাঁদ প্রতাক্ষভাবে ইহার ফলে না-ও পাও, 
তথাপি সমাজ সমগ্তভাবে ইহার ফল ভোগ করিবে, সেই ফলের চেহারা আজ দেখা “না 
না গেলেও ভবিবাতে দেখা যাইবে ৷' 

উন্ত অনৃষ্ঠলে সভপাঁতির ভাষণের পূর্বে সভার কার্য আরম্ভ হইয়াছিল কৃমারখ 
বাশশ ভট্টাচার্যের 'বল্দেমাতরম্‌ত সম্পাশত দ্বার । যল্ঠ বশ শ্রীমান প্রদীপ্র চকুবতশী' 


সামারকশী ৬৩ 
ইংরংজী "দি বুক' ও বাংলা 'আমর:;" কাঁবতা আবৃত্তি ক:র ৷ ঝুমারশ ননা চক্রবতর্ণ ও 
কুনারী হাশ্ধি ভট্টার্যের বংলা ও সংস্কৃত আবান্তর পর স্কুলটি বৈশিচ্ট্য ও প্রধান 
{শিক্ষক মহাশয়ের কমণানগ্ঠার উল্লেখ কাঁরয়া কয়েকজন বন্তৃতা করেন। অধ্যাপক 
শ্রীগেগাল  ভর্টাচর্য নহাশ্্ম বিদ্যালরের প্রাতষ্ঠাতা ও প্রধ ন শিক্ষক শ্রীল 
চক্রবতী সহাশয়ে ত্র পাড়ার লোক ॥ [তন গত চোম্দ বৎসর ধারয়া লঙোনবাবুর ক 
নিষ্ঠা ও ছতদের প্রাত পিতর ন্যায় আচরণ দোঁখয়া আসিতে'ছন । তন বাঁলালেন, 
"শ্রদ্ধেয় সভাপাঁতি ম্বামশজশী ও ব্রজমোহন 1বনয.লয়ের ছ।ত্র ও নগেনকবুর শিক্ষক ভ্রীযৃত 
শৈলেশচন্দ্ৰ সেন তাঁহাদের [প্রিয় ছাত নগোনবাবৃকে তাঁহারা বাল্যকাল অন্ততঃ 'ত্রশ 
বৎসর পুবে জানতেন অর আমি গত ১৪১৫ বৎসর তাঁহাকে দোঁখ.তাঁছ । হাতের 
অন্খে কাঁদে, ছাত্রের বাথা বুঝে এর্‌প আমার চক্ষে ক্বিতীয় পড়ে নাই ॥ ততই আনার 
ভ্রাতুষ্পুতকে এই স্কুলে ভার্ত কার । "তান ছাত্ত দেখয়া জঁলিজেন, এ ছেলের উদ্দ্রল 
ভাবদ্কত, ইহাকে এই ক্ষুদ্র প্রাতষ্ঠনে ভার্ত কারিব ন। আম তথ্থাপ নিশি সাশকে 
চন্্রকান্ত ইনসটিটিউসানেই ভার্ত কাঁরলমে। লগেনবাকূর উদেদ্গেই ল্দিখলেশ 
ম্যান্রকুলেশন পরণক্ষায় ৬ম হুধ:ন অধিকার কাঁরয়াছে। এবারেও প্রেসিডেন্স কলেজ 
হইতে দব-এস সি পরীক্ষা ফান্ট'ক্লাশ ফাস্ট হইয়াছে) স্কুলের ক্ষুতর 'দকে 
আমার অক্ষা ছিল না. আম প্কুঙ্গের শ্রাতুম্ত'তা ও গ্রঞ্জান শিক্ষকের আদর্শ লক্ষা 
কারয়াছিলাম। অজ বুঝলাম আপনাদের স্বাশক্ষা্ত ফল নগেনবাবূর উপর যথার্থই 
প্রতিফাঁলত হইয়াছে ।' 
ইহ'র পর সরকারণ প্রচপ্র বিভাগের ভূতপরর্ব প্রেলা প্রচারক প্রীত শৈ'লেশচন্দ 
সেন মহাশয় কিছু বলেন। তান অন্ূম্ঠালের সভাপতি মহ শরের ছাত্র এবং নগেন- 
বব শৈলেশবাবুর ছাত & তাই তাঁহার আভিভাষ্ধীণে শৈলেশবাবু বাঁললৈন, "অ'ক আমার 
বড়ই আনন্দ হইতেছে এইজনা যে আজ এই সী দৈবর আমর্য শক্ষকলেন তন 
পুরুষ একতিত হইয়াছ। - কমর ররেধয় সভাপতি আমার শিক্ষক এবং আম 
সগ্েনের শস্ষক। আজ এইখানে দাঁড়ইয়া আমার বাক্যকাল ও বলের" {শক্ষ্য-কেন্দ 
পাশাস্লোবিবলী দত্ত মহোদয়ের তলমেহেন, বিদ্যালয়ের কথা মনে হইতেছে ৷ শিক্ষার 
অর্থই হইতেছে মানুষের সহক্ষাত-বাত্তশীলর্ল সামজস্যপূর্ণ বিকাশ ও [ভিতরে সত 
পরর্শতার প্রকাশ । একজন মনীষী বলিয়াছেন শ্িক্ষ-র অর্থ হইতেছে ০ draw 
nut the perfection already in man. এইর্‌প (ক্ষত গন 
মানুষই সমাজ্জসেবায় ও সমাজ্জ বাবস্থার উন্নাতসাধনে সক্ষম। তংকালে . বারশাল 
ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে প্রা্প ৪০ ল্রন আদর্শ শিক্ষক সেইভাবেই ছাত্রদের গাঁড়য়া তুাঁ্ছিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। কোন কোন প্রাসম্ধ ঠবদেশশী ভ্রমণকারশী এই শিক্ষায়তনকে 
ইংলস্ডের অক্সফোর্ড ও কেমব্রীজ বশ্বাবদ্যালয়ের 'শক্ষায়তনশ্গহালর সাহতও তুলনা 
কাক্ষিতিন। ব্রমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শক্ষকের স্বচ্ছ ও স্বাভাবিক মিলনের ও 
বাহচর্ষেন্প ভিতরে ছা ও শিক্ষক উভয়ই গড়িয়া উঠিভ। প্রণের প্রাচুর্য ও আদর্শের 


৬৪ উন্জবল ভারত [৬্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, 


অননরগে শিক্ষকরা দারদাপশীড়ত জশবনকেও মধূমর কাঁরয়া তুলিতেন। .PoverLly 
Ireczes the geninl current of Uhe ৪০৪ এ কথা কখনও তাঁহাদের জশীবলে সত্য 
প্রনাণিত হয় নাই । আদর্শবাদ তাঁহাদের জশবনে আলে ক ও উত্তাপ বিবর্ণ কারিয়াছে। 
আমরা এই রকম শিক্ষকদের চরণে শক্ষ: লাভের সর্ষৌগ পাইয়াছলাম। আজক:র 
সভার' সভাপাঁতি সেই শিক্ষকদেরই একজ্জন। হৃনয় মন ও প্রাণ দিয়া ছাতদের অভাব 
আভিবোগ সখদুঃখের অনভূ্যত পৃণ' হৃদয় লইয়। ই'হারা শিক্ষাদান ব্রতী হইতেন। 

অক্ত বালোর একটি ঘটনা মনে পাঁড়ল। আমার বালযক'লে আজিকার সভাপতির 
নিকট একদিন আমি কোন বিষয়ের (শিক্ষার জনা উপস্থিত হইয়াছিলাম। তখন 
অপর হন সময় । শিক্ষক মহাশয় আমাকে দেখয়াই বুকিয়াছিলেন বে আমি ক্ষুধার্ত । 
পাঠ নূঝ ইবার আগেই আমাকে কিছ পয়সা দিয়া ?কছ খাবার আনিতে বলি:লন ॥ 
অন আশচর্য।দ্বিত হইয়া ভাবিয়াছিলাম শিক্ষক মহ শয় কিভাবে আমার ক্ষুধার" কথা 
জানিতে প্যরিবেন॥ প্রাণভরা এই অনুভূত শিক্ষক ও ছাত্রের জীবনকে সার্থক 
করতে পারে । এই নগেনবাবূর কাছে ছাত্ররা এমন প্রাণের স্পর্শই পাইতেছে। এই 
. মহানগরশীতে শিক্ষা সমস্যা বহু কণ্টকবেস্টিত এন্রং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রহসনে 
পরিণত । ছার ও শিক্ষকের সম্পর্ক ব্যবসাব্প্ধি প্রণোদিত ও অসরল।  শ্রচ্ধা- 
“বাজত এই শিক্ষার ধারা হরুপথে হারানো ধার:র ন্যায় অর্থহশন ॥ এই বিদ্যায়তন ক্ষুদ্র 
হইলেও সার্থক কারণ এখানে শিক্ষকদের পাঁরিচবণয় গহ্ডালক! স্রোতের বাঁহরে 
[শিশুরা মানুষ হইবার সুযোগ পাইতেছে, তাহর ০০৫ in (he ০1১ নয় । শিক্ষণ- 
কতৃপক্ষের সাহাবা সহানুভূতি ও পৃঞ্ঠপোষকতায় এই শিক্ষা 'পীঠের বৃদ্ধি ও 
সার্থকতা লভ হউক. ইহাই কামলা কার। ছাতের:ও '্রদ্ধয়া'. “সেবয়া' এই নল্তে 
দণীক্ষত হউক এবং সতা শিব ও সল্দষ্ট্রর সাধনায় সন্ধলাত করুক ৷" 

ইহার পর সভুভু্গগ হয়। খন সমবেত সকলকে কিছ জলবোগ করান হয়॥ 


বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ ল্যভ কারয়াছি। বন্দেমাতরমূ 


পে 





লোক-সেৰক প্রেস_-৮৬-এ, লোরার সার্কুলার ব্রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্যাম 
প্‌ত্নযোত্তনানন্দ অবধৃত বোরশালের শরংকুমার ঘে:ষ) কর্তৃক মুদ্রিত ও ঠ্রিকাশিত । 





উন্কলভ।রতে 


ভষ্ঠ বর্ষ ২ক্স সংখ্যা 
ফাল্কুন, ১৩৫৯ 


নিরক্ষর মূর্খ ও বড় বড় পণ্ডিতদের দর্শন 


উদ্জুদল ভারত পত্রিকার ১৩৫১-এর মাঘ সংখ্যায় গত ৪ঠা জানাপ্লারশ 
কুলাটি সাংস্কাতিক সম্মেলনে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনায় আচার্য 
ক্ষিতমোহন সেন যে ভাষণ দিক্লান্ছেন, তাহা প্রকাশিত হইরাছে। তাহাতে 
তান বাঁলয়াছেন_আমাদের দেশে দর্শন দুই ধারায় হয়ে এসেছে। একটি 
বড় বড় পাঁ-ডতদের, অপুষ্টি নিরক্ষর মুর্খনের ॥ আমি এই মৃর্খের ধারার কক্ষাই 
বলব । এই পর্যায়ে হচ্ছেন শধ্যঘুগশয় সল্তরা এবং বাঞগলার বাউলরা। এদের কথ্য 
আলোচনা করলে অবাক হয়ে ভাবতে হয় বে; নিরক্ষররা কি করে এই রকম সত্য ও 
তত্ত্বের কথা বলে। ভারতে বাহরের বিভিশ্র শ্রাতির সংস্কাতি এবং ধর্মের সঙ্গে 
হন্দুর ধর্ম ও সংস্কাঁতির মিলন হয়েছে; কিন্তু মুসলমানেরা যখন এলেন তাদের 
সঙ্গে মিলন করে কে? অনা সব ক্ষেত্রের মিল পাশ্ডিতরা করেছেন: িল্তু এখানে 
পণ্ডিত ও কাজির স্বস্থ । তাই নিরক্ষররা এলেন এঁগয়ে । তাঁরা বললেন, আমরাই 
মেলাব। তাঁরা বললেন বে, এটা পণ্ডিতদের কান্দ নয়, কারণ 'ইটা ইটা আগ লগে' , 
অর্থাৎ ইটের সঙ্গে ইটের সংস্পর্শে আগুন জ্রবলে, আর কাদায় কাদায় মিলে যার । 
আমরা আশিক্ষিত কাদার মত, আঁয় পাঁডতেরা লিখে পড়ে ইট পাথর হয়েছেন, তাদের 
হৃদরে প্রেম নাই । কবীর বলেছেন. আমি কাগজ্জ কলম চাই না--'আমি চাই সহজ্ঞ 
দৃশ্টি। ৪ 

সচ্তগণ ও বাষ্গালার বাউলগণ প্রাণ-সাধনারই প্রবর্তন করিয়াচ্ছিলেন। ভাই 
তাঁহারা কাদার মহিমা জালেল, এবং সকল বিরোধের মধো মিল আনন্লন কারবার 
দুঃসাহস রাখেন। তাঁহারাই বলতে পারেন--'ইটা ইটা আগ লাগে’ । সতাই' 
পাঁ-্ডতরা ইট পাথর ॥ নইলে ভ্রহ্মস্‌ত্রের এতগুলি পাঁপডিতশ ভাষা ক পরস্পরকে 
খণ্ডন কারবার জন্য এত বাস্ত হয়? ইটের মত কঠিন এই সব পাঁশ্ডিতদের ভাবত 
িছুতেই মিলতে পারল নাঃ কিন্তু বাহারা কাদার স্বভাব লইয়া কার্বক্ষেত্রে 
অবতশর্ণ হইয়াছলেন, তাঁহারাও কি ইহাদের মধ্যে মিল আনিতে পারলেন, পাঁণ্ডত- 
দের হৃদয় গলাইয়া একহৃদর স্থাপন কাঁরতে পাঁক্ষিলেন ই পাঁন্ডতগণ ইন্টকধমর্শ 
অর্থাৎ প্রত্রাবাদশ, আর সন্তশ্মল ও বাউলরা ছিলেন কর্্দ'মধমাীর অর্থাৎ শ্রাণবাদশী। 


৬৬ উন্জ্বল ভারত {৬৪ বৰ্ষ, ২য় সংখ্যা, 


প্রাণপরুষ প্ৃরবেত্রম শ্রীকক পাশ্ডিত অজুনকে 'প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভ'যসে' বালিয়া 
তিরম্ক:র কারিক্সাছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃক একান্ত প্রাণই প্রচার করেন নাই, তান প্রাণ- 
প্রজ্ঞাসমন্বিত জীবনবাদই প্রচার করিয়াছিলেন । 

সল্তগশ ও বাউলগণ মুসলমানদের সম্গে হিম্দখের মিল আনিবার সংকল্প 
লইরা আসিক্লাছলেন, তাহা তাঁহাদের সিদ্ধ হয় নাই॥ মহাত্মা কবীর [কিছ মুসল- 
মানকে নিক্গ জশবনের ছায়ার সার্থক করিয়াছেন, বহু মুসলমান বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত 
আছেন কিন্তু সমগ্র মুসলমান সমাজকে চি তাঁহারা নিজেদের ভ্রীবন শ্বার৷ 
প্রভাবাক্বিত করতে প্াঁরক্লাছেন 2 পারেন নাই। পারিলে আজ পাকিস্থানের সৃষ্টি 
হইতে পারত না। যে কারণে ইহারা মুসলমান সমাজকে আকর্ষণ কাঁরতে পারেন 
নাই, এবং হন্দলের মুসলমান হওযায আটকইতে পারেন নাই, সেই একই কারণে 
তাহার পাঁ-ডতদের মধ্যেও কোন মল আনিতে পারেন নাই॥। তাঁহারা পাঁডতদের 
এড়াইয্ৰ’ চলিক়্াছেন, পাঁ-ডতেরূও তাঁহাদের অপাংস্তেয় কাঁরয়া রাখয়াছেন ॥ প্রজ্ঞার 
- কাছে প্রাণ চিরদিনই অপাংজেত্র। বর্ণাশ্রম ধারার উপর এই সব সন্ত ও বাউল কোনও 
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই। ইট পাথর ইট পাথর্টু ব্লাহয়। গেল, কাদা কাদাই 
রাহিয়া গেল। কিন্তু কাদা বা একান্তে ইট দ্বরা যে প্রস্তুত হয় না. ইমারত 
প্রস্তুতি কারতে হইলে বে ইট ১০ কাদা দুই-ই দরকার, তাহা আদ্র স্পচ্টই ধরা 
পাঁড়িয়াছে। প্রজ্ঞা দিতে পারে কাঠামো.প্রাণ দিতে পারে সেখানে রস্ত ও মাংস। [সিমেন্ট 
সাহাবো ইটের সণ্গে ইট গাঁথিয়া ইমারত প্রচ্হুত হয়॥ পণ্ডিত-ীনরক্ষর একদেহ, 
একপ্রাণ, একমন হইয়া সমাজসেবার না লাগলে সমাজ রক্ষা পায় না। পাণ্ডিতরা 
দিয়াছিলেন বর্পাশ্রম, আর এই সব সল্তঙ্গণ ও বাউলরা দিয়াছেন ভাগবত ধর্ম। 
পণ্ডিতদের অবদান কনম্টিটিউসন, আর এই সব নিরক্ষরদের জবদান হইতেছে তাহার 
মধো বিপ্লবের অনুপ্রবেশ, প্রান সণ্ডার। পশ্ডিতদের ব্রহ্ম স্বাতধর্মী, তাই সেখানে 
গসপাড়তন্তের ছাঁচে সমাজ গড়িয়া উঠিল । নগ€ণেক্ী নীচে সত্তণ, সত্তগুণের লশচে 
রজোগুদ, তমোগুণ হইল ?সড়র সবশলম্ন ধাপ। কাজেই সত্বগুণ ও সন্্ুগুনণস 
হইল অধিকতর কুলশীন, রজেঃগণ ও রজ্রোগুণন হইল তাহা হইতে কম কেলীন এবং 
তমোগুণ ও তম্োগৃণশরা রাঁহল সকলের পদতলে অস্প্‌শা অবস্থায় ॥ এইভাবে সমাদ্র- 
নেহে ব্রাচ্ছ্ণ-ক্ষতিয় বৈশ্য শৃদ্ৰে পারস্পরিক সংঘর্ষ সুরু হইল । এই সংঘর্ষের হাত 
হইতে সমাব্দকে বাঁচাইবার ভ্রন্য স্তগণ ও বউলগণ্ প্রাণের উপর শান্ত ও সমান 
শাড়িতে চাঁঁহলেন ॥ তাঁহাদের ব্রহ্ম গাতিধমর্ঁ, তাঁহারা চাহিলেন ব্রাহ্মাণ-ক্ষ;ত্রয়-বৈশা- 
শৃচদ্রকে ভাগবত ধর্মের মাঝে সমস্তারে দাঁড় করাইতে । পাঁ-ডতগণ ভর-তম বিভাগ 
স্থাপন কাঁরিয়া সমাজ গাঁড়লেন, আর ইহারা চাহলেন সাম্যবাদের উপন্ত সমাদর 
কাঠামোকে প্রতিষ্ঠা করিতে । পরস্পরের মধ্যে সম্ঘর্য জামিয়া উঠিল। ইহারা 
রাঁহলেন ইহারা, উ“হারা রাঁহলেন উতহার্য। এমন কোনও দর্শন প্রবার্তত হইল না, 
ন্বাহার ফলে ইট-কাদায় সমন্বয় সম্ভব হয়। তি 


কম্গদস্ত ৯০৫৯] নিরক্ষর নর্থ ও বড় বড় পাঁডতদের দর্শন ৬৭ 

সনাদ্রের্ এক ধরায় প্রব্তত হইল বর্ণাশ্রন, অপর ধারায় ভাহারই পাশাপাশি 
সহিতে লাগিল সহবজয়ারা, আউল-বাউল-কর্তাভন্রারা ॥ এই দুই ধারার সমন্বর যে 
কত দহ, অথচ কত বড় প্রয়োজনীয়, আজ তাহা অনুধাবন কারবার দিন আসিয়াছে 
বর্ণাশ্রম ছড়া চলে না, কিন্তু একান্ত বর্ণাশ্রমেও তো কুলাইবে না বর্ণাশ্বনের্‌ সত্ব- 
কৌলান্য ঘচাইবার জনা প্রয়োজন আছে ভাগবত ধর্মের মাঝে একই পৃরুোস্তমের 
সামনে সর্বগুণকে সমান মুলা দিয়া প্রাণে প্রাণে মিলইয্রা দাঁড়াইবার। বর্ণীশ্রমের 
সত্ব-রজ্ঞঃ-তম ইট-পাথরের মত শক্ত হইয়া গিয়াছে । সন্তু তই রজ্রস্তমকে বরদাস্ত করে 
া-জস্তমন্চাঁভিভুয় সত্বং ভবৃতি ভারত ।' কিন্তু নত্বঙ্গণ যাঁদ প্রা্ঘবাণ হইত, সন্ত ও 
বউজদের প্রাণ ধর্মে দীক্ষিত হইত, সন্তু সত্ব থাঁকয়াও রজ্স্তমের সঞ্চো সংঘবদ্ধ 
হইতে পারত । 4 


পক্ষান্তরে বর্ণ শ্রমকে এড়াইয়া একান্ত প্রণবানশী জহ্াজ্জয়ারা {ক চলিতে 


প্যারতেছেন ১. তাঁহারা পাঁডতসমাজের বাঁহে কোনও রকমে আত্মরক্ষা কুয়া 
আছেন নত । সমাজ সংগঠনে তাঁহাদের আহবান আসিল কৈ? ইট-কাদা [দিলেই 
বা সমন্দজ সংঘবদ্ধ হয়? পুউিভত-মর্থ মালয়ই তো সমাঞজ। আজ পাঁণ্ডত- " 


নিরক্ষরের ভেদ তুলিয়া দিয়া এমন এক সমাজ-ব্যবস্বা দাঁড় কারবার প্রয়োজন 
পাঁড়িয়াছে, যাহার ফলে নিরক্ষরের শাপ পাইতে পাঁ-ডত, আর পাঁ-্ডতের 'প্রজ্ঞ:র 
অধিকরশ হইবে নিরক্ষরেরা ৷ . 
নিরক্ষরদের সাধনা সেই দিনই প্র হইবে, বে দিন তাঁহারা ইউ-পাথরাদের 
মধ্যে প্রাণ সণ্টার করিতে পারবেন, প্রানের আগুনে তাঁহাদের গলাইয়া পরুষোভ্তম 
সমাজ্জের ইম:রেত গাঁড়য়া তুলতে পারিবেন। পা্ভিত দার্শনকদের জন্য রাসমণ্ড 
প্রস্তুত কারবার দায় লক্ঙ্মাই এই সব প্রাণোপাসক সন্ত ও বাঙ্গলার সহহক্ছিয়াঙ্গণ 
এ দেশের মাটশীতে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহাদের সাধনা এখনও সিদ্ধ হয় না। 
তবে তাঁহাদের সাধনা যে [সম্ধ হইবে, তাহার লক্ষণ চতু্দিকে ফুটিয়া) ভীঁ্তেছে ৮ 
সহজ ‘সহজ’ বাঁলয়াই পৃস্ডিতদের কাছে এবং তদ্বনবতর্ণ জনসাধারণের ছে 
কঠিন॥ সহৃত্তকে পাঁভতশ ভযায়, পাঁভতশ হযন্তিতর্কের ভাষায় উপস্থাঁপত কাঁরতে 
না পারলে সহজ কিছুতেই সহজ হইবে না & সহজকে সহদ্র রাখতে হলে কাঠন হতে 
হয়।” রবশল্ছুনাথ। প্রজ্ঞা যন প্রাণচু!দ্বত হয়, তখন তাহাই সমাজের সধ্যে বিপ্লব 
আদিতে সক্ষম হয়। সল্তদের বাঙ্গশকে বেদান্তের ভাষার, চুলচেত্রঃ মনল্তাত্বক 
1বচারের ভষক্স প্রচার না কারিলে ফিন্বাতেই তাহা; সমাজ্দ নিবে না॥ প্রাণের ভাবা 
৭১5০ দের ভাবা, যাহা আপাতত বেঞ্কা গেল মনে কর হইলেও মোটেই বোঝা 
হয়না॥ কেন লা, ব্যাম্ধ থাকে সেখানে উপবাস ॥ ব্যাম্ধকে উপাবাসণ রাদ্বয়া একান্ত 
আনিয়া নেওয়ার দ্বারা মানুষের অক্তর্থন্ধ কখনও থামতে পারে? মান্যয বে একস্তে 
প্রাণও নর, একান্ত প্রজ্জাও নর। তোকে [বিন্বসে কাঁররা [বিচার করিতে হইবে. 
+বচার কির বিশ্বাস করতে হইবে॥ পরমহংসদেবের গিরাশ্দিটের বহুবার রঙ 
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* পাবিতানের ঘটনার উল্লেখ চ্বারা আত সহঙ্গে ব্রক্ষের বহৃরূপখ হওয়ার মীমাংসা 
হইয়াছে ভাবলে ভুল করা হইবে ॥ মানুষ ভাবে. বোধ হয় বেশ বাকিলাম। কল্তু 
কিছুই সে বোঝে নাই। সহজ্জ ষ্বারা মানুষ এইভাবে আত্ম-প্রতারতই হয়। তাই 
পন্ভিতদের সম্গে সহন্দ কিছুতেই পাদারয়া উঠে নাই। পশ্ডিতদেরই বৃশ্ষিশ্রধান 
সমাজে ভ্রয় ক্লকার । প্রাণ অজ কোল ঠেঁসা। প্রাণকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার 
করিয়া আন্দ পাঁ-ডতদের দরবারে পেণঁছাইতে হইবে। সল্তগন ও বাঞ্গলার বাউলগণ 
যে মতবাদ সহন্দ ভাষার 1দরা গিয়াছেন. তাহা যে প্রজ্ঞারও চরম প্রজ্ঞা সেখানে বে 
বর্ণাশ্রমের সিদ্ধাম্তগযালি ঘন হইয়া উঠিয়াছে, আমরা আচার্য্য ক্ষিতিমোহলের ভাবণ 
অবলম্বনে এই প্রবন্ধে তাহার কিছু দিশদর্শন কাঁরব। 

আচার্য ক্ষিতিমোহন বালস্াছেন__'পাশ্ডিতরা কবরকে জিজ্ঞাসা করলেন, 
ভগবান দ্বৈত কি অদ্বৈত। কবীর পাশডিতদের (জিজ্ঞাসা করলেন, ভগবানের গুণ সন্তা 
প্রভীতি বক? পণ্ডিতরা বললেন. [তানি সর্বেরই অতশত। তন কবশর বললেন যে. 
ভগবান যখন সবেরই অতীত তখন সংখ্যারও অতশত, তান সব পার হয়ে ধন 
সংখ্যায় আটকাবেন কেন?" বততমিন যুশদর্শন-প্রবতাক হ্টানত্যগোপাল এই সুরে সুর 
সুলাইয়া এই কথাই পরমহংস শঙ্করাচার্-প্রণণত ‘আত্মবোধ' গ্রন্থের অন্তর্গত 
'অখ্ডানন্দমেকং বৎ তৎ ব্রচ্ধেতাবধাররেৎ'-__শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া তাঁহার 
শসম্ধান্ত দূর্শন' গ্রম্বে লিখিতেছেন_+বহ্‌ সংখ্যার মধ্যে ‘একম্‌' একটি সংখ্যা। সেই 
জনা 'একম্‌ প্রা্কৃত। সেই জ্বনা 'একমূ: অনাত্ভারই এক প্রকার (বিকাশ । সেই জনা 
ব্রহ্ম 'একম্‌’ নহেন ৷......তুমি এক-ব্ৰহ্ম বলিলেই কি তিনি বাঁড়বেন 2 কারণ সেই 
এক ত কেবল তাঁহাকেই বলা হয় না। এক-চন্দ্র এক-স্ূর্য একাকাশ প্রত ীতও বলদ 
হয়।' ব্ৰচ্ষকে একান্ত (9180০) একরুত্পে বৃন্ধিতর্ক শ্ধীনা স্থাপন কাঁরতে গিয়া 
বুশ্ধির বক কশরতই না পাঁশডতেরা কারক্লাছেন ! তাঁহারা বুদ্ধির শাণিত ছুরিকাঘাতে 
অনাদি উন্স্ভূ জীবন্ত বহু প্রসাবিনন প্রকৃতিকে শ্বশ্ড বিখণ্ড করিয়া তাহার আনিত্যর 
স্থাপন 'করিয়াচ্ছেন, জঙ্গৎ মিত্যাবাদকে সাড়ম্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, সংসারমর একটি 
সাড়িতন্দের প্রাতিষ্ঠা কারয়া সত্বশ্গণকে 'সিশড়র সর্বোচ্চ ধাপ এবং তরমৌগুপকে সব'- 
ধিম্ন স্বাল দান করিরা, এবং এইভাবে গুণতযের মধ্যে একটি পারস্পারিক সম্বর্য 
আনিয়া ফোলিরাছেন এবং এই পথে তাহাদের মিথ্যাত্ব প্রচারিত কাঁরয়াছেন ॥ পাঁ-ডত- 
দের মতে একই সত্য, বহদই সিদ্যা; অথচ দুই-ই সংখ্যার অক্তর্গত॥ বহু বাঁদ মিথ্যা, 
তবে একই বা মিথ্যা হইবে না কেন? পক্ষান্তরে একই বাদ সতা, তবে বহুই বা সত্য 
হইবে না কেন? শ্রীনিতাশোপাল মতে নিত্য একও সতা, আনত্য বহুও সত্য । শ্রীনিতা- 
গোপাল তাঁহার দিব্য দর্শনে ও দিব্য জীবনে এক ও বহুর সত্যই আস্বাদন ও প্রচার 
করিয়া উচ্জ্বল বুশের সুচনা দিয়া শ্িরাছেন। [তানিই ?ল্খিতে পারলেন £ “তান 
এক বলির আুৈতবাদশীরা তাঁহার একত্ব স্বীকার করেন ॥ আমাদের [বিবেচনার তান 
এক ও বহুর অতশত, তিনি একত্বে ও বহুস্বে লিপ্ত নহেন'।-_নিত্য ধর্ম পাঁতকা-- 
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শ্রীনিতাগোপাল ব্ৰহ্ম বস্তুকে এক ও বহর অতশভ রাখিয়াই এক হইতে বহর 
হওয়ার একাটি পারমার্ঘক সূত্রের খোঁজ দিয়াছেন। বুদ্ধিতে যাহা এক তাহা একত্রে 
[লিপ্ত নিছক একই; সে ‘এক’ কখনও "বহন হয় না । কাজেই একের বহৃ-হওয়াকে অদ্বৈত- 
বাদাীরা মিথ্যা বলিতে যাধ্য। কিল্তু এক-বহুর অতশত ব্রহ্মের এক হইতে বহু-হওয়া 
মিথ্যা নয়; উহা একেরই মত সত্য । শ্রীদনত্যগোপালের মতে এক ও বহদর অতীত 
যানি এক, তিনি সর্বসংখ্যতশত এবং সর্বসংখ্যসমণন্বত “এক” Living Unily 7 
পক্ষান্তরে প্রচলিত অদ্বৈতবাদশঁদের এক ১০৪০৭ U১ -জশীবন্ত একের মধ্যে 
একও যেমন সত্য, বহৃও তেমানি তুল্যভাবেই সত্য। বে মান্ুযাঁট মাতার দ্‌াম্ট-কোণে 
পূৰ, সে-ই স্তীর পৃস্টি-কোণে স্বামী, সে-ই কলার দৃষ্ট-কোলে পিতা । তাহাকে এক 
বলিব না বহু বালব £ পূতর-স্বামশ-পতা হিসাবে সে নিশ্চয়ই বহন, কিল্তু মান্য 
হিসাবে সে একই । হৃদয়ের এক নমনধর্মশশল এক: (বিমূর্ত বৃদ্ধির এক, পাঁণ্ডতদের 
এক বান্ত্িক এক। এই “এক' হইতে বাতা আরম্ভ কারিলে বে জগৎ মিলিবে, তাহা 
শনশ্চরই িপ্যা। তাহাতে জঠবনের কোন সাড়া থাঁকতে পারে না। সল্তগণ ও 
বাউলরা জীবন্ত একের উদ্প্সনার়ী বিভোর ॥ - 

এই ‘এক’ অদ্বৈতবাদশদের ‘এক'-এরও পর। এই আত্বৈতবাদের খোঁজ দিয়া 
শ্রনিতাগোপল তাঁহার সিন্ধাক্তদর্শন গ্রস্থের উপসংহারে 'লিখিতেছেন £ 'এই 
দসদ্ধাক্তদৰ্শন গ্রল্থ অদ্ধৈতবাদশীদের বিরোধী নহে । দ্বৈতাদ্ধৈত সমন্বয় জন্যই ইহার 
অবতারণা । এই সিশ্ধান্তদর্শনের অনেক স্থলেই অদ্ধৈততক্কের প্রতিকৃল বিচার 
সকলও দস্ট হইবে । সে সকলের গৃঢ তাৎপর্য প্রকৃত অস্কৈতবাদ স্থাপনা ভিন্ন অনা 
িছুই নহে । সকল অদ্বৈতীখাদ প্রাতপাদক গ্রন্থালোচনা কাঁরলে দ্বৈতাদ্ৈতের সমক্বয়ই 
অবধারিত হইয়া থাকে, আত্মা এবং অনাস্্র সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে এবং 
এক ও বহর সমন্বয়ই অবধাঁরত হইয়া থাকে, রহম এবং মারার সমক্বরুই শিধারর্ভী 
হইয়া থাকে'। শ্রীনতাশোপালের এই “প্রকৃত' অদ্ধৈতবাদে (বিশ্বের পাব দার্শসিকী 
“সম্বর্ব থাঁময়া যাইতে পারে । 

আচার্যা ক্ষিতিমোহন তাঁহার ভষণে অন্ত বাঁলরাছেন £ '‘পাঁণ্ডতরা আবার 
কবরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রহ্মকে পাবার পণ্য বক? কবীর বললেন. তাঁকে পাকার 
পথ নেই. কেন না, পথ আঁকতে হলেই দ্‌রত্ব থাকবে ও দূর ন৷ থাকলে পথ কি? ‘ন্‌র 
নোহ ত পন্থ নোহ'। ক্ন্ধতে আমাতে দ্‌র নেই বলেই পথ নেই। আমাদের 
বাউলরা বলছেন ভিতরে আছেন বললে জ্রগৎ লম্জ্রা পায়. আর বাহিরে আছেন বলঙ্গে 
শমদ্ধা বলা হয়। তান ঘভতর ব্যাহত দুই নিরন্তর। কাগজের যেমন এঁঁপঠ ওাঁপঠ 
*নকে কাগন্র হয়, সেই রকম ?িতনিও ॥ এপিঠ ও?িপিঠ উল্টো কথ্য দুয়ে মলে সভা 
কথা ॥ ys 
ক স্বদ্ভুত এদের দর্শন! বর্তমান যুগ এই দর্শন অন্যবর্তন কারিয়াই চালতে 
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চাল । নারাবাদশর়্া নিজকে ভ্রহ্ম হইতে 'বিচ্ছিম্ম মনে কাঁরয়া. দরে মনে কাঁরয়া না 
পাওয়াকেই সত! মনে কান্না তাঁহাকে পাওয়ার জনা ছুটিয়াছেন। কিন্তু যান “দরে 
অন্তিকে' তাঁহা হইতে বিচ্ছিত্র মনে কাঁরয়া পাওয়ার জন্য রওনা হওয়াই তো ভুল পথ, 
ডাগর steP) ! প্রথমে ভুল পথে রওর্লানা হওয়ার পর যতই পাইবার জন্য ব্যন্ঘ 
হওয়া বায়, বাবধান আরও বাঁড়রাই যার। সম্তগণ ও বাউলগণ রওয়ানা হইয়াছেন 
আঁবচ্ছেদ হইতে. পাওয়া হইতে॥ তাহারা নিত্য-পাওয়া ঘন. নিত্য জানা-শৃলা বল 
ভগবানকে পাইরাই না-পাওয়ার রাজ্যে পাওয়াকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জলা উল্মাদের 
মত ছন্টয়াছেন। পাওয়া দিয়া না-পাওয়াকে পরিপাক কারবার সাধলাই ইহাদের 
" সাধনা $ তা কথা, ইহাদের সাম্য আগে. সাধনা 1সশ্ধিরই ঘন আস্বাদন । প্রাণ 
সাধক রবাঁন্দরন'থও ইহারই প্রততধ্বান কাঁররা গিট্খিতেছেন £ 
পথের বাঁশশ পারে পায়ে তারে বে আক্ষ করেছে চণ্ডলা। 
+আন্ন্দে তাই এক হল তার পোছানো আর চলা ॥ 
পোঁছনো আর চলা এই সম্তদের ও বাউলদের কাছে এক' হইয়া শায়াছিল -বাঁলয়া 
শ্রাত পদবিক্ষেপে ইহাদের কাছে বাঁশী বাজিয়াছিল। বোঁশশ পথের শেবে নয়. বাঁশশ 
বাছে পথের পায় পায়। পায় পর যাহাদের বাঁশীশ্বাঞ্জে তাঁহাদের কাছেই উপলব্ধ 
হয়, জিদ্দরে তদ্বন্তিকে চ'॥ পথ ও গন্তবোর ভেদ প্রাণ দর্শনে নাই । সাধনার পরা- 
কাচ্ঠা এইখানেই । 
কিক্তু এই দর্শনকে জীবনে আদ্ব্যদন করতে হইলে চাই ধরার ধূলিতে. প্রতাক্ষ 
এই জগতের বুকে ভ্রহ্মকে মান্ষরপে প্রতাক্ষ পাণ্য়া। এইখানেই “মানুয'-ভজনের 
প্রবর্তন ইহারা কাঁরয়াছেন। আচার্য্য ক্ষিতহমাহল বাঁলয়াছেন £ “এনা মানুষকে 
ব্রহ্ম দেখেছেন।......চণ্ডাীদাসের ‘সবার উপরে মাল্‌ষ সত্যম্পকলেই জানেন। নিতাই 
বলত মানষকে পেলেই তাঁকে পাওয়া হবে'। শ্রীকৃষ্ণ ‘ব্হ্মণঃ হি প্রতিষ্ঠা অহম্‌'-বাণণী 
» ম্বারা নিজের ব্লান যে রুপের মধোই রক্ষের ঘনীভূত র্‌পের আস্বাদন দিয়াছেন । ভ্রীকফ 
ঝজ্ছক্ষন, সাচ্চদাচ্ৰু্দ ঘন। একজন মানুয এই ‘বিশ্বের বুকে দাঁড়াইয়া বঁলিয়াছিলেন. 
“কষ্টভ্যাহম: ইদং কৃৎশ্নং একাংশেন স্থিতো জ্রগৎ', “মন্ষি প্রোতং ইদম্‌ সর্বম সতে 
মপিগণা ইব'। 
কৃফের বতেক খেল সর্বেতিম নরলীলা 
নর বপু তাঁহারই স্বরূপ । 
নারাস্নণ ঘন হুইয়াই এই মাটঈত দেশে ভ্রক্ম-মানুয হইয়:ছেন। তানি লর-নাররেশ ॥ 
একাল্ত নারায়ণকে দিয়া সূম্টির' সব ঘটনার আশমাংসা হয় না. জীবের জৈব প্রয়োজনের 
স্দস্ব মীমাংসা নারারন্ূকে দিয়া হয় না, সেখানে জৈব আশা-আকাঞ্ধার নিরোধ 
কারগ্লাই তাঁহাকে পাইতে হয়, কিন্তু নর যখন নারারণের সম্পো বুঝ হয়, একাত্ম হর, 
যখন নরের ভাবার নারারশের ব্যাখ্যা সম্ভব হর, তখন জীবের সকল আশা-আকাণক্ষার 
একটি 5Ubi৷৪৮i১০০ সেখানে পাওয়া বায়। বাণ্গলার বউন্তরা এই 


ফাল্গুন, ১৩৪৯] নিরক্ষর মূর্খ ও বড় বড় পাঁণ্ডতদের দশন ৭১ 


sublimalion  -এর একটি ছাব ফৃটাইয়া তুলিতে চাঁহয়াছেন। কিন্তু আত 
নান্রার নরকে আশ্রয় করিয়া এবং একান্তভাবে নারায়ণকে এড়াইয়া চলায় মালুয-ভন্ঞনার 
মধ্যে সলানি উপাঁস্থত হইয়াছিল, বাহার ফলে তাঁহারা বর্ণাশ্রমের একান্ত বাহিরে 
পাঁড়িয়া রাঁহলেন। 

মানুষের চি নাঁহমা ও মাধৃষহি না ইহ রা আঁকিয়াছেন। আচার 'ক্ষ্যতমোহন 
বালয়াছেন, “নিত্যানন্দ দাস নামে এক বিখ্যাত বাউল চছিলেন। তাঁর গান 'পাতকশ 
চরণ রেণ: শোভে তোমার গাক্সা_?ক সাহস আর কি ভাব দেখুন'! এমন কারিয়া 
পাতকশর মর্যাদা কি কোন পাঁণ্ডত দিতে পা্ররাছেন, না পাঁরবেন? পাপশীর পাপ 
নয়া {ক ঘাটাঘাটিই না পাঁ-ডতরা শান্ত্র দিয়া কাঁরয়াছেন! পাতকশও যে মানুষ. 
পাতকণও যে “মমৈবাংশ', ইহা ইহাদের গানে ফুটিয়া উঁঠিয়াছে। ইহাদের পাইয়া 
মানুষের প্রাণ জুড়াইয়ছে. ধরার বুক ভরা জৰালস! ঘুচিযাচ্ছে। ধরার বুকে আজ 
সাঁচ্চদানন্দের সকল মাঁহমা ও মাধ্ুর্য্য ঘনীভূত । 

এই প্রাণদর্শনকে সমস্ত বেদ ও উপনিষদের অধা দিয়া ব্ান্ততর্কের সাহাবো 
ফ্‌টাইয়া তুলিবার [দন সমগত। বে দিন পঠ-ডত ও মূর্খ গলাঙ্গদিল ধাঁরয়া শান্ত 
লিখবেন, সেই দিনই বর্ণাম্রম ও সহাব্য়া একাত্ম! হইবে, ভারতবর্ষ উচ্জৰল ভারতে 
গাঁড়য়া উঠিবে॥ একা পাঁণ্ডতরা কিছু করিতে পারবেন না, একা সহাঁজ্রয়াও [ছু 
কাঁরতে পারবেন না। চাই উভয়ের সমন্ব্গ। জগন্াথের রথরজ্দ7 যখন ইহারা 
ধাঁরবেন, তখনই সে রথ আবার চালবে, বিষয়ের বুকে ব্রচ্ানন্দের ঘন আস্বদন জামিয়া 
উাঠবে, আকাশদ্থ ব্রহ্ম ধরঃর মাটশতে উদ্ভাসত হইবেন। এ বে সে দিন অদূরে ॥ 
বল জয় জগদশশ হরে। বন্দেমাতরম্‌ 


শপ 


“আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন বান মানব অথচ যান ব্যান্তগত মানবকে 
আঁতক্রম করে ‘সদা জরনানাং হৃদয়ে সাশ্ববিদ্ট£॥ তান সর্বজনীন সর্ব- 
কালীন মানব । তাঁরই আকর্ষণে মানুষের চিন্তান্স ভাবে কর্মে সর্কজ্রনশনতার 
আঁবির্ভাব॥। মহাত্তযরা সহজে তাঁকে অনুভব করেন সকল মানুষের মধ্যে, 
তাঁর প্রেমে সহজ্দে জীবন উৎসর্গ করেন। সেই মানুষের উদ্পলাক্ধতেই 
মানুষ আপন জখবসশমা আতরুম করে মানবলশমায় উত্তীর্ণ হয়।...সেই 
বিশ্বকর্মা মহাত্সা।' সকল মানবের শ্রক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্বতাকে 
পোঁরিয়ে তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জ্বানয়েছে ৷ 

- রবপন্দ্রনাথ 


ভারত-পথিক রবীন্দ্রনাথ 
সাচ্চিদানন্দ চক্রবতর্শ 


রবান্দ্রসাথের সমগ্র সাহিত্য সৃ্টির মূলে যে-প্রেরণা লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে 
ভারতবর্ষের বুগযগাল্তরের ইতিহাচসর ধারাকে অনুধাবন করে ত:র সুপ্রাচীন সভ্যতা 
ও চিরন্তন ধর্ম সাধনাকে এবং তার বিবর্তনশশল সংস্কাতির শাশ্বত বস্তাটকে পুনরা- 
বিষ্কার করা এবং তাকে নতুন যুগের উপযোগ’ করে র্‌পাঁয়ত করা। এই উদ্দেশ্য 
প্রণোদিত হয়ে তিনি তাঁর জ্রীবনের প্রারম্ভকাল থেকেই ভারতের আস্মন.স্ধানে 
মনোনিবেশ করেছিলেন এবং তাঁর ধ্যানলন্ব সতাকে অকৃপণভাবে উজ্জাড় করে ঈদয়ে 
গেছেন। কাঁবর একটি কাবা থেকেও আমরা একথার সত্যতা উপলান্ধ করতে পাঁরি। 
সেই কাব্যের অংশাবশেষ এই £ 
“মনে আজ পড়ে সেই কথা 
গে যুগে এসেছি চলিয়া, 
স্থালয়া স্থাঁলয়া, 
চুপে চুপে, 
* কূপ হতে রুপে, প্রাণ হতে প্রাণে; 
নিশশথে প্রভাতে, 
বা [কিছু পেয়েছি হাতে, 
- এসোছি করিয়া ক্ষয় দান হতে দানে 
গান হতে গানে।” (চণঞ্টল-_বলাকা) 
বস্তুতঃ এই অংশে র্‌পকের আশ্রয়ে কাঁব তাঁর সৃদ্‌রপ্রসারণ কল্পনাকে অনাদি 
অতীত থেকে অনাগত কালের সশমানায় পেশীছিয়ে 1দরেছেন। তাঁর কাঁবমনসও 
যেন প্রজ্ঞাতরণশীর ষাতীর্‌পে সৃষ্টির বিরাট অদৃশ্য নদীর আ্বাচ্ছত্য আলধারায় ভেলে 
চলেছে এবং সেই চলার বেগে, নানা ছন্দের স্পন্দনে. পাব্িদৃশ্যমান জগৎ এবং [নাঁখল 
মানবজ্জীবন তার সম্পূর্ণ সত্তা নিয়ে কাঁবর রসচেতনায় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠছে। 
সভ্যতার আদ পাঠ ভারতবর্ষ তার [িভেদের মধ্যে এক্যের বৈচিত্য নিয়ে 
-্মরণাভশত কাল থেকে অগ্রসর হচ্ছে। বাইরের পাথিবীতে যে-সংঘাত বে-হানাহানি 
এক সভাতাকে গ্রাস করে আর এক সভাতার স্যান্ট করেছে ভার্তবর্ধে এসে ভার 
1িধভংসী শক্তি নিক্ক্িয়্ হয়ে গেছে। এখানে কোনও সভ্যতার ক্লাশ হয়ান॥ সবাই 
আপনার বৈশিষ্ট্য নিয়ে সম্মমিহ্িত হয়েছে উন্নততর এক সভ্যতাব সঙ্গে এবং আদর্শ 
ধর্মের ভাত্ততে। রবীন্দ্রনাথের ‘ভারততার্থ’ কাঁবতাট এই মিলন যন্তেরই স্মারক ৷ 
ভারতবর্ষে আর্যগণের আগমনের পূর্বে যে সভ্যতা ছিল তা যেমন উত্ত তেমন 
বলিষ্ঠ প্রাণ সম্পদে সমন্ধ । ইতিহাস বিশেষজ্ঞরা এই সভ্যতার যে সব প্রামাণ্য নিদর্শন 
আবিষ্কার করেছেন তা সত্যই প্রশংসনায়। তবে আর্যগণের সভ্যতার নিকট এই 
টু 


৭৪ উজ্ভ্রবল ভারত [৬৪ বর্ষ, ২র সংখ্যা, 


সভ্যতার পরাত্রয্বের কারণ কিট কারণ আর্যগণের সংহতি এবং বাগষজ্ঞমর কর্ম- 
পদ্ধতিকে কেন্দ্র করে যে সংস্কীত এবং বৈদিক শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল তার তুলনায় 
প্রাচান সভ্যতা শুধু অনগ্রসর নয়, বহুলাংশে বৃহত্তর আশবনধর্ম বিরোধসও বটে। 

বৈদিক ধর্মের প্রবর্তনে ভারতশয়গণ যজ্ঞ অনুষ্ঠান, কিয়াকর্ম, নিষ্কামধর্ম সাধন. 
ইহলোক পরলোকের কাননা স্বর্‌প ধনজন ও স্বর্গের চিন্তার সঞ্গে পাঁরাচত হলেন ॥ 
এই আর্য ও অনার্য সভ্যতার সংশশ্রনে প্রেমভাব, ভীন্তভাব, তঁর্থধর্ম, শ্রতউপবাস. 
বোগসাধনা, বৈরাগ্যসাধনা প্রভাঁত মহত্তর আদর্শ ভরতশয় সভ্যতার অঞ্গশীভুত হল।॥ 
বৈদিক ক্রষগণের শ্রাতস্মৃতি, আরণ্যক ব্রাহ্মণ ও বৈদিক তপোবনের কর্মকান্ড 
মানুযকে িরক্তন সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ কাঁরয়ে দিল । জীবন সম্বন্ধে যে ম্‌লা- 
বোধ জাগ্মল তা সেদিনকার মানুষ নানঃভববে প্রকাশ করল। একটি দণ্ট্ত দিলে 
আশা কাঁর ?বষয়াঁটি ভালভাবে বোধগম্য হবে ) 

এআাজ্দকেত্র দিনে আমরা অনেকসমর গাঁতিবাদের কথা উল্লেখ কাঁর । অমাদের দেশের 
ববিদত্ধব্যান্তগণ ছাড়া পাশ্চান্তা দেশেরও অনেক মনশষশ ও দার্শানক এই তত্ত্বের 
সাহাবো সংস্টির অনেক গুড় রহস্য উদ্ঘাটিত করেছেন॥ কিচ্ছু এই মতবাদে 
প্রাচীন আর্যগণও বে কেমন ঘিশ্বাসশী ছিলেন তা 'তরেয় ব্রাহ্মণে' [িশেষভ'বে 
'বোঝা যায়। পথশ্রাহ্ত বিশ্রামকামশ রাজপুত রোহিতের উদ্দেশে বন্ধ ব্রাহ্মণ বেশী 
ইন্দ্রের উপদেশ এবং প্রতেকবার_“চরৈবোত, চরৈবোত'-_এই ধরা কর্ণ কুহরে 
প্রবেশলাভ করে এক অপূর্ব সর মড্ছেক্নার সৃষ্টি করে। রবীপ্দরনাথের কাব্য 
প্রবাহের মধো বে চলতাধমর্ঁ মননকম্পনা আমাদের মদ্ধ করেছে তার বাজমন্তাঁটি বে 
‘এতরেয় ব্রাহ্মণের’ এ সূত্র হতে গৃহীত তা সহজেই অনুমেয় ॥ 

ববশন্দুনাথ কেবলমাত্র আর্য খ্রাষদের এই একটু সত্যকে উপলান্ধ করেই ক্ষান্ত 
হনানি॥ বস্তুতঃ ুপালিষাঁদক" সত্যের সম্পূর্ণ ও অখন্ডর্প বলতে যা বোঝায় তা 
তানি আত্মসাৎ করেছিলেন । তিনি একথাও জেনোছলেন যে, যে-ধর্মের সরল 
আদর্শ ভারতবর্ষের সবচেয়ে গৌরবময় সম্পদ এবং তার অক্তানীহত আত্মার 
আঁভবান্তি তার লিরচ্কুশ পাঁরচয় উপনিযদেই বর্তমান। তাই তিনি দ্ধর্থহশীন 
ভাষায় বলেছেন £ “এই বিচি সংসারকে উপনিষদ ত্রচ্ধের অনন্ত সতা, ব্রহ্ষের 
অন্সল্ত জ্ঞানে বিলীন করিয়া দেখর'ছেন। উপানিষদ কোনো বিশেষ লোক কম্পনা 
করেন নাই, কোনো বিশেষ নন্দির রচনা করেন লাই, কোনো ?বশেষ স্থানে তাঁহার 
দবশেষ আর্ত স্থাপন করেন নাই-__একমান্র তাঁহাকেই পরিপূর্ণভাবে সবতি উপল্াক্ধ 
কারা সকল প্রকার জ্রাটলতা সকল প্রকার কল্পনার চাণ্ডলাকে দুরে 'িরাকৃত 
কারপ্লাছেন।...বাহ্7 নাই তাঁহারই শিকারে বাহির হইতে হইবে, ভারতবর্ষ এ পরামর্শ 
দেয় না-হুটাছুট বে চরম সার্থকতা, একথা ভারতবর্ষের নহে। যাহা অল্তরে বাহিরে 
করিতে পরামর্শ দেয়। - কারপ তাহাই সত্য, তাহাই নিত্য। খিনি অন্তরে আছেন, 


ফাল্গুন, ১৩৫৯] ভারত-প্িক রবান্দ্রনাথ at 


তাঁহাকে অন্তরেই লাভ কাঁরতে ভারতবর্ষ বলে, বিনি বিশ্বে আছেন তাঁহাকে বিশ্বের 
মধ্যে উপলক্ষি করা ভারতবর্ষের সাধনা।...যাহা স্বার্থের, বিরোধের, সংশয়ের নানা 
শাখ। প্রশাখার মধ্যে আমাদিগকে উত্তীর্ণ কারয়া দের, যাহা বাঁধন আকর্ষণে 
আমাদের প্রবনত্তকে নানা আভমুখে বাক্ষপ্ত করে, .যাহ্য উপকরণের নানা অজালের 
মধো আমাদের চ্েটাকে নানা আকারে ভ্রাম্যমান কাঁরতে থাকে, তাহা ভারতবর্ষের 
পন্থা নহে ।” ধেমেরি সরল আদর্শ ধম) 

উপানষদের বুগে আমাদের দেশে আর একাঁটি [বিষয়ের প্রাচুর্য ছিল বা হচ্ছে 
সতাকে খুব বড়ো করে ধ্যান করবার এবং উপলান্ধ করবার মত মনের উদার অবকাশ । 
রবঈম্দ্রনাথের কথার বলদ যার, “ভারতবর্ষ একদল সৃথ এবং দুঃখ. লাভ এবং অলাভের 
উপরকার সবচেয়ে বড়ো ফাঁকায় দাঁড়য়ে সেই সত্যকেই স্স্পন্ট করে দেখ্বোছিল, 
“বং লঙ্কা চাপরং লভেং মন্যতে নাধিকং ততঃ'।” (যাতায়ানকের পত্র-_কালেচ্তর) 

ভারতবর্ষের এ্রীতহা সাধনার সঙ্গে তার ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জাঁড়ত ।"পাশ্চাতা 
দেশের ন্যায় আমাদের দেশের মানুধ জড়বাদকে আশ্রয় করে জীবনের বাযাম্পর্থে 
অগ্রসর হক্সান॥। আধ্যাত্বকতা ও আস্তিকা ব্দ্ধিই তার পাথেক্স। তাই আমাদের 
দেশের মানুষ ব্যবহ্্যারক জগৎ অপেক্ষা অপর জঙ্গাৎ অর্থাৎ অননুভ্ীতর জগতে 
অধিকতর উল্যত সাধন করেছে॥ এই কথা ব্দবাতেই রবাল্দ্রনাথ বলেচ্ছেন £ 
“আমাদের ধর্ম [িলিজন নহে, তাহা অন্বব্যত্বের একাংশ নহে, তাহা পাঁলাটক্‌স 
হইতে তিরক্কৃত, বদ্ধ হইতে বাঁহস্ফ্রত, ব্যবসায় হইতে নির্বাসিত, প্রাতাহিক 
ব্যবহার হইতে দৃরবত লহে।...ধর্ম সংসারের আহাশক প্রয়োজন সাধনার জন্য নহে. 
সমগ্র সংসারই ধর্ম সাধনের জন্য ।...এই জন্য ভারতবযণীয্ আর্য সমাজে শিক্ষার কালকে 
ভ্রক্মচর্যা নাম দেওয়া হইয়াছিক । ভারতবর্ষ জানত ব্রহ্মলান্ডের দ্বারা মনয্যস্কলাভই 
শিক্ষা। সেই শিক্ষা ব্যতীত গৃহদ্ধ তনয় গৃহশ, রাজ্পুত্র রাম্জা হইতে পারে লা। 
কারণ শৃহকর্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্বলাভ. রাআকর্মের মধ্য দিয়াই প্রহ্মপ্রাপ্ত ভারতবর্ষের 
লক্ষা।”  ধের্মপ্রচার_ ধর্ম) 

আমাদের ধর্মের ক্ষেত্রে বে কথাটি সত্য সমাজের ক্ষেত্রেও তা অনুরূপ জত্য। 
কারণ দেশের সর্ব্গণল কল্যযলশন্তির উপর আমাদের সম্জ্্র প্রাতান্ঠিত। এবং সেই 
দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের প্রাচীন মনশবীরা শাস্ত্রের কাঠল অন্শাসল দিয়ে 
সমাজের কাঠামো প্রস্তুত করেছেল। তাঁদের সামনে যে আদর্শ ছিল তা হল এই যে, . 
ক্ষয় করে জশবন আঁতিব্যাহত করবে॥ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিম্নোন্ত মল্তন্যাট 
প্রণিধানযোগ্যঃ “ভারতবর্ষ একাঁদন নিয়মের দ্বারা সমান্দকে খুব করিরা বাঁধিয়াক্ছিল। 
মানুষ সমান্দের মধ্য দিয়া সমাজকে ছাড়াইয়া বাইবে বাঁলরাই বাঁধিয়া ছিল 
ভারতবর্ষ জ্ঞানত, সমাজ্র মানবের শেষ লক্ষ্য নহে, মানুষের চির অবলম্বন নহে_ 
সমান্ত হইয়াছে মান-যকে মৃত্তির পথে অশ্যসর কাঁতিরা দিবার জনা। সংসারের বন্ধন 


নি উক্জ্বল ভারত [৬৪ বর্ষ ২য় সংখা, 


ভারতবর্ষ বরণ বেশি করিয়াই স্বীকার করিয়াছে তাহার হত হইতে বোশ কারয়া 
নিস্কাত পাইবার অ্ভিল্রারে।...আর ভারতবর্ষ চারি আশ্রমের মধ্য দিয়া মানবের 
জীবনকে বালা, যৌবন, স্রোড়বয়স ও ব্্্ধক্যের স্বাভাবিক বিভগের অনুঙ্গত 
করিয়া অধ্যায়ে অধ্যায়ে বে্প একমার সমাস্তির পথে লইয়া গিয়াছেন, তাহাতে 
বিশাল বিশ্বসঞ্গশতের সাঁহত মানুষের অশবন আবরোধে মিলিত হয়। [বিদ্রোহ 
বিরোধ থাকে না, আশক্ষিত প্রবৃত্তি আপনার উপব্নক্ত স্থানকাল বিস্মৃত হইয়া যে- 
সকল গুরুতর অশান্তির সৃাম্টি কারতে থাকে, তাহারই মধ্যে বিভনল্ত ও নিখিলের 
সাঁহত সহজ্ঞ সতা সম্বন্ধ ভ্রম্ট হুইয়া পৃথিবীর মধ্যে উৎপাত স্বরুপ হইয়া উঠিতে 
হয় না।” (ততঃ কিম্‌-ধৰ্ম) 

প্রাচীন সংহিতাকার মানুষের জশবনে যে আদর্শ আমাদের সামনে তুলে 
ধরেছেন তা বিশেষ দেশের বিশেষ কালের এবং [িশেষ জাতির পক্ষে পাল্গনীয় নয়। 
পরল্তু এ আদর্শ একমাত্র সত্য আদর্শ এবং সকল যুগের মানুষের পক্ষে কল্যাণকর । 
প্অর্থাৎ বে-জশীবনদর্শন সর্বকালের সব্বীকৃত ও বহু পরীক্ষিত সত্য, উপানষদের 
খাষিগণ তাহাই ধ্যান দ্‌াশ্টিতে প্রতাক্ষ করে, তারই মন্তে আমাদের দশীক্ষত করে 
গেছেন। উপাঁনষদের সেই সত্যের পৃজ্জারী হিসেবে রবাল্দ্রনাথ সেই মল্তকে গ্রহণ 
করে ছিলেন, তার তাৎপর্য গভীরভাবে উপঙ্গান্ত করেছিলেন, তার দিবা আলোকে 
জ্যোতমকস মুর্তি নিয়ে তাঁর কাছে ধরা [দয়েছিল এবং কাঁব তাঁর অমৃতানিষান্দশী 
বাণশ দিয়ে সেই অন্দস্ততিকে আভব্যন্ত করেছেন ও “মান্য আপন অন্তরের গতশরতর 
চেষ্টার প্রাত লক্ষ্য করে অনুভব করেছে যে, সে শুধু ব্ান্তগত মানুষ নয়, সে বিশ্বগত 
মানুষের একাল্ত। সেই বিরাট মানব 'আঁবভন্তণ্ট ভূতেষ্‌ বিভন্তাীমব চ স্থিতম্‌ ৷” 
তা ছাড়া “কিসের জোরে মানুষ শ্রাণকে করছে তুচ্ছ, দক্কখকে করছে বরণ, অন্যায়ের 
দদদ্দদন্ত প্রতাপকে উপেক্ষা করছে বিনা উপকরণে, বক পেতে [নিচ্ছে আঁবচারের 
দুঃসহ মৃত্যু শেল। তার কারণ, মানুষের মধো কেবল তার প্রাণ নেই, আছে তার 
মাঁহমা। আর সে একদাও জানে বে, জশীবল দেবতার সঞ্চে জ্রীবনকে পৃথক করে 
দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি ৷" (মানুষের ধর্ম) 

ব্রবীন্দ্রনাথ কেবলমার উপনিবদের ভাবধারাগাঁলকে আপনার অন্তরে গ্রহণ 
করে সাহিত্যে অন্ুপ্রাবচ্ট করেননি তিনি সঙ্গে সম্গো ভারতবর্ষের নিজ্রদ্ব ও 
শাশ্বত বাণশীটিকে আমাদের শ্রাতশগোচর করররিয়েছেন। তাঁর সেই বণশতে ভারত- 
বর্ষের প্রাণপদর্হষের সম্গো আমাদের সাক্ষাৎলাভ হয়। সেই ধীরোদান্ত ধবালমল্ত্ে 
আমাদের মানাদক জড়তা দূরে অপসৃত হয়। আমরা পুনরুজ্জশীবশিত নে স্মরণ 
কার ।” মানুষ যেহেতু মান বয এই হেতু বস্তুর দ্বারা সে বাঁচে না, সত্যের প্ব্যব্রাই সে 
বাঁচে। এই সতাকে দান কারবার জলা আমাদের উপর আহবান আছে । আমাদের 
পতামহরা অমরলোক হইতে আমাদের আহবান করিভেছেন, বাঁলতেছেন £ “তোমরা 
অমৃূতের পূত এই কথা ভ্রানো এবং এই কথা জানিও। মত্যু্ছাকসাচ্ছল্র পণ?$বীকে 


ফাল্গুন, ৯৩৫৯] ভারত-পাক রবান্দুনাথ এ 
এই সত্য দান করো যে, কোন কর্মপ্রণালশতে নয়, রাম্ট্রতন্তে নয়, বাণিজ্য ব্যবস্থার নয়, 
বুস্ধ অস্তের নিনারুণতায় নয়, ত্বমের বিদিত্বাতমৃত্যুমোৌত; নানা পল্ধা 'বিদাতে 
অয়নন্ম।”- স্বাধিকার প্রমন্ত_কালান্তর) 

আমাদের স্মাতপথে একই সঙ্গে একথাও উদিত হুর £ “ভারতবর্ষের যে-বাদশ 
আমরা পাই সে-বাণী .শুধ্‌ উপানফদের শ্লোকের মধ্যে নিবন্ধ তা নয়, ভারতবর্ষ 
বিশ্বের নিকট যে মহত্তম বাণশ প্রচার করেছে তা ত্যাগের শ্বারা, দুঃখের শ্বারা 
মৈত্রীর দ্বারা, আত্মার ম্বারা- সৈনা য়ে, অস্ত দিয়ে, পীড়ন লৃস্ঠন দদয়ে নয়। 
গৌরবের সঙ্গে দস্যবাত্তির কাহনীকে বড়ো বড়ো অক্ষরে আপন ইতিহাসের পুষ্ঠায় 
সে আঁজ্কিত করোনি ।...ভারতবর্ধ যে কোন্‌খানে সতা, নিজের লোহার সম্ধূকের 
মধ্যে তার দলিল সে রেখে বায়ান। ভারতবর্ষ যা দিতে পেরেছে তার ম্বারাই তার 
শ্রকাশ। নিজদের মধ্যে সম্পূর্ণ যা তার কুলোয়ান তাতেই তার পাঁরচয় ।” (বেং 


ভারত-_কালান্তর) 


ভারতাত্মার সাধক রবশন্দ্রনাথ আরও বলেছেন £ “বহর মধ্যে এঁক্য উপলান্ধ, 
বচিত্রের মধ্যে একা স্ধাপন--ইহাই ভারতবর্ষের অন্তানশহত ধর্ম । ভারতবর্ষ 
পার্থকাকে বিরোধ বালিয়া জালে না, সে পরকে শত্রু বলয়া কল্পনা করে না। এইজন্য 
সকল পন্বাকেই সে স্বীকার করে, স্বস্থানে সকলেরই মাহাত্ম্য সে দেখিতে পায় ।... 
ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ কারবার, কাহাকেও দুরে রাখিবার পক্ষপতশ নহে-__ভারত- 
বর্ষ সকলকেই স্বীকার কারবার, গ্রহণ কারবার বিরাট একের মধ্যে সকলেরই স্ব স্ব 
প্রধান প্রতিষ্ঠা উপলান্ধ কারবার পল্থা 'এই বিবাদ-নিরত-ব্যবধানসন্কুল পাাঁথবশর 
সম্মুখে একাদিন নির্দেশ কালিয়া দিবে ।" ্বেদেশশী সমাজ-_আত্মশাক্ত) 

বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের গ্রাই বাণী আশার বাণী, বিশ্বাসের বাপশী। তাঁহার 
প্রজ্ঞাদৃস্টি মননশীল রস-চেতনায় ভারতববের যে-রূপ প্রত্যক্ষ করেছে, তাকে তান 
অনবদ্যভাবে ও অপর প্রসাদগুণ সমন্বিত ভাবায় ব্ন্ত করেছেন। তান তাঁর জশীবন- 
লব্ধ তাকে এই কথায় প্রকাশিত করেছেন £ “ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া 
তুলিবার বর্ম চির-দিল রাজ কাঁরযাছে। নানা প্রাতক্‌ল ব্যাপারের মধ্যে পাঁড়য়াও 
ভারতবর্ষ একটা বাবস্থা করিয়া তুলিয়াছে, তাই আজও রক্ষা পাইরাছে। এই ভারত- 
বর্ষের উপরে আমি [বশ্বাস স্থাপন কাঁর। এই ভারতবর্ষ এখনই এই ম্হৃতেই 
ধরে ধীরে নূতনকালের সাহত আপনার প্রাতনের আশ্চর্য্য একটি সামজসা গড়িয়া 


বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায় প্রাতিক্ষলে ইহার প্রাতিকৃলতা না কারি।” (স্বেদেশশী সমাজ্ঞ- 
আত্মশাক্ত) ৷ 

ভারত-পাঁথক রবীন্দ্রনাথের এই আশ্বাস ও সাবধান বাণীই যেন আজ্দ আমাদের 
ভাবষ্যত কর্মজপবনের পথ নির্দেশ করে__আজ্জকের দিনে তাই আমাদের একমার কামা 
এবং প্রর্চ্বনীয়। 


অথর্ব বেদের উপযোগ 
যতান্দ্ৰমোহুন চট্টোপাধ্যায়, 
পেবনুবৃক্ডি) 
উপদ্থাই ভাগৰ বেদ 
অথর্ববেদ দুই ভহগে বিভন্ত-_ভার্গব বেদ ও আিগিরস বেদ । তঙ্নধ্যে আতগরস 
বেদ ভনরতবর্ধে এবং ভার্গববেদ ইরাণে শ্রচালত। আঁঞ্গরস বেদের লোক প্রাসম্ধ 
“নম অথব্বাঞ্গরুস সংহিতা এবং ভার্গব বেদের লেক প্রাঁসম্থ নাম (ছান্দস উপদ্থা 


পাশশীদিশ্ের গ্রুগ্রস্থের প্রচালত নাম আবেস্তা। আবেক্তা। শব্দটি শ্রাচশলা 
লৌকিক সংস্কতের সাহত প্রাকৃতের হে সম্পর্ক, বৈদিক 
সংস্কতের সাঁহত প্রাচীন পারাশকের সেই সম্পর্ক। অর্থাৎ শ্রাক্কত ভাষা যেমন 
লোকক সংস্কতের আবশুদ্ধ রূপ. প্রাচীন পারালকও তেমন বৈদিক সংস্কতের 
আবিশব্ধে রুপ ৷ প্রাচীন পারশিককে বৈদিক সংস্কতের শষ্ট (Degraded (91593) 
কপ বলা যাইতে পারে। বৈদিক সংস্কৃতির “উপস্বা” শব্দই প্রাচীন পারাশিকে 
“আবেস্তা” রূপে পারিবার্তত হইয়াছে । 

পরেই বলিয়াছি, প্রন্থখানার যথার্থ নাম আবেস্তা। জেন্দ্‌ শব্দটির অর্থ 
সম্বন্ধে কিছু মতভেদ আছে॥ কেহ কেহ' বলেন পুরাতন পারাঁশক ভাষার সংক্ষি”্ত 
লাম জেন্দ্‌।. জেম্দ্‌ ভাবায় লিখিত আবেস্তা গ্রন্থ বলিয়া পুস্তকথানার নাম হইক্সাছে 
জেন্দু আবেদ্তা।॥ কেহ কেহ বলেন জেল্দ্‌ শব্দাটর অর্থ ব্যখ্যা অপ্ববা ভাব্য। 
সাধারণতঃ ভ'ষ্য সহ-ই শ্রল্বথানা প্রকাশিত হইত, এই জনা ইহার নাম ছিল “অবেস্তা 
বা জেন্দ্‌” অথবা ভাষা সহ আবেস্তা; তাহাই সংক্ষিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়ছে জেন্দ্‌ 
আবেস্তা। 

পরল্তু “আবেস্তা" শব্দ যেমন সংস্কৃত “উপস্থা” শব্দের রুপান্তর, সেইরূপ 
-জ্রেন্দ্‌” শব্দটি-ও সংস্কৃত “ছন্দস্‌” শব্দের কুপাক্তর বলিয়া মনে হয়। ' ছন্দস্‌ 
শব্দের অর্থ বেদ; _মেটিননী কোষে আছে “ছন্দঃ বেদে চ পদো চ হৈবৈরাচারাভ- 
লাষয়ো৷"। ছন্দস্‌ উপস্থা অর্থ উপস্থা নামক বেদ । 

2 
বহুল প্রয়োগ ছিল ॥ ব্রাহ্মণ বালক আহক সন্ধ্যায় মন্ পড়ে “সর্ষেপম্থ্যনে 
[বনিক্লেক্সঃ"__অর্থাৎ সূর্বেপাসনাক প্রবৃত্ত হইতোছ। উপনস্থান অর্থ উপাসনা? 
পাণান সূত্র করিয়াছেন "উপান্‌ মল্পকরদেশ (১-৩-২৫) অর্থাৎ উপাসনা অর্থে উপ 
পুর্বক স্বা ঘতু আত্মলেপদ হয়। উপন্বা শব্দের অর্থ যে উপাসনার গ্রন্থ তাহাতে 
কোন সশ্বের নাই। ছন্দস্‌ উপস্বা অর্থ বৈদিক উপাসনার গ্রন্থ অর্থাৎ বেদ। 


ও উচ্জবল ভারত [৬ম্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


ছন্দস্‌ শন্দাটি সাধারণভাবে সকল বেদের উপর প্রয্যস্ত হইলেও ইহা বিশেষ 
কারিয়া অন্বর্ববেদকেই বুঝায় । প্‌ুরুয-সৃস্তে আমরা দেখিতে পাই-_ 
তস্মাৎ বজ্ঞাৎ সর্বহৃতঃ খচঃ স্যমানি যাঁজ্ররে । 
হন্দাংস বজ্তিরে তস্মাদ্‌ বস্‌ তস্মাদ্‌ অজ্ঞায়ত॥ ১০-৯০-৮ 
এখানে খক্‌, সাম ও যজন্বে'দের উল্লেখ কাঁরয়া পুনরায় ছন্দাংীস বলিয়া পৃথক 
উল্লেখ করাতে, ছন্দস্‌ দ্বারা অর্থর্ব বেদকেই লক্ষা করা হইয়াছে এরুপ বলা হইয়া 
ঘাকে। 
মহাভারতে দেখতে পাই 
ছন্দাংস নাম ক্ষত্রিয় তানাথর্বা 
পুরা জঙ্গৌ মহার্ষিসংখ এষ। 
ছন্দোবিদস্তে যে উত নাধশতবেদাঃ 
ন বেদ-বেদস্য বিদু হর তত্বমূ॥ 
উদ্যোগু--৪৪-৫০ 
হে ক্ষতিয়! 
মুনিশ্রেদ্ঠ অথর্বা যে বেদ প্রকাশ করেল. তাহার নাম ছন্দসূ। যে জন এই 
ছন্দোবেদ না পড়ে. অপর বেদ পাঁড়ক্লাও সে বেদের তত্ব কিছুই জালিতে পারে না। 
ছন্দস্‌ বালিতে যে অর্থর্ব-বেদকেই বুকা যায়, এখানে তাহা আরও স্পষ্ট কাঁরয়া 
বলা হইল ।_ 
অতএব ছন্দস্‌ উপস্থা অদ্ববা জেেন্দ আবেদ্তা যে অথর্ব বেদের-ই অংশ, 
তাহাতে সন্দেহের কারণ কমই আছে। 
গো-পথ ব্রাহ্মণ হইতে আমরা জানিতে পার যে অথর্ব বেদ দুই ভাগে বিভন্ত, 
ভার্গব বেদ এবং আ্গিরস বেদ ॥ তন্মধ্যে অথর্ব-বেদের যে অংশ ভারতবর্ষে প্রচালত 
তাহার নাম আঞ্গিরস বেদ?) আর যাহা ভারতবর্ষে প্রচলিত নাই, আর্ধজাতির অপর 
শাখাভুন্ত ইরাণ দেশে প্রচলিত. তাহার নাম ভার্গব বেদ। অর্থাৎ জেন্দু আবেদ্তাই 
ভাব রেদ। 
আত্পাব্রস এবং ভার্গব নামের সার্থকতাও এইভাবেই সুতরাং বুঝা যাইতে 
শপারে। আধশ্ারস অথবা বৃহস্পাতি দেবঙগৃুরু অর্থাৎ দেবপৃজার জমর্থক। 
ভূগব অথবা শুক্র অসুরগুরৃ অর্থাৎ অসুর পূজ্ঞার সমর্থক। ভারতবর্ধ দেবোপাসক, 
অতএব ভারতে প্রচলিত €অঘর্ব) বেদ আ্গরস বেদ। ইরাপ অসুরোপাসক (অহুর 
মঝদার উপাসক)। অতএব ইরাণে প্রচালত (অথর্ব) বেদ ভার্গশব বেদ। 
জেল্দ আবেস্তার সংস্কৃত রুপ ছন্দস্‌ উপস্থা॥ ভার্গব বেদ বাঁলতে ছন্দস্‌ 
উপস্ধাকেই বুকিতে ছইবে ৷ ভার্গব বেদই জেম্দ আবেস্তা, জেম্দ্‌ আবেস্তাই 
ভার্গব বেদ । 
পারস্যদেশে পর্বাহস্তালের পর্বতগাত্রে যে শিলালাপি উৎকীর্ণ আছে; তাহাতে 


ফালদন, ১৩৪১) অথর্ব বেদের উপযোগ * ৮১ 


গঁক-বিজেতা পারসা-সম্াট ঘর্য্যবাহু  ()০৮১খ5) নিজকে শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বলা 
দাবা কাঁরতেছেন- 


*অদেম্‌ দর্যাবাউস্‌ ক্ষর়তিরো বর্জকো ক্ষরতিযো ক্ষরাতয়ালাম আব্যো 
আব্যানাম্‌।” 

(আম দর্য্যবাহ্‌ শ্রেষ্ঠ ক্ষাত্রয়, ‘ ক্ষতিরদের মধ্যে ক্ষতির, আর্যদের মধো 
আণ)।*৯ -- 

জেন্দ্‌ আবেস্তার রচাঁয়তা ধর্ন'রান্্র জরঘস্তরকে ভ্রুবরদিন যস্ত ‘অথর্বা' বালয়া 
অভিবাদন কাঁরতেছে--“উস্তা নো আতো অথবা যো স্পিতমো জরৎ্ুন্যো 1৮৮২ 

(আমাদের সোৌভাগ্য যে বিনি অথর্বা সেই স্পিতম জরথুদ্ত্ অক্ছে শ্রন্মগ্রহণ 
কাঁরয়াছেন) । 

স্বয়ং গাথা নিজেকে “শ্রুতি” এবং “মন্ত্র” বলয়া উল্লেখ কাঁরতেছেন। 

(৯১ কে বা প্রশ্র্যাই বস্তি যেস্নত ৪৬-১৪) 

(২) যো ইম্‌ কে নো ইং ইত্যা ছচ্দেম্‌ বরেবোল্তি বেস্নঃ ৪৫-৩) 

“অথর্ব” কর্তৃক রচিত বে “মল্ত্' নিজকে "শ্রাত' বালিয়া দাবশী করে, তাহাকে 
“বেদ নহে" বলবার অধিকার কাহারও নাই॥ বৈদিক কৃদ্ির্র পারিবেশ বাতশত ক্ষািয়ত্ব 
দাবশর আকাণক্ষাই জল্মিতে পারে লা। ্ 

হয়ত কেহ বালবেন জেন্দ্‌ আবেস্ত্ই যে ভার্গব বেদ ইহ এখন-ও অনুমান 
মাত, প্রমাণ বাঁলয়া গণ্য হইতে পারে না। ইহারা শুষ্ক তার্কক. হৃদয়ের আবেগের 
কোন মর্যাদোই ইহারা দিতে চান না। রর 

কিন্তু সভাতান বিকাশে কেবল কি ন্যায় তকে্রিই মলা আছে; হৃদয়ের 
আকাঞক্ষার দি কোন মূলাই নাই 2 

বদ্যাই দুলভি শুধু, প্রেম কি হেছায় এতই সুলভ? 

যাহা মূলে এক হিল সেই হিন্দু ও পাশ সাধনা পুনরায় মিলিত হইয়া 
আর্ধজ্াতিকে জ্রগদ্‌বরেণা কাঁরিয়া তুল্দক, পণ্চনদ ও গাম্ধারে প্রসারিত সপ্তসিন্ধুর 
সাস্তবাহু আবার কলকলনাদে বৈদিক স্ত্ত গান কারিতে ঘাকুক, অক্তর্বতণ* বিবাদ 
ধবসম্যাদকে লৃঃদ্বশ্নের ন্যার ভুলিয়া গিয়া হিন্দু ও পাশ পরস্পরকে সহোদর শ্রাতা 
জ্ঞানে দৃঢ় আলিষ্গনে আবন্ধ করুক, এই আকাঙ্ক্ষাকে “দরাগ্রহ” বলা চলে না। জেন্দ্‌ 
অবেস্তাকে ভার্গব বেদ বলিয়া গণ্য করিয়া লওয়াই এই মিলন সাধলের সহ্জ্মতম 
উপায়। তাই আম বিশ্বাস কার যে জেন্দ্‌ আবেস্তাই ভার্গব বেদ। বাহার উপহাস 
কাঁরতে হয় করুন । [হন্দ্‌-পাশীমলনের আকাক্ক্ষ্য যাহার হৃদয়ে জাম্ময়াছে, [তানি 
আমার মতই বিশ্বাস কাঁরবেন যে জেন্দ্‌ আববেস্তাই ভার্গব বেদ। 

8) Ah!I—Outline of Tersian History—P 33 

(ii) Taraporevale—lteligion of Zara Thuetra—P. 1 

*২ফ্রবরদিন বন্ত-_১৩-১৪ 





৬২ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ম, ২য় সংখ্যা, 


গোপৰ ব্ৰহ্্মণ বালয়াছেন-অব্বর্ববেদ দুই ভাগে বিভক্ত_ভার্গব ও আন্সিরস ঃ 
একাঁদকে “ছন্দস্‌ উপস্যা” (288৫ 4ম) শব্দের অর্থ আঘবাশক মন্ত্র, অতএব 
ইহা অথর্ববেদের অংশ! অপরাদকে জেন্দ্‌ আবেস্তাতে বাঁদ ভার্গব বেদ দেখিতে না 
পাই, তবে ভাব বেদকে কোথাও শিয়া খুজিয়া পাইব না। কেবল আাস্গরসাত্বক 
অসম্পূর্ণ বেদুকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে আমি ভাই না। ভার্গব ও আচ্গিরস এই 
উভয় অঙ্গে সমুখ সম্পূর্ণ অথব্ববেদই আমি পাইতে চাই । দাক্ষণ ও বাম এই উভয় 
চক্ষু মিলিয়াই দৰ্শনেন্দরিয়, দক্ষিণ ও বাম ইহার কোন হস্তকেই আমি পারিত্যাগ 
কারতে চাই নাঃ ভার্গৰ ও আগ্গিরস এই উভয় বেদই আমার আধ্যাত্মিক জীবনের 
আহার! ভার্গব বেদের লক্ষণ সমন্বিত উপস্থাই অমাকর নিকট ভার্গব বেদ। 
উপস্থাকে বন্ধনে কারলে আমাদের জ্ঞাতশয় জশবন সমৃদ্ধ হইতে পারে না। ইহাই 
অন্বর্যবেদের শ্রেষ্ঠ বৌশষ্টা। একদিকে আতগরস বেদ হিন্দ জাতীয়তার এবং 
ভার্গব বেদ পাশা" জ্বাতীয়তার সূত্রপাত বলিয়া যেমন বিচ্ছেদের নিদান, অপরদিকে 
ভার্গব-আ্চিরসংত্মক সম্পূর্ণ অপর্ববেদ হিন্দ; ও পাশশর প্নার্মললের প্রতশীক॥ 
যদ হিন্দ; ও পাশ উভরেই সম্পূর্ণ অবর্ববেদকে নিজের গযরগ্র্থ বলয়া মনে 
করে, তবে অব্র্ববেদই হইবে হম্দং-পাশ মিলনের ভিন্তিভমি॥ “বৈ রেব সসজে 
ঘোরং তৈ রেব শাশ্তর্‌ অস্তু নঃ”*আট্গিরস বেদ £ ১৯-৯-৫), যাহাই বিচ্ছেদের 
“হেতু, তাহাই িল্রনের সেতু হউক॥ 

হিন্দ; ও পাশ, দেবষান ও পিতৃষান, বিপরীত লক্ষপাক্তা্ত এই দুইটি 
বাভিন্ন সাধনার ধারার প্দনার্মলন ম্বারা িম্বমানবতা প্রাতস্ঠার পথ যেমন পাঁরিষ্কত 
হয়, অন্য কিছুর দ্বারাই তাহা তেমন হইতে পরে না। অতএব ভার্গব বেদ এবং 
আঠ্গিরস বেদের আলোচনার প্রচুর প্রয়োজ্জন আছে॥ 
আচ্গিরস বেদের বৈশিন্ট্য 

আখক্গিরস বেদের কতকগলি বৈশিষ্ট্য আছে! এই বৈশিষ্ট্য দুই প্রকার । 
প্রথমতঃ আ্গিরস বেদ অথর্ববেদের অঙ্গ বটে। অতএব অথর্ববেদের বৈশিষ্ট্য 
আস্পিরস বেদেও প্রতিফলিত হইয়াছে'। দদ্বতায়তঃ আঁ্গিরস বেদ দেবঘানের 
শ্‌র্প্রস্থ। অতএব 'হন্দসাধনার যাহা বিশিষ্ট লক্ষণ, আর্ণশ্গারস বেদই তাহার 
আকর। 

অধর্ববেদের প্রধান লক্ষণ জাতীয়তাবাদ। বাচয়া থাকিবার অধিকার 
সকলেরই আছে ॥ “নিজেও বাঁচবে অপরকেও বাঁচতে দিবে” (07৮5 9৫ let 
live), ইহাই জতাীয়তার মূল কথা। আত্মপ্রাতষ্ঠাই (self-assertion) 
দ্যাতয়তার মলনশীত, আত্মাবলোপ  (38!-4enin|) জাতাঁয়তার পণ্য নহে। 
আত্মল্রতিষ্ঠা আর স্বার্থপরতা এক কথা নহে। প্রথমতঃ সকলের সমান অধিকার 
অস্বীকার করার নামই স্বার্থপরতা । পরন্তু ‘অপরের-ও যেমন বোঁচক্সা থাকবার) 
আঁধকার আছে, আমারও সেইরূপ আঁধকার আছে ইহার নাম আত্র-দ্রতিষ্ঠা। 


ফাল্গুন, ১৩৫৯] অথর্ব বেদের উপযোগ ৬৩ 


্বিতীয়তঃ ম্বার্থপরতায় আত্মত্যাগের (প্রেমের) কোন ও অবকাশ নাই। আত্ম- 
প্রতিষ্ঠা আত্ম-ত্যাগ দ্বারাই গঠিত। “নিজের বান্তগত স্বার্থ কিছুই থ্বাকবে না, 
কিন্তু জ্রাতির স্বার্থ এক তিলও ছাড়িয়া দিব ন”, ইহারই নাম আত্মপ্রাতন্ঠা। 
জাতির ভিতর নিজ্ঞকে বিলুপ্ত কাঁরয়। দিবে, এইজন্য ইহার নাম আত্মত্যাগ £ কিচ্তু 
জাতীয় স্বাথের এক বিন্দ্‌ও ব্যাতিক্রম হইতে দিবে না, এইজনা ইহার নাম আত্ম- 
প্রাতষ্ঠা। ইহা ভাল কি মন্দ তাহা আম বাঁলতে চাই না. কিল্তু বাচিয়া থাকবার 
জন্য এই আত্ম-ত্যাগ-মূলক আত্ম-প্রাতস্ঠার যে একান্ত প্রয়োজন আছে, তাহা 
মুসলমান জাতির দিকে দ্‌ষ্টপাত করলেই বৃঝা যাইবে । এই আত্ম-প্রাতচ্ঠার 
শিক্ষাই পুনর্‌ আনয়ন কারয়া গুরু গোবিন্দ সিংহ আব্াশ্রাইতকে বাঁচাইয়া 
তুলিরাছেন, বেনের উদ্ধার সাধন কািয়াছেন॥ সকল শাস্তির ন্যায় ইহা নিক্ষে ভাল-ও 
নহে মন্দ-ও নহে । সদ্‌ উদ্দেশ প্রযুন্ত হইলে ইহা ভল, অসদদ্দেশ্যে প্রযুক্ত 
হইলে ইহা মন্দ। কিন্তু জাতীয়তাই যে শান্তর উৎস, তাহাতে সন্দেহ নই। 
জাতশয়তা-মূলক আত্ম-প্রাতম্ঠাই অথৰ্ববেদ অ.ম্যাদগকে শিক্ষা দেয়। তাই অদ্বর্ব- 
বেদ বাঁলয়াছেন__ক্ষোতীয) শতুর নিকট নাতি স্বীকার্স করিবে না, শত্রুকে দমন 
করিবে। 
বাচং ক্ষুণ্বান্‌ দময়ক্ত্‌ সপত্বান্্‌। 
সিংহ ইব জেবান্‌ অভি তং স্তনশীহ॥ 1২০1১ 

উল্লাসের সাঁহত শরবকে দমন কর, ?সংহ্‌-বিক্রমে গর্জন কাঁত্িয়া আক্রমণ কর। 

€অবর্ববেদের অংশ বলয়া) আত্মপ্রাতঘ্ঠা আঁঞ্গরসবেদের একাঁট প্রধান 
লক্ষণ॥ ইহা ভার্গব বেদ ও আপ্পিরস বেদ উভয়েরই সাধরেন লক্ষণ। ভার্শন 
বেদ-ও বাঁলয্সাছেন__ 

আস্তেং অন্ধাই যে নাও আংস্তাই দইদিতা। যদ্নঃ ৪৬-১৮ 
যে আমাকে ক্লেশ দিবে, আমিও তাহাকে ক্লেশ দিব। 

সাধারণ লক্ষণের কথা ছাঁড়য়া দিয়া এখন অসাধারণ অথবা বিশিষ্ট লক্ষণের 
আলোচনা করা যাউক । 

আ'্গিরস বেদ দেবযানের গুরুপ্রল্ঘ। অতএব হিন্দু সাধনার যাহা বিশিষ্ট 
ধারা, তাহা আঁঞ্গরস বেদেই পাওয়া যাইবে ॥ 

হহন্দ; সাধনার বৈশিষ্ট্য বলতে মানসপটে বর্ণাশ্রমবাবস্বা এবং ম্র্তপুজ্ঞার 
চিতই ফুটিয়া উঠে অরে আগিরস বেদেই আমরা এই প্রথাগনুজির 'লার্্ট রুপ 
সুস্পষ্ট দেখিতে পাই? 

ব্ৰহ্মচৰ্য্য, গাহ্থা, বানপ্রস্য ও ভিক্ষু ব্যান্তগত জ্ৰীবনের এরই চারটি অবস্থার 
কথা বেদ-তয়খতে তেমন স্পষ্ট ভাবে উীল্লাশিত হয় লাই॥ আশিস বেদে (১১-৫) 
ইহার স্পম্ট শনর্দেশ আছে । অপ তু নিয়মানষ্ঠ বলয়া প্রত্যেক আশ্রমের লোককেই 


৮৪ উজ্জল ভারত [ভচ্ঠ বর্ষ, ইয় সংখ্যা, 


এই সূত্রে ব্রহ্মচারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্রহ্ম অর্থ নিয়ম, ব্রহ্মচারণ অর্থ 
নিয়ম-নিদ্চঠ । 
ছাতজ্ীবলের কথা আ$গরস বেদ বলেন. উপনয়ন সংস্কার শ্বারা ছান্ত যেন 
নুতন গর্ভে বাস করিয়। নৃতন জণবন লাভ করে। [আচার্য ছাতকে গভে ধারল 
ক্রেন ৷} হং 
আচার্য্য উপনয়মনঃ ব্রহ্মচারণং কৃলুতে গর্ভ'ম্‌ অন্তঃ । 
_আ'পগ্ারস বেদ £ ১১-৫-৩ 
তাহার পর গাহস্থশ্রমে প্রবেশ কাঁরয়া ম:নুষাট সাদিক হইয়া গৃহস্বোচিত 
পণ্ড মহাষজ্ঞ দৈনিক অনুষ্ঠান করে। 
ব্রহ্মচারী এত সাঁমধা সমিদ্বঃ। 
কার্কং বসানো দশক্ষিতো দশীর্ঘমশ্রুহ ॥ 
_আ্গিরস বেদ £ ১১-৬-৬ 
বাণল্রস্থ নর ব্যা্তগত জীবনের কাজ ছাড়িয়া দদিয়াছে__পরল্তু সংসার ছাড়ে 
নাই. জাতিয় জন্য বাঁচিয়া ধাছে। জ্যতীয় প্রকোর সংরক্ষক হইয়া জাতশীর পতাকা 
বহন কায়৷ সে গ্রাম হইতে গ্রামান্তুরে পাঁরিভ্রমণ করে । 
আভিক্রন্দন স্তনয়ন্‌ অরুণঃ শতিজ্গঃ ॥ 
বৃহৎ শেকো অনৃভূমৌ জভার॥ __আক্গারসবেদ £ ১৯১-০-৯২ 
আর খিনি ভিক্ষু সন্ব্যাসশ, তাঁহার নিজের বাঁলতে কিছুই নাই । ভক্ষাচ্বারা 
শীবকা নির্বাহ করেন বলিয়া (তান ভিক্ষু নহেন, পরম্তু ইহলোক ও পরলোক 
তানি ভিক্ষা-স্বর্‌প দান কাঁরতে পারেন, সকলই তাগ করিতে পারেন বাঁলরা 
তান ভিক্ষু ৷ 
ইমাং ভূমং পৃথিবী ব্রহ্মচারী । 
ভিক্ষাম্‌ আজভার প্রথমো দিবং চ॥ __আ্গরসবেদ £ ১১-৬-৯ 
চারটি আশ্রমের কথাই আঁ্গরসবেদ ব্রক্মচারি-স্ক্তে (১৯-৫) সবিদ্তার 
'বর্পলা কারিয়াছ্ধেন। বেদ-ত্রযীতে এরুপ বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় লা। 
ব্যান্শ্গাত জগবনের পক্ষে যেমন আশ্রম-বভাগ, জাতীয় জ্রববনের পক্ষে সেইরূপ 
বর্ণীবভাশ হহন্দ;-সাধনার বিশিষ্ট পম্ধাত। চারটি বর্ণ মিলিয়া এক 
জাতি; ইহারা একই কলেবরের বিভিন্ন অঙ্গ? 
খাপ্বেদেব একটি মাত স্থলে পৃরুষ-সৃক্তে্র একাঁট মাত খাকে, আমরা চারাট 
বর্শের উল্লেখ দেখিতে পাই খোস্বেদ 2 ১০-১৭-৯১২১) _িস্তু তাহাদের পৃঘ্ক্‌ পৃ্ক্‌ 
কর্মের কথা প্রপ্বেদ (কিছু বলেন নাই। আাঞ্গরস বেদে তাহাদের লুক পৃথক 
কর্মের উল্লেখ-ও কিছু কিছু করা হইক্সাছে। 
*_ ব্রাহ্মণ হোম কর্িবেন_ 
ত্বাম্‌ অশ্সে বলতে ত্রাহ্মলা ইমে। (আশ্গিরসবেদঃ ২-৬২৩) 


ফাল্গুন. ১৩৬৯] অথর্ব বেদের উপবোগ V৫ 


ক্ষত্রিয় রাজ্যশাসন কাঁরবেন_ 
ইমং বিশাম্‌ একব্‌যং কল্দ ত্বম্‌। (আণ্গরসবেদঃ ৪-২২-১৯) 
বৈশ্য বাপিজ্য কাঁরবেন_- 
ইল্দ্রম্‌ অহুং বাঁপিজ্যং চোদযাদীম॥ (আল্গরসবেদঃ ৩-৯৫-১৯) 
এই তিনটি শ্বিজ্ঞ বৰ্ণ হইতে যান পৃথক [তাঁনই শুৰ । 
তয়াহং সৰ্বং পশ্যামি বষ্চ শূপ্রঃ উতায্যঃ। (আণ্গিরসবেদ £ ৪-২০-৪) 
কেবল এই চারাট বর্ণের অস্তিত্ব জ্ঞাপন কাঁররাই আঁ্গরসবেদ ক্ষা্ত রন 
নাই, বর্ণগুলির মধ্যে বরাহ্মণই যে শ্রেষ্ঠ কর্ণ, জনের “দেল রে জেট আদল 
তাহাও অক্যুশ্ঠিতভাবে রটনা কারিয়াছেন__ 
এ ্তাক্ষণ এব পাঁতর্‌ ন রাজনাঃ ন বৈশা। 
তৎ সূর্য প্রববশ্ এত পণ্ভভ্যঃ মনেবেভাঃ ॥ 
আ্গন্সসবেদ £ ৫ ৯৭-৯৯ 
ব্রাহ্মণের এর্‌প শ্রেষ্ঠত্ব খা'পন শ্রশ্বেদের কোথাও পাওয়া যায় না। ইহার 
কারণ আণ্গারস-বেদই বিশেষ কাঁরয়া দেবযানের াঁহন্দর্কসাধলার) গৃরুগ্রন্থ। 
বর্ণ শ্রম বাবস্থার পর প্রাতমা পৃজ্জা॥ প্রতশকোপাসনার '‘বধান আগ্গরস 
বেদই স্পষ্ট ভাবে দদিয়ছেন। আন্ন, সহা, চন্দ, বার, জ্রল, ইহাদিঙ্গকে পায় 
প্রতশকর্‌পে গ্রহণ করিবে । 
অশ্নোৌ সবে চন্দ্রমসি মাতাঁরশ্বন্‌ ॥ 
ব্ঙ্ষচারশ আপ্সৃ সাঁমধম্‌ আনধাবিত॥ আঁম্গারস £ ১১-৫-১৩ 
পরল্তু ইহা অপেক্ষাও স্পষ্টভাবে বাঁলর্য দিয়ছেন বে সাকার দেবতাই আমার 
পপ্রয়। সক্ষম নিরাকার দেবতা আমার (দেববানের) ভাল লাগে না। 
বালাদ্‌ একং অনীয়স্কং উতৈকং দৃশাতে । 
ততঃ পারম্বজ্ রস দেবতা সা মম প্রিয়া ৷ 
আঁক্িরসবেদ £ ১০-৮-২৫ 
অতএব [হন্দুধর্ষের বিশিষ্টতা বালতে আমরা যাহা ব্ঁঝ, বর্ণাশ্রমব্যবস্থা এবং 
-প্রাতমা পুজা, তাহার স্পন্ট নির্দেশ আ্পিরসবেদেই আমরা দোখতে পাই। 
গহন্দ্‌-বর্মের আর একট 'বশিষ্টতা মাতৃভাবে ঈশ্বরারাধলা ৷ 
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ব কাঁর বাবে ॥ 
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি বুঝবে অন ঠারে ঠোরে ॥ 
অনন্ত সর্বত্রই পরমেম্বরকে পতা বলিয়া সম্বোধন করা হয় ॥ কেবল হিন্দুই 
-তাঁহাকে মাতা বালিয়া ডাকে । ইহার মৃূলও আমরা আষ্গরস-বেদেই দেখিতে পাই ? 
আঁম্গিরসবেদ ইন্দ্রের পুজা অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রজলনশর পৃজা আরম্ভ ক্রারয়াচ্ছেন ৷ 
ইম্দ্রং বা দেবী সুভগা জজ্বান। 
সা ন এতু বর্চসা সংবিদান্ার আশ্গদিরসবেদঃ ৬-৩৮-১, 


৬৬ উন্জৰল ভারত [৬৪ বর্ষ ২য় সংখ্যা, 


হিন্দধমের বিশিষ্টতা বলিতে যাহা বুঝা বার, তাহার অক্কুর আঁঞ্গরস বেদেই 
পাওয়া বার। এই জনাই বলা হইয়াছে যে আঁ্গরুস বেদই দেবধানের €াহল্দু-সাধনার) 
গনরন্রম্ঘ। এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত দৃষ্টি থাকিলে অথর্ববেদ পাঠে আমরা একটা 
আগ্রহ পাইব, ইহা ‘শরবত মাত্রে পর্যবাঁসত না পাকিয়া দৃষ্টির গেচরেও আসিতে 
পারিকে_ইহার বিশিষ্ট শ্লোক স্বাধ্যার রূত্পে গৃহীত হইতে বাধ্য থাকিবে লা। 


ফুল তরু তারা 
আশাজ্কমোহন চোঁধুরণী 


আমার গবাক্ষ-পথ্বে বার বার চেয়ে চেয়ে দোঁখ 


নবান্কুর ক্রমে ক্রমে শাখা-প্রশাখাস্স পল্পবে পারবে 

আপনারে প্রসারিত কারি দিল দস্ত মহিমাল্ল। 

আম দোশিয়াছি সেই ক্রমান্বয়- উধশ্ি আবেগ ৷ 

সূর্যকরধারা সনে িলাক্পোছি মোর স্লেহধারা, 

আমিও বে করোঁছ লালন এই তরুদলে 

আজ বারা প্রদশপ্ত-যৌবন, 

অস্লে ধার কুসুমের বিচিত্র বরণ সমারোহ 
2. ছড়াচ্ছে আনন্দ-ৌরভ ॥ 


কাজল, ১৩০১] 


ফুল তরু তারা 


দেখ চেরে আ'সয্নাছে বুলবুল 
বিদ্বারিয়া বর্শচ্ছটা প্রজ্জাপাঁতদল 
কুসুমে কুস্মমে দোলে বায়ুর হল্লোলে। 
ন্‌তনের নব পাঁরাঁচাত 
তাহাদেরে করেছে বিভোল। 
অন্তগ্‌ঢ় রসাভাসে কাহারো বা 
নিমীলিত হয় দুটি পাখা; 


ভাণ্ল্োর মাকে আসে অকস্মাৎ স্তন্ধতার অলস 'বলাস ৷ ্ 


আদম ভলোবাঁস এই ফৃলতরুদল, 
আমার লালিত তারা নতা মোর দৃ্টিপথে থাকে ! 
তাহাদের মাঝে আম সৃষ্টির রহস্য পাঠ কাঁর_ 
কূপ হতে রূপ্ান্তরে নব রূপায়ন 


ক্ষ বৃগ কেটে গেছে৷ 

হয়তো বা কেটে যাবে অন্ধরোঞ্লক্ষ যুগ ; 

ভব পাড়বে না যাঁত স্রোতমুখে এই রহস্যের ॥ 
আদ কাল হতে আসি এই আনম ধারিযাছি কায়া, 
আমার ফাঁলত রূপ আর কোথা ছড়াইবে ছারা 
নবীন আগ্রহে ? " 
আমার মানসলেদক পল্প'বত হলে! ক অমান 
ভাই চেয়ে দেখি॥ 

চেয়ে দোখ দৃষ্টি মৌল দূর চিন্ততলে 
রয়েছে যে পারিমল তাই? 

ভার গন্ধ বাহ ফুটবে কি মোর ফুলদল 
অমানি আবেশে একদিন? 

ন্‌রাগত পাঁথকের নরলে বিস্ময় 

কাঁরবে কি তাহারে আকুল নব পাঁরচয় তরে 2 
ভতরপর? 

তারপর লৃতনের হোক পাঁরশেষ 

নবতর সম্ভাবনা লাগ । 


va 


জীবেদয়া 


সনধাংশশেখর মজুমদার 
পেবনুব্যাত্ত) 


পূর্বে উজিখিত সৃন্দরনন্দ ঠাকুরের গোৌরভন্ত-সম্পার্কত বিচার বা চিন্তাধারায় 
আমাদের কোন আপত্তি নাই॥। জীবের দুর্গত দেখিয়া বার্ণ ত গোরভন্ত আপন মতে 
আরও সুদূঢ় হউন ইহা কামা কিন্তু তাহার সন্গে যাঁদ তথাকথিত কমর কর্মধারা 
অনুসৃত হয় তাহা হইলে কি সর্বাষ্গসুন্দর হয় না? গৌরস্হন্দরের জশীবে-দয়ান্র 
নির্দেশ অনুসরণ কাঁরিয়া এবং গতার ক্ধিত, ‘কর্মে অধিকার ও ফলে অনাধকার' 
মনে প্রাণে জ্ঞানিয়া ও মানিয়া মনে হার-স্মরণ ও মূখে উচ্চৈইস্বরে হাঁর-নাম-গান 
কাঁরতে কাঁরতে যদ গৌর-ভক্ত এই কুষ্ঠরোগশর সেবা-চিাকংসার ব্যবদথা করেন অথবা 
স্বয়ং পাত্রিচর্ধা করেন ত ক্ষাত কিঃ প্রত্যেক জশবই ত স্বর্‌পতঃ নিত্যকষন্দাস-- 
“জীবের স্বরুপ হয় কৃষ্ণে নিত্য দাস ।” চৈঃ চঃ মধ্য_বিংশ । যদিও অধুনা জশীব 
আত্মবিস্মৃত হইয়া দুর্গীতহ্স্ত। সাধারণ্ড জব এই তত্ব জানুন আর নাই জানুন 

গোৌর-ভক্ত বৈকব জীবের পারিচয় জানেশ.। বৈকব এই আত্মীবদ্মৃত কৃষ্ণদাসের সেবায় 
বিমুখ থাকবেন কেন 2 "তান বিচারক স্যাঁজবেন কেন? সেবক সাজিয়া ফচিয়া ত 
তিন সেবার ধাবিত হইতেছেন লা! “সব্্বারম্ভ পারিত্যাগশ” হইয়া পথ ভালতে 
চাঁলতে যদ রোগজর্জর, ও আর্ত আত্মাবস্মৃত কৃষ্দাসের করুণ কান্নায় আকৃষ্ট হইয়া, 
কেহ মৃত্যু ও ব্যাঁখভয় তুচ্ছ করিয়া প্রেমভরে তাহাকে বুকে ধরে ও হাঁর-স্মরণ ও 
নামগান করিতে কাঁরতে তাহার সেবায় ও াকৎসার ব্যবস্থা করে অথবা লজ আশ্রয়ে 
লইয়া গিয়া নিরন্তর নাম-গানের সঞ্গে পরমানন্দে তাহার সেবা করিতে থাকে তাহাতে 
মহাপ্রভু কখন বিমুখ হইবেন না॥ ইহাতে বরং ভক্ত-বাছিল্ত সুফলও ফাঁলতে পারে। 
তাহা এই যে কক্দদাস রোগীকে নাম শুলাইকার সূকাতি লাভ করেন! আর নিঃদ্বার্থ 
উপকার পাইয়া স্বভাবতঃ এই গোরভক্তের প্রাত রোগশর সকৃতজ্ঞ অনুকূল মনোভাবের 
উদয় হইবে। এইরুূপে উৎপন্ন স্বাভাবিক শ্রদ্ধার নামগান শ্রবণের ফলে রোগ 
স্মক্কাঁতবান্‌ হইবেন॥ আবার সেবক্রমে সময় ও স্ুখোগমত রোগীকে পারমার্থিক 
জ্ঞান দিবার অবসরও এই গোর-ভন্ত পাইতে পারেন। ঢবাকারর প্রাত তাহার 
স্বাভাবিক আকর্ষণের ফলে এই সদুপদেশ প্রাণবন্‌ ও ফলপ্রসৃও হইবার সম্ভাবনা । 
এই কার্যক্রমের মধ্যে সাধারণ জব একটা জশবন্ত আদর্শ পাইবে ও রোগসও হয়ত 
জীবনে পথ পাইবে । সবার উপর, ভন্তকমর্শ জশবের দুর্গাত মনে-প্রাণে অনুভব 
ফারিয়া আরও আন্রহভরে ও অন;রাগযুক্ত হইয়া ভগবৎ-তজনায় নিজেকে নিযুক্ত 
করিবে ॥ সৃতরাং দেখা বাইতেছে যে এই পথই সর্বাবধ কল্যাণের পথ ॥ এড়াইয়া 
গেলে কাহার কোন লাভ হয় না। £ রঃ 


ফলন, ১৩৫৯] " জ্রীবেদয়া ৮১ 
“জাবে-দয়ার' পূ্শ অর্থ বাজতে হইবে, _সংসান চক্রে ভ্রাম্যমান জশবের অনর্থ- 
নাশ ও পারমার্থকি কলাপ-সাঘন এবং তাহা উত্তম-বৈফবেই সম্ভবে। দৃকল্ডু 
সাধন মার্গের প্রথম অবদ্বার বৈফবেরও বে “জশীবে-দয়া আচরণশক্স তাহার প্রমাণ 
আমরা এই ভাবে পাই 
দি্বজয় যখন পরাভব মানিয়া পরাদিন প্রভাতে গোরহাঁরর নিকট প্রপন্ব 
হইলেন তখন মহাপ্রভু বাঁলরািলেন__ 
“এতেক ছাড়িয়া বিপ্রঃ সকল জঙ্জাল 
শ্রীরুক্চরণ গিয়া ভজহু সকাল 0” 
প্রভু বোলে, “বিপ্র। সব দম্ভ পাব্রহাত্র 
ভঙ্গ গিয়া কৃষ্ণ, সন্্বভূতে দয়া কার 0” 
এখানে প্রথম প্রবৃত্ত বৈফবের পক্ষে "অশবে-দক্সার' সঙ্গে দম্ভপারহারপৃর্বক অঁভমান- 
শলা চিত্তে কৃষ্ণ ভজনের নির্দেশ স্স্পন্ট॥ তানি বালতেছেন, “সব্্বভুতে দয়া কারি” । 
“কার” অর্থে বুজার “করিয়া” অথবা “করিতে কারতে”॥ ভান দদাশ্বজরণকে 
জীবে দয়া কারতে তহার সঙ্গে কৃফ-ভজন কাঁরতে উপদেশ দিরাছেন॥ প্রবর্ত 
বৈষ্ণবের পক্ষে এই অবস্থার প্রেমদান অনর্থশন্বাভির কথা উঠিতে পারে না 
এখন বিচার করিয়া দেখা যাউক, 'জ্িবে-দরা' কারবার সার্থকতা কোথায় । 
-কাবি গাহয়াছেল__ . 
“দৃয়ারে দাও মোরে রাখিয়া 
নিত্য কল্যাণ কান্দে হে. - ডু 
ফিরব আহবান মাগিয়া 5 
তোমার রাজ্জের মাকে হো।” 
এই সেবার আহবাল আসে কোথা হইতে? জ্ৰগতে যেখানে ব্যথা, যেখানে দুঃখ, 
যেখানে অভাব, যেখানে “লানি, যেখানে রোগ, যেখানে শোক_সেবার আসন সেখানেই: 
“পাতা! সেবকের নিমন্তণ সেইখানেই যেখানে আছে দৃঃখ-শোক-জরা-ব্াযাধ । তাই: 
সেবক দেখেন আগতের ব্যথাময়র্‌প, সন্ধান পান জশবের অনন্ত দ্গতর ও পাঁরচয় 
পান ক্রেস-ক্রেদপহর্ণ নশ্বর সংসারের॥ তাঁহারা দেখেন যে এই সংসার “অনিতাম্‌ 
সুখম্‌” ৷ তাই তাহার সণ্গে যাঁদ সংযুক্ত থাকে “বৈক্বব-সেবন” তবে সেনায় সোহাগা 
হয়। বাস্তব জীবনে কর্মক্ষেত্রে সেবক দেখেন জীবনের অসারতা ও সংসারের 
বৃতন্ততা ও তাহার সঙ্গে বৈফব সেবনের ফলে পান পারমার্থিক জ্ঞান ও সত্যদৃণ্টি ॥ 
এই জ্রনাই আত্মকল্যাগকামশী জশবের প্রয়োজন “জ্ঞীবে-দয়া. নমে রুচি, বৈফব সেবন” । 
ববচার ও আল্তাঁরকতার সাঁহত সেবাকার্য করতে কাঁরতে আর একটি অমূল্য 
জ্ঞান জব লাভ করেন। তাঁহারা দেখেন- বেমনটী আমরা চাই তেমনট'ী হয় নাঃ 
সাহা চাই নাই তাহাই হইক্লাচ্ছে; ভাল কাঁরতে গিয়া সন্দ কাঁরয়া বাসয়াছি। এই 
তত্ব সেবক ঠোঁকয়া শেখেন আর বুঝেন কাহার ব্যক্কুর দুগব কে কুড়াযপ, কাহার 


শি উন্জবল ভারত [৬55 বর্ষ, ২র সংখ্যা, 


দুঃখের বোঝা কে বহন করে? সেব্য না সেবক? মানবের কর্মশত্তি কতটুকু ? 
কর্মফলে মানুষের হাত কোঘার ?" এই জ্ঞান প্রারমার্থিক ক্ষেত্রে পরম মূল্াবান। 
ঠিক্‌ ঠিক্‌ সেবা করিলে “প্রভু মালিক, আমি কেহ নাহ, কিছ; নাহি; তাঁহার কর্ম 
তিনি কারিয়া চলিয়াছেন”, এই ব্াম্ধিতে দৃঢ় প্রতম্ঠিত হওয়া বায়! 
সেবায় দ্বার্থ'তাগ অবশ্যম্ভাবী । কোন প্রকার ত্যাগ না কাঁরলে সেবা হয় না। 
সেবায় চাই অর্থ ত্যাগ, স্বার্থতাগ, আরামত্যাগ; সেবায় হয় সময় নাশ, শান্তনাশ, 
স্বাস্থানাশ ৷ রোগীর শব্যাপ্াশ্রে বাসিয়া ?বানদ্র রজ্নশ কাটাইতে গেলেই সৃখ-স্বার্থ 
বাল পড়ে, স্বাস্বা নাশ হয়, আরামের বিরাম ঘটে। পলে পলে স্বস্থ্যকে অর্থাৎ 
নিজেকে নাশ না করিতে পাঁরলে অপরকে বাঁচাইয়া বা সরোইয়া তুলিবার চেষ্টা 
সম্ভবে নাঃ সেবা নিরবচ্ছিন্ন ত্যাগেরই পথ ও ত্যাগেরই সাধন এবং নিজেকে 
গিবকেন্দ্রকরণ অর্থাৎ নজ্জেকে ভুলিবার অন্যতম পন্থা । তাই এই পথের এত মহত্ব! 
সব পথের মত এই পথেও সাধকের বিঘ্] আসে॥ সংধক কমশ'র সতাকার 

ভাব হওয়া চই “আসম কৃতাৰ্থ হইতেছি"। আম জীবের দু্খকম্ট দুর করিতোঁছ 
এই আভিমান মলে জ্ঞাগলে স্কর্মও অকর্ম হুইয়া যাইবে দয়ার পান্ত হইতে 
গনিজেকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা কর্তৃত্বাভি্নান “ক্লুখা সাধকের পক্ষে সর্বনাশকর। তাই 
মহাপ্রভু সাবধান কারয্লাছ্ছেন “সব দম্ভুলারহতি, ভজ গয়া কৃষ্ণ সব্বুতে দয়া কার”। 
এই হাস্তত্‌ল্য আভমান ভান্ত-লত্বকে গ্রুস করে॥ কিস্তি আমার মনে হয় বৈকবের 
সৈ ভয় কম ৷, * কারণ “জ্বশবে-দয়ার” সম্চগে সংযৃজ্ঞ করা হইয়াছে “নানে রুচি" একং 
কি ভাবে “পাম” লইযুি হইবে তাহাও মহাপ্রভু স্বরচিত স্লোকান্টকে জালাইয়াছেন_ 
!' শতৃন্যাদদ্লি সূলশচেন তরোরিব সাহস্ুনা॥ 

অমানিনা মানদেন কশর্ভতলীয় সদা হিঃ এ 

গুণ হতে দশল হও, তর্দসম সহ 

অমানী মানদ-_গাও “হার” অহরহ ॥ 
দ্যান এই নিৰ্দেশমত নিজ্দেকে তৃণ হইতেও দশন জ্ঞান কাঁররা নন্দে অমানশী হইয়া, 
“কুক্ধরাল্ত কার" অপরকে মান-দান কাঁরয়া অহরহ নাম-গান কাঁরতে চেষ্টা কাঁরকেন 
তাঁহার মনে অঁভমালের সম্ভাবনা কম। গণীতা-জ্রয়ন্তী উৎসবের দিন কোন বৈকব- 
সননজ্জে গয়া মহাপ্রভুর “ভ্রশবে-দয়ার” প্রসঙ্গ তুলিবামাত্র কোন বিশিষ্ট স্যাহাতাক 
মন্তব্য কৰিয়াছিলেন বে শবে দয়া আভিমালের কথা ॥ সর্বক্ষেত্রে তাই কি? গঈতার 
যে অহশে ‘আভিমান’কে আসুর' সম্পদ বাঁলকা গণনা কর; হইয়াছে (১৬ ৪) সেইখালেই 
শভঁতেষ্দ দয়াপকে দৈব’ সম্পদের অঞ্গাশভত করা হইয়াছে (৯৬।২)॥ সুতরাং 
অঁিনান-ম-স্ত দ্য সম্ভবে। প্রকৃত বৈকবেরাই এই দৈব সম্পদের অধিকারী এবং 
বৈকবের প্রণাম মন্ত্ে কষ্কৃত হইরাছে--“কৃপাসিন্ধভ্যঃ এবচ"! 'দয়? শব্দটা নিল্পাল 
হইক্সাছে "দয় ধাতু হইতে এবং ইহার অর্থ গ্লিয়া যাওয়া'॥ পরের দুঃখ দিয়া 
প্রান গলিক্লা যাওয়াই "দয়া" । ঢকৃজেকে উত্তম জ্ঞান কাঁরয়। সেব্যকে অধম বযদ্ধতে 


ফাল্গুন, ১৩৫৯] জবেদয়া ১১ 
স্কতর্থ কারবার হান বু্ধির স্থান সেখানে নাই ॥ কিন্তু এইর্‌প অর্থে দয়া শব্দটার 
সাধারণ শ্রয়োগ থাকায় এবং পাছে সাধারণ সেবকগণ এই ভবেই প্রণোদিত হইয়া 
সেবাকার্য করেন দেই আশঙ্কায় সক্ষত্র অন্তর্দৃশ্টিসম্পন্ব শ্রীত্রীপরমহংস দেব সমাধি- 
মুখে বালয়াছিলেন_ 
জশবে দয়া--জ্বীবে দয়া? দুর শ্যালা! কণটানৃক+ট-_তুই জশবকে দয়া করাব ? 
দয়া করবার তুই কে? না, না” জ্রীবে * দয়া নয়--শিব-ক্ঞানে জ্রীবের সেবা ।” 
শ্রৌশ্রীরামকৃকণ লশলা প্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২৬৭) শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের এই সাবধান 
বাণশ সময়োচিত হইয়াছে কারণ তানিই মহাপ্রভুর এই ভুলিয়া-যাওয়া বাণশ আগতে 
জাগাইয়াছেন। "দয়া" শব্দের প্রয়েগের ফলে বর্তমান যৃগের জ্রীবগণ পাছে ভুল 
বুঝেন, সেই ভয়ে তান 'দয়া' শব্দের পাঁরবর্তে প্রয়োগ কারলেন 'সেবা' শব্দটি এবং 
“জীব স্থানে বসাইলেন ‘শিব'। ইহাই শাস্-দৃম্টি িলা তাহা পরে দেখাইব। কেন 
কোন বৈষব-প্রচারক জীবে-দরা কথাটি মানেন কিন্তু জশব সম্পর্কে ‘সেবা’ শব্দটির 
প্রয়োগে তাঁহাদের [বিশেষ আপাঁত্ত । তাঁহাদের মতে শ্রীকফই জীবের একমাত্র সেব্য 
বস্তু । আমরাও বাল “তথাস্তু"। কিন্তু সাক্ষাৎ সম্পর্কে সেবা শব্দাঁট প্রয়োগ 
ছাড়াও গোড়ীয় বৈকব গ্রল্থে সেবা শব্দের, প্রয়োগ দেখি) তাঁহারা বলেন, “বৈকব 
সেবন" । শোরস্বন্দর রামপাঁণ্ডিতকে ডাকিয়া বলিতেছেন £ 
* “জ্যেষ্ঠ ভাই শ্রীবাসেরে তুমি সৰ্ব থায় । 
সোঁববে ঈম্বর-ব্ম্ধ্যে আমার আন্ঞায়” (চৈঃ ভাঃ, জক্ত্য 'খণ্ভ-৫ম অঃ) 
আবার et 


মকরধৰজ কর প্রত শ্রীগোঁরচল্দ্র ॥ LE EME 
ঝাঁললেন “সোঁবহ রাঘবপদপস্ম ॥+ (চৈঃ ভাঃ, অল্তা খন্ড ওম অঃ) 
হৈফব-সেবা পাইলাম । কারণ-_ | 
শাবক আর বৈফব সমান দুই হয়।” চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৪ অঃ-এ আর একটি কথা 
আছে_-“আঁতিপ্ি সৈবা’। শ্ৰীশ্রীচৈতন্যভাগবত বাঁলতেছেন_ 
“গূহস্থেরে মহাপ্রভু শিখায়েন ধর্ম। 
অতিথির সেৰা গৃহস্থের মূল কর্ম ॥ 
অ'রও বালতেছেন-_ 
অকৈতবে চিন্ত-সুখে যার বেন শক্তি । 
তাহা কাঁরলেই বাল “আঁতাঁথর ভাঁন্ধ॥ দশ ৯০ম) 
আমর। জান, “সব্্বদেবময্লোঁতাথ”। বাঁহারা “জশবসেবা' কথাটির প্রচারক তাঁহারা, 
জশবকে শিব-জ্ঞান কাঁরতে উপদেশ দেন॥ তাঁহারা বলেন 





জা চারিতামতেত দেিতোছছি মেলা, ২৪ অঃ) 
তি গুরু-সেৰা উ্ধপৃ"ড, চক্রাদ ধরেন 
এবং “সাধ: লক্ষণ, সাধু সঞ্গ সাধুল্প সেবন ॥ 


>> উজ্জল ভারত [৬৪55 বর্ষ হয় সৃংখ্যা, 


বহুরুপে সম্মূথ্ে তোমার, ছাড়ি কোথা খজিহ ঈশ্বর। 

জ্ঞাবে দয়া করে যেই হুল সেই জন সোবছে ঈশ্বর ॥ 
এজগাই-আাধাইয্ের উদ্ধার প্রসম্পে প্রভু বিশ্বম্ভর জানাইলেন-_ 

“সৰ্ব্ব দেহে মুঞ কারা, বোলে| চলো, খান 

তবে দেহ-পাত, যবে মিঃ চাল বাত ।” চৈঃ ডাঃ মধা, ১৩ অঃ 
গীতা বাঁলয়াছেন- ঈশ্বর সর্ধ্বভূতানাং হূম্দেশে অক্জ্ন তিষ্ঠাত। ভাগবতে 
রাঁহয়াছে_ স্থাবর-পদার্থ' হইতে ব্রহ্ম পর্যন্ত উত্তমাধম জশবসমহে ও ভোৌতক িকার- 
সমূহে সেই এক পরব্রক্ষই আত্মা, ভগবান্‌ বা ঈশবর। €৭1৬।২০-২৩)॥ 

তস্মাৎ সব্বেষ্ ভুতেব্‌ দয়াং কুর্ত সৌহদম্‌। 

ভাবমান্রমৃল্মৃচা বলা তৃষ্যত্যধোক্ষজঃ | ২৪॥ 

“সৃতরাং বে কার্ষের দ্বারা ভগবান অধোক্ষজ পারিতুষ্ট হন, তোমরা দ্বেষাদ 
পারত্যাগপূর্বক সর্বভূতে সেই দয়া এবং মৈতশী [বিধান কর।” সুতরাং দোখিতোছি 
শবে দয়া দেখাইয়া ভগবান্‌ অধেক্ষেক্সকে তুষ্ট করা বার। কারণ__ 

সব্বাপি মা্বক্যতরা ভবাস্ভ 

শ্চরাপি ভূতান সুতা, প্রবাণি 

সম্ভ্যাবতব্যান পদে পদে বো 

বাৌবজ্তদগৃভিস্তদ হাহণং মো; ৫8৫ 1২৬ 
"হে পতেগপ। স্থাবর জক্গমাদি সব্্বভূতে আমার অধিষ্ঠান জানিয্লা মাসর্ধাদ পাঁর- 
ত্যাগপতর্বক, পদে পদে তাঁহাদের সম্মানই আমার পৃজা”। এই হ্লোকে আমরা 
পাইতেঁছ যে জশীবকে পপে পদে সম্মান দেখানই পুল্রা। সৃতরাং এই শ্রদ্ধা-বৃদ্ধিতে 
জশবের সেবা শাস্ত্রসম্মত এবং তাহা ভগবানের প্‌জ্ব'রই তুলা । 

এই বিশব অনিত্য কিন্তু মিথ্যা নয়। ইহা ভশ্ঘবানেরই প্রাকৃত কপ এবং 
সমস্যা জখাৎ ভঙ্গাবদাভন্র। (৫1১৯৮৩২) 

বস্তুতো জ্বানতামত কৃষ্ণং স্থাস্নু চারিষ্ণু চ 

ভগবদ্ুপমাখলং নান্যদ্বাল্ত্বুৎ কিণ্ডন।॥ ১৯০1১৪৫৬ 
বস্তুতঃ যাঁহারা কৃক-তত্ব অবগত আছেন, তাঁহাদের মতে স্থাবর ও জগ্গমাত্মক এই 
নিখিল ব্ৰহ্মাণ্ড ককের রূপ । কৃষ্ণ ব্যতীত অনা কোন বদ্তু নাই । 

শ্রীভগবান্‌ সর্বজশবের আত্মস্বরূপ (১০1।১৪৷৫৫)। তান ভূতগলণের 
আত্মা । (১০1৮৬ 1৩১) । তাই এক শ্রেণীর ঈদ্বর-সন্ধানশী জশব-সেবার মধ্য পিয়া প্রাত 
জপবের মধ্যে সেই সতা, শিব, সুন্দরের দর্শন খঃজ্রিতেছেন এবং এই ভাবেই ঈশ্বর- 
সেবা কারয়া তাঁহারা ভঙ্গবতশী কৃপালাভ করতে চাহেন। এবং ইহাও এক 'বাঁশষ্ট 
পল্বা। 

সেবা কোন্‌ ব্াদ্ধতে করণীয়? তাহার উস্গিত আমরা উপ্াানবদে পাই । 
শক ভাবে দান দের 2 ্ 


ফাল্গুন, ১৩৫৯] অশবেদর। ৯৩ 

“ধারা দেয়মূ ভায়া দেয়ম্‌ হিয়া দেযম্‌, সংবিদা দেরম্‌।" জনকতুল্য 
শ্ৰীতূপেন্দরন' সান্যাল মহাশয় ইহার এইর্‌প ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথম কা “বরা 
দেয়ম্‌” অর্থাৎ [বিচারপ্যর্বক দেয় । গ্রহশতা পয়সা লইয়া গাঁজা খাইবে কনা এ বিচার 
আমার নহে; এই বিচার করতে হইবে যে বান চ্যাহতেছেন তান কে? আমি কে? 
কাহার জিনিয কাহাকে দিতোঁছি 2 

“ভায়া দেয়মৃ-_ভয়পৃর্বক দেয়, পুজার আনেজন যেমন ভক্ম॥ আমার মনে 
তম" আসে নাই ত? অশ্রদ্ধা জ্রাশে নাই ত? কারণ 'শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌'। pe 

“হিয়া দেয়ম্‌'--লক্জ্বাপূ্বক দেয়। পিতা চাঁহতেছেন পুত্রের কাছে, জণাৎ- 
পাত তাঁহারই ছ্দিনিষ আমার কাছ হইতে হাত পাতিয়া লইতেছেন। তাই লচ্জ্া। 

“সংবিদা দেয়ম্‌"। দিয়া উপশম হয় না কেন এই ভাবনা । দান ব্য সেবা 
ধর্মের এমন গভীরতম ও উচ্চতম আদর্শ জগতে অনাত্র নাই । এইর্‌প দান পরম 
তপস্যা অথবা তপসার পূর্ণতম ফল। মহাপ্রভু যখন “জ্রণীবে-দয়া” বলিয়াছিলেন 
তখন তালি এই উচ্চতম আদর্শকেই লক্ষ্য কাঁরয়াছিলেন। তাঁহার সেই জ্বগবে-দয়ার 
উপদেশ সার্্ধ চান্রশৃত বংসর পরে ফলে-ফুলে পল্লাবত হইতে চলিরাছে। শ্রীশ্রীরাম 
কৃষ্ণদেব মহাপ্রভুর এই বাপশতে কির্‌প প্র প্রতন্ঠা কারলেন এবং কেমন কাঁরয়া 
স্বামী বিবেকানন্দ জশ্ঘতে এই বাণীর স্প্রচার কাঁরয়া সেবার বন্যা বহাইবার প্রেরণা 
পাইলেন তাহা জ্ঞানা প্রয়োজন । সেইজন্য কর্থণ্চিৎ দশর্ঘ হইলেও, সেবাধর্মের ইাতহাস 
ও দর্শন হিসাবে স্বামী সারদানন্দ-'লখত প্ইারামকক লালা প্রসঙ্গ হইতে নিম্ন- 
[লাঁখিত [িবরণটশী উদ্ধার করা হইল। (ওম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭-২৬৯) . 

“কথা-প্রসঙ্জো বৈকবধর্মের কথা উঠিল এবং এ মতের সারমর্ম সমবেত সকলকে 
সংক্ষেপে বৃকাইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব বাঁললেন -তনাঁটি বিষয়ে নিরদ্তর যর- 
বান থাকতে এ মতে উপদেশ কনে- নামে র্চি, আশবে-দয়া, বৈফবপ্জল । যেই লাম 
সেই ঈশ্বর, নাম নামৰ অভেদ জানিয়া সর্বদা অন্ুরাগের সাঁহত নাম করিবে: ভন্ত ও 
ভগবান, কৃ ও বৈফব অভেদ জ্যানিয়া সর্বদা সাধুভন্তাদগকে শ্রদ্ধা, পৃজা ও বন্দনা 
কাঁরিবে ; এবং কৃফেরই অগং-সংসার একথা হৃদয়ে ধারণা করিয়া সর্বজশীবে দরা__ প্রকাশ 
ফাঁরবে)। “সর্বাব্রশবে দয়া” পর্যন্ত বলিয়াই তিনি সহসা সম্যাধপ্থ হইয়া পাঁড়লেন । 
কতক্ষণ পরে অর্ধ বাহ্যাবস্থায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আশীবে-দরা-_আশীবে- 
দয়াট দূর শালা! কশটানদকট তুই আীবকে দয়া করাক দয়া করবার তুই কে? 
না না._শবে-দয়া লয়--শিবজ্ঞানে জশীবের সৈবা।” 

ভাবা?বল্ট ঠকুরের এ কথা সকলে শুনিয়া বাইল বটে, কিন্তু তাহার শা মর্ম 
কেহই তখন বুঝিতে ও ধারণা কারতে পারল নাও একমাত্র নরেল্দ্রনাথই সেদিন 
ঠাকুরের ভাব-ভঞ্গের পরে বাহিরে আসা বাঁললেন--ক অন্ভূত আলোকই অ'জ 
ঠাকুরের কথায় দোখিতে পাইলাম! শুষ্ক, কঠোর ও নির্মম বলিরা প্রসিম্থ বেদাল্তে- 
জ্ঞানকে ভক্তির সাঁহত সম্মিলিত করিয়া কক সহজ, সরস ও মধুর আলোকই প্রদর্শন 


৯৪ উজ্জল ভারত ১. 1৬৭ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


কারলেন॥। অন্বৈত জ্ঞান লাভ কাঁরতে হইলে সংসার ও লোকসম্গ সর্বতোভাবে বজ'ন 
করিয়া যনে যাইতে হইবে এবং ভান্ত-ভালব.সা প্রভৃতি কোমলভাবসমূহকে হৃদয় হইতে 
সবলে উৎপাটিত কাঁরয়া চিরকালের মত দুরে নিক্ষেপ করিতে হইবে__এই কথাই 
এতকাল শুনিয়া আনসিয়াছি। ফলে এঁর্‌পে উহা লাভ করিতে য ইয়া জগৎ-সংসার 
ও তল্মধাগত প্রতোক ব্যান্তকে ধর্মপথের অন্তরায় জানিয়া তাহাদগের উপরে ঘ্‌ণ:র 
উদর হইক্সা সাধকের বিপথে যাইবার বিশেষ সম্ভাবনা । কিন্তু ঠাকুর অজ্ঞ ভাববেশে 
কাজে উহাকে অবলম্বন করিতে পররা বায়! মানব যাহা কারতেছে, সে সকলই করুক 
তাহাতে ক্ষাত নাই, কেবল প্রাণের সহিত একথা সর্বাগ্রে বিশ্বাস ও ধারণা কিলেই 
হইল-ঈম্বরই জ্বীব ও জগত্রুপে তাহার সম্মুখে প্রকাশিত রাহিয়াছেন। জীবনের 
প্রতি ম্দহূর্তে সে যাহাদিগের সম্পর্কে আসিতেছে, যাহাঁদশ্গকে ভালবা।সতেছে, যাহা- 
দিকে শ্রদ্ধা, সম্মান অথবা দয়া কাঁরতেছে তাহারা সকলেই তাঁহার অংশ._তাঁন। 
সংসারের সকল বাঁন্তকে ফাঁদ সে এরূপ শব-জ্ঞান কাঁরতে পারে, তহা হইলে আপনাকে 
বড় ভাবিয়া তাহাঁদশ্সের প্রত রাগ, ছ্বেষ, দম্ভ অথবা দয়া কারবার তাহার অবসর 
কোথায়? এরুপ এশব-জ্ঞনে' জশীবের সেবা করিতে করিতে চিন্ত লস্ধ হইয়া সে 
স্বল্পকালের মধ্যে আপনাকেও চিদানল্দময় ঈক্বরের অংশ, শহন্ধবদ্ধমুত্তস্বভব বালিয়া 
ধারণা কারতে পারবে । 

ঠাকুরের এ কথায় ভাক্তপঘেও বিশেষ আলোক দেখিতে পাওয়া বার॥ পর্ব 
ভূতে ঈশ্বরকে যতদিন না দোখতে পাওয়া বায়, ততাঁদন বাথ ভান্ত বা পরা ভাঁক্ত 
লাভ সাধকের পক্ষে সুদ্‌রপরাহত থাকে ॥ শিব কি লনারণজ্ঞানে জীবের সেবা 
করিবে, ঈশ্বরকে সকলের ভিতর দর্শনপর্বক যথার্থ ভান্তলাভে ভন্তপাধক স্বস্পকালেই 
কতকুতার্থ হইবে, একথা বাহহলা! কর্ম বা ব্রজ যোগ অবলদ্বনে বে সকল সাধক 
অগ্রসর হইতেছে তাহারা এ কথায় গবশেষ আলোক পাইবে । কারণ, কর্ম না কাঁরয়া 
" দেহশী যখন এক দণ্ডও পাকতে পারে না, তখন শীশবজ্ঞানে' আশীব সেবা-তূপ 
কর্মাননম্ঠানই যে কর্তবা এবং করলেই তাহারা লক্ষ্যে আশ: পেছাইবে, একথা বলিতে 
হইবে না। যাহা হউক ভগবন যাঁদ কখনও দিন দেন, আঁক যাহা শুনলাম এই 
অদ্ভুৎ সত্য সংসারের সর্বত্র প্রচার কাঁরব_ পাণ্ডিত-মুর্খ, ধনশ-দারিদ্র, ৱাহ্মণ-চণ্ডাল, 
সকলকে লহলাইয়া মোহত কাঁরব।” এম্যনভাবে পরমহংসদেব চৈতন্য-বাপশর প্রাণ- 
শান্তি 'বিবেকানল্দে সণ্টণারত করলেন ॥ পরমহংসদেবের মম ভন্তঙ্গন মানেন যে হানি 
শনত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতন্য ॥ 


মনের গ্রহনে 
সুবোধ হেনগহস্ত 
প্চের্বানবুততি) 


গাড়ীর আবিশ্রান্ত গাঁত ও তার চলার ছন্দ ও শব্দে মনশধ কখন ঘাসে 
পড়োছল, তা সে জ্রনে লা, হঠাৎ বালশের মৃদু ঝাঁকুলশতে সে জেগে গেল। গাড়শর 
কাঁকুনীতে সে হীতমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে গেছে, কিন্তু এ বাঁকুলশ গাড়ীর নর, খাঁকুপ 
কারও ইচ্ছাকৃত হবে হয়ত।॥ মনশষ অন্ধকারে উঠে বসল। পেছন ফিরে তাকিয়ে 
দেখল রাঁণদেব উঠে বসে আছেন । মনীব উঠে বসতেই ত্রাণিদেবী ধীর অথচ ূলু- 
কণ্ঠে বললেন, “আমিই ডাকাঁছলাম মনশষবাবৃ ৷” 

“আপানি জাকছিজেন 2” (বিস্ময়ের সরে মনীষ বলল । 

“হা আমই; ওদের সকলের সঙ্গে আপনার কথাবার্তা সব শুলেছি, পাঁরচয় 
আপনার যা পেয়েছি, তাতে আপনাকে ডেকে তুলে কথা বলা বোঘহয় অসম্গত ও 
অশে?ভন হচ্ছে না।” 

“অসঙ্গাত ও অশোভন আম মনে করাছি না আমার দিকে ছেকে এটা আপনাকে 
বলতে পারি, তবে অনা যাত্রা কে ?ক ভবন, সে কথা আদম ক করে বলব 
রিশিনেবশী ॥” 

“সে ভাবনার প্রয়োজন নেই মলীষবাব্ । না লা আপন কে বাবদ বলে আপনাকে 
অনাত্সীয়ের পর্বয়ে ফেলব না, আপনাকে আম দাদা বজেই ডাকব ।* 

“আমি তোমার চেয়ে ষথেস্ট বড় রণ, দ,দার দাবী ও দা'য়ত গ্রহণে আমি লুট 
করব না বেন।” 

“হঠাৎ দাবী ও দায়িত্বের কথা তুললেন কেন দ.দা ?" 

“বে করণে রাত দুটোর সময়ে আমাকে ডেকে তুলেছ, সেই কারণেই আম 
ওকথা বলে তেমাকে অভয় দি;চ্ছলাম মত” 

{রণ চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ বলে উঠল, “তাহলে আপটিন সব 
শুনেছেন?" 

“হাঁ শুনেছি, এবং শুনোছি সে কথা জ্ঞান বলেই আমার সঙ্গে সে স্ব কথা 
জালেচনা করতেই চাঙ্ছ।” 

=-এ আপনি ক করে বুঝলেন? 

“বুঝতে পরো প্দুব সহজ না হলেও, জটিলতার মানা ছাঁড়য়ে যায়নি কিন্তু 
সে কথা বাক্‌, বৃকঝোঁছ এই কথাটাই ধরে নও না?" 

“ৰুল্তু আপনি কি মনে করেন, যার সাথে জ্বীবনে প্রথম আলাপ হচ্ছে তাকে 


৬ উজ্জল ভারত {৬০ বব ২য় সংখ্যা, 


জাঁবনের সব কথা বলতে উন্মুখ হয়েছি, একথা বিশ্বাস করা যায় ? 

“হয়ত বায় না, কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে তাই সম্ভব হচ্ছে, আর যাতে 
নিএসক্কোচে বলতে পার ভারজন। আম অপ্রারচয়ের বাধ ভেস্গে তোমাকে অত্যন্ত 
আপন করে ভাগ্নির পর্যায়ে এনে ফেলেছি, আর ত কোন বাধা পাকতে পারে নাঃ 

“না আর বাধা থাকতে পারে না সেকথা সাত্যিই দাদা কিন্তু প্রয়োজনের চাপও 
আমার কাছে নিতান্ত কম নয়, তাই আরও বলতে উন্মুখ হয়েছি, তা ছাড়া যোগাযোগের 
সমষ্টি হয়েছে আমাদের কথোপকঘন আপনার আনচ্ছাকৃত শ্রবণে।” 

“সেই যাই হোক না কেন, য্যেগাযোগ্য হয়েছে একথা অনায়াসে বলতে পারা 
যায়। আচ্ছা বোন, তুমি বলর চেয়ে আমি তোমাকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞেস করাছ, 
তুম নিঃসচ্কোচে আবাব দিও॥ হযরত তোমাকে সাহায্য করতে পারব, আর সাহায্য 
বাদ নাও করতে পারি, তোমার মনকে হাল্কা করতে বকিছ- সাহায্য অন্ততঃপাক্ষে করতে 
পারব ত? 

“বেশ্দ সেই হোক দাদা, আপনি আমাকে প্রচ্ন করন" 

“আশি তোমাদের কথা সব শুনেছি, একটা ?বশেষ কথা, আমার মনে হুয়েছে। 
যে কারণে তুমি ?বনয়ের সপ্গো ছেদ টেনে দিতে চাও. সে কারণ আজ্ঞকে সৃষ্ট হয়নি, 
সে কারণ পরিচয়ের প্রথম দিন থেকে বর্তমান ছিল, সেটা এতদিন লক্ষ্যের মধ্যে তোমার 
আনোনি, আন্দরকে কেন হঠাৎ এল, এই কথাটাই আমার আজকে [বিশেষ করে মনে 
হচ্ছে বোন ৷” 

শরণ একট, চুপ করে থেকে বলল, “জ্যাননা আপাঁন আমাকে ক মলে করবেন, 
বস্তু প্রশ্নের উত্তরে আম বলতে পার মানুষ যথ্ধন মান্‌ষকে ভালবাসে তথ্খল (বিচার 
করে ভালবাসে না, মালবের যে কোন আস্প্পেক্কে ভালবেসে ভালব্যসতে সুরু 
করে, তারপর ধীরে ধশীরে সমস্ত মানুষটিকে গিলতে পারে এবং সমগ্রভাবে ভালবাসে । 
আম যখন 'বনয়বাবুকে দেখি তখন তার স্নেহপ্তর্ণ বাবহার. উদার্য, নিরক্কুশ মন 
আমাকে আকৃষ্ট করেছিল, তারপর ধীরে ধীরে তাকে ভালবেসোছ, রিল 
সমন্তভাবে মনে মনে বৈনর়দার্কে গ্রহণ করতে পারছি না।” 

“কারণ তুম বলেছ বয়সের বাবধান, তাই ক একমাত্র কারণ 2” 

হাঁ, তাই; বরসের ব্যবধানে জীবনের প্রত দৃন্টিভঙ্গশ পৃথক হয়ে যায় এবং 
চিন্তাধারার আরও ব্যবধান ধীরে ধীরে সৃস্টি হয়। তখন জীবন হয় দুঠখপ্ণৃর্ল ও 
অনস্হনশলগ ॥” 

শবঘার্থ প্রমাণ কিছু পেয়েছ (কি তার?" 

“না, এখনও বিশেষভাবে পাইন ।» 

“তবে ভল্লই বা কেন আর এর্‌প কল্পনা করবারই বা মানে বক?" 

লকল্পনা নর, এই সত্যি; পৃথিবীকে আম বে দৃষ্টি দিয়ে দেখছ, সে জাষ্ট: 
কি গুর আছে, না থাকতে পারে, এক আপনি বুঝতে পারেন না?” in 


ফাল্গুন, ১৩৫৯ ] মনের গহনে ১৭ 

শানানিস্টি আভিযোগ বন নেই, তখন তুমি যা বলছ তার অর্থ আম বুঝতে 
পার না। আমি ২০ বৎসর বয়স্ক যুবককে বস্ধেকের পরে আসতে দেখেছি, ৬০ 
বৎসর বরদ্ক বৃধকে জগৎ ও জশীবনের সহ্গে ঘুবার মত বৃষ্ধ করতে দেখেছি । 
আমি কাকে বলব যুবক, কাকে বলব বন্ধে, বলত হোন ?" 

“আপনি বলবেন ৬০ বৎসরের বুবক এইত এ আমি [বিশ্বাস কাঁর না, কারণ 
ওটা ৬০ বতসরের আসল রূপ নয়. ২০ বৎসরের বন্ধত্ব তেমন ডেপোমি, ৬০ 
বৎসরের যুবকের তেমনি ছেলেমানাষি ।+ ছ 

“তোমাকে ঠিক বোঝাতে প্রারাছ না বলে, আম দুঃখিত । তোমার কতকশ্যাল 
ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে, আর. 

অধশর হয়ে রিণ বলল. “আমার উন্মত্ত নন দাদা. তর্ক করে বোঝান, আমি 
নিশ্চয়ই বুঝব ৷” 

বাস্মিত দৃদ্টিতে মনশষ পির ঁদকে খানিক তাঁকরে থেকে বলল, “তোমার 
এর্‌প অধশরতার কারণ বৃকতে পারলাম না, বোন ।” 

রাঁণ লাক্জুত হয়ে বলল, “আমি আর অধশীরভা প্রকাশ করব না দাদা, বলল 
{ক বলবেন ৷" 

“আচ্ছা, তুম আর কাউকে ভালবাস. িংবা কেউ তোমাকে ভালবাসে কি?" 

“কেন একথা জিজ্ঞেস করছেন?” 

শআপাত্ত থাকলে বলবার প্রয়ো্ন নেই, ক্তু তোমার আসল তুমিকে প্রকাশ 
না করলে তোমার আসল আভিবোগকে বিশ্লেষণ করব কি করে।” 

{রি চুপ করে রইল । 

মনশষ বলল, "তোমার আপাতত থাকলে থাক ।" 

আদিল বালু তবে কি: আমানের, এ পরসহ্ার আলোচনা মা হারে হবে ?? 

“হ্যা ৷” 

“কেন?” 

শঅন্ধকারে হাতড়ে বেড়াব, মশমাংসার পথে আসা যাবে না তাই ৷" 

“বললেই কি মশমাংসা হবে?” 

“মীমাংসার পথে অহ্ততঃ পক্ষে এগোনো যাবে তো)” 

{রণ কেনে কথা বল্লে না, জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকয়ে রইল । 
আঁবশ্রাম গাঁততে গাড়ী চলেছে, রাত্রি তখন তিনটে। কিউল পার হয়েছে অনেকক্ষণ. 
- মোকামা আসতে বাকশ নেই। 

রাণকে নিরৃত্তর দেখে মনশষও চুপ করে গেল॥ কথ্য বোধ হয় শেষ হয়ে 
গেছে। আর কথা নিয়ে এগোলো চলে ন্য। নিন্ধের কাছেই মলশষের লক্জা বোধ হল । 
কেন সে এসমস্ত কথার মধ্যে শিল্পে নিজেকে জাড়িয়ে ফেলেন্ছিল। কিন্তু বৈধ্যতয 
অলক্ষ্যে হাঙ্গলেন। কথা শেষ হল না, সুরু হ'ল মাত৷ 





দি উন্জহল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


ক্ষীণ কণ্ঠে বরণ বল্ল, “আপানি প্রশ্ন করুন মনীব-দা।” "প্রন করব? দৃঃখ 
পাবে না, লক্ক্রা বোধ করবে না ত?” “লা পাব না, আমার বস্তব্যকে গুছিয়ে নিতেই 
সমর নিক্োছিলযম দাদা, আপনার কাছে লক্জা পাব সেই আশঙ্কায় নয়।” 

অনমাতি যখন 'দচ্ছ. তখন পূর্ব প্রশ্ন বহাল রেখেই জন্ঞেস করাছ। তুমি 
আর কাউকে কোন দিন ভালবেসেছ ৩” 

“হ্যা বেসোছি।” 

“কে সে?” 5 

শরপি পুনরায় নির্বাক ৮ চি 

মনশষ বলল, “অপরেশবাক্‌ কি ?*, < 

“হাঁ” ৯০ 

“আমি আগেই বুজতে পেরোছিল্ম ৷” 

বিস্মিত হয়ে রণ বলল, “আগেই বুঝতে পেরেছিলেন £ কি করে?” 

মনশষ উত্তর এড়িয়ে গেল। বলল, “তোমাদের ভালবাসার সূত্রপাত ই” 

“যখন কলেজে এক সম্গে পাড়ি তখন থেকেই ৷” 

“একজনকে ভালবেসে বিনয়কে ভালবাসলে ক করে?” 

“অপরেশকে ভালবাসতুম 'কিল্তু তার রূপ কি জানতাম না। ভেবেছিলাম, 
এমান তার প্রাত একটা সাধারণ আকর্ষণ, অন্তরের সংযোগ তার সাথে কম । তাই 
যখন বিনয়দাকে দেখলাম, তার সচ্গে পাঁরচয় হল, তখন তাকে আনন্দে বরণ করে 
নিলাম ।” 

“নিজের মনকে একবারও যাচাই করে দেখাল ?" 

“না দোখান ।৮ 

“কেন?” 

“তার উত্তর পূর্বেই দিয়েছি, অন্তরের সংযোগ আছে বলে উপলাব্ধ হয় ন, 
তাই অপরেশের কথা মনে হয় নি।” 

“আজ কেন মনে হচ্ছে?” 

“আজও অন্তরের সংযোগ আছে বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু মনে প্রশ্নের উদয় 
হয়েছে।ল 

“কেমন করে?” 

“বিনয়দার সণ্গে ব্যবহারে" 

“কোন শর্ট লক্ষ্য করে কি?” 

“হ্যাঁ, কল্তু সে তুটি অন্যের কাছে ভাটি বলে নাও হতে পারে।" 

পভব্দও উদাহরণ দাও ।” ১ 

শগৃবনয়দার কথায়বার্তায়, বাবহারে বে সনাতনী ভাব ফুটে ওঠে, তার সঙ্গে 
আমার প্রগতিশীল মন খাপ খাচ্ছে না। তাই হচ্ছে আমার প্রথম ও. শরধানআভবোগ ॥ 


ফাল্গুন, ১৩৬৯ ] মনের গহনে | ৯৯ 


যাঁদ তাঁর বয়স কম হত তাহ'লে হয়ত তানি এমন ভাবে সনাতন হতে পারতেন 


aie 

“আরও বুকিয়ে বল” ek 

“জাঁযনের যে কোন বস্তুর প্রতি আমানের পর্যান্টত*গার পার্ক, আর তাঁর 
পিক থেকে আমার মতবাদের সঙ্গে মিলবার ইচ্ছে তেমন দেখতে পাই না।” 

কিন্তু তোমার দিক থেকে কোন চেস্টা তুমি করেছ কি?” 

“কিসের চেস্টা 2 

“তোমার মতবাদকে তাত সণ ১৮/০০৪০ করবে” রি 

“তা কেন করব? আমি হঞ্ছিঞবর্তঘানের প্রন্তপক্ষ, আমার সম্গোই তাঁর গিলতে 
হবে, আঁমিত অতশতের সঙ্গে িলতেঞ্পাঁর না ।'৭ 

“আচ্ছা, {বিনয়ের কথা থাক, অপরেশের কথাই [জিজেরেস করছি । অপরেশ এমন 
কিছু কারণ দার্শয়েছেন কি, যার ফঙ্গে তুমি বুঝতে পেরেছ যে তান তোমার বত'- 
মানের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবেন 2” 

“শহা, পেয়েছি।" 

পাক প্রমাণ?" 

“সব চেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে তায় বয়স । এই বয়সে সব কিন তেণ্গে ঢুরে নতন 
করে গড়া যায়।” 

“ভুল করলে রণ, এ বয়স ভাঞ্গা গড়ার বরস নয়। তবু ভাঙ্গা গড়া চলে. 
বাঁদ সে নিজের প্রয়োজনে ভেঞ্গো গিয়ে গড়ে উঠে, অন্যের প্রয়োজনে যাঁদ তাই সে 
করে, তবে সে হবে মেক, তার সমমর্থ্যকে সে হারিয়ে ফেলবে । রস্তে মাংসে গড়া 
মানর্ধাটকে পেলেও. তার ভিতরকার আসল মানৃষাঁটকে তুম কখনই ফিরে পাবে না।" 

"আপাঁনও ভুল করছেন মলীষদা, সে আমার প্রয়োজনে নিজেকে ভাঙ্গবে কেন? 
সে ভাঙ্গাবে সময়ের প্রয়োজনে, সমাজ্রের প্রয়োজনে।” 

“হতে পারে, নাও হ'তে পারে, কিন্তু তুমি যে পিছনে আর একটি শাস্তি. 
সে শান্তর কথাও সে ভুলতে পারবে না, অতএব আনচ্ছাকৃত ভুলের মধ্যে সে যে 
জড়িয়ে পড়বে না, তারই বা নিশ্চয়তা ক?” 

“আপনি বলতে চান দাদায যে, অপরেশ আমাকে ভালবাসে না?" 

“বড় মোটা করে কথাটা বললে বোন, এমান কথা তোমার কাছ থেকে আশা 
কারনি। আমি বলাছি ন্য বে, অপরেশ তোমাকে ভালবাসে না, সে বাসে, কিন্তু 
মেটা স্বতচ্কেুর্ত কিনা সেটাই আমি জানতে চাই ।” 

“নিশ্চয়ই স্বতগদ্ফর্ত ॥” 

“ক করে?" . 

“সে বলেছে, অনেক মেলেকে রে সারিয়ে বিহে শু আমারই জনা ।” 

“অনেক মেয়েকে দূরে সরিয়েছে সেটা সাত্য হতে পারে, কিস্হু তোমারই জন্য, 


৯০০ উজ্জল ভারত [ডষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


একথা ক তুম নিশ্চয় করে বলতে পার? তুম নিজে তার প্রমাণ পেয়েছ?” 

“নয সাইন, তা দেখবার অবনরও আমার হান, তার কপথযকে আঁবশবাস 
কাঁরনি ৷“ 

তাকে জাব বাল ক কিন্তু নিজের জ্রণবলে যখন মস্তবড় দ্বন্দ্ব - 
ও জটিলতার সমাবেশ হয়েছে তখন-্সব কথা যাচাই করে দেখতে বল বোন ৷ বিনয়ের 
আবির্ভাব এখানে না হ'লে. অপরেশের সমস্ত কথাগুলোকে হারের টুকরো বলে 
আমি তোমার কাছে সুপারিশ করতুম ৷ কিনতু এখন তা করতে পারছি না” 

“তার: কারণ 2" 

৩৮ SNE EEE 

“আপনি ক বলছেন অপর্রেশের সন্ধন এ* '* 

“তুমি যে নাম ইচ্ছা তার দিতে পার. কিন্তু ব্যাপারটা এ ধরণেরই । আবার 
আম বিনয়ের কথার ফরে যেতে চাই বোন. তুম বলেছ তু?ম বর্তমানের প্রতীক, 
অতশতের সঙ্গে মিলতে পার না। কিন্তু বর্তমানই কি সব? অতশত ও ভববষাতের 
সঙ্গে কি তার কোন সংবোগই নেই? অতাঁতের সমস্ত গ্রান্থর মধা দিয়েই তুম 
বর্তমানে এসেছ । আর আজব তুমি বর্তমানে ভাবষাতের জন্যও প্রস্তুত হচ্ছ।” 

“তা হতে প্যার, কিন্তু অতীতের গ্রন্থির মধো পরতে পরতে ভাজে ভাঙ্গে যে 
অচল অবস্থার ইঙ্গিত. তারই মাকে ত আমি বর্তমানকে পেয়োছি?” 

“বনয়ও ত তাই পেয়েছে, সেও ত অতশতের মধ্য দিয়ে বর্তমানে এসেছে।” 

"তা এসেছে, কিন্তু আমার সঞ্গে বয়সের ব্যবধানে বড় বেশশী ভাবযাতে চলে 
গয়েই ত সন্যতনন হয়ে পড়েছে ।” 

“অর্থাৎ বরএক্‌শন হয়েছে বেশী এইত বলতে চাও?" মনশীষ হেসে বলল। 

"আপান হাসবেন লা দাদা, এ আমার জশবন-মরণ সমস্যা ৷” 

“আমিও কি তাই বলাছ না, আমিও তাই ব্লাছি। তাই বজেইত এত কথার 
অবতারণা । আছি যা বলতে চাই. তা আম পরিষ্কার করে তোমাকে ব্বঝিস্সে দিতে 
চেস্টা করছি বোন, মন দিয়ে শোন। বআঅপরেশ ও বিনয় উভয়েই আমার কাছে প্রায় 
অপার্রিচিত॥। বিনয়ের 'ভ্রন্য বেদনাবোধ করেছি, অপরেশের জন্যও আমার বেদনাবোধ 
কম নয়। দুজনের একজনকে তোমার হারাতে হবে. অতএব তেমার জন্যও আমার 
দুঃখ যথ্েন্ট। কিন্তু সব ‘কিন্ধর সামজস্যের প্রয়োজন তোমার দিক থেকে । তুমি 
যদ স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পার, তবে সকলাঁদকেই সখের হয়। অপাতবেদনা 
সহখেরই ইস্িত তাতে করবে। তবে তার পর্বে তোমাকে আর একটি কথ্য জিজ্ঞেস 
করতে চাই ।” 

“বেশ করুন৷” রর চস 

“সঠিক জব্যব ভাই ।” রঃ 

পাবেন, কথা দিচ্ছি ।” ৮ ০ নত 


ফাল্গুন, ১৩৫৯ ] মনের গহনে ৯০৯ 
গজাতে 

“না দিইনি ।” 

“আকারে, ইপাতে, কোনরকম ব্যবহারে, *বা-কথাচ্ছলে ১৮. 

“না, সোঁদক থেকে আমি সম্পূর্ণ মুক্ত”. ৪ 

“কন্তু বিনয়ের সহ্গে কথায় মনে হয়, তুমি তাকে কিছু বুঝতে 1নয়োছিলে 1” 
“আমার যে তাকে খুব ভাল লযগত*একথা তকে আম বুঝতে 'দয়োঁছ, কিন্তু 


মুখে বালান সেকথা । ভালল/গাকে ১ ভাঁজবাসাঁ মনে করনে আম ক করতে 
পারি বলুন" ৮:21. 


“বিনয় মুখ ফুটে তোমাকেস্একু বলেছে টপ 

"বলেছেন ।7 নী 

“প্রতিবাদ করেছ 2” 

“কারান, কিন্তু আমার সম্পূর্ণ সমর্থনও জ্ঞানাইাঁন ৷” 

“আর অপরেশের কাছে?" 

“কিছুই বালান ।" 

“সে তোমাকে বলেছে ১” 

“বহুবার ৷" 

“উত্তরে কি বলেছ 2" 

“আমি এড়িয়ে গোঁছ।- 

“অর্থাৎ. ভাবষাতের জন্য শেল্‌ভ করে রেখেছ । খুব মডার্ন মেয়ে দেখছি 
যে," হেসে মনশীষ বলল । 

“আবার ঠাট্টা করছেন দাদা ১” 

“না না ঠাট্টা নয়।” 

“আসি কি খুব অন্যায় করোছি 2 

“না, খ্ব করোনি, তবে [কিছুটা করেছ। দক্রনের মধ্যে কেউই, 
যখন একান্তভাবে অলৃপয্স্ত নয়. তখন একজনের গবরৃদ্ধে [পরত মলোব্যাত্তগৃি 
'নজের মতরাদের সচ্গে খাপ খাইয়ে নিরে তাকেই গ্রহণ করা তেমমার উচিত ছিল 
এবং আর একজনকে ব্যাকয়ে বল্লেই বোধহয় সবাকছু হটে ষেত। দু'জনের মধ্যে 
একজ্রনও বোধহয় ৮71187 নয়. বে তোমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে তোমার 
জশবনকে ‘বিষময় করে তুলবে॥ যাক্‌. তা যখন করোন, সে 'স্থিতবুদ্ধির পরিচয় 
খখন দাওান তখন তোমাকে কিছু কম্ট পেতে হবে বইীক।” 

নত ভাই করতে 'নাঞ্ছিলান দারা, আমত 'বিনয়দার কাছ থেকে চলেই 
যাচ্ছিলাম ।" 

হত হর তাত দলো বৰত নয দাও 
তাহালে তানি হয়ত তোমার বৃহত্তর সুখের আশায় তোমাকে ছেড়ে দিতে বেদনাবোধ 


৯০২ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


করলেও” অসম্মাত জানাতেন না। সাধারণ ভালবাসার বিশ্রী একটখ রূপ আছে, ছেদ 
পড়লেই উভয়ে উভয়ের শু হয়ে দাঁড়ায়; ভাবতে কম্টবোধ হয় না যে যাকে তুম 
একাঁদিন ভালবাসতে, তার সমস্ত ত্রর্টম্লিকে মূলধন করে তাকেই আঘাত করছ।” 

“কই আমিত কাউকে আঘাত কাঁরানি।” 

“একট; ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে করেছ। ষাক্‌ সে কথা, এখন তুমি 
কি করবে, দে [নির্দেশ দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে আরও দুই একটশী কথা 
তোমার অবগতির জন্যই বলব। অলবাষা,বরূসের ব্যবধানের উপর নির্ভর করে না। 
সেদিন কাগজে পড়েছ এক দার্শটনক .অশশীঁত বৎসর পার করেও যুবত স্ত্রণ গ্রহণ 
করেছেন। দেহের মিলন এ নয় এ"আপাতদম্টিত্ই বোবা যায়, সে উদ্দেশ্য থাকলেও 
অন্ততঃপক্ষে খুবই ক্ষুদ্র তার স্থনি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! তবে মিলন [কিসের 
জোরে ঃ মানসিক 1০৮৪1-এ, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তা স্বীকার 
না করলে এক মৃহৃর্তও সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখা বায় না। সেই 1০৬৩1-এ দুজনে 
এলো কি করে? ভেবে দেখত? স্থূল দৃষ্টিতে মনে হয় এন্সুপ মিলন অসম্ভব ॥ 
গিকদ্তু মানসিক 7219.0৩- কে যাঁদ উন্নীত করে একটা higher Plane -এ নিজেদের 
এনে ফেলা যায়, তবে সে _চ1&৷৷৫- এ উভয়ের মিলন সম্ভব! Higher plane 
বলতে শুধু মানসিক নয়, উভয়ের সমস্ত জীবনের সমগ্ররূপ যেখানে সমান্বিত হতে 
পারে তারই ল. সা. গু হচ্ছে সেই ৮19০. সেই 121০০৩- এ যাঁদি উভয়ে উঠতে 
পার, তবে িনয়কেও সুখশী করতে পারবে, আর যাঁদ না উঠতে পার তবে 
অপরেশকেও সুখী করতে পারবে না। কর্ম ও ভাবের ভেতরে মানুষের 
পরিচয় । স্বামীস্ত্রীর ক্ষেত্রেও : চlane- এর বৈপরশীত্যে সম্পর্ক অন্বাভাবক হরে 
দাঁড়ায়, আবার জণবনে চলবার ছন্দ জানলে কর্ম ও ভাবের মধ্যে নিঃসম্পকশয় 
বম্ধৃক্ধও অত্যাশ্চর্য শ্রম্ধা পেয়ে থাকে । চাই জশীবনে চলবার ছন্দ, চাই জশবনে তার 
সন্ছু প্রয়োগ. জীবন আনন্দপূর্ণ হবে, ভাব ও কর্মে প্রেরণা বোধ করবে। তোমাকে 
আম {ক আর পরামর্শ দেব। তুমি নিজে চিন্তা করো. তাড়াতাঁড় ?িকছু করতে 
যেওনা । ছবির ও ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে সমস্ত (কিছু ভেবে সিদ্ধান্তে উপনদত হয়ো, 
জশ্গৎ তোমার কাছে আতি ক্ষুদ্র হলেও িছু আশা করে, একথা একেবারে ভুলে 
যেও লা।” 

মনশষ চুপ করল । তখন ভোর হয়ে এসেছে । সকলে এখনই উঠে পড়বে। 
{রণ আর একট কথা বলল না. সে শুয়ে পড়ল, মলশীষও নিজের বিছানায় আড় 
হয়ে গা এলিয়ে দিল। একবার মাথা তুলে চেয়ে দেখল তখনও সে আর 'রণি ছাড়া 
প্রতোকটশ প্রাণ গভীর নিদ্রায় অচেতন । ভোরের 'স্নদ্ধ বাতাসের রেশটুকু মাঝে 
মাঝে এসে মন'ষের গায়ে লাগছিল । উন আরে মির পড়ল! 
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হাতথঘাঁড়টা দেখে য়ে বল্ল, “ওরে বাবা এবে ৭টা বাজে, অনেকক্ষণ ঘাগয়েছি দেখাঁছি।” 
গীতা ঠাট্রা করে বললে, “কাল কিন্তু অনশবদা এমনি ভাবটা দোখয়েছিলেন যে 
সারারাত জেগেই কাটাবেন । তা অমন তিভঞ্গ হয়ে শুনেই এই. আমাদের মত সটান 
ঢালা বিছানা পেলে কি জানি চক করে বসতেন ।” Yd 

বাঁরেন বল্ল. শক আর এমন তিনি করতেন, “আজ রাত ১২টায় লক্সর জংসনে 
তুলে দিতে হোত ৷" 

বীণাদি মুখ 'ঁফাঁরয়ে হাসলেন । _রাজ্নবাক্ব মনপষের পক্ষ নিয়ে জব্যব দিলেন. 
“তোমরাই বা এমন ক আগে উঠেছ, অেথ-্টাও হয়িন বিছানা গুটিয়ে নিজ দন 
আসনে এসে বসেছ ॥" 

ততক্ষণে মনশবের নিদ্রায় ঘোর কেটে গরেছিল, দিনের আলোয় গতরাির 
সমস্ত ঘটনা বেন মনশষের কাছে স্বপ্ন বলে মনে হতে লাগল। মনীষ একবার 
{রাণর দিকে তাকিয়ে দেখল । 'রাঁণ ঠিক তারই পাশে বসে আছে, বাইরে তার 
দৃষ্টি, হানি ঠাট্টা, কথাবার্তা তাকে যেন কোনভাবেই নাড়া দিচ্ছিল লা, এমান তান 
জড়-কঠিল ভাব । বিণ পাশে গশতা, তার পাশে বশণাদদি। 

গশতা অপরেশের দিকে চেয়ে বল্ল, “অপরেশদা এবার বোধহয় চা'খাবার জোগাড় 
করতে পারা যায়, সকলেরই হাতমুৃখ ধোয়া সারা হয়েছে শুধু হয়ান মনশীষদার 1” 

অপরেশের উত্তর দেবার পূর্বেই বীরেন হাতঘাঁড়র দিকে তাকিয়ে বল্ল, “বসার 
স্টেশন এল বলে। কেলনারের লোক এসে চায়ের জন্য অনুরোধ জানাবে এখন ৷” 

গশতা বলে, “এইখানে বসে চা খাব?" 

রাজেনবাব্ বল্লেন, “কেন, তাতে দোষ কি?" 

অপরেশবাব্‌ বল্লেন, “দোব ছু নেই, কিন্তু জ্রায়গযর অন্পতাল্প ভাল করে 
বসে চা খাওয়া বাবে না। তার চেয়ে আমি বাঁল ক সকলে রে"স্তোরা কারে বাওয়া 
বাক।” . 

বাঁণাদি. বল্লেন, “সবাই মিলে? সে হয় না. সবাই চলে গেলাম, আর সব 
[নিব লোপাট হয়ে বাক; তা হবে না। তার চেয়ে আমি বালক তোমরা সবাই 
যাও, আমি ্িনিষপত আগলে থাকি।” 

মনীষ এতক্ষণ কথা বলোনি। সে বাঁণাঁদর দিশ্চে তাকিয়ে বল্ল. “তার চেয়ে 
আপনারা সবাই বান, আমি জিনিষ রক্ষণাবেক্ষণ কারি)” 

রাজেনবাব্‌ বল্লেন, “সেও কি হয়, তোমরা হচ্ছ ছেলেমানুবের দল, তোমরা 
সবাই যাও, আমিই জিনিষ পাহাড়া দেব।” 

শখতা অসাহক:ু হয়ে বল্ল, “আপনারা সব [বিষয়ে শুধু তর্ক করেন, স্থির 
গসপ্ধান্তে আসতে পারলেন লা। বক্সার স্টেশনত এলো বলে, সবাই চলুন রেস্তোরা 
কারে, স্থহহাত্রারা রয়েছেন ত।” 


১০৪ উজ্দ্ুল ভারত £৬০্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 
কিন্তু গতর কথা রইল না। শেষপর্যন্ত মনপষ, বাণাদ ও রাজ্ঞেনবাবু 
রয়ে গেলেন, আর অপরেশ রাশি, গশতা ও বণরেনবাব্‌ চলে গেল রে'স্তোরা কারে, 
সাথে মনীষ অবশ্য গেল। তারা গাড়শতে উঠে বসতেই মনশষ »ল্যাটফর্মের কলতলার় 
গয়ে মুখ হাত ভালকরে ধরে নিজ কমরায় ছিরে এল। ততক্ষণে রাজেনবাব্দ 
শু বীণাঁদ চা নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন. মনশব এসে চায়ে বোগদঃন করল । 
[চলবে] 





প্রাচীন ইরাকের -পুরাণ কাহিনী 


শচশন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 


দেবতাদের দিয়ে পুরাণ কাহনণ রচিত হয়েছে সকল প্রাচীন দেশে হেমন 
মিশর ও সহঘের দেশে, তেমনি গ্রীসে ও ভারতবর্ষে । পৃরাণ-কাঁহন' রূপকথা নয়, 
প্ুপকও নও । রূপকথার উপভোগ্য রসবস্তুটি হল অলশক কল্পনা । পুতুলের বিয়ে 
একাটি অলশক কল্পনা মাত্র, শিশু সেই কম্পনাকেই জাঁড়য়ে ধরে' প্রচুর আনন্দ লাভ 
করে। তেমনই যখন কতকগুলি অসম্ভব ব্যাপার লিয়ে একটি কথাচিত্র অণ্কিত 
করে শিশুর মনের সামনে ধরা যায়, তখন সেটা হয় একাটি চমকপ্রদ আঁভস্ঞতা যার 
সঙ্গে সতয-মিথ্যার কোন সম্পর্ক লেই ॥ প্ৃরণ-কথা যে রূপকথা নয় তা বোঝা যায় 
এই থেকে যে. প্‌রাণ-কথা মানুষের মন্যেরঞ্জনের জ্রনা তৈরশ হয় লি যেমন হয়েছে 
ব্রপেকথা । তেমাঁন আবার রুূপকও কল্পনা, ছদ্ম হলেও অলীক নয় ॥ রুপকের মধ্য 
আমরা পাই সতোর প্রচ্ছ্র অনুভূতিকে বোধগমা আকারে প্রকাশ করবার প্রচেষ্টা । 
পার্াণের কল্পনাকে র্‌পকের পর্যায়ে ফেলা চলে না। রূপকের বইরের আবরণাটিকে 
খ্যলে যেমন ফেলা হল. অমাঁন ভিতরকর সতান্রুপেন্র সন্ধান মেলে । অন্তর বাহির 
এক নয় রূপপকের, বাইরে এক ভিলিস ভিতরে আর একটি । প্‌রাণ কথা তেমন নয়—_ 
স্বরে বাইরে তার একই জিনিস, বাইরের রূপ আর ভিতরের বন্তু বলে" আলাদা দা 
পদার্থ নেই । আসলে, পৌরাণিক কল্পনাকে চিন্তাধারর প্রকৃত রূপ থেকে 'বাচ্ছিত 
করা যায় না। সভ্যতার শৈশবে মানব-মলে যেসব ছাপ একে রেখে গেছে অভিজ্ঞতা 
নানারকম নৈসাঁ্গক অবস্থার. সেই ছাপগ্যীলই কল্পনার আকারে বোরয়ে পড়েছে 
পরাণ কথার মধ্যে, যেমন বেরোয় কাঁবর কাবো। কৎপনাকে আশ্রর করে কাবা রচনা 
করেন কাব, তাঁর কাব্যে থাকে উচ্ছ5দিত আবেগ ও আঁতশয়োক্ত। কোন নিরব 
পদার্থকে কবি যখন 'তুমি' বলে সম্বোধন করেন, তখন তিনি ভালই জীনেন যে 
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রি 
বস্তুটির চেতনা নাই, তার প্রশ্শস্তি একটা কহপনা-ীবলাস মত । পুরাণের কম্পনা 
[কিন্তু এ-ধরশের কম্পনা-বলাস নয়। পরুরা-রচাঁরতার 'চব্ত৷ ও প্রকাশভধ্গিকে 
ব্যফতে হলে দেই রচনার যুগের প্রত দুষ্টপ/ত করতে হবে। জশবন-পথের কাঠোন্ 
সংগ্রামের মধো মানুষ তখন প্রাকৃতিক শান্তগুলোকে দেখতো সন্গগব রূপে ভান 
কতগুলি মিশ্রশাস্ত আর কতগুলি করে মানবের অর্পকার । এই শাস্তগুলর জন্ন ও. 
জশবন-লশলা নিয়ে যে কঙ্পনা জেগে উঠতো। তার মনে, সেই কং্পন্যকে সংতার 
জীবন্ত রূপ ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারতোঙ্লা সে। তার এই বম্পনায় লা ছিল 
দার্শীনক চিন্তার বাঁধাধরা ব্যান্তর গুটল্থ_ না ছিল সত্যাসত্য বিচার ।  নৈসার্গক 
শান্তর চিত্র অনুভূ[তগুটিল ত:র কল্পনার স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই কথ রূপের অকারে 
ফুটে উঠতো, যেমন ফোটে রামধন: আকাশের গায়ে । রামধন্‌ একাঁট নৈসার্গক সত্য. 
পুরাণের কথা-রূপও ছিল তাই. কইপনাকে ব্যায়ে দিত. নিজেও ফুটে উঠতো 
সত্য হয়ে। is 

প্‌রাণ কথার যে-সংনজ্ঞা এখানে লংক্ষেপে দেওয়া হল, সর্বদেশের সর্বকালের 
পৌরাণিক কাহনশগ্দালি যে এই সংজ্ঞার আওতায় পড়বে না, তা বলাই বাহৃল্দা। 
আমাদের দেশে পৌরাণিক যুগে যে-সব পরাণ রাঁচিত হয়েছিল, যেমন বিফ্ৃ-প্‌রাণ, 
বায়-পদব্রাণ, ভাঙ্গবত-পুরাণ-__ এই প্‌রাণগ্ালকে শমথ' € 2511) ) বলা চলে 
না। থাই খাঁটি পুরাণ কথা । ভারতশয় প্রাণ-শ:ল্ত্রে দেবতার ভ্রশবন-লশীলার 
বৃজ্তাল্তশ্ভাল থাকলেও, মৃলতঃ এই সব গ্রচ্থ দর্শনতত্বের উপর-প্রাতান্ঠিত, অধ্যাত্য- 
জ্ঞানের আধার বলে মনে করা হর পূরাণগাকে। অবশ্য স্টি-তত্ব, সমনুত্র-নন্থন 
"প্রভৃতি বিবরণের মধ্যে 'মিথ' বা খাঁডি পুন্াপকথার পাঁরচয় পাওয়া যায়। শ্রগ্‌- 
বেদের, উর্বশশী-পুরূরবা উপাখ্যানটি কাব্য যেমন, তেমাঁন আবার ওাঁটকে "মঘ'ও 
বলা যায়! ফল কথা, ভরতের পুরাণ-যৃগের তর্তীবচার ও দারশীনক চিন্তার মধ্যে 
আসল “মতের স্থান নেই. আতি প্রাচীন কালের কয়েকটি “মিথ’ তখনো টিকে ছিল 
মাত । পক্ষান্তরে ইউফ্রোটিস-টাইগ্রিস উপত্যকার "আঁধবাসশীদের কল্পনা কতগুলি 
সহজ আখ্যায়কা রচনা করোছিল, মানুষের মনে আদিকাল থেকে জশীবন-মরণ সম্বন্ধে 
নিতান্ত জ্বাভাঁবকভাবে যে-সব প্রশ্ন উঠেছে তযরই জবাব স্বরূপে? সেই কথা- 
শালির মধ্যে কোন দর্শনতত্ব বা আধ্যাত্িকতা নেই__আহে, ববশ্ব-রাচ্ট্র কস্পনার 
পটভূঁমকায় বিবিধ প্রাকৃতিক দেবদেবীর লীলার মধ্যে একটুখানি মানবিক মন- 
সতাত্বের খেলা ।” সহজ্ সরল ভাষায় বলা হয়েছে রাখাল বালক এটানার (Etna) 
আশ্চর্য অভিযানের কথা। তার যেষপাল যখন বন্ধ্যত্ব দোষষুন্ত হয়ে আার শাবক 
প্রসব করলে না, তখন জশবনের মুল কোথায় তার সন্ধানে সে উঠোঁছল আকাশপথে 
একীঁট ঈগল পক্ষপর পৃষ্ঠে চড়ে। কিন্তু তার ত্রত সফল হল না। আকাশ থেকে 
ঠেলে ফেলা হয়েছিল তাকে ধরণশতলে ॥ মৃত্যু-রহস্য নিয়ে রচিত হয়েছে আর 
একাটি ক্ষাহনশ_ধশবর আত্দাপার € 4১49৮. ১. উপাখ্যান? দক্ষিশ-বয়েনর 


চু উন্জ্ববল ভারত (৬ন্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


আঁধন্ঠাত্রশ নেব [লেন অ.দাপার নৌকাখানা উ্টিয়ে। ক্রোধান্ধ আদাপা করলেন 
তখন দেবর পক্ষচ্ছেদ। আকাশদেবতা তলব করলেন আদাপাকে তাঁর দরবারে, 
[কিন্তু ধাঁবর তাঁকে এমনিভাবে তোয়াক্র করে খৃশণী করলে যে তান তাকে দিলেন 
ক্লট-জল, ব্য খেলে মানুষ অমর হয়। সেই রুটি জল যদ খেত ধশবর তাহলে 
মানয় অমরত্ব লাভ করতো । মানুষের দুর্ভাগ্য. আদাপার মনে সন্দেহ জেগোছিল__ 
তাই রা জ্বল সে খায়নি। ফলে সে নজে ও মনুষ্য জ্ৰাত- উভয়ই অমরস্বরূপ 
অমুলা নিধি হারিয়ে বসলো) এ 

জল্নবৃত্তল্তে নিয়ে একশ্রেণীর আখ্ল্ায়ক্রা দেখা যায় সৃমেরীয় পৃরাণ-কথাল, 
যার একটি প্ররুষ্ট উদাহরণ, টিলমান উপ্মাখ্যন। ক্যাহনশীটির একাঁটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ নশচে দেওয়া গেল, তাই থেকে অক্লাতম পূরাণ-কথার প্রক্াতি ও বৈশিষ্ট 
বোঝা যাবে। 

টিলম্যান উপাখ্যান $ জলদেবতা ও পহ্থবীদেবশর যোগাযোগের ফলে িরুশে 
বিবিধ দেব-শান্ধর অস্ম হল, সেই কথা বলা হয়েছে এই কাহিনগাটিতে। পারস্য 
উপসাগরের কুলে বাহৃরিন ( 739৮:10 ) বলে যে হ্বীপ আছে তারই প্রাচীন 
নাম িলমান € তব'i!দেun )। দেবতারা যখন পাথিবীকে বণ্টন করোছিলেন তখন 
এই দ্বীপটি পড়েছিল জলদেবতা এনাক € Enki ) এবং পৃথিবীর আঁধম্ঠাতী 
দেবী নিনৃহারসাগ্গা ( মNin৷ur৪৭৪৭ )-র ভাগে । এই দুই দেবদেবীকে উদ্দেশ 
করেই কাহিনশীটির এনুখবন্ধে বলা হয়েছেঃ “দেবগণ সহ তোমরা যখন পাাথিবশকে 
বন্টন করাছিলে, ধটলমান-দেশটি ছিল তখন শুদ্ধ নির্মল উক্জল। দাঁড়কাক 
ডাকতো না, মোরগও ডাকতো না। সিংহ হত্যা করতো না, নেকড়ে বাঘ 
মেষ শাবককে ধরতো না ......চক্ষুর ব্যাধি বলতো লা আমি চোখের ব্যাধি ৷ 
মাথাধরা বলতো লা আমি শিররোগ। বুদ্ধা বলতো না আম বন্ধা। ব্‌দ্ধও 
বলতো লা আমি বৃন্ধ।” এমনি যখন পৃথিবীর অবস্থা- অর্থাৎ পাা্বীর সেই 
আঁদকালে যখন কোন প্রাণশ বা পদার্থ নিদিষ্ট রূপ গ্রহণ করোনি, পৃথক প্রকাতিও 
তাদের মধ্যে দেখা দেয়নি. ষৃগ-প্রভাতের সেই সাঁল্থক্ষপাটতে পাথবশ ছিল একটি 
ফুলের কুীড়ির মত, ফটি-ফৃটি করছে, কিল্তু ফোটোন ॥ পৃথবী দেবীর কথামত 
আলদেবতা গটলমান-ম্বশপকে ভ্রলাঁসম্ত করলেন, তারপর পূথবীদেবশীকে পর্রীর্‌পে 
প্রহণ করলেন ॥ তাদের জল্মালো একটি দেবকন্যা_নাম নিনসার (Ninsur ১ 
এই দেবকন্যাঁটি আর কেউ নর, উন্ভিদের চারা । লদশর জল দুক্‌ল প্লাবিত করে 
নেমে যায়, তারপর জন্মায় তটভূটমর ওপর ভীস্ভিদ। ঠিক এই চচিন্রাট আদকত 
হয়েছে পৃরাণ-কথাকস, একট চিন্তা করলেই তা বেশ বোঝা যায়। জলদেবতা 
মছলেন লম্পট প্রকৃতির, কন্যা নিনসারের জন্ম পর্যন্ত পথৰ দেবার স্গে মিলিত 
থাকেন দন তিনি. পূর্বেই উভয়ের বিচ্ছেদ ঘটেছিল। বসন্তকালে উদ্ভিদ নেমে 
আসে যেমন নদ'ঁর জল-প্রান্তে তেমনি এসে দেশ্াপ্াদরোছল একদিন *উদ্ভদের 
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দেবশ িনসার নদশর ঘাটে ॥ জলদেবতা এনাক দেখন্দেন এই কিশোরীকে, সহস্র 
বাহ; মেলে আলিঞ্গন করলেন তাকে। এই মিলনের ফলে উা্ভদ্‌দেবশ জন্মদান 
করলেন আঁশের € মাছ) দেবশকে । আঁশের দরকার হয় কাপড় বোনার জন্য ॥ 
আঁশের দেবশকে নিয়ে পূর্বের ব্যাপারের পুনরাঁভনয় ঘটলো, এবং তার গভে" তখন 
জম্মলো রংএর দেবতা । রংএর প্রয়োজন হয় সৃতোকে রং করতে। তারপর 
রংএর দেবতাকে নিয়ে যে কাণ্ডাঁট ঘটলো তার ফলে জল্নালো বদ্ত ও বয়লের 
নেবীঁ_উট্‌ € ঢ৮এ )। এখন আর জলদেবতার উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি কারু অজানা 
রইলো না। উউহদেবী দাবী করে বসলো জ্রঞ্পদেবতার কাছে, তাকে বিবাহ করতে 
হবে। অগত্যা এনাক রাজি হলেন এবং ' প্রচুর উপহার এনে হাঁজর করলেন তার 
কাছে। কিন্তু সকল পাঁরকল্পনা বানচাল হয়ে গেল যখন আতারশ্র মদাপান করে 
উট বে-সামাল হয়ে পড়োছল আর সেই অবস্থায় জ্রলদেবতা তার দঞ্গো যথেচ্ছ 
বাবহার করোছজেন। এনাকর উচ্ছত্খলত্য দেখে পৃথবীদেবণর ক্রোধের ও ঘলার 
অবাঁধ রইলো না। জলদেবতাকে তান, ভয়স্কর অভিশাপ দিলেন জল যেন 
ভূগরের অন্ধকার মধ্যে অবরুদ্ধ থাকে এবং গ্রীহ্মকালে যখন নদী. নালা, কৃপ, 
তড়াগ প্রভাত শ্যাকয়ে যায় তখন যেন তার ধীরে ধশরে মৃত্যু ঘটে। এনাকর ওপর 
এই যে কঠোর অভিসম্পাত হলো. তা দেখে সকল দেবতাই 'বিচালত হয়ে পড়লেন ॥ 
তাদের অনুরোধে পৃথদশদেবশ জলদেবতাকে আংশিকভাবে শাপমূস্ত করে তার 
গুরসে আটাঁট দেবতার জল্মদান করলেন। এই দেবতাদের কার্্ু ও স্থান দিন্ণক্স 
করে আখ্যায়কা শেষ করা হয়েছে। 

সাবলশল ছন্দে প্রাঞ্জলভাবে পাঁঘবীর আদিকাল থেকে সুরু করে উদ্ভিদের 
জল্ম. সূতা ও বন্য প্রস্তুত পর্যন্ত সব বৃত্তান্ত এই আখ্যায়কপ্ বলা হয়েছে। 
এর মধ্যে কয়েকটি বিশেষ লক্ষ্যের বস্তু আছে॥ পাথবীর আদি অবস্থায় ‘দাঁড় 
কাক ডাকতো না', ‘সিংহ নেকড়ে বাঘ হত্যা করতো না'_কথ্াগ্াল আমরা বেশ 
বুঝি গকিল্তু যখন বলা হয়. ‘চোখের ব্যাধি বলে না আম চোখের রোগ", 'মাথমধরা 
বলে না আম শিরোরোগ, তখনই মনে ধাঁধাঁ লাগে._সাঁত্য বক এগুলি কথার কথা ? 
না. সিংহ ব্যাঘ্রের মত ব্যাঁধকেও মনে করা হত শদধু জীবন্ত পদার্থ নয়_ 
দস্তুরমত বা্তত্বসম্পন্র পুরুষ যে অনুভব করতে পারে আম অমুক রোগ। এক 
কথায় এই প্রশ্নের জবাব এই যে. আদিম মানব বস্তুগহালকে দেখে “এটা” "ওটা" ‘সেটা’ 
বলে নয়, 'নজের সণ্গে বস্তুশবলির সম্ব্ধকে (বিচার করে সে 'আম-তুর্সি' ভাবে 
অর্থাৎ সে জে যেমন একভ্রন ব্যাক্তত্বসম্পশ্ব পৃরুষ, যাকে বলে সে 'আমম'. 
পদার্থগহীলও তেমনি ব্যন্তিত্সম্পল্ন যাকে বলা যায় ‘তুমি'। এমানি করে জগতের 
যাবতীয় পদ্যর্থকে গ্রহ করা হয়েছে নিতান্ত সহজভাবে । দর্শন-শাম্ত্রের 
বিশ্লেষণাত্মক যুন্ধিতকের কোন স্থান নেই এইরুপ চিন্তাধারার মধ্যে। 

রি (ক্রমশঃ ) 


এ ৯০৭ 


হাণতন্ত্র 
রেশন মিত্র 


জ্যজকাল আমরা যারা লেখাপড়া শিখেছি বলে মনে বুঝি, তারা সাধারণতঃ 
আনে কর যে. গশতন্ত বস্তুটি নিতান্তই অধুনিক এবং তা পাম্চাতা থেকে 
অনমদানী। আরও ভাটি যে, গণতন্ত্র বস্তুটি শুধুই অর্থনৈতিক তথা রজ্রেনোতিক ॥ 
আমরা ভারতবর্বকে জানি না অথবা যে ঘটনাকে যেরকমভাবে জান তা এ ঘটনার 
সবটুকু কথা নয়। ভারতবর্ষ ব্যান্তগত প্রৃত্তির সাধনা করেছে, এই বিশ্বজগৎ, এই 
িশবপ্রকাতির সমস্ত ঘটনাকে ডিঙিয়ে গিয়ে সে চেয়েছে আলোর থেকে আঁধিকতর 
আলোর রাজ্যে যেতে । তার আত্মসাধনার অভিযানে সে সমস্ত কিছু পেছনে রেখে 
এশিয়ে যেতে চেয়েছে_সেখানে কেউ নেই তার সঞ্চে. তার আগে, তার পিছে_ 
সে একা, কেবল একা । সে র্‌পকে ছাড়িয়ে গেছে. রসকে ছাড়িয়ে গেছে, শব্দদগৎ 
অতশত হয়ে গেছে, স্পর্শ'জগতের বাইরে শনিয়ে ফেলেছে নিজেকে সমস্ত সংসার 
পেছনে পড়ে রয়েছে সাধক চলছে ব্যাস্তগত আনন্দের স্তোত. বেয়ে ওপরে, আরও 
ওপরে--এই ছিল তার অধ্যাস্তসাধনার চরন পাঁরণাত। এরই আবেশ তাকে মৃখ্ধ 
রে রেখেছে কত শত :লত বৎসর আজও এ সাধনার শেষ হয় নি। 

কিনতু এ হল ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার এক দিক কিন্তু এই ব্যান্তগত 
মযান্তর সম্গে সর্ধে্ধ গণতান্ত্রিক এক চিন্তাধারা এই ভারতেরই বুকে রুপ পেয়েছিল 
আজ নয়. কাল নয়. কয়েক হাজার বংসর আগেই ৷ 

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জপবন-আলেখা শ্রীমন্তাগবতে একটি মনোজ্ঞ উপাখ্যান আছে। 

মহারাচ্ছ রম্তিদেবের রাজ্যে দ্াভিক্ষ--দিকে দিকে হাহাকার- আনৃষ মৃতুর 
হাথে যঝখছে। মহারাজ তাঁর ধনভাপ্ডার জ্বনসাধারণের জনা খুলে দিয়েছেন-_ কিন্তু 
তাতেও মৃত্যু ঠেকান যাচ্ছে না। রাজ পরিবার ও রাজ্জা লিঙ্গও উপবাসশী। 
উপবাসাক্রিত্র রাজ্রাকে প্রজ্ারা আহার এনে দলে, বললে, মহারাজ. আপনি এই অঙ্গা- 
গ্রহণ করুন-_আপাঁন সুস্থ হোন ॥ প্রজাদের প্রাণপূর্ণ আবেদনের জ্রন্য রাজা অহ্র- 
গ্রহণ স্থির করলেন । স্ী-প্তদের নধ্যে এ অন্ন ভাগ করে রাজা যখন তা গ্রহণ 
করতে যাবেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে বললেন, মহারাজ. সপ্তাহকাল অশ্ব 
পাই নি. অল্প দিন। বুক্তিদেব এ অশ্ব ব্রাহ্মণকে দিলেন । এর পর আরও দুই 
এক জনকে বাঁক আহার্য ভাগ করে দিলে জ্রলটুকু খেতে যাবেন, তখন এক পদক্কস 
এম কাতরকত্ঠে বন্রলে, মহারাদ্দ জল জল। প্রজাদুইখকাতন্র মহারাজ স্বয়ং 
শপপাসায় ভিয়মান হয়েও জলটুকু পুক্তসকে দিয়ে ?দলেন ॥ 

তখন উপব্যসার্রদ্ট মহারাজ রান্তদেব ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছেন. 

ন কাময়েইহম গতিমশশ্বরাৎ পরাম্‌ অন্টার্ধবুস্তামপননর্ভবং বা। 
আঠত্তং প্রপদোহাখিলদেহভাজাং অন্তঃস্থিতঃ যেন ভবত্যদহঃখাঃ | 


ফজল, ১০৫১] গণতন্ত্র ৯০৯ 


িয়মান মহ্যরাজ িশ্বেশবরের কাছে [ক চাইলেন? ?তাঁন বললেন, আম 
ঈশ্বরের কাহ থেকে অন্টর্ষধিযুত্ত পরা গাঁত কামনা কার লা ?কংবা পুনরায় না-হওয়াও 
চাই না। আমি আখিলদেহভক্রনক/রদের আতর প্রপন্ন হাচ্ছ--তাদের অন্তরে স্থিত 
হয়ে আম যেন তাদেরকে অদদহখ করতে পারি । 

-রান্তদেবের এই যে প্রর্থনা_এ কণ অপূ্ব-_এর ক তুলনা ত্বাছে 2 রাঁল্ত- 
দেব একজন সধক. র্তিদেব ভারতবর্ষের নানুব॥। শ্রিরমান রাান্তদেবের প্রার্থনা 
করা উচিত মুক্তির জন্য, ভগবানকে পাওয়ার জন্য ॥ তেমন কিছুই তো রাদ্তদেব 
চাইলেন না। [তান চাইলেন মানুষে দুঃখকে নিজের বুক [দরে শুষে নিতে। 
নিজের ব্যান্তগত ম্বাস্ত তো তাঁর আকাচক্ষার? বস্তু ছিল না। মানবের দুঃথকে 
দূর করবার আকাঙ্ক্ষা থেকে বড় গণতন্ত্র আর আছে 2 মহারাজের ন্নাত্দোর 
দ্বাভক্ষে কেবল প্রজ্জারাই দুঃখ পায় নি, রক্তদেক নিজেও অনাহারে ছিলেন এবং 
দুভিক্ষের জন্য যাতনা তাঁনও কম পান নি। প্রজার সঞ্চো রাজা সমভাগ্য বন্টন 
করে নিগ্নেছে_এর চেয়ে বড় গণতন্ত আর কশ হতে পারে? আন্দরকের দলে যত 
দেশে যত গণতন্ত্র আছে সেখানে কি প্রজ্ঞার প্রাতানাধ প্রজ্জর সঙ্গে এমনি সমভাগ্য 
বণ্টন করে নিয়ে ফতনা ভেগ করে? 

ভারতবর্ষে শুধু রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছিল না. এ গণতন্ত্র. 
দ্রীবনগত। ভাগবতের এ কাহিনীতে রান্তদেব দেশের রাদ্রা হয়ে প্রজ্ার সহ্গে- 
সমভাগ্য ভোগ করার পথ বেছে নিয়েছেন বলে এ অর্থনৈতিক গণতন্ও্ বটে। আবার 
সাধক রন্তিদেব মির়মান অবস্থায় বান্তগত ম্যান্ত বা ভগবত সাঁ্ধলি কমনা না করে 
চাইলেন সমণ্টির দুঃখমোচলের শান্ত--তাই এ আধ্যাস্তক গণতন্তও বটে। ভাগবতের 
ভারতবর্ষ ভ্রদবনের উপ/সক--তাই অধ্যাস্ততত্ত আর অর্থনীতিকে তাঁরা পৃথক করে 
জীবন যাপন করেন ছিন। তাই তাঁদের জ্রঁবনের সৌন্দর্য তৃাঁপতিকর । 

এর পরই মনে পড়ছে [বিশ্বনাগারক প্রহন্রদের কথা । প্রহাদের প্রাণের ঠাকুর 
নরহরিদের প্রহনাদের প্রার্থনায় স্তম্ভের মধোর থেকে বেরিয়ে তাঁর ?পতাকে_ 
প্রহত্রাদের ঠাকুরকে যান অবমাননা করোছিজেন_েই পিতাকে সংহার করলেন ॥ 
প্রহত্রাদের তবে সন্তুষ্ট হয়ে নরহারদেব বললেন. প্রহন্াদ, বর নাও। প্রহন্রাদ বলেন. 
ঠাকুর তোমায় পেরেছি, কোন্‌ বর আর আমার প্রার্থনায় থ:কবে বল ? ঠাকুর বলেন, 
তা হয় ন! প্রহনাদ, তুমি বর নাও ॥ তখন প্রহন্াদ প্রথমেই চাইলেন, পিতার নহন্ত । 
হোন পতা তাঁর প্রশের ঠাকুরের £িরোধশ-__অনেক নিন্দাই না-হয় তিনি করেছেন 
প্রহনাদের ঠাকুরের. প্রহস্াদ তাঁর পূজো করে বলে সহ্তান হলেও শ্রহনাদকে মেরে 
ফেলবার বহু প্রয়াসও না-হয় (তিন করেছেন, তবু তাঁরই কথ্বী প্রহন্রাদের মলে পড়ল 
সকলের আগে। [তানি যে পতা, তাঁরই অন্য তো প্রহত্রাদ এ দেহের অধিকারী 
হরেছেন-__তাই নরহার দেবকে বললেন, বর বদি দেবে তবে আমার যে-পিতা তোমার 
বিরোধ, তার মনীন্ত হোক_এই কর। 


৯৯০ উন্জবল ভারত [ডদ্ঠ বর্ষ, ২র সংখ্যা, 


_এরও মধ্যে আছে গণতান্ত্রিক জাবলযাপনের ধর।॥ যে আমার গিরোধশী, 
যে আদর্শের £বরোধশ-তার কাছে মাথা নত করে আদর্শকে খোয়াব না_.তার শত 
অত্যাচারেও আমার আদর্শ থেকে আমার পথ থেকে (বিচ্যুত হব না তথাপি তার 
সম্বন্ধে রাখব না এতটুকু বিচ্বেষ [বরাক বরং প্রশীতর এতট:কুও হানি হবে না। 
এইটেই গণতাইল্তিক পথ চলার ধারা ৪ 

এর পরে প্রহাদ জানালেন [নিজ্রের মুক্তি তান চান না. তাঁর প্রার্থনা সে জন্য 
নয়। যতদিন পর্যন্ত একজন লোকও পড়ে থাকবে এই জগতের নধ্যে, ততাদন পর্যন্ত 
তাকে ফেলে নিজের মস্তি প্রহাদের কাম্য নন্ব। তানি বলছেন._ 

প্রায়েন দেব হ্বনয়ঃ স্বাবম্দীক্তকামাঃ 

মৌনং চরাদ্ত জনে নৈতে পরার্থীনষ্ভাঃ ॥ 

নৈতান্‌ বিহায় কপণান গিমুমৃক্ষে একঃ 

নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোহনহপশ্যে ॥ 
-প্রহনাদ বলছেন, হে দেব, প্রাস্সই ম্বানরা স্বাবম্টান্তকামী হন: তাঁরা শবন্রনে মৌন 
আচরণ করেল । তাঁদের পরার্থীনম্তা নেই । িল্তু আম এইসব কৃপণদের পারিত্যাগ 
করে মাজত আকাংক্ষা করি না। ্ 
ঃ অর্থাৎ প্রহ]াদ কোনদিনই ব্যান্তগত মুক্তি চান না৷ কোনাদন এমন হবেই না যে, 
এই বিশ্বের শেষ লে।কটি পর্যন্ত মুস্ত হয়ে বাবে_ সৃষ্টি তো তাহলে [নঠেশষ হয়ে 
বার--তাই প্রহন্রাদ্‌ শেষ পর্যন্ত আছেন ॥ আজ্দও তান আছেন আমাদের সঙ্গে 
ম্দামভকামণ প্রতোকাঁউ আত্মার সঙ্গে তাঁর আত্মার আকাঙ্ক্ষা জাঁড়য়ে আছে॥ 

কণ বিচিত এই ভারতবর্ষ দেশটা_অবাক লাগে এ কথা ভাবতে যে, একই 
আকাশের নীচে বসে. একই বাতাস সেবন করে এই ভারতবর্ষের মধ্যে কি 'বাভিল্ল 
চিন্তাধারা পাশাপাশি চলে আসছে। মহাকাজ রক্তিদেবের মত প্রহন্নাদ বললেন, 
বিশ্বে একটি প্রাণকেও রেখে আমি যেতে পারব না! অথচ এরই পরশাপাশি রয়েছে 
ব্যান্তগত মুক্তির চিন্তাধানা-_যা সমাজের পরতে পরতে অন্স্যত হয়ে আছে! জশবন 
সম্বন্ধে ওসব কত বড় গণতন্ত্র ভাবতে (বিস্ময় লাগে! এ কোন বিশেষ দল, বিশেষ 
সম্প্রদায়, শুধু শ্রীমক বা শুধু কোন বিশেষের জনাই মন্তর অকোতক্ষা নয়--এ প্রাত 
মানুষের আস্তত্বকে হৃদয়ের মধ্যে জ্বলন্ত অনুভব ॥ এইটেই ভারতী্প গশতন্তের 
স্বরূপ ও রুপে ॥ এ গলতন্তে বিদ্বেষ নেই. বিরাষ্তি নেই, আক্রমণ নেই, অপরকে 
আভিযোশ্গ নেই, নিজের সম্প্রদায় বা দলের মুক্তি আনতে অপরের মানত কেড়ে নেবার 
প্রয়োজজন নেই,__এতে আছে শুধু নিজের জশীবনকে বাড়িয়ে নেবার প্রচেস্টা অপর 
প্রত্যেকের সঙ্গে গলাগলি করে ॥ এই-ই সাত্যকারের গণতন্ত্র ॥ 

ব্যক্তিগত ম্যীন্তর বর্ণাশ্রম বাবস্থা ছিল বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের ভ্রনা অথবা 
গোটা কর সম্প্রদায়ের জন্য। সে মহান্ততে কোন আঁধকার নেই সাচ মেথর হাড় 
ডোমের, কোন আধিক/র নেই নিম্লশ্রেণণর ॥ তাই বর্দাশ্রম ব্যবস্থা গণতল্যেরপীবরোধস। 


ফাল্গুন, ১৩৬১৯] গাশতল্ত ৯৯৯ 
শ্লীককচৈভনা এই ম্যান্তকে জনসাধারণের দুয়ারে পেশীছে দিলেন. হাটে হাড় ভেহেগ 
দিলেন জনসাধারণের প্রত্যেককে সমান অধিকার দিয়ে প্রতোকেরই মুস্তির অধিকার 
ঘোষণা করলেন। ঘরে ঘরে স্থান পেল শ্রীকৃষ্ণ বিস্রহ আর তুলসী মণ্ড । সকলেই 
গিনন্দেকে দেখতে পেলে একটি আত্মসম্সালের মুান্তর মধ্যে । বর্ণাশ্রমশাসত ও প'রতাস্ত 
জনসাধারণকে যন আত্মসম্মানের মহন্ত এনে দিলেন, তন কত বড় গণতন্ত্রের 
সংস্থাপক সে কথা ক অ:মরা ভেবে দেখ 2 গণতন্ত্রের জন্য বিদেশশর মুখাপেক্ষী হয়ে 
না থেকে কিংবা বিদেশশর রকম করে এদেশে গণতন্ত্র চালাবার চেষ্টা না করে অনসরা 
বদি ভারতশীয় গণতন্ত্রের রূপ ও স্বর্‌পটাকে ঢঁচনে নিয়ে তাকে জাতীয় জ্রীবনে গ্রহণ 
করতে পারতাম তা হুলে অপরের শোষণ থেকে আমরা যেমন ন্যান্ত লেতান, অপরকে 
শোষণ করবার নিজের মনোব্‌ান্ত থেকেও মুক্তি পেতাম । 

যৃগাবতার শ্রীনিত্যগোপাল এই গণতশ্পের দর্শন সংস্থাপন করে 1লখথলেন, ' 
“আমি 'বশ্বনাগারক'। বান্তি ও িশ্বকে পরস্পরাবরোধশ না করে এমন 
এক িশববোধের মধ্যে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে স্থাপন করা যায় যেখানেই 
শাণতন্তের সাঁতাকারের সার্থকতা । সংখ্যার আধিক্য গিয়ে গণতন্ত্র 
হয় না_দেশের মধোর প্রাতাঁট প্রাপসত্তার স্বতল্ত মান ও নর্যাদা স্বীকার করে 
প্রতোকের স্বরাট হওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যে আছে গণতন্ত ৷ নিজের অক্তার্নহৃত দশীপ্ত- 
বারা যানি বিরাক্র করতে পারেন. তিনিই স্বরাট। প্রত্যেকেরই { আছে আলো 
সেই আলোকে, সেই দণীপ্তিকে প্রত্যেকেই ফুটিয়ে তুলবে-তাইতেই হবে তার 
পাঁরচয়-__সেইটেই হবে গণতন্ত্র ॥ 

স্বামী বিবেকানন্দ এই দরিদ্র জনগণের সেবাকেই ধর্ন বলে বলে গেছেন । 
গতনি বলছেন, 'আঁম যেন বারম্বার জন্মগ্রহণ কা, জঙ্গেন জন্মে অনন্ত দৃঃখ ভোগ 
কারি, যদ আম একমাত্র ঈশবর, যে ঈশবরে আম বিশ্বাস কার, সেই সর্বভূতে 
শিবরাজিত আত্মাকে সকলের মধ্যে প্‌জ্ঞা কারতে পার ॥ সর্বোপাঁর আমার ঈশ্বর 
দুশ্চারত, রন, অপমানিত স্বদেশে সর্বজ্ঞাতির দাদ ' 

এমনই বাঁদ হয় ভারতীয় গপতল্তের স্বরূপ ও রূপ তাহালে কম্যানজমের 
প্রয়োজন কিঃ 

এ প্রশ্ন বিশেষ প্রাদধানযোগ্য বই কি! এতই যাঁদ ভারতের বুকের মধোই 
ছল. তবে আজ কমাুনিজ্ম আসেই বা কেল আর তার সম্বন্ধে আমাদের শংকত বা 
গচালতিত হবারই বা প্রয়োজন কি 2 

শংকিত বা 'চাল্তিত' হবার কারণও তো ঘটেছে-_দেশের মধ্যে কমন্যাীনক্রমের 
ব্সনুপ্রবেশ, জনসাধারণের চন্তবাত্তর উচ্ছল আত্মপ্রকাশ তো দিকে দিকে স্পদ্ট ॥ 

কমহ্ালজম কোন ছিদ্রপথে প্রবেশ করল তাহলে ? সে ছিদ্র আমাদের সমাজদেহে 
কপশ্ট। সে ছিদ্র প্রচালত বর্পাশ্রমের ৷ প্রাণধর্মের এমন একটি ধারা সেই সুপ্রাচীনকাল 
থকে ভঙ্গরতবর্ে চলে আসলেও, এত বড় বড় বান্তত্ব ভারতের অআ্নগণের আত্মাকে 


৯১২ উস্দ্রহল ভারত (৬ম্ঠ বর ২র সংখ্যা, 


নিজ প্রাণে অনুভব করলেও ভারতণর প্রচলত বর্ণাশ্রনের যে অত্যাচ্রর জনসাধারণের 
ভারতের বকে । গুণ ও কর্ম কৌলানঃ ব্যবস্থা যোদন থেকে ভারতের সমাজদেহে 
স্থান পেয়েছে. সোঁদিন থেকে গণ-আত্ম পদে পদে যে অপমান ও অস্বশক্কীত ভোগ 
করে আসছে তারই বেননার পাড়ত হয় রবশন্্রনাথ সাবধূনবাণশ উচ্চারণ করে 
লিখলেন, 
হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছ অপমান 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান। 
মানুষের অধিকারে বান্চিত করেছ যারে, 
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান, 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান] 
মানষের পরশেরে প্রাতাঁদন ঠেকাইয়া দূরে 
ঘৃণা করিয়ছ তুমি নালুষের প্রাণের ঠাকুরে ৷ 
শতেক শতাব্দী ধরে নামে শরে অসম্মানভার, 
মানবের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার ॥ 

গুণ ও কর্ম কৌলশন্যনর যে বর্ণাশ্রম বাবদ্থা-_তাতে গণ-আত্মার স্বীকাঁত নেই: 
সম্মান নেই--তাঁই যে-কমহ্যনিজম এই গণ-আত্মাকে স্বীকৃতি দিতে চাইল, সেই কমদা- 
নিজম সেখানে প্রবেশ করতে চাইবে_এতে আর আশ্চর্য ?ক2 শ্রীকৃষ্ণ গুণ ও কর্ম 
বিভাগের কথাই গ’তাতে বলোছিলেন. কিন্তু এ কথা কোনমতেই বলেননি যে এই 
গ্‌ণ ও কনেরি মধো কোনোটা কুলশন ও কোনোটা হেয়?) কিন্তু খাঁষ-সংস্থাপত 
বর্ণাশ্রম সত্তগৃণকে কুলন করে পরপর তমোগুপকে একেবারে অকুলীন করে রেখেছে ॥ 
গুণ ও কর্ম যাঁদ কুলীন ও অকুলশন হয়, তাহলে দেই গুণ ও কর্মের অধিকার" 
যারা তারাও কুলশীনল ও অকুলীন হয়ে পড়েছে ॥। তাই কেউ দেবত্বের সম্মান পেয়েছে, 
কারো ভাগো মানুষ লানের সাধারণ সম্সানটনকুণড লাভ হয়ান॥ সে অসম্মান যে চি 
ধনবিড়, আর দক হৃদয়াবদারক, আমরা আহম্মক বলেই তা ভুলে যাই । 

কাদ্রেই যে ফাটল ছিল, সে ফাটল আজ বন্ধ করতে হবে, আর যে গণতন্ত্রের 
সামাপ্রিকতা ভারতের বুকে অনেক মহাপ্রাণের মধা দিয়ে এসে ছড়িপ্সে আছে আকাশে- 
বাতাসে, তাকেই আজ সংগ্রাথত করে সমাজ দেহে সংস্থাটপত করতে হবে। ভারতীয় 
এই গণতন্দ্ে. আগেই বলোছি, প্রতেকের আত্মবিকাশের মধ্যে দিয়ে সকলের প্রাণ- 
খোলা স্বীকাতি আছে-_িল্ভু নেই এক দলকে স্বীকার করে অপর দলকে দমন করবার 
মনোবৃত্তি। আজ এই সাম্যগ্রক গণতন্ত্র ভারতবর্ষ নিল দেহে সংস্থাপন করনক” 
ধৃবশ্বের দরবারেও পেণীছিয়ে দিক__ভারতআত্মার কাছে এইটেই আজ সকলের দাবী ॥ 


উ্মন্ডগবদশ্ীতা 


অনসৈবোন্দরয়ত্ামং [বিনিরম্য সমন্ততঃ॥ ৬1২৪ 
(কোন্‌ ক্রম অবলম্বনে যোগ কাঁরতে হইবে, তাহাই বাঁলিতেছেন) সংকল্প-প্রভবান্‌ 
[সম্কল্পের ক্রেতু) শ্রভব (উৎপাত) বাহা হইতে; যথাকামো ভবত তৎ ক্ুতুঃ ভবাঁত-_ 
শরবত] কামান (কামসম্হকে। তান্তব্ [ত্যাগ করিয়া] সব্ত্বান্‌ অশেষতঃ [নিঃশেবে; 
পৃরুযোত্তমস্তরে আসশন হইলে, প্ররুযোস্তম সম্কল্প-সন্ত্যাসী না হইলে, অশেবতঃ 
কাম-ত্যাগ হয় না] মনসা এব [প্5র্বোত্তমার্পিত মনম্বারা] ইন্দ্রিয় গ্রামং [হীল্দিয- 
সমৃহ। বানয়মা [নিয়মন করিয়া] সমল্ততঃ [সকল প্রকারে] । 
সম্কল্পের উৎপাস্ত স্থল এ কামসমূহকে অশেষর্‌পে পাঁরত্যাঙ্গ কারক 
এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয় সমুদয়কে সকল প্রকারে নিয়ামত কারয়া। ৬7২৪ 
শনৈঃ শনৈর্‌পরমেদ্‌ বৃদ্ধা ধৃতশৃহশীতয়া । 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিণ্সিদপি চিন্তয়েৎ৷॥ ৬1২৫ 
কোম-ত্যাঙ্গ ল্বারা ইন্দ্রিয় প্রত্যাহার কাঁরলেও বাদ প্রাক্তন কর্ম্ন-সংস্কার দ্বারা মন 
বিচলিত হয়, তবে ধারণ দ্বারা স্থির কাঁরবে, ইহাই বলিতেছেন) শনৈঃ শনৈঃ [ধশরে 
ধীরে. সহসা নয়, প্রক্কাতির উপর কোনও চাপ দিয়া সংক্ষেপে কার্য হাসল কাঁরবার 
মত হটকারতা অবলম্বন করিয়া নয়] উপরমেৎ [উদ্পরাতি অবলম্বন করিবে] । 
€াকসের দ্বারা?) বুদ্ধ্যা [বুণ্ধি দ্বারা] (কিরূপ বৃদ্ধি দ্বারা?) ধ্াতঙ্কৃহীতয়া 
[প্রাণ-প্রস্ঞা সমন্বয়ের ফল স্বরূপ ধৈষ্্বারা গহশীত (যুক্ত)) আত্মসংস্থম্‌ [পল 
যোস্তম-আত্মাতে “এই বা-িছু সৰ্ব্ব সম্যক্রুপে স্ৰিত, অৰ্থাৎ তিনি ছাড়া আর 
শকছু লয়_এইর্‌প ভাবনাযুন্তা মনঃ কৃত্বা (মনকে গড়িয়া তুলিয়া] । 
পেহরবোত্তম-আত্মা ব্যতশত তাঁহার ব্যাহরে) ন কিন্ডং অপি [আর কিছুই] ন 
চন্তয়েৎ [চিন্তা কারবে না] ॥ 
ধারে ধরে ধৈবায-ন্ত ব্ম্ধির সাহায্যে উপরাত অবলম্বন কাঁরবে; মনকে 
আত্মসংস্থ ক্যারয়া অন্য কিছুই চিচ্তা কারবে না। ৬1২৫ bal 
যতো যতো নিশ্চরাঁত মনশ্চণ্ভলমাস্থিরম্‌ ॥ 
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মনোব বলং নয্েংই॥ ৬।২৬ 
ভেস্ট-দৃশ্যের মযো অলা-বৃম্ধি, মিথ্া জ্ঞান থাকার ফলে রক্রেগুণের বলে যদ মন 
চণ্ল হয়, তাহা হইলে কি কাঁরতে হুইবে, তাহাই বাঁলতেছেন) বতঃ যতহ [যে যে 
বিষরর্‌প নিমিত্তের বশে] নিশ্চরতি [নির্গত হর, ছুটিয়া থাকে] মনঃ চণ্ডলং [স্বভাব 
চণ্ডল] অদ্থিরং [বার্বামান হইলেও আঁস্থর] ততঃ ততঃ [সেই সেই গবষর হইতো 
ননয়মা (বিষ্যর পূরুবোত্তম বুদ্ধি স্থাপন পূৰ্বক ধর্বপমর ভোগলালসার চাপ হইতে 


১১৪ উন্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


বিষয়কে মস্ত করিয়া, ভোগলালসা হইতে গুটাইয়া আনিয়া! এতৎ [এই মনকো 
আত্মনি এব [নিজ পুরুযোত্তমেই] বশং নয়েং [বশপভূত করিবে] । 
স্বভাব-চণ্ভল অস্থির মন যে যে বিবয়র্‌প নিমিত্তের বশে ছুটিয়। যায়. সেই 
সেই [িষর হইতে গুটাইয়া আনিয়া মনকে আত্মাতে বশীভূত কাঁরবে। ড৬।২৬ 
প্রশাল্তমনসং হযেনং যোগিনং সুখমৃত্তমমৃ। 

উপোতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্‌॥। ৬)২৭ 
(এইরূপ প্রত্যাহারাদিশ্বারা মনকে পুনঃ পুনঃ বশীভূত করার ফলে রজোগুণের ক্ষয় 
হইলে যোগ সবখ-প্রাস্তি হয়__ইহাই বাঁলতেছেন) প্রশান্তমনসং [কেবল ইন্দ্রিয় এবং 
কেবল মনের নিরবদ্য সংযোগ প্রতিষ্ঠার ফলে প্রশান্ত অর্থৎ সংঘর্ষ মুক্ত হইয়াছে 
মন যাহার, এমন] হি (নিশ্চয়ই! এবং [এই যোঁগনং [যোগণকে] সুখম্‌ অত্যন্তং 
(নিম'ল নিরাতিশক্ন সুখ] উপোতি [আশ্রয় করে]। কিরূপ যোগশকে 2) শাল্ত- 
রঙ্জসং [শান্ত হইয়াছে সন্ত ও তমকে দাবাইয়! ব্রাখিয়া আত্মপ্রাতচ্ঠায় ব্যাকুল রজোগুণের 
বাতি, যাহারা (অতএব) ব্হ্মভূতং [দেহ হইতে আত্মা পহল্তি সবটুকু লইয়াই ব্রহ্ম 
বানয়া শিয়াছেন যান, তাঁহাকে] (আর কিরূপ ?) অকল্মষমূ [ধর্্মাধ্ণ্ম-রপ 
শ্রবৃত্তি-বক্ত্িত] ৷ 

প্রশান্তমন, শান্ত-রজোবাত্ত লিষ্পাপ, সব্্বত বচ্ধ-দৃম্টিযস্ত এই যোগীকে 

পরম সুখ আশ্রয় করে। ৬।২৭ 

যুঞ্জশ্রেবং সদাত্বানং যোগশ [বশ্গতকলমহঃ। 

সখেন প্রহ্ষসংস্পর্শমত্যন্তৎ সুখমশ্নমতে॥ ৬৪২৮ 
তোহার পর কৃতার্থ'হুন্‌_ইহাই বাঁজতেছেন) বুঞ্জন্‌ [পরমাত্্াতে ব্যস্ত কাঁরতে 
কারিতে] এবং [বণোক্তক্রমে] সদা আত্মানং [নিজের বাঁলতে দেহ -ই ন্দরিয়াদ যত সব আছে, 
কাহাকেও বাদ না দিয়া] যোগ’ (যোগান্তরায় বাত ষোগশ] £বগতকল্মবঃ [বিগত 
হইয়াছে দ্বন্ পাপ রূপম কল্মষ যাহার, সে] সুখেন [অনান্াসে, সকল ক্ষেত্রে বাধা 
রাঁহত হইয়া]? ব্রহ্মসংস্পর্শম্‌ [বক্ষ-পুরুষোস্তম সম্বল্ধায় মি্যাজ্জান-নিবর্তক 
1দবাজ্ঞানের সম্যক্‌স্পর্শ আছে যাহাতে, এমন) অত্যন্তমূ [অন্তকে আতক্রম কাঁরয়া 
বর্তমান, এমন দবা, পর্ণ] সুখঘ্‌ [আলন্দ] অম্নূতে [লাভ করেন] ॥ 
+ এই প্রকারে সৰ্ব্বদা দেহেস্দ্রি় প্রভাতি নিজের ববউ্দকুকে পরুষোস্তমে মুক্ত 
কাঁরয়া, বিগতপাপ হইয়া যোগ’ অনায়াসে রহ্ছসংস্পশনির় দিবা আনন্দ লাভ 
করেন। ৬॥২৮ 

সৰম্বভূতস্থমাত্তানং সৰ্ব্বভূতানি চাত্মান। 

ঈক্ষতে যোশ্যুন্ধাস্রা সব্্বত সমদর্শনঃ॥ ৬1২৯ 
ব্ৰেহ্মসংস্পৰ্শের স্বরূপ প্রদর্শন কাঁরতেছেন) সব্্বভূতস্থং [স্বভূত রুপ আধারে 
দস্থত; এখানে ‘স্ব্বভূত' অধিকরণ কারকে প্রযুক্ত হইয়াছে] আত্মানং (কর্তার 
ই্সিততম কৰ্ম্ম এ আত্মাকে; “আত্ম কর্্মকারকে প্রযুক্ত হইয়াছে] প্তর্্বভূতাঁন 


ফাংশন, ১৩৫১] শ্রীম্ভগবস্গীতা ১৯৫ 
চ [এবং কর্তার ঈশ্সিততম সন্্বভূতকে; এখানে ‘সম্্বভূত' ক্্মকারক] আত্মান 
[আধার স্থান'য় আস্মায় ; এখানে ‘আত্মা আধকরণ কারকে প্রযৃস্ত । এইভাবে পরফ্ষপরকে 
পরস্পরের সমানভাবে অধিকরণ রুপে স্থাপন কারয়া সামান্যাধিকরপ-র্‌প ব্যাপ্ত 
অর্থাৎ উপাধিবিধৃর সহজ সম্বন্ধে আত্মা ও সব্্বভূতকে} ঈক্ষতে [দর্শন করেন; 
সৰ্ম্বভূতে আত্ম দর্শন হইতেছে কৈবলা দর্শন এবং আত্যাতে সন্বভুত দর্শন হইতেছে 
লীলা দর্শন। একান্ত আত্বাও উপাধি, একান্ত সব্বভূতগ উপাধি । দুইয়ের 
সমন্বয়ই নিরৃপাধ: ঈাঁপসততম কর্দ্ম-হসাবেও দুই-ই সম] বোগযুক্তাত্মা 
[আত্মা-সন্্বভূতে সমত্ব দর্শন রূপ যোগে যুক্ত বাহার আত্যা, তান] (অতএব) 
সন্বতি [ত্রহ্ষাঁদ স্থাবরান্ত বিষম সর্ত্বভুতে] সম দর্শনঃ (সম হইয়াছে দর্শন যাহার, 
প্রাত [িশেষদ্বটীর মাকে স্বয়ছ্পূর্ণ 'সম' ত্হ্ধ দর্শন, এবং [বশেষগবালির মধ্যে প্রত্যেকের 
সঞ্দো প্রত্যেকের এবং প্রুষোস্তমের সচ্লে প্রত্যেকের সন সাক্ষাৎ সম্বহ্ধ-দর্শন যাহার 
লাভ হইয়ছে, তান সমদর্শন; এ পুরুযোত্তম-দর্শনের বাহক একান্ত আত্মদর্শন 
ছায়াদর্শন, একান্ত সর্্বভূত দর্শনও ছায়াদর্শন ; আত্মদ্শন ও সব্্বন্থিত দর্শনের 
সমান্বিত প্ৰরুষোত্তম-দর্শনই সত্য বাস্তব সাঁচ্চদানন্দঘন দর্শন] । 

যোগষুন্তাত্মা ফোগশী সৰ্ব্ব বস্তুতে সমদর্শন লাভ কারক্সা সব্্ভূতে স্থিত 
আত্মাকে এবং আত্তাতে সর্ত্বভূতকে দর্শন কাঁরয়! থাকেন। ৬1২৯ 

যো মাং পশ্যতি সর্ব সর্ব মায় পশ্যাত। 
তস্যাহং ন প্রণশ্যাঘ স চ মে ন প্রণশ্যাতি॥। ৬1৩০ 

(এইবার প্‌রষোত্তম 'আঁম'র সণ্গে 'বর্তমান” ভাষায় আত্ম-সব্ত্বভুতের সমানাধি- 
করণাময় ব্যাপ্তি দর্শন ও তাহার ফল প্রদর্শন কাঁরতেছেন) যঃ 1 যিনি] মাং [চোখের 
সামনে দাঁড়ানো সাক্ষাৎ, অপরোক্ষ, ঈশ্সিততম প্রুষ্োত্তম আমিকে; এখানে "মাং 
পদটশ কৰ্ম্ম কারক] পশ্যাত [দেখেন (কোন্‌ আধারে দর্শন করেন?) স্বত্ত [সর্ত্ব- 
ভূতে; সন্্বভূত এখানে আঁধকরণ কারকে প্রযুক্ত] সৰ্ব্বং চ [এবং ঈ্সিততম সর্্ব- 
ভূতকে; এখানে 'সর্ধ্থমূ* কর্ম্ম কারকে প্রবৃত্ত] ময় [আধার স্থালীয় আমাতে; এখানে 
'অহমৃ” আঁধকরণ কারকে প্রধ্যন্ত] পশ্যাতি [দর্শন করেন; 'সব্্বে আম এবং আঁমতে 
সব্ব-_এই সামানাধিকরপ্যময় ব্যাপ্তি দর্শন করেন এবং ীস্পততম হিসাবে আম ও 
সৰ্ব্বের সম দর্শন দর্শন করেন; দুই-ই যাহার জশবনে সমান-আধিকরণ, সমান-কম্") 
তস্য [এইরুপ সমদশ পুরুষের নিকট] অহম্‌ (তত্বরূপে অহম্‌} লন. প্রণশ্যাম 
[পরোক্ষেতা প্রাপ্ত হই লা] সঃ চ [এবং সে তত্বস্বরুপে। মে (আমার কাছে] ন প্রণশ্যাত 
(পরোক্ষশভূত হন না; বিনি অহম্‌ ও সর্ত্বকে সমান-আধকরণকারক রুপে দর্শন 
করেন, [তিন আমার ভিতর নির্বাণ লাভ কাঁরয়াও পৃরুকোত্তম 'আঁম'র কাছে প্রতাক্ষ 
থাকেন, পক্ষান্তরে আমি তাঁহার ভিতর আত্মগোপন করিয়াও আমি তাঁহার কাছে 
হারাইর? বাই না, সদা প্রত্যক্ষই পাঁক। ভন্ত-ভগবান দুই-ই দুইয়ের ভতর 
হারাইয়া,"তত্তে আবার পরস্পরকে ফিরাইয়া পাইয়া, দুইয়ে এক হইরাও দই রুপে 


১১৬ উন্জরল ভারত [৬০১ বর্ষ, হয় সংখ্যা, 


থাকেন--'মাহঁং ক্ষ নিরাকুষ্যাম মা মা ত্ৰহ্ম নিরাকরোৎ_আম যেন ব্রক্ধকে 
নিরাকরণ না কারি, ত্রচ্ম যেন আমাকে নির্যকরণ না করেন] ৷ 
বিনি আমাকে সৰ্ব্বত্ৰ দেখেন, এবং সর্্মকে আমাতে দেখেন. আমি তাহার 

নিকট অদন্ট হই না. তানও আমার নিকট অদূ্ট হন না। ৬৭০০ 

সব্বভূতাস্থতং যো মাং ভজতোকত্বমা?স্থতঃ ৷ 

সৰ্বদা বর্তমানোহ[পি স যোগ মায় বর্ততে॥ ৬৪৩৯ 
এ্রেবম্ছত প্‌র্য যে বাঁধর িজ্কর লা হইয়াও পুরুবোন্তমেই বর্তমান থাকেন-__ 
“চরেদবিধিঙ্যোচক'-_ভাগবত, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন) সম্বভূতস্থম্‌ [সর্্বভূতে 
বাপা-ব্যাপকভাবে, সমানাধিকরণ রূপ ব্যা্ত-যোশে অবস্পিত] বঃ [যে অন] মাং 
(প্র্দযোস্তম-অহমৃকে] ভজাতি [ভজ্রন্য করেন] একত্বম্‌ (এক-বহুর অতশত একের 
ভাবকে । শ্রীনিতাগোপাল হিখিতেছেন-_'আমাদের [বিবেচনায় শ্রীভগবান্‌ এক ও বহর 
অতশতও বটেন। প্5রুযোস্তমের বাহরে একও বিকল্প, বহুও বিকল্প; পৃরুষো- 
শমে একও নিার্্বকম্প, বহুও নির্ত্বিকম্প] আঁদ্বতঃ [আশ্রিত] সৰ্বথা [সর্্ব- 
প্রকারে] বর্ত্তমান: আপি [ আঁবাধগোচরভাবে বিচরণ কারয়াও প্রকৃতির সকল অঞ্গো 
সকল স্তরে বর্তমান থাঁকিক্সাও তাহাদিগকে স্পর্শ কারয়াও] সঃ [সমাকৃদশশ*) যোগশ 
মায় বন্ততে [আমাতে বর্তমান থাকেন; প্রক্কাতির সকল অঞ্গ স্পর্শ কারলেও অনঙ্গ 
তাঁহাকে স্পর্শ কাঁরতে পারে না; কেন না, আমি আত্মা-অনাত্মা সমন্বয়, অহম্‌-সর্ত্ব- 
সমন্বয়, প্রকাত-প্যন্ষ সমন্বয়] ৷ 

সর্্বভতাস্থিত আমাকে যে ব্যান্ত একত্বের আশ্রয় করিয়া ভজনা করে, সে 

যোগী প্রকাতির বে-কোনও স্তরে বর্তমান থাকিয়াও আমাতে বর্তমান থাকে॥ ৬1৩৯ 

আত্মৌপচমোন সব্ব্ত সমং পশ্যাত বোহন্জর্ুল । 

সৃথং বা যদি বা দুঃখং স যোগশী পরচমো মতঃ॥ ৬1৩২ 
(এইরূ্‌পে আমাকে ভজলকারশী যোোঁনিগশের মধ্যে সব্বভূতান গামশীই শ্রেচ্ঠ, তাহাই 
বলিতেছেন) অস্মৌপমোন (প্5র্বোক্তম-আত্মার উপমা দিরা দিয়া; উপমাই উপম্য; 
শান আত্মা অথচ ওুপম্য, ?তনিই আত্মৌপম্া। তেমন আত্মোপমা দ্বারা; ভাগবত 
"লুরৃবোত্তমের উপমা দিয়াই শরৎ বর্ণনা কাঁরতেছেন--বোদ্ন্যব্দং ভূতশাবলাম্‌ ডুব 
পচ্কসপাং মলমূ।। শরক্জহরে আশ্রামণাং কৃষ্ণে ভাক্তর্বঘাশুভম্‌ এ কৃফভন্তি যেমন 
আন্রমীদের মল দূর করেন, ঠিক সেইরূপ শরংকাল আকাশের মেঘ, বর্ষাকালে 
ভূত সকলের জড়াইরা থাকা, পৃিবশর কন্দ্ম, জলের মল হরণ করিয়াছে । যাহা দুষ্ট, 
তাহা দ্বারাই অদৃল্টের উপমা দেওয়া হয়। ভাগবতের দৃষ্টিতে কৃফভান্তি এবং 
কৃক্ভক্তির সাহায্যে আশ্রমের মল দুর কান্রিবার শান্তিই সাক্ষাৎ, উপমের; প্রকৃতি তাহার 
পরোক্ষ উপমের। ইহাই প্রুষোভম দর্শনের বৈশিস্টা। পুরুবোত্তম যোগসত্রেই 
“সর্ব-কে আম্বাদন কাঁরতে হইবে; পৃল্বোত্তন স্ত্রের বাহরে কাহারও সঙ্গে 
কাহারও কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই] সৰ্ম্বত্র (সর্্বভুতে] সমং পশাল্তি (সমদর্শন 


ফাল্গুন, ১৩6৯] শ্ৰীমম্ভগবশ্পণতা ১৯৭ 
করেন] যঃ [যিনি] হে অন্জ্জন। (পুরুযোত্তম-উপমায় দেখলেই সত্য ই্াস্তব রূপে 
দেখা যাইবে কাহার কোথায় স্থান, কতটুকু তাঁহার মর্ধযাদা, কাহার দ্বারা ক প্রয়োজন 
বিশ্বের ও বিশ্বেশ্বরের সাধিত হইবে । প্র্যোস্ডমের সঙ্গে সকলের সম্বন্ধ সম 
সাক্ষাৎ হওয়ায় প্রতোকের স্থান কেবল, অনা-সাপেক্ষ নয় । পুরৃযোত্তম-হৃদয়ে যে স্থান 
গিনি অধিকার কাঁরয়া আছেন, সে স্থানের আঁধকারশী তানই কেবল। প্রতোকেই 
পদরুয্োত্তব-হদযে পুরুষোত্তমেরই মত “একমেবাদ্বিতীয়মৃ-'ন তৎ সমঃ আঁধকম্চ 
দ্‌শাতে'--তাঁহার স্থান তাঁহারই, তাঁহার মর্যযাদা তাঁহারই, তাঁহার সাহত পঢরুষোত্ত- 
মের যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধ তাহাও তাহারই। এইভাবে দর্শনের ফলে সর্ম্বভূতের প্রতি 
তাহার শ্রদ্ধা-স্লেহ-ভন্তি-আদন-সোহাগ গংগাধারার মত প্রবাহিত. . হইয়া [বিশ্বকে 
আম্লাবত করে। এইর্‌পে  পৃল্যোত্তমের মাপকাঠিতে সব মাঁপবার কৌশল 
শাথিয়াছেল যান, তাহার জশীবনে) সুখং বা যাঁদ বা দুঃখং [যান সুখ বা দৃঃখকে 
শসম' রূপে দেখেন অর্থাৎ নিজের সৃখকে িশ্বস্মখের সঙ্গে এক কাঁরয়া জবনের 
ভাবৃকতা বাড়াইবার উপযোগশরুপে এবং নিজ্জের দুঃখকে বিশ্বের দুঃখে পাকগুত 
কারিয়া জগবনের রসের দিকটাকে বাড়াইবার সমান উপযোগশরতপে দেখেন! সঃ বোগণ 
পরম মতঃ [সেই যোগশী বলিয়া আমার আভিমত] কেন না ইনিই বিশ্বকে প্দরুযোস্তম 
ছাচে গ'ড়য়া তুাঁলবার মত শান্তর অধিকার’ হইয়াছেন] । 
হে অজ্জ্ধন, পৃরুষোত্তম-আত্মার উপমা দ্বারা ষ্যন সন্র্ভুতের সু বা 
দুঃখকে সম.দর্শন করেন, সেই যোগশই পরম যোগ! বাঁলয়া আভমত॥ ৬৩২ 
অক্জর্টন উবাচ ॥ 
যোহয়ং যোগস্রয়া ল্রোস্তঃ সামেন মধৃসুদন £ 
এতস্যাহং ন পশ্যাম চণ্চলত্বাৎ 'স্থাতং স্থিরাম॥ ৬1৩৩ 
-(উন্ত-লক্ষণ যোগকে অসম্ভব মনে কাঁরয়া) অজ্জুনঃ উবাচ [অক্জ্ঁন বাঁললেল] যঃ 
অয়ম্‌ [এই যে] যোগঃ ত্বয়া [তোমা দ্বারা} উত্তঃ [বলা হইল] সামোন [সামার্পে] ; 
হে মধুসুদন এতস্য [এই যোগের] অহং ন পশ্যাম [আমি উপলান্ধ কাঁরতে 
পারিতোঁছ না] চণ্লত্বাৎ [মনের 5ণলতা বশতঃ) স্থিরং [অচলা] প্থিতিম্‌ [মর্যাদা] । 
অন্জ্জন বলিলেন. হো অধ্সদন, তুমি এই যে সামারুপ যোগের উপদেশ 
দলে, মনের চণ্চলতা বশতঃ আমি ইহার স্থির মর্যাদা দৌখতে পাইতোছি না। ৬৩৩ 
চণ্ডলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্ৰমাথি বলবস্দৃড়ম । 
তস্যাহং গনগ্রহং মনো বায়োরব স্ুদুষ্করম্‌।। ৬1৩৪ 
(পেরে শ্লোকার্থই পারিস্ফুট কারয়া বাঁলতেছেন) হ [যেহেতু] জ্ুওলং মনঃ [মন 
সদা চণ্জল] হে কৃষ্ণ-ব্ৰহ্ম; “কৃষতোঁ্বলেখনাৰ্থস্য রূপং ভক্ত্জন প্যাপ্যাদোষা কর্ষণাৎ 
কৃষ্ণঃ” শত্কর] প্রমাথ |প্রমদ্বনশশীল, দেহোল্দ্ররক্ষোভকর-_বাহা শরীর ও ইন্দ্িয়সম্‌হকে 
প্রকুষ্টরূপে নন্থন করে, বাক্ষিত করে ও পরবশ করে] বলবৎ [যাহাকে [বিচার দ্বারা 
জয় করা অলম্ভব] দড়েম্‌ [স্বকার্য্য-সাধনে দৃঢ়] তস্য [এবম্ভূত মনের] অহম্‌ 
7০ শশা পল গাল আটা আহা টক ।বায়7ক্য নিশত করা যেরপ দ-চ্কর 


১৯৮ উক্জ্ল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, 


সেইর্‌প! জদু্করম্‌ [আঁতশয় দুষ্কর] । 

"হে কৃষ্ণ, যেহেতু মন চণ্ডল, শরীরোন্দ্ররের বিক্ষোভক. সবল ও দড়, আমি 
বায়ুর ন্যার ইহার নিগ্রহ সৃদুক্কর মনে কাঁর। ৬৩৪ 

শ্রীভগবান্‌ উবাচ 

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুলিগ্রহং চলম্‌ ৷ 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগোণ চ গৃহ্যতে॥ উ।৩ছে 

অসংশয়ং [তুমি মন সবন্ধে যাহা বাঁলয়াছ, তাহা নিঃসন্দেহে সত্য] হে মহাবাহো; 
মনঃ দুনিগ্ুহম্‌ চলম্‌ (মন দৃনিশ্রহ এবং চণ্টল] ; (কিল্তু) অভ্যাসঃ [‘অভ্যাসঃ নাম 
চিত্তভূমো কস্যাণ্ডৎ সমানপ্রতায়াবত্তাশ্চেত্তস্য_শ*কর ৷ যে কোনও চিত্ত ভূমিতে 
সমান জাতক বাত্তর পুনঃ পদনঃ আবাত্তই অভ্যাস; মন যখন মনোমোহন মদন- 
মোহনের নাম-রূপ-গুশ-লগলার মধো সমান জাতীক্প মননবৃত্তির স্ফুরণ কারা 
নিজের মধ্যে তাঁহাকে এবং তাঁহার মধো নিজকে পুনঃ পুনঃ আবার্ভতত করে. তথনই 
হয় মনের অভ্যাস সাধলা। ভাগবতশ লালা জীবের দেহ হইতে আত্মা পর্যান্ত 
সবটনকুরই সমজাতায়] বৈরাগ্যেল চ [এবং পুরুযোন্তমে বিশেষ রুপে রাগই বিরাগ? 
বরাগই বৈরাগা। পদর্বোত্তমে যাহার বিশেষ অন্যরাগ জল্মে নাই, রাগ দ্বেবের 
স্তরে তাঁহার বীতরাগ হওয়া কিছুতেই সম্ভবপর নয়। শ্রীভগবানে অনুরাগ 
হইলেই মনের সঙ্গে বিবরের সাক্ষাৎ বোগসত্র ছিন্ন হইয়া যায় ; [বিষয়ের সঙ্গে তাহার 
সংযোগ হয় পৃরযোত্তমের অধাবার্ভিতায়। সেই সংবোগের মাঝে [বিষয় সংযোগের ' 
মুলপস্থত কারণ মিথ্যাজ্জান আপনা আপানি দুক্রীভৃত হয়। তখন বিষয় হয় প্রসাদে 
পাঁরণত; তখন সেই বিষয়-সংযোগ নিরবদা নিশ্মল সংযোগ হওয়ায় তাহা আর 
বন্ধনের হেতু হয় না। সব্বোন্দ্রয় তাহাদের ভরপেট খাদ্য সেখানে পায়, অথচ 
তাহা দিবা জ্ঞানেরই ঘন আস্বাদন ॥ “ভান্তঃ পরেশ্ানুভবো শবরান্ত রণাত ত্রিকঃ 
এককালঃ।॥ প্রপদামানসা যথাশ্নতঃ সহঃ তুম্টিঃ পুষ্টি ক্ষুদপায়োইনদঘাসমৃপ ৷ 
ভান্ত, পরেশানভব ও অনাত বিরান্ত-_এই িনটশ শরণাগতের এককালেই হয়, 
যেমন ভোক্ষন পানীয় একই সময়ে তুষ্টি পুষ্টি ও ক্ষা্সিবান্ত আলে । ক্্বিবাত্তিই 
হইতেছে বৈরাগ্য স্থানীয় । যখন পুরুযোক্তমার্পিত মনের ক্ষুধা পুরুষোত্তমে 
মিয়া যায়, তখনই হর তাহার দ্বস্্-পাপাঁবস্ধ রাগশ্বেষস্তরের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধের বিয়োগ_ইহাই বৈরাগ্যের অর্থ।] গহ্যতে [পুরুষোত্তমে মারয়া-বাঁচিয়া 
দনজকে সব্বতোভাবে হারাইস্্া ও পাইয়া নিশ্চিতরূপে, (নাশ্চল্তরপে অনায়াসে, 
বিনা বল প্রয়োচ্চগা মন বশশভূত হয়} ॥ 

শ্রীভগবান বাঁললেন হে মহাবাহো. মন যে চনণ্ডল ও দু্নিস্তহ, সে বিষয়ে সংশয় 
ন্াই। কিন্তু হে কৌন্তের, অভ্যাস ও বৈরাগা শ্বারা মনকে বশশীভূত করা 


যায় ৬1৩৫ 
[ক্রমশ] 


পুস্তক পরিচয় 


জাধনা শ্রীজীসারহদশ্ববণী আশ্রম হইতে শ্রীঅমলকুনার গঙ্গোপাধ্যায় 
কতিক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। চতুর্থ সংস্করণ পেরিবাদ্ধ'ত) ১৩৫৯॥ 
কলিকাতা হাইকোটোর ভতপর্ব মাননশক্প বিচারপাঁত সার নপ্মথনাথ 
মুখোপাধ্যায়, এম বি বব এল, মহাশয় লিখিত অবতরাণকা সম্বালত । 
ম্যে তিন টাকা। 

নাম দোঁখয়া [ঠিক বংঝা যাইবে না বইটি কিসের ॥। “সাধন সাধনের 
সহচর-_শ্রধনেতঃ একখানি স্তোত্র এবং ধর্ম-সঙ্গশতের সঞ্কলন  গ্রল্থ ৷' 
বইটিতে প্রাচীন ভারতের বৈদিক মন্ত্র হইতে আরম্ভ কাঁরয়া আধ্হীলক 
নানাবিধ গানও সান্রবোশত হইয়াছে। সাতাঁটি উপনিষদ হইতে মণ্ত উদ্ধৃত 
করা হইয়াছে গীতা ভাগবত, চণ্ডা, রামায়ণ, মহাভারত ও চৈতন্য- 
চারতামৃতকে পরাণ নামক অধ্যায়ের অন্তর্ভুন্ত করা হইয়াছে । স্তোতাবলশ 
অধ্যায়ে নান্য দেবদেবশর স্তোন্র আছে। সম্গশতমালচ অধ্যায়ে বাণশবল্দনা, 
আগমন, শ্যামা সঙ্গীত, হিন্দী ভজন, জতেশয় সঙ্গত এবং রবীন্দ্রনাথের 
সঞ্গাশতও আছে। 

বইটিতে কি কি আছে তাহার বে সংক্ষেপ "বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা 
হইতেই ইহার উপযোগিতা স্পস্ট হইবে। হাতের কাছে এত 'বাভন্র ও 
প্রম্নোজনশয় মন্ত্র, গ্লোক, স্তোত্র, সঙ্গীত এক স্পো পাওয়া [বিশেষ সবাবধা- 
জনক হইয়াছে। যে যে-ভাবের উপাসকই হোন না কেন, বেদ উপনিষদ 
গশতা ভাগবত এবং রবশন্দ্ুনাথ ও আধ্ীনক অন্যান্য ভন্ত-প্রাণের গাণগৃি 
সকলের পক্ষেই কোন না কোন সময়ে প্রয়োজন+য় হইয়া থাকে। “সাধনা” 
সে সময়ে আমদের বিশেষ কাজে আস্বে। আমরা আশ্য কাঁর বইটি 
ব্রসন্ত .বৎগালশর ঘরে ঘরে আদৃত হইবে । 


সাময়িকী 


২৬শে জ্ঞান;য়ারণর সংকল্প হ 
একাদন কংগ্রেস ২৬শে জান:য্লারশ ‘ভারত মন্্ত' বলিয়া ঘোষণা কারয়া- 
িল। সেই মাক্ত-ঘোষণাকে কার্যে রূপ দিবার জন্য লক্ষ লক্ষ সেবক 
নিজের বুকের রক্ত দিয়াছেন; আজ তাই ভারত 'ন্রাটিশ-কবল-মাক্ত্র। মস্ত 
ভারত এইবার মুন্ডি আস্বাদন কারবার পাঁরপ্ণ সুযোগ পাইল । মন্ত 
হইলেই ম্যান্তর আস্বাদন লাভ হয় না। ' 'পাওয়া'র সাধনা শেষ হইয়াছে; 
“আস্বাদন কাঁরযার' সাধনা সর; হইয়াছে । যাহা ছল মাক্তির পর্বে ম্ান্ত- 
লাভের. সাধনা আজ তাহাই হইবে গসদ্ধির আস্বাদন॥ যে গঠনমূলক 
কম্মপিদ্ধাত ছিল মুক্তির প্‌ব্বে সাধনা, আজ্ঞ তাহাই হইবে ম্যীন্তর ঘন 
আস্ধাদন। মহাস্মাজ্ যে কর্্মপন্ধীত এদেশের সামনে উপস্থাপিত 
করিয়াছিলেন, আহ তখন ত্রাটশশাসনের দ্বারা পদে পদে ব্যাহত হইত। আজ 
সে বাধা অপসারিত হইয়াছে। মহত্তির পূর্ব ও পরের কর্ম্ণপদ্ধত একই 
শ্ীহয়াছে; তফাৎ হইয়াছে এইখানে যে, ইহা পংন্র্বে হইত ব্যাহত, এখন 
তাহা চালতে পারে অব্যাহত গতিতে; বাধা দিবার কেহ আর নাই। এখন 
আাতি নিন্দ ইচ্ছানুরুপ ধ্রর্ম্মপদ্ধাতকে আাতির-জপবলে সণ্ডারিত কাঁরতে 
প্াযারবে॥ ধরা যাক হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা ॥ পত্রাটশ কিছুতেই 
ইহা সম্ভব কারতে দেয় নাই । তাহার হাতে ছিল সব সুযোগ; তাইলে 
কখনও গিহম্দর কাছে সুযোগের প্রলোভন দিয়া হন্দুকে মুঠার ভিতরে 
রাখিতে চাহিত, আর কখনও বা মৃসলমানাদগকে সংযোগের প্রলোভন 'দিয়া 
বশখভ্‌ত কাঁরতে চাহিত ॥ এইভাবে হিন্দু-মুসলমান বিরোধকে জ্র'য়াইরাই 
সে রাশিরাছিল, যাহার ফলে আজ পাকিস্থান সৃষ্টি হইতে পারিয়াছে। 
সকল গঠনমূলক কর্্মপদ্ধাতি সম্পর্কেই ইহা সত্য। আদ্র তাহা অব্যাহত 
ভাবে চালাইবার দিন আসিয়াছে । কশ্তু বাধা এখনও অপসারিত হয় নাই। 
বাহিরের বাধা তাহার শ্িয়াছে সত্য; কি-তু বাহিরের কাছে এতদিল মদ্তক 
অবনত থাকার ফলে বে-বিষ জাতির জণবনে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাই 
আজ সৰ্ব্বত ফুটিয়া উঠিয়াছে সালফার প্রয়োগে চাপা-পড়া রোগের মত। 
যাহা কিছদ ঘণ্য পাপ, পরাধগন জাতি পরাধীনতার পাপের মধ্যে লালিত- 
পালিত হইয়া অচ্জ‘ন করিয়াছে, বে-পাপকে ব্রিটিশ সুকৌশলে শাসনষণ্তের 
নিম্পেষণে প্রকাশিত হইতে দের ‘নাই, আজ্জ তাহা “মুক্ত আবহাওয়ার 
সুযোগ পাইয়া বগভৎস রূপে আত্মপ্রকাশ কাঁরয়াছে। যাহা এছলাম 
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আমরা ইংরেজ-রাজস্বে ভিতরে ভিতরে, আজ তাহাই আমরা প্রকাশ্যে 
হইয়াছি। তবে ইহা নিশ্চিত বে, যাহা আজ লোক-চক্ষুর সামনে ভায়া 
উঠিয়াছে, তাহা ধরে ধশরে জাতির সাধনা দ্বারা দ্‌রশভূত হইবেই। আজ 
তাই নূতন করিয়া মডাস্তির আস্বাদনের জন্য জাঁতকে উদ্ধব্ধ হইতে হইবে। 
এই উদ্ধদ্ধ হইবার জন্যহ জাতি ২৬শে জাননুয়ারশকে বৎসরে বৎসরে উদ্যাপন 
করিতেছে । 
“ম্ান্তঃ হত্বা অনারার্‌পং ষথাস্বরংপেন বাবাস্ধাতঃ 
ভাগবত। অন্যথার্‌ূপ ত্যাগ কাঁরয়া ষথাস্বর্‌পে বাবিস্ধাতই মুক্ত 
ভারতের কাছে 'ব্রাটশের রূপ ছিল অন্যথারূপ) সেই অনাথার্পকে ত্যাগ 
কারয়া আজ ভারতবর্ধকে যথা স্বরৃপে বাবাস্থত হইতে হইবে। এই 
অন্যথার্পকে ভারতবর্ষ বাহিরে ত্যাগ কারলেও তাহা প্রারন্ধের মত তাহাকে 
অন্তরে অন্তরে আক্রিও 'বত্তত কাঁরতেছে। তাই ভারতবর্ষের আক্র তাহার 
যথাস্বর্‌প সম্বণ্ধে সুস্পস্ট ভাবে অবহিত হওয়া দরকার, যাহাতে সে 
পাঁজটিভ আত্মস্বর্‌পে ব্যবা্থিত হইয়া অন্যথার্পের নেশা কাটাইবার 
পরিপূর্ণ সুযোগ পায়। কি-তু সে কি জানে, এই বিশেৰর মাঝে কোন: 
মিলন লইয়া সে আসিয়াছে, এই িশবরস্গমণ্ডে কোন্‌ ভতীমকা গ্রহণ কাঁরতে 
হইবে ? একট ভিতরের দিকে দন্টি দিলেই, সে ব্াঝবে যে, ভারতের প্রাণ- 
পুরুষ তাহার বকে প্রাণসাধনার প্রেরণা « রাখিয়া. গগিয়াছেন; জাই সে 
যুগে যুগে অথণ্ডের উপাসক । সে জণবনের 4 858 tight compartment’ 
মানে না। ভ্রীকক-জগবন ইহারই দনস্টান্ত! শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন একাধারে 
জ্রড়বাদশ ও অজড়বাদণ। তানি ছিলেন অজ্জর্যনের রথে সারথি, রাজ্সনশতিজ্ঞ 
ও বেদান্তকৃৎ। তান বৃন্দাবনে, মথ;রায়, দ্বারকায়, কুরুক্ষেত্রে? তিনিই 
সর্্ধরসকদম্ব মৃ্তমান। তান ছিলেন সর্ধ্ক্ষেত্রের ক্ষে্রন্ভ । তিনি 
আর্যোর দেবতা, অনার্যোযের দেবতা, তাঁহারই শ্রীচরণতলে ভারতবর্ধ দণক্ষা 
লাভ করিয়াছে । ইহাই ভারতবর্ষের যথাস্বর্‌প, আত্মম্বর্প। পরস্পর বরুদ্ধ- 
ধর্ম্মাশ্বয় ভ্রীকৃক-জশবনে গাঁড়য়া উঠিবার জন্যই ভারতধয় সভ্যতা বিবান্তত 
হইয়া চলিয়াছে। শ্রীকুষ-জ্রশবনই ছল তাহার গমাস্থল; অথচ সে এ 
জধবনের জড়বাদের দিকের রম্তের দাবীর মর্ধাদা [দিতে পারে নাই, এ-দেশের 
অজ্ঞড়বাদী সভ্যতার চাপে । তাই 'বশব প্রস্কাতর অমোঘ বিধানে ভারতবর্ষ 
ম্‌লতঃ জ্ড়বাদণ পাশ্চাত্য সভাতার কবলে পতিত হইল । 
জড়বাদও পরিপূর্ণ কৃষ্ণ ল'বনের কাছে অর্ধ সত্য ছাড়া আর কিছ 
নয়। জড়বাদ অজড়বাদেরই অপরাদ্র, এই'- দুই 'িলিয়াই এক পরসত্য। 
পলরসতোরু এক অদ্ধকে একান্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরার ফলেই অপর অন্ধ্র 
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ক্ষিপ্ত হইয়া প্রাতাহংসাপরায়ণ হইয়া অজড়কে পদানত কাঁরয়া রাখিয়া ছিল 
প্রায় দুই শত বৎসর। দণঁর্ঘ দিন জড়-অজ্ঞড়ের সম্মেলনের ভিতর দিয়া 
এ-দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি চালয়া অসার ফলেই আজ্ছ ভারতবর্ষ একান্ত 
জড়বাদখর সংস্রব কাটাইয়া উঠিতে পারিয়াছে। জড়-অন্রড়ের সমনহকের 
শ্রয়োজ্রনধয়তা সে হাড়ে হাড়ে বুকিরাছে । 'ব্রাটশের শ্রয়েজনও তাই আজ 
ফনকাইয়াছে। প্রাকৃতিক বিধানেই সে তাই আজ দরে সারতে বাধা হইয়াছে । 
জড়-অজ্ড় সমনহয়মলক সংস্কৃত ভারতের অন্তরে ছিল বলিয়াই 
‘রামধ্‌ন' গান এগাহিয়া লবণ আইন অমান্যের ডাশ্ডযাতশ মহাত্্াজশীর 
আন্দোলনে সমস্ত 'হন্দ্স্থান উথলিয়া উঠিয়াছিল। মহাত্যাজ্রণর জপবনের 
এক অন্ধ অধিকার, করিয়াছিলেন ‘রাম’, অপর অন্ধ ছিল রাজনৈতিক মৃন্তি- 
কামলা । . দুই-ই মহাত্মাঞ্জণর জশীবনে তুল্য মূল্য ছিল বলিয়াই সারা 
গহন্দুস্থান তাঁহার ডাকে এমন সাড়া দিয়াছিল ॥। ইহা যে ।ভারতের 
পরিচিত সর । এই সুরের মাধুৰ্য্য সে একাদন ব্রজ্রধামে আস্বাদন কাঁরয়া- 
ছিল, ব্রজের বাঁশী আজ কুরুক্ষেত্রের রণান্গনে ।  ব্রজের বাঁশশ পোষণের 
সবরে বাক্ষিত, সে সুরের মাকে শোষণের রেশ নাই। সারা [িশেভর স্বলাজ- 
গানই বাঁশীর সরে বাজয়াছে। . 
এমনই একটি স্বরাজেন্ছ গান ভারতের আকাশে ব্যতাসে বাঁজতেছে॥ 
বোদা বলেন__'ভারতেক্*/মহান্র ফুটা হ্যায়',_তাঁহারা সতোর এক অর্ধ 
বলিতেছেন। মান আল্কঞ্দনু'5 সে জাতপয় জীবনের পরতে পরতে, আন্ব- 
বসন্তে, শিক্ষার সভ্যতার আছ্ছিওস্পায় নাই ইহা সতা; কিশ্তু মৃত্তির আস্বাদন 
লাভ কারবার প্রথম সোপান-স্বরূপ রাজনৈতিক মহন্তিকে নিশ্চয়ই পাইয়াছে। 
যাহাদের অডিসান্ধ আছে, যাহার্য এদেশে রাশিয়ার মৃত্তি আমদানী কাঁরতে 
চান, কিম্বা ফ্যহরো এ-দেঞোে নিজ সম্প্রদায়ের প্রভুক্ধ কায়েম কারিতে চান, 
তাঁহারাই শুধু বলেন-“বহ, আজাদশ কটা হয়য়।' এ আজ্ঞাদ নয হইলে 
লক্ষ বৎসরেও অস্রে ঘস্তে আলাদশ আসত না। মানুষকে বিভ্রান্ত কাঁররা 
দিজ দলে আবার্ষণ কারিবাক্স গ্‌ঢ় অভিসশ্ধি লইয়াই এ রূপ ঘোগান দেওয়া 
হয়। স্বাধীনতা আমরা পাইক্সাছি। আজ সন্টি কারবার সুবেগ 
আপসিরাছে, আমরা দেশকে সংন্টি কারিব, নেতৃত্বকে সৃচ্টি করিব, শাসন বশ্তকে 
সৃষ্টি করিব, অন্রক্ষেত, শিক্ষাক্ষেতকে সৃষ্ট কারব। বাঁটিশ আমলের 
িদ্ধেষ-সর্ত্বস্ব হইয়া 'আক্ষাদণ কুটা হ্যার* বালিয়া চিৎকার করিলে কোনও 
দনই আজাদশী আসিবে না। বে বাীর্ধয লাভ হইলে সৃস্টি করা সম্ভব 
হক, তাহা শুধ, শ্রদ্ধাবানদেরই ল্ভা। একটা জাতি কি ‘অশ্ৰদ্ধার’ ভিতরই 
না হাবুডুবু খাইতেছে ! কিছুর উপরেই ক ইহদের রচ্ধা, আছে ? 
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“গদ' ছোড়'_-বলিলেই কি কেহ গদশ ছাড়ে ? যোগা হও, গদ’ তোমাদের 
হইবে ॥ এ-দেশ যখন যোগ্য হইয়াছিল মুান্তর বাস্তব সাধনার ভিতর দিয়া, 
তখনই ব্রিটিশ গদ" ছা'ড়রাছিল। যে জ্ঞাতি ঈশ্বরকে সূষ্টি কাঁরয়া ছিল 
নিজ সাধনার ভিতর 'দয়া, সে ক 'দিল্লশ কলিকাতার নেতৃত্বকে সহান্ট কাঁরতে 
পারিবে না ? নারায়ণ নরের সাধনায় নরের সকল অস্গ নংড়াইয়া নল্দন- 
রুপে [িশেহর বুকে নরের সমকক্ষ হইলেন। শদল্গশর নেতৃত্বও তেমনই 
জনগণের সাধনার ভিতর দিয়া জনসাধারণের আপ্গানায় পত্ররপে 
দাঁড়াইবেন। হিংসা 'বদ্বেষের ভিতর দিয়া সৃষ্টি করা যায় না। 

সমগ্রের উপাসক ভারতবর্ষ কোনও দিনই শ্রেণণম্বন্দৰ মানে না । একাঁদন 
কুরুক্ষেত্রের বুকে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণ প্রেরণায় উদ্ধুদ্ধ হইয়া উভয় সেনার মাঝ- 
খানে রথ রাখিতে সারথি শ্রীকককে নির্ল্দেশ দয়াছিভলল। আজ লেহরং- 
নেতৃত্বও সেই পথের খোঁজ পাইয়া ভারতবর্ষকে রাশিয়া বা আমেরিকা কোন 
ব্লকেই যোগদান না করাইয়া দাঁড় করাইয়াছেন, ইহা বশত রক্ষার একু 
আভনব কৌশল) ভারতবর্ধই একটশ মাত দেশ. খে, এমন দহঃসাহণসক 
পলধা অবলম্বন কারতে পারে। সে যদি এই মাঝখানে অচ্যুত থাকতে 
পারে, সারা বিশ্বের যুদ্ধো-মাদনা টায় বাইবে. সারা বশত ভারতের 
কাছে দীক্ষা গ্রহণ কারবে ॥ 0৮০৮০ -এর মাঝখানে যে [কছুখািতে , 
পারে এবং সেই মধামই বে পরস্পর ৮০৭ মধ্যে সাম্য আনিতে" পাতে, 
ভারতবর্ষ ফাঁদ তাহার সাধনায় অচ্যুত ধরুন পানে তবে ভারতকর্ধ [নজর 
দুচ্টাল্ত দ্বারা তাহা প্রমাণ কারিবে । নির্্মর্ধামনশীতি (Lav of Excluded 
Middle) আজ দার্শীলক ক্ষেত্রে অচল হইয়া প'ড়িয়াছে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
উহা অচল হইতে বাধ্য। হয় রাশিয়া, নর তো আমোরক!_ইহা আজ 
অচল । ভারতবর্ষই শ-ধৃং সাহস রাখে এই মধ্য পল্থার্ চালবার। এই 
পল্বার খোঁজ [িশেহর আর কেহই জানে না। হয় ধাঁণিক, না হয় শ্রমিক"? 
ইহা নিৰ্ম্মধাম নশীঁতরই চিন্তাধারা. ইহাও চলিবে না । : কোন; প্রাণসাধনায় 
ধানক-শ্রামক, রাজ্ঞা-প্রন্সা এক সমগ্র জশবনের সাতে সমাঁনবৃত হইতে পারে, 
তাহার দৃস্টাল্ত ভারতবর্ষ দিবে। এই পন্ধার খোঁজ বে শ্রীলেহরন পাইয়াছেন, 
সেন্রন্য তান জপবন দর্শনের মত্তে বিগ্রহ পুরুষ্োস্তমের আশশর্্বাদ 
পাইবেন। জ্রীনেহর্র সমস্ত রজলৈতিক কর্ম্ম প্রচেষ্টার ভিতর দিয়ক এই 
নির্ম্মধ্যম নপাতন্বইই প্রতিবাদ জিরা উঠিয়াছে। তাই হয় এটা না হয় 
ওটার উপাসক দল কিছুতেই তাঁহার কর্ম্ম প্রচেষ্টাকে বাষিতে পারেন না। 

কিণ্তু এই সাধনায় অচাত থাকন্তে হইলে সারা ভারতের অন্তানশহত 
স্রমসাণগীলর সত্বর সমাধান প্রয়োজন ! - বেকার-সমসান, কৃষকদের ভিতর 


৯২৪ উজ্জল ভারত [৬ম্ঠ বর্ষ, ২র সংখ্যা, 


জ্মিবণ্টন-সমস্যা যত শা'ঁঘ্প সম্ভব সিটাইরা ফেলা প্রয়োজন, বাহাতে 
বিক্ষোভ প্রদর্শনকারপ্রদের কর্ম্ম' প্রচেষ্টার মলোচ্ছেদ হয়। ণ্ঘবন্ধ এক 
ভারতবর্ব ছাড়া কোনও ব্লকে বোগদান লা কাঁরবার লশতি রক্ষা সম্ভব হুইবে 
না। সবে মাত্র ৫ বংসর হইল তরঁটিশ চলিয়া ঠগরাছে; আর চলিয়া গয়ঃও 
কত জটিল সমস্যার সম্টিই না কাররা গিরাচছ্ছে। ইহার মধ্যে সব দক 
সামলানো কঠিন ব্যাপার হইলেও বশে বের্‌প পারস্থিতির উদ্ভব দিনের 
পর দিন হইতেছে, তাহাতে বেশশ সময়ও তো তাহার হাতে লাই, শত 
বৎসরের সাধনা ভান্ততবর্ধকে এক বংসরে কাঁরতে হইবে, তাহাকে এই 
সাধনার সিদ্ধ হইতেই হইবে, নাহজে [বশ বে ধনেপ্রাপে সবংশে নিধন 
, শ্রাস্তি হইবে । পণ্ঠবার্ধকণ পারকম্পন্য যেন বাস্তবে গাঁড়স্া উঠিতে কোনও 
র্‌পে বাধা প্রাপ্ত না হয়। যাহারা এদেশে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, তাহারা 
শতক্ভাল হইলেও কোন পাঁরকল্পনাকে মর্যাদা দিবে না। যে-কোন 
* প্রারকল্পনাকৈ কার্যো পরিণত কারিলেই ' দেশবাসশ তাহা মানিরা লইবে, 
কোনও পরিকল্পনাই নিখৃত হর না, সব্বারন্ভাঃ হি দোষেপ আবৃতাঃ' 
লি্্দোধ পরিকল্পনা হয় ন্য। শ্রাপ দিয়া পারিকল্পনাকে যেন অনুসরণ 
করা হক্স-সে দিকে নেত্‌গণ লজ, দুষ্ট রাখবেন । 
২€লশৈ জআাননয়ারশর সণ্কল্প ইহাই হউক । আমর! ভারতকে, ভারতের 
বৈতৃতবকে, গড়িয়া তুলিব, গোষ্ঠে “হাম্ঠাবহারশকে স্থাপন করিব, ভারতের 
এই প্রাণ সাধনা সমগ্র নর্ষলব্ এক করিবে, রযাশয়া-আমেরিকার হানাহানি 
ভারতের প্রাণ সাধনার সামনে স্তন্ড হইবে, পাকিস্থান ইম্প-আমোরিকার 
সশ্গো হস্ত হইলেও ভারতের ভত হইবার কিছু নাই। প্রাণকে আঘাত 
করতে আসিয়া যেমন বাক্‌ চক্ষু প্রভূত প্রাণের মাকে প্রাণ বালিয়া 
গশরাছিল, তেমাঁসি ভারতকে জন্দ কাঁরতে আসিয়া বিশেবর সব শান্ত ভারতময় 
‘হইবে, ইহাই 'ভারতনর. প্রা সাধনার ভাবব্যৎ॥। ভারতের প্রাণ পুরুযে 
আরষহস্ত হউন । বন্দেমাতরন: ৷ 





লোকসেৰক শ্ৰেস_৮৬-এ," লোযার সাু'লার রোড, কাঁলকাতা হইতে শ্রীম স্বামী 
পতরযোত্তনানন্দ অবধতে (বারশালে শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক মত ও প্রকাশিত ॥ 





ষ্ঠ বর্ষ ৩য় সংব্য। 


চৈত্র, ১৩৫৯ 


আীশ্রীনিত্যগোপাল জন্ম-শতবার্ষিকী 


স্মৃতপৃজার প্রস্তুতি * 


আগামী ১৯৩৬০ সালের বাসল্তশী অষ্টমী পৃরুযোক্তম ল্রীনিত্যগোপাল দেবের 
আবির্ভাবের শুভ শততম বর্যারম্ভ তিথি। তাঁহার আবিভর্ঙ্খ ১২৬০ সন,১৯৩ই 
চৈত রবিবার বাসচ্তশী অস্টমীতে; গিতল্লোভাব তাঁহার ১৩১৭ সন, ৭ই+মাঘ শানবার 
কৃষ্ণা সপ্তমণীতে ৷ তান জন্মগ্রহণ কারিয়াছিলেন ২৪ পরগণার, অন্তর্গত পানহাট্শ 
গ্রামে মাতুলালয়ে। তাঁহার পিতা ছিলেন মহাত্মা জল্মেজক্স বস্‌, মাতা পৃণ্যপশলা 
গোরশমাণি॥ মহাত্ময জল্মেজয়ের পিতার নাম মহাত্মা রামকানাই বস! তাঁহার 
{পিতামহ ছিলেন প্রাসম্ধ দেওয়ান রামকান্ত বসু। তান একজন পরম ভস্ত ছিলেন৷ 
হৃশলশ জেলার অন্তর্গত কোশ্রগরে তান নিজ নামে রামকাক্তেশ্বরশী কালশমৃর্তি 
প্রাতিষ্ঠিত করেন। ইহাদের বাসভূমি ছিল কাঁলকাতা আহব্শীটোলায় । 

শ্রীনিতাশোপাল আঁসিক্সাছিলেন শুধ তাঁহার আশ্রতজ্জনদের জনাই নয়, 
তানি আসিক্সাছিলেন বিশ্বের জন্য, বিশ্ব-সভাতার রূপান্তর বা িশ্লব বিধানের 
জন্য। তিনি নিজ শ্রীমুখে প্রায়ই বালতেন-_[ am 0 cosmoPOlitan’— আমি 
বিশ্বনাগারক । শ্রীরামকফ একাদিন সমাধির ভাষার শ্রীনতাগোপালকে উদ্দেশ কাঁরয়া 
বালয়াছিলেন, ‘তুই এসোঁছস? আমিও এসেছি’ সমগ্র কিন্বকে মনের স্তর হইতে 
আকর্ষণ কাঁরয়া প্রাণের স্তরে উন্নশীত, উৎ-আসশীন কর্মইবার গুরুভার লইয়াই 
রামকঞ্চ-নিতাগোপাল আসিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়াছেন প্রাণপ্রচুর সমন্বয়ের 
পূর্ব পর্যায়: শ্রীনিতাগোপাল দিলেন পরপর্যায়॥ সতাই তাঁহারা আনসয়াছেন: 
তাঁহাদের এই "আসা, যুশ-প্রয়োজনে । আক আমরা প্রান উপাসনার পরপর্বায়েরই 
আলোচনা কারিতে প্রয়াস পাইব । 

বর্তমান শবশ্বের প্রাতটশ ব্যাস্ত, পাঁরবার, সমাজ, রাম্ব ও জীবন নিজ নিজ 
সমগ্রতা হারাইয়া ফৃৎস; মনোব্যান্ত লইয়া আজ “[্বধা-ববিভন্ত। এই বিভাশ্বদ্বয় 


* আগামণী ৮ই চৈৱ রবিবার নি ২২লে মার্চ, ১৯৫৩) কালণীঘাট হানির্বাণ 
মঠে শ্রীনুতাগোপ্যলের অন্মাতীথ উৎসব অন্সম্ঠত হইবে । 





৯২৬ উজ্জল ভারত [৬০ বর্ষ, ওর সংখ্যা, 
হইতেছে--আ্বাত্খা-অনাত্মা বিভাগ, চৈতন্য-অঠৈতন্য বিভাগ, মায়া- স্ব বিভাগ, এক 
বহু বিভাগ, আদর্শ-বাস্তব বিভাগ ৷ চ্বিঘা-বিভন্ত আত্মা ও অনাত্মা প্রভাত 
চাহতেছে" পরস্পরকে দাবাইয়া, পরস্পরকে অস্বীকার করিয়া, অথচ সুকৌশলে 
চোরের মত একে অপরকে 'দয়া নিজ আভিসম্থি পৃরশ করাইয়া লইতে ॥ তাহাদের 
এই প্রয়াস “মনেরই ব্যাস্ত, মনের সাধ্য নাই যে সে বৃগপত-জ্ঞালের উৎপাদন করে 
'বশগপন্দজ্ঞানান্দতপাত্তঃ মনসঃ লিডগম্‌'-_যৃগপৎ্-জ্ঞানের উৎপাত্তি না হওয়াই মলের 
লিগ ৷. মনের ভাবা 'নির্মধ্যম নশীতির (Iw ০f Excluded : Middle ) 
ভাষা, ‘Pither-or’ রর ভাষা । হয় আত্মা নয় অনাস্মা, হয় চৈতন্য নয় অচৈতনা 
হয় আদর্শ নয় বাস্ত্য_ইহা মনেরই সিদ্ধান্ত। ‘মন' আত্মা-অনাত্মার যৌগপদা 
বিধানে অক্ষম । অথচ সহস্র সহস্র বংসরের অভিজ্ঞতা প্রমাণ কাঁরয়াছে যে কোনও 
একটাঁকে লইয্লাই জীবন, ছলে না। একান্ত আদর্শবাদ জ্রীবনকে বাস্তব জীবন 
হইতে দরে সরাইয়নু রাখে, দশবনের বাস্তব ঘটনাবলশঁর কোনও সহপ্ব সমাধানই 
সে দিতে পারে না। আদর্শ-চায় বাস্তবকে সণ্কোচ করতে কশ্বা নিরোধ কাঁরতে ৷ 
বানতবকে বাস্তব রাখিয়া, বস্তবকে পরম অর্থে গড়িয়া তুলিয়া কোনও আদর্শই 
এবাবত এই বিশ্ষের ধুকে প্রচারিত হয় নাই। কিম্তু বাস্তবের দাব এমন কারয়াই 
আদর্শকে বিব্রত কাঁরয়া তুলিয়াছে যে, আদর্শেরও আজ ক্ষমতা লাই যে, সে বাস্তবকে 
একান্তভাবে অস্বীকার করে। একান্ত আদর্শ চলে নাই, চালবেনা, একান্ত ব্যদ্তবও 
চলবেনা, চলতে পারে না। একান্ত বাস্তববাদশীরা বলেন, বাস্তবই আদর্শের 
জনক: বাস্তবকে বদলাইয়া দিলেই আদর্শ বদঙ্গাইয়া যাইবে । পক্ষান্তরে আদর্শবাদ 
বাঁলতেছে যে, আদর্শই সত্য; বাস্তব যদ আদর্শের অনুসরণ না করে, বাস্তবকে 
বাদ দিয়াই চাঁলতে হইবে. আদর্শকে পরমার্থ সত্য ধারয়া লইয়া বাস্তবকে 
ব্যবহারিক মূল্যই শুধু দিতে হইবে। ইহারা দুই-ই একদেশদশর। মনের স্তর 
এইভাবে আত্তা-অনাস্তার. চৈতলা-অচৈতনোর সম্ঘর্ষে মড়, হর্য। আজ তাই 
জড়ের ক্ষেত্রে, অজড়ের ক্ষেত্রে মরণ ছড়াইয়া পাঁড়ল্লাছে। মনের স্তরের সামনের দিক 
আদ্র রুদ্ধ; মনের সামলে শুধুই অন্ধকার, শুধুই প্রলয় । মনের স্তরে এমন একট 
প্রলর আ'সয়া দাঁড়াইক্সাছে, বাহার ভিতর দিয়া পথ খুজিয়া বাহর করা যন-বুশ্ধির 
পক্ষে অসম্ভব। এই প্রলর-পরোধিজলে নম"ন মলঃকল্পিত বিশ্বের সামনে 
হ্রীলতাগোপাল 'ধৃতবান্‌ আস -বেদং বাহতবাহতচাবরতম্‌ অখেদমৃ"॥ শ্রীনতা- 
শোপাল শ্রলয়-পল্লোধিজ্রলে লিসপ্ন বিশ্বের সামলে এ মনের স্তরের উতর শ্রাপমল 
এফ দ্রশবন দর্শন ও জশবন চরিত্র রাশিয়া গ্িয়াছেল॥ আজ তাহার আলোচনা 
ও আস্বাদন করিবার শুভ অবসর আসিয়াছে । সামনের একাঁটি বৎসর উজ্জল-ভারত 
এই সেবাপ্রত লইয়া চলবে ৷ শ্রীনিত্যগোপালের জীবন ও দর্শন সম্বন্ধে প্রাত মাসে 
একট আলোচনা উক্জলভারতে প্রকাশ কাঁরিতে প্রন্নাস পাইব। ইহাই হুইবে তাঁহার 
শতবাৰ্ষিকী স্মত-পজার প্রচ্তুতে রা অধিবাস ॥ 5 


চৈত, ১৩৫৯} শ্রীত্রীনিতাগেপাল জ্রস্ম-শতবাৰ্যকণ ৯২৭ 


আজ মনের ক্ষেত্র ও মলের ভাষা বর্তমান যুগের সমস্যা সমাধানে অচল হইয়া 
পাড়য়াছে, পাঁচয়া শিক্পাছে॥ বাজ পাঁচজেই অন্কুরোস্গম হয়; মনের ক্ষেত্র ও মনের 
ভাষাও আজ পচিয়া প্রাণের ক্ষেত্র ও প্রাণের ভাবার গাঁড়য়া উঠিতে চাঁহতেছে। 
স্বোন্দ্রয়সহ মন কেমন করিয়া প্রাণকে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ স্বীকার কাঁরয়া তাহারই মধ্যে 
স্ব স্ব বোগাতা অর্পণে কৃতার্থ হইয়াছিল, প্রাণ বানয়া গর্নছিল তাহার খোঁজ 
উপানিবং বার বার দিয়াছেন ॥ শ্রীনিতাগোপাল এই প্রাণতত্ত্েরই মূর্ত বিগ্রহ । 

আমাদের প্রাতাঁট হীন্্রয়েরই এক একাঁট বিশেষ সম্পদ ' আছে । বাক্‌-ইন্দ্রি় 
বাসতৃত্বগণসম্পন্থ ; তাই বান বাক্‌-ইান্্িকে 'প্রাসান্ধ লাভ করেন, তাঁহার উত্তমা 


পাইয়াছেন। একদা এই সকল হীন্দ্রর়ের সঞ্গে প্রাণের বিরোধ উপস্থিত হইল। 
প্রত্যেকেই নিজেকে শ্রেণ্ঠ বলিরা প্রমান কাঁরতে চায় । অবশেষে বির হইল, যে 
দেহবল্ত হইতে নিষ্কাল্ত হইলে এই দেহ আতিশয় পাপম্ঠের ন্যায় হয়, সে-ই শ্রেচ্ত 
ও জ্যেষ্ঠ । 

অতঃপর একে একে প্রথমে বাক্য, তারপরে চক্ষু. তারপরে শ্রবদোন্দ্রয় 
তারপর মন দেহ হইতে নিক্কান্ত হইল। বাকা ব্যাহর হওয়ার এক বৎসর 


ইন্ড্িয়ই বুঝিতে পারল বে, সে না থাকলেও প্রাণ ছল বলিয্াই সমগা দেহ আস্তিশ্থ- 
বান ছিল। চক্ষু কর্ণ মন-_ ইহারা তো মানুষের পক্ষে খানিকটা পোবাকী বস্তু। 


সেই (ভাতকে ভুলিয়া বা, তখনই তাহার আসে চরম 'বকাতি। আঁজকার বিশ্ব 
অপবনের এডাতদ্বরূপ এই প্রাণকে ভুলিয়া শযাই না এতদ্‌র অধঃপাঁতত ও বিকৃত 


রে 


' ৯২৮. উচ্জ বল ভারত [৬ম্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


' হইয়াছে? প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সমগ্র প্রাণদৃপ্টি হারাইয়া মনে করিয়া ছিল, "আমিই 
বড়'। কিন্তু এই সকল প্রতেটা ইন্ড্রিয়ের ব্যক্তিগত যোগ্যতা যতই থাকুক না কেন, 
ইহারা কেহই জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ নহে, ইহারা কেহই বন্ধ. নহে. কেহই সমগ্র নহে । 

আধুনিক কালে ইহারই পৃলরভিনয় চালতেছে। বাক্সর্ব্ব মানুষ মনে 
করে যে, বাক্য দ্বারাই, প্রোপাগা-ডা-দ্বারাই সে বিশ্ব জর করিয়া লইবে। প্রতি জ্ঞাত 
কথার মারপাঁচে সত্য কথাকেই গোপন কারিরা, পদদিত করিয়া চলিয়াছে । এইভাবে 
বাক্‌ইন্দ্রিয় সমস্তরের ভস্বা না করিয়া সমগ্রকে বিকৃতই করিতেছে । সর্বোপার আঁকার 
সভ্যতার অন্তানারহ্হত সত্তা যাঁদও ব্যাকুলভাবে সমপ্রকেই চায়, প্রাণেরই খোঁজে 
বাঁদও সে এদকে ওদিকে ঢ: দিয়া হিরিতেছে, তথ্যাপ তাহার ব্যাহ্যক ক্রিয়াকলাপ 
চলিতেছে মলের সাহাবো। মন বলতেছে, 'আমিই শ্রেষ্ঠ, আমারই কৃটনশীতিতে 
হিঙ্ববন্ত ঘুরিতেছে।' এমন্মদৃষ্টিহীন মন জ্রীবন যন্ত পাঁরচালিত করিলে যাহা 
হইতে পারে, আজিও তাহাই হইতেছে ॥ মন এক ব্রককে ত্যাগ কাঁরিয়া অপর ব্লকের 
সঙ্গে একাত্ম হুইয়া িভেপদের/ুফাটলই বাড়াইক্সা চিয়াছে । আনিকার সংসার িভেদের 
সংসার । মনের বার্থতা তাই দিকে দিকে। মনের সামর্থ আর কতটুকু? সে তো 
আর জশীবন হইতে বড় নয়; সমগ্র জশবনকে সে ধরিয়া রাখিবে কোন্‌ যোগ্যতায় ? 
অথচ তাহারই প্রচেষ্টা চালতেছে--মন দিয়াই সমগ্য জশবনকে, ব্ুক্ষবস্তুকে ধরিবার 
িশ্বসমস্যা সমাধান কারবার প্রচেষ্টা । বাক্‌, চক্ষু, শ্রোত ও মন তাহাদের নিজেদের 
ক্ষমতা নিজেরাই জানে না৷ 

কিন্তু প্রাণ যখনই শব্তি লইয়া কাড়াকাঁড়র ফলে বাহির হইতে উদ্যত, তখনই 
অন্যান! হী্দ্ির়ের চমক ভাঙ্গে; “অহম্‌ প্রথম$ কিংবা আমিই শ্রেষ্-এ কথা মনে 
কারবার ভুল তখনই তাহাদের কাটে॥। তখন তাহারা প্রাণের নিকট সমাশ্বত হইরা 
বলবার সুযোগ পার, বাধ্য হয়, "তুমিই 'আমাদের প্রভু, তুমিই আমাদের মধো শ্রেম্ঠ_ 
তুম উৎক্লমণ কারও লা"। তখনই বাকৃীন্দ্িক্স বলে, ‘ওগো প্রাণ, আমার যাহা বিশেষত্ব 
বলিয়া মনে কাঁরতোছ, সেটি তুমিই-_আমি যে বাসম্তত্বগণে বিশেষত, সে গুণ 
তোমারই নিকট হুইতে পাওয়া_ বস্তুতঃ তুমিই সেই বিষ্ঠত্থগুণ 1 এইভাবে চক্ষু, 
কর্ণ ও মন তখন তাহাদের নিজেদের গুল যে প্রাপেরই গুণ, প্রাণেরই নিকট হইতে 
উহা বে পাওয়া এ কথা বাজতে পারিয়া নিজেদের সম্পদ প্রাণকেই দান করে । চক্ষু 
প্রতিষ্ঠাগুল, শ্রবণেল্তিযের সম্পদ্গুপ এবং মনের আয়তলগুণ সবই প্রাণেরই গণ ॥ 
সেইজন্য শ্র্যাত- বাঁললেন, পাঁ্ডতঙ্গণ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গলকে তাহাদের নিজস্ব 
নামে আঁভাহত করেন লা, সকলকে 'প্রাণ' বলর্নাই গনেশ করিয়াছেন। কেননা প্রাপই 
হইতেছে সকল ইনন্নরয়ের হীম্দ্রয়স্বরু্প ॥ 

এই বে প্রাণ, এই প্রাপই হইতেছে জোচষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ । বারোলাজিক্যাল্ি যেমন 
সে জোম্ঠ, সাইক্যেলাঅিক্ঠীলও তেমান সে শ্রেম্ঠ। এই উভয়যম বে মুখা প্রাণ, 
মহাপ্রাপ- ব্তমান চিবন্ব সেই প্রাণকেই অন্তরে অন্তরে ভাহতেছে। প্রাণ তে 


টচৈত. ১০৫৯) শ্রীপ্রীনিত্যগোপাল জল্ম-শতবার্ধকশ িহ৯, 
বায়োলাঅিক্যালি জ্যেষ্ঠ, তাহা আমরা সহজেই: বহাঁঝ। মাতৃগর্ভস্থ ভ্রণে বাক্‌-চক্ষু- 
কর্ণ-মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয় প্রকাশিত হইবার বহ্‌ পূর্বেই সেখানে প্রাণের সণ্ডযর হুইয়া 
থাকে। আর সাইকোলান্দক্যালিও প্রাণই শ্রেষ্ঠ। এই সাইকোলাজ্রকাল প্রাণের 
অধাঁশ্বর হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ পরাণব'ধু. প্রাণবল্লভ ॥ আর সেইজন্যেই 
কৃষ্ণের যতেক খেলা 
সর্বোন্তম নরলশীলা নরবপ্হ তাঁহারই, স্বরূপ । 

একমাত্র নরবপুর মধ্যেই সমাঁন্বত রহিয়াছে মনের পরস্পরাবরুষ্ধ ভ্রাউল- 
কুটিল তত্বসমূহ ৷ 

যাহা হউক, এভাবে শ্রাত্ঠিত হইয়া প্রাণ জিজ্ঞাসা কাঁরল, -আমার অন্ন কি 
হইবে? অপর প্রাণগণ অর্থাৎ ইন্ড্িয়গণ বাঁলল- “কুকুর ও শকুন হইতে আরম্ভ 
জী জগতে রাহ ভা তত বারা আছে লমূই তামার 
অন্ন হইবে৷ 

উপানিষৎ এই প্রাণের স্তুতি কারিয়া বাঁলতেছেন, ঠঅবালানন্দন জাবাল সত্যকাম 
এই প্রাণদর্শন-[িদ্যা বৈয়ান্রপদা গোশ্রবতকে উপদৈশ করিক্সা ' বালয়াদ্ছিলেন_-কেহ: 
যাঁদ শুষ্ক বৃক্ষের নিকটও এই প্রাণদর্শন বলে, তাহা হইলে এই শুষ্ক বৃক্ষেও শাখা 
জান্মতে পারে এবং পত্রসমূহও প্রাদুর্ভুত হইতে পারে ।- শন্দ্ক তরু মুঞ্জারবে, 
মরা ভ্রমর গুজ্জরিবে ।' 

ছান্দোগ্যোপানিষদের নিম্নলিখিত মন্্গহলিতে প্রাণের এই তত্ত্বই প্রকাশিত 
রাহয়াছে $ 

‘যো হ বৈ জ্যেম্ঠং চ শ্রে্ঠং চ বেদ জোষ্ঠশ্চ হ বৈ শ্রে্ঠশ্চ ভবাত প্রাণো বাব 
জোম্টশ্চ শ্রেষ্ঠশ্চ । যো হ বৈ বাঁসম্ডং বেদ বাঁসচ্ঠো হ স্বানাং ভবতি বাক্‌ বাব বাঁসক্ঠঃ। 
যো হ বৈ প্রাতষ্তাং বেদ প্রাত হ তিষ্ঠত্যাস্মংদ্চ লোকে অমৃস্মিং্চ, চক্ষুর্বাব প্রাতষ্ঠা ৷ 
যো হ বৈ সম্পদৎ বেদ সংহাস্মৈ কামাঃ পদ্যক্তে দৈবাশ্চ মানৃষাশ্চ শ্রোনং বাব 
সম্পৎ॥। বো হ বা আয়তনং বেদায়তনং হ্‌ স্বানাং ভবাঁত মনো হ বা আয়তনম্‌ ৷ 
অথ হ প্রাণা অহং শ্ৰেয়াস ব্যাদিরেহহৎ শ্রেরান্‌ আস্স শ্রেয়ান্‌ আস্ম ইতিা। তেহ 
প্রাণাঃ প্রজ্জাপতিং শপিতরম্‌ এত্য উচুঃ ভগবান: কো নঃ শ্রেষ্ঠ ইতি । তান্‌ হোবাচ- 
ব্রাস্মন্‌ ব উৎক্রান্তে শরশীরং পাঁপষ্ঠতরা্মিব দৃশ্যেত; স বঃ শ্রেণ্ঠ ইত) সাহ 
বাগচচ্চক্লাম. সা সংবহসরং প্রোধ্য পর্ধেত্য ইাঁতি উবাচ কঘমশকত ক্মতে মৎ 
জশীবতৃমমীত। যথা কালা অমনসঃ প্রাণল্তঃ প্রাণেন বদম্তো বাচা পশ্যল্তশ্চক্ষুষা 
শহ্বন্তঃ শ্রোতেশ এবখাত প্রাববেল হ মনঃ॥৷ অথ হ উচ্চেক্তমহন্‌ স যথা 
স্মৃহয়ঃ পড়ব ীশ-শক্কুন্‌ কুন সাৎ্খিদেৎ এবামতরান্‌ প্রাণান: সম্খিদন তয়্‌ হ আঁভসমেত্য 
উদ ভগ্ববান: এবি ত্বং লঃ শ্ৰেষ্ঠোহসি মা উত্তমশীং ইতি ৷ *সথ হি.এনং বাক্‌ উবাচ_ 
যদ: অহং, বাঁসম্ঠঃ অস্মি, ত্বং তথাসম্তঃ অসি ইীতি। অত হু এনং চক্ষুর বাচ_ 
বদ অহং প্রতিষ্ঠা অ্ম, ত্বং তৎ প্রতিষ্ঠা আস ইতি অথ হি এনং শ্রোত্রম্‌ উবাচ 


-১৩০ উজ্জল ভারত [৬৪৯ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


যদ্‌ অহং সম্পদ্‌ অস্মি. স্বং তৎ সম্পদ: অসি হইাঁতচ অথ [হি এনং মন উবাচ যদ: 
অহম্‌ আরতনম্‌ আস্মি, ত্বং তদ আয়তনম্‌ অসি হাতা ন বৈ বাচঃ ন চক্ষুংি 
ন শ্রোত্ৰাণ ন মনাংসি ইতি আচক্ষতে. প্রাণ হি এব এতানি সর্বাণ ভবাত॥ 

সহি উবাচ কিং মে অশ্রং ভাবব্যাত ইতি বত কিণ্টিৎ ইদম্‌ আ শরভা আ 
শকুনিভ্য ইীত হ উদচুঃ। তৎ বৈ এতৎ অনস্য অন্রম্‌ অনো হ বৈ লাম প্রতাক্ষম, 
ন হ বা এবং বদি ,কিণ্ডন ন অনান্রং ভবাঁত ইাঁত। 

তদ্‌ হৈ তৎ সতাকামঃ জাবালঃ শোশ্রুতয়ে বৈয়াদ্র/পদ্যায় উত্তবা উবাচ-_যদ্যা'প 
এততশদম্কায় স্থাণবে রুয়াৎ জায়েরন এভাস্মন্‌ শাখাঃ প্ররোহেয়ুঃ পলাশানি ইতি ॥ 

. “প্রাণ বাগাদি ইন্দ্রিয় হইতে সর্বাপেক্ষা বয়সে জ্োষ্ঠ; প্রাণ সকলের চেয়ে 
গৃণেও শ্রেষ্ঠ। কেননা প্রুধ সকলকে লইয়াই সংসারী, তাহার “নিজ' বালিতে বুঝায় 
‘সব'। শ্রাণ সর্ববৃশ্বয, আচার্য শঙ্করের ভাষার 'সর্বচ্ভার।' প্রাণের সকলই অন্ন; 
সর্ব রুপ, সর্ব রস. সর্ব গ্র্থ: সর্ব কাম, সর্ব সম্প্রদার, সর্ব মতবাদ সকলই প্রাণের 
অন্ব। কিছুই তাহার কাছে ‘তন নাই। প্রাণ সৃগন্ধ-দুর্গন্ধ বাছে না, সকল 
গন্ধের ভিতরেই সে পঢরযোন্তর্মগন্ধ খোঁজে, প্রাণ সুরূপ-কুরপ বাছে না, সকল 
র্‌পেই গূঢ় প্‌রুযোত্তমর্‌পকেই সে দেখতে চায় । সব ইন্দ্রিয়েইই বাছাবাছি আছে, 
“এটা নয় ওটা’ আছে, তাই তো তাহারা সংসারশী। প্রাণ ছাড়া অন্যান ইন্দ্রিয় এই- 
জনাই 'পাপাঁবম্ধ' হইয়াছিল । সব হজম কাঁরতে পারাই প্রাণের যোগ্যতা; বাছাবাছি 
করাই পাপ। প্রাণই সন্ন্যাসী । প্রাণ নির্বশেষ বিয়াই নার্বশেষ পনরুষোস্তম 
তাহার বল্লভ; পুরুষোস্তম তাই তো প্রাণবল্পভ। প্রাণ সর্বসমন্বয়. সর্বান্ন। প্রাণের 
আশ্নমান্দয নাই--তাহার আপিন নিত্য-দীশ্ত। সব কিছু হজম কারতে পারার 
শমণেই সে সব বিশেষ হইতে শ্ৰেষ্ঠ । পূর্বে উল্লিখিত উপানধদের প্রাণ ও অনান্া 
ইন্দ্রিয্সের কাহিনীতে এই রহস্য স্পম্টতঃই উদ্‌ঘাঁটিত হইয়াছে । সমগ্র ছান্দোগো 
প্রাণ উপাসনার ধারাই নানা রসে নানা রকমে চাঁলয়া আসিতেছে । বৃহদারণাকেও 
ইহার মহিমা নানা ছন্দে কর্তিত হইয়াছে ॥ 

শ্রীনিত্যগোপাল এই প্রাণদর্শন ও প্রাপঘন জীবন লইয়া বিশ্বের বুকে এক 
দার্শনিক ও জশবনগত বিপ্লব আনয়ন কারবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। এই 
শ্রাণদর্শনের অন্তর্গত রাহয়াছে মনের কর্পন. চক্ষুর দর্শন, সবেশশ্র্য়ের দর্শন । 
- এই প্রাপদর্শন হইয়া পাঁড়ত হিস্টিকদেরই দর্শন, যদি না ইহার মধ্যে মন, চক্ষু, 
প্রবল ও বাকোর দর্শন অন্তনিপহত থ্াঁকিত॥। এতাঁদন ভারতবর্ষ এছ সংসারের 
ওপারে তর্কে খহজিয়াছে; তাই মনস্তত্তের ভিতরকার জাঁটলতা লইয়া [িত্রত হইবার 
শ্ররোজনবোধ তাহার হুড, নাই । ব্রহ্ম যখন অপ্রাক্কৃত, তখন নিশ্চয়ই তিনি প্রকাতির 
ওপারে, প্রাকৃত সনব্যাম্ধর ওপারে, দেহোল্দ্িয়াদর ওপারে । সে ব্রচ্জোপাসনার পথে 
ইহাদিগকে চাপা দিতেই চাহিয়াছে. এড়াইতেই চাঁহরাছে। কিন্তু চাপা দিলেই 
বে ইহারা চাপা পড়ে নাই. এড়াইতে চাঁহলেই যে এড়ানো সশ্ভব হয় “নাই, বরং 


চৈৱ, ১৩৫৯} শ্রীশ্রীনত্যঙ্গোপ্াল, জন্ম-শতবাৰ্য কণী ১৩৯ 


চাপ! দয় চালবার ফাঁক দয়া ইহারা যে প্রাতাক্রয়ার ভিতর দয়া ্াতাহংসাপরারণ 
হইয়াছে, শরু ভাবাপন্ন হইয়াছে. আদর্শকে পদদলিত কররা নিজেদের জয় জয়কার 
ঘোষণা করতেছে, সারা দ্বালয়ামর দুনরশীতর রাজত্ব কায়েম কাঁরক্লাছে, তাহা বর্তনান 
যুগের বর্তমান চিত্রের দিকে তাকাইলে স্পম্টতঃই প্রাতভ্যত হইবে  শ্রীনিত্যপেপাল 
আঁসরাছেন দুনিয়াকে এই মহাঁবপদ হইতে উদ্ধার কারবার জন্য। আজ্র কারণার্ণ- 
বেরও ওপারের প্রহ্ম, দীপাক্তারত ব্ৰহ্ম মন-ব্া্ধি আহকার-চিতু-ইী্দ্িয়াঁদর মধ্য 
দিয়া নিংড়াইয়া প্রকাতিনন্দন রূপে জন্মগ্রহণ কারবার জন্য ছহাটিয়া আদসয্াছেন । আজ 
ধরার ধুলি ব্রহ্ধকে পুরুযোত্তমর্‌পে গঁড়য়া তুিবে, মান্‌য তাহার সকল দেহ প্রাণমল- 
বুদ্ধিদবারা তাঁহার আরিক কাঁরবে, তাঁহাকে সব্বোন্দ্ররে, ধারণা কাঁরবে ‘সৃভূতং' 
গ্াঁভ'নীব'। ব্রহ্ম হইবেন উপানিযদের ভাষায় জ্রীবের '_সর্বোন্দরের নিংড়ান-ধন, 
আ'ষ্গরস--'যৎ অষ্গানাং রসঃ'। 'মাস্টপসিজমকে আজ" অনস্তস্তের ভাবায় ব্যাখ্যার 
সুযোগ আসিয়াছে । আজ অধরকে সবেশিন্দ্য়্বারা গ্ার্পবার দুঃসাহস লইয়া জশীব- 
জগতু দাঁড়াইয়াছে। ভ্রীনিতাগোপাল তাহারই পব্প্রদর্শক, অগ্রগামী আপ্নিদেবতা ॥ 
“অপ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান-হে আপ্নিদেবতী, ত্রহ্ধকে সকল অঞ্গ নংড়াইয়া 
সৃষ্ট করার সুপঘে আমাদিগকে বহন কাঁরয়া লইয়া চল। 


প্রাণই intuition. এই intuition সবোন্দয়ান্গ হইয়া সর্বোশ্দ্য়াতণত । 
ইহা একান্ত সর্বো্দ্রয়াতীত হইলে ইহার সম্গে প্রাকৃত মানুষের কোন যোগই সম্ভব 
হইত না। কেননা যুন্ততা তো সম্ভব সর্বোন্দ্য়্বারাই। সর্বোন্দ্রয্নাতীতের সর্বে- 
ন্দ্য়ের সণ্গো যোগ অসম্ভব ॥ [0৮5$০৮  -কে মানুষের প্রত্যক্ষ আভন্ঞতাদ্বারা 
ধাঁরবার ছ:ইবার দিন আজম আসিয়াছে । 

“When we talk of irftuitionol truths, we are not getting 
into any void beyond experience. Ibis the highest hind of ex- 
perience when the intellectual conscience of the philosopher and 
the soaring imagination of tho poet are combined. Intuitional 
experience is within the reach of nll provided they thema=clves 
strain of it. These intuitionnl truths are not to be put down for 
chimeras simply because ib is snid that intellect is not adequate 
to grasp them. The whole,the Absolute, which is lhe highest 
concrete, is so rich that ite wealth of content refuses to be forced 
into the fixed forms of intellect. The life of spirt is so overflow- 
ing that it brusts all barriers. Ibis 50961 richrer than human 
thought can compass. It breaka through every conceptual form 
and makes all intellectunl determination impossible. While in- 
tellect hns nccess to it, it can never exhaust its fullness. 
—Radhpkrishnan—The Reign ot Religion ‘in contemporary 
Philosonhv.. —P- 440. হে intuition এতদিন িস্টিকদের, তাহা 


১৯৩২ উচ্জবল: ভারত [৬ষ্ঠ বৰ্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


আন্দ যুগ [বিবর্তনের ভিতর দিয়া অভিজ্ঞতার আওতায় আসিয়া পঁড়য়াছে_ 
“the highest kind of experience when the intellectual conscience 
of the philosopher and the soaring imagination of the poct are 
combinéd.’ Jutuition আঙ্জ তর্কের বিবয়শভূত হইয়াছে. মনস্তত্তের 
ভাষায় ইহার ব্যাখ্যান সম্ভব হইয়াছে! যাহা ছিল এতদিন আচন্ত্যাঃ খল; যে ভাবাঃ, 
বাহার সাহত তর্কের যোজনা না করাই ছিল ব্যবস্থা-ন তাং তেন যোজ্ঞযেং--আজ্জ 
তাহাতে ভ্রীনিতাগোপালের কৃপায় তকেরি যোজনা করা সম্ভব হইয়াছে, আঁচন্তানশক্প 
হইলেও তাহাকে আন্ম মানবীয় চিন্তার ভিতর আনয়ন করা সম্ভবপর হইয়াছে । 
শ্রীনতাগোপাল এই প্রাণদর্শন "শুচ্কায় স্থাণবে' শচ্ক স্থাণৃতুল্য বর্তমান 
বিশ্বের বাষ্ট. পরিবার, সম্বান্দ ও রাম্ট্রের কাণে কাণে শুনাইয়া তাহাদের জশীবনে প্রাণ 
সঞ্চার কারবার জনা, ফলে ফুলে পলাশে সুশোভিত কাঁরবার জন্য প্রোপাগাণ্ডা- 
জজশীরত বিশ্বের বকে হদক্ঞইয়া আসিয়াছলেন, আবার (বিশ্ব হইতে লুকাইয়াই 
চাঁলয়া গিয়াছেন। প্রাণের স্বভাবই লোকচক্ষুর অন্তরালে নিজেকে গোপন কঠুরয়া 
রাখা। শ্রীনিতাগোপাল কোনও এক সময়ে স্বামী গববেকানন্দকে বালয়াছলেন, 
‘ওরে বিলে (নরেনের ডাক নাম). আম কাঁথা মাড়ি দিয়ে এসেছি, কাঁঘা সৃড়ি দিয়েই 
ঘাব।' তানি চলিয়া যাইবার পর আজ তাঁহার এই কাঁথা-মুঢ়ি দেওয়ার প্রকাতির 
অর্থাৎ যোগমায়া-প্রকতর উদ্ঘাটন কারবার অবসর আসিয়াছে । 
এই প্রাণদর্শনকে মানবজ্জশবনের জাঁটলক্যাটল মনস্তত্বের পরতে পরতে 
অনাপ্রবেশ করাইবার জলাই মুল সৃতরস্বরূপে তিনি দিয়া গিয়াছেন £ 'সমন্বয়। 
লিত্যালিতাসমন্বয় বা আত্মালাত্মসমক্বস্প। জ্ঞানাজ্ঞান সমক্ব্প। সাকার-নিরাকার 
সমন্বয় । আকার-নরাকার সমন্বয় । আকারু"িরাকার সাকার জমন্বর ॥ ক্রড়াজ্জড় 
সমন্বয় চৈতন্ায-অচৈতন্য সমন্বর॥। সর্ব সমন্বয় ।-বাবধতত্ব। ইহারই বিবৃতি 
গদতে যাইয়া অলাত তান বালয়াছেন. ‘সমুদ্রে জলও আছে, এবং বাড়বানলও আছে ॥ 
অথচ উভয়ে পরস্পরাবপরশত পদার্ঘ। এ প্রকারে একাধারে 'দ্বৈতাশ্বৈতবাদের 
অবাস্থাত অসম্ভব হয় না। এ প্রকারে এক ত্রচ্ষের আকার নিরাকার হওয়াও অসম্ভব 
হয় না। এ প্রকারে একই ক্ষের সগুণ-নিগুর্ণ, বান্ধাবান্ত হওয়াও অসম্ভব নহে? 
পরস্পর-ীবপরশত সগুশ-নিগ্ণি, আর্ফার-নিরাকারের “একাধারে থাকিবার 
[বিধরদ দয়া উহাদের “এক সম্গে' (বুগপৎ) থাকবার অনুকূল দম্টশ্তে দিয়া 
$লাখিতেছেন, ‘সময়ে সমরে বৃষ্টি এবং রৌদ্র যেমন একসশ্গে প্রকাশিত হইয়া থাকে, 
তদ্রুপ জ্ঞান এবং ভক্তিও একসঞ্যে প্রকাশিত থাকিতে পারে। এ প্রকারে সাকার- 
নিরাকারও একসম্পে প্রকাশিত থাকতে পারে। এ প্রকারে দ্বৈতাদ্বৈত একসন্পোে 
প্রকাশিত থাকিতে পারে? নিতাধর্ম পতিকা__২য় বর্ষ, ওল সংখ্যা ৬৭-৬৬পমঠা ॥ 
উপরোন্ত উদ্ধৃতির মধো “একসঙ্গে (*০৪০6১৪৮*) বাকাংলটুকু বিশেষ- 
ভাবে প্রাণধানযোগ্য। তিন তাঁহার শ্রীহস্তলিখিত গ্রন্থ [সম্ধাল্তদর্শনের ভঁপসংহারে 


চৈত. ১৩৫৯] শ্রীল্রীনিতাগোপাল জরন্ন-শতবাাৰ্ষ কণী ১৩৩” 


লিাখতেছেনঃ “এই [সম্ধান্তদর্শন গ্রল্থ অস্বৈতবাদের বরোধণ লহে। পশ্বৈতাদ্বৈতৈর 
সমন্বয় জন্যই ইহার অবতারণা । এই সসিল্ধান্তদর্শনের অনেক স্বলেই অস্বৈততত্তের 
প্রতিকূল বিচার সকলও দস্ট হইবে। সে সকলের গড়ে তাৎপর্য প্রকৃত অস্বৈতবাদ 
স্বাপন ভিন্ব আর ছুই নহে॥ সমস্ত অদ্ধৈতবাদ-প্রাতপাদক গ্রস্ধালোচনা কালে 
দ্বৈতাদ্বৈতৈর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বরই অবধারিত হইরা 
থাকে. এবং এক ও বহুর সমন্বয়ই অবধারিত হইয়া থাকে। শ্রাতমতে 'সর্বং 
খল্বিদং ব্ৰহ্ম’ বালিয়া সমন্বয় এবং অসমন্বয়কেও ব্রহ্ম বলতে হয়, প্রাতবাদ ও অল্তাঁত- 
বাদকেও ব্রহ্ম বালতে হয় ।' সমন্বয়ের এত বড় বাপকতম ও গভীরতম 'চন্ত কক কেহ এ 
যাবৎ আঁকতে পাঁরয়াছেন? সমন্বয় শব্দদ্বারা পাছে জশবল আবার static 
হইয়া যায়, সামনের দক ০০৪ হইয়া যায়, তাই অসমন্বরনকেও শ্রীলনিতাগোপাল 
"্রচ্ম' বলিয়াছেন। সমন্বয় সিদ্ধান্ত স্থাপনে এই হিসাবে তান অপ্রাতদ্বন্ী; ‘ন 
তৎ সমঃ চাভ্যাধকশ্চ দৃশ্যতে।' আমরা বর্তমান 'বশ্বের ধঢলিলু"ঠত অসহায় 
মানবকুল সর্বসমন্বয়ম্যার্ত ইন্বদ্ভুতগণ শ্রীনত্যগোপালকে সকল দেহপ্রাণমন দিয়া 
বরণ কান্িতেছি। বন্দেমাতরম্‌॥ 


শমথ্যা যাহা তাহা নাই। তোমার মতে মাল্লা মিথ্যা, সুতরাং তাহাও নাই। 
সৃতরাং তাহা কাহারও কোন ক্ষাত করিতে পারে না। 
বাঁদ বল মায়া আছে, তাহা হইলে তাহা অবশ্যই সত্য । মায়া সতা স্বীকৃত 
হইলে মারার প্রত্যেক কার্যও সত্য স্বীকার কারতে হয় ॥ তাহা হইলে 
আযান প্রতোক কার্ষের প্রত্যেক ফলও দ্বাঁকার কাঁরতে হয় ॥' 
_ শ্রীনত্যশ্সোপাল 


ওক শুধু বৈষবের চিত্ত আধ্যাস্মিকা ? 
বৃন্দাবন তরুজ্ছারে নির্জন কুটশরে 
মৃধা বধূ নতনেত্রে বাঁধছে কবরশী, 
ফুল হারে সাজ্জাইছে কৃষ্ণ কেশদাম, 
স্বর্ণ দর্পণ করে হেরি বারংবার 
পারছে সিল্দ্‌র-বিন্দ; সমন্তে আপন, 
এ কি সবই কল্পনার অলশীক স্বপন! 
নিতা সং্ধ্যাবেল্া, 
জলফেল জ্বল আনা কালল্দীর কুলে, 
নিতা নীপমূলে, 
আড় চোখে চেয়ে দেখা. তমাল ছারায় 
চোখে চোখে কত কথা জআহকোচুরি খেলা! 
মধ্যাহেরর নদশতটে ছিশাড় কণ্ঠহার 
সবতনে পরাইরা দেওরা বারংবার ॥ 
চালতে সম্মৃখ পানে ক্ষপেকের তরে 
দুরায়ে বংকিম গ্রশবা পশ্চাতের পানে 


চৈত্র, ১৩৫১৯ 


রাধা 


গাঁণতেছ বারংবার তাঁথ-বর্ষ-মাস, 

অলশক সকাঁল কছু._অলশঁক অলপক 

মাস-বর্ষ-দিন-ক্ষণ কিছু নাহি ঠিক । 

হে প্রত্বত্যাত্বক, 

ভাগবতে বাধ। নাই. বালয়;ছ তিক. 

বহু গবেষণা কাঁর বহু পপি ঘাঁটি 

করেছ নির্ণয় বটে সত্য যেই খাঁটি! 

ভাগবতে রাধা নাই ; জাঁবনের সাথে 

বাঁধা পড়ে গেছে রাধা fচরদিন তরে 

তোমার আমার আর নিখল জীবনে 

অনন্ত জ্রণবনে সে বে যৌবনে বৌবনে॥ 
অনন্ত যৌবনা রাধা দুর্বার চণ্ডলা, 

আজো হের লোকালয়ে স্নিদ্ধ তর্ুজ্ছায়ে ॥ 

দাঁড়ায়ে কুটীরদ্ধারে আখ 'নার্পমেষে 

চাহ শুন্য পথ পানে প্রাচ্তরের শেখে । 

মধ্যাহ্নের পল্লী পথে জনশূন্য বাটে, 

আজিও চাঁলছে সে যে উপ্ভিন্ন যৌবনা 

যৌবন গরবে ধনশী ঠমাঁক ঠমাক 

নবশন বিদব্যল্লতা বংকিম গমনে । 

মধ্যাহের গ্রাম পথে সন্ত নশলাম্বরশ 

নিঙাড়ি নিঙাড় চলে পরাণ সাঁহত, 

“িঙাঁড় যৌবন সুধা নিখিলের প্রাণে 

ববিতার নবীন ছন্দ জশবনের গালে । 
আজ্দো রধা চলে সে বে যৌবন চণ্ডল্গা 
নিত্য লত্ৰ অনুরাগে নশীলম অন্ঞলা ॥ 
চলে চলে চলে সে বে গুপ্ত মনোসহতে 
ফুটাতে রাক্তিম পল্ম ধরপণর বুকে। 
_কফটায়ে রান্তিম পল্ম শত মর্ম মাঝে 


আজো রাধা চলে সে যে অপৃরব সাজে ৷. 


অলন্তের দাগ, 
আজিও ধরণ' বক্ষে সঙ্জে অনুরাগ ৷ 


যে দিন ছিলো না মাস বছর লগন 
সেই দিন হতে রাধা চণ্ডল চরণ 


৯৩৬ 


১৩৬ "_' উচ্জ্রল ভারত [৬০ বর্ষ, ওয় সংখ্যা, 


চাঁলছে ছুটিয়া নিত্য বাধা-বঁন্ধহণীন, 
নীরব ভ্রম্টার বুকে বাজাইয়া বণ 
অনাগত স্ষ্ট মাঝে বিদহ্ল্লতিকা 
«€. অনন্ত যৌবনা সে যে দাঁত কিশোরকা ॥ 
আজো রাধা চলিতেছে জশবনের পথে 
শত মর্মলোক মাঝে যৌবনে রভসে 
চাঁলিছে বিদ্দাৎগাত সে চির চণ্লা 
চণ্ডল চরণ ছন্দে চণ্চল অপ্চলা, 
উড়ায়ে অণ্চলখান শত মর্মাকাশে 
মৃখ্ধ কারি নিখিলেরে মল্দূ, মদ হাসে। 
গবিজরিনী চলে নিত্য হাসিয়া হাসিয়া 
দুর্বার ফৌবলাবেগে উচ্ছবার্সে্গনাঁচয়া । 
ঘন বরষার রাত্রে নিঃসষ্গ শয়নে 
আজিও কাঁদছে রাধা 'বাঁলদ্র নয়নে । 
বাহিরে বিশার্ঞ [বশ্বে চলে মাতামাতি 
রি ** উল্মাদ-পবন যেন বাদলের সাথ; 
তুফান চলছে আজি ভুবনের ্বারে-_ 
তুফান চলছে আজ হাদি পারাবারে ; 
একেলা কাঁদছে রাধা মর্মে আপনার, 
শল্য এ ভবন তার করে হাহাকার, 
গৃহ আন্ব গৃহ নয় এযে কারাগার, 
গান আজ গান নয় শুধ হাহাকার ॥ 
রুদ্ধ গেহে বন্ধ প্রাণ গুমারিয়া অরে, 
উতলা পবন আজি কেদে কেদে ঘোরে। 
বন্ধনশীতাবদ্‌ 
নাসিকা কুন্টিত কার, চোখে নাহি নিদ্‌ 
দক ভাবছ বস বসি শুধন “বাভচার 2 
নদশ যবে ভাঙে কুল কে ঠেকায় তার + 
যৌবন তরংগ বেগ দম দুর্বার? 
এক্‌ল ও কূল তার হর একাকার । 
যৌবন তরংগ ভংগে নেচে নেচে বার 
ভাঙি সর্ব বাধা ভয় দুর্বার প্রবাহে, 


চৈত, ৯৩৫৯] 


রাধা 


অক্ষম ক্লাবের ব্যাহত সে কি কভু মানে 
অলংঘ্য স্‌্চল্টর বেগ বাদ তারে টানে। 
সমাজ্ম সংসার সব পিছে পাড় রয় 
অনন্তের বংশশুরব পশে তার কানে 
আশবন সাধন ধন ডাকে বংশ তানে। 


উচ্ছল যৌবনে বার জাগছে পরাণ 
অন্তরে উদ্বেগ মধ্য করে আনচাল্‌ 
পারপূর্ণ রসভারে বিকাশের লাগ 
অসশম আগ্রহে আর অস্বির আবেগে ॥ 
এক্‌ল ওক পার হল একাকার . 
ঘরকে বাহির ধ্রুরে বাহিরেরে ঘর; 
মনই যার হল বন, বন হুল মন 

মনে বনে একাকার সদা সব ক্ষণ, 
প্লে কাঁর সর্ব শল্য নিত্য প্রাণ রসে 
জশবন-মরণ যার একাধারে পশৈ " 
শ্বন্থাতীত ছন্দোময় মোহানার কুলে 


নে 
রঙ 


৫. 


তাহারে বাঁধবে কেবা ক্রশীববন্দীশাল্যা ১ 
অক্ষম ভপরুর বাহু? পালা ওরে পালা॥ 


৯৩৭ 


‘পরম প্রেমষোশে যে প্দরুষ প্রকাতি ভাবাপন্ন হন, তিনি রাধা-ভাবাপল হন 


স্বীকার কাঁরতে হয়। 
সম্পন্ন হন, তিনি রাধার স্বভাবসম্পন্ন হন স্বীকার করিতে হয়॥ 


রাধাই পরাপ্রকাঁতি এবং পরাশ্পান্ত ' 


সেইজনা পরম শ্রেমষোগে যে পুরুষ প্রকৃতি স্বভাব- 
যেহেতু 


শ্রীনতাগোপাল 


শচশীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
প্হর্বান্যবনত্ত) 


প্রক্কাত ও মনৃষ্য সমাজের মধো যে শ্বস্খলা ওওয়ার্লড্‌ অর্ডার) বিরাজ করছে, 
সেই শ্খলার উৎপাত্তি প্রণালশ ও ধারা সম্বন্ধেও কতঙ্গাল কাঁহলী আছে। 
স্মেরশীয়দের বশ্বরাস্ট্ররূপের কল্পনা [বিষয়ে পূর্বে অনেক কথা বলা হয়েছে। 
প্রাকৃতিক নিয়ম ও সম শৃণ্খলা সেই সার্বজনশন রাম্ট্েরই [িধান॥ '(বিশ্বরাষ্যের 
সেই বিধানকে প্রবর্তন ও সংরক্ষণের ভার জল-দেবতা এনাকর ওপর । এই ভার 
দিয়েছেন তাকে দেবাদিদেব আনু ও দেব-সেন্ড্পাত এনলিল। কৃষির জনা জল 
সরবরাহের বাবম্থাসমৃহ পাঁরদর্শন করেন এনাঁক, ধরণশকে শস্শ্যামলা করে তোলেন 
তিনি । নদী জ্বশ্যে ভরে ওঠে, মাছ ছুটোছটি করে বেড়ায় তার মধ্যে, এ-ব্যবস্থা 
তাঁরই ॥ কৃঁি-কার্, ইন্টক ও গৃহা?দি নির্মাণ প্রস্তত তন্বাবধান করে তাঁরই: পাঁর- 
দর্শকেন্া। দেবতার স[বাবস্থায় পৃথিবী সত্যই উপভোগ্য হয়েছে, কিন্তু এ সত্বেও 
মানযষের জশবন মঞ্গলময় হয় নি। জন্ম থেকে ব্যাধিগ্রস্ত এমন মানৃব আছে__আর 
আছে ক্লাব নপুংসক বন্ধ্যা নারী, জ্ররা। দেবতার প্রশাসনের এই সব রুটি বিচ্যাতির 
অনুব্যাখ্যান প্রাল্পোজন। 'এ-ববিষয়ে একাঁটি আখ্যায়কা পাওয়া গেছে মৃতলাপ লেখনে, 
কিন্তু চাকাতিটি পাওয়া গেছে ভপ্নাবস্ধায়, তাই সম্পূর্ণরূপে পাঠোম্ধার সম্ভব হয় 
দনি। স্বংলভাবে যে ধারণা করা যায় এই ভস্ন চাকাতাটর লিখন থেকে, তাই এখানে 
বলা হল £ 
এনাক-নিনমা আখাায়কা $ প্রথমেই বলা হয়েছে সেকালে জপীবকা-[নর্বাহের 
জনা দেবতাদেরও পরিশ্রম করতে হত। কাস্তে দিয়ে শসা কাটতেন তাঁরা, কুড়ুল 
দিয়ে কাউতেল গাছ । খাল কাটতেন-_খাদোর জন্য মাথার ঘাষ্ পায়ে ফেলতে হত 
তাঁদের । কিন্তু কারিক পরিশ্রম তাঁরা ঘৃণা করতেন ॥ বিশ্বর্রাক্ধাশ্ডে শৃঙ্খলা-রক্ষার 
ভার বে দেবতার ওপর, সেই জলদেবতা এলাঁক তখন অনন্ত শহ্যার় ঘুমিয়ে ছিলেন । 
তাঁর কাছে এলেন দেবতারা, এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁদের মাতা নামম্‌ ( Nammu ) 
যান পাতালের দেবী । তারপর কিরূপে পাতালের উপারভাশে একটি কদমের স্তর 
প্রস্তুত করো তার ওপর পৃ্ব-দেবী নিন্‌মাকে (Ni০ে৭ঁ৷) প্রতিষ্ঠিত করা হল 
তার বর্ণনা আছে । কিল্তু এখানেই ভাঙা চাকাঁতাঁটর (বিবরণীতে একটি বৃহৎ ছেদ 
ঘটেছে । মানব জাতির সৃষ্ট কথা লেখা ছিল চাকাতির যে স্থানটিতে, সেই 
জায়গাটি গেছে ভেঙে, তাই এখানে বার্ণত সুশ্টিতত্তের বিষয় আমরা কিছু জানতে 
পারি নি। তারপর গল্পের বে বোধগম্য অংশ “তা এইরুপ$ জল-দেবুতা এনাক 


চত, ৯০০৯ ্রাচীন ইরাকের প্রানী Ses 


প.ছঘৰীদেবাী নিনমা ও তার মাতাকে একাটি ভোজে নিমন্ত্রণ করেছেন। শেণ্ঠ 
দেবতারাও নিমন্ত্ৰিত আঁতাথ্থ। স্বক্ষ কম এনাকর প্রশংসার সকলেই পণ্যমৃখ, 
1কিল্তু এই প্রমোদোৎসবের মধ্যেও সুরু হরে গেল বাচ্চাবতন্ডা। এনাকি ও নিনমা 
উভয়েই অর্তারস্ত মদ্যপান করেছিলেন। মত্তাবদ্থায় পৃথবশদেবশ নিন্‌সা জ্ঞল- 
দেবতাকে খোঁচা দিরে পরুবকশ্ঠেই বললেন, “আসলে মানুবের শরণরের আবার ভাল 
মন্দ কিঃ খুশী মত আম তার শরসরকে ভালও করতে পার মন্দও করতে পারি" 
প্রতাত্তরে এনাক বললেন, “ভাল বা মন্দ মানবের দশা যেমন ইচ্ছা তোর করতে পার 
তুমি. এ-কথ্বা বাঁদ সত্য হয়_তাহলে আমিও তোমার তোৈঁর ভাল দশাকে করতে 
পারি মন্দ. আর মন্দ দশাকে করতে পাকি ভাল. তা-ও তেমান সত্য” 

তখন আরম্ভ হল উভগ্েের উভয়কে পরশক্ষা । পৃবশী দেবী খানিকটা কর্দম 
তুলে য়ে ছয়টি বিকলাপগ পুরুষ নারশ নির্মাণ করলেন--তারা হল কেউ জন্ম থেকে 
মত্ত্রাশক্পের ব্যাঁধশ্রস্ত মানয়, কেউব্য বন্যা স্্শলোক আর কেউবা নপুংশক । সম্পো 
সঞ্চেই এনাক এদের প্রত্যেকেরই সমাজ্র-জ্রীবনে এক একটি স্থান নির্ণয় করে দায়ে 
তাদের মন্ত্র প্রাতকার করলেন । নপ্ৃত্টাক হল রাক্ার শোজা-ভূত্যু বং বন্ধ্যা স্ত্রীকে 
করা হল*অন্তঃপুরে রাজ্শীর পারচ্ারকা। এমাঁন করে িকলাঞ্গ নরনারশীর গত 
করে দিলেন এনাক। তারপর প্রস্তাব করলেন, “এবার আমি সৃদ্টি করবো মানুষের 
দশা। পার যাঁদ কর দেখি তার প্রাতবিধান।” তারপর তান মানুষের নালা দশান্র 
সৃষ্ট করলেন__কিচ্তু ঠিক এইখানেই চাকত আবার ভেঙে যাওয়ায় দশাগবাঁলর 
বিবরণ ধংস পেয়েছে । সুখ্‌ পাওয়া যার একাঁটি আঁতবদ্ধ ব্যান্তর বিবরণ। তার 
জীবন [নিঃশোধত হয়ে আসছে, চোখে দেখতে পায় নাসে। তার হাত কাঁপে. যকৃত 
ও হৃতীপপ্ডের বক্তপা। এমাঁন একাঁটি জশব সৃষ্টি করে নিনমাকে বললেন এনাক, 
“তোমার সমষ্ট ব্যাম্তদের জশবন-যাত্রার বাবস্থা করোছি আম, এখন তুমি আমার 
সম্ট মানুষের যাঁচবার উপায় করে দাও।” নিনমা পড়লো ফাঁপড়ে॥। প্রশ্ন করলে 
জবাব দিতে পারে না এই আশবাট। এক ট্করো র্যাট দলে সেটি বে তুলে নিয়ে 
যাবে. এমন শাল্তগু লই তার। এমন লোককে বাঁচাবে কেমন করে নিনমা? চটে 
মটে বললে সে, এটা ধরানুষই নয় ॥ এনাঁক করে তাকে ঠাট । ভগ্ন মৃতখখন্ডের লিপি- 
লেখন থেকে এটা বেশ বোঝা যায় যে. বার্দ্বকাজ্ধানত আধ ব্যাঘ এনাক সৃষ্টি 
করোছিলেন নিনমাকে ছন্দ ফরবার জনা ॥ দেবতার পক্ষে যা ছিল খেলা মাত মানুষের 
পক্ষে তাই হয়েছে মন্ড্য ॥ নমা পারে নি জগৎ-শ্‌জ্খলার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সমাজ 
জশবলে আধ ব্যাধির একট স্থান করে দিতে । ক্ষোভে রোষে নিনমা তখন এনাকিকে 
এই বলে অঁভশ্যপ দিলে যে. শুখন থেকে জল-দেবতা স্বর্গেও থাকবেন লা, 
পঘবীতেও থাকবেন না-তাঁর বাসভূমি হবে পাতাল পুরশর অন্ধ গহ্বরে । 
কাহিনশীটর পাঁরসমাপ্তি হুল. টিলমান উপাখ্যানে যেমন দেব সমাজের উপরোধে 
উভয়ের মধো আপোষ হয়েছিল, ঠিক তেমান ভাবে। 


হ 
>» ~ hes হু 
বিগ pl "এ উল্জবল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ব, ৩য় সংখ্যা, 


এনালল-ননালল উপাখ্যান কাকা চর ও তার তিন ভাতার জন্ম- 
ব্ন্তান্ত বৰ্ণনা করা হয়েছে) চন্দ ভাইরা সব পাঁভাল-পূরীর বাঁসন্দা। এমন 
উদ্জবল রত শুভ চ্্র-দেবতা, তার জ্রাতৃগণ পাতাল-পনীর অঁলিবাসণ হল কিরপে ? 
আখ্যায়িকায় নগরের প্রাচীন নাম আর নদ লালার বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা খায় 
যে, নায়ক-নায়কার রণ্গভূমি সৃমের-দেশের ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগর-রাজা। িপৃপার 
(NiPDur)! সেখানে একটি দেব-সমাজ্দ প্রাতান্ঠত রয়েছে, আর নাটকের মূল 
যার! অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁরাও দেবতা । নায়ক প্রবল শান্তমান ঝঞ্জার দেবতা, 
যার নাম এনলিল। নায়িকা দেব-কুমারশী নিনালল। কুমারীর মাতা দেবা 'ননসে- 
বারগহনয। 
মাতৃদেবী কুমারী কন্যাকে নদশর জ্বলে অবগাহন করতে বার বার বারণ 
করোছিলেন,_ be 
“ওগো, স্বচ্ছ নদশ-নশরে কারস নিব স্নান, 
পার বেয়ে নালার তটে উঠিস নি, নিনালল। 
দরজার আগের, চড়ে ডাহা নন £4 
দণপ্ত চোখ মেলে রবে গারশল্ত পতা, 
চার্প চুপি দেখবে তোকে রাখাল-দেবতা, ডঃ 
বুকে তুলে লবে তোরে, মুখে দেবে চুমু ৷” 
মার মালা শুনলে না তর্‌ুণণী, আর কোন্‌ তরুণশই বা তা শোনে? সে গেল মদশীর 
ঘাটে। মা যা বলেছিলেন হলও ঠিক তাই। এনপলিল দেখলেন 'িনা্লিলির্ফে, নানা 
ছলে তার মন ভুলোহত চেণ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই রাঁক্দ হল লা সে। তল 
তাকে জোর করেই গ্রহণ করলেন এনালিল। ফলে নিনিল হল অন্তঃসত্বা॥ গর্ভে 
ছিল তখন চন্দ্রদেবতা "সন (Sin)! 
এনলিলের এই অনাচার যখন দেব-সমাজ জানতে পারলেপত্রখন পণ্টাশ অন 
দেবতা নিয়ে একাঁট সভা বসলো, আর সেই সভায় হল এনালিলের 'শিচার। বলাং- 
কারের অপরাধে এনাঁললের শাস্তি হল, নির্বাসন ৷ 
পার্তান্ধ ভরতে (70319) নির্বাসন । এনলিল চললেন সেখানে দেব-সভার 
আদেশ পালন করতে, আর তাঁর পিছে-পিছে চললো নিনলিল। এলালল চান লা, 
দীর্ঘ পথ সে তাঁর "ন্ক্পরল করে। তাঁর ভয় হল, মেয়েটাকে অসহায় অবস্থায় 
একাকিনশ পেয়ে তান নলয় বেঙ্গন অত্যাচার করেছেন তার ওপর, তেমাঁন জুলুম 
জার কেউ করতে পারে। পথে কটি নগরদ্ধারে এ্জে প্রথমেই চোখে পড়লো জনৈক 
শ্বার রক্ষক॥ তখনই মাথায় একটা কুণ্ধি খেলছুলা এনিলের ৷, 
“ডেকে বলে দ্বার-রুক্ষকেরে এনালিল; প্‌ রা 
হে দ্বারের মানুষ, "ওহে খিলের মানুষ, .. ts 
ওগো তালার মানুষ, পাঁবত্র আগল-ধারণী মানুষ, 5 


চৈন, ১৩৫১] প্রাচীন ইরাকের প্রস্মাণক্ঁহনণী ৬ ৯৪১ 


চোথয় আ:ম, সে-কথা হালো না তারে॥ 


কাঁ মধুর, সুপসী কুমারী, 

সাবধল! অিষ্গন কর না তারে, চুম্বন কর না) 

কত মধু কত রূপ লিনালিলের, 

এনালল দেখেছে তারে দীপ্ত আখ দিয়ে৷" 
তারপর ম্বর-রক্ষকের পরিচ্ছদ পরে তার স্থান গ্রহণ করলে এনালল। ‘নন'লল 
সেখ নে এল, চিনতে পারলে না এনলিলকে। মনে করলে, সে ম্বার-বক্ষক। তখল 
সেই ছদ্মবেশী শ্বার-রক্ষক বললে, এনালল তর প্রভু, তিনি ভাকে আদেশ দিয়েছেন 
ননলিলকে গ্রহণ করত । 'নিন'ললও বললে, তর গর্ভে আছেন চন্দ্র-দেবতা সশন। 
তই শূলে এনলিল ব্রত হয়ে পড়েছেন এমান ভান করলেন । বললেন, প্রভুর ুরনে 
যার আন্মণসেই সেণার চাঁদকে পতন ঞ্ল্ধকূপে নিয়ে বাবে কেমন করে? সে তখন 
প্রস্তাব, করলে, নিজে সে উৎপদন করব একটি পৃত্র-সম্তান বে প্রভু-পুত চচ্দ্রমার 
লবন আধক,র করে পাতালপরীতে যাবে। + Ct 

“প্রভুর সোণার চাঁদ ছেলে যাক স্বর্গে 
ন আমার ছেলে যাক পাতালপুরণীতে ৷ 
প্রভুর ছেলের বদলে অ.মার ছেলোট বক পাতালে ।” 
আলিংগন' করলেন তান নিনলিলকে, গর্ভের সপ্যার হল। চন্ত্র-দেবভার একট ভাই 
জল্মালো । আধার চললেন এনালল, নিনাললও পিছু নিল। আগের ঘটলালই 
পুনরাবৃত্তি হল. এব.র এনট?লঙ্গ ধরলেন খেয়াঘটের পানর বেশ। লিনাললের 
গে তৃতশয় *পষ্তান জন্মলো॥ তারপর ঘটনার পুনরাবৃত্তি ও চতুর্থ সন্তানের 
জল্ম। কবিতাটি হঠাৎ এইখনে এনলিলের একটি স্তব গানের মধ্যে পাঁরসমাস্ 
হয়েছে । “জর জয় প্রভু এনলল, জয় জয় মতা নিনালল :।” a 

আধ্যায়কা'ট সৃরুচির পাঁরচয় দেয় না সত্য, কিন্তু এ-কথা গুলে চলবে ন। 

যে সভতর সেই উষ্যক্ষণে সকল সমজ্েই নারীর মর্যাদাকে মূল্য দেওয়া হত খুবই 
অল্প। কুমারীর ধর্ষন ভার নিজের লাঞ্ছনা নয়, ল ছল তার অভভাবকের । বিবাহতা 
লারশর নির্যাতন তরি দ্বামণর প্রতি অপরূধ॥ আর সে অপরাধ সমান্িক, নারশবের 
অপনান গণনার মধ্যেই অসে'না। এই সময়ের রহ শতাব্দী পর ভারতের সুসভ্য 
বৈদিক যুগেও, নারী-ধর্বশ দেখতে পাই আমন? হহাভারতের আদ গর্বে তার 
স্পট প্রম'ণ “আছে। একজন বৰহ্মণ উপ্দশপকৃ-পত্বীকে তার দেবামীর ও প্রতের 
সামনেই জের করে' (‘বলাৎ ইব') অনান্ নিয়ে 'গ্েল। প্তত্ত শ্বেতকেতু রেগে-মেঙ্সে 
উঠলেন। * কিন্তু উদ্দসপক বললেন, “তাত। রগে কলর না, ধৈর্য ধর। এষঃ বন্দর 


৯৪২ sn উজ্জ্রহল ভারত (৬স্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


সন তনঃ আ'দপর্ব ১।১২২)৯৪)।৮' পর্তীন আরও বলগপন, “পাথবশতে সর্ব- 
বর্ণের অঙ্গনাগণ অনাবৃত । মনুষ্যেরা স্ব স্ব বণের লারণল্প সঙ্গে গে:-বৎ আচরণ 
করে ।” উদ্দীপক বৃহদ্দরণাক উপঠনযদের একজন খাব, য:জ্ঞবল্ক্যের সমস নায়ক । 
যাত্ৰবল্কা যে-সমাজ্ের মানুষ, সেখ.নেই যখন এরূপ অবস্থা তখন ত:র পর্ব যুগের 
সমাজের উপরোক্ত. অথ্যায়কাটিতে ব্য-ভেচার দেখে নাসিক! কু.ণ্ডত কর। চলে ক? 
এই উপ" খ্যানের সার্থকত হল নশীতর বিচযর নর, নিনাললের তিনটি দেব-শিশুর 
জন দান! সেই [দকে দ্‌শ্টিপাত করেই উপাখ্যান:টেকে বুঝতে হবে, তার ব্যাখ্যা 
করতে হবে। ল্যো্তময় চন্দ্র-দেবত:র তিন ভাই হলো কেন, অ.ব্ল পাতালপদরীর 
শক্জি-নিচয় র্‌পেই বা তদের আবির্ভাব হল কেন? এই সব প্রশ্নের যে-দ্রবাব 
ফুটে উঠেছে মানস-লোকে, সেই মনস্তত্বের বিষয়গৃলকে ভযষ য় রূপ দেওয়া হয়েছে 
কাঁহনশীটতে । এনাঁলল ক্ত্যা-দেবতা, বিশৃঙ্খল উন্মাদশান্ত,। উধ্বতন জগতেই 
গবরাজ্ম করেন [তান। এই উদ্দামবন্ত দেবতা মনে না কেন সম.জ বাবস্থা, তার 
অস্থির প্রকৃতই হলো তর দেব-সমাজ থেকে নির্বসনের ক.রণ। উধর্যলে কে তিন 
জম্ম দিয়ে-ছলেন উজ্জ্বল চন্দ্রদেবতাকে, আর সেই শাস্তমান প্রভু পতলে জন্ধঙ্চাহ্রে 
ঢুকে নারকীয় শাক্তিপুজ সৃষ্ট ক্রলেন। এনলিলের [শিশহসন্তন স্বর: . ও 
লারকীয়-__এমন িপরশত-ধম হল কেমন করে? না, এনলিলের প্রকাঁতর মধোই 
নিহত ররেছে সেই বিরুষ্ধ-ধর্ম, অলের মাঝে আঁধার। িথাটর পিছনে রয়েছে 


শবন্বের রাম্ট্রূপ কল্পনা । এনজল, গননালল, সশন সকলেই প্রকাঁতক শ্াতিপনজের রর 


1বাভিতরুপ । 
সরা বিশ্বকে রাণ্ীরূপে কল্পনা করে দেবতদের রাজোর শাসক সম্প্রদ'র বলে 


মনে করা হত। বশ্ব-রষ্ট্রের পটভূমিকয় এই-বে পাশ্য-কবাগযালী রচিত হয়েছিল, 
তই থেকেই অমাদের সমেরশয় ধর্মের মর্ম গ্রহণ '»করতে হৃয়ধখ দর্শন-তত্বের 
আিভণব হয় “নি তখনো. সেরাদের ধর্ম দর্শন চিন্তার ওপেরাতিষ্ঠিত নয়। 
কোন্‌ য্বান্ত সিদ্ধ আর কেনন্‌ যযাস্তাটই বা অসদ্য, এ-রকম দ্র্ক বিচার তখনো 
মানুবের গলে জ্বগেন। সম্ভব-অসম্ভব বিচার শুন্য য্যান্ত-তর্ক বাজত অ দম 
মনোবযা্ত, যা দেখর্তে পাই আমরা আদম জ্বাতির সমাক্জে, সেই মনোব:ত্তিকে পাঁরত্যাগ 
করতে পারে নি তখনো সদমেরশয়রা ॥ মানুষ জশব-জল্তু ঢযমন জশীবল্ত, বিশ্ব- 
প্রকাতির অনান্য বস্তু বেসন উ:ম্ভদ, পাথর, নক্ষত্র প্রভাীত-_ত-রাও তেমান প্রাণবন্ত ॥ 
এই আদম বিশ্বাস, যাকে বলে animism আত animnlism —এর' একটি 
প্রকৃষ্ট উদহরণ পেয়োছি আনরা ‘লবল-স্তাঁতর মর্ধ্যে। অর্থাৎ যখন লবণকে ব্যাস্ত 
পে 'তুমি' ইলে সম্বেধন করে বলা হয়েছে, “হে লবণ, তেমার ভুতু শুদ্ধ স্বানে। 
এনাললের বিধয়ে তুমি হয়েছ দেৰগণের খাদ্য” ইতমাদি ॥ এখনকর ধর্মে ছিল লহ, 

দেবতা, সবই ভন ভিন্ন শা্ত-_ সর্বশন্বর ম্‌ল-ঘযর কোন আঁদ-করেণের ধারণা স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে দন । একেশ্বরবাদ* কল্পনায় আসে নি তখনো। ?". * 





মনের গহনে 
সুবোধ সেনগুপ্ত, 
পের্বল্বান্ত) 


3 (6) 

K রে'স্তে রা কারে ছোট একট টোবলে দৃইদিকে বসে আছে ?রাণ ও অপরেশ ॥ 
“আদরে অন্দরূপ অর একাঁট টোবলে বীরেন ও গশতা। ভাগো চারজনের মত 

টোবলগীল সবই ভার্ত ছিল, তই এমনি স্বনই তাদের বেছে নিতে হয়ে'ছল। 
, এ তাছাড়া বীরেন ও গশতা, তারও চ ইীছল অপরেশ ও দরাঁণ অলদদা হয়ে বসৃক॥ 
, ৮ নিজেদের দিক থেকে প্রয়োজন [ছিল কনা জনা য.য়ন, তবে তারা অপরের প্রন্নেজনে 
উদ:রতা ও মহত্ব দেখতেই চাইছিল সবচেয়ে বেশশ॥ দরাঁণর প্রত অপরেশের 

পক্ষপ্যক্গেত্বর কথা যে তর! একেবারে জ্বানত না তা নয়। 

, পের খবার খাওয়া শেষ হয়েছে । অপরেশকে এক পেয়লা চা ঢেলে দিয়ে 
বরণ জের জন্য এক কাপ ঢা ঢেলে নল, ত:রপর নিঃশন্দে চায়ের পেয়:লায় চুমূক 
দল । এতক্ষণ তরা একাঁট কথাও বলোৌল। অনন্য টোৌবলে কাট চামচের ঠক্‌ 
ঠক্‌, কথ্ৰবূ্তা সজোরে চল:ছল, অনুরে বীরেন ও গশত? তখন প্রায় উচ্চৈঃদ্বরে 
ভারতীয় কম্টি ও দর্শন সম্বন্ধে তুমুল তর্ক বাধিয়ে গিয়েছে? 

1 জপন্তেশ আর চুপ করে থ.কতে প্যরছিল না। সে রণকে 'দ্রজ্মেন করল, 
“পরীর [ক তে-মাঁ্ট খুবই খরাপ বেধ হচ্ছে [রাণ 2” 

{রাণ চোখ তুলে তাকাল, ধাঁরকণ্ঠে বলল, “না।” 

“একটা কু: জিজ্ঞেস করব 2” 

বল)” ২ 5 

“বনয়বাবু তৌন্মার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পরেন, এ কথা ত কই তুম 
আমাকে আগে বলে.নি।” 

"আম জানতাম লা, তই বাঁলান।” 

শীবশবাস করতে "প বাক সহজভাবে ট" 

“সে তোমার ইচ্ছে, ?িস্তু আম সাঁভাই জানতুম না বলরদা আসবেন" 

“ক কথা হোল জানতে পার্নাক 2” ত. 

বাণ উত্তর করলে না। একাঁদন আগে যাঁদ অপরেশ এ প্রশ্ন করত তাহলে 
হুয়ত আঁত সহজ্রভবে উত্তর দিতে প রত, কিস্তু আজকে পারলে না এখন আর 
পর্বের মত সহজ সরল মানিক সম্পর্ক বিদ্যমান নেই? সে চুপ করে গেল। ভব্রপর 
অনেকক্ষণ উভয়ে চুপচাপ । এ'দকে গাড়শর মধ্যে য্যত্রদুলের কোল্যাহল উত্তরোত্তর 
বুদ্ধি পাচ্ছিল। চা সারা শেষ হয়েছে সকলেরই, রাতির জড়তা যা কিছু ছিল 


১৪৪ > উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


সব গেছে কেটে, উৎসাহে তের মাত্রা বেড়ে গেছে। * এঁদকে অপরেশ ও 'রিশি 
শুধু নিবণক। দি ক 

অপরেশ অবর কথা আরম্ভ করলে। “তোমার এরূপ 'নর্ব.ক অবস্থা 
সকলেরই দুষ্ট আকর্ষণ করছে, রে । এখ.লের কথা বলছি না, আমাদের দলের 
লোকদের কথ;ই রলছি। তারা বুঝে উঠতে পরছে লা তোমার মত মেয়ে চুপ করে 
আছে কি করে?” 

পমানুষের পকি চুপ করে থাকর আঁধকরেও নেই ৮ 

“তা থাকবে না কেন রণ? তবে যর যেটা স্বভাব নয়, সেটা তাকে করতে : 
দেখলে সবই একট: অবাক হয়ে যায় কনা তাই বল:ছলম ৷" 


“আমার মনটা ভাল নেই অপরেশ, আমি অনুরেধ করছি আমাকে অর বিরন্ত 


করোনা ॥” 

অপরেশ 'রণর কাছ থেকে এ ব্যবহ্‌ন্ প্রত্যাশা করেনি। সে বুঝতে পারল 
রাণির ব্যথা কোথয়। ঈর্ধায় সে জলে উঠল॥ কিন্তু নিজের রাগ,.প্রকান্থ করা 
তার স্বভাব নয়। সে বলল “তোমাকে বিরন্ত করতে সাঁতাই আ'ম চারু লী ?রাণ। 
তেমমার হয়ত শরশর মন ভাল নেই এ অবস্থয় তেমাকে যদি একট আনন্দ (দতে 
প্যরত্ম, সেই আশায়ই কথা আরম্ভ করোছলাম, তা তোমার বাঁদ আপত্তি থাকে 
তবে চুপ করেই থাঁক।” ন্‌ 

অপরেশের কথ য় ক্সিণর মনটা নরম হয়ে এল: সে লক্জিতকশ্ঠে বলল, “না, 
না তুমি (কিছু মনে করো নূন অপরেশ, আমার মনটা ভাল নেই বলেই চুপ স্তরে ছিলাম) 

সহেস পেয়ে অপরেশ বলল, “মন খারপের কারণ ত .প্রারলাম না 
রণ । গিকছাবীদন বব তুমি আমার কাছে সব কথা খুলে বলঃছলে। বনয়বাবনর 
প্রাত তোনার ছেলেমন্দাষ মনোভাবের কথাও গে:পন করান । বর আজকে এরকম 
ব্যবহার কেন?” 

“ছেলেমানব'ব মনোভাব? কার প্রত বলোছি 2” শে 

“কেন বিনয়বাবুর প্রাত ই” 

শসাত্য বলোছ 2” 

“হ্যাঁ, বলেছ)” ~ 

“যদ বলে থাকি তবে ঠিক কথা বলিনি ।“ 

“এ কথার অর্থ ?” 

“অর্থ তেমন কি নয়, তবে একথা বলে “তাঁকে অশ্রদ্ধা করেছি অপরেশ।” 

“কেন?” 

“আম তাঁকে পরিহাস করেছি বলে। আম জীবনের প্রাত মৃহূর্তকে বিশ্বাস 
কার, শ্রম্ধা কার । যাঁদ তাঁর প্রত আমার শ্রদ্ধা ভালবাসার গিয়ে মিশে থাকে, 
তাহলে সেই মৃহুর্তকে আম হারিয়ে ফেলে কি করে তাঁকে পরহ্‌স ফরলাম, তই 


চৈত্র, ১৩৩৯] মনের গহনে ৯৪৫ 
আম ভাবছ অপরেশ।* ত 

“তাহলে তুমি আজও তাঁকে ভলবস রশ ১৮ 

“সে কথাত আম বাঁলানী আম বলছ সেই মুহূর্তের কথা, যে মুহুর্তের 
কথা উদ্ধপন করে আমি তাঁকে অশ্রন্ধা জ্রানিয়োছ ॥" ১১৪ 

“আম তেমার সব কথা ব্ঁঝ না [রাঁণ। আম শৃধ্‌ এইটুকু ব্যাক যে 
ভুমি অতাঁতির সেই মনহনতকে আজও ছাপিয়ে উঠতে পারান। তেঃমার ননোভাব 
আজও তেমাঁন রয়ছে।” 

“কে বলেছে একথা?” 

“তুমি বলছ” 

“ভুল করছ অপরেশ আম সে কথা বালান$ যাঁদ ছাঁপয়ে নই উঠতে পারতুম, 
তবে আজ এ:দনভববে চলে এল.ম ক করে। তা নক, আ'ম ভাবাছ আমি ডুল৷ 
করলাম কেন?” 

4. কিসের ভুল?" 

, স্াকীকছন নয় অপরেশ, কিছুই না। তুম বুঝতে পারবে না আম আজ 
{ক ভবা । অজকের জন্য তুম চুপ করে যাও, তারপরে তুমি যা ইচ্ছে তাই 
িজ্ঞেস করো। আম উত্তর দেব।” 

অপরেশের ঈর্ষানল ততক্ষণে প্রজ্দ্বীজত হয়েছে ॥ বহু 'দনের চাপা মনের * 
বেদন্ম আজ তকে দুঃসহ ব্যথা দিচ্ছে। সে চুপ করে যেতে পারল না। সে ক্ষদ্দধ 
কণ্ঠে বল্লে,)“বনয়বাব্‌ যে তোমার সবটা জুড়ে রয়েছেন সেকথা অ.মি বুঝতে পারছি 
রাণি। কিঁন্তু ব্রেন? কেন তুমি তকে ভালবাসবে? আম তার চেয়ে নিকৃষ্ট 
কিনে বুঝিয়ে দাঁও। ধনে, মননে, বিদ্যায়, রূপে, গুণে আমি ত তার চেয়ে নিকৃষ্ট 
নই? তবে কেস তুমি তাকে ভ:লব সবে?” | 

রণ হেলৈ বল্লে, “এবার তহলে তুমি সাঁত্যই চটে গেছ। কে বলেছে তি 
তাঁর চেয়ে নিকৃষ্ট? সাঁতাই তুমি তার চেয়ে কোন অংশেই কম নও, কোন ভাবেই 
নিকৃষ্ট নও, তুম তাঁর চেয়ে অনেকাংশেই শ্রেষ্ঠ ।” 

তবে?” 

“{কসের তবে ৯৮ - 

“Tকসের তবে বুঝতে পারছ না?” 

“না। কিন্তু, অপরেশ, আবার তোমাকে অন্‌রেধ করাছ তুমি চুপ করে 
খাও, আমার একান্ত অনুরে:ধ জেনো। তুমি উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক প্রশ্ন এনে 
ফেলেছ। আজ তোমরেও মন ভাল নেই অপরেশ, শুধু অজকের জন্য তুম শান্ত 
হয়ে থাক। অনর্থক বালে কথ্যর জাল সৃষ্ট ক'রে আর যান্রাপথটিকে অসুন্দর 
কারে তুলোনা ৷” 

অপর ধৈর্য হা'রয়ে ফেলেছিল । চস কাউরে জবাব দিলে, “ 'এ তোমার 


২৪৬ উন্জ্রবল ভারত - [৬৪৯ বর্ষ, ওয় সংখ্যা, 
কে সাবার ছাফা, আর ফিছ: লি 

“তই কি?” 

“হ্যা তই। তুমি বহন যাবৎ লাক একি এসেছ, আর অজও এড়াতে 
চাইছ। এর কারণ কি? বা যলবার সপন্ট করে বল্লেই সয চুকে বযয়। হেয়ালশর 
প্রয়েক্ষন কিছু আঁছে কি?" 

“হেয়ালি মলে ৪” 

Kl “হেয়ল ছড়া অর দক, কেন রকমেই তোমর নিজেকে তুমি প্রকাশ করছ 
ন’, একবার এই:দকে, অর একবার অনা:দকে, এরূপ ভাব নিয়ে জীবনে চললে কি 
জীবনের গাঁত বন্ধ হয়েই যায় না?" 

“ত যযয় সেটা আম অস্বীকার করাঁছ না অপরেশ, িন্তু আমি যে ওভাবেই . 
চলাছ তন প্রমাণ ক তুমি ঠকছ পেয়েছ 2” 

শনিশ্চরই পেয়েছি। * তুম কি মনে কর তেমর জিত ভাবধারার কথা 
বিলি Oo ML এতই কি আমি বেকা?" 

লা, নিশ্চই তুষি বেকা লও অপরেশ, এ অপৰদ শত তেজ নিতে 
পারবে না। কিন্তু তুমিই ঠক আমাকে এক'দন বলান যে তুমি অমর 'জন্য সারা- 
আশীবন অপেক্ষা করবে, আমাকে জশীবনসঙ্চিনশ পেতে তুমি যে কোন প্রক.র ধৈর্যের 
পরণক্ষা দিতে প্রচ্তুত £ আমর অপরাধ কেথায় অমি জান, নিজেকে মনের কাণ্ঠ- 
পাথরে যাই না করে দেখে, তেমাদের দু'জনের সথেই সমভাবে মিশোছি, এবং 
তে মদের দৃত্রনের মত অত তাড়াত।ঁড় মন 'স্থর করে নিজেকে এক:*্তভ্‌ বে সমর্পন 
করে বাঁসান। এ অন: অপরাধ হয়েছে অবশ্য তেমাদের দিক, থেক? গকস্তু 
সমস্যা যেখানে আমার জশবল মরণের সেখানে ভলভ.বে চিন্তা করে দেখব সে 
অধিকারও কি অমার থ্ুকবে না?” 

“তা কেন থাকবে না, আও এ ওত 
কথা তুমি উল্লেখ করছ, সে প্রতশ্রুতি আম আজ্ঞও পালন করতে প্রস্তুত। তোম কে 
জ্ীবনসাঁপান' পক র আশায় আম যে কোন ধৈর্য পরাক্ষর সম্মৃখ্খীন হতে পারি” 

“এই কি তর রুপ অপরেশ, চৰে ঢা যে তিতা ময় তে তম 
এছ, সেই অভিযোগ কি তে মার খৈনার পা UR ০ 

“কেন নয় বল? অতীতের খা কেনে দেখ, অনি তেল রা অক কিং 
করেছি, একব র ভেবে দেখ আমি অমর সকল বান্ধবীকে পাঁরত্যাগ করেছি শুধব 
তোমার জনা, আর তেনমোরই জন্য আমি জীবনের সব কিছুকে পাঁরত্যাগ করতে 

পার।" 

‘< পতোমর অভবোগ এবং ওটা যে অভিযোগ নয় তা প্রমাণ করবার বার্থ প্রচেষ্টা 
আমকে বিস্ময়াভভূত করেছে অপরেশ্ট। সে কথা যাক্‌, তুম এখন কি বলতে 
চাও তা আম.য় স্পষ্ট করে বল। রে . 


AE. 


চৈত, ১৩৫১] = মনের গহনে ৯৪৭ 


“স্পচ্ট করে.কি আর বলব॥ স্পষ্ট করে এই শুধ] বলতে পার যে তেমার 
আম ভ.লব.সি॥" . 

“সে কথা ত অনেকাঁদন শুনেছি এবং অম রও যে সে কথ উত্তর অবাহ 
দেবার সময় হয়নি, ত:ও তে:ম কে আমি বলোছি, তবে এ অবশরতা কেন'ঃ” 

অপরেশ চুপ করে রইল। জ্রবাব দেবার তর কছ; নেই। “দর;ণ জ্বানলার 
মধ্য দেয়ে বইরে ত.কিয়ে রইল । কতক্ষণ ত.রা এমনভ'বে ছিল তা তারা জ্ঞানে না॥ 
দুজনেই তখন ব স্তব জগতের ক:ইরে॥ উভয়ের জীবনে মহ:সমস্য। এবং সে? 
সমস্যা জগবনমরণ নিয়ে। {রণ ভাবছে অপরেশের ব্যবহারের কথা, সম্গে সালা 
মনে পড়ল মনপষের স বধান বণশী॥ সাঁতাই ত অপরেশ শুধু তানুই শান্তদ্বারা 
ননয়ন্তরিত হয়ে নিজের জ'বনকে পাঁরচলনা করছে, নিজ্ছের স্বকীয় শান্ত তর নেই 
বল্লেই চলে। '‘কচ্তু একথ:ও স্বীক.র ন! করে পরলে. না যে অপরেশের পক্ষেও 
বস্তেবের ক্ষেত্রে পাওয়। না পাওয়ার সীমারেখা টেনে চর্লা অসম্ভব ॥ তার অজেয় 
উল্মযর কারণ সে নেজ্েও বটে, একদা স্বকল না করে উপায় নেই। তবে পথ 
কে:থ.য়? শাঁরান মনে মনে অস্থির হয়ে উঠল। তীব্র বেদনার চিহ তার মুখে 
চোখে পারস্ফুট হয়ে উঠল॥ 'রাণ তাহলে ?ক করবে। অন্তরাত্মা কোনে ওঠে, 
অশ্রু আ’লত মৌন আবেগে তার্‌ মন চাঁৎকযর করে যেন বলে ওঠে 'হে ঠ কুর 
পথ দেখিয় দাও ।? । 

অপরেশেরও িন্তর সীমা পাঁরিসীমা নেই। সে ভাবছে রণর কথা, রণ 
সাঁত্য তাকে পূর্ণ মর্যদ। দিতে পরেনি, এ ক্ষেভ তার জশবন গেলেও যাবে লা। 
কেন, সে ক এতই অনভিপ্রেত ॥ বিদ্য র, মানে, সম্ভমে সে [বিনয়ের প্রায় সমকক্ষ, 
কিন্তু একাঁদক থেকে সে 'বিনয়কে ছাড়িয়ে গেছে। তার সাম'দ্রিক প্রতিষ্ঠা ও 
অর্থের কছে বিনয় দাঁড়াতে পরে না। তাছড়া মেয়েরা চায় অর্থ, সম্ভ্রম ও 
প্রাতষ্ঠা। এ {তনটি ত:র প্রচুরভাবেই আছে, তবু রণ ভকে চ ইকে না এ কেমন 
করে হয়? সবচেয়ে বৈস.দৃশা ঠেকে ‘বিনয়ের সঙ্গে [রাণর বয়সের পার্থ কা । কারে 
যুবক, বিনয় প্রোড়। সে কি কর ক্রিণর কামা হতে পারে অপরেশ বুকে উঠতে 
পরে না। অপরেশ স্থির করে, আজ তাকে একটা হেস্ত-নেদ্ত করতেই হবে, 
এমানভবে আঁনার্দম্টকলের জন্য রাণর ইচ্ছা অনিচ্ছাকে তে মদ করে চলা তরে 
পক্ষে অসম্ভব। 

গড়? মোগলসর্ই ছেড়ে গেছে। বীরেন ও গীতা একবার অপরেশশান:ণর 
সমাহিতভবের দিকে লক্ষ্য করে তাদের অল্গানিতেই নেমে নিজ ক্ষামন.য় চলে 'স্বিরে- 

॥ বানরস ক্যান্টনমেন্ট এল, চলেও গেল॥ উভয়ে নির্ব ক, যেন পাধণ দরে 
নাড়া মাঝে মঝে রি:ণর চাপা উল্লত দশর্ঘ নিঃশ্বাস অপরেশের কণে এসে বাজাছিলণ ” 
পেস্তেরার বয় ৩1৪ বর এস মধা হের আহ:রের কছা জিজ্ঞেস করে গেছে উভয়ের 
সি ডি ভাৰ, দেচ জি জিব কত নহল করেন 

খত 


৯৪৮ উজ্বরল ভারত - €৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


বেলা বেড়েই চলেছে। প্রতপশগড় আসুতই কতকগুলো লোক এসে 
রোস্তোরয় ঢুকে পড়ল, বশরেন গ্াশত/ও এল। মধ্যাহ অ'হারের সময় হয়েছে। 
সবাই বেয়ে নিল, সম না কথা বিনিময় করে অপরেশ রিনিও খ:ওয়। সম.প্ত করলে। 
"বার তাদের মঘো পূর্বের তুফ্লণভাব। বিস্মিত ব্ত্রীরা ত:দের (দকে অর্থপূর্ণ 
দৃষ্টি হেনে রায়বোঁরাল অ:সতেই নেমে গেল। শুধু গেল না বীরেন ও গণতা, 
তারা অদূরে বসে রইল । 

লক্ষে: পর হয়ে গেল, হরদৈ গেল। এবার অপরেশের মূখে কথা ফুটল। 
সে জ্িজ্রেস করল, "এমনভবে চুপ করে আছ যে রান ১” 

“তছাড়া উপারই বা কি আছে অপরেশ॥ কথা যখন কথার ফাঁকে বন্ধ 
ছয়ে বায়, তখন তকে অর চলতে না দেওয়ই ভল।” Pl 

*তহেলে এন্নি করেই অমাদের সময় ক.টবে ?" 

“উপায় নেই অপরেশ, সময় কাটাতে হলে এ্নদিভযবেই কাটতে হবে।” 

কয়েক ঘণ্টার চিন্তর 'রাঁশর মন যতটা সমম্য অবস্থায় ফিরে অসাঁদ্বল, ততটা 
বিক্ষিপ্ত হয়েছিল অপরেশের মন। '{র্যণর কথায় সে আরও হল ক্রুষ্ধ। কেন 
রকমে রাগ চেপে অপরেশ বল্ল, “অচ্ছা, বিনয়ের আর সমস্ত কথাই না হয় বাদ 
দিলুম কিন্তু বয়সের পার্থক্যের কথা ক তুমি ভেবে দেখবে লা।” 

“আমার বৃক্তিই কি তুম অ মাকে দেখাতে চাও অপরেশ 2- 

“তোমার যুক্তি {ক রকম?” 

“একদিন আমি কথাচ্ছলে ঠাট্টা করে যে পার্থক্যের কথ:র অবতারণা করে- 
ছিল্‌ম, তুই নিয়েই কি তুমি এখন আঘত করতে চাও 2৮ 

“যদ বাল তই।” 

“তহলে জবাব আম দেব না।” 

“কেন?” 

শতাদ্বারা ক্ষ্াতবৃশ্ধি বদ করেও হয় তা হবে আমারই, তোমার নয়। অতএব 
সে প্রসল্গা থাক॥ তোমার নিজের কথা যদ বলব:র থাকে তবে বলতে পার 1” 

“আম র নিজের কথা কি তোমার প্রসঞ্পের বাইরে?” 

“না, তা হয়ত নয়, কিন্তু তবুও আর আমার দিক থেকে কোন কথা আজ 
আম বলব না?” 

“অর্থাৎ, তুমি আল্ম তেমার ভুলত্ুাটগুলো আর স্বীক:র করবে না।” 

প্রান চুপ করে রুইল। প্রশ্ন সে এড়িয়ে গেল। অপরেশের রশ উত্তরোস্তব 
বৃদ্ধ পেতে লাগল । সে রাগতকণ্ঠে বলল, “কালে রাত্রিতে তুমি মনশষের স:থে এত 
€ক কথা বলছিলে 2- 

বরাণ পূর্ণ দ্‌ান্টতে অপরেশের দিকে তাকাল, তারপর কিছুপরে শন্ভ 
সমাহতভাবে বলল, "সে কথ্য আমার, আমার এক-ম্ত নিজস্ব ।” io 


চৈ ১৩৫১] অনের গহলে - ১৪১ 


“সারারাত ধরে একজন অপ'রাঁচত অনাস্মার লোকের সংথে কথা বলবে, আর 
যে তোমার এতাঁদনের বন্ধ তাকে তুমি সেকথা" বলতে পরবে না?" 

বন্ধ তুম নিশ্চয়ই অপরেশ, সে বিষয়ে আম বিন্দুসম ত্র সন্দেহ প্রকাশ করাছ 
মা, কিন্তু যে কথা অম্যর একাল্তভবে নিজ্রস্ব সে কথা অনলি বন্ধ; কেন, ভাঁবয্যৎ 
জীবনের আমরণ সম্গাীঁকেও বলতে পারব না।” তত 

“অর্থাৎ তুম আমকে সবরকমে এাঁড়য়ে চলতে চচ্ছ।” 

শ্চণচ্ছ কনা এখনও জানি লা, িল্তু এরকম মনোবৃত্তির প'রচয় দিলে এড়রে 
যেতে বাধা হব সে বষয়ে কেনে সন্দেহ নাই। য.ক্‌ অনেক কথা বলোছ। গাড়ী 
সাক্সহানবাদ এ্‌সে গেল, চল নজ্ঞ কমায় ফিরে যাই, সবাই ব্যস্ত হয়ে আছেন। 
তুমি আম.র জন্য ভেবো লা, আজ্দ অন্ততঃপক্ষে এই দৃষ্টি আম লাভ করেছ, যে 
দ্‌াল্ট নিয়ে আম আমার পথ খখজ্ে বার করতে চেষ্টা করতে পারব॥ তুম ক্লুম্ধ 
হয়ো না অপরেশ, সময় আম দের ফ্বারয়ে যায্সান, অম.কে চিন্তা করতে দাও! আমি 
আজও কারো নই, অমার মন আজ্ঞও কারো হয়ান; অন্স, কল, পরশু, একমাস, দু- 
মস, একবছর, দুবছর পারে নিশ্চয়ই অম্যর মনকে আম যাচাই করে দেখতে পরব, 
তখনো যাঁদ তোমনর ধৈর্যের সশমা না পেরেয়, আমার কাছ থেকে আমার নলের 
সত্য পারিচয় তুমি নিশ্চয়ই প্যবে অপরেশ॥ আজন্ম এখন চল, সন্ধ্যা নেমে এসেছে, 
কামরার ফিরে বাওয়। আমাদের একান্তই প্রয়োজন ৷" ' 

ক্রমশঃ 


“আইডিয়া যত বড়ই হোক, তহাকে উপলাঁন্ধ কাঁরতে হইলে একটা [নার্স্ট 
সীমাবদ্ধ আয়গয়ে প্রথম হস্তক্ষেপ কাঁরতে হইবে ।..লুম্ধমাত ভাব বত 
বড়োই হোক, ক্ষুদূতম প্রতাক্ষ বন্তুর কাচ্ছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে ॥ 

. - ন্ববশল্দুনাক্ে 


ননী সঙ্গীতের নৈরাশ্যের স্থর 


জয়দেব রায় 


রবান্রনাঘের গানের, ম্‌লসুরটি করুণোর, উপদসোর। . বাৎগলা 
দেশের প্রাণের স্টরাউও যে তাই। কর্ম হইতে ছ্‌টি, বন্ধন হইতে মুক্তি, জীবনের 
দেশের প্রাণের সূরাটও যে তই॥ কর্ম হইতে ছুটি, বন্ধন হইতে মনত, 
জীবনের সহস্র প্রয়োজনের ত.গিদের মধে অনাসান্ত সংসর বৈরগোর বচন 
অনুভুতি বাংলার সঙ্গত চিরকাল প্রকাশ করিয়া আসিয়্ছে। চয়শপদ হইতে, 
ক্বামপ্রসাদ পর্যন্ত সমস্ত বঞ্গলশী কবির গনই যেন কর্মের চণ্চলাময় জীবন স্রোত 
হইতে বিচ্ছি্ন। আধুনিক যুগ যাহ:কে I=€9Pism  বাঁলয়া থাকে বাংল, 
স্দরের ত.ই বৌশিছ্টা । শ্রীচৈতনাদেবের প্রভূবে জনসাধারণ যে বৈরাগ্যের দশক্ষা প ইয়া- 
ছল, বাংলার কণর্তন বাউলে তহার গভশর রেখা পত হইয়:ছে ॥ 

বাংলা দেশের জল বায়ু, প্রচুর বারিপ:ত, উর্বরা ভূমি এবং নদ? সনাবিত সমতল 
ম্যাট সমস্ত মিলিয়া ব্ঞগনলীকে কারক্লাছে কর্মীবমূখ, বৈরাগী । এই অনাশান্ত 
বাৎ্গলশক্ সাহিত্য এবং সঞ্গণতের ছতে প্রকাশ পইতেছে। সংসারের 
মধ্যে থাকিয়ও এই সংসরে অনাসন্ত কেবল রমপ্রসদশী গনেই নয়, বৈষ্ণব গানেও 
প্রকাশ পাইয়াছে। ভাবতে আশ্চর্য লগে সংসারতাঃগণ বৈষ্ণব কাঁবরা ক কাঁরয়া 
নরনরণর প্রেমের অমন মাধুর্য ভরছ গান রচনা করক্লেন! তাঁহ:দের কাছেই আমরা 
আশা কারয়।ছলাম বৈরগ্যের সূর শীনবার, কিন্তু ক্তাঁহ রা শুন:ইলেন ণবরহ মিলনের 
আভিসারের গন? কিন্তু আভানবেশ সহকরে শুনিলেই ধরা য.ইবে_ নরনারীর এই 
মিলন গাঁথ য় তাঁহারা সেই কারণ্যের সৃরই শহনাইয়া গেলেন। যে দুঃখানুভাঁততে 
দহন ক্রেড়ে দুহ্‌ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া সেই সুরই তাঁহারা শহনাইয়াছেন একটু 
ভিন্নভাবে । 

নরনারীর দেহের মিলনতো বাহ্যিক মত্ত, তাহ দের মনের ?মলন যে সম্ভব নয়। 
কখনও কোন একট মন অন্য মনকে সম্পূর্ণ নিজেকে বিলে:প করিয়া ধরা তো দেয় 
না? নিঃশেষ কারস্সা কেহ আত্মবলোপ কারবে না! এই বে দুই:ট হৃদয়ের সংযোগে 
নব িচ্ছেদের জন্ম্ম তাহন্স তো সমাপ্ত নই! বৈফব কাঁবতার আপ্তঃ দুষ্টিক্স মিলন 
গনের অন্তর-লে সেই ‘বিরহের রে.দন বাজতে কে? 

বাংলর লেক সংগীতের মধোও সেই বৈরশোর সুর। বাউলরা তাহাদের মনের 
মানুষের সম্ধ্ন করে। এই মনের মানুষ মনের মধুর ‘দয়া গড়া, তহাকে বাহিরে 
কেথায় পাওয়া যাইবে? তাই তাহার গনেও এই হত:শার সুর। 

“আমাদের সমাজে নরনারশীর আলাপ পাঁরচয়ে অনেক বাধা, সমাজপ্দতরা অহরহ 
কঠিন প্রা দিতেছেন । যহাকে ভালো লাগিবে ত.হার সঙ্গ পাওয়া যার না। এই 


* চিত ১৩৫৯] .  ববান্দ সম্গশতের নৈরাশ্যের সু .- ১৫৯ 


দ্রিয়-বিরহ: বন্দাবন গশীত হইতে সুর: কযা যুগে যৃগেণ্দবলব রসের যোগান 'দয়া 
আসতেছে। কেবল লোকক ঘুবচ্ছেনই নয়, কাঁব ্লানলণী। প্রেরসীর বিরহ ও অস্থির 
হইয়া পড়েন; মানসুীকে তো মানবনর মধ্যে পা বা সেধ নেই সক হয় 
‘ কাঁব-চিন্তের অভিস রী, সুরের সন্ধে বাত্া। gy 
রি “আর কতদূরে [নিয়ে যবে মেরে হে সুন্দরী 2". 
অল বয়সে যখন প্রেম সম্বন্ধে কাঁবর কোন ধারণ ছিল না তখন হইতেই 
অন্বানা বিরহ বাপ বা (তান ব্যাকুল হইয়া প্ড়য়।?ছলেন্‌ ॥ 
“কে! তুহং কো তুহং সব জন পুছ?য়, 
অন দন সঘন নয়ন জ্বল মুছায় 
য:চে ভানু সব সংশয় ঘূচারি 
জ্বনম চরণ পর গোয়।” 
তর পর তাহার জখববনে নার আসলেন কল্যালা রূপে, গিকল্তু তান যে 
কম্পনাময়শর ছু;ব আকয়?ছলেন এতো সে নয়! এখন যে 
“চার নিক হতে বাঁশী শোনা যায়, 
সুখে আছে বারা ত.রা গান গয় ; 
অ.কুল বাতাসে, মাঁদর স্দব:সে, ববিকচ ফুলে” 
মৃত্যুর সঙ্গে মৃখে:ম্‌ঞ্) হইলেন জ্রীবনে বার বর, প্রিয় বিচ্ছেদের বেদনা 
সাহিলেন, বার বর নানাভবে অফ্িল দুঃখ ॥ 
“কেন এই আনা, + কেন মিছে দেখা শেনা 
“ দহদিনের তরৈ, 
কেন সবক ভরা আশা, কেন এত ভাল্োবসা 
অন্তরে অন্তরে ।” 
নিজের খ্যতি, 'নজের কাঁব-খ্যা'তর আদর যতখানি অশা ক:রয়াছিলেন, দেশ- 
বাসীর কাছে ত.হা পাইলেন না) তাঁহার মনে এ দুঃখ িরিনই 1ছিল। তাই যখন যে 
পৌরাহতোই ডাক পাঁড়য়াছে অ'ভমান ভারয়া তহর প্রভ্যখ্যান ক:রয়াছিলেন__ 
এঅআম্‌য় বেলো না গ্যাহতে বেলো না?” 
িশ্বকির সিংহাসন পাইলেন, দেশ-বিদেশ জয়ধ বনতে ভাবিয়া. গেল, খ্যাতির 
প্রাত্গণতলে আসিয়া কব দাঁড়াইলেন। তখন আবার কসর, দুঃখ পি তখন দুঃখ দেশ- 
বাসার জন্য_-‘ওরা তো খ্যাত পইল না, ওরা তো অমবর-পাশে দঁড়িইব্ার অধিকার 
পাইল না) তাই 
পবাহিরিন হেথা হতে ৬: 
উন্মুক্ত অহ্বর তলে, ধূসর প্রসর রাজপথে 
জনত-র মাঝখানে 1” 
তারপর জ্রীবনকে সম্পূর্ণ উপভোগ করাকে পর সুখে শ:ন্তিতে, জ্রীবন 


নিক i উজ্জ্বল ভরত _ [৬5 বর্ষ, ওয় সংখ্যা, 


কইয়া গক্দদেবের চেনে দেশবাসীর প্রণাম প.ইলেন, তখন. তাহার দুঃখ হইল 
আরো গভখরতর?- চারপ্রান্যৈ আনন্দ উৎসবের জ্ঞেয়র আসিয়াছে এয্‌গের তরুশ- 
তরুণী দল প্রস্বোদ উত্সবে মাঁতয়ছে। তাহ.র তো-যেগ দিরুরু উপায় নাই । 
"'_ এখন এল অন্য সুরে অনা গানের পুলা, * 
এখন গাঁথো অনা ফুলে অন্য ছাঁদের মালা৷ 
তি:ন কেবল ত;হাদের লগল:র দর্শক মাত, তাঁহাকে উৎসবে কেহ: তো আমন্ত্রণ 
করবে না। তাঁহার যে দিন ফুর:ইয়। আসয় ছে। 
তব্‌ সেদিন কে ত:হ:দের মনের কথা লয়ে 
বাঁণার তারে তুলবে প্রাতধৰ'ন, 
অমি যদি ভবের কূলে বসে পরকালের ভাল্যে মন্দ গাঁণ ।॥ 
বধ কৃষ্ণের নিকুঞ্জ মিলনে সখণীদের কন্দরে ছল তাঁহাদের শমলনকে বমণশয় 
কারয়া তেলো॥ সখশরা কেহ মালা গাঁথয়া, কেহ চন্দন ঘণসয়া, কেহ কু্কুম দিয়া 
রূধরাণশীকে সাক্রইতেন, কেহ বা চ:মর বাজ্রন করিয়া তৃপ্তি পাইতেন। বাধার 
সম্ভেগের মংধো নজেদেরও মনে মনে সাগ্রাবষ্ট কাঁরয়। তাঁহ:রা ধন্য হইতেন। এই 
সখা ভবের ভাবক সমস্ত বৈষ্ণব কাঁব। প:রণত জ্রীবনে কাঁবর মনেও সেই শ্রেণীর 
ভাবের উদয় হইয়াছিল। ন্‌তন যুগের তরুণ-তরুণী দলের (মিলনের দিনের তান 
হইলেন গান গাহিবর সাথী ৮২. আ 
“আরম যে গান গেরেছিলেম শুকনো পাতযর ঝর বেলায় ॥ 
এই কঘা?ট মনে ঞ্ছরখো- তোমাকে এই হ:সি খেলার 1” 
কাঁবর দুঃখান্ভাতি আরো গভীর । তান কেবলমাত্র মানসশ (প্রিয়ার বিরহেই 
ব্যাকুল হন লাই, মনসলোকের সন্ধানে হতাশও হুইয়ছেন। এই পারাঁচিত পাঘবঈর 
জনতার মধ্যে কাঁব নিজেকে হিশাইতে পারেন নাই, আঁস্বির হইয়া পঁড়য়াছেন. 
ভাবলোকের সম্ধান করিয়া ফিরিয়ছেন। খ্যাত যতই পাইয়াছেন, খ্যাঁতর মূল্য 
যে কতো অসার তাহাও ব্যাঝয়ছেন। 
কাঁবর মন সতত সণ্টরণশশল, এখনই যাহার জন্যে উদগ্রীব হইয়া পাঁড়ক্লা- 
ছেন, অক্পক্ষন পরেই অ;র তাহার চাঁহদা স্বীক-্র করেন নাই। আবার নবশীনের 
ভাক পাঁড়য়াছে। , hy 
শেষের কাঁবতার. স্রাবণ্য অমিতের সম্ধন্ধে ঠিক্‌ তাই বালিয়াছিল-__“ওর মনের 
শড়নটই কাঁবর, আজ ওর যা ভলো লাগছে কাল না লাগৃতেও পারে ॥ 
এই: যে বিদায়শর ব্যথা তাহা যে মর্ানতিক। উৎসব রাত্রি শেষে মৃত পাত্রের 
মতন রজনশর সুখাভাশ্ডকে ত্যাগ কাঁরয়া চ:লয়া যাইতে হয়। তাহার অপেক্ষা 
তার চেয়ে যবে ক্ষণকল অবকশ হবে 
বসন্তে আমার পষ্পবনে . 


চৈত, ১৩৫১) "+ বুবান্দ্র সগ্গাঁতের নৈরাশোর সুর .' ৯৫৩ 


চাঁলতে চালতে অন্য মনে অজানা গ্যেপন _গল্ধে 

ks প্‌লেকে চমাক দাঁড়াবে ঠমক্চি। 2... * 

বাহাকে পাইকুর জন্য এত প্রতীক্ষা, এতেঃ উৎকণটা; নে আসিয়া গেলেই তো 
তাহারও শেষ; তাহন্লি মূলা যে প্রতীক্ষায়_ 

অনার এই পথ চঃওয়াতেই আনন্দ 
খেলে যয় রোৌদ্রছয়া বর্ষা, অ:সে বসম্ত॥ 

'পের-আনম্দ বেগে অবাধে পাথেয় ক্ষয়' কয়া যতাপাথের লক্ষ্য স্থলে হার 
হইবার জন্য আর সকলের তাড়া থাকিতে পরে, কাঁবর মোটেই ন.ই। কাঁব এই 
যলাপথকে দীর্ঘ ক:রক্সা যাত্রা অবসনের প্রতীক্ষার আনন্দ উপভেগ কাঁরতে 
ভান। 

দুঃখনুভূতি আবর এই যাবপথের প্যথেয়। নিজের মনের মধো দুঃখের 
শপ জবালিয়া তহার অপেক্ষা কাঁরয়া বাঁসয়া থাকতে হইবে । দুঃখকে লালন করাই 
কাঁবর বিল'সা শেষে 

দুঃখ অসমার অসম পার পার হলো বে পার হলো 
তোমার পায়ে এসে ঠেক্‌ল শেষে সকল সুরের সর হলো॥ 
বন্ধুর রথ হদয়্বারে তখনই আঁসবে যখন চোখের জলে স্লাধনে 
আভিমানের দুঃখ বাহয়া বাইকে" 
দুঃখের বরবর্ষু উক্ষের জল যেই নামল 
বক্ষের দরজা ব্ধূর রথ দই থামল। | 
অশ্রুজলেই সুন্দর বধূর হইয়া উঠে ভাবল্যকের শীবরহ, বে দুঃখ দিয়াছে 
দুখ সাঁহবার ক্ষমতাও (দয়াছে, 
য। হবার তা হবে। 
যে আমাকে কাঁদায় সে কি অমাঁন ছেড়ে রবে। 
পথ হতে যে ভুলিয়ে আনে পথ যে কেঘ্য় সেই তা জলে 
ঘর যে ছাড়য় হ:ত সে বাড়য়, সেই তো ঘরে লবে॥ 

শ্রীমতী রাধিকাও তাঁহার আক্ষেপের মধ্যে এ আশ্বাসই পাইতেন যে তাহাকে 
দুঃখ দিতেছে সেই আবার সৃখেরও সব্ধন দেবে। রাধা এই সম্্নার বলেই 
শ্রীকফের উপর আঁভম:ন করতে প্াারয়াছিলেন ॥ . চি 

অনায়:সলব্খ জশবন-প্রবহের মধ্যে সে নভরতা নাই জ্রীবন যখন শুকায়ে 
যায় তখনই করুণ ধারায় তিনি আসবেন ৷ 8 
মানবধাতীও তাঁহার সবধূলেই ঘর ছা'ড়য়াছে আঁবরম_ 
তাঁর লাগি বাতি অব্ধকরে চলেছে মুনবযাত্রশ 

জকল:য়ে ধরিয়া সাবধানে অল্তর প্রদীশাখান এ 


১৫৪ এ. উজ্জল ভ:রত (৬ণ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


ভক্ত যেমন.«ভগনানক্ছে চায়, ভগব:নও তেমান ভন্তের প্রতশক্ষ করেন, সুখের 
অন্দশ্রত:র মধো দুঃখের সনৈরানন্দকে অশশ্রয় কারিয়া পাঁড়য়! থাকিতে দেবেন কেন? 
তাঁহার মধ্যে যে বাৎসল্য রসের পর্ণ পাট রাহয়াছে। তিস্শাকি কাঁবকে হেলা 
কারিতে পারেন 
রইবো তোম র ফসল ক্ষেতের প:শে 
জেগে রবো গভশীর উপকসে।। 
দুস্থ লা আসলে সুখকে চেনা যায় না। "যায়র খেলা’ পালা গানে সেই 
{বরহ-বিচ্ছেদই তাহ:দের মিলনকে রমণশয় কাঁরয়া তুলয়াছিল_ 
তেমার কছে শান্তি চাব না। 
থ.কনা অনার দুঃখ ভাবলা।॥ 
অশ:ন্তির এই দোলার পরে বেসো বোসো লশলার ভরে। 
অশান্তির অন্তরে যে শান্ত বিরাজ্ঞম ন, বজ্ঞে যে বাঁশশর সর বাজছে তাহার 
মধোই রাহিয়.ছে পরিপূর্ণ সার্থকতা! 
আমার এ ধ্‌প না পেড়লে 
গন্ধ কিছুই নাহ ঢালে 
অমর এ দগপ না জবালালে দেয় না ছুই অ.লো ॥ 
কাব ওয়ডস্‌ওয়ার্থ yarrow নদাকেপদেশ্িবার আগে বত সান্দর মলে 
কারয়াছিলেন, কল্পনার তুল দয়া তাঁহার যে ছাব আঁকয়।ছলেন, নদীক দেখিয়া 
তাঁহার সে অনুভূতি ভ:গগরা গেল।৮ বাস্তব ষত-সঘন্দরই হোক কখনও কল্পনার 
সৃষ্টির তুলা হইতে পরে নায। 
এই স্ব*নভ-ষ্গর সুরই বাৎগ লী কাঁবর প্রধান সম্বল । লোৌকক জশবনে এ 
দুঃখ গভশর না হইলেও কব জঈবনে এতবড়ো নির:শা আর ন.ই॥ সুন্দরের অন্তরালে 
বীভৎস বখন ন্রযগয়া উঠে, কুর্‌প যখন দেখা দেয় তখন তো অরে! গভীর দুঃখ! 
প্রক্ষা ন:টকে সৃদর্শনা র:জ্বাকে চোখে দেখবার আগে মনে মনে যে ছাঁব 
আঁদীকয়াছিলেন, বস্তবের সঙ্গে তাহা 'মাঁলল না। 
সদর্শনার দুঃখের আর শেষ র'হল না। সহদর্শলর এ দুঙখ প্রকৃতপক্ষে 
কাঁব মনেরই দঃব; কাঁব বে কল্পনা করেন বস্তবে তহা যখন রূপল্যাভ করে না, 
তখন অবসাদে করঁধীর মন ্ভারয়া য:য়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জশীবনে বারবার এ দন 
ভেগ কাঁরয্নাছেন। তাঁহীর গানে সেম্্ন্য এ দ-খান ভূতি এমন গভীরভাবে প্রকাশ 


পইয়ছে। 

স্মর্রে বেদনার মধ্যে বৌচত্য অছে;, জ্রশীবনের তুচ্ছ দুঃবানুভূতির অপেক্ষা 
এ বেেনা“অকস্নেক গভীর. অনেক মর্মস্পশর্শ। এ বেদনা সুরই সৃষ্ট করে, সরেই 
ইহার শেষ? ইহা রসের বেদনা । আমাদের অবচেতন ঘনে বহু আক্ষেপ, প্রেমের 


ত, ১৩৩৯] রবীন্দ্র সঞ্গশতের নৈত্রাশ্যের সুর ১৫৫ 


তহাদের জ্বাগ.ইয়া তৈলে-_ 
ওগো দুখ জাঙ্গালিয়া তেমায় গাল শোনাব 
অযম্নয়.পরশ করে প্র'ণ সুধ ভরে, তুমি যাও যে সক্রে 
বুৰি আম্যর ব্যথার আড়দলেতে দাঁড়য়ে থাকো!) 
ক্ববীন্দ্রনথের প্রয় সমস্ত গ নের মধ্যে এই বেদনার রস প্রবাহত। অন্বম্র 
আনন্দের মধ্যেও যে দৃঃব, সেই অলৌকিক রসের দৃঃখ॥ তাহার রসে সঞ্জাত কাবর 
প্রান। 
বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা ॥ 
গপয়ো হে পিয়ো। 
মাকে মাকে দুঃখকে [নাবড় কাঁরয়া অনুভবের জন্য ক'ব ব্যাকুল হইয়ছেন, তাঁহার 
মনে হুইয়ছে অশ:্তির অঘ:তেই তাঁহার প্রাণের বীণা কঝগ্কারিয়া উঠবে 
শক্তি কেথায় মের তরে হায় 1বশবভুবন মাঝে 
অশান্তি যে আঘ্যত করে তাইতো বাণা বাজে।। 
কাঁব বাহঃর স্পর্শ প:ইব'র জন্য ব্য কুল, একমাত্র সৃরেত্র পথ য়াই তাহার 
ধাছে যাওয়া যায়_ 
সদরে সুরে খজ্ব তারে অন্ধকারে 
যে আঁখজ্ল তোমার পায়ে নাবে 
থাকে কেথায় গহন মনের ভবে।॥ 
অঘ:তকে ভয় খ ইলে চ্লল'? আরো ওআঘতত দাহবার জন্য কাব বারবার 
আগাইয়া 'গিয়াছেন_ 
আরো কাঁঠন সুরে জ্রীবল তরে বংকারো ॥ 
কোথাও বাঁলয় ছেন 
আরো, আরো, প্রভু, আরো, আরো । 
এমাঁন করে আমায় মারো] 
এ সমস্তই তাঁহার সেই স্থির বিশ্বাসের ফল। তিন জ্ানিপ্লেছেন দুঃখের 
বেশে অ.সাটা তাঁহার ছল, তাহার প্রেমের গুঢ়তা পরীক্ষা মাত। রর 
লোকের কথার বোকা বহস্সা, মান-অপমনের লভ-ক্ষত্রতর হিযম্তব কাঁষয়া সারা 
দিনের গভশর ক্লান্ত লইয়া সন্ধ্যাবেলার ঘরে ফাঁরলে, সেলে 
আঁখজ্বল মৃছাইলে জননশ-_ 
অসশম স্নেহ তব, ধনা তুমি শো, 
ধনা ধন্য তব করুণা ।& ন 
সেখনে তাঁহ:র মাতৃমমতার পূর্ণ ছ'বটি রঃ 
5 - দেখোঁছ আজি তব প্রেম-মৃখখানি trl oR 


১৫৬ উজ্জল ভারত [ভস্ঠ বৰ্ষ, ওয় সংখ্যা, 
পেয়েছি চরণচ্ছায়া, এ - 
চাহি লা আর দিছ্‌-_-পৃরেছে কামনা 
ঘৃচেছে হৃদয় বেদনা ॥ 
এই তো গেল ভগবতশ অনুভূ;ততে বেদনা, ফাঁবর কি মানবাঁয় দশের 
শেষ ন:ই । কবির মনে বেদনার ঢেউ তুলিয়া যে চলিয়া যায়। ত.ভাকে সুর শোনানো 
হয় না 
অমান্স পরশ করে প্রাণ সুধায় ভবে 
তুমি যাও বে সরে। 
এই “দুখ জাগানিয়' তাঁহার গলের রসেরও জাগরণ করে, এ তাঁহ রই মানসশ 
স্্‌রলক্ষ্য] । তাহারই মুখের চকুত সখের হা?স দেখিবার জন্য কাঁব সারাদিন গান 
শাহিয়া বেড়:ন । তাঁহার বাঁশণ ডাক দেয়, কিন্তু তাঁহ কে দেখা যায় না, কবির বাঁশ৭ও 
তই তাঁহাকে খুজিয়া ফেরে । এমনি ক:রয়া 'কাঁদন হাসির আলো ছায়:য় স:রা অলস 
বেল’ কাটিয়া ব:য় । শুধু বাথাই পাওয়া যয. যে ব্যথা দেয় তাহার সন্ধান পাওয়া 
যায় না, কেন যে এ বেদনা তাহাও অন্ধ:নাই রহিয়! যায় 
বাদি জনতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জ্বানাতাম । 
কে যে অমায় কাঁদায় আমি ক জনি তার নাম৷ 
সমস্ত হদেয় এমানি কাৰিয়া বেদনায় ভুরিযা,যর্‌,। ভরা হূদয় পূ বহন কারা 
শফাঁরিতে হয় । মনে হয়__ 
দুঃখ দিয়ে মেটাব দুঃখ তোমার, . 
স্নান করাব অতল জলে বিপুল বেদনার । ॥ 
এই ভাবেই প্রেমের লালা খেলা শেষ হয়। যাবার বেলা করুণ নাত 
জনাইয়া কাব বিদয় গ্রহণ করেন_-'তব্য মনে রেখো'॥ বৈষব কাঁবরা জানতেন 
ধিবরহেই প্রমের পরকম্ঠা। ঞ্রতুতে তুতে রাধার নব নব [বিরহ রোদন তাঁহারা কাব্যে 
রাখিয়া গিয়াছেন ৫ বুবুশল্্নথও তেমনি বিরহ মনের ভাবকুলত্য ছয়-খ্বতুর গানের 
নানা রণ্গে প্রকাশ করিয়াছেন । প্রশ্নের প্রচণ্ভতন্প মধ্যে কৈশোরের প্মঃতকে মনে 


কানিয়াছেন__ নি 
হু মধ্য দিনের বিজন বাতারণে 
+8 ক্লাশ্তিভর! কোন্‌ বেদনার মায়া 
স্বপ্নাভাসে ভে মলে মনে।।॥ 
বর্ষা তো বরহের ্রতু. বদল দিনের পরহাওয়:র দ'র্ঘশ্বাসে, ব্যথণী বনের 
শন্ধে, কেল্লা বনের পরাণ ঝরানো ধুলায়, অশ্রুভরা বেদন৷য় বিরহ কাতর হৃদয় 
| i আমর যে দিন ভেসে গেছে চোখের জলে 
= . “< তারি ছনয়া পড়েছে শ্রাবণ গগণ তম্নে।। IP . 


চৈ, ১৩৫১] ্নবশন্দ্র সুঞ্গশতের নৈরাশোর সুর ১৫৭ 


কাঁ চর সান সহিতে ই 
শরৎ শেবে প্রভাত বেলার তাঁহার বাঁশ? কাহাকে 'দিরা যাইবেন সে ভাবনায় কাব 
উদ্‌বিদ্ন হইয়া পাঁড়লেন। 
হেমস্তে শুধু প্ররীক্ষার বেদনা, শীতে 'রিন্ততার দশর্ঘশবাস, বসন্তে আবার 
কোন্‌ বেদনা? বসল্তে মালণ্ ভরা ফোটা ফুলের সঙ্গে শুকলো পাতা, ঝরা ফুলের 
হৈলা তাহাকে ব্যাকুল কাঁরয়াছে ৷ ফাগুনের সুর হইতেই প্রূতনের যে যাওয়ার ডাক 
পড়ে তাহার মধ্যে অনেক গভাীরতর বেদনা ল্‌কাইয়া আছে। 
তারপর শেষ বসন্তের দিনে নব পাঁথকের হাতে গানখ্যান দিয়া তান বিদায় 
গ্রহণ করিবেন__ 
দিয়ে গেনয বসন্তের এই গন খাঁন। 
তব্দ তো ফাল্গুন রাতে এ গানের বেদনাতে 
আঁটি তব ছল ছল এই বহু মানি ।॥ 
দেই আশ্বাস লইয়া তান তরী ভাসান। নব নব বসন্ত দিনে নব নব বন 
বীথিতে এমাঁন নব নব তরুণ তরুণী দল এইরকম বকুল চাঁপায় ভরা দাখন হাওয়ায় 
পাগল করা কোকিলের ডাকে মাতিবে, নূতন কাব আবার তাঁহার বাঁশশতে সুর দেবেন । 
সেই সুরের সঙ্গে তাঁহারও গান যে জড়াইয্সা থাকবে-_ 
আজি হত শতবর্ষ পরে 


আমস্ভগবদশীতা। 
ষন্ঠোহধ্যায় £ Bl 
প্হের্বন্দুবৃন্তি) 


অসংযতাত্মনা যোগে দু্প্রাপ ইতি মে মাতিঃ। 

বশ্যাস্তনা তু বততা শক্োইবাস্তুমপারতঃ ॥ ৬1৩৬ 
পেক্ষা্তরে) অসংবতাস্বনা [প্রুবোল্তমহ্যশলারসে ভূবিরা গয়া সামান্য 1বশেষের 
আধো কোনও স্দবির সিদ্ধান্তে উপনশীত না হইতে পারার অবশ্যচ্ভাবশী ফল স্বরুপ যে 
সংশয় সেই সংশর বশত: অসংঘত ভেচ্ছ্খল) দেহ-হীল্ত্রাদ (আত্মা) যাহার, সেই 
অসংষতাত্মা; তাহা দ্বারা] বোগঃ বোশ] দৃদ্ত্রাপঃ [দুঃখে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দুর্লভ] 
ইতি [ইহাই] মে মাঃ; তু (কিল্তু) বশ্যাত্মনা [অভ্যাস-বৈরাগাম্বারা বশ্যতা প্রাপ্ত 
আত্মা যাহার, সেই বিশেষাত্যা দ্বার!] (করৃপ বশ্যাত্মা ?) যততা [পুনঃ পুনঃ 
প্রবস্রকারণী] শক্যঃ অবাস্তুন্‌ [বোগলাভ করিতে] উপারতঃ [বযথোন্ত উপায় দ্বারা] ॥ 

অসংবতাত্মার পক্ষে বোশ দুর্লভ. ইহাই আমার মত; িধোযসাত্মা ও যরপরায়ণ 
বান তিনি যথোন্ত উপায় দ্বারা যোগ লাভ কাঁরতে সক্ষম হন্‌। ৬।৩৬ 
অন্ন উবাচ 

অযাঁতঃ শ্রচ্ধয়োপেতো খোগাচ্চালতমানসঃ । 

অপ্রাপা বোগসংসিদ্ধং কাং গাঁতং 'কুরু গচ্ছাত।। ৬৩৭ 
(এই প্রকারে প্‌রুবযোত্তম-স্তরের সঙ্গে যোশ্সাভ্যাস-অঞ্গশকরশের ফলে এই ইহ- 
লোক ও পরলোকের সঙ্গে বোগশর সাক্ষাৎ সম্বন্ধসূত ছিশ্র হইয়া বার; তখন এই 
স্তরের সাধন সকল কর্ম্মই তো পরুযোত্তমে আঁ্প'ত হয়। অথচ মোক্ষ সাধন 
এবং বযোগাসানদ্ধির ফলস্বরূপ যে সমান দর্শন, তাহাও পাওয়া হইল না. এইর্‌প 
ভাবিয়া যে যোগাশর সন, যোগমার্গ হইতে অন্তকালে চাঁলত হয়, সে তো একেবারেই 
লাশ প্রাপ্ত হইল, এই প্রকার শন্কা করিয়া) অর্জন উবাচ [অর্জন বাঁললেন] অবাতিঃ 
[যোগমার্গে প্রবয়হশনা অথচ) শ্রন্ধরা [আস্তিক্য বুণ্ধিরূপ শ্রদ্ধা দ্বারা] উপেতঃ ' 
[ব্ক্ত। যোশ্াাৎ [যোশমার্শ হইতে] (অন্তকালে) চালতমানসঃ [ত্রস্টস্মাত; চাঁলত 
হইয়াছে মানস মেন) যাহার, সে] অপ্রাপা [প্রাস্ত না হইয়া] যোগসংসিশ্ধিং (সমাশ্‌ 
দর্শন রুপ বোক্স ফল] কাং গাঁত (কাদৃশঙগতি] হে কুক, গচ্ছাত [লাভ কাঁরয়া থাকে; 
শষ শ্রদ্ধা থাকিলেই হয় না, চাই সেই শ্রম্যাকে কার্যাত্বক রূপে ফুটাইয়া তুঁলবার 
কৌশল অবলম্বন । কৌশল না ভ্রানা থাকিলে শ্রম্ধা মিথ্যন্ঞান প্রস্ত গুণের 
ক্ষেত্রের স্পর্শে আঁলনতা প্রাপ্ত হর॥ বররশশল শ্রম্ধাবালের যোশ্াই 'িঙ্শি যোগ 
বরহণনের. শ্রদ্ধা হয় সাঁত্বক, নয রাজস, নয় তো. তামস; নির্গণ নিশ্চয়ই নর? 
ভাগবত শ্রীকৃষ্ণ নিশ্প শ্রদ্ধার কথা স্পস্টরূপে উল্লেখ করিয়াছেন।] ২১৯ 


চৈর, ১৩৬৯] শ্রীম্ভগবম্গতা ১৫১ 


অক্্রন বলিলেন, হে কৃষ্ণ, যাহার বোশমার্গে শ্রদ্ধা আছে, অথচ যর্ূপরায়ণ নহে, 


সে যাঁদ বোগমার্গ হইতে ঈবচাঁজতমনা হয়, তাহা হইলে যোগসংাসাশ্থ না পাইয়া 
কাঁদশ গতি সে প্রাপ্ত হয়? ৩৬1৩৭, 


কাঁচ্চন্বোভয়টবহ্রম্টশিছন্রান্রুমব নশ্যাঁত ৷ 
অপ্রাতচ্ঠো মহাবাহো 'বম্‌ড়ো ভ্ৰহ্মণঃ পাঁঘা। ৬1৩৮ 
কাচ্চৎ [একেবারেই কি?] ন উভরাবশ্রদ্টঃ [দ্বন্দ্রপাপবিদ্ধ রাগস্বেবব-ন্ধ প্‌রুয তন্ত্র 
স্তরও ছাড়ল, অথচ পুরুবোত্তম স্তরও পাইল না-_এইর্সূপে উভয় হইতে, ইহ ও 
অযুত স্তরের মধ্যে নানা দর্শন, অসহ ক্ষর্পন প্রাপ্ত হওয়ার ফলে, ব্রচ্ট পুরুষ] 
ছিঘাভ্রম্‌ ইব্‌ [বাছিব মেঘখশ্ডের মত] ন নশ্যাত [‘ইতো নম্টঃ ততো ভ্রণ্টঃ' হইয়া 
নষ্ট হয় নাঃ) অপ্রাতস্ঠঃ [এই স্তরে এবং এ স্তরে কোথায়ও দাঁড়াইতে না পাইয়া। 
হৈ মহাবাহো, বম্‌ঢ়ঃ। [ইহ-অমত্রেন ত্বন্বমোহে আচ্ছা] ব্রহক্মণ:ঃ পপি 
প্রুষোস্তমের পথে, ব্রদ্ধের পথে] । 
এই স্তর এবং এ স্তর হইতে শ্রস্ট হইয়া বিচ্ছিত্র মেঘখণ্ডের মত প্রাতষ্ঠাহশীন, 
পুরুযোভ্তম-পথে [িমূড় প্‌রুষ গক একেবারে বনম্ট হয় না? ৬1৩৮ 
এতঙল্মে সংশরং কৃষ্ণ ছেতমর্হস্যশেবতঃ। 
ত্বদনাঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হন্যপপদাতে। ৬1৩৯ 
এতৎ [ইহাই] মে সংশয়ং. হে কৃ ছেত্ম্‌ [অপনয়ন কারতে] অহ্শাস [যোগ্য হও] 
অশেষতঃ [শেষ না রাখিয়া, সমূলে] -ত্বদনাঃ [তোমা ছাড়া অনা কেহ] সংশয়স্য অসা 
[এই সংশরের] ছেত্তা [নিরাকরঙকারী] ন হি উপপদ্যতে [নিশ্চয়ই উপযাস্ত নয়া ৷ 
হে কৃ, আমার এই সংশর তুমিই সমূলে উচ্ছেদ কাঁরতে সক্ষম; তোমা ছাড়া 
অন্য এই সংশয়ের দিরাকরণ কাঁরতে উপযুন্ধ নহে । 
শ্রীতগবান্‌ উবাচ i 
পার্থ নৈবেহ নামত বিনাশস্তসা ‘বিদ্যতে । 
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্‌ দুর্গাতং তাত গঞ্ছাত ৮ ৬৪৪০ 
(এই শ্লোককে ধারয়া সাড়ে চারিটী শ্লোকে শ্রীভগবান ইহার উত্তর দিতেছেন) হে 
' পার্থ, ন এব ইহু [রাগন্বেযযৃক্র, দদ্ৰপ্যপাবিদ্ধ এই স্তরে] ন অমনত্র [কিম্বা এ 
“পৃর্ববোত্তম স্তরেও] িনাশহ তস্য (তাঁহার, পরবে ত্তম-পথবাত্রীর নাশ] ন বিদাতে 
[নাই ;] (বিনাশ নাই কেন 2) হি [যেহেতু] কল্যালকৎ [পরম কল্যাশময় পুরুষোত্তম- 
পথ্চারণী] কাঁশচৎ [কোনও ব্যাস্তই] দুর্গতং [কুৎাসৎ গাঁত] হে তাত [আত্মাকে প্র- 
রুপে বে পারণত করে. তানিই তাত (পিতা); পিতাই পত্র হনু; পৃতও তাই 'তাত' 
পদবাচা হয়, শিয্যকেও তাত বলা হয় । পুর যোত্তম অষ্ঞ্রভনর "সখা" হইয়াও তাহাকে, 
নতাত' সম্বোধনের দ্বারা ইহাই ঈশ্গিত কাঁরলেন যে, এই বিশ্বকে আত্মকৃঁতি-পারণামের 
ভিতর গাঁড়য়া তুলিবার বে ভার প্ৃরুষোত্তম লইয়াচ্ছেন, তাহাই অচ্জনের ঠলকট 
আঁপতি হইয়াছে, যেমন পিল দারিত্ব পুতে সমার্পভ হর] । (ভ্রীভঙ্গবান পখ্েও 


(ৱ্ৰন্ধ- 


৯৬9 উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


বালক্সাছেন__নেহাভিক্রমলাশোহ্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ৷ স্বইপমপ্যস্য ধর্মসা 
ঘত্রায়তে মহতো ভয্লাং॥ পুলুবোস্তমে প্রতি পদক্ষেপও স্বশ্পূর্ণ।] 
ভ্রীভগবান' বাঁললেন, (হে পার্থ, রাগস্বেষের স্তরে বা প্‌রুষোত্তম স্তরে 
তাহার [বিনাশ নাই; কারণ হে তত্ব; পুরুষোত্তমের কল্যাণ পথে িচরণকারী কোনও 
জন দদর্গাত প্রাপ্ত হন্‌ না। ১ 
গ্লাপ্য পুশীকৃতাং লোকাল শাশ্বতশীঃ অমাহ। 
শ্দচীনাং, জীযভাং গেহে যোগত্রষ্টোইভিজ্ঞায়তে ৷ ৬1৪১ 
(তাহা হইলে কোথায় তাহার গত হয়, & তাহাই বলিতেছেন) প্রর্ষোস্তম-পথের 
পথক অনন্ত পর্থ-চলার মাকখানেই বাঁদ পথের অল্ত কাঁরয়া ফেলেন, তখন সেই 
যোগভ্রল্ট) প্রাপা [প্রাপ্ত হইয়া] পুণাকৃতাং [অশ্বমেধাঁদি পুণ্যানুষ্ঠাতাদের] লোকান্‌ 
[লোক সম্‌হ ; পৃ্‌রুষোত্তম-পথে স্ধল্প চালিবার সার্থকতা ও অনষ্ত পথ-চলার সম্বন্ধে 
ব্যর্থতার সংমিশ্র ফলস্বরূপ লোক সমূহ] (এরং সেখানে) ভীবত্বা [বাস করিয়া, সুখ 
ভোগ কাঁরয়া] শাশ্বতশঃ সমাঃ [বহ্তর বৎসর] (সেখানের ভোগ ক্ষয়ে) শৃচীনাং 
[সদাচার সম্পন্নদের] শ্লীমতাং [বিভাতি-মানদের] গেহে যোগদ্রষ্টঃ [যোগ হইতে শ্রপ্টা 
অঁভিজঞায়তে [জন্ম লাভ করেন] । পেনরুষোস্তম-পথ চালতে চলিতে পথের মাঝে 
যাহারা পথ-চলার শেষ কাঁরল, শ্রষ্ট হইল, তাঁহারাও দশর্ঘকাল পণোময় আদর্শলোকে 
বাস কাঁরয়া এই লোককে পুণ্যলোকে গাঁড়য়া তুলিবার জনা শুচি ও শ্রীমানের গৃহে 
জন্মগ্রহণ করেন। এই পাণ্যলোকই পদরুষ্বোন্তম লোক হইত, যদ পৃরনুষোস্তম* 
পথের মাঝখানেই পথ-চলা শেষ কাঁরয়া অনন্ত পথ-চাঁলবার মত কুকের পাটা যোগশীর 
খ্যাকত, নিত্য যোগ হইত; সমস্ত যোগের সার্থকতা ও তাৎপর্য নিহত রহিয়াছে 
এই গাঁড়ক্লা তোলার মাঝে] ॥ 
5 যোগভ্ৰষ্ট ব্যাক্তি পৃণ্যকৃৎগণের লোকে দশর্ঘকাল বাস কাঁরয়া শুচি ও শ্রীমান 
বাক্তিগণের গৃহে জন্মলাভ করেন। ৬৪৯ 
+. অর্থব্য ষোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌) 
এতাম্ধি দুর্সভতরং লোকে জল্ম ষদশদৃশমৃ) ৬৪৪২ 
অথবা যোগগনাম্‌ এব [ধনশগণের কুলব্যাতরেকে দারিদ্র যোগগণেরই) কুলে (বংশে। ' 
ভবাঁত [জন্মগ্রহণ করেন] ধীমতাম্‌ [ব্দম্ধমান), এতৎ হি (দির যোগিগঢ়ার গুহে 
এই জন্ম নিচ্চরই] দুল'ভিতরং [ধনবানগণের কুলে জরস্ম অপেক্ষা দন লোকে 
[মল্‌ষা লোকে] জল্ম যৎ ঈদ্‌শং (যথোস্ত বিশেষণযুক্ত দারদ্র যোঁগগণের এইরূপ 
যে জল্ম] ৷ iY 
, অথবা ধীমান্‌ ব্ধোগাঁদগের কুলে জন্মলাভ করে; মনুযালোকে এই প্রকার 
বাশের কুলে জন্মলাভ ধনবানদের গৃহে জন্মলাভ অপেক্ষাও দু্লভতর ৷ ৬৪৪২ 
EE তত তং ব্ৰদ্ধসংযোগং লভতে প্টেব্বদোঁহকম্‌। 
" যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসম্ধৌ কুরুনন্দন ৷ 1985 


চৈত্ত, ১৩৫৯] শ্ৰীমষ্ভগবশ্গণঁতা ৯৬১ 


(যেহেতু) তত্র [শ্বাঁচ শ্রীমানদের কুলে অথব্য যোগিগণের কুলে) তং (সেই! কুশ্ধি- 
সংযোগং [পূর্ব জন্মের বিচ্ছিন্ন ব্াম্ধর সণ্গে সংযোগ] লভতে (লাভ করে] পৌর্্ব- 
দেহিকং (পদর্বদেহে ভর, পুর্দযোত্তম-পৃথধাত্রার মাঝখানে বুদ্ধির বে স্তন্দে সে পথ- . 
চল্যার শেষ করেল, ব্যাম্ধর সংযোগ হারাইযাছল,' একা অখ-ড বুদ্ধির মাঝে বচ্ছেন 
আ.সয়াছিল, পুর্বদেহের সেই [বিচ্ছিল্ব স্ববু্্িকে লাভ করে) যততে চ 
[এবং প্রযত্ন করেন, যে প্রযক্রের অভাবে তাহার সব পণ্ড হইয়াঁ গশ্রাছিল, সেখান 
হইতেই সে আবার রওয়ানা হইল) ভূয়ঃ [পুনরায়] স্সীংসম্ধৌ [অনন্ত পথ-চলা রূপ, 
সাদ্ধ-আসম্ধির সমন্বর রূপ সম্যক্‌ সাক্ষর জনা] হে'-কুরী লম্দন। 
সেই জন্মে পরর্বন্্ল্মের 'বাচ্ছন্ব বুশ্ধর সংযোগ প্রাপ্ত হন্‌ এবং সেখান 
হইতে পুনরায় বে।গসংসদ্ধির জন্য পুনরায় যযত্ন করেন। ৬1৪৩ 
পছর্বাভযাসেন তেনৈব হিয়তে হ্যবশোহীপি সঃ। 
আজ্ঞাসুরাপি যোগসা শব্দত্রক্াতবর্ততে ॥ ৬1৪৪ 
(ক কাঁরয়া পূর্ব দেহের বুদ্ধিসংবোগ সম্ভব হইল, তাহাই বলিতেছেন) হি [যেহেতু 
পৃত্নীভ্যাসেন (প্র্বজল্মকৃত যে প্রুষোত্তম-পথ-চলার অভ্যাস, সেই পৃব্বাভ্যাস] 
তেন এব [বলবান তাহা দ্বারাই] হিয়তে [বাচ্ছিত্ধ পথ হইতে একরূপ আনচ্ছা- 
সত্তেও বেন আবার পূর্বের সেই সমগ্র পথের বুকে আকর্ষণ কারয়া ফিরাইয়া আনা 
হয়] অবশঃ আপ (অবশ হইয়া, প্ুরুযোত্তম-গ্ৃহীত হইয়া, পুর বোন্ডম পথের টানে 
বশীভূত হইয়া অনিচ্ছা সত্বেও] দেশর্কুকাল অবান্তভাবে থাকলেও যোগন্দ সংস্কারের 
একান্ত বিনাশ হয় না; উহা কোনও না কোন পথে ফুটিয়া উঠবেই। জশবের 
সর্বাপেক্ষা প্রাচঈনতম পৌর্্বদেহিক সংস্কার তো অর্ীসয়া্ে সহজ পৃরুযোস্তম হইতে; 
কেননা প্রুষোত্তম দেহই তাহার পর্ব স্বরুপভ্ভত দেহ । «যাহার পথ-চলা যতখানি 
খানিই উহাকে িঞ্লাইয়া চালিবার সামর্থ রাগন্ধেষ-যুক্ত স্তরের থাকবে লা জিও্তাসৃঃ 
আপি যোগস্য [বোগের জিজ্ঞাস; যোগের স্বরূপ জ্বানবার ইচ্ছা কাঁরয়া যোগমার্গে 
" . প্রবৃত্ত একান্ত কর্মযোগশী অথচ যোগভ্রম্ট পুরুষ] শব্দবহ্ম [পুরুষতল্তে অননাদ্ঠিত 
বেদোন্ত কর্মের ফল] আঁতবর্ততে [অতিক্রম কাঁরতে পারেন; যে ব্যাস্ত যোগের স্বরূপ 
ব্যাঁকর্না তাহার অন্চ্ঠান অভ্যাস করেন, তাঁহার আর কথা কি?! 
জিন অবশ হইয়া স্দ্্বাভ্যাসের দ্বারা যোশমার্গে প্রবার্তত হন। বে ব্যক্তি 
যোগের ‘জিজ্ঞাসা অথচ যোশত্রস্ট, (তিনিও সমগ্র পৃরুযোত্তমের অন্দাষ্তঠত বোদক 
কর্মফল আঁতক্রম করেন। ৬1৪৪ 
প্রবস্তাদ্‌ যতমানদ্তু বোগশী সংশহম্ধাকাঁজ্বিষঃ । 
অনেকঞ্জল্মসংিম্ধস্ততো বাতি পরাং গাঁতমৃ॥ ৬1৪6 . - 
(বোগত্ব কেন শ্রেয়, তাহাই বাঁলতেছেন) প্রযল্লাৎ (কৌশল অবলম্বন-করার প্রকৃষ্ট যত্ন 
হেতু বর্তমান [আতিশয় বরবাদ যোগ’ [বিদ্বান যোগ] সংশুদ্ধাকল্বিষঃ [সংশুদ্ধ- 


৯৬২ উজ্জ্বল ভারত [৬৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


পাপ] অনেকজ্ন্মসংসিশ্ধিং [অনেক জন্মে অলপ অল্প সংস্কার সমৃহ সগ্চয় করিয়া 
সেই অনেক জ্ঞন্ম সাণ্ডিত সংস্কার সমূহের সম্যক্‌ প্রকারে সিদ্ধ হইয়া] ততঃ [তাহার 
পর সমাগ্‌ দল লাভ করিয্য) যাত পরাং (প্রকৃষ্ট) গাতিঃ [গত] । 
রঃ প্রবত্রপৃত্বকি যত কাঁরতে কারতে,ক্ষণ পাপযেগণী অনেক জ্ঞন্মের পর সমাক্‌ 
সিদ্ধ হইয়া তৎপরে পরাগৃত প্রাস্ত*হন। ৬19৫ 

তপস্বিভো্ীধকো ফোগশ জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ । 

কাম্ভাশ্চাধিকো যোগশী তস্মাদ: যোগণ ভবাক্জ্ন। ৬1৪৬ 
(যোগের মাহমা ও ফল্পন্যখন এইরূপ) ক তস্যাৎ [সেই হেতু] তপ'দ্বভাঃ (একাল্ত 
তপস্বীদের তপস্যার স্বয়ং মুলা দিয়াও তপস্বণ হিসাবেই তপাস্বিগণ হইতে] অধিকঃ 
('সমন্র বলিয়া অধিক; বাপকতর সমগ্র প্রুযোত্তম-যোগে তপস্যাও পূর্ণ। 'কিল্তু 
একান্ত তপস্যার মধো সমগ্র পৃরুষোস্তম-যোগ অংশেই মাত্র পূর্ণ। তপস্যার বাহিরের 
অন্যান্য অংশেও [তিনি পূর্ণ, তাই তণ্যুম্বী হইতেও অধিক] হেগন [পূর্ণ পুরবোস্তম 
যোগী] জ্জানিভ্যঃ অপি [একান্ত জ্ঞান-পশ্থিদেরও জ্ঞানী হিসাবেই] মতঃ [স্বীকৃত] 
আঁধিকঃ [পরৃযোত্তম-যোশ্ব একান্ত জ্ঞানযোগকেও স্বয়ং পূর্ণ করার যুগপৎ সমকালেই 
তপস্যা ও কর্ম্মযোগকে সক্বয়ম্পূর্ণ' কাঁরয়া রঁহয়াছেন; অতএব তান জ্ঞানযোগকে 
অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণ কাঁররাও জ্ঞ-নযোগের অধক] । কাৰ্ম্মভ্যঃ চ [এবং 
কাৰ্ম্মিগণ হইতে ও কম্মর্শ হিসাবেই] আখধকঃ ] অধিক; তপস্বেণ কর্ম্মবোগশী ও 
জ্ঞানযোগণী পরস্পরস্পরদ্ধা করিয়া পরস্পরকে দ্বাইয়া আত্মপ্রাতষ্ঠা চায়; কিন্তু বিননি 
নিজ জশবনে সবকেই পাঁরপূূর্ণ মর্যাদা দয়া আস্বাদন কারতেছেন, তান কাহারও - 
একচেটিয়া নন্‌; তিন প্রত্যেকের মাঝে পাঁরপূর্ণ থাকিয়াও প্রতোকেরই অধিক । 
কেহই কাহারও কাছে ধরা, পাঁড়লেন না, সকলকেই সমভাবে জশবনে হজম কাঁরতেছেন, 
তাই প্রত্যেকেই প্রতোকেরই আঁধক ॥ ‘They complete. by excluding 
each other.—De  Breglie.- প্ণযোগের এক একটা দৃষ্টি কোণ 
হইতেছে তপস্যা, জ্ঞানযোগ ও কৰ্ম্মযোগ । পূর্শযোগ সব্বযোগসমন্বর়] তস্মাৎ [ষে 
হেতু ইহারা প্রত্যেকে বিশেষ বিশেব ক্ষেতের যোগ্যতা অন্জ্ন কাঁরয়া সেই সেই 
ক্ষেত্রের যোগ্য হইয়াছেন, বোর হইয়াছেন, সেই হেতু] যোগশী [সর্ত্ব যোগ সমন্বয়- 
যোগে যোগ”, সর্বক্ষেত্ের যোগ্যতাসম্পন্ন বোগ?] ভব [হও] হে অকর্ন॥ 

বোক্গশ তপস্বিগন হইতে শ্রেম্ঠ বালয়া সম্মত, জ্ঞানগণ হইতে: আঁধক, 

কাঁমগিণ হইতেও অধিক; অতএব হে অক্জ্জন, তুমি যোগী হও । 1৪৬ 

যোগিনামাপ সর্বেবাং মদ্‌গতেনাম্তরাত্মলা ॥ 

শ্র্ধার্ান্‌ ভজতে যো মাং স মে বুস্ততমো মতঃ॥ ৬1৪৭ 
ছাঁত শ্রীমহাভারতে শত স্াহত্রাৎ সংহিতায়াং বৈয়যাসক্যাং ভষ্ম পর্ব 
শ্রীমপ্ভগবস্গশতাস্‌পানিষস বযোগশাস্ত্রে প্রীকৃফানুক্রঃনসবোদে ফাল বানা 
যচ্ঠোহধ্যায়হ সমাপ্তঃ॥ রা 


চৈত, ১৩৫৯। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা 5 ১৬৩ 


(বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের যোগ্যতাসম্পদে সব্বপীবধধ যোঠগগণের মধ্যে সব্বাৰশেষের 
সমন্বয় ম্যার্ভ। পররুযোত্তম-‘অর্ণম'র ভন্ত-যেঠশ যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই বজিতেছেন) 
যোঁগনাম্‌ আপ সব্বেষাৎ [আত্মা ও সর্বভূতের বিশেষ [বিশেষ ক্ষেত্রের যৈ'গাতা 
সম্পন্ন সবীবিধ যমনিয়মাঁদ পরায়ণ যোগগণ্ে মধো] মদ্‌গতেন [আঁম-পুরযোভনে 
গত, আসন্ত হইয়াছে যে অন্তনাত্মা অক্তঃকরণ, তাহা দ্বারা] শ্রম্ধাবানূ [শ্রম্ধাবাল্‌ 
হইয়া] ভরতে (পৃুষো্তম-আম; বানয়া গিরা সেবা কত-_দেবোভূতা দেবং যজেং) 
যঃ [যে যোগণ] মাং [আমাকে] সঃ [সেই যোগ] মে*[আমার] যুক্ততমঃ [বহুর মধ্যে 
সৰ্ব্ব প্রকৃষ্ট]; “সর্্বপ্রকর্ষে তমপ্‌'_যুন্ত শব্দের উত্তর তৃমপ্ছ. গুত্যয় দ্বারা 'যন্ততম’ 
পদ নিষ্পন্ন । প্রচ্ছ-যোগণী ‘যুন্ত', পরমাস্্-যোল্সণী 'যুন্ততর', ভগবান্‌-পুরুষ্যেন্ম 
যোগ'’ই যুস্ততম যোগশী। 
বৎ কর্ম্মাভর্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যত & 
যোগেন দানধর্দ্মেণ শ্রেয়োভিমুততরৈরাপি ॥ 
সর্্বমক্ভাম্তযোগেন মচ্ভস্তঃ জভতেইজসা ৯ * 
সর্ত্বাপবর্গৎ মন্বাম কথাণ্ডিৎ বাদ বাছাতি ৷ 
মতঃ (আভিপ্রেতঃ] ৷ 
সকল যোঁগাগণের মধ্যে যে যোগ শ্রম্ধাবান্‌ হইয়া মদ্দগত অক্তঃকরণ দ্বারা 
আঁমময় হইয়া আমার ভজনা করেল, তিনিই আমার মতে সকল যোগী অপেক্ষা 
শ্রে্ঠতম যোগী । ৬1৪৭ 


ষ্ঠ অধ্যায়ের ভাষ্যান্দবাদ সমাপ্ত ॥ 


রমণীর রূপ 


উপোক্ষলা রক্ষসহল্দরশী সৃর্পনখারে। 
ধনজয় উপেক্ষিলো স্বর-মন-লোভা উক্বশিশরে 
অধর মাতৃ সম্বোধলে ৷ 

ববে পরাবন্দত নৃপাঁতর লুশ্ঠিতা কামনশ 
ল্রোরতা শিবান্ধী সকাশে__ - 
ভোগ্য উপহার বাল; 

হোঁর' নারী, তাজ সিংহাসন 

রূপ মংপ্ধ শিবাজশী কাহিল বিনয়ে 

হইতে মা, তুমি যাঁদ জলনশ জমার 

হইতাম ওই রূপ আমিও সুন্দর । 


০ 


শৃঙ্খলা * 
রেশ দিত 


শ্‌ত্খলা কাকে বলে আমরা তা জান সৈ বললে বিশেষ ভূল বুলা হবে না। কিংবা 
জানতে পাঁর তবে আমাদের কপ্াবার্তায় আচার আচরণে তাকে খুজে পাওয়া বায় . 
না। আমরা সকালে ঘুম থেকে উঠে রাঁপ্রতে ঘৃমৃতে বাওয়া অবাধ বত কথা বাল 
বা যতগ্যাল ব্যবহার আমাদের চালাতে হয়, তারমধ্যে এতই শৃঙ্খলার অভাব থাকে 
বে দেখবার চোখ থাকলে আমরা গভশর পীড়া বোধ করতাম ৷ আমাদের দৈনান্দন 
জখবন থেকে এমন অনেক ঘটনা বের করা বায়, ঘা উচ্ছৃত্থলই, অথচ যা আজ্ব আর 
আমাদের চোখে পশড়াদায়ক হয় লা॥ 

খুব ভোরে শব্যাত্যাগ স্বাস্থ্যাবাঁধ সম্মত একথার বিরুগ্ধে বলার মত" 
সাঁতাকারের বোধহয় গিছুই নেই এবং এক সমরে গহন্দুর ঘরে ঘরে এ সাধারণ- 
ভাবে প্রচালত [ছিল বলাও বায়_িচ্তু অজ্ঞ তা সাধারণভাবে উলটো হয়ে 
দাঁড়িয়েছে । ইংরেজী প্রবাদবাকাও আছে, rly to bed and carly 
torise, Makes 9৮ man healthy, wealthy and wise. 
শিস্তু আমাদের এ অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। প্রাত পাঁরবারে সকালে কোন সাম্মীলত 
প্রার্থনা বলে কিছ লেই_তই বে যখন খ্‌শশ উঠাঁছ, সাতটা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত 
গরমের দিনেও অনেককে ‘বিছানায় পাওয়া যাবে। তবে সকলে একসগ্গে বসে চা 
খাবার রেওয়াজ্দ কোন কোন প্ারবারে হলেও সেটা ঠিক সমর রেখে সকলে একস্তা 
করা তেমন করেই বা হল কই ? "চা ঠান্ডা হয়ে গেলো, শশীশ্গিব এসো’__এ আহবান 
বে জানাতে হয় কত. তা ভুন্তডোগণ মারই জ্ঞানেন কিংবা শ্বিতাঁয়বার চা করার 
প্রয়োল্গন হয় না এমন পারবারও বোধহয় কম । 

সময়মত স্নান সেরে রেখে একটা নিদিষ্ট সময়ে ?কংবা একটা দ্বাদ্থযসম্মত 
ধনার্দম্ট সময়ের মধো সকলের দ-পুরের খাওয়া শেষ করা--এ যে কয়টি বাণশাল'র ঘরে 
হয়--তা হাতে গুণে তোলা যায় । কান্তরের জন্য যারা বাইরে চলে যাচ্ছে তারা তে: আগেই: 
খেয়ে নিচ্ছে [কিন্তু যারা বাড়ীতে থাকছে, তারা বক করে একটা যহব্তসম্মত সময়ের 
মধ্যে সকলের খাওয়া শেষ করতে পারে_-এ খবর বাঙ্গালীর পাঁরবারে জালা নেই। 
আর ইস্কুল কলেজ আঁফস ছুটির দিনে তো কথাই নেই । “এই রে, ক্লাম্রা হয়ে গোজে, 
বেলা হল, স্নান করে নে। এই রে, দেরী কারস নে. ঠাকুর চাকর রাক্গ করে।'_এ 
বোধহয় সব পারবারেই বলতে হরু॥ কাজের দিনে ৯টা থেকে ১০টায় যাদের খেয়ে 
বেত ইল, তারা ছুটির দন সের্টা পাকে নিতে গিয়ে মনে করে বে স্নান খাওয়ার 
সমরটার “অসমর ঘটানোই সব চেয়ে আনন্দক্রনক। বাড়ীর ছেলেদের তবু বা একটা 


৯৬৬ উজ্জবল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ওয় সংখ্যা, 
. 


নাগাদ পাওয়া গেলেও কর্তারা দুটো নিশ্চয়ই বাজাবেন। 
হিন্দ্‌র সংসার গ্ছ-নো সংসার নয়। ছেলেমেক্সেরা_বশেষ করে ছেলেরাই 

_জামাটা 'ছাড়বার সময় ছুড়ে এক টান মেরে কোন্‌খানে ফেলে রাখলে।_তাকে 
কুড়িয়ে এনে ধোয়ার জন্য আর এক লোকুকে দরকার_খেলে এসে জুতোটা সেখানে 
খুশী ঢুকিয়ে রাখলো--একখানে জুতো. একখানে বই, একখানে তার খেলার জিনিব, 
একখানে জামা কাপড়_সব 'মালয়ে একট্রা এলোমেলোর ব্যাপার । বেশ গোছানো, 
সুষ্ঠু, নয়নতাপ্তিকর__এ অবস্থাটা অনমাদের ঘরবাড়, আমাদের কথাবার্তণ, আমাদের 
আচার বাবহারেও নেই. আমাদের ছেলোপলেদের চলচলনে কথায়বার্তায়ও নেই? 

আজকাল অনেক বড়শতে ভ্রইংরুম থাকে {কংবা বাড়ীর ঘরগুলো মোটামুটি 
গোহ্ছান থাকে এমন কিছু বাড়শও পাওয়া যায়। কিন্তু জ্রামাকাপড় জুতো যদিও 
গোচ্ছান পাওয়া যায় ম্তু কথাবার্তায় চাল-চলনে আবার সে শালশনতা দেখা যায় 
না কিংবা সাত্যকারের একটা প্রাণখোলা প্রীতির স্পর্শও পাওয়া যায় না। বেশ নম, 
সশ্রদ্ধ. অবচ প্রাণের আবেগে চণ্টল এমন ছেলোপলে আক্ষবন্গল দেখা যায় কোথায় ? 
বড়দের মধ্যে কেমন একটা দূরত্ব রক্ষা করে কেমন একটা দেখানো ভদ্রতা যা প্রাণকে 
স্পর্শ করে না। আর ছোটরা দবার্বনশত, শ্রম্ধাহশন, চাঁলিয়াত কিংবা ফ্যাসানেবল । মনে 
হয় যেন ওসবের মধো ঠিক শৃঙ্খলা বা রুচি বোধ নেই. আছে বাইরে থেকে শেখা 
একটা ব্রাহ্যক ভদ্র আবরল। যে শৃঙ্খলা বা সুষ্ঠু জশবনবোধ ভেতর থেকে গড়ে 
ওঠে, যে শুচিতা আন্তারক 'অবস্থার বাহ্যক প্রকাশ, তেমন শৃঙ্খলা আর তেমন 
শবচিশুন্র পাঁরচ্ছন্য দেহ মনের অবস্থা কোথাও আজ্মকাল দেখা যায় লা। 

, হিন্দুধর্ম ও সমাজের যে অবস্থাতে একদিন ব্রাহ্ষধর্ম আত্মপ্রকাশ করোচছিল, 
ব্লাহ্ধর্মের সেই প্রথম দিনগুলিতে এমন কয়েকজন মানুষ ও এমন কয়েকটি পাঁরবার 
ছিল. যাদের জীবন ভেম্তর থেকে গড়ে উঠে বাইরে একটা শুচিশুভ প্রাণ নিয়ে প্রকাশ 
পেয়োছিল। তাঁদের ঘরে বা বাড়*ত ঢুকলে যেমন ঘরগুলোতে গোছানো পাঁরচ্কার 
পারিচ্ছন্য একটা আবহাওয়া পাওয়া যেত, তেমনি তাঁদের ব্যবহারের মধ্যে পাওয়া যেত 
একটা সাতাকারের হদ্যতা, একটা প্রাণস্পর্শ । খুব দারিদ্র ৱাহ্্ম পাঁরবারেও এই বিশ 
পঁচিশ বছর আগেও দেখা গেছে কেমন নিষ্ঠা, কেমন পাঁরম্কার পরিচ্ছ্শ্বতা ও গোছান 
চক্কলচলন। হিন্দু পাঁরিবারে দুই চারটে জান্পগা ছাড়া সাধারণতঃ এ ভাবটা নেই এ কথা 
বলা চলে। 

আমাদের হিন্দ পাঁরিবারে ববাহাদি কোন অনুষ্ঠান হলে তাতে হৈচৈ, গোল- 
মাল, হাকাহাকি, গলাভন্গো সঙ্গে সঞ্চে আছে। অথচ একাঁট ব্রাচ্ধ 'পারিবানে_ দারিদ্র 
'পারবারেই দেখেছি বিবাহ সভার যে ঘরে উপাসনা হচ্ছে তার পাশের ঘরেই খ্যাওয়া 
চলছে অথচ এতটুকু হৈচৈ বা হাকভাক নেই। 

একটি [বিবাহাদি অনুষ্ঠানে হিন্দ? পাঁরবারে, কত ভাগ অপচর হয়- প্লুির 
শুধু নয়_জিনিবপত্রেরও, তার হিসাব আমরা রানা । কেন না আমাদের» চোখকে 


চৈত, ৯১৩৫৯) শৃহ্খলা রহ 


ত! আর পীড়া দেয় না। কিন্তু সব সমাজেন ব্যবস্থ্য এ রকন নয়। 
এছাড়া কতকগুলি চাল চলন আছে বেক্সলও অসন্দর। যেমন “তাঁরশ জল 
না খেয়ে ক্লাবে এসেছে, পাঁচশ জন আহতোর দফতে বাঁধতে ভুলে গেছে, 
জ্‌তেন্গুলো নোংরা, বার জনের হাতে বড়" বড়স্নখ ররেছে, সত জনের জমাক।পড় 
নোংরা, দুজন দাঁত না মেজেই ক্লাবে এসেছে, একজন উল্টো দিকে পাুঙ্গওভারটা 
চাঁপয়ে ক্লাবে ছুটে এসেছে । ...... থুথু দিয়ে পাতা ওষ্টনো, সিগারেটটা খেয়ে ছংড়ে 
দেওয়া, লেবু খেয়ে খোসাট্য এখানে ওখানে ছাঁড়য়ে ফেলা, আরো কত ।" 
আরও-ইস্কৃলে ছেলেদের বই আর খাতাগৃল্োো বাদ একটু মন দিয়ে দেখান 
যায়, তবে ক বিচিত্র ঝচ্তু যে দর্শন করবার সৌভাগ্য হবে, তার, আরে অল্ত' নেই ॥ 
কারুর বা বাইরের দু চারটে পাতা অদৃশ্য হয়ে গেছে পোড়োর পড়ার দাপটে, কারুর " 
বা বাধান বইয়ের শন্ত বাঁধনটুকু আছে_চহ্টনকু পড়ে 'আছে,' বাকশউএকু নেই। 
কার্ব্রবা বইর ,উপর চায়ের খোলের রাংতা দিয়ে মোড়া, কারুর দুটো আছে আর 
বাক দুটো মলাট নেই. কারুর বা খবরের কাগজের মলাটের ওপর নানান 'বাচতের 
চিত্-_দু একটা শলশীল বা অন্লীল মন্তবা, আরো কত কণ। খাতার দফা আরও শোচ- 
নায়, রাফ খাতায় তো মলা নেই, পদতাও নেই গোড়ার দিকে দু" চারটে। অংকের 
খাতার পিছনে বাংলা মানে, বংলার খতার মাঝখানে ইতরাছশ সারাংশ ইত্যাদি ৷" 
আরও-_'অনেক ঘরে খাবার টোবিলে চায়ের কাপ প্লেট সকাল থেকে পড়ে আছে 
তা আছেই। কারুর ঘরে ব্য খাবার পর থালাবাটণ বা চায়ের কাপ টোবিলের তলার 
রয়েছে তো রয়েছে, কয়েক ঘণ্টা নয়, কয়েকাঁদন বাদে হয়তো নজর পড়ে যখন. তখন 
চাকর বাকর নয় ছেলেমেক্সের ওপর বকুননির পালা চলে খানিকক্ষণ ।' ‘এমনভাবে প্রাত- 
দিনের সকাল থেকে রাত্রতে শোয়া পর্যন্ত যা কিছু কারি, তা এমান আগোছুঃলো 
এলোমেলো ও অসম্পূর্ণাঞ্গ যে আমাদের গেরস্ত জশবন যাত্রা আজি সম্মূর্ণ শ্রীহশীন ও 
শদাচহারা কদর্য পর্যায়ে নেমে এসেছে । এ কথা প্রত্যেকেই আপন আপন ঘরের 
ছধবি বা আশপাশের দু'এক বাড়শর কথা ভাবলেই বুকতে পারবেন ।” 
আমাদের বন্তব্যকৈ পাঁরিম্ফূট কাঁরয়ে নিতে আমরা ফাজ্গুণ সংখ্যা বখ্গলক্ষমশ 
পত্রিকায় প্রকাশিত .প্ীসুনশীতিকুমার পাঠকের লিখিত" “অভাস গঠনে মা-বোনের 
প্রভাব' শশর্ষক প্রবন্ধ টৈক্রে খাটনিকটা উদ্ধত উপরে গ্রহণ করলাম । যেগুলি আমরা 
এ পর্যন্ত উল্লেখ করেছ সেল অতান্ত সাধারণ কথা অথচ এরই মধ্যে রয়েছে 
একটা জাতির আভ্যম্তরশণ স্থাস্থা বা অহ্বাস্থোর চিহ্ন । এই সমস্ত শৃঙ্খলার ওপর 
একটা 'জাতির অশ্রশ্মতি নির্ভর করে। এমনি আরো কয়েকটি সাধারণ শৃ্খলার 
অভাবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে: কথা রক্ষ্য করা। আজকের 
দিনে আমরা যে কোন করস বা যে কোন পদমর্যাদা বা কান অকস্থ'রই লোক হই 
না কেম, অনেকেই কথার ঠিক রাখ না। অথচ বাকা রক্ষার মত প্রয়োজনীয় ও 


সুন্দর অখস্থা বেধ হর খুব কমই আছে। বুড়োই হোক, গুড়োই হোক কিম্বা 


চি 


এ 


৯৬৮ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বধ" তয় সংখা, 


একেবারে পথের ভিখারশ হোক কিংবা সঞ্গাতপন্রই হোক কেউ-ই ছোটর কাছেই 
কথা দিয়ে থাকি কিংবা গুরুজ্বনের কাছেই কথা দিয়ে থাকি সেটাকে যথাবথ পালন 
করবার বিন্দুমাত্র দায় আছে বলে আমরা ভুলে গোঁছ। 
= আজকালকার দিনে আরও ফেম্শজানিযষটয খুব পণড়াদায়ক হয়েছে সেটা হচ্ছে 
আমরা প্রত্যেকেই সব ব্দাক॥ রাজনশীতি সমাজনশীতি ধর্মলিশীত থেকে আমরা সবাই-ই 
হনা বুক এহেন বিষয় প্যথিবাঁতে নেই এবং আম যা বৃকছি ঠিকই বুঝাছ, অনোর 
বকের জ্রনা এতটুকু ফাঁক নিজের কাছে রেখে দিতে চাই না। রাজ্রলশীতর 
চালে জওহরলাল চরম গ্রুর্থ, অমুকে অমুক আর .অমূকে অমুক এই রকম 
মন্তব্য, আমু, ্রধাহীন, প্রাতবাঙ্গ আমরা নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে করে যাচ্ছি । এমন কি 
£ বাশ চৌন্দু ধছর বয়সের ছেলেদেরও এমন শ্রদ্ধাহশন মন্তব্য করতে শুনোছি। এই 
স্থান আমাদের সত মেরদেন্ড ভেস্ে পিলে--পাঁরবারে, বিদ্যালয়ে, সভাগহে 
বা অন! কোথাও সমষ্ট নম্রতা আমাদের চারত্র থেকে একেবারে লোপ “করিয়ে দিলে। 
কিন্তু শ্রম্ধাহশীন একটা জ্ঞাত বে"চেই বা থাকবে ক করে, কালের ঢেউ কেটে আগয়েই: 
বা বারে ক করে? - 

কেন এমন হল? চারাদকের এমন এলোমেলো কেন আমাদের ব্যান্ত ও 

ই ছেয়ে ফেললে? এর থেকে রেহাই পাওয়ার পথ কাঁ? , 

' কেন এমন্হল এর প্রধান ও প্রথম উত্তর হল আজকের আমরা দুটো ভাতার 
সধামশ্রপত্জা্ত দ্বন্দ্বের ফল।.. আমরা ভারতবর্ষের স্বভাৰগভ আধ্যাস্মরকতার কুলেও 


নেই অথচ তাকে একেবারে ছাড়তেও পারিনি, আবার পাশ্চাত্য থেকে নবাগত ভড়- 


-বাদেরও কুলে উঠতে পারিনি । আমরা আমাদের প্রাচশীনকে খুইরোঁছ অথচ তার 


অয্রেতব কাটাতে পারনি। এদিকে আজ্দ বস্তুন্রগতের চাপ আমাদের ওপর এমন 
করে পড়ছে যে আমরা কৃষ্ট ধরণের জড়বাদশী হয়ে উঠোছি। নিকৃষ্ট ধরণের এই 
জন্যা যে জড়সাদের গুণটুকু পাইন ঢেথচ দোষটনকু বোল আনার উপরে আঠারো 
আনা পেয়ে গোঁছ। প্রাচীনকাল থেকে আমরা অনেক কিছুই মেনে আসছিলাম ধর্মের, 


-, ভয়ে। এটা করতে হবে, ভুলে অধর্ম' হবে, ওটা করা ছাড়া উপ নেই, ধর্মে প্লীতত ' 


হওয়া চলবে না__এমান করে শয্যাত্যাগ থেকে শবাশ্রহণ সমদ্ত কাজকর্ম 
বারহারকে একটা ধর্মের মোড়ক দিয়ে মুড়ে রাখা হয়ে -ছিলস্ষ্্রশবনে আমাদের সমস্ত 


'শৃখখলা বা শৃচিতাবোধ এ ধর্মকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হতো । 


কিন্তু এ মোড়ক আজ ছিড়ে শেছে। বস্তু জগতের সংস্পর্শে এসে, এত- 
শদনকার আমাদের এ ধর্মকে আর ধরে রাখা গেল না। তাই এ মলোবৃত্তি থেকে 
সম্ট যেসব নিয়মানন্ঠা ছিল পা ভেঙ্গে গেল। আর আজকের আমরা বদ্তু জগতের 
সংস্পর্শে এসে আগের থেকে অনেকখানি জরটিলতর কর্মন্রগতে প্রবেশ করে কর্ম 
হয়োছি। আগেকার মত জশবনষারা তো আর আজ লেই। কত বদলে গেছে। 
আজ বেচে থাকতে হলে এই বদলকে মেনে নিতেই হবে ভাই, অর্থাৎ কম হতে 


চৈত. ১৩৫৯] শৃখ্খলা ১১ 


[গিয়েই আজ আর আগেকার অনেক কছুই মালা সম্ভব হয় না আল তো অনেকের 
পক্ষেই আর ঘরেরটা বসে খেয়ে জীবন যায় না( তাই আগেকার আচার অনুষ্ঠানের 
অনেক কিছুই ছেলেমেরে উভয়ের পক্ষেই রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে নি 

তাই আগেরটা তো গেল যে কারণেই'হেল্ষ না কেন, কিন্তু নূতন করে জাবন্‌- 
শৃংখলা বোধ সমাজের ব্যান্তগত ও সমট্টিগত জশবলে যাঁদ না এসে যায়, তবে মানুষের ১ 
জীবনের সৌদ্দযই বা বজায় রইল ক করে? আজ যা হুয়োছ তাতে যে আনরা 
অসনন্দর হয়ে গেছি। আমরা রালাতীতের ধ্যানে ছিলাম তাই কালকে সম্মান দিতে 
শিখ নি--তাই সময়মত ল্করা বা সময় রক্ষা করাঁকে আমরা যেন বাহন্লই 
মনে কণোঁছ। আমরা *বাঞ্যাতশঁতের ধ্যানে ছিলাম, পাই ক ছা করার শিকল 
মনোযোগ দিতে পালাল । আজ অড়বাদকে স্বীকার কুরুতে' ছব্য হট কিন্তু: 
কালকে মেনে নিতে পারছি নাঃ পাশ্চাত্য জড়বাদশ, সত্যিকারের জড়বলমর্হ সে__/ - 
তাই কালকে শ্থাযোগ্য সৃহ্মান দিতে সে জ্ানে। ৭৯ 

ডিএ বতা র SOE % 
করা, নিত্দের বোঝাকেই: চুড়াল্ত মনে না করে বাইরের 'বশ্বটার শ্রাত সশ্রদ্ধ ও'দ্বনত 
হওয়া, জীবনের ছোটখাট চালচলন ব্যবহারগ্দালিকে গাছকে সৃশঙ্খলার মৃধা আলা 
এ যে আজ বড়প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমাদের ধারণা ছিল যারা ছোটখাট [বলে 
মনোযোগ! হয়;" তারা [িষরণী হয়, সংসারশ হয়-_তারা এবরাগ্যবান» হতে পারে না; 
বড় জায়গায়, বড় চিল্তারখনধ্যে নিজেকে নিষ্স্ত রাখতে প্যড্র না। বারা, হদশের কাজ 
দশের কাজ করে, যারাপ্সন্যাদশ হয় তাদের [নিজের জামাটা কাপড়টা [িছালাউা 
সম্বন্ধে খেয়াল থাকবে এ, তাদের ঘর হবে নিতাল্ত অগোছানো-_ছোট্ট জানির্বের 
প্রত তাদের দৃষ্টি না থাকাটাই পরম যোগ্যতার অবস্থা বজ্ছ পুশংসিত্, হতে দ্বাল্রু। 
কিচ্তু এ দুটোর মধ্যে খাঁনকটা ?বরহদ্ধতা সাধারণতঃ থাকলেও আজকের দিনে সভ্যতা 
যে জায়গার এসে দাঁড়াতে চাইছে সেখানে অন্যদের প্রত্যেকেই এই দুটো বিষয়েই 
পতল হব? রা শঙ্খেলা, সমম্ঠুতা ও 


বার নিজেকে বৃহ সত বিচরণ কাবার মত 


মনের বস্তার রেখে হবে॥ 

বর আসার অনবলে আমরা এ সার সমন দেখেছি 
মহ তিনি নিার্বকল্প' সমাধিতে মগ্ন হয়ে যাচ্ছেন, তখন তাঁর 
দেহে জৰ্লন্ত অঙ্গার অনেকক্ষন ধরে রেখে দিলেও তাঁর দেহজ্ঞান চিরে আসে 


রেখে গেলো। বইগহলি পাঁরচ্ছন্রভাবে সাজান, একটা এদিকে সরে আছে, আব 
একটা ওদিকে সরে আছে__এমন নয় এতটুকু, পেনাসল কলম বা শ্বরের প্রাতাট 
বজ্জানযই হননি পাঁরচ্ছবিগ্ভাবে গোছানো! ছোট পেনাসলট্‌ যেটা আমরা ফেলে 


৯৭০ উজ্জ্বল ভারত [৬৪ বর্ষ. ওয় সংখ্যা, 


দেই-তান সেটাতে কাগজ জাঁড়য়ে অনেকদিন ব্যবহার করছেল। ডাকে যে সব 
বই ইত্যাদি আসতো তা যে সৃতোটা দিয়ে বাঁধা থাকতো-__বইাট খুলে নিয়ে সেই 
* স্মতিটা তান বক্রের সঙ্গে রেখে দিতেন-_-আর একদিন আর একটা প্রয়োজনে 
চস -লসেতো । ঘরের মধোই তিনি বসে থাকতেন. দিন্রে মধ্যে ক্রাঁচৎ কখনো 
“ব্বাইরে যেতেন-_ কিন্তু কোথায় কি হচ্ছে, না হচ্ছে তা তার দৃণ্টির মধ্যে থাকত । 
বাগানের ঘাস শহাকরে রেখে বর্ষার সমর জবাল্যান করে ব্যবহার করবার ব্যবস্থার 
কথা বাতলেও তান দিয়েছেন। অঘচ এই মাননুবেরই জীবনে এমন সময় গেছে 
বর্খন,দিনের পর দিন মাসের পর মাস ধ্যানে, সর্মীধত্ে; লেখাপড়ায় কেটে গেছে__ 
_ পরশেরাবুলেড়' কুলৈক্ক'গায়ের কাপড়ের থেকেও ময়লা তেলতেলে হয়ে গেছে তথাপি 
. তা ছাড়ব হস তই বা প্রয়োজন বোধ লেই। তাঁর জঈবনে এমান পরস্পর িরুন্ধের 
সমন্বয় এমন কতই বের করা যাবে 

শ তি বাল আমরা শ্রীষ্রীনিত্যগোপালের জীবনের দ্টটাল্ত দেখে 'এট্‌কু অন্ততঃ 
স্বীকার করতে পাব যে দুটো একই সঙ্গে সম্ভব; আর একই সঞ্চে যে প্রয়োজনীয় 
তা তরী বুঝতেই পারছি । একদিকে ব্ৰহ্মজ্ঞান অন্যাদকে বাস্তব জশবলে সম. 
রদাচসম্মত, সুশৃঙ্খল দৈনন্দিন ব্যবহার-_আমরা যেন এই দিকেই দৃণ্টি রেখে 
4 নিজেদেরকে এবং ছেলোপিলেদেরকে চালনা কাঁর। এই সামর্ঘ শ্যামাদের হোক, 
ভগবান শ্রীনিজস্সোপ্ালের দ্মাতাঁথতে তাঁর কাছে সেই প্রার্থনা জ্রান্তাই। 
2 » কং 


শব 


পুরু পরিচয় 
গোষুলে সূৰ্য্য“ ক্রীসন্তোবৰ্ুমার অধিকারী কীবমলণপদ চা 


ধনং কালা ব্যানার্জি লেন, কাঁলকাতা ৬ . হইতে প্রকল্বিত ॥ প্রাপ্তিপধান 
অশোক লাইব্রেরী, ৯৪1৫ শা্যামাচরণ দে গর, টকা ৯। নলে আট 
"7 আনা মাত । 

বইগট একটি লাটকা। 

বাহারা িরাট প্রাণের আধকারণ হই আসেন, তাহাদের জশবনকে 
নানা রকম কারিয়া দেখবার, আস্বাদন কারবার এই বে- প্রয়াস _ইহা আতির 
স্বাস্থ্য দোতন্য করে। গাশ্ধীজ্রশী আমাদের “মধ্যে আসররক্কছিলেন একাঁট 
বিরাট প্রাণ'লইরা । তাঁহাকে কেহ আমরা ব্যাক, বোশর ভাগই বঞ্চি না, 
কেহ তাঁহার সম্বন্ধে চুপ কার্য থাক, কেহ গাল দেই, কেহ দবমহ্ বিদ্ময়ে 


চৈত, ৯৩৫৯] পঢস্তক পারচয় fঃ ৯৭১ 


পুজা কার, কেহ অশ্রন্ধার মুখ ফিরাইয়ঃ লই। তব তাঁহাকে বাদ দিতে 
কেহ পারব না_এমনই ভাবে জাতীয় জশবনের সঞ্গে তান ছড়াইরা , 
আছেন । তাই তাঁহার জশীবল লইরা যেটুকু বত রকম আলোচনাই হোক.লা 
কেন, সব আলোচগ্বাকেই আমরা অভিনন্দন জ্রানাই। বইাট পাঁড়ক্লাদ ইাই, 
আমাদের প্রথম মনে হইল । 
রাজনৈতিক মতামত বাহাই হউক না কেন, বইটিতে শানধশছুশর তত্তাট 
স্ন্দক ভাবে প্রকাশ পাইলস ' 
‘আকিব ধাতা চাই মানবের চাই হুদয়ের,, ২" 
কর্মের আর চিন্তার ॥ চাই বিদ্বেষ থেকে, 2 ্ 
হিংসার থেকে, বিভেদ কিংবা শ্রেণীবোধ থেকে 
মস্ত । 4 জগবন যেখানে মহৎ রাষ্ট্রের চে:রে. 
ব্যান্ত যেখানে সার্থক গণ-জবলে এসে ।" 
ভারতবর্ষকে বান আত্মসচেতন কাঁরয়া তুলিবার আভিবান কাঁরয়াছিলেন, 





" তাহার পক্ষে দেশীবভাগ মানিয়া লওয়া চলে না) 


রি টিন ধর্মমত রত 
ক যত হয় হোক, জাতি শুধু একক ক্্রর। " 
মান ফের্ুসতা ধর্ম আঘাত করে না ওকান দিন, 

PA 
চিন্তার স্বাতণ্ত্য কারো । মানুষের মহা্্র সংগ্রামে 
আমাপ্ শেষের ধৰ্ম্ম হোক তার মরণের প্রত ৷ 

তাঁহার ধর্ম্ম পথের-_ শ্বসলের কাজে তাঁহার সময় ক্কোগ্রীর 2৯” 
“মানুষের চির হৃদয়ের দ্বারে দ্বারে 2 
আম যে ভিক্ষা মাপিয়া চিডরিবপথ ছেড়ে পথে পথে 
যাহারা সকল টিনার সাক্ষী তট্হারা আজ *এ নাটকা্যট পাাঁড়য়া 
যতটুকু বেদনা ও সব কোধ কাঁরব, তাহা অপেক্ষা গভণরতর বেদনা ও 
বস্মরের সপ্গো বশ কালের পাঠক ইহার মধ্যে অতগত কালকে খহাজয়া 
পাইবে। নাটিফাট-অতাল্জ্র ক্ষুদ্র হইলেও fচতগুলি যেমন স্পন্ট হইয়াছে.» 
তেমনই উহারা ভাবষাতের আশার ব্‌ণ৭ও উদ্বোধিত কাঁরয্লা তোলে। আর 
লেখকের ভাষ্য - তো তাঁহার অন্যানা রচনার মতো এখানেও মিস্টি হইয়াছে 
এবং তাহা মানুষের কল্পনাপ্রবণ {চন্তকে সঞ্জখাবত করিয়া তোলে । বইটি 
আমাদের ভাল লাগিয়াছে 1, আমরা ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। 


২০ 


< 


শ্রনিতাহসাপাল ও সমপ্রতি 2 “‘সম্প্রাত্ত'-শব্দের অর্থ 'সম্প্রদান'-পুশ্রতে 
দপিত্যর রুতব্য-সম্পাদনের ভার ॥ বৃহদারণ্যকে এই 'সম্প্রত্তির্র বিষন্ন এইয়্‌প বাঁণত 
আছে যে, লোক যখন আপনাকে আসন্বমৃত্যু বাকিতে পারে, তখন পুত্রকে আহবান 
কারয়া বলেন__তুমি রক্ষা (বেদ), তুম যজ্ঞ এবং তুমি লোক। তখন পৃত প্রাতি বচনে 
বলেন-_হা. আম অঙ্গ, আমি যজ্ঞ এবং আমিই লোকৃ। ইহার -অর্থ এই যে, পিতার 
ক্লাহা কিছু, অধশীত বা অনধণঁত-_অধ্যয়ন করিতে বাকণ স্টাঁছে, পৃত্ই সেই সকলের 
কক্ষ অর্থাৎ পৃতই তৎদ্বর্‌প ৷ শ্পিতার কর্তব্য 'অধ্যয়ন' পূত পর্ণ কাঁরবে। যে 
সকল যজ্ঞ প্রতার “কর্তবা ছল, পন সে সকলের যন্ঞস্বর্‌প অর্থাৎ পিতার কর্তব্য 
যজ্ঞ সেপ্পুশ্পাদন করিবে । আর যে-কোন লোক €ভোগস্বান) জয় করা, আয়ত্ত করা 
পিতার ইচ্ছার মধো ছিল, উচিত ছিল, সম্ভবও ছল, পঁতই সেই সকলের লোক- 
স্বর্‌পূ, অর্থাৎ পুত সে সকল জয় করিবে। পিতা ইহলোক হইতে প্রয়াণ কাঁরলে 
পর প্ন্ত তাহার এই কর্তব্ভার বহনপ্যর্বক পিতাকে রক্ষা কাঁরবে-__এই জন্য 
পশ্ডিতগণ অন্দাশষ্ট পুত্রকে লোক অর্থাৎ পিতার শুৃতলোর্ক লাভের অনকল 
" বলয়া থাকেন এবং এই কারণেই পিতা প্তত্রকে এরূপ উপদেশ প্রদান করেন । এবাম্বধ 
জ্ঞানসম্পশ্ পতা বে সমর্য্ে ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, তখন ন বাক্‌, প্রাণ 
ও মনের সাহ্কিতই পুতে প্রবেশ করেন। পিতার কোনও্কৃত'ব্য কর্ম যদ 
করা না হইরা থাকে,’ তাহা হইলে পুত্র নিজে অনুষ্ঠানপ্চর্বক সেই কর্ম 
করিয়া সেই কর্তাব্যুবন্ধন হইতে ববিমোচিত করে। এইরূপ পতার কর্তব্য প্ররণ 
4 করে বলিযাই সমতানের “পুত নাম প্রীসম্ধ। সেই গপতা মৃত হইয়াও এবন্বিষ 
* গজদশ-প্রাস্ত পনত্রূপে ইহলোকে বর্তমান থাকেন? 

শিতা-প্যত্রের মধ্যেই যে শুধ্ধ+ণসস্ট্রান্তার বাবস্থা ছিল তাহা নয়, গার, 
শিব্যের মধ্যে সেই একই সম্পরান্তর “ব্যবস্থা প্রবার্তত ছল, মাজও আছে)" 
শল্কযের অবতরণের প্রয়োজনকে তাঁহার শযাগলই বিশ্বের! বুকে রূপ দিয়া 
খগয়াছেন। সব মহাপনরুযদের 'সম্ত্রান্ত' লইরাই ভন্তগ্গন তাঁহাদের জীবন চালাইয়া 
॥গিয়াছেন। প্রীগুরৃদেবের [তিরোোভাবের পর শিষ্যগঞ্থই গুরুদেবের বর্ষ (বেদ) বন্ঞ 
ও লোক। শ্লীগ্ুরুদেব তাঁহার প্রকুটকালশন বে-সব কর্য'ভার নিয়া আঁসিয়াছিলেন, 
যে-কার্ষকে তন যঞ্েন্টর্‌পে রূপ দিয়া যাইতে পাঁরেন নাই, 'শিয্যগণের দার 
রাঁহয়াছে তাঁহার সেই আরন্ধ অথচ অসমাপ্ত কার্যকে সমাপ্তুরপদিকে আগাইরা ‘য়া 
চলা । যান পতার জশকল-সাধনাকে সম্যক্‌রুপে ‘তনোতি' বিস্তার করেন, তাঁনই 
তো পিতার সত্য সন্তান, সার্থক সন্তান। 'বিশ্বগবর্‌ শ্রীনতাগোপাধী যে প্রাপদর্শ'ন 
ও প্রাণঘন জশীবন 'দায়'রুপে বিশ্বের স্মমনে, বশেষতঃ তাঁহার আলিত ভন্ত ও 
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[শষাদের সামনে রাশিয়া শিয়াছেন, তাঁহার আ'শ্রত-ভন্ত-|শযাদের সাধনা হইলে 
তাহাকেই আঁধকতর কুশলতার সাঁহত মাইয়া তোলা? শ্রীনতযগোপালের 
"আরচ্ভেই হইবে তাঁহাদের আরম্ভ; তাঁহারা হইবেন “দর্বারম্ভপাঁরতাগশ, মেনন 
পু-রুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের 'আরশ্ভেই অজুনের হৃম্ধারম্ভ সার্থক হইয়াছিল । শ্রীনিতা- 
গোপাল হুগলী নিত্য-মঠে থাককেলেশন কোনও এক সময়ে ভস্তদের উন্দেশ করিয়া 
বালিয়াছিলেন_আম আন ভোমরা আমারই [বকাশ'। সত্যই ভন্ত-শিষাগল তো 
স্বর্‌পতঃ ও র্‌পতঃ তাঁহারই বিকাশ স্থানীয় । বিশ্ব তাঁহাদের জআশীবনেই জীনত্য- 
গোপালকে দেখবে, নিবে ও আস্বাদন কাঁরবে। শ্রীগুরুর সম্পান্ত, পাইতে হইলেও 
শ্রীগ্র্র মতই তাহার দান্সিত্বভার মাথায় বহন করিতে হইবে শ্রীগুরুর বক;শ- 
স্বরূপ ভন্ত-শিয্যগণ ঢা এক হিসাবে আগের দিকে, ভাবব্যতের দিকে শ্রীগরুদেবের * 
চেয়েও অনেকর্খাল অগ্রসর । যাহা রাখিয়া গিয়াছেন তান বাঁজরূপে, তাহাকে 
মহাীর্হ রুপে গাঁড়য়া তেলাতেই হইবে শিষ্যদের সার্থকতা । 

শ্রানভাগোপাল এই" 'সম্প্রান্তির ব্যবস্থানুযায়ণ তাঁহার পার্থিব সম্পতির 
উইল দ্বারা বন্দোবদ্ত কাঁরয়া। তাঁহার শিষ্যগণের প্রাত শেষ উপদেশে বল্লেন যে, 
'ত্বাহারা পরস্পর ভ্রতৃভাবে থাকিবেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ শিপদে পড়লে অনা 
সকলে তাহ্‌কে 'সেই.ববিপদ হইতে উদ্ধার কারতে চেষ্টা কারবেন। হদ্যাঁপ কাহারও 
কোন কণ্ট হয় তবে তাঁহাকে সাহাযা করিবেন, পাাঁথবশীর যাবতীয় লোককে শ্র'তৃ- 
ভাবে দোখবেন ও পরস্পর সাহায্য কাঁরবেন, অনাথ আতুর দেখলে সাহাধা কারবেন., " 
পরের অনিষ্ট চেস্টা করিবেন না. সকল ধর্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রতি সমানভাবে 
আষ্ঠ'ও বিশ্বাস কাঁরবেন' ৷ | 

উপার-উাল্লাখত শ্রীনিতাগোপালের শেষ উপদেশবাপশর স্ধ্যে কোথায়ও প্রজ্ঞা 
যাদের গন্ধও নাই. আপাতদৃষ্টিতে ব্রহ্মন্ঞানের, সমাধির, অহ্যানরবাশ্রে জনা উদ্বৃণ্ন 
করিবার উপযোগী কোনও ঝাঁঝালো উপদেশের স্থান নাই। আছে সহজ লশীতিবাক্য,.. ২. 
আছে সণ্ঘ-গঠনের মুল" রহস্যের ইাজ্গত. আছে বিশ্বনাগারক হওয়ার জন্য আহবান । 
ক্্জ্ঞান শবশ্বের বুকে জামিয়া উঠিলেই বে শ্রীনিত্যগোপালদেবের মতানু সারে তাহা 
হয় নপীতিজ্ঞান, লয়-সম।ীধর চরম পরিণাতই যে সম্ব-গঠন. বিশ্ব-সম্ঘ রচনার বুকেই 
যে ৱক্ষজ্ঞানের, ভঙগবত্তত্বের শ্রাতিষ্ঠা, আদর্শের অবতরণের ফলেই বাস্তব যে সাত্যকার 
বাদ্তব, শ্রীনতাগোপালদেবের উপ্দদেশের মধ্যে তাহাই ফুটয় উঁঠিয়াচ্ছে। মানুষের 
সঙ্গে মানবের বশ্বজনশন সম্পর্ক দ্থাপনই বে ব্রহ্ছজ্ঞানের পরম আস্বাদল, বিশ্বের * 
প্রাত সম্প্রদায়কে সমানভাবে ভক্ত ও বিদ্বাস, কল্পার মধ্যেই যে বিশ্বশান্তি নিহিত 
রাহয়াছে, রীনা নিজ অশবনে ও দর্শনে. তাহাই প্রকট কাঁয়াছেন। বড় বড় 
পণ্ডিতদের বড় বড় কথা এই” উপদ্রেশ নামার তানি আমাদের শননাইয়া যান নাই. 
শ্নাইয়া গিয়াছেন ছোট পছ্ছোট কৃথা, যে সব ছোট ছোট কথার ভিতর জমাট 
বাঁধিয়া রাহিয়াছে পারপূর্ণ ব্ৰহ্মজ্ঞান! তিন লিখয়া শিয়াছেন 3 ‘অল্প আঁগ্নও 
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গেছি আধক অগ্নিও পূ্প। পারামত সাচ্চদানন্দও পূর্ণ, অপারামিত সারচ্চদানন্দও 
পূর্ণ" ছোট-বড়র ভেদদর্শনহ'ন প্রাণদর্শন প্রচার কাঁরয়াই তান ববিশ্বগুর-। আজ 
বাসন্তী অস্টমীতে তাঁহার এই আবির্ভাবের সমনে আমরা আমদের সকল তৃফার্ত 
দেহপ্রাণমন স্মের্সইয়া [দিতেছি । তাঁহার: আবির্ভাব িশবন্রশবনে জ্বয়যৃপ্ত তউক॥। 
ূ পাঁকল্বান কোন্‌ পঘে 25 ৫ই মার্চ লহোরের পি. টি..আই-এর সংবাদ প্রকাশ, 
পতকলা রাত্রি হইতে লাহোরের অবস্থা উদ্বেগ্রনক ২ দা শ্রাতে আহম্মাদিরা 
সম্প্রনায়ের বিরদ্ধে টবিস্ষেড প্রদর্শনকারণদের উপর পানির গুলশী বর্ষণে তিনজন 
মারা গিয়ছে বলিয়া জালা গিয়'ছে। মেয়ো হাসপাতাঙ্গেক্স কতৃপক্ষ বলিয়াছেন বে 
পভ ২ দিনে স্া্লশের গুলশবর্ষণে নিহত দশজনের মঠত দেহ হাসপাতালে পাঁড়য়া 
‘আছে। পুলিশের গহুলশবর্ষণ ও ল।তি-চালনার ফলে আরও ধরার জনকে এ পর্যন্ত 
হাসপ.ত লে ভার্ত করা হইয়াছে । * বেলা -স্ড়ে তিনটা হইতে ৬ই সকাল ছয়টা 
পযন্ত লাহোরে কাফ£ জারী করা হইহ্থ্াছে। 5ঠয দ্র করাচণীর সংস্কুদে প্রকাশ, 
*আহম্মদীয়া সম্প্রদায়ের বিরদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শশের পরাজটুতে এ পর্যর্ত কর চশতে 
এই সম্পর্কে এক হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হইক্সাছে। ৬ই মার্চ তারিখে 
করচটীর সংবাদে প্রকাশ যে, ৬ই লাহোরে স্মারক আইন জ্ঞারী করা হইয়ছে। দশম _ 
ডাভসনের অধিনায়ক মেজর জেনারেল মহম্মদ আজমখান প্রধ্যন শাসককার্ব পাঁর- ' 
চালনার ভার গৃহণ কাঁরয়াছেন। আরও প্রকশ যে, টোলগ্রাম ও অনান্য প্রয়োদেনশীয় 
সংস্বার মাহীপ্রশরা অদা বরকট করার জন্য আফস ত্যাগ কাঁরলে স্ষুক্িরা এ সকল 
কার্য পাঁরচাল্পনের ভার গ্রহণ করে। ৭ই হুইতে লাহোরের সাঁহত ভারতের সবর 
অংশের টোলফ্োন সংযোগ 'বাচ্ছন্ন হইয়াছে । সামারিক শাসন প্রবার্তত হইবার 
ফলে ।লাহোকের , আস্ত কিছুটা শান্ত হইলেও ৮ই মার্চ আবার হাঞ্গামা 
1দয়াষ্টে। *প্‌ার্পপ ও সেনাদলকে হাঞ্গামাকারশদের উপরে গুলশী চালইতে হয়। 
,.৮ই নাৰ্চ অমৃত লহরৈর অবস্থার অবনাতি হইয়াছে । পাক্‌ রোডওর সংবাদে বলা 
হইছে বে, দুৰ্গম হওয়ার ফলে রাওয়ালাপাশ্ড সহর ও কর্ছস্টনমেন্টে সন্ধ্যা ছটা . 
হইতে সকাল ছয়টা পর্যন্ত কাফু জারী হইয়ছে। ' প্রধানত. সামারিক শাসনকর্তা এক' 
সম্মেলনে বলেন" যে, বত শগদ্র সম্ভব, সহরে আইন-শষ্খলাঁ প্নঃ প্রতিষ্ঠার অন্য 
কোন চেম্ট,র ত্রুটী করা হইবে না। দুম্কতকারীদের রাত কোনরূপ অন্‌কম্ল্য 
প্রদর্শন করা হইবে না: তান তাহাদিগকে বিশবাসধপ্ডেকু বালা আভাহত করেন। 
যাহারা বিক্ষোভ প্রদর্শন কারুতেছে,,তাহারাও মুসলমান এবং বাহাদের 
[বরুশ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইতেছে, তাহার ও মুসলমান- বং উভরেরই সরকার 
মৃসলমান-সম্প্রদাস্স গ্বারা গঠিত ৷ আল" মুসলমানের [বিরদ্ধে গুসূলমান বিক্ষোভ 
কারিতেছে. এবং সুসলম়ান সকারই মুসলমানদের গুলশী বদ্ধ কাঁরক্লাছে। হিন্দুদের 
দবরুদ্ধে মসলমানদের প্রতাক্ষ " স্টগ্রম আমরা দেশি! সে সংগ্রাম ছল 
এক সম্প্রদায়ের মানবের জণ্গে আর্‌ সম্প্রদ্যরর মানবের ৷ কিন্তু এইবারকার 


চৈত, ১৩৯। সামাঁরকণ চব 


সংগ্রাম একই সম্প্রদায়ের [বাভন্ব মত্যরলম্বী মৃসলনানদের সণ্ণে ভঙ্গ মতাবললাী * 
মুসলমানদের ) আজ্দ মুসলমানদের কাছেই মুসলন:নদের ধল-প্রাণ নর্যাদা দিপা ॥ 
কেন এই রকম হইল? এই রাষ্ট্র কেমন কাঁতরয়া ইহার মশযাংসা কাঁপবে ও 
শাল্ত-শত্খলা বক্ষা করাত জন্য কোনও চেষ্টার পট করবা হইবে না: শ্যাল্তি- 
রক্ষা করা হইবেও। একই মৃসলমান-সমাজের দুই অংশের মধ্যে “বরোধ 
যে ইহা দ্বারা আরও 'পচ্জা/হুইয়। থাকবে, তাহার কি উপায় হইবৈড বতমনে 
বিশ্বে মৃ্‌সলমান-সমাজে গোঁড়াম রক্ষার জন্য পরস্পরের বর্ষে 
আন্মঘাতণ সংগ্রাম চলিতে পারে, ইহা কল্পন:তশত ৷ রশ ূ 

যেদিন শহ্ীলমান বিভেদ আশ্রয় কারা, িদ্দুর শির্‌শ্ধে মুসলমানকে ? 
লাগাইয়া, ইসলামের জয় জরকার দয়া ইসলাম '্রাম্ স্থাপন করা হইল, সংখ্যালঘদ 
হিনদগণকে পর্ন অধিকার হইতে বদিচত কারবার জন্য মুসলিম লাগ উঠিয়া 
পাড়য়া লা, সেই দিনের ভেদ বুদ্ধির ভূত ইহাদের ঘাড়ে চাপিরাছিল, সেই 

আজ নিজের ঘরে প্রবেশ কাঁরয়াছে। এমনই হস্স॥ "শাকিদ্বান বাঁদ সত্য 

আত্মরক্ষা করিতে চায়, সর্ব প্রথমে তাহার কর্তব্য হইবে এমন রুণ্ট্র গড়িস্না 
“তেলা, যাহা হইবে. মানুষের রণ অসলমানেরও নয়, হিন্দরও নয়, খাম্টানেক 
নয়। সমগ্র মানুষের রাস্রে কাহারও কোনও বৈশিষ্টোর নামে গোঁড়া থাকতে 
পারে নাঃ টখাপিত হইবে সকলের সকল বৈশিন্টোর সমন্বয় । ইন যব 
সত্যুকযর , হিন্দ; তাহা সর্বক্ষেত্রে অর্থনশটিততে ফীজেনশিতে রক্ষা করিয়া 
চলতে পারবে, অসেলমানও তাহার বৈশিষ্ট্য কাহারও উপর জোর করিয়া চাপাইবে 
না, , তবেই না হইবে তাহা "মানুষের রাষ্ট্র? হিন্দু-মুসলমান বন্দন একই 
আনুষোর মধ্যে সমভাবে না সম্ম''নত হইতেছে. ততাঁদন গোড়্য মুসলমান ও 
আহম্মদণরা মুসলমানদের মধো প্রভেদ কিছুতেই দূর করা “ঈভিধ'” হইবে না +. 
হিন্দুদের সঙ্গে তো নন্টুই ॥ গেড়া ক্যাঁটয়া আগায় জ্রল পলে লাভ হইবে না? 
খনস্তন্বের এই কথ টনী এই.দর্ষোশের মধ্যে পাকিস্বান সরকারকে অনুধাবন করতে 
বাল। তাহা হইলেই তাঁহাদের রাষ্ট্র নিরাপদ হইত। ,সামারক আইন জরেশী করিয়া 
রাষ্ট্রের মধো শা্তি-শু্খল বজায় রাখার কোনও অর্থই হয় নাঃ প্রকৃত শাশ্ভি 
রক্ষা হইবে বিষয়ে. হনয় একোর স্বারাই। ইহা ছাড়া অন্য পদ্ম 
নাই ৷ 

সার্শলে স্টিল, 5 এই অগা বা আর ৮০০০4 জে হর, 
ভারতণয় সময় ১-৪৪ মিঃ) মার্শ সটান জীবনাবসান হইরাছে। মত্যুকালে 
তাঁহার বয়স ৭৩ বংসর হইয়াছিল। তাঁহার পরলোক গমনে বিশ্ব একজন নব- 
শ্রবা্ত'ত সভাতার ধারক ও বাহকু, ট মহান, , মুন" হারাইল॥ তান ছিলেন 
Materialist conception of Uist "বর ধারক, বাহক ও সংস্বাপক।৷ 
বিশ্বের বরকে এই একান্তে জড়বাদের প্রয়োজনীয়তা ছিল বলিয়াই ইহা এমনভাবে 





চালে 





নিও উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, 


. িশ্বমানবের দুশ্টি আকর্ষণ কাঁরয়াছে, িচ্বমানবকে একান্ত অজড়বাদের কবল হইতে 
উদ্ধার কারবার জনা প্রকট হইরাছে। এত দিন Idealist conception of History 
না্ব'বাদে চালরা আঁসিতোঁছল ; তাহার গ্রাশাপ্যাশি মাক'স-এঞ্জেল্‌স্‌ স্থাপন কাঁরলেন 
Materialist conception of History এবং মহাল্‌ নেতা লোনন-ষ্ট্যালিন 
তাহারই [ভাঁন্ততে রাম্মীকে গাঁড়ক্লা তুললেন । কিন্তু Materjalist conception of 
History Idealist conceplion of [18৯০৮ ম্তুই একদেশদশশ। কোনও 
আঅকটিকেই একান্ত করিয়া লইলে যে শ্রেণশসঞ্ঘর্ব যেমন..তেমনই রাহয়া য:য়, তাহা 
ব্দাঝবার দিন আজম আঁসিয়ছে। আজ রাশিয়ার এক-নায়ক রাষ্ট্র হহাবপদের সম্মুখীন । 
কেন না, বিশ্বের বকে আহ্দ শ্রবা্তত হইতেছে ইাত্হাসের ধারা বাহয়ায 
ইাতহাসের ‘Idealist ও Materialist এর সমন্বয় । এই সমন্বয় প্রচারত 
হইলে রা;শয়ার মতবাদও নিম্প্রভ হই্লা পাঁড়বে। আজ্ঞ রাশিয়রও বুঝবার দিন 
আসিয়াছে যে, একান্ত অজড়বাদ হযমল লে নাই; একান্ত জড়বাদও তেমনি চলবে না। 
একটি নূতন ধারার প্রবর্তক, মানব-দরদশ মহামাঁত ষ্ট্যলিনের পরলোক গমনের 
ভিতর দিয়া রাশিয়ার জনসাধারণ, কম্হানিষ্ট পার্টির পাঁরচালকবন্দে ভবিষ্যতের “বুক 
রয় তাহাদের অবদান বুকে লইয়া জড়-অজড় সমন্বয়ের পথ পাঁরচ্কার করুন৷ ' 
ইহা হইলেই নহামাতি ম্টালনের আত্মা পাঁরতৃপ্ত হইবেন। তাঁহার অপ্রগাতি এই 
-পবেই সম্ভব । তাঁহার সাঁত্যকার স্থিতি সম্ভব হইবে জড়-অজড়, সম়শ্বয়ের বুকেই । 
তাঁহার” আত্মা সত্যে প্রাতস্ঠিত হউক ॥ শ্রেণশসম্ঘর্ষের প্রতিষ্ঠাতা শ্রেণণ-সমন্বয়্ের 
মধ্যেই; নবরত্ধপ পুনঃপ্রীতম্ঠিত হইবেন, আমরা শবব্ববাসশ এই মহাপ্রয়াশের দিনে 
তাঁহার সেই. ,প্ৰনঃপ্রতিষ্ঠাকেই আবাহন করিতোছি। বন্দেমতরম্‌ 





লোকসেৰক প্ৰেস_৮৬-এ. লোয়ার সাকুল'র রোড. কলিকাতা হইতে প্রীমৎ স্বামনী 
প্মর্ষোত্তমানন্দ অবধৃত (বারশালের শল্মৎকুমার' ঘোষ) কর্তৃক ম্াদূত ও প্রকাশিত ৷ 





উদ্ফলভারত 


রর বৈশাখ, ১৩৬০ 
ভগবান বুদ্ধ ও বৈদিক ধর্ম 


‘অনেক জ্রশব নাস্তিক হয়। তাহারা অত্যন্ত ষবেচ্ছচারখ হয়। ' সেইজনা 
জাবের পরম মঙ্গলাকাতক্ষণশ্রীভগ্রর্ান ধুম্ধাবতারে নিজে নাস্তিক হইয়া, নাস্তিকতার 
মধা দিয়া সর্বজশবে দয়া কারবার 'পদ্ধাত প্রদর্শন কাঁরয়াছেন। তান নাস্তিকতার 
মহধ্য অবস্থান কাঁরয়াও ক প্রকারে পরম বৈরাগ’ হইতে হয় তাহা প্রদর্শন কাঁরয়াছিলেন । 
[তান নাস্তিক হইয়া কি প্রকারে সর্বগুণমাণ্ডত হইতে হয় তাহা প্রদর্শন 
" কারয়ধছলেন। তানি নাঁল্তকদের প্রাত কৃপাপরতন্ত হইয়া নাস্তিকতার মধ্য দয়া 


ঠক প্রকারে নির্বাণ প্রণাস্তর উপায় হইতে পারে তাহা প্রদর্শন করিয়া চিয়াছেন।'-_ 
শ্রীনতাগোপ্ধাল-নিতাধর্মপান্রিকা, ২য় বর্ষ, ওয় সংখ্যা; প্র ৬৯। 


বেদ, ঈশ্বর ও অদ্ট সম্বন্ধে pre existing knowled ge or eve 
cherished Preildice লইয়া বিশ্বের মানুষ যখন একাঁদকে 'নজ্ঞ জীবন ও 
বিশ্ব জীবনের সকল সমস্যার সমাধান উদ্দেশ্যে শাম্ত্রবিধি গাঁড়য়া তুলিয়াছিল, যখন 
সেই বিধির অনুসরণ কাঁরয়া মানুষ বেদ, ঈশ্বর, অদৃষ্টের ক্রীড়নকর্‌পে পাঁরণত 
হইয়াছল, যখন মানুষ 'আত্মানং বজানথ' এই উপানষৎ-মন্তের ও 'আত্মৈব হ্যাত্মনো 
বন্ধ আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ' গণতোক্ক এই বাণশর প্রকৃত তাৎপর্য অবধারণ ফাঁরতে 
অক্ষম হইল, মানুষ যখন নিজ্জের মূলা সম্বন্ধে অচেতন হইল. প্রাঁতাট মানুষেরও 
যে শান্ত আছে বেদ ঈশ্বর অদ্টকে গাঁড়য়া তুলক্সর, ইহা ভাবিবার সাহসও যখন 
বেদ ঈশ্বর অদৃস্টের চাপে অন্তাহতি হইল. যখন মানুষ নিজকে অস্বীকার কাঁরয়া, 
বিশ্বকে অস্বীকার করিয়া গাঁতধর্মকে বিসর্জন কাঁরল. একান্ত স্তর সঞ্চে 
জখবনকে বাঁধবার জন্য সাধন কাঁরল. তখন অপরাদকে বেদাবনোধণ, ঈশ্বরাবরোধশ 
বিশ্বময় এক আলোড়ন তুলিবার উপ্ত্যাগন্ী স্বঃটকছু লইয়া একদল মানুষ নাস্তিক 
আখ্যা পাইয়া, দবপুল গাঁতবেগ লইয়া “সমাজের একে গ'ড়য়া উঠিয়া'ছল। ভগবান 
তাহাদের এই না্তিকতাকে দিব্যর্পে ফুটেইয়া তুটলবার মহা ব্রত লইয়াই বুদ্ধরুপে 
প্রকট হইলেন, নাস্তিকর্পে বেদ ঈশ্বর আেঁদ্‌ষ্ট সম্বন্ধে উদাসীন ঝাহয়া মানুষের 
উপর. সুনুষের শান্তর উপর. গ:ঃতধর্মের উপর জীবনের ভিত্তি স্থাপন কারবার মন্ত্র 


৪ 


৪র্থ সংখ্যা 


৯৭৮ উন্জ্বল ভারত [৬৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, 


টিলা গেলেন। ঈশবরশাসিত সমাজে সর্বপ্রথমে মালুষের পূজা তিনিই প্রবর্তন 
করিয়াছেন; তিনিই Faller of dynanmis।-. তিনিই বেদ নামক পুস্তক- 
খানর স্থলে জরীবনবেদের ভাঁত্ত স্থাপন কাঁরলেন। তিনিই নিষ্ঠুর অদুচ্টকে গাঁড়য়া 
তুলিবার দুজয় সাহস লইয়া কর্মমার্গের প্রতেষ্ঠা দিলেন, ঈশবর-নিরপেক্ষ মানুষের 
মল্য নির্ধারণ কাঁরলেন. পুস্তক-বেদ লইয়া অনন্ত শাখাযুন্ত বৈদিক মতবাদের 
কাড়কোড়ির নধ্য*হুইতে জ্শবনকে উদ্ধার কাঁরয়া জ্রীবনের শান্ত গংড়য়া তুলিলেন, 
অখণ্ড বেদ প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করিয়া দিলেন, জ্ঞান-নিরপেক্ষ কর্মের মাহাাস্ম্য 
কাঁতনি করিয়া গেলেন। নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার উপযোগশী গৌরব এই 
ধরাকে তান প্রদান কারিলেন ॥ 

বেদ, ঈশ্বর ও অদৃস্ট লইয়া যে-পোৌত্তালকতার সৃষ্ট হইয়াছিল. তান সেই 
পৌন্তালকতার মহানির্বাণের পথ উন্মত্ত কারা শিয়াছেন। যাহারা নাস্তিক বলিয়া 
বম্ধদেবকে বঙ্রন ক'ররাছিলেন, তাঁহারাই অখণ্ড বেদকে টুকরা টুকরা কালিয়া, 
তাহাকে বহু শাখায় বিভন্ত কারয়া এবং প্রত্যেক শাখাকেই অখণ্ড বেদ বলিয়া ও 
অপর শাখাকে খণ্ডন কারয়া প্রকারান্তরে বেদেরই “অপ্রামাণা' প্রচার কাঁরলেন, বেদের 
বেদত্বই অস্বীকার করিলেন। অদম্টের কি নির্মম পাঁরহাস ! তাহারা নিজেরা. 
আস্তিক বাঁলয়া পাঁরচয় দিলেও নিজ্ঞেদের অজ্ঞাতসারে নাস্তকের ভূমিকাই গ্রহণ 
কাঁররছেন। বেদের বুক নিংড়াইয়া উত্তরমণীম্যংসা ও পূ্বম্ণীমাংসার উদ্ভব হইয়াছিল। 
কি আধকার আছে বেদবাদশী উত্তরমীমাংসকদের পূর্বঘশীমাংসকাঁদগকে খন্ডন 
কারবার ? কৈমিনির রক্তে বোদন উত্তরমীমাংসার তর্পণ করা হইল, সেদিন বে 
বেদকে হত্যা করাই হইল, তাহা ক হত্যা কারবার আনন্দে বিজীর উত্তরমশমাংসকদের 
কাছে ধরা পদ্নড়য়াছিল ? যথ্খন বৈদাস্তিক শগ্কর-রামানুজ্দ পরস্পরকে খ-্ডন 
কাঁরতেছেন, যখন শঙ্কর-রামানুজ একন্ছোট হইয়া বৈদিক গোঁতম-কাঁপল-কণাদের 
শাস্তকে খাশ্ডত কারিতেছেন, তখন এই খ-ডনের ফাঁক দিয়া বেদই যে আর্তনাদ 
কাঁর্তেছলেন, সে আর্তনাদ কি ইহাদের কর্ণে পোছাইয়াছিল ? এই আকুল 
আতানাদ ভগবানের সিংহাসনকে টলাইয়া দিয়াছিল; তাই ভগবান আসিলেন 'সদর 
হুদয়' লইয়া, জশবনের মধো সকল দ্বন্দের মহানির্বাণ আনয়ন করিবার বীর্য লইয়া ॥ 
তিনি যে সাধারণ “পশুঘাত' দুর করিবার জন্যই আঁসিয়াছিলেন, তাহা নয়; তিনি 
আসয়াছিলেন 'র্বশদ্বর সর্বসম্প্রদায়ের, সর্ব মতবাদের ভিতর চলিতেছিল যে 
পারস্পারিক নিমমি আঘাত", সেই আঘাতকে হৃদয়ের ধর্মে গলাইয়া দয়া গবশ্বসগ্ৰ 
রচনা করিতে, হন্‌ ধাতুর হংসাস্তক "অর্থ মরিয়া ফেলিয়া সেখানে গত্যর্থক সম্ঘ- 
সাধনার প্রবর্তন করিতে, হিংসাজজ্রণরত বিশ্বে এক-দর্শন, এক-জাতি গঠনোপযোগশী 
বীর্ধ আধান কাঁরতে। ভগবান বৃদ্ধের কৃপায় বেদ আজ জীবনের মধ্যে স্থান 
পাইয়াছে; বেদ আজ জশবনবেদ। বেদ শুধু আজ অপোঁরুবেয়ই নমল; অপোঁরুষের 
বেদ আজ প্‌রুবযের নিজ জীবনের রসন্বারা গাঁড়য়া উঠিয়া অনন্ত বেদে প্রপ লাভ 


বৈশাখ, ১০৬০ | ভগবান বৃস্ধ ও বোদকধর্ন্ন ৯৭৯ 


কারয়াছে। অজ্ঞ জনবলের স্পর্শে পোঁরুষেয় সকল শাস্দ্রেরও বেদরুপে পারগাঁণত 
হইবার শুভ অবসর আ'সয়াছে। 

ভগবান বুদ্ধ বে 'ক্ষণের মাহমা প্রচার কাঁরযাছেন, সেই ক্ষপণই আক্ক বেদের 
প্রতিটি শাখাকে, শ্রতাঁট বেদের প্রাতটি দর্লানক মতবাদকে, পরম ঈশ্বরের 
দেশ-কাল-পার্র উপযোগস প্রাতাঁটি প্রকাশকে জশবলের এক একটি ক্ষণরূপে, উৎসবরুপে 
উদ্ভাসিত করিয়া জশবনেরর মধ্যে সর্বক্ষণের সমন্বয়ের পথ প্রশস্ত কাঁরয়াছেন। তান 
একত্ববোধের উপর জোর দেল নাই, বরং তাহাকে 'আঁবদ্যাই' বালরাছেন। কেননা 
একক্ববাদশরা। একত্ববাদের ভিতর বেভাবে অনৈক্য স্থাপন কারিয়াছেন, প্রতোকের নিজস্ব 
[বিশেষ মতবাদের মধ্যে অন্যান্য ঘেবশেষগ্দীলকে বেমনভাবে ভূবাইয্সা দিতে চাঁহয়াছেন, 
তাহার ফলে একের স্থলে অনেকেরই স্থাপনা হইয়াছে, অনৈক্যেরই প্রাতম্ঠা হইয়াছে । 
কর্দণাবগ্রহ, পরম সামাবাদশ বুদ্ধদেব তাই অনেক ক্ষণের, অনেক একের শাস্য প্রচার 
কাঁরয়াছেন এই অনৈকাকে শ্যাধরা লইবার জন্য ॥ আক্ত শ্রীনিত্যগোপাল সর্ব মতবাদের, 
সর্ব সম্প্রদায়ের, সর্ব দর্শনশাস্ত্ের বে মহারাসলশলারস বিশ্ববাসীকে পান করাইবার 
জনা আঁবর্ভৃত হইয়াছেন, সার্থ দুই হাজার বৎসর পর্বে ভগবান বুদ্ধদেব তাহারই 
ভাত এই ক্ষাণকবিজ্ঞানবাদের দ্বারা পত্তন কাঁরয়া শিযাছেন। প্রাত?ট মতবাদ সমগ্র 
মানব জশীবনের এক একটি ক্ষণ, প্রাতটি সম্প্রদায় মানবসমাজের এক একটি ক্ষণ. শ্রাতাট 
জাতি [িশবমানবজ্জাতর এক একাঁট ক্ষণ। আজ এই ক্ষদসমৃহের স্বয়ংমূলা প্রাতম্ঠিত 
হইবে, স্বয়ংমলাবান প্রাতিটি মতবাদ, শ্রাতাট সম্প্রদায়, প্রতিটি দর্শন ও শ্রাতাঁটি জাতির 
সমন্বয়ে এক বিশ্ব গাঁড়য়া উঠিবে। ভগবান বৃম্ধদেবে যাহা ছিল পাঁরকজ্পনা, 
ভগবান শ্রীনিতাশেক্সপালে তাহাই বাস্তব রুপ পারিগ্রহ কারবে। তাহারই সুচনা 
সাজ দিকে দিকে ॥ বন্দেমাতরাছ্‌ ॥ 


৯ পিপি 


“আকাশসা স্বাতির্যবেদ্‌ বাবচ্চ জঙ্গতঃ পি্থাতঃ ॥ 
তাবন্মৎ 1স্বাতভূর্সাৎ জগৎ দ-ঃখানি নিঘবৃতঃ | 
_তাঁদন এই আকাশ থাকিবে, এবং যতদিন এই জগৎ থুর্দীকবে, ততাঁদন 
জ্রগতের সমস্ত দৃঃপ্র অপনয়ন কারতে আমি বেন ত্যাকতে পারি। 
“বংকিণ্ডিৎ জগতো দুখ, তংসর্বং মাস পচ্যতাম্‌। 
বোঁধসত্ব শুভৈঃ সর্বৈজগৎ সুখিতমদ্তু 0 
_জগতের যা কিছ দুঃখ তাহা আমার উপরে ফলুক, অরে বোধিসব্শ্গণেন 
যাহা শৃভ তাহা দ্বারা এই জগৎ সুখী হউক ॥ 
_ ইন্ভাই বোধিসত্্গণের জশীবনের আদর্শ । 


সং 


অমিতাভ 
অনিলকুমার ভট্রাচার্ষ- 


কোন্‌ দিবা প্রেরণার নবশীন উষায় 
চাম্দ্রকার শান্ত বর্ষে লভিয়া জনম 
করুণার নেত তুলি উজ্জল প্রভায় 
ধারিপশির পানে তুমি চাঁহলে প্রথম 2 
শ*খশ্বেত এরাব্তে স্বপন মক্তিয়া 


নির্ঘেগাঁযয়া আবির্ভাব নৈশ-অন্তরালে -*--- 


পারিজাত সৌন্দর্যের সুষমা ভারয়া 
অবতীর্ণ হলে তুমি মোঁদনশীর ভালো । 
হে শ্রবৃষ্ধ আঁমতাভ ! আত্মার বান্ধব ! 
{বিশ্বজয় শিল্রতার প্রমূর্ত প্রতীক! £ 
প্রাণময় সম্রাটেরে কারি পরাভব 

মানসের বাক্যে হ'লে প্রথম খাঁত্বক ! 
নির্বাণেরে উপোক্ষিয়া বৈশাখী জ্যোৎস্না 
মন্দার করুণামৃত দিলে বসুধাক্স ॥ 


ধনিয় গোপ ও ভগবান্‌ বুদ্ধ 
শাশভ্ষপ দাশগনস্ত 


ধানয় (ধনক) গোপ একটি সাধারণ গোক্সালা; সে চায় খড়ে-ছাওয়া ছোট 
একাঁটি কুটির, তাহার ভিতরে একট কর্মকুশলা অচণ্গলা মলনোজ্ঞা স্তখ, কল্পেকাটি 
স্বাস্থ্যবান, এবং চারতবান্‌ পুত্র, কয়েকাট গাভশ, কয়েকটি বৃষ, সমান শ্রেণীর 
সহানুভ্ভতিশশল প্রাতবেশশ এবং এই নিঝগ্রাট পাঁরবেশের মধ্যে একটি সুখের সংসার 
_শাচ্তির জীবন। এই ধনিয় গোপ-তহোর ছোটখাট আশা-আকাচ্ক্ষা__ইহারই 
পাশে দাঁড় করান হইয়াছে ভগবান্‌ বৃদ্ধের লোকোত্তর চাঁরত্র পালি সৃত্তনপাতের 
একটি সুত্তে। একাঁটি অপূর্ব দ্ন্ষের ভিতর দয়া উভয় চাঁরন্রই হইয়া উঠিয়াছে 
মনোরম. একজনে ছোটখাট একটি শান্তির নশড়ে তাহার গোরালাজ্রনোচিত ছোটখাট 
শাহস্থ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়া, অপর তাহার মহান্‌ বৈরাগ্য, ধ্যান-সাধনা লইয়া । 
“নশ্নে আমরা সমস্ত চিন্রটিই তুলিয়া দিবার চেস্টা কারতেছি। প্রথমে ধাঁনয় গোপ 
বালিতেছে _ 
পরোদনো দুদ্ধখাীরো হহমাস্মি 
শন অনুতশীরে মাহয়। সমানবাসো ॥ 
ছহ্বা কুটি আহতো গগান_ 
অথ চে পশ্থয়সশী পবস্‌স দেব ॥ 
আকাশ জনাঁড়য়া মেঘ কারয়াছে, অ'কাশের দেবতা যেন ঘনবর্ধণোল্মুব : ধান 
গোপের মনে কোনও ভয় নাই, সে বাঁলতেছে._“হে আকাশের দেবতা (দেয়া), তোমার 
যাঁদ ইচ্ছা হয়, তবে তুমি প্রচুরভাবে বর্ষণ কাঁরতে পার: কারণ, আমার খাবার বাল্ব 
হইয়া শিয়াছে, গোরুর দুধ দোহান হইয়। গিয়াছে: অহশীলদশর তশরে আম নিকটে 
বাস কার। আমার কুটির ভালভ বে ছাওয়া আছে, ঘরে আগুন স্থাপিত করা আছে।” 
একটি শোয়ালা গৃহশীর পক্ষে আর ক চাই. এই আয়োজনই যথেস্ট। ইহারই সঞ্চে 
সঞ্গে শুনিতে পাইলাম ভগবান বৃদ্ধের উদাত্ত কণ্ঠ; [ানও বাঁলতেছেন, তাঁহারও 
নাই ও ভয়: আকাশের দেবতার ইচ্ছা হইলে সে প্রচুরভাবে বর্ষণ 
করিতে পারে ।_ 
অন্বোধনো িগতাঁখলো হহমাস্মি 
অনুতশরে মায়া -একরাত্তিবাসো ॥ 
গববটা কুটি নিব্বৃতো গান 
অথ চে পশ্বয়সী পবসূ্‌স দেব ॥ 
ধাঁনয় বালয়াছে. সে ‘পক্রোদন' পেরু হইরাছে ওদন যাহার). তাহার পাঁরবর্তে 


বুদ্ধদেব বালতেছেন, তান 'অকোধন” জেক্রোধন):; ধাঁনয় হইতেছে 'দুদ্ধাথশীরো" 
hd 


৯৮২ উজ্জল ভারত [৬৪ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, 


(দোহা হইয়াছে দুধ যাহার), বুদ্ধদেব বলিতেছেন, তিনি ‘বিগতাঁখল' (বিগত হইয়াছে 
সর্বপ্রকার খল বা বন্ধন যাহার); ধনিয় অহশনদখর তীরে বহুদিন ধনিয়া নির্বঞ্জাটে 
বাস কাঁরতেছে, বৃশ্ধদেব মহশলদশীর তীরে শুধু একরাতি বাস করেন (কোথাও তান 
স্থায়ী হইয়া বাস কাঁরিতে চন না); ধাঁনয় গোপের “ছন্বা কুটা ভেলে কাঁরয়া হাওয়া 
কুটির). বৃম্ধদেবের “বিবটা কুট” (বিবৃত কুটির, অর্থাৎ উল্মুস্ত আকাশতল হইল 
তাঁহার কুটির), ধানয়ের -আহিতো শিন' গেহে স্থাপিত আঁগ্ন) আর বৃদ্ধদেবের 
“নিন্ববতে। গিনি" (নাভয়া গিয়াছে মনের সকল আপন) _এই জনাই তাঁহার 
নাই বর্ধাবাদল ঝড়-ঝঞ্জায় কোনও শত্কা। 
ধানয় শোপের কণ্ঠ আবার শুনতে পাই-__ 
অব্ধকমকসা ন বিজ্জ্বরে 
কচ্ছে বুঢাতশে চরাক্তি গাবো ॥ 
ব্ৰট্‌তিং পপি সহেয়্যমাগতম্‌ 
অথ চে পথ্থয়সশ পবসূস দেব 
এখানে ডাঁশ-মশা প্রভৃতির যন্লণা নাই; আর ঘাসভরা জরলাভূমিতে আমার 
শোরুগাল চারয়া বেড়ায় ; ইউ লিরিক কয়িতে পির 
প্রচুর বর্ষণ করিতে পার । - Bt 
সণ্গো সঞ্গোই জ্ঞাগয়। উঠিল বৃদ্ধদেবের কন্ঠ 
বন্ধা হ ভিসি সৃসংখতা 
তি্বো পারগতো ববনেয়্য ওঘং । 
অসশ্বে৷ ভিসিয়া ন বিজ্জাতি 
অথ চে পথ্য়সশ পবস্‌স দেব॥ 
আমার ভেলা আত শন্ধভাবে গড়া এবং বাঁধাই আছে; সমস্ত ঢেউ বশশভূত 
কারিয়া আম উত্তীর্ণ হইয়া শিক্পান্ছি ওপারে; এখন আর ভেলার নাই আমর কোনও 
প্রয়োজন; সৃতরাং নির্ভ'য্ন [নিঃশঞ্ক আমি” হে আকাশের দেবতা, তোমার ইচ্ছা হয়ত 


তুম প্রচুর বর্ষণ কর। 
ধাঁনয় বজিল,_ 


“আমার গোপশী স্তরে) সূচারিতা, অচণ্লা; বহুদিন ধরিয়া সেই মনোজ্ঞার 
সাঁহত কাঁরতোঁছ একতে বাস; তাহার সম্বন্ধে শুনি নাই কখনও কোনও পপের 
কথা ।”-নআর কি চাই. ইহাই তাহার গোয়ালা জীবনের কতবড় গর্ব এবং শ্বাল্তি? 


বৈশাখ, ১৩৬০ ] ধানয় গোপ ও ভশগবান্‌ বৃম্য ১৮৩ 


বুদ্ধদেব বাললেন,_ 
দচন্তং মম অস্‌সবং [িবম্্তং 
দশঘরন্তং পাঁরভাবিতং সুদল্তং। 
পাপং পন মে ন বিজ্জাত 
অথ চে পন্বয়সশী পবস্‌স দেব ॥ 

“চিন্ত আমার অভ্রব (সর্বাবধ স্থলনরাহত) এবং িম্ুস্ত; বহু।দনের ধ্যোল- 
ধারণা দ্বারা) সে. পাত্িভাটবত এবং সম্পূর্ণরূপে বশীভূত; পাপ কিছু নাই অমার 
ভিতরে ।”__ ইহাই আবার হইল বৃদ্ধের জ্রীবনের শাল্তি এবং গর্ব । 

ধনয় বাঁলল,_ 

অন্তবেত্রনভতো ইহমাদ্মি 

পুর; চ মে সম্যানরা অরোগা ॥ 
তেসং ন সশম কি:ণ্ড পাপং 
অথ চে পশ্বয়সণ পবস্‌স দেব ॥ 

“আম হইলাম 'আত্মবেতনভূত', (অর্থাৎ ‘নক্রের পরিশ্রমে আর্জত আয়ের 
উপরেই নির্ভরশশীল, পরমৃখাপেক্ষীী নই): অ.মার 'প্রয় প্ত্রগণও হইল র্রেেগহণীন; 
তাহাদেরও শুনি ন্যই আম কে নও পাপ।” 

বুদ্ধদেব জনাব দিলেন, 

নাহং ভতকোহস্মি কসৃসচি 
নিব্বট্‌ঠেন চরামি সব্বলোকে । 
অতো ভ'তয়া ন বিচ্জ'ত 
অথ চে পশ্বয়সী পবস্‌স দেব! 

"আ:ম নই কাহারও ভূত্য, নিজ্ঞের আর্জত ধনের দ্বারাই ঘৃবরয়া বেড় ই সকল 
লোকে; প্রয়োজন নাই আমার কোনও ডউপজ্জীব্যের (ভাতার):” স্মতন্রাং মুক্ত 
আম নিঃশত্ক। 

ধানির বাঁলল,_ 

অসি বসা আঁ ধেনুপা 
গোধরানয়ো পবেন'য়ো পি অস্বি। 
উষ্ভো পি গবম্পাত চ আবি 
অথ চে পখয়সী পবস্‌স দেব ॥ 

এইবারে ধাঁনয গোপ তাহার গোধনের গর্ব কাঁরতে লাগল; [বাভিন্ন রকমের 
বংশপরম্পর:গত রাহয়াছে তাহার কত গাভশী এবং কত বৃহ শুনিয়া বৃদ্ধদেষ বাললেন, 
তাঁহার নাই কোনও গাভ’_কোনও ব্‌য--তাহাতেই তান আনান্দিত ৷-- 

নি বসা নখ ধেন্‌পা 
$s গোধর'নয়ো পবেন'ীয়ো পি নাতি 


১৮৪ উল্জ্বলল ভারত [৬৪ বর্ষ, 5র্ঘ সংখ্যা, 


উষভো পি গবম্পাত পি নথ 

অথ চে পতয়সণ পবস্‌স দেব॥ 
ধাঁনয় গোপ আবার বাঁলল._ 

ঠিলা নিখাতা অসম্পবেধশ 

দামা অজমর্া নবা সুসন্ঠানা। 

নাহ সাক্ষন্ত ধেনৃপা পি ছেক্তুং 

অথ চে পদ্থরসশ পবসূস দেব ॥ 

“গোরুর গোঁজ ভাল কারিয়া মাটিতে পোতা আছে. একটুও লড়ে না, মুঞ্জা- 
ঘাসের তৈয়ারণ নূতন দ'ড় দ্বার! সব ভাল কারয়া বাঁধা আছে: বাছুরগুৃালও তাহা 
ছিশীড়তে পারবে না।”__অতএব গাহস্থা গে'পজশবনে ধনিয় নিশ্চিন্ত । 

বুদ্ধদেব বন্ধনের কথা শ্যানয়া আরও দ্‌”্ত হইয়া উঠলেন । তাল বললেন _ 

উসভোরিব ছেত্বা বন্ধনান 
নাগো প্যাতলতং ব দ্যলায়ত্বা 
নাহং পুন উপেস্সং গক্ভসেষ্যং 
অথ চে পণ্থয়সী পবস্স দেব ॥ 

“বৃষের মত 'ছিণড়য়া ফোলয়া সকল বন্ধন, (মত্ত) হাজী সুমন দাঁলত করে 
প্াাতলতা (তেমন কারয়া সকল বন্ধন দুই পায়ে দলন কারয়া)--গভশশয্যায় আর 
কাঁরব না প্রবেশ : (নিঃশশুক নির্ভ'য় আমি): হে দেব, ইচ্ছা করলে কর প্রচুর বর্ষণ ।” 

এমন সময় নম্নদেশ এবং স্থলদেশ জলে ভারয়া দিয়া তখনই মহামেঘ 
ঘনবর্ষণ আরম্ভ কাঁরল: আকাশের সেই বর্ষণধবাঁন শ্দানিয়া ধনিয় গোপ ভগ্ববান্‌ 
বুদ্ধের চরণে নত জ্ঞানাইল। শ্রশ্ধাবনত চিত্তে সে বাঁলল.-_ 

লাভা বত নো অলপৃপকা 
যে ময়ং ভগবন্তং অপ্দসাম। 
সরণং তং উপেম চক্‌খম 
সত্তা ন হোহি তুবং মহামুনি 

“লাভ আজ অ'মাদের অল্প হয় নাই যে আমরা ভগবানকে দোখলাম; 
হে চক্ষুদ্সল্‌! তোমারই শরণ গ্রহণ করিলাম. হে মহাম্যান. তুমি আমাদের শাস্তা 
হও ।”  ধনিয় আরও বলিল,_ 
রি গোপশী ছ অহণ্ট অস্‌সবা 

ব্রহ্ষচারয়ং স্‌গতে চরানসে ) 

জাতিমরণস্স পারগা 

দুকৃখস্সন্তকরা ভবমসে ॥ 

“হে সংগত! গোপণ (অমার স্তশ) এবং আমি অদ্থমিলতভাবে ভক্মচর্য পালন 
কারব, এবং আমরা জল্মমপণের ওপারে যাইব. দুঃখের শেষ কাঁরব ৷” তি 
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সয়তান মার যেন পাশেই বাসয়াছিল. গোপ-দশ্পৃতি এবং ভগবান্‌ বৃদ্ধ 
উভয়পক্ষকে শুনাইয়া শুলাইয্লাই সে বালিয়। উঠিল, 
নন্দাঁত পুজি পৃত্তিমা 
গোঁমকো গো তত্যেব নন্দতি । 
উপাধি হি নরস্‌স নন্দনা 
ন হ সো লন্দাত যো নির্পধশ | 
“য:হার পত্র আছে, সে পূত্রগণ হইতেই আনন্দ পায়; বাহ।র গোর আছে সে 
সেই শোর; দ্বারাই পায় আনন্দ; 'িছব থাকাই হইল মানুষের আলন্দ,_সে কখনও 
পায় না আনন্দ যাহার ন।ই কিছু ৷” 
ভগবান্‌ বুদ্ধ তাহার উত্তরে ব?ললেন,_- 
সোচাঁতি পুভ্তেহি পীততমা 
গোটিকো গোহ তথ্বেব সোচাত । 
উপধ ?হ নরসৃস সোচলা 
ন হ সো সোচাত যো িরুপধশী॥ 
“যাহার পত্র আছে সেই পত্রের জনাই সে পায় শোক, বাহার গোর আছে 
দেই গের্ হইতেই» পায় শোক; কছু থাক'ই হইল মানুষের শোক, সে কখনও . 
শোক করে না যাহার নাই কিছু ৷" 


ন পরেসং বিলোম:নি ন পরেসং কতদকতং ॥ 

অন্তনো ব অবেকৃখেষ্য কতান অকতাঁন চ& 

পার কি বলেছে কাঠন বচন পর কি করে বা না করে। 

তাহে কাঙ্ছ নাই তুমি আপনার কৃত বা অকৃত দেখরে ॥ 
. - ন্ববীন্দ্রনাথ কৃত ধম্মপদের অনুবাদ 


পঁচিশের হ্ররস্ত স্বপন 
নাঁচকেতা 


বৌবন সোণলে স্বপ্নে মনে হয় আমি বেন প্রথম মানুষ, 
স্বর্গের আনন্দ-ছাঁব এইমাত দেন চংক্ষুষ । 
মোর চোখে এখনো বে পারিজ্ঞাত মন্দারের মায়া 
কুল্বকুলু মন্দাকন মোর বক্ষে ফেলিতেছে ছয়: 
সে ছায়ার মধ কধনাঁন 
আমার হৃতাপ-্ডরন্তে উঠিতেছে ধান ৷ 
ওরা বলে এ কল্পনা পাঁচশের অ.গে 
সকলেরই এক:দন সো ণান্বপ্নে যৌব-বক্ষে থাকে 
তারপরে কখন যে চাপ চুপ শুনা কার সব 
উড়ে বায় নিঃশোষির়া নিশ্চিত নীরব । 
সবার হলেও তাহা আম জ্ঞান আমার হবেনা 
আমার পণাচশ কমত বন্ধ্যা হয়ে রিস্তু সে রবে লা।,. . 
সেখানে ব্নোছ আম বে সৃষ্টির বীজ ্ 
সে বীজ মোলবে প;খা-_সে মাটিতে নাই কোন 'রখ'চ ৷ 
আমার হৃতাপ-ডরন্তে সে মাটি যে অশ্চর্য উর্বর, 
অফুরাল প্রাণাচ্কুর শ্যম স্বঙ্নে জাগে মোর তপ্ত বক্ষপর ৷ 
আমন তো কিছু নাই বসন্ত বা বীরত্ব নাই মের, 
কর্মের তপস্যা দানে কাঁরব যে দুঃখ পাতি ভোর-_ 
স্বার্থের শিবিরে আম হান! দেব_ হয়ে রূঢ় দুরন্ত সৈনিক 
সংগ্রামে নিঃশঞ্ক চিত্তে হব যে দুভীক _ 
সে আমার কাজ নয়_জেনে:ছ তা প্রথম প্রভাতে । 
একটি উর্বর জ'ম আছে মোর হাতে, 
আর আছে মননের অক্কুরিত বাঁক্র পাকা পাকা, 
আমার যৌবন চোখ চিরকল রবে তাহা শ্যামাজনে আঁকা । 
আমার চেতনা সাথে সমপ্রাণ মানবের বেদনা-স্বাক্ষর 
আমার অজ্কুর-বশক্ষে যৌব স্বপ্ন রাহবে অমর । 
কণ্ঠে মোর অছে গান আর আছে ভরা প্রাণে ফসলের আশা 
আমার সৃষ্টির ভূমে উধবশর প্রাতশোধ ভাবা 
মনন সৈনিক ওয়া কালো কালো কা?লর অক্ষরে 
সহন্র মনের দ্বারে পৌছে দেবে সূর্য স্বপ্ন হুদর পঙ্গরে। ৬ 
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ওরা অ:গে মুস্ত হাতে দানবের বক্ষে বক্ষে দাঁগবে কামান_ 
বভুক্ষ; বাণ্ডিত হাতে দিবে আনন মানুষের লুাঁ-ঠত ফরমান । 
আগ নীর ইতিবৃত্তে হবে বারা নিভীক সেনানী 
তাঁদের আহত কণ্ঠে শোনাইবে উচ্জাবনণী বণণী। 
দচ্ভের দুর্গের দ্বারে স্তূপপশীকৃত এশ্বর্ঘ ভাণ্ডার 
মত্ত ভিন্ন কার দয়া ীমটাইবে বৃশান্তের অশ্রু হাহাকার ? 
আপ,ততঃ দুই হাতে বুনে যাই ছে মোর স্ষেতে 
পাচশের স্বপ্ন দিয়ে মৃতুাপঘে চলে যেতে যেতে: 
আগ মীর অফুরণ প্রাণের ফসল 
মার বৌবন-অর্থে সহস্র যৌবন হবে 
ল্র'ণ রক্তে অপুর্ব উজ্জ্বল । 
কলমের কোদাল চালিয়ে 
বারে বারে এ মাটিরে 
স্বর্ণদীপে রাখিব জবলয়ে 
_তাই মোর এ পাঁচশ ব্যর্থ যে হবে না 
ব্যত্ধ-কৃষ্য এ ম:টিতে জাগবেই স্ব্ন নিয়ে 
বিপ্লবের শত সর্ধসেনা। 
পাঁচিশের সোণ। স্বপ্নে মননের সে ণা ধান বুনি 
ক্ষণধার পরম অন্বে চনে নেবে কে দৃশ্‌মন খুলশী। 
সংষ্টির ফসল মোর সুধা সোম হয়ে 
নব জ্বাতকেরে নেবে যুগাল্তের কুরুক্ষেতে বয়ে । 
বক্ষে বক্ষে তুলিবে সে দাশ্বজয়শী রস্তান্ত ‘নশ।ন 
পাচিশের বোনা ধনে আম শুধু বিলাইব মুঠ! মুঠা প্রাণ। 
আমার পশীচশে-স্বস্ন যাবে না সে উড়ে 
নত্য নব প্রাণরূত্পে উাঠিবে লে কৃষ্ণ ম টি ফুরে। 
পশীচশের সোণা-ভরা মননের মঠে 
অ.মার কলমকাস্তে রাশ রাশি সোণা ধন কাটে : 
সে ধানেতে একমাত আছে অধিক র 
যুগান্তের কুরুক্ষেত্র শাবরে শিবিরে যত িভর্শক সোপার ॥ 


রবীক্দ্রকাব্যে সৃষ্টির স্বরূপ 
আমতা নত 


রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের কাঁব। 1বন্বকে তানি ভালবেসেছেন। তাঁর এই 
ভালবাসা ব্যন্ত হয়েছে কাব্যে তথা সাহতো, ছন্দে, শিল্পে, সম্গশতে,” জশবনের 
বচনত প্রকাশে । নিজের প্রেমের আলোকে তিনি দেখেছেন [নাঁথলের 'ধূলায় ধ্‌লার' 
প্রেম আছে. ছোট কণারও দরদ আছে! তাই জগতের কিছুই তুচ্ছ নয়, সবই মহনীয়। 
যাহা কিছ হেরি চোখে কিছু তুচ্ছ নয় 
সকল দৃলণভ বলে অজ মনে হক্স। 
কাঁষ এই উপলব্ধ সতা ল'ভ করেছেন যে. এই পাঁথবীকে যে এত ভালবাসি 
তার কারণ এর সঙ্গে সম্বন্ধ আমার শুধ: আজকের লয়, জন্ম জন্মান্তরের মধ্যে দিয়ে 
এই সম্বন্ধ 'নতা নূতন হয়ে নব নব চেতনার আলে কে এসে দেখা দিচ্ছে । এই 
পৃথিবী অনেকাদনকার এবং অনেক জল্মকার ভালবাসার লোকের মত কাঁবর কাছে 
চিরন্তন রূপে দেখা দয়েছে। তাই কাঁব তাঁর ক বোর মধ্যে দিয়ে বসুন্ধরার জ্রল্মের 
ইতিহাস এবং তার সম্গে আমাদের যে লিগচ়ে সম্বন্ধ আছে তা বলতে চেষ্টা করেছেন ॥ 
কেমন করে এই বিষ্বজ্রগৎ গড়ে উঠল এবং কে তার নিয়ামক এ সম্বন্ধে কবির 
কৌত্হলের সশমা ছিল না. এবং এই গভীর সৃষ্টি রহস্য সন্ধানে কাবাঁচত্ত সর্বদাই 
উল্মৃখ হ'য়ে থ কতো. এবং এই সম্ধান-তৎপরতা তাঁর কাব্যে কতভাবে বান্ধ হয়েছে 
তার প্রচুর নিদর্শন আমরা দেখতে পইে তাঁর সমগ্র সাঁহতো। কৈশেরের “প্রভাত 
সঙ্গত থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী যুগে বলাকা" এমন ক তার পরেও অনেক 
কাব্যে সৃগ্টির প্রাণধর্মের কথা বলেছেল । সান্টর প্রাণধর্মের র্‌প সর্বত্রই একভাবে 
প্রকাশ, পায়নি সত্য £কন্তু সর্বত্রই এর রূপ কোন না কোনভাবে প্রকাশ পোয়েছে ॥ 
সুস্টির প্রাপধর্মে এই লাঁলা-চাণ্ডলাকে তান কখনও দেখেছেন গবস্ময়-ভাবাঁবহবল 
দৃষ্টি দিয়ে, কখনও দেখেছেন সুমহান আদর্শের উরধর্বমুখশীন কল্পনায় । তাই প্রথম 
থেকে শেষ দিনটি পর্যন্ত বলেছেন__ 
"অবজ্ঞা করিনি তোমার মাটির দান 
আমি বে মাটির কাছে খণশ জ্ব:নায়োঁছ বারদ্বার ৷" 
জ্ঞানের ক্ষেত্র সমাবদ্ধ, মননেরও প্রায় তাই. কিচ্তু অন্দভূতির ক্ষেত্র বহু 
{বিস্তৃত । যাকে জ্ঞানে য্যান্ততে তর্কে পাওয়া যায় না, যে বস্তু ধ্যানেরও অতশত 
তাকে পাওয়া যয় অনুভূতির সীমাহীন রাজ্যে। অনুভূতির শ্রেচ্ঠ বিকাশ প্রেম ৷ 
এমন কোন বস্তু নেই যা প্রেমের সীমায় এসে ‘মালত না হয়। এই অনুভুত 
কাঁবকে কাব্য রচনার, শিল্পীকে রূপ রচনায়, সাহাত্যিককে সাহিত্য বুচনায় প্রেরণা 
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জুাঁগয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রেরণার মূলেও রয়েছে এই অনুভূতির প্রেরণা, 


প্রকাশের প্রেরণা, কোনরকম তত্বয তত্ত্ব বা জ্ঞানের প্রেরণা লয় ॥ 

কাঁব তাঁর 'জশবন-স্মৃতিতে এক জ্রায়গায় বলেছেন,_“আমার মনে পড়ে 
ছেলেবেলায় আম অনেক 'ান্দানব বুক্চি নাই {কন্তু তাহা অন্তরের মধ্যে খুব একটা 
ন'ড়া দিয়াছে।' কে অন্তরের অন্তঃস্থলে বসে 'নাড়া' দিয়েছে তা আমরা জ্ঞান না, 
কিল্তু তান নই হোন তাঁনই যে কাঁবর জশবনের একমাত্র নিয়ামক সে বিষয়ে 
সন্দেহের অবকাশ কবি রাখেলান ॥ 'জ্রীবন-স্ম্বাত'র পাতায় দেখা যায় যে. একাঁদন 
তান কলকাতার সদর স্ট্রশটের বাঁড়র বারান্দায় দাড়য়ে'ছলেন, হটাৎ তাঁর মনে এক 
অপূর্ব চল্তাপ্রবাহ সারা অন্তরকে আল্োড়ত করে তুলেছিল । তান হতে 
অনুভব করলেন,_-একাঁট অপরূপ মাহমায় িশ্বসংসার সমাচ্ছশ্র, অলন্দে এবং 
সৌন্দর্যে সর্বত্রই তরাঁঞ্গত ।...শশনকাল হইতে কেবল চোখ 'দিরা দেখাই অভ্যদ্ত 
হইয়া গিয্লাছিল. আজ বেন একেবারে সমস্ত চৈতন্য দিয়া দোঁখতে আরম্ভ কাঁরলাম ৷ 
..িবশ্বজগতের অতল স্পর্শ গভশীরতার মধো যে অফুরান রসের উৎস চারদিকে 
হাসির ঝরণা ঝরাইতেছে সেইটাকে যেন দোঁখতে পাইলাম ।” আমরাও দোখি, সেই 
সকাল বেলায় এক জ্যোতির্ময় মৃহর্তে [তান যে প্রতায়াট আবিদকার করেছলেন, 
পরবতর্শ জশবনে এই একান্ত সত্য বোধি জশবনের বাচনত অুভূভিতিতি কত সতাভাবে 
প্রকাঁশত হয়েছে। এই সতাবোধ দার্শ/নক চিন্তাপ্রসৃত নয়, অধ্যাত্মবোধের ফল- 
স্বরূপ নয়, একটি সহজ্র দ্বাভাঁবক অনুভূতির ফলেই এই সতা তান লাভ 
করোছলেন। কাব নিজেই বলেছেন, এ “তত্ব নয়, বিজ্ঞানও নয়, কোনপ্রকার 
কাজের জিনিষও নয়, তাহা চোখের জল ও মুখের হাঁসির মত অন্তরের চেহারা মাত । 
তাহার সণ্গে তত্জ্ঞান, বিজ্ঞান কিংবা আর কোন ব্াম্ধসাধ্য জিনিষ 'মলাইয়া দিতে 
পার তো দাও. কিন্তু সেটা গৌন।” কারণ, “অন্তরের অল্তঃস্থলে যে কান্দ চলে, 
ব্যাম্ধর ক্ষেত্রে তার সকল খবর আসিয়া পৌছায় না!” তাই অমরা দোখ তাঁর 
রচিত 1বাভন্ন সৃষ্টির মধ্যে বহু সুমহান সতোর ইণ্গিত সুস্পষ্ট রয়েছে কিন্তু 
তা যত না জ্ঞানমাগর্সয় তার থেকে অনেক কেশশ হৃদয়মগর্শয় । 

চিন্তাশীল অনুভূতিপ্রবণ মানুষের মনেই প্রশ্ন জ্রাগে। তত্বান্ষেষধ মন 
নানাভাবে সব কিছুই জানতে চায়, বুঝতে চায়: প্রকাশ করতে চায়। তাই তরে 
অনন্ত প্রশ্ন অনন্ত সম্টি রহস্য সম্বন্ধে) মানুষ যুগের পর যুগ স্যাঞ্ট 
রহস্য বা বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে চিন্তা, গবেষণা ও কল্পনা. করে পরবর্তী যুগের জন্য 
ধচন্তাধরা সন্ভারত করে শ্িয়েছে। সংশ্টি রহস্য সম্বন্ধে প্রতোক জাতির মধ্যে 
নানারকম আখ্যান, উপাখান, উপকথা, রূপকথা, ‘বিজ্ঞানসম্মত কথা প্রচালত অছে। 

রবান্দ্রনাথ "প্রভাত সঞ্গণীতে' ‘সৃষ্ট স্থিতি প্রলয়' কাঁবতাটির মধ্যে বিশ্ব" 
সৃগ্টির আঁদ অন্ত যা বলেছেন তার সঙ্গে পুরাণের কল্পনা ও বিজ্ঞান চিন্তার বেশ 
স্দ্দর সগ্গাবেশ লক্ষ্য করা যায়। 


১১০ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, 


রবীন্দ্রনাথ একখানিন চিঠিতে লিখেছেন“ আম বেশ মনে করতে প গর, বহু 
বশ পর্বে তরুণ পৃত্ধিবশ সমুদ্র স্নান থেকে সবে মাথা তুলে উঠে তখনকার নবশন 
সবর্যকে বন্দনা করছেন, তখন আমি এই পাথিবশর নৃতন মাটিতে কেথা থেকে এক 
প্রথম জশবনোচ্ছৰ সে গাছ হয়ে পল্পব্বিত হ'য়ে উঠোছিলাম। তখন পৃতথিবগতে জগন 
ধল্ত কিছুই ছিল না. বৃহৎ সমুদ্র দনরাতি দুলছে এবং অবোধ ম:ত.র মতো আপনার 
বদ্রাত ক্ষুদ্র ভূমিকে মাঝে মাঝে উন্মন্ত আলিঞ্গনে একেবারে আবৃত করে ফেলছে! 
তখন আমি এই পাথবশতে আমার সর্বাষ্গ দিয়ে প্রথম সূর্যলোক পান করেছিলে 
-নব শিশুর মতো একটা অঞ্ধ জীবনের পলকে নশলম্বর তলে আন্দোজত হাসে 
উঠাছিলেম॥। এই আনার মাটির মাতকে আমার মস্ত শিকড়গুটল দিয়ে জড়িয়ে এর 
স্তনরস পান করেছিলেম। তারপরেও নব নব বৃঙ্গে এই পৃথিবীর ম টিতে আমি 
জল্মেছি। আমরা দুজনে একলা মুখোমুখি করে বসলেই আমাদের সেই বহকালের 
পারচয় যেন অল্পে অল্পে মনে পড়ে৷” 

“সমুদ্রের প্রাত' কাবিতাট পড়লেই মনে হয় যে, কাব পূথিবশর জম্মরহসা 
সম্বদ্যে সম্পূর্ণ সচেতন । "সমুদ্রের প্রাত' ও ‘বসুন্ধরা’ কাঁবতাটি বৈজ্ঞানিক {চল্তা 
ও কম্পলার রাঁঙন তুলিতে অপূর্ব কাব্য-র্‌প লাভ করেছে) 'সমুদ্রের প্রতি 
ফাঁবতাঁটিতে কব নিজের উপলব্ধির কথা বলেছেন,_ 

“আম পাার্থবীর শিশু বসে আছ তব উপকূলে, 

শুলিতোঁছ ধ্বনি তব, ভাবিতোছি, বুঝা যায় যেন 

‘কিছু কিছু মৰ্ম তার-__ বোবার হীঙ্গিত-ভাষা হেন 

আত্মীয়ের কাছে। মনে হয় অন্তরের মাঝখানে 

নাড়তে বে রম্য বহে. সে-ও যেন ওই ভাষা জ্ঞানে, 

আর কছু শেখে নাই । মনে হয়, যেন মলে পড়ে 

যখন িলশনভাবে ছিল এঁ বিরণট জঠরে 

অজাত ভুবল-ভ্রুণমাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে 

ওই তব আঁবশ্রাম কলতান অক্তরে অন্তরে 

সৃুদিত হুইয়া গেছে, সেই জল্ম-পর্বের স্মরণ, 

গভন্ব পাঁথিবী প'রে সেই নিত্য জশীবন স্পন্দন 

তব মাতৃহৃদরের__আত ক্ষণ আভাসের মত 

জাগে বেন সমস্ত শিরয়ে, শুনি যবে নেন্ত করি নত 

বাস জনশুনা তরে ওই পুরাতন কলধবান ।” 
“বস্যম্ধরা” কবিতাটির মযোও অনুরুপ ভাবের দ্যোতনা দেখা বার। ‘বসুন্ধরা 
কিত- মাটির সম্গে ও জশব জগতের স্পো বিচিত্র ভণ্গিতে কবির এক হ'য়ে মিলে 
বাবার আকাম্ক্ষার মূলে যে সম্পর্ণ বিজ্ঞানসম্মত পূর্বজন্ম স্মৃতি ন্ুহত আছে, 


বৈশাখ, ১৩৬০ | রূবীল্দ্রকাবো সুুম্টর স্বরণে ৯৯৮ 


এখানেও সেই স্মৃতি কবিকে বাকুল করে তুলেছে_ 
আনর পূ্‌ব তুমি 

বহু বরযের, তে মর মৃক্তক-সলে 
আমারে িশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে 
অশ্রন্ত চরণে, কাঁরয়াছ প্রদাক্ষণ 
সাঁবতূমন্ডল, অসংখা রজ্ঞনশ দন 
বুগবুগান্তর ধার’, আমার মাঝারে 
উঠিয়ছে তৃণ তব, পৃষ্প ভারে ভারে 
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজ্জ 
পত্র ফুল ফল গন্ধরেলু, তাই আজ 
কোন দিল আনমনে বাঁসরা একাকশ 
পদ্মতখরে, সম্মুখে মেলিয়া মৃশ্ধ আঁখি 
সর্ব অশ্গে সর্ব মনে অনুভব কার 


মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা 

মন যবে ছিল মোর সর্বভাশশ হ'য়ে 

জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলক্পে 

আকাশের নখাীলমায়। ডাকে যেন মোরে 

অব্যস্ত আহবান ুবে- শতবার করে” 

সমস্ত ভুবন, সে ?বচিত্র.সে বৃহৎ 

খেলাঘর হতে, মিশ্রিত মর্মরবত 

শুনিবারে পাই যেন চিরাদনকার 

সম্পদের লক্ষাবধ আনন্দ খেলার 

পাঁরচিত রব । 

কাঁবর কাছে এই অদস্ট সস্টি ধারা, যার বেগ অবোধ্য, তা নিছক তত্ব বা বৈজ্ঞানিক 

কথা নয়, বা বিশেষ কোন মতবাদও নয় ॥ ?তাঁন অন্তরে অল্তরে উপলাম্ধি করেছিলেন যে, 
চির প্রবহমান প্রাণধারা নিত্য নব নব রূপে এই সৃষ্টিতে প্রাণ সন্তার করে চলেছে। 
প্রাণের অসম জগতেও চলেছে এই অবেব্য শ্রাণপ্রবাহের ধারা । নিখিল (বিশ্বের 
এই অদৃশ্য বিরাট প্রাণ প্রবাহকে প্রতাক্ষ উপলব্ধি ক'রে আনন্দের অভিবান্তি হ'লো 

“এ আমরে শরীরের শিরায় শিরায় 

বে প্রাণ তর*্গমালা ব্রা্ত দিন ধার 


-৯৯২ পি উজ্জল ভারত [৬৪ বর্ষ, শর্ঘ সংখ্যা, 


সেই প্রাণ ছু€টয়াছে বিদ্বাদা্বিজয়ে 
সেই প্রণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে 
নাচছে ভুবনে সেই প্রাণ চুপে চুপে 
বসুধার মান্ডকার প্রত রোমক্‌পে ॥ 
কাঁরতোছ অনুভব সে অনন্ত প্রাণ 
অব্গে অপ্গো অমারে করেছে মহীয়ান: 
সেই যৃগফূশাল্তের [ির।ট স্পন্দন 
আমার নাড়তে আজ করছে নর্তন ।" 
কাব সর্বদাই বলেছেন এ কোন তত্তবকথা নয়. এ আমার আনন্দর্‌প । তাই 
কাঁব নিখিল বিশ্বের সঙ্গে নজ্ছের প্রাণের গভশর বন্ধন অনুভব করেছেন । 
৬ ক্রমশঃ 








"আমি সমস্ত দহালেদক ভূলোক ভ্রমণ কনে এসে দাঁড়ালুম 
প্রথমজাত অমৃতের সম্মুখে ॥ 
সেই প্রথমজাত অমৃত আঞ্জও জরঃজশর্ণ হয় ন. জলে 
স্থলে আকাশে তার এরন্বর্য তে। বাঁচতরূপে প্রকাশমান । আঁদকালের 
সেই প্রথমজাত অমৃতই তো মানুষের আত্মায় 'অপৃর্েণেষিতা বাচস্‌? 
অপর্বের দ্বারা প্রোরত ব্যণণ, তার প্রকাশ তো আহ্রও নব নব অনেন্দ- 
রূপে উচ্ভাবত হয়ে মানুষকে সর্বোচ্চ গৌরবে মহশক্নান করেছে । এই 
আবিকে এই সন্দরকে এই আনন্দকে ঈর্ষা করে আমরা যাঁদ তার প্রাত 
বিমুখ হই, তবে আমাদের জশবন ম্‌ঢ় অদ্টের পায়ের তলায় ?শকলে 
বাঁধা হয়ে কাটবে শুধু মাত খেয়ে পরে' । আমরা যে সন্ম্টকর্তার সাঁরক, 
আমাদের আত্মা যে প্রকাশ স্বরূপ এই কথাই আজ নব বর্ষে আমরা যেন 
স্বীকার করতে পারি 
_ রবীন্দ্রনাথ, ১লা বৈশাখ, ৯৩৪২ 


নারীর মর্যযাদ। 


প্রাতিভা রায় 


সতশর অপমানে স্বর্ণলগ্কা আন্দ বিবদ সাগরে মশন। যাহার অহত্কারদ”্ত 
শ্রতাপে স্বর্গ মর্তা পতল্যে কম্পিত. সে আজ্ঞ নরর্‌প' নারায়ণ শ্রীরমচন্দ্রের শর সনে 
ভুপতত। র।বশ চাঁহয়াছলেন শ্রীর মের লক্ষ্য সগতা দেবকে জোর কাঁরয়া তাঁহার 
ভেগে লাগ ইতে: তাই তো তিনি সশতাকে তো পাইলেন না উপরন্তু এক লক্ষ পত্র 
এবং সোয়া লক্ষ লাতি সহ নিজেও নিহত হইলেন॥। বংশের প্রদীপ জবাল্গিযা 
রাখবার মত কেহই রাঁহল না। ইহাই হইল অহ$করের পঃরণাত ॥ এই অহ্হকার- 
দস্ত রাবণের স্পর্শে শ্রীরামের লক্ষ্মী সতা অলক্ষন্ীর্পণপ হইয়া রাবশের স্বর্ণ 
লঙ্কা ধহংস কারিয়া, লণ্কাকে বিষাদ সাগরে ভূবাইয়া ?দয় আজ শ্রীরামের সশতা 
শ্রীরামের সক।শে চাঁলয়াছেন॥। সঙ্গে বিভীষণ হনুমান আদ রামভন্তরগণ ৷ 

আজ সমুদ্রের এক পার বিষাদ স:গরে গ্রহন, অপর পার আনন্দ কে.লাহলে 
মুখাঁরত ॥ বালরগণের আনন্দের আর সশম। নাই, এতাঁদনের এত দুঃখ কম্টের 
অবসান হইল ৷ রাবণ বধ করিয়া রামের সশতাকে উদ্ধার কাঁরয়। শ্রীরাম সকাশে 
আনতে পারিয়'ছে তাই আজ্ঞ এই আনন্দ । 

কিন্তু এ কি, শ্রীরামের মুখে তো। হাসি নাই. তিন [বিভীষণকে ডাকিয়া 
বাললেন, সীতাকে কেন আনিয়া ১ সখা, আমি সঁতাকে উদ্ধার কাঁরক্লাছি, কিন্তু 
গ্রহণ কাঁরতে পারব না। সীতা যেখানে থাকতে ইচ্ছা করেন সেখানে চলিয়া যাইতে 
পারেন। স্তাশভত সাতা, স্তাশ্ভত বানর বাহিনী. স্তম্ভিত বিভীষণ লক্ষণ! 
এ কি কথা, যাহার জনা শ্রীর:ম কাঁদিয়া আকুল. যাহার জন্য সংগ্রণবের সাঁহত সথাতা 
স্থাপন, যহর জন্য দুল্ঘ্য সাগর বন্ধন. বাহার জন্য রাবণ বধ. আজ তাহাকেই 
পাইয়া এ কি নির্মম ব্যবহার! মুহূর্তে সকল আনন্দ-কোলাহল থাময়্া গেল, 
ধারনা ভূবিয়া গেল বিষাদ সাগরে । বাত্যাহত কদলশী বৃক্ষের ন্যায় শ্রীর'মের 
চরণতলে লিপাঁতিতা হইলেন সশতাদেবণী । 

পরম কার্দাণক সীতাপাতি রাম. কঠোর নির্দেশ কাঁরলেন সীতা দেবশর প্রাত ৷ 
তান বাঁললেন. শোন জনক দৃহিতা! তুমি রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হইয়া রাক্ষস ভবনে 
দিনযাপন কাঁরয়া্ছ, তে.মাকে লইয়া আমি অযোধ্যায় বাইয়া অবোধ্যার রাজ 
সিংহাসন কলাঁ*কত কাঁরিতে পার না। তুমি নিদ্কলজ্ক, আঁপ্লপপরশক্ষাঙ্বানা যদ 
ইহা প্রমাণিত কাঁরতে পার তবেই আম তেমাকে গ্রহণ কারতে পারি । তাহাই স্থির 
হইল, সমদ্রতীরে সীতার সতীত্ব পরশক্ষার জন্য আঁপ্নকুণ্ড প্রজ্জবালত হইল, 
ন্রামানুগতা সীতা দেব! প্রীক়ামের শ্রীচরল স্মরল কাঁরয়া সতীত্বের পরশক্ষা দিতে 
অন্টিকুপ্ডে, ঝাঁপ দিলেন ॥। অগ্নি হইতে স্বয়ং আপ্নদেবতা সীতাকে কোলে কারক্লা 

২ 


১৯৪ উল্জুহল ভারত (৬ম্ঠ বর্ধ, ৪র্ঘ সংখ্যা, 


শ্রীরম সমাঁপে আসিলেন। স্বর্গ হইতে দেবগণ. পিতৃপুরুষগণ সকলে শ্রীরম 
সকশে আনিকা সতা যে নিষ্পাপ নির্মল. ইহা বাঁলয়া রূমসশীতাকে আশীর্বাদ 
কারিয়। গেলেন । সাঁতার গলায় চিভীষণপ্রদত্ত কুসুম মলা অহ্লান. সশতা যেমন 
ছিলেন সেইভবেই, রানের চরণে প্রণতা হইলেন। বানর বাহনশ জ্রয় সীতারাম 
ধৰনতে নেদিনন কম্পিত কাঁরয়। দিল. স্বর্গ হইতে পৃস্পবৃ্ট বর্ধিত হইতে ল.গ্গিল. 
শ্রীরাম সদচর তকে ব.মপাশের্ব বসাইলেন। 

আত্ম অযেধ্যা নগর অনেন্দ সাগরে মন, ১৪ বৎসর বনবাসের পর প্পিতৃসতয 
পঃলন কারয়র রামসীতা অযোধ্য য় ফিঁরয়া আসিয়াছেন। ভরতের রাক্ষিত অযোধ্যার 
শুনা সিংহালুল প্র মসপত; উপবেশন করয় ছেন. তাই অযোধ্যাবাসীর আনন্দের 
সামা লাই। iA 

কিন্তু দুঃখের ইতিহাস রচনা করবার জনা, নির্যাতিতা প্রকৃতির স্বরুপ 
উল্ঘ/টনের জ্বন্য যান ধরার বৃক টিরিল্লা জনকের লাঙ্গলে উদ্ভূত হইয় ছেন, তাঁহার 
জশবনে এ সুখ সাহবে কেন? শ্রী্রামচন্দ্র প্র,তর্জবণে বাঁহর হইয়াছেন। কলহরত 
এক প্রজার মুখে শ্‌নিতে পাইলেন- স্বামশ স্তীকে শাসন কারয়া বলতেছে, তুমি 
চলিয়া যাও. আম রূমচন্দ্র নই যে. দশর্ঘাদন বে-সশতা রাবণের বাড়শ থাকিয়া আসিল 
তাহাকে লইয়া সংস.র কারব। প্রজার মুখ্যে এই কথা শ্বানয়া শ্রীরাম মর্মাহত হইয়া 
বক্প্রাসাদে ফারিয়া আসিলেন। নগররক্ষক দৃর্খকে ডাকিয়া [জিজ্ঞাসা করলেন 
আমার রাজ্যে প্রভান্রা {ক অবস্থ য় আছে বর্ণনা কর। দুর্মখ বাললেন-__সহারাজ্র 
আপনার রাজ প্রজ্জারা সর্বপ্রকারে সুখে বাস কারিতেছে। কিন্তু সীতাদেবশ রাবণ 
কর্তৃক অপহৃত! হইয়া রাক্ষসের গৃহে দীর্ঘীদল বাস করার পর আপনি সেই স্ত্রীকে 
লইয়া সংসার কাঁরতেছেন, কেবলমাত্র আপনার এই অপবাদ সকলের মূখে শুনিতে 
পাই । শ্রীরামচন্দ্র দুর্ম-খকে বিদায় দিয়া বেদনাভারাক্তম্ত হৃদয়ে লক্ষ্মণকে ডাকিয়া 
পাঠাইলেন এবং তাহনর নিকট সমস্ত ঘটনা ব্যলয়া সীতকে বনবাসে পাঠাইবার 
ব্যবস্থা কাঁরতে বাঁলিলেন ॥ লক্ষ্মণ এই কঠিন আদেশ পাইয়া কাতর হইয়া শ্রীরামকে 
অনেক অনুরোধ করলেন । কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র বাললেন,--না ভাই, তাহা হয় না, আম 
রাজ্জা, আমার কর্তব্য প্রব্রা্গণ যাহাতে কোনপ্রকার উদ্বেগ বা কম্টে না প্রকে 
তাহাই দেখা । ইহার জনা বাদ সীতার উপর অত্যাচার বা আবিচার হয় তাহা কারতে 
আমি বাধ্য, কেননা, আমি প্রাব্রধর্ম হইতে চ্যত হইতে পারব না। সীতা তপোবন 
দর্শনের ইচ্ছা আম:র নিকট প্রকাল কাঁরয়াছিলেন, তুমি তাহাকে সেই কথ্য বলিয়া 
লইয়া গয়া কোনও খবর আশ্রমে রাখিয়া আইস । 

র মানগত লক্ষ্মণ নিজের অনিচ্ছাসত্বেও আদেশ পালনে প্রস্ভুত হুইয়া সীতার 
নিকট গমন কাঁরলেন এবং সণীতার নিকট শ্রীরামের আদেশ নিবেদন কাঁরয়া বললেন, _ 
দেব! তপোবন দর্শনে যাইবার জন্য এই ম্‌হুতেহ প্রচ্তুত হুইয়া লউন। কি এক 
অসষ্গল আশশ্ক.য় সীতার বুক কাঁদিয়া উঠিল। সশতা বলিলেন,_অহ্রারাজজ কেন 


বৈশাখ, ১৩৬০] নারশীর মব্দা ৯৯৫ 


আসলেন না লক্ষণ ! আমি তাঁহাকে প্রণাম না কাররা কেমন কাঁরয়া তপোবন 
দেখিতে যাইব? লক্ষন বাললেন,_মহারব্র র.জ্কার্যে ব্যস্ত, তিনি এখন আসিতে 
পারিবেন না, আপান চলন। সশতা শাশুড়শগণকে প্রণাম কারয়া শ্রীরামের উদ্দেশে 
প্রণাম করিয়! লক্ষণের সাঁহত রথে অ.রোহণ কাঁরলেন। কিন্তু সীতার বনগমনের 
আনন্দ আর রাঁহল না, রামের অদর্শনে প্রাণ তাঁহার কাদতে লাশিল। রথ বনের 
[ভিতর এক ঝ্রাঁ্ষর আশ্রমের নিকট থাঁনলে সীতা সহ লক্ষ্মণ অবতরণ কাঁরলেন। 
লক্ষ্মণ তখন কাঁদতে কাঁদিতে শ্রীরামের সেই নিষ্ঠুর আদেশ দাতার নিকট নিবেদন 
কারলেন, সীতা বল্্াহত বেদনায় ম্ার্ঘত হইয়া পাঁড়লেন। তাঁহাকে সুপ 
ক্রিয়া, অনেক সান্ত্বনা বাকা .বলিয়। নিকটেই ব্যল্মীকি মুনির আশ্রম, সেখানে যাইবার 
কথা বলিয়া লক্ষণ ধিদাক্স' চাঁহলেন। সশতা বাঁললেন, লক্ষ্মণ, মহারাজকে আমার 
প্রণাম দিও অর 'ভিন্ঞাস। কারও সীতা অপরাধণশী; কিন্তু আমার গর্ভে তাহার যে 
শিশু সন্তান রাহয্সছছে তাহার তি অপরাধ? লক্ষ্মণ কাঁদতে কাঁদতে রপার্বেহনে 
অোধ্যায় গমন করিলেন । 

অবোধ্যর রাব্রসভা, মান খাব রাজন্যবর্গ বোম্টিত শ্রীরামচন্দ্র । মহার্ব 
বালমশীকি তাঁহার 'শিষাচ্বয় কুশ-লব নামে দুই কিশোর বালক সহ ব্রাজজসভায় উপস্থিত 
হইলেন। রাম জল্মের বহু পূর্বে রামের যে ইগ্তহাস বজ্মশীক মাল রচনা 
কাঁরিক্সাছলেন, বীণাষস্ত্রে মধুর কণ্ঠে এ দুই [িশোর বালক রামচন্দ্রের সমক্ষে তাহা 
গান কাঁরয়া শ্‌নাইতে লাগিল । শ্রীরামচল্দ্র মু*ধ এবং [বিচলিত হইয়া উঠিলেন, কে 
এই শিশু দুইটি? ইহাদের দোখয়া প্রাণ কেন ব্যাকুল হইন্না উঠিল? সভাদ্থ 
সকলে দেখিতে লাগিলেন। রামের সদৃশ এই িশহ দুইটি কে? বালমশীকর 
শনকট পাঁরচয় জিজ্ঞাসা করায় তান উহারা বে শ্রীরামেরই সন্ত:ন তাহ বাললেন। 
তখন রামচন্দ্র সীতাকে আঁনব্যর জন্য লক্ষত্রণকে পাঠইলেন। লক্ষন্রণের সাঁহত 
শতাদেবশী অযোধ্যার রাজ্মসভায় উপনীত হইয়া শ্রীরামচল্দ্রকে প্রণাম কাঁরিলেন। শ্রীরামচন্দ্র 
বাঁললেন, সীতা | তুমি একবার সেই সমহদ্রতীব্রে আঁপ্নপরশক্ষা গয়া গজের নর্মলত্ব 
প্রমাণ কাঁরল্লাছলে. কিন্ত অযেধাবাসী তো তাহা দেখে নাই. তাই 
তাহারা শবন্বাস কারতে পারে না। আজ অযোধ্যা রাজ্জসভায় সকলের সমক্ফে 
আঁশ্নপরণক্ষা দিয়া তোমার পবিত্রতা প্রমাণ কর। সীতা বাঁললেন--না. মহারাজ, 
বার বার নিজেকে এত অপমানিত কাঁরতে পারব না। রঘুমাণ, দুঃখিনশ সশতা 
তোমার চরণে চিরাবিদায় লইল। এই বালিক্সা সীতা ঘৃণায়, লক্জায়,। অপমানে 
অর্জীরত হইয়া পৃথিবীকে আহবন করিলেন_ মা, আর দৃঃখ অপমান সহ্য হয় না॥ 
তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার কোলে ঝাঁপাইরা পাঁড়॥। মুহুর্ত মধ্যে পৃথিবী দ্বিধা 
হইল-স্গতা তাহার ছিতর ঝাঁপাইয়া পাঁড়লেন॥ কুশ-লব মা, মা, বাঁলক্সা 
কাঁদিয়া উঠিল । 

এইশ্তো সীতার দুঃখময় জ্রীবন কাঁহনশী। আমাদের দেশে মেয়েদের সীতা 
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নাম রাখিতে খুব ভয় পায়ে, কেননা. সীতার দুঃখময় জশবন যাঁদ তাহার হয় এই 
ভাববিয়।। িল্তু সীতার মত সতশ হওয়ার কথা সবাই বলেন। প্রচলিত সতশস্বের 
মাপকাঠিতে বদি যাচাই করা যায়. তবে কি সীতার সতাত্ব তাহাদের মনপকাঠিতে খুব 
বেশশী স্থান পার? সতা তো শেষ পর্যন্ত শ্রীরমের অত্যাচার মানিয়া লইতে 
পারেন নাই. অপমানে জক্জরশীরত সাঁতা তাই আভিমানে পাত. প্রবেশ কাঁরলেন। 
উহা তো স্বামীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘেষণাই প্রমাণ করে। সশতা 
অপমানিত নারশ প্রক্াতর প্রতীক । রাম হেল স্বামশর কাছেও অপমানের দম্টা্ত 
দেখাইয়া সীতা এই কথাই বিহ্বপ্রক্‌তির সামনে আঁকয়া দেখাইলেন যে প্‌রুষ- 
কৌলশনো প্রতিষ্ঠিত সমাজের বুকে নারীর কোন স্বতন্ত্র বা মধ্যাদা নাই । পুন্ষেরই 
শুধু মর্যাদা আছে. অথচ শ্রীর মচন্ত্র মর্যাদা প্‌রুযোত্ম। তান রাজধন্দ্মের দোহাই 
দিয়া প্রজ্ছর সখের জনা, আপন ম্ধ্যাদা রক্ষার জ্রন্য ‘তাঁহার রাজোর একজন নারশ 
প্রজর উপর এতথানি অবিচার কাঁরলেন, ইহার কি কোন জবাব আছে? বান 
করুনাময়, শবরশর বেদনায় যিনি রেদনাতুর. গুহক চ-ডালের ন প্রাণবন্ধু, তিনিই 
কিনা আপন মধ্চাদা রক্ষার জন্য সশতা হেন অনুগত স্তশকে সতশত্বের পরীক্ষা দিবার 
জনা বার বর আঁশ্ন-পরণক্ষা কারব্যর ব্বদ্থা কারলেন 2 যে সীতাকে ল*কায় 
অস্ি পরশক্ষা করিয়া দেবতাগণ ও পিতৃগণের সাক্ষশীতে গ্রহণ কাঁরিলেন, সম্তানের 
জননশত্ব প্রদান কাঁরলেন, সেই সশত কে পুনরায় বনবাসে পাঠাইলেন 2 তাঁহার 
একটা জবাবও শুনলেন না? সশতা তাঁহার দ্ত্শ, সীতা তাঁহার নারশ-প্রন্জা, তাঁহার 
কি শ্রীরমের নিকট কোন সুবিচার পাওয়ার অধিকার ছিল না? শ্রীরাম স্বয়ং 
ভগবান, কে ইহার ক্ষবাব দিবে? কিন্তু ?বম্বপ্রকৃতি এ অত্যাচার মানলিল্লা লন নাই । 
নারশর যে পৃরুদষ-নিরপেক্ষ একটা স্বতল্ত সন্তা আছে. ইহার ঘোষণা কাঁরতেই 
অপমানিতা সীতা পাতাল প্রবেশ কাঁরলেন. পরবত্ত' যুগে শ্রীরাধার্পে, স্বাধীন- 
ভার্তকরুপে জন্মগ্রহণ কারলেন। যেখানে রামের স্ত্রী সীতার এই লাঙ্না. সেখানে 
সে সমাজে বে নারশর এতটুকুও মর্ধাদা ছিল না ইহা ক বৃকিতে কোন অসুবিধা 
আছে। কুরুসভায় দ্রৌপদশর লাছনা ও য্যাধনম্ঠির কর্তৃক পাশায় পণ রাখা ইহাও 
তো প্5র্ষকোৌলশনোরই প্রমাণ করিয়াছে। বিশ্বের পরা প্রকাতি তাই ক্রমশঃ নার" 
সমাজকে নিজের মর্যাদা লাভের জনা. নিজের স্বাধশন সন্তাকে বিশ্ব দরবারে স্বীকৃত 
করাইয়া লইবার আনাই শেষ নারশ চরিত্রের আদর্শ লইয়া রাধার্‌পে আসিল্াছিলেল ৷ 
কিল্তু নারী আত কি আজও এ সম্বচ্ধে সচেতন হইলেন? 

সীতা যেমন শেষ পর্বাল্ত শ্লীরামের আদেশ মালিতে পারেন লাই, অপমানে 
পাতাল প্রবেশ কারিরাছিলেন, মেয়েরাও আজ পৃর্যষকৌলশনোর চাপে নিপীড়িত 
হইয়া সমাজের বাঁধন ছি“ড়িরা আত্ম-স্বাতল্ত্য লাভের আশার ঘর ছাড়িয়া ছত্রছাড়া 
হইয়া রাদ্তায় দাঁড়ইপ্সাছে। কিস্তু তাহাদের জশবলের আদর্শ স্থাপন কারিতে যে 
নারশ স্বাধীন দ্বাতন্তোর পথ তাহাদের সামনে অপীকরা রাশিয়া িয়াুলেন, তাঁহার 
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আদর্শকে অনুসরণ কাঁরতে পাঁরতেছে না। তাই হয় ঘরে অবেগ্যতার ভরপুর 
ক্লীক স্বমীদের হাতে লাঞ্ছিত হইতেছে. নতুবা রাস্তায় বাহন হইয়া কাপুরুষের 
হাতে পাঁড়রা অপমানিত হইতেছে ॥ ইহার সমাধান কোথায় ? নারণ সমাজকে আজ্ঞ 
নিজের মাঝে নিজের স্থিতি খুজতে হইবে. আত্মসম্মনে প্রতাষ্ঠত হইতে হইবে। 
সকল খেয়াল, সকল বল্যসিতা ঝাঁড়ক্া ফেলিয়া নিজেদের আদর্শকে শর্ত কালিয়া 
খারতে হইবে: যোগ্য বাতশত, উত্তম প্‌রৃষ ব্যতীত যেখানে সেখানে আত্মসমর্পণ 
কারয়া নিজকে আর অপমান কাঁরব না এই মন্তে নারশ সমাজ আজ দশীক্ষত হউক. 
প্‌রুযোত্তমের খোঁজে যোগন' সাজ্দুক, পরা প্রকৃত ব্রাধারাণশই ত.হাদের এ পথের 
শুরৃ। লাস্চতা অপ্পম্যানতা লারশসমাজ আজ্জিকার এই দর্দলে দুর্গম পথের 
যাত্রী বি্লবময়ণ রাখা রান, ধ্যানে বিভোর হউক. প্রসত হউক । তাঁহার নদেঁশত 
পথে আজ তহাদের এই উ্সমাঁদনশ গতিকে প্রবাহত ব্রুক. পথ পাইবে! 
শ্ববীন্ত্রনার্থ লিশিক্াছেন__পূর্ণতার বপরশত শণাতা. কিচ্তু অপূর্ণতা 
পূর্ণতার ?িপরশত নহে. বরৃদ্ধ নহে. তাহা পর্ণতারই শবকাশ'। এই প্রবন্ধের 
আলোচনায় শ্রীরামচন্দ্রের যে অপূর্ণতার দিক আলোচনা কাঁরয়াছি তাহা শ্রীরামচন্দ্রকে 
ছোট কারবার জ্রন্য নহে । [তান ভগবান। অপূর্ণতা বে পর্পতারই প্রকাশ ইহাই: 
আমরা বৃিরাছি। অপূর্ণ বদ্বসভ্যতাকে পূর্ণতার পথে গাঁড়ক্লা তুলিবার হীঞ্গত 
সশতারাম রাশিয়া 'শিয়াছেন. তাঁহাদের বিশ্ব তাঁহাদের চরণ রেণু মাথায় লইয়া সভাতার 
পথে আগাইয়া চালয়'ছে। আব্দ আমাদের সকল সত্তা দিয়া পরম কার্যাঁপক সেই 


শ্রীরামচন্দ্র ও পরাপ্রকততি সীতা দেবর শ্রীচরণে প্রণাঁত জ্রানাইতেছি . (বিশ্বন্মীবনে 
তাঁহারা জয়যুন্ত হউন । 
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স্যবোধ সেনগুপ্ত 
প্দের্বান্দবান্ত) 


ডে) 

কাতর খাওয়া শেষ হয়ে গেছে. মোরাদাব:দ আসতে আর বাকণী নেই। কামরা 
একেবারে খাল হয়ে গেছে. তারা ৭ জন ছাড়া আর মান্ত ১ জ্রন পাঞ্জাব আছেন, তাঁন 
হমালাদাবাদ নেমে য্যবেন। কে কোথায় শোবেন তা স্থির. হয়ে গেছে। বশণাদি একটু." 
মোটাসোটা, বোণ্টর প্রস্থ তাঁর কাছে নিরাপদ নয়. তাই তিনি শোবেন নশচে: মাঝের 
বোণ্চিতে র'জেনবাবৃ, ওপাশের বেণ্ডিতে গশতা. এদিকে তার পারান জায়গায় রিঠণ, 
দুই বাত্কে বীরেন ও অপরেশ, মনশষ তার ১২নং সশটে ॥ 

রাজেনবাব্‌ মনশষকে ডেকে বল্লেন, “তাহলে তুম লকসরেই নেবে যাচ্ছ ৯ 
কালকেই মুসৌরণ যাবে? 

তহ্যা।” 

“অন্মরা কিন্তু খুব আশা করেছিলাম. তুম আমাদের সঞ্চো যাবে” রাজেলবাব্‌ 
বল্েন। 

গীতা বলে উঠল. “আপনি কথা দিয়ে কথা ঘোর লেন একথা যেন মলে থাকে 
মনশীষদা ।” 

মনগষ বলল. “আমি নিশ্চয়ই কাশ্মীরে যাব গশতা. তবে যাওয়ার পথে নয়। 
তোমরা এখনও অনেকদিন সেখানে থাকবে, আমি ফেরবার পথে তোমদের ওখানে 
সাত দিন থেকে তবে কলকাতায় ফিরে যাব।” 

“যে আনন্দ একসাথে যাওয়ার সময়ে হোত, সে আনন্দ হতে আমরা বাণত 
হলম” গণতা বল্লে। 

“সাত দিনের একসাথে বেড়াল আনন্দের সম্গযো শুধ বর একসাথে মাওয়া এবং 
দুদিন থাকার আনন্দ তুল্যদণ্ডে মেপে দেখো বোন, যেটা তেমার কাছে লাভজলক 
বলে মনে হয় তাই আমি করব. এই তোমাকে শেষ কথা দিচ্ছি।" সকলে হেসে 
উঠল । 

গভশর রাত্রে মনশষ নেমে বাবে তাই সকলের কাছ থেকে সে বিদায় নিয়ে 
রাখল । গড় মোরাদাবাদ ছেড়ে গেছে. বে বার নির্দিষ্ট জায়গায় শয়ন করে 
আছে। পরের স্টেশন লকসর জংসন, কিন্তু পথ মোব্রাদাবাদ থেকে কম নয! সময়ও 
লাগবে দুঘশ্টা। শ্লীত্ি একটা নাগাদ পেণঁছাবে। অনশষ জানালার কাঁচে মাপা দিয়ে 
চুপ করে বসোঁছল আর গত ২৮ ঘন্টার সমস্ত ঘটনাগুিলকে সে মলে মনে হিসাব 
করে 'দৃর্খাছল। অপরেশ আর বাণ রেস্তোরা কারে দশ ঘণ্টা, ছিল। * এই দশ 


বৈশাখ, ৯৩৬০] মনের গৃহলে ১১১ 
ঘণ্টার মধ্যে ত.রা নিজেদের মধ্যে সমস্ত আলোচনা শেষ করেছে, এ [বিষয়ে নিশ্চিত । 
যাক্‌, সে আলেচলা যাঁদ উভয়পক্ষের অঞ্গলজনক হয়ে পারসম্য*ত হয়ে থাকে তবে 
উত্তম, কিশ্তু যাঁদ তা না হয়ে থাকে তবেই ত ম্‌াস্কল। [রাণিল মন যথেষ্ট আবেগ- 
শ্রবণ, এর্‌প আবেগপ্রবণ মন নিয়ে কোন গকছু সম্বন্ধে নিশ্চিত গসম্ধংক্তে আসা 
বিপজ্জনকও বটে। কিন্তু মনীষ ক করবে? সে ত সকলের মনের খবর জ্ঞানে না, 
আর ত;র চিণ্তাধার.র সম্গে সকলের যে খাপ খাবে তারই বা নৈশ্চয়তা বকি। আর 
তাছাড়। সেই বা এদের মধ্যে কে? বিনয়ের করুণ মর্মবেদনা মলীষকে যথেষ্ট পগড়। 
'দিয়োছিল। কিন্তু ব্যাপারটযর হয়ত সেখানেই শেষ হয়ে যেত, য'দ না রণ নাঝরাতে 
তাঁকে ঘ্‌ম থেকে তুলে সমস্ত কথাগুলো তাকে জানিয়ে দিত। সংসরে স্ব 
এর্‌প অবস্থা. কোথাও কেউ-ভ্রে;র করে মনকে পথত করেছে. কেংথাও বা তা হচ্ছে 
না, ফলে সমস্ত জ্রীবন তাদের নষ্ট হয়ে ষাচ্ছে। পূর্ত্বাহে, যদি কারও সাবধনতা 
অবলম্বন করবার মত অবস্থা এস পড়ে, তার সুবে'গও সে লভ করতে পারে লা. 
সম্যাজক কারণে, বাইরের অবস্থার চাপে । ‘কিন্তু এরা ত সমাজের দিক থেকে কোন চাপ 
অনুভব করছে না. এরা অনুভব করছে মনের বাভন্বমূখশী ভাবধার জনিত অস্বাঁস্ত । 
একাট স্তরে গয়ে সমস্ত কিছুর সামঞ্জসা তার। করতে পরত, তা তারা করোন 
বলেই আজ এ [িপর্যর । 

অপরেশ ও 'রাঁণ রে'স্তোরা কার থেকে প্রায় দশঘ-্টা পরে যখন ছিরে এসোছিল 
তখন মন্দপষ উভয়ের মুখের দিকে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখোছেল। উভক্সের মুখে 
রয়েছে কলেঘন মেঘের ছায়া, সে ছায়া কোনকালে অপসারিত হবে কিনা সন্দেহ । 
কিন্তু এই গাম্ভীর্ষের অন্তরালেও যে সুখময় পারসমাপ্ত ঘটতে পারে তাও 
অসম্ভব নয়। কোনকালে 1৪০৪ হয়ত 5809১; ছিল, মুখ দেখে বুদ্ধিমান 
লোক কিছুটা আন্দল্র করতে পারতেন, কল্তু যুগের পাঁরবর্তন হয়েছে. জশবন 
হয়েছে অনেক বেশশ জটিল! এই জাঁটলতার মাঝে সক্ষত্রদ্‌ম্টির আঁধকারশই পথ 
হারিয়ে ফেলে, মনীষ ত কোন্‌ ছার । 

অপরেশের পক্ষ নিয়েও মন'ীয চিন্তা করেছে এবং তার পক্ষসমর্থনও যে সে 
করে নাই এমন নয়; করণ অপরেশ সাতাকার যুগধর্ম পালনে হযত সমর্থ হতে পারে । 
মানুষের মনোভাব বয়সকে আশ্রয় করে চলে এটাই স্বভাবিক, একথা অদ্বশকার 
করবার উপায় নেই । যেখানে তার ব্যাতক্রম দেখা যায় সেখানে ধরে নিতে হয়. অবস্থা 
স্বাভাবিক নয় এবং তার মনোবাত্ত নিচয়ের সংগ্রামশান্ত অসাধারণ । সেরকম লেক 
আছে কটা? অতএব অপরেশের সপ্গে বাদ রাশর মিলন হয় তবেই হবে সবচেয়ে 
শোভন । তাছাড়া শুধু ভাবর:জ্রো বিচরণ করলেও সব সময়ে চলে না। 'ভলবাসা' 
কথাণটকে নিয়ে স্বপ্ননান্ত্য গড়ে তোলা যার. কি্তু বাদ্তবে তার মূল্য কতটুকু > 
অভাবের ক্ষেতে দাঁড়িয়ে ভালবাসার যে দুঃখের রুপ মলশব প্রতাক্ষ করেছে সেকথা 
সে ভাবতেশ্ পারে র{। তবে বাস্তব জশবনে ভালবাসার মূল্য কতটুকু ? ভাৰ্লবাসা 


R০০ উচ্জৰ্ল ভারত [৬৪০ বৰ্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা. 


হয় সমানে সমানে. বিয়ের ক্ষেত্রেও তাই সকলে সমান ঘর খংজ্ঞে কে । মানুষের 
দেহমনের সমস্ত অণুপরমণুগুলো যেভাবে প্রথম জ্বীবনে ছন্দোবল্ধ হয়, সে 
অবস্থাকে যখন পরবতর্ণ জীবনের সণ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করা হয়. তখনই হয় যত 
বিরোধের সৃদ্টি। তাই গুরুজনেরা মেয়েদের শিখরে থাকেন যে-কোন অবদ্থ,য় 
গিয়ে জীবনকে খাপ খাইয়ে নিতে । কিন্তু পুরুষেরা ত সে শক্ষা লাভ করে না. 
তাদের স্বীক্প অধিকার প্রাতষ্ঠার দাশ্ভকতায় সব দিকে বপর্যযের সূম্টি হয়ে যায় । 
সবক্ষেত্রেই যে এর্‌প হয় তা নয়. কিন্তু কখনও কখনও এরূপ যে লা হয় তাও ত নয়। 
অনীষ ভ-বতে ভাবতে আসে আবার রিণির কাছে। সৰ 

পণ অপরেশকে ভালবাসতে সরু করেছে পরিচয়ের প্রথম দিন থেকেই 
আজ রণ সেকথা স্বীকার করুক আর নাই করুক ব্ঠাললাগা যে ঠিক কখন ভল্গে- 
বাসাতে মিশে গিয়োছল সে তা বুঝতে পারেনি। এই বুঝতে না পারর ফলেই 
(রাণগ্র মনে বিপর্যয়ের সৃষ্টির পথ খুলে গিয়েছিল. সে ভালবেসে বসল 'বনয়সকে ॥ 
অথচ সে মনে মনে এবং মূখে ত বটেই সকল ভালবাসাকেই অস্বশকার করে এসেছে। 
এ কেন? সে কোথাও কিছ বুঝতে পারেনি এই কি তার সম্বন্ধে [শ্বাস করা৷ 
যয়? বুঝতে সে*পেরেছে কিশ্তু স্থির পিম্ধাল্তে সে আসতে পারোন, এটাই 
হয়েছে তার সবচেয়ে বড় ঘটি । এই শ্রাটর মূলে রিণর দায়িত্বই বা কতটুকু আর 
যাঁদ তার দাঁয়ত্হশনতা কিছু থেকেই থাকে তবে তাকে পাঁরপ্‌স্ট করেছে কে 
নিশ্চয়ই অপরেশ। অপরেশ রিশিকে ভালবাসে িক্তু রিণিকে বথাসর্বস্ব দেওয়ার 
ভানই সে করেছে. নিজ্রেকে দিতে পারেনি সুষ্ঠুভাবে তাই ত' তারই ফাঁকে বিনয় 
প্রবেশ করতে পেরেছে । বিনয় অপরশের কথা কিছ জানে না. জানলে সে ক করত 
তা বলা যায় না. কিম্তু অপরেশ বিনয়ের ব্যাপার জেনেও নিব্দের দিক থেকে কেন 
সাবধান হয়ানি2 প্রকৃত ভালব।সা যেখানে রয়েছে, সেখানে এক হয় সে এগিয়ে 
যাবে আর না হয় অবস্থা বিবেচনা করে একেবারে পিছিয়ে আসবে তার প্রেমের 
খাঠতরেই । কোনরূপ নীচতা তাতে প্রবেশ করবে না এই কথাটুকুই শুধু মলশষ 
ব্ঝতে পারে। 

মলশীষের চিন্তা যতই এগিরে যাচ্ছে ততই সে অতল সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। 
আজ সে এদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। কিছুদিন পর তাদের সঙ্গে 
যখন পুনরায় দেখা হবে তখন সমদ্ত সমস্যার সমাধান হয়ত হয়ে বাবে. ক্রমবর্ধমান 
জটিলতা ?রাঁণর শ্রঁবনকে হস্সত আর 'বন্রান্ত করে দেবে না। আনব অনাগত 
আন্বাসকে আঁকড়ে ধরেই এক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ॥ 

মলশব জ্ছানালা খুলে দিলে. বাইরের মুক্ত বাতাস এক কলক এসে তার মুখে 
চোখে ঝাপ্ট মেরে চলে গেল ॥ কৃষ্ণা তরোদম্পীর গাঢ় অন্ধকার যেন সমল্ত পৃথিবীকে 
প্রাস করতে বসেছে. আর তারই বুকে সঙ্জোরে আঘাত হানতে হানতে দৈত্যের মত 
যৌণ ছুটে চলেছে যেন অনির্দিষ্টের পালে) আঁধারের এমনি বকের আঘাত যেন 


বৈশাখ, ১৩৬০। মনের গাহনে ২০১ 
মলীযের বুকে এসে আবার অ.ঘাত করতে থাকে । বে স্বস্তির নিঃশ্বাস সে ফেলেছিল 
তা যেন বুকে আবার ভার হয়ে ফিরে আসে৷ অস্ব;স্ততে তার দেহমন ভরে যার । 
সে অন্ধক্র কামরাল্প একব/র গ্রিশির দিকে তাকাল । ত্রাণ শুয়ে নেই. উঠে 
বসেছে । মলশষ চমকে ওঠে। 

নিঃশব্দে রণ এাগয়ে আসে । ফিস্‌ [স্‌ করে এরাঁণ ডাকে “মলীবদা”॥ 

"বল" ক্ষণণকণ্ঠে মলীব জবাব দেয়। 

“আপনি এক্ষুণ নেবে যাবেন?" 


“হা বোন।" 
টা “আপুনি আমাদের ,কুথাই ভাবাছলেন ত মনশীধদা, না ১” 
“হ্যা 85, 
"ক ভাবাছিলেন 2" 
"ভাব।ছল।ম ক স্পষ্ট করে বলব 2" 
“হাঁ বলনন। 


“দুঃখ পবে না ত?" 

“না, পাবনা । যে দুঃখ পাচ্ছি তর চেয়ে অন্ততঃপর্ক্ষ মর্মান্তিক হবে লা. 
আপনি নিঃসঞ্কোচে বলুন ।" ২ 

“আমি ভাবাছলাম তোমার প্ুটশর কথা। তুমি বাদ প্রথম সমস্যার উদ্ভব 
দ্েকে বিচক্ষণতার পারচয় দিতে তাহলে আক্র আর এই পারি/স্বীতন্র সম্মৃর্খীন 
তোমার হতে হোত না। আজ তুমি দোটানায় পড়ে গেছ। [বিনয়ের বিরুদ্ধে 
বয়সের পার্থক্যের আভিযোগ তোমার কাছে অর্থহীন অথচ অপরেশও তোমার কাছে 
কম প্রিয় নয়।” 

“অপাঁন সাত্য বিশ্লেষণই করেছেন দাদা! আপন আমাকে পথ দোশ্রে 
দিন আমি কি করব ৷” 

“আমি পথ দেখাব বক করে? আজকে আবেশবশে যে পথের সন্ধান আমার 
কাছে চাইছ, সে পথের সন্ধান যদ আমি দেইই তা ঠক মনঃপুত হবে?" 

“হ্যা হবে, আপানি বলে দিন অনার পথ ।” 

“না বেন, তা আম পারব না। আন্মকের রাত্রির অন্ধকার কেটে গেলে যখন 
কালকের উদ্জবল সূর্যের আলোক দেখা দেবে, তখন তুম আমারই প্রদর্শিত পথ 
অনুসরণ করবে বলে যে প্রাতন্তীত দিয়েছিলে দে কথা ভেবে লক্ষ্রিত হুবে।” 

“না, হব না, আপনি আমায় পথ দোখয়ে {দন ॥। আমি আর এ [বাভক্রমক্ষী 
চল্তার সামলস্য বিধ:ন করতে পারাছি না।” 

-সে ক করে হবে বোন, তা হয় না। তোমার মনের শ্রুতি কোণে আমার 
পক্ষে প্রবেশ অসম্ভব, অতএব আমার নি্দে“শদান সেক্ষেত্রে ভুলের মাত্রা বৃদ্ধি করতে 
-পারে কপ । তু সময় নে নিজে চিন্তা করে সিম্ধন্তে এসো, এই তোমাকে 


২০২ উজ্জল ভারত [৬০ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা, 


আম আমার শেষ কথা বলতে পারি ।” 

বাণ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল. “বেশ দাদ; তাই হবে ।” 

করণের গত ধণরে ধারে মন্থর হয়ে আসছে দেখে মনীষ জানলা দিয়ে বাইরের 
[দিকে তাকল। অদুরে স্টেশনের আলো দেখা যাচ্ছে। লকসর জংসন আসতে 
আর ২।১ 'ি:নট বাকশ। 

মনীষ 'রাঁণকে বলল, “আবার দেখা হবে বোন, আমি মনে প্রাণে আশশর্বাদ 
করছি তুমি সুখী হবে. যে তোমার সত,ক র আপন, সে তার দনিচ্ছের চাব্িন্গণেই 
যেন তোমার কাছে এসে নিজেকে সমর্পন করে এই প্রার্থন ই আজ আম ভগবানের 
কাছে কারি।” না 

রণ কেন কথা বলল না, সে নত হয়ে মনশবকে প্রণান করল । 

গাড়ী স্টেশনে এসে দাঁড়াল। কুল ডেকে জ্বিনিষগুল্যো নামিয়ে মনীষ [রশির 
দিকে ছিরে তাকাল, স্মিতহাস্যে রিণিকে ডেকে বললে "ব্রণ, আবার তোম-র 
সাথে দেখা হবে বোন, আজ্দ এখন আসি ।” 

রণ হাসল, কথা বললো না. শুধু মনীষের নামবার প্ররোজ্ঞনে জভালান 
বাতগুলেকে নাবিয়ে "দিল ৷ 

মনগব চলে এল ।-পল্যাটফরমের অপরাঁদকে দেরাদুনের গাড়শ। মনশষ একটা 
মধ্যম শ্রেণীর কামরায় গয়ে উঠল। গড়শ ছাড়তে তখনও ২ ঘণ্টা বাকশ। সে 
গবছানা করে ফেলল. তারপর 'বছানার উপরে বসে বসে সে পালাব মেলের দিকে 
রইল তাঁকয়ে। এই পাঞ্জ.ব মেলে করে সে প্রায় ৩০ ঘণ্টার পথ পর হয়ে এসেছে 
এই গাড়শটক্স বহু ঘটনা ঘটে গেছে, কারও মানসক অবস্থরে ক্রমপারবর্তনও 
সংঘটিত হয়েছে এই গাড়ঈতেই । মনশব ভাবতে প্রকে 'রিণির কথা, অপরেন্পের কথা । 
হঠাৎ ঘণ্টা বেজে উঠল. গার্ড সাহেব সব্ুজ্ঞ বাত দেখালেন. পাঞ্জাব মেলের ই'ঞজজন 
গ্‌রুগশষ্ভীর আওয়াজ করে ছেড়ে দিলে__নিয্লে গেল সাথে করে রণিকে, অর স্নাপ্তর 
কোলে িমন্ন আর পাঁচজন বল্ধ্কে। মনীষের অল্তরস্থল হতে দাঁ্ঘানঃদ্বাস 
বোরয়ে এল সে চোখ বুজে ফেলল । 

হঠাৎ মনশীষ চমকে গেল. এ কার কণ্ঠস্বর! মলীষ আবার কাণ পেতে শোলে 
-মলশবদা ৷” 

“এ যে 'রাণর কণ্ঠস্বর !” 

ছুতবেঙ্গে কামরা থেকে বোঁরয়ে এসে অনীব র্িাণির কাছে গিয়ে দাঁড়র। 
মনশব কাছে আসতেই রণ প্রায় ঢলে পড়ে যাচ্ছিল, মনীষ তাকে বরে ফেললে । 

বরণ মুহুর্তে নিজেকে সামলে নিলে) সে বললে. “দাদা চল, তুমি কোন্‌ 
শাড়ণতে উঠেছ সেখানে আম একট: বসব. তারপর আমর কথাগুলো শেষ করে 
চঙ্গে যাব ।” 

দরশির হাতের সটকেসটি মনীব হাতে নিল. তারপর হু নিজের কামরার 


বৈশাখ, ১৩৬০] মনের গহলে ২০৩ 


এনে উঠল। মনশষ কোন কথাই বলতে পারাছল না: সে চুপ করে শুধু শর 
দিকে তাকিয়ে ছিল। 

রি বলল, -আমি চলে অ:সাতে আপাঁন খুব অবাক হরে গেছেন দা, 
তাই নাঃ” 

আঁত কষ্টে মনশষ জ্রবাব দেয় "“ছাঁ।" 

"আপনার নির্দেশ অনুসারেই কঙজে করোছি দাদা, আপন সমস্ত ভার আমার 
উপর ছেড়ে দয়ে'ছলেন। অজ্ঞ থেকে নিজের জন্য স্থিতপ্রজ্ঞ হয়ে গচল্তা করব 
এই পণ আমি গ্রহণ করোছি।” 

"তুম এখন কোথায় যাবে স্থির করেছ 2 

“যাব দিল্লীতে ৷ এক্ষাণ দিল্লীর গাড়ী আসবে দেরাদুন থেকে. সেই গাড়শীতেই 

আমি চলে যাব। দিল্লীতে আমার মাসীবাড়ী আছে সেখানেই আমি এখন াকব।” 
শষতাঁদন আম নিজেকে বুঝতে না প্যার।” 

-কতাঁদন সময় লাগবে বলে মনে হয় ১” 

"তা আম বলব কি করে?" ম্লান হাঁসি হেসে বিশ জবান দেযর়। "এ জ্রশবনে 
আমাকে আম বুঝে উঠতে নাও ত পারি” চা ্ 

“এ সব কথা কি বলছ 'রাঁণ 2” 

“সাঁতাই বলাছ দাদা। 'বনয়দা ও অপরেশ উভবে আন র জশীবনে এসেছে? 
আমার হুটশর জনা শুধু আনার সর্বনাশই আমি করতে বাইন. তার সাপে আরও 
দুজনের দুঃখের কারণও আম হযরোছ। আমকে তারঙ্রন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে 
হবে।” 

"শিক করে 2” 

"আত্মশম্ধি করে।” 

“কি ভাবে করবে?” 

“তা ক্রমপ্রকাশ্য মলপধদা । আমি সম্প্রাত দুজনের কাছ দেকেই দূরে থাকব, 
তারপর বা হয় দেখা যাবে $" 

শ্যাঁদ দেখার তোমর সুযোগ না হয়? যদ যাকে ভালবাস বলে তুমি 
নাশ্চত জানলে সে অপরের হয়ে যায়?" 

“তা হোন, কল্তু আত্মোপলন্ি ব্যতীত কাউকে গ্রহণ আম করতে পারব না।” 

“কিন্তু ভেবে দেখ, আমার ির্দেশ ত তুমি চেরেছিলে; আমার নির্দেশ কিছ 
ঘ্কলে তাকে কি গ্রহণ করতে পারতে ১” 

“সে শিক্ষা ত আপনার কাছেই পেয়েছি দাদা, আপান দির্দেশ দিতে পারেন 
না। পথের সন্ধান না দিতে পারলেও পথ্য খুজে পাবার নির্দেশ আপনি দিয়েছেন ? 
এবার আচিন পথ খুঁজে পাবই । আপনার আশপর্বাদ বিফলে বাবে লা দাদা।” 


২০৪ উচ্জৰল ভারত (৬০ বর, গর্থ সংখ্যা, 


"তুমি কি তন্তুত। থেকে তাদের ছেড়ে যাচ্ছ ?" 

“মোটেই লা. তাদের শ্রবৃটী আজ আম: গোচরের মধোই নয়। আজ্ঞ আমার 
ভ্রটীগুলোই আমার কাছে এত বড় হয়ে দেখা দিয়েছে যে. অজ তাদের মহৎ গুণ- 
গুলোই আমার চোখের সামনে প্রাতভাত হচ্ছে। আজ্ব আমি যাই দাদ।, যোঁদন 
পথ খুজে পঃব সেদিন আপনাকেই আম সবচেয়ে ক ছে চাইব প্রথমে ৷” 

আদম আত্মশুস্ধির খবর আপনিই জানবেন প্রথমে, কারণ আপানই আমার 
গব্রদ, তারপর আপনি আম কে পোঁছে দেবেন তার কাছে. যাকে আজ থেকে আরও 
বেদনা দিতে থাকব আম প্রচুরভাবে। আপান না হলে কে আমাকে তব কাছে 
নিয়ে যাবে দাদা. কে আম:র স্বার্থকে সংরক্ষণ করবে ৮" 

"আম কথ! দিচ্ছি বোন যখনই আমাকে ডাকবে, আমি তোমার কাছে তক্ষুলি 
উপস্থিত হব ।” 

“কথা দিন আপালি ক:উকে আমার ঠিকানা জ্বানাবেন না।" 

শাদাচ্ছি কথা ।” 

একটুকরো কাগজে (রণ তার ঠিকানা লিখে দিলে। মনশষ তা একবার 
দেখে পকেটে পটুরে রুল । 

দদাল্রশগামশি দেরাদুনের গাড়শ এসে গেল, মনশষ [রাঁণর সূটকেস হাতে নিয়ে 
গাড়ী থেকে লেনে এল. তারপর [রাশিকে টিকিট করে উঠিয়ে দিল মেয়েদের মধ্যম- 
শ্রেণীর ক মরার । 

{রণ গাড়শতে বসে বলল. “দাদা, আমার উপর দিয়ে অজ ৩০ ঘস্টা যে ঝড় 
বয়ে গেল, সেই ঝড়ের বেগকে আপাঁনই শাল্ত করে দিয়েছেন । আজ আম সর্বাল্তঃ- 
করণে আপনার কাছে প্রুণাত জানাচ্ছি। ভুলবেন না. বোনের দায় রইল আপনার ৷ 
আমার বারাপথে আপাঁন রইলেন আমার সহায়, সেই সাহসে বুক বোধেই আম 
্রশবনে অগ্রসর হতে বাচ্ছি।” ¥ 

-ভুলব না বোন আম ভুলব না। তোমাকে আমি আমার আপনার বোনের 
পর্যায়ে স্থান দিলাম 1” অনশীষের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল । 

“কাশ্মীর হয়ে ফেরবার পথে দিল্লীতে দেখা করে বাবেন ?" 

“হাঁ বোন বাব)” 

গাড়ী ছেড়ে দিল। আধ আলো, আধ অন্ধকারের ভেতর দিকে দ্রেণ 
স্ল্যাটফরম থেকে বোরয়ে গেল। যতক্ষণ গাড়শর শেষ লাল বাতগলোকে দেখা যায় 
ততক্ষণ মনপষ গাড়সব্র দিকে তাকিয়ে রইল ॥ 

আলো অদৃশ্য হতে অনশীব দশর্ঘীনঃশ্বাস ছেড়ে নিজের গাড়ীর ?দকে পা। 
বাড়িয়ে দিল। 


আীনিত্যগেপাল জন্ম শতবাৰ্ষিকী 
স্মাতপূজার প্রস্তুতি 
প্হরযোক্ঞঘালেল্দ 


২) 
প্রাণের পথ 


অনন্ত ছদ্রবৃন্ত এই (বিশ্ব; ছিদ্রদাতা আকাশের কোলেই ইহার উদ্ভব । এই 
ছিদ্ুপথেই প্রাণের আনাগোনা । মনবুষ্ধি ভাহয়াছিল এই হদ্রপথকে মুঁছয়া ফেলতে 
বিশ্বকে নিচ্ছিদ্র করিতে, নিরেট বস্তুতে (১০০ ২/০7৮০:৫) পাঁরণত কারাতে । 
কিন্তু বিশ্ব লাচ্ছি হইল না। ছিদ্ৰ বন্ধ কাঁরতে গয়া ছিদ্র কেবল বাড়াই চালাল ॥ 
আজ [বিশ্বের সব-কছু সম্পদ এই ছিদ্রপথে বাহির হইয়া যাইতেছে । [বিশ্ব আজ্ঞ তাই 
সর্বহারা । 'ছিদ্রকুম্ভ-স্বরূপ এই বিশ্ব ভাবিয়া কে জ্বল আনিবে পরাশান্ত ( Higher 
nature) প্রাণবল্লভ। শ্রী্রীরাধা ছাড়া বিশ্বের অদমা পপাসা {মটাইবার জলা ১ 
সতশর ধৰজ উড়াইয়া, সততার দম্ভ লইয়া যে-সব বৃঁষ্ধিমান, রাজন'তন্ত ধর্ম শাদ্যন্ঞ 
সাধু সমাজসংস্কারক [বিশ্বের জালা জড়াইবার প্রচেষ্টার 'ছিদ্রকুম্ভে জল ভারতে 
প্রাণপণ করিলেন, প্রাণহীনতার দরুণ সকলের সব প্রচেষ্টা যে ব্যর্থই হইল: 'ছিদ্র- 
কুম্ভে এক ফোঁটা জলও যে রাহল না, সব জ্বলই যে ঝরঝর কাযা ঝ'রয়া পড়িয়া 
গেল! ছিদ্র বন্ধ কারবার সাধ্য 'বুৃশ্ধি'র calculating intelligence! নাই ॥ 
বৃষ্ধিম।লেরা অনেক-কিছু ফন্দি আঁটির়া যুগে যুগে জাহয়াছে ছিন্পথ বন্ধ 
কাঁরতে 'বাঁধর আশ্রয়ে; িম্তু [বাঁধ যে-বরই তাহাদের দয়া থাকুক না কেন, 'ছিদ্র- 
পথে মরণের আসা কিছুতেই অ'টকায় নাই। হিরণ্যকশশপু একদিন তপস্যা কারয়া- 
ছিলেন অমর হইবার লালসায়। বৃদ্ধির উপাসক হরণ্যকাশ'প রক্ষায় কাছে অর্থাৎ 
বুম্ধির দেবতার কাছে, বিধির কাছে বর মাঁগলেন--'আমি দিনে মারব লা, রাত্রিতে 
মারব না।' প্রহ্া বলিলেন. 'তথাস্তু'। আবার হিরণ্যকাঁশপু চাহলেল, 'আম দেব- 
মানব-পশ্য কাহারও হাতেই মারব না"? ব্রহ্মা বলিলেন, 'তথাস্তু'। হিরণাকাশপ্‌ 
ভাবলেন তবে তো আম কার্ধতঃ অমরই হইলাম । 'কচ্তু বুশ্ধির এ চাওয়ার মধ্যে 
বে ফাঁক ছিল, ফাঁকি ছিল, ছিদ্র (ছিল, তাহা কি বাঁস্ধমল 'হরল্যকাশিপু টের 
পাইলেন? মরণ আসিরাছে 'দন-রাত্রির ছিন্রপথে. গোধ্বালিতে ; তাহার মরণ 
আসিয়াছে দেব-মানব-পশ্ুর ফাঁক দিয়া, নর্াসংহ র্‌পের মধ্য দিয়া! বৃশ্ধিমানেরা 
ফখনও মধ্যম পথের খোঁজ রাখে না; তাহাদের দুষ্ট রহিয়াছে ছিদপথের ভাইনে ও 
বায়ে । তাহাদের দৃম্টি কখনও সমগ্র নয় । সে জ্ঞানে--হয় দিল আছে, নয় রাদ্রি আছে. 
হয় দেবা আছে. নর জানব আছে, নর পশু আছে। কিস্তি দিলকাত্ির সাল্ধ বলিয়া 


২০৬ উঙ্জৰল ভারত [৬০ বৰ্ষ, লর্ঘ সংখ্যা, 


বিশেষ বে একট ক্ষণ আছে, দেব-মানষ-পশ সমন্বিত কৈ.নও প্রাণবান সত্তা যে 
বিশ্বে থাকিতে পারে ও নিশ্চয়ই আছে ত'হা একদেশদশ” বৃদ্ধির অগমা॥ 1হরণ্য- 
কাঁশপ মারা গেলেন শ্রাণবল্লভ নাসিংহদেবের কাছে, [যিনি একাধ:রে ন্‌ এবং সিংহ 
rationaiity @ anim:lity,যাহ।র জীবন চৈতন্যের দাবী অচৈতলোর দাবা 
সমান্বত, যান স্বপ্রছমে' এই বিশ্বে ভন্তচড়ামাঁণ প্রহত্রাদের জশবন- 
মাধামে বিশ্বনাগারিকত্বের শ্রবর্তন করিলেন, যাহারই উপাসনায় সিম্ধভন্ত শ্রহত্াদ 
খাঁলয়াছিলেন_.নৈতান্‌ কৃপণানূ বিহায় গবমুমৃক্ষে_আম দুনিয়ার এই সব 
কপণদের পান্রিতাগ কাঁরয়া মান্ত চাহ না। সাচ্চদানন্দঘন নূসংহদেবের জশীবনেই 
ধরা,ভমুখশ-অবতরণকারখ প্রাণতত্তের সর্ব প্রথম প্রকাশ; শ্বিতীয় প্রকাশ তাহার 
শ্ীরামচন্দ্রে, তৃতীয় প্রকাশ গ্রীকক্ন্দ্রে। প্রাণের এই ত্রিবিষ প্রকাশের নামন্রপই তারক- 
ব্রহ্ম নামন্দরপ 2 
হরে রাম হরে রম রাম রাম হরে হরে 

রর হরে কফ হরে কৃষ্ণ কক কৃষ্ণ হরে হরে।" 
এই তারকত্রহ্ম নামের মধ্যে হারি, বাম ও কৃষ্ণ শব্দত্রয় রাহয়াছে। হার হইতেছে 
নৃহার শব্দের সংক্ষেপ । পচা গলা (বিশ্বের ওপারে, কুণ্ঠাহণন বৈকুণ্ঠে যে প্রাণতত্ব 
ছিল একান্ত গ্েদেপনে, গ্ৃপ্ত সেই প্রাণতত্ত কোল্‌ ছন্দে স্পান্দিত হইতে হইতে জাঁমতে 
আমিতে শ্রীনরহারর্পে, শ্রীরামরূপে, শ্রীককরুপে ধরার ধূীলকে চুম্বন কাঁরিয়ছিল. 
প্রাণ-উপাসন র সেই খবর পেশীছিয়াই ভাগবত শাস্ত ধনা, ভাগবতধর্ম মহিমামশ্ডিত। 

বৃহদারণাক উপ্পানষদে এই প্রাণই ‘মধ্যম প্রাণ’ নামে আভহিত হইয়াছে । এই 
মধামপ্রাণ সম্বন্ধে উক্ত উপ্দানষৎ বাঁলতেছেন £ 'ইদমেব নাস্নোৎ যোহয়ং মধ্যমঃ প্রাণঃ 
তানি জ্ঞাতুং দাশ্রে। অয়ং বৈ নঃ শ্রেষ্ঠো যঃ সণ্চরল্‌ চ অসণ্তরন্‌ চ ন ব্যথতে ন 
রষাতি, হল্ত অসা এব সর্বে রূপম অসামোঁত তে এতসা এব সর্বে রূপম অভবন্‌ 
তস্মাৎ এতে এতেন আখ্যাক্পন্তে প্রাণা ইীত'-মৃত্যু কেবল ইহাকেই আয়ত্ব কাঁরতে 
পারে নাই, যাহার নাম মধ্যম প্রাণ। সেই ইন্লরিয়গণ তাহাকে জালিবার জনা ব্রত 
ধারণ কাঁরল। তাহারা ব্যঁঝল যে, ইটনই আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ত__যানি সঞ্চরণ কাঁরয়া 
এবং সণ্চরণ না করিয়া ব্যথা পান না, িলাশপ্রাপ্ত হন না।” কিল্তু বাক্‌ যখন 
বত ধারণ কারিয়াছিল বে, 'বদিষ্যামোবহম্‌ঁ-আি বলিয়াই চালব, গকছুতেই ক্ষান্ত 
হইব না, চক্ষু রতধারণ করিয়াছিল যে, 'প্রক্ষ্যাম্যহম্‌'__-আমি দোঁখতেই থাকিব, 
কিছুতেই ঘামিব না; শ্রোত যখন ভ্রত ধারণ করিল বে, শ্রোধ্যাম্যহম্‌”-_আাম শৃনিয়াই 
হুইল ও অবরুদ্ধ কাঁরল। মধ্যম প্রাণ যুগপৎ সপ্তরণ ও অসন্চরণ কাঁরতে পারেন 
বলিয়াই অনন্ত শ্রমের মধোও তাঁহার বিশ্রামের ভঙ্গ হয় না। কিন্তু প্রাণস্পর্শহশন 
বাক "শ্রাম্যাতি” চক্ষু 'শ্রামাতি? শ্রোর শ্রাম্যাতা শ্রান্ত হয় এবং শ্রম মৃত্যুরূপে 
তাহাদের পথ রোধ কারা দাঁড়য়। দুনিরামর আজ এই শ্রমের ছানি ফুটিয়া 


ববৈশাখ- ১৩৬০। শ্রীনতাগোপ্যল জন্ন শতবার্ষিকস ২০৭ 
উঠিয়াহে । কোথায় বিশ্রান, কোথায় বিশ্রাম! সব অজ শ্রান্ত। 

এই বিশ্বে মধাম প্রাণের খবর জ্রানা ছিল না বাঁলয়াহ এ-দেশে ও-দেশে 
নির্মধাম নীতি সকল বাকো. সকল দেখায়, সকল শোনায় সকল মননে প্রতিষ্ঠা লাভ 
কাঁরতে পারিরাছিল। তাহার ফল ব্যস্তগত জশীবনে পাঁরবানে, সমাজে, রাম্ট্রে ও 
দর্শনে সর্ব বিধবংসশই হইয়াছিল । হয় সং লা হয় অসৎ. হয় ব্ৰহ্ম না হয় মায়া, 
হয় সগুণ না হয় নিৰ্গুণ, হয় এক না হয় বহু, হয় জ্ঞান না হয় কর্ন, হয় 
ভোগ না হয় ত্যাগ. হয় সংসার না হয় সন্যাস, হয় বন্ধন না হয় ঘলীন্ত, হয় রাজলশীতি 
নয় আধ্াত্মকতা-_ ইহাই মধ্যম প্রাণস্পর্শহখন শানর্মধাম নশীত অনুসরণের ফল সং 
3 অসং-এর মধ্যে বা ₹07111০- যে-মধ্যম প্রণ আত্মগোপন কাঁবয়াই ছিল, 
ব্বাম্থর লাঁজক তাহাকেই *5১1/৩৬" কাঁিয়াছে, বাদ দিয় ছে) যে নধ্যন প্রান 
দুইকে দুই রাশিয়া, দুইকে দ্রব অবস্থায় € 111 ব্রািয়া সমগ্র এক-এ গাঁড়য়া 
তুলিতে পারত, সেই মধ্যম প্রাণকে হটাইয়া দিবার ফলেই সৎ ও অসৎ তাহাদের 
নমনধর্মশশল স্বভাব, দ্রবধর্ম পাঁরত্যগ করল, নিরেট হইয়া পাঁড়ল। তখন আর 
কিছুতেই তাহা?দগকে 'এক সম্গে' করা গেল না. দুই একান্ত দুই-ই রাহয়া গেল, 
একাল্ত দুই কিছুতেই গালক্সা গিয়া সমণ্র “একে' গাঁড়য়া উঠিল না। 

সমাজ-সংগঠলে এই নির্মধাম নশীতর ফল ক মারাত্মক হইয়াছে, তাহার একাঁট 
উদ.হরণ দতোছি। সমগ্র সমাজের অঙ্গস্বরূপ ধানিক ও শ্রামকের মাঝখানে "ছিল 
'প্রাণ'। কিন্তু বুদ্ধি মাঝখান হইতে যেদিন শ্রাণকে উৎখাত কার্প, সেই দিন হইতেই 
ধাঁনক একান্ত ধনক ও শ্রামক একান্ত শ্রমিক হইল, ধাঁনকের ধন শ্র'মকের হইল না, 
শ্রমিকের শ্রনও ধাঁনক নিল না. ধাঁনক শ্রমককে শোষণ কারয়াই চলিল, শ্রামকও 
তাহার প্রাতীক্রিক্সায় ধাঁনককে শোবণ কারবার জ্ঞনা, পদতলে 'িস্প্খখিত কারবার ভ্রন্য 
ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল । প্রণ যদ মধ্যমে থাকত, প্রাণের উষ্ণ স্পর্শ দুইয়েরই কাঠিনা 
গলাইয়া দিতে পারত, দুইকে প্রাণবান দুই কাঁরয়া একই সমাজে গাঁড়য়া তুলিতে 
পাঁরত। কিল্তু ধতঁদিল {বিশ্বে নির্মধ্যম লশীতর লর্দজিক প্রচালত থাকিবে, ধাঁনক- 
শ্রামকের শ্রেণীসম্ঘর্য, সং-অসতের, ত্রচ্ম-মায়ার, সশ্কুশ-নিগহিণের শ্রেণীসত্ঘর্ষ" 
কিছুতেই শান্ত হইবে না। সপ্ঘর্ধ-শ্রান্ত পরস্পরাবর্ম্ধ সব-কিছু আজ শ্রাম্ত 
ক্লল্ড হইয়া পরস্পরকে প্রাণের মধ্যে পাইয়া এক অদ্বৈত হইবার জন্য তাই লালায়িত 
হইয়া পাঁড়ক্সাছে॥ 

এই প্রাণশাসন্তই জ্াটলা-কুটিলা বৃদ্ধি দ্বারা পাঁরবোস্টিতা ম্যার্তমতশ আরাধনা 
শ্রীরাধা। একদিন সতশত্বের পরাক্ষাযস এই বুদ্ধি সতশীশরোমাঁশ প্রাণময়শী শ্রীরাধর 
কাছে পরাজিত হইয়া'ছলেন। জাঁটলা-বৃদ্ধির বিচারে গবস্লবসন্পশ প্রাণশান্তই ছিল 
অসতী॥। অসতশী এই শ্রীরাধার অসতশ-কলন্ক অপনোদন কারিয়াই প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ 
বৃন্দাবলে জয়যুক্ত । বজ্দাবনে প্রাণেরই ভয়, বৃদ্ধির নয়। বৃন্দাবলে প্রাণের মধ্যে 
বাক্‌ূ-চক্ষ্ম-শ্রোত ও মলের মহ্যানর্বাণ লাভ হইয়াছে, সেখানে বাকৃও প্রাণ, চক্ষুও 


২০৮ উজ্জল ভারত 1 ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা. 


প্রাণ, মনও প্রাণ । ব্রজধামই প্রাণের দেশ। ব্রচ্রধ.মই বিশ্বের প্রাণকেন্দ্র॥ এই 
প্রাণকেন্্রের মাঝেই (বিশ্বের য'হা কিছু স্পন্দন সার্থক ॥ 
এই প্রাণের পথ ধাঁরয়া চালতে চালতেই শ্রীর'ধা বালয়াছিলেন 2 


এ কুলে ও কুলে দুকুলে গোকুলে 
আপনা বালব কায় ॥ 
শীতল বলয়া শরণ জইলু 


ও দুটি কমল পায় ॥ 

এ কুলে ও কুলে অর্থাৎ আত্ম কুলে অলাস্য/র কুলে. চৈতলোর কুলে অচৈতন্যের কুলে, 
আপনা বাঁলবার প্রাণের ঠাকুরাণণ রাধারাণশর কেহ ছিল না। ভাই দুই কুলের 
মধাস্বালে পাহয়াছে যে মধাম প্রাণ. সেই মধ্যম প্রাণের বল্লভ ভ্ীকফ্চরণে শরণ নেওয়া 
ছাড়া তাঁহার কি আর গাঁত থাকিতে পারে? আজ সারা (বিশ্বকে এ প্রাণের শরণ 
লইতেই হইবে, বাঁদ তাহাকে এই পো-টানার মধো বাঁচতে হয়. চিদানন্দের ঘনর্‌প 
জাম্বাদন কাঁরতে হয়॥ প্রণের পথই গ্রীরাধারাপশর পথ, শ্রীরাধারাণশর পথই 
প্রাণের পথ) 

এই মধাম প্রাণের মাহমা কীর্তন কাঁরতে য ইয়া জেম্‌স্‌ জিন্স্‌ তাঁহার" 
শক্ষাজক্স্‌ এাাশ্ড ফিলোসাফি” গ্রল্বে লাখতেছেন £ 

*A second difference of idiom. . . . arises out uf the philo- 
suphierl practice of depicting the world entirely in black and 
white, nnd so ignoring all the halftones, grodualness und 
vagueness which figure xo prominently in: our experience of the 
actual world. The obvious exemple of this ia provided by the 
Taw of excluded middle. which haus dominated formal logic. with 
devastating results, from the time of Aristotle on. The law 
assertn that everything must be either A or not-A, whatever A 
may be. The Scientist. on the other hand, knowing that every- 
thing will genernlly posresa rome A-ness and some not-A.ness, 
is very little concerned us to whether an object is classed ৪৪ A 
or not-A: what he wants to know ia how much A.neas ib 
Possessen.' 

_ভাষাগত শ্বিতীয় একটি পার্থক্যের উৎপাত হয়, এই বিশ্বকে একল্তে 
লাদা-কালোতে চিত্রিত কারবার দার্শানক প্রক্রিয়া হইতে এবং মধ্যস্থানে স্থিত 
হাফ্‌-টোন. জাঁমিকতা ৪750508170544) ও অস্পম্টতাকে  ডে৪৪57,559) অন্বীকার 
করা হইতে; অথচ এইগুলিই বাস্তব জগৎ সম্বচ্ধে আমাদের আভিজ্ততার উপর 
প্রাঘানা সহকারে বিপুল প্রভাব বিস্তার করে। ইহার স্পস্ট দৃ্টাম্ত হইতেছে 
শলমধ্যিম নণীত' যাহা এঢারিস্টটেলের সমর হইতে সর্ব-বিধনংসে ফল উৎপাদন করিরা 


বৈশ্বাখ, ১৩৬০] শ্রীনতাগোপলে জ্রল্ম শতবার্বকশী ২০৯ 


ফরমাল লাঁজক-এর উপর প্রভুত্ব কারিয়া আ্সয়াছে। এই 'নির্মধ্যম নশীতভ দ়েতার 
সাহত ঘোষণা করে যে, প্রতোক বন্তুই হইবে "হয় A নয not, A 
বলিতে যাহাই ধরা যাউক না কেন। পক্ষাল্তরে, প্রতোক বস্তুতে সাধারণতঃ অছে 
কিছুটা 4 ৮৯5 এবং কিছুটা  ০৫-:১-৪/৫৯৯-_এই রহস্য বৈজ্ঞানিক জানেন 
বাঁলয়া কোন্‌ বস্তু 4. শ্রেণশভুক্ত দিম্বা 7,০৮-4 শ্রেণীভুক্ত, সে সম্বন্ধে [তান 
অল্পই উীক্বগ্ন॥। বৈজ্ঞানিক শুধুই জানতে চান কত নি A-ness (how 
much A-nesn ) ইহার মধ্যে আছে ।” 

আলো-আঁধারের একান্তিক র্‌প ছাড়া দার্শীনকগণ অনা কোনও রকমেই 
জগৎকে দেখতে অভ্যস্ত নন বলিয়া উহাদের মধ্যস্থ half-Lone. gradu 517,0৭৯ 
vaguencs~ “এর রহস্য দার্শীনকগণ অবধারণ কারিতে পারেন নাই, 
আলো-আধারের সমন্বয় বিধান করিতে পারেন ন্ই। একান্ত আলো বা একান্ত 
আঁধার বলয়া কিছুই নাই । আছে শুধু উহাদের মধ্যে মাতার (0612766570৬ 
22001575065) স্পর্শ, নাতাদ্পর্শ । প্রুষোস্তম শ্রীকৃষ্ণ এই মান্রাস্পর্শেরিই 
পাঁরপর্বণ দৃষ্টান্ত, এবং পৃরুযোত্তম শ্রীনিতাগোপাল এই মাত্রাদ্পর্শে'র ভিন্ডিতেই 
[বিশ্ব ও বশ্বেশ্বরের দর্শন প্রচার কাঁরয়া গয়াছেন। একস্ত সং বা একান্ত অসৎ 
নাই; জানিতে হইবে. প্রত স্তরে 'কতখ।নলি" সৎ ও 'কতখানি' অসৎ-এর স্পর্শ 
রাহিয়:ছে । একান্ত ব্রহ্ম বা একান্ত মায়া বালয়া (কিছুই নাই; বুঝতে হইবে বশ্বের 
প্রাভাট কণার মধ্যে আছে কতখানি ব্রহ্মত্ব এবং কতখ:ন মায়াত্ব বান্তভাবে বা 
অব্যন্তভাবে। এক,ল্ত অন্বৈত বা একান্ত শ্বৈত বাঁলয়া কোনও বাদই লাই: অষ্বৈতবাদে 
কতখানি স্বৈতবাদ অবান্তভাবে আছে এবং স্বৈতবাদে কতখানি অন্বৈতব'দ অবান্তভাবে 
আছে, তাহাই শুধু খাদাজতে হইবে) একান্ত নর বালয়া মানুষ নাই, একান্ত নারশ 
বাঁলয়াও কোন মানুষ .নাই। আছে প্রাত নর ও নারীর মধ্যে 
নরমাত্রা ও নাপশমাতার স্পর্শ । এই নরমারা ও নারশমান্রার সৃসামঞ্জস্যেই 
ফুটিয়। উঠয়াছল ব্রজধামে রাসলীলা-_'রেমে তয়া স্বাত্মরতঃ আত্যা- 
রামোহপাখাশ্ডিতঃ। একান্ত ধাঁনক বালিয়া কিছুই নাই, একাচ্ত শ্রামক বাঁলয়াও 
কছু নাই; আছে প্রাতি মানুষে ধাঁনিকত্ব ও শ্রামকত্বের মাতাস্পর্শ। একান্ত কর্ম, 
একান্ত জ্ঞান, একান্ত ভক্তি বলয়াও উদ্ভট (কছুই নাই । তাই শিখতে হইবে কোন্‌ 
মত্ায় কর্ম কারিলে জ্ঞান ও ভান্তমাত্রার সণ্গে তাহার সমন্বয় হয়, কোন্‌ মাত্রান্ন জ্ঞানের 
সঞ্চে কর্ম ও ভান্তর মিলন হইলে জ্রশবন সহজ. সরল সমগ্র হয়॥ একান্ত নর বা 
একান্ত পশহ বলিয়াও কিছু নাই। প্রাত মানুষে রহিয়াছে নর ও পশু মিলিয়া 
মাশয়া। নরাসংহম্ৃতিরি মধ্যে প্রহত্রাদ আদ্বাদন কাঁরক্লাছিলেন নরমাত্রা ও পশু- 
মাতার সমন্বয়: এবং এই সমন্বয়-সাধন:র ভিতর দিয়াই বিশ্বে প্রবাহিত হইয়াছে 
বশ্বরূপের সাধনা ॥ 

এই মধ্যম প্রাণের স্তরে দাঁড়াইরাই শ্রীনিত্যগোপাল ব্রহ্ম ও মারা দুইয়েরই 

৩ 


২১০ উচ্জৰল ভাৱত [৬ষ্ঠ বৰ্ষ, 9" সংখ্যা, 


নিতান্ত প্রমাণ কাঁরবার জন্য লশ্মিতেছ্ছেন ৪ 'যে অহন্কারের প্রভাবে আত্মার ও আত্ম- 
জ্ঞানের পর্ষ্ত অস্তিত্ববোধ হয়, তাহাকে তুমি অসতা বাঁলতে পার লা। তাহাকে 
তেআর নিতা-সত্যই বলা উচিত। তাহা নিত্য-সত্য বাঁললে তাহা যে-মায়ার অংশ, 
সেই মায় কেই নতয-সত্য বলিতে হয় ॥' -_ পিসম্ধান্তদর্শন, [ম্িতশয়। [সম্ধাল্ত ॥ 

"যাহার করেন নাই, তাহা লিতা। যাহার কারণ লাই, ভহার উৎপাত ও নাই। 
উৎপত্তি বাহার হয় নাই, তহার বিলাশও লাই। পরমহতস শর্করাচর্বের আত্মানাত্ম- 
িবেকনসারে আঁবদারও উৎপত্তির কারণ নাই । সে মতে আবদার উৎপত্তির কারণ 
নাই বালয়া আবদমাও অজ. সে মতে আঁবিদ্যা অজ্ঞ বলয়া আবিদা অমরও বটে, সে মতে 
আঁবনা অল-অমর বলিয়্াই আবিদ্যাও গনতা॥ সুতরাং সেই মতানুসারে আঁবদ্যা ও 
ব্রহ্ম অভেদ বালিতে হয়। কারণ সে মতে বক্ষও অজ, অমর ও গনতা। সে মতে 
ব্রহ্ধকে অনাদি ও আবদ্যাকেও অনাদায বলা হইয়াছে । যাঁহার আদ কেহ লাই, তিনিই 
অনাদ। যাহার আদি কেহ নাই. তাঁহনর উৎপান্তও হয় নাই। উৎপত্তি যাহার নাই, 
তাহার মৃতুাও নাই । শঞ্ককাচার্ষের মতে পৃংলিশ্গে শ্রহ্ম যেমন অনাদি, তদ্রুপ 
তাহ রই মতে স্্রশীলঞ্গে আবদ্যাও অনদ্যা। আঁবদ্যা অনাদ্যা, সৃতরাং আঁবদ্যারও 
কেহ অ.দি নাই। আিদ্যাপ্র আদি নাই বাঁলয়া আবদ্যারও এ ব্রহ্ষোর নায় জল্মমৃত্যুও 
লাই ॥ সেইজন্য ব্রহ্ষের ন্যায় অবদ্যাও নিত্য ।' _-সম্ধাস্ত দর্শন, তৃতীয় সিদ্ধান্ত । 
আদ-অলাদি. জড়-অজ্ঞড়, মৃত্যু অমরের স্বন্থমেহ হইতে মুক্ত থাকিক্পা ভ্রীনিতগোপাল 
উহাদের 7770৭15 €২x০!৷॥৷d০ তো করেনই নাই, বরং তাহারই উপরে স্থিত প্বাকয়া 
দুইকেই সমন্বয় বিধান করিলেন. দুইক্লেরই নিত্যত্ব বিধান কারিলেন | ইহা দর্শনশাস্রের 
এক যুগাস্তরকার* {বপ্রব । অনার তান লাখতেছেন £ ‘সং রক্ষ হইতে অসত-ম যার উৎপাত 
অসশ্ভব হইলে মাযার উৎপত্তির আর অন্য কারণও নাই ॥ অথচ মায়ার শবদামানতা এবং 
নানা কার্য প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে । সৃতরাং মায়ার নিত্যত্ব স্বীকার কাঁরিতে হয় ৷ মারার 
ধনতাত্ব স্বীকৃত হইলে মায়াকে অসতা বাঁলতে পার না। কারণ চিতা যাহা তহা অসতা 
নহে, তাহা সতা । সুতরাং তাহা আনিতা নয়; সত্যকে আনত্য বেদল্তে প্রভূত অগ্বৈত মত 
প্রাতপাদক কোন গ্রল্থেই বলা হয় নাই 1--নিতাধর্ম পত্রিকা. ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যাঃ 
পৃ ২৪৯ 

মায়া-প্রক্কাতি ছিলেন এতদিনকার দর্শনশস্ত্রে অনাদি ফিম্তু িলাশশশলা? 
হ্লীঙ্লীনত্যদেবের মতে তাহা বেমল অনাদি, তেমনি বনাশহ'নাও ৷ ভ্রচ্ষের মত মান্াও 
অনাদি অনন্ত স্বীকৃত হইলে দর্শলশাস্তের আমূল পাঁরবর্তন সাধিত হইবে॥ এবং 
তাহারই ভিত্তিতে প্রবার্তত হইবে সব সাধনারও লূতন orieninlion, বহার 
ফলে এই আঁবদ্যাপ্রসূত জঙগৎও ত্রদ্জেরই মত নিত্য সতারূপে গড়িয়া উঠিবে। এই 
দর্শনের খোঁজ দিতেছে বর্তমান যুশ্ের পদার্থীবদ্যা কোরান্টাম্‌ ধথক্লোরী আবিষ্কার 
করিয়া. দিক্‌-কাল-সম্ততির €৪১০০০-1772:৩-0০771 77805) প্রবর্তন ক’রয়া, 
অনিশ্রবদের (Iw of Indetecrminism?Y  লাহায্যে বিশ্বকে ন্মনধর্ম শণল 


বৈশাখ, ১৩৬০] শ্রীনতাগোপ্যল জন্ম শতবার্বকশ ২১১৯ 


প্রাতপন্ন করিয়।। মধ্যম প্রাণের এই গভান্তি ভূমিতে দাঁড়াইরাই জ্রেম্‌স্‌ জনস্‌ 
দুলাখলেন £ 


old physics showed us 2 universe 921০৮1০989০ mere 
n than » dwelling place. ‘The new physics shows ue 
w tniverse which looks as though it might conceivzbly form 1 
suitable dwelling pluee for free men, and nob “ merc shiclter for 
৮৮৮০৯ home in whieh it muy ut leust be possible for us lo 
mould events to cur desires and live life of endeavour and echiove- 
ment.’—Physices end Philosophy. 

“‘সংসার-কারাগ্যার'-বাদ আক্র বিশ্বের বুক হইতে অক্তাহ্হত হইতে চাঁলয়াছে। 
এতাঁদনের তৃষিত এই সংসার-মরু আজ শ্রীনিত্যগোপালপ্রসাদে এবং বতমান যুগের 
পদার্থধদ্যা ও দর্শনের অবতরণে শসাসম্পদশালশ কৃতিক্ষেত্রে গাঁড়য়া উঠবে । এতাঁদনের 
পাতত মানব-ভ্রামন- যাহা ত্যাগ করিয়া সাধকদল ইহার ওপারে গোলোক-বৈকুণ্ঠ 
খংজিয়াছলেন, তাহাতেই নিতাগোপাল-প্রবার্তত সমশ্র ধোগসাধনার ফলে আবাদত 
হইয়া সে না ফাঁলবে, সোনার বৃন্দাবন গাঁড়য্স। উাঠিবে ॥ 

একল্তু মধ্যম প্রাণের খোঁজ্র পাওয়া এতাঁদন সম্ভব হয় নাই; কেননা, বিজ্ঞান ও 
দর্শনের মধে। কোনও জ্রবল্ত সম্বষ্থ-সৃত এ যাবৎ আ'বষ্কৃত হয় নাই? গবিজ্ঞান-দর্শনের 
অন্যোনামিলনের মধ্যেই প্র'ণের উদ্ভব সম্ভব হয়। কিন্তু বর্তমান যুগ বিজ্ঞান- 
দর্শনের এই যোগসূত্র ধারয়া ফোঁলতে সক্ষম হইয়াছে । 


‘The philosophy of uny period is nlways largely interwoven 
with ০1068 of that period. so that any fundamental chnnge in 
science must produce reuction in philosopliy. ‘This is eapecially 
s0 in Lhe present ease, where changes in Physics itself nre of 0 
distinctly philosophicenl hue; 0 direct questioning of 01005 by 
oxperiment has shown the Philosophical bockground hitherto 
mssumed by physics to have been faulty. ‘The necessary emen- 
dations have nntlurally effected tho scientific basis of philosophy 
and through it, our approach to the philosophical probleme of 
everyday life. Are we, for inst’nee, automata cr nrc we frce ngente 
capable of influencing the course of events by our volilions? 
TI. the world material or mental in _ its ultimete nauture? 
Or is it both? If, so, is matter or mind the more fundnmental— 
is mind n creation of mottcr or matter 2 creation of mind? 
Ta the world we perceive in space and time the world of 
ultimate renlity. or is it onlv a curtnin veiling n deeper reality 
b yond?'—Physies and Philosophv—by Jemes Jeans. Page 2. 

বে কোন যুগের দর্শনশাদ্ত সর্বদ'ই সেই যুগের বিজ্ঞানের সঙ্গে প্রচুর 


পাঁরমাণে অন্স্যত থাকে; সুতরাং বিজ্ঞানের ক্ষেতের মৌলিক পাঁরবর্তন দর্শনে 
তাহার প্রতক্রয়া উৎপাদন করতে বাধ্য । বর্তমান যশে ইহা বিশেষভাবে প্রমাণিত 
হইয়াছে. যখন পদার্থীবদযার মধোর পাঁরবর্তন সংস্পন্টভবে দার্শীনক রঙে, বঙণন 
হইয়া উঠিয়াছে। চx৫৮i৷০৷৷ শ্বারা প্রকাতি সম্বন্ধে আ'ল্বক্যর সাক্ষাৎ 
প্রশ্ন সেই*পটভুূমিকাকেই প্রমাদযুজ্ত কাঁরয়া দিয়াছে যাহা এতাঁদনের পদার্থীন্দা- 
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দর্শনের অন্য গাঁড়িযা তুলিয়াছিল॥। ইহার অবশাশ্ভাবী ফল স্বাভাবিকভাবেই দর্শন- 
শাস্তের বৈজ্ঞানিক ভি'ত্তকে প্রভাবাচ্বিত কাঁরয় ছে, এবং ইহার মাধ্যমে দৈল?ন্দন জীবনের 
সমস্যাসম্হকে দেখবার দ্‌শ্টিকোণকেও ৷ দম্টাল্তস্বর্প্য বলা যাইতে পারে__আমরা 
কি কলের পুতুল না তেমন স্বাধীন সত্তাবান্‌ মানুষ, যাহারা নিজ্জ ইচ্ছাশান্তর প্রভাবে 
ঘটনার গাঁতিকে প্রভাবাপ্বিত কাঁরতে পারে? এই বিশ্ব কি স্বরূপতঃ জড়শুয় না 
মনঃপ্রসৃত? কিম্বা দুই-ই? যাঁদ দুই-ই হয়; তবে জড়সন্তা ?িশ্বা ?চন্তসভ্তাই 
মৌলিক 2 তবে কি মন জড়েরই স:শ্টি {কম্বা জড় মনেরই স্্টি 2 যে বিশ্ব আমনা। 
দেশে কালে প্রত্যক্ষ কাঁরতোঁছ, ত'হা কি এইরূপেই মুলতঃ বাদ্তব, কিচ্ব্য এই বিশ্ব 
শক এই বিশ্বের অতশত অপর কোন বস্তুতন্ত্র (বিশ্বের আবরণ মাত্র 2 

উপরের প্রশ্নগলি শুনিলে উহাদিশকে দার্শীনকদের প্রশ্ন বালয়াই মনে হইবে । 
অঘচ তাহারা আজ উত্থাপিত হইয়াছে পদার্থীবদ্যার ক্ষেত হইতে ৷ দর্শন ও বিজ্ঞান 
অদূর ভাবষাতে একই জীবনের দুইটি আস্বদনর্‌পে গাড়িয়া উঠিতে চাঁলয়াছে। 

Louis De Broglie তাহার 8১19600700157011৮ গ্রে শলিখতেছেন £ 
‘And it is equally fair to observe in passing that no less a physi- 
cist than Nicls J3ohr thinks that the ‘uncertainties’ and ‘comple- 
rcentrry aspects' of Qunntum Physics are sure to find n place 
sconer or later in biological thecrv. For accordjng to Genetics, 
nll the essential factors of lite and heredity aro coztnined in ele- 
ments 0 minute ns to be more or less comparable with atoms: il 
is possible even that they nre contained in {fractions of these 
elements: so that Bohr’s suggestion becorres oll the less sur. 
Prising, since if he is right, the mysterious interconnections of 
Tife nnd Matter would take 71106) in so cxtremely restricted a 
sphere that Qunntum concepta would necessarily be operating.’— 
Matter nnd TLight—Preface—Paoge 10. 

হঁহা প্রসণগক্রমে তুল্যভাবেই উল্লেখ করা যাইতে পারে যে নিয়েল্‌স্‌ বোরের 
মত একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পদার্থাঁবত মনে করেন যে. কোয়াস্টাম্‌ পদার্থাবদাযার ‘অনিশ্চয়তা 
ও ‘পরস্পর পারিপ্‌রক দিক্‌গুল' দেরশতেই হউক আর শীঘ্রই হউক_-জশবাবদ্যার 
মধ্যে নিশ্চয়ই স্থান লভ করিবে । কেননা স-প্রজ্বনযবিদ্যা অনবযায়ণ জ্রশবন ও বংশ- 
গাঁতির সারভূত সর্বাবধ [০০7 গুল এমন সব মৌলিক সূক্ষ্ম পদার্থসমূহের মধো 
এমনভাবে নিহিত রাহিয়াছে যে, ইহাদিগকে পরমাণুর সণ্গে অল্পাধিক পাঁরমাপে 
তুলনা করা যাইতে পারে। এমন ক ইহাও সম্ভব যে, এ জীবন ও বংশগাঁত এইসব 
মোঁলিক পদার্থের ভঙ্গনাংশের মধোও নিহত থাকিতে পারে । কাজেই বোরের ইণ্চিত 
আদৌ আশ্চর্যজনক না হইতে পারে: যেহেতু, যদি তাঁহার উক্তি সাঁঠক হয়, তবে জ্বীবন 
ও জড়বস্তুর অনিবিচনশয় পারস্পারিক যোগ সম্ঘটিত হইবে এমনই এক সীমাবদ্ধ 
ক্ষেত্রে, যেখানে কোয়ান্টাম পদার্থাবদ্যা অবশ্যই কার্যকরশী হইবে & 

কোয়ান্টাম থিওরশীর মধ্যে পদার্থাবদ্যা ও জ্ৰীবাবদ্যা এক অদ্বৈত ভাব্যপল্স 
হইতে চলিয্লাছে। এইখানে দাঁড়াইয়াই ধক শ্রীনতাগোপ্াল 'আকার-স্মকার্র-নরাকার 


bd 





বৈশাখ, ১৩৬০] শ্রীনত্যগোপাল জন্ম শতবার্বকশ ২১৩ 


সমন্বয়’ তত্ত্বের বার্তা 1বশ্বদরবারে পোৌছইক্সছেন £ 'কৃষ্ণ নিত্যাকার। সেইজনা 
কষ সদাকার। কৃষ্ণ নিত্য সাকার 1 সেইক্রন্য কৃষ্ণ সৎ-সযকার। কৃষ্ণ নিত্য নিরাকার, 
সেইজনা কৃষ্ণ সা্ঘকার।' ভান্তযেগ দর্শন_প্‌ঃ ৮৯। শ্রীকৃষক্রশবনে ভ্রীবন ও 
জড় আনিরবচলশয় পারস্পারক যোগে যুক্ত বলয়! তাঁহ তে আকার-[নরাকার-সাকাদ 
সমন্কপ্প সচ্ভব হইয়াছে। যান আকার, যান 'নরূকার, গতানই পারস্পারক 
যেগে জশবন্ত শ্রীকৃফ॥ 'দেহদোহাবভেদোহয়ং নেম্বরে বদ্যতি ক্রাঁচৎ। 
অ ক্যরকে অমর জড়ীয় বালয়াই জ্ঞান । সেই জড়শয় আকার বিজ্ঞানের কোন্‌ ধারা 
বাহয়া অজড় চৈতন্যের সম্গে জশবনের মধো যুন্ধ হইল ? কোয়ান্টাম্‌ থিওরী ইহার 
একাটি দিগর্শন দিয়াছে । ইহার মতে জড় ও জশীবনের এই যোগ জন্ভব “57 ৪. 
cxlremely reslrictel sphere’ _খ্দবই এক সশমবেষ্ধ ক্ষেতে । এই 
সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রকেই কি এ দেশের ভক্ত টমাস্টক দার্শীলকগণ যোগমায়া ক্ষেত্র বলয়া 
দর্শন কারয়াছিলেন? এই ক্ষেতের পরাশান্ত যোগম য়া উপাশ্রয়েই ক শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার 
িতা-নার্বকার রৃপগুণকর্ম লইয়া, নিতা-নির্ব'কার মন-বুাদ্ধ লইয়া নিত্য বৃন্দাবনে 
লীলা বস্তার করিয়াছিলেন ১ এ কোন্‌ দেশ, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ-পরমাত্মাই শুধু গনত্য 
'নার্বকার নল, যেখানে আত্মরই মত শ্রীকৃষ্ণের মন-বৃদ্ধি-র্‌প-গৃণ-কর্মও নিতা 
নি্বকে,র; উহারা বেখানে শুধু বাবহরিকভাবেই শীনতা নর, পারমার্থক- 
ভাবেই তা? শ্রীকফর্পের উপাসনা কদ।চ প্রতশকোপাসনা নয়, উহা আত্মপপজাই ॥ 
অনকর-নিরাকারের এই রহস্যপূর্ণ সমন্বয় যোগামায়ার দেশেই সম্ভব, অবধূতের দেশেই 
সম্ভব! বর্তমান যুগের মানুষের সৌভাগ্য এই যে, এই রহ সাপূর্ণ জড়-অজড় সংযোগ 
আজ্ঞ আর এক.হ্ত মনব্বাস্ধর অগোচরই নয় ; ইহার আভাস পদার্থীবদ্যা ও জশীবাবদ্যার 
'পারস্পারক সংযোগের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর বুদ্ধির সামনে ফৃটিয়া ভীঠিয়াছে। ইহা 
প্রক্কাতর বাহিরে নয়; ইহা জশবভূতা এই প্রকাতরই এক 'সীমাবন্য ক্ষেতে অনাদি 
অনন্তে অনুষ্ঠিত ও উপলব্ধ হইতেছে । শ্রী্নতাগোপাল সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে উপলব্ধ 
এই দেহ-আত্মা সমন্বয়, রূপ-আত্মা সমন্বয়, গুণ-আত্মা সমন্বয়, কর্ম-আত্মা সমন্বয়, 
মন-আত্মা সমন্বয় ও বৃ্ষি-আত্মার সমন্বয়কে এই বিরাট বিশ্বের বুকে ছড়াইয়া [দয়া 
‘গয়াছেন এবং ইহাদিগকে উপলাহ্ধর ?ববন্শীভূত কারবার পল্থারও নির্দেশ দিয়া 
ধগয়াছেন ॥ এই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্ই অবধৃতের দেশ। এখানে আকার নিরাকার ও 
সাকারের সংস্কার, সগুণ-ীনগর্লের সংস্কার, এক-বহৃত্র সংস্কার ধুইয়া মৃছিয়া গয়াছে। 
এই ক্ষেত্রে শুধ্য বিরাজ করে সর্বসংল্কার বজ্ত- বন্ধন-ম্াশ্তরও সংস্কার বাঁজত-_ 
নত নিরলন কেবল িৎ-কণ. িদানন্দ-কণ মূক্তের সম্য। এই সাম বদ্ধ ক্ষেতই আজ 
িরাট বিশ্বে প্রসারিত হইতে চাহতেছে। সর্বগ্‌ৃহ্যতম এই মতবাদ যত আস্বাদত 
হইবে. ততই অপরা প্রকাতির যান্তিক দেহ বদলাইবে, যান্রিক রূপ বদলাইবে, যান্ত্রিক 
গণ বদলাইবে, খাাম্তক কর্ম বদলাইবে, বাচ্তিক মন-বৃশ্ধি বদলাইবে। অপরা 
প্রক্কাতির ব্ছকে শ্রীনত্যঙ্গোপালের অবতরণ আজ জয়যুন্ত হউক। বন্দেমাতরম্‌ 
HE স্স্ল 


দীপালী 
নিশিকান্ত 
আজ গোধৃলিতে 
এক সাথে হয় জবালা 


অ,কাশে মাটিতে 
প্রদীপ-প্রস্ণ মালা । 


আঁধারে বিকাশ" 


নিবিশ্শেষ 
রেশন মিত্র 


নির্বশেষ হওয়ার জনা মানুষের মধ্যে ভারী একটা অনকুণীত আছে। এই 
আকুতি;ট খানকট। স্বতঃসিদ্ধ; কেননা মলুষের মধোর নিক্দেকে ছাড়িয়ে য ওয়ার 
একটা খোঁচা তাকে দিনর,ত উতান্ত করে। বোধহয় পাঁবশর যাবতীয় মহৎ সৃষ্ট 
এই প্রেরণা থেকে জ্ঞাত । এই স্বতঃসিদ্ধ খোঁচাটুকুর বাকটুকু আসে মান্যের মধ্যে 
প্রয়েজন বোধের তণগদে। মনুষ দেখে বিশেষকে নিয়ে ভারী হা*্গ মা। প্রাতাঁটি 
বিশেষের নাম অ লাদা, র্‌প আলাদা. প্রকাতি আলাদা । এই রকম বহু বিভিন্ন নম, 
রূপ প্রকৃতির সঙ্গে বাবহার চালান ভরশী মু/স্কল ॥। মানুষ ভ.বে এতে সোয় তি 
থাকে না__এত বহু নিয়ে, এত বাভিন্ন নিয়ে ঘর করা চলে না। 'বিধ্রাদাপন্ন বোধ করে 
মানুষ হাঞ্গামা পে যাতে হয় যা নিয়ে, তকে বাদ দলে । রাম. শ্যম যদু মধু গশতা 
সীতা মিতা নশতা বাদ দিয়ে সে বললে মানুষকে চাই॥ ইংরেজ্র জার্ম/ণ ফরাসশ. 
রাশিয়ান ভ:রতবাস' জ পুন চখন। বাদ দিয়ে সে বললে মানুষকে চাই । শিশু [কশে;র 
যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ বাদ দিয়ে সে বললে আর কাউকে দরকার নেই কেবল মানুষক চাই । 
মানুষকে চাই মানে কোন বিশেষ ম.'নূষকে নয়, মানুবত্বকে চই। এতে তো কোন 
ছাঙ্গমা নেই-রুপ নিয়ে, গুণ নিয়ে প্রক্কাতি নিয়ে ?ববাদ গবসম্বাদ করবার কোন 
সম্ভাবনা লেই। কত সুবিধে হয়ে গেল! আননুষ মলে করল খুাটিনাট ছে টখাট 
বস্তুপুঞ্জ বাদ দিয়ে পথটাকে বেশ সরল করা গেল। বেশ একটা বড় চিন্তাজগতে 
এনে পড়া গেল_ বেশ বিস্তৃত. সেখানে কেবল মানুষ! 

ধিকল্তু এই রকম মানৃষত্বের ধ্যান করতে {গয়ে মানুষ একটা বিপদ করে বসল। 
কেবলই সে বড়কে চাইতে শিখেছে. ছে.টকে ভুলতে চেয়েছে ৷ বড়ত্বকে, ব্রহ্মকে চাওয়া 
ভাল 'কিল্তু ছোটকে ভুলতে শিখতে গিয়ে মানৃষ কি ভাল করেছে? জীবনের ছোট 
ছোট সুখ দৃহখ. সংসারের ছোট ছোট মানুষগ্াীল-তারা জশীবনকে যে মধুর করে 
রেখেছে_দৃঃখ তো মধ্রই করে তোলে ভ্রশবনকে__তাদের ভুলতে গয়ে কি মানুষ 
খুব ল ভবান হয়েছে? জীবনকে তারা তো কেবল মধুময়ই করোনি. জশবনকে তারা 
যে ?পলসহজ্ের মত ধরে রেখেছে । অথচ তাদেরকেই আমরা ভুলতে চাই । 

এই ভুলবার সাধনায় আমরা ছোটকে ভুলোছ বটে কিন্তু ভাবনার হাত থেকে 
রেহাই পাইনি! অক্র্কন ষুদ্ধক্ষেতে দাঁড়য়েছেন-_ বৃদ্ধ করবেন বলেই এসোছিলেন ॥ 
গকল্তু দুই সেনাদলের মাঝখালে দাঁড়য়ে বিপক্ষের আত্মীয়স্বজ্রনকে দেখে অজননের 
বুদ্ধ করবার প্রবৃত্তি চলে গেল৷ তানি দেখলেন ভশম্ম প্রোল এই সব শদরুজন আর 
বহুবিধ ্লাত্মায়স্বজ্রনকে বধ করে রাজ্রাভোগ অপেক্ষ্য চিক্ষান্ে আশীবনও শ্রেয় । 


২১৬ উচ্জবল ভারত [ভষ্ঠ বৰ্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা, 


স্বজন বধ করে শ্রেয়: কোথায়? রাজ্ুভোশগসুখ যাদের জন্য মান্‌ষ আকষক্ষা করে, 
সেই সবাইকে তো যুষ্ধে হত্যা করতে হবে? অজ্ঞনন বললেন এমন রাজ্য আম চাই 
নi। আচার্য, পিতৃগণ, পঢুত্ৰগণ. [িতামহগণ, শবশুরেরা, পোত্রেরা. শাালাসম্‌হ ও 
সম্বন্ধীগণ__এরা সকলেই ধনপ্রণের মায়া কাটিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপাস্থিত। এদের 
সকলের কথা অজ্ঞ মনের মলে পড়ল--এদের সকলকে হত্যা করেই তো রাজ্্যসুখ ভভাগ 
করতে হবে! অজ্ঞনের মন কে*দে উঠল. তাঁর শরীরে কম্প ও রোমণ্ডে দেখা দিল, 
হাত দিয়ে গাণ্ডীব ধরবার সামর্থা রইল না। 

অজ'নের যে শুধু এদেরই কথা মনে পড়েছে তার পেছনে রয়েছে সেই বড় 
মে মাথ৷ ঘামানর স্বভাব আর ছোটকে ভুলবার প্রচেস্টা। রাজা মহারাক্রাদের কথা 
অব্দরনেক্র মনে পড়েছে, কল্তু মনে পড়ল লা লাছতা দ্রৌপদনর কথা. মনে পড়ল না 
"পদাঘাতহত দুরের কথা । ছোটর জন্য ভাবনা গেছে, কিন্তু বড়র ভাবনায় অন্নে 
রজ্যত্যাগ করতে পরেন ॥ মনে পড়ল না নিজের স্ত্রীর লংগ্চনা যা ঘটোঁছল এ রাজা 
মহারাজা সমা'র্থত* দর্যোধনের হতে, মনে পড়ল না প্রাণবান বদরের অপমান এ 
দযেগধনেরই কাছে । এর! যে ছোট._দৌপদশ নারী-_বিদৃর দাঁরদ্র! অজ্ঞবন যখন 
চতক্ষান্রে জ্রীবনধারণ শ্রোয়ঃ মনে করে বান্দ্য ফেলে দিয়ে যেতে ঢান ওঁ দুর্যোধনেরই 
কাছে. তখন এ কথা তাঁর একবারও মনে হল না বে. ক্ষত্রিয় আম. অত্যাচারের প্রঃত- 
বধ ন না'করে অতাচারশরই হাতে ফেলে রেখে চলে যাব অত্যাচাঁরতকে? যে রাজ্যে 
প্রকাশ্য দিবলোকে সকলের চোখের সামনে রাজবাড়শর নারশরই অপমান সম্ভব হয়, 
সে রজ্যে একাঁটি নারীও যে সম্মানের সঙ্গে জীবন যাপন করে না, এ কথা বুঝতে 
অসুবিধে নেই ৷ নারশীর অপমানে যে রজ্জো গর্জন করে না আচার্য, গর্জন করে লা 
পিতামহ, গনি করে না ব্রাহ্মণ. গর্জন করে না ক্ষত্রিয়. গর্জন করে না কেউ_সে র জোর 
নারখর সম্মান তো এতটুকুও ছিল না। আর এ হেন রাজ্যে যে ?িদরের মত ভাল 
মানুষের সম্মান থ কবে না, তাতে আর আশ্চর্য ক? 

গকিল্তু অজ্ঞবনের এ সব কিছুই মনে পড়ল না। ঝঞ্জাট এড়িয়ে িক্ষ।ত্রে জ্রীবন 
বাপন শ্রেয়োবোধের অভ্যস্ত রন্তু অজনের মধোও ;তাই আত্মীয়স্বজন বধ করতে (গয়ে 
তাঁর দয়ার্রীচন্ত কোপে উঠল। [সিন্ধান্ত করলেন, বধ করব লা। অব্দ্থনের চিন্তে 
দয়। ছিল এ খুব ভাল কথা শুর জন্যও তাঁর প্রান কেদে উঠোছিল, যা একরত্তি 
পাওয়া বাবে না দর্ধোধনের সধ্যে। কিন্তু প্রাণ তো অজর্ননের দ্রৌপদণীর 
জন্য কাঁদল না. কাঁদল না তো দুরের অন্য? কেন? কাঁদল না 
এইজন্যই যে. অজর্নের রক্তে রয়েছে 1185. 77001 of ‘abslracling of 
universals from the limitless multiplicity of appearances.’— 
বারই পাঁরণাত হচ্ছে ভিক্ষাম্ত্রে জাবনযাপনাকাষ্ক্ষা, বৈরগ্য_যে বৈরাগ্য অতমচারশর 
হাতে দুর্বলকে ফেলে রেখে যেতে বাধা দেয় না, যে বৈরাগাবেধ মনে কাঁরকে 
দেয় না অনেকে যে_এই সব আচার্য পিতামহ পৃতপৌন্রাদকে বধ করা বেদনাদায়ক 


‘বৈশাখ, ১৩৬০] নির্ধিশেষ ২১৭ 


সন্দেহ নেই_কিল্তু তর থেকেও অধিক বেদনাদায়ক ন রশকে আল দারন্রকে অত্যাচারশ 
মাজার হাতে ছেড়ে দিয়ে যাওয়া! ঝগ্রাট এড়িয়ে যে বৈরাগা, অন্ন সেই বৈরাশোর 
খবর জানেন । িস্তু বৈরাগোর মধ্যেও যে আগুন অ.ছে যা অত্যাচরকে সহ! করে না. 
তাকে পুড়িয়ে দিতে পারে-সে বৈর গোর কথা অর্জুন জ্ঞানবেন কেনন করে? ভগবান 
শ্রীকৃষ্ণ অজনকে সেই বৈরাগা শেখাতে এসোছিলেন । মনে দ্বশ্ যখনই এল, অনেককে 
বধ করতে হনে বলে করুণা বখনই অভ্রঃনকে আ?বঘ্ট করল, তখন সেই বেদনা বৃকে 
নিয়েও যে অত্যভারণকে বধ করে দৌপদশীকে ও বদৃলকে সম্মানে প্র;তিদ্ঠিত করা শ্রেয়ঃ_ 
এ ভাবনা অর্জনের হলনা ৷ অজ্ঞুনের মনে যে দ্বন্থ উঠেছে, বধ করতে হবে বলে ব্যথা 
জেগেছে, সেটা ভাল । দর্ষোধনাদর তো এজ্রনা কোন বাই নেই। আজকের দিনেও 
পপ শ্চাতা আ/তিরা যখন একে অপরকে বধ করার মারণ যক্রে নেচে ওঠে, তখন অপরের 
জন্য তদের মধে। এতটুকু করুণা থাকে না. নিত্রে অত্যাচারী না হয়ে কোন অত্যাচারশকে 
বধ করে অত্য।চারিতকে মৃত্ত করার সৃদৃর্লভ আদর্শ নিয়েই কেউ আজ যুদ্ধে অগ্রসর 
হয় না। প্রত্যেকেই নিজের জাতর অথবা গোষ্ঠীর শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপনেই রশউল্মাদ । 

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে যুদ্ধে প্রণোদিত করেছিলেন তখন তর পেছনে 
মনের যে স্তরের খবর িল-_ আমরা আজও তার সন্ধান পাইন, আয়ত্ত করতে পারনি । 
যাকে বধ করাছি তার জন্য ব্যথা প্বকবে লা, এ হতে পারে না; ক্রোধ বা বিদ্বেষের বশশ- 
ভূত হয়েও তাকে আঘাত করব ন:। তার জনা থকবে বূকভগা ব্যবা. তাপ তাকে বধও 
করতে হবে। বধ করতে হবে নিজের ব্যান্তগত বা জ্রাতগত আক্রোশে নয়, বধ করতে হবে 
সে বিশ্বের কল্যাণ বাবস্বকে ব্যাহত করেছে বলে । কণ্তু এমন ব্যবস্থার কথা অল্সনের 
জ্বনা নেই! অপর পক্ষের জন্য যখনই বেদনার সণ্টার হল, তখাঁন তাঁর মনে এদের বধ 
না করবার প্রেরণা জাগল।॥ এই বধ না করার মনোবাীব্ডতে রয়েছে পালিয়ে ‘গয়ে. 
ঘটনাপুঞ্জ থেকে সরে এসে আরামে থাক, অন্তঃস্যত একটা আকাত্ক্ষা। সেইজনোই 
দ্রৌপদশীর কথা মনে পড়ল না, পড়ল না মনে বদরের কথাও । এইটেই নার্বশেষ 
ব্যাম্ধর কথা । বিশেষ বিশেষ মানূবের দুঃখকে, ছোটর লান্নাকে দূর না করে মানুযত্রের 
জন্য যে আকুলতা তাইই নার্বশেষ আকুতি । 

ভরতবর্ষের জ্ঞানসাধনা এবং বিশ্বের অপরাপর স্থানের জ্ঞালসাধনার 
ধারাকে বিশ্লেষণ করলে এবং আমাদের িজেদেরও মন ও স্বভাবকে 'িবশ্লেঘণ করলে 
দেখা যায় বিশেষকে বাদ দিয়ে, বাস্তবের বহৃহের চাপ থেকে সরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে 
নানূষের ভারশ ভাল লাগে। বাহজশ্গতের বহ্ত্ব আমাকে চাপ দেয় কেন, কখন 2 
তখনই ওঁ বহুত্ব অমার ওপর চেপে বসে, যখন এবহুকে নিজ্ঞের সঞ্ে মানিয়ে নিতে 
পার না। বাস্তব দাবশ করছে আমার প্রাণকে ব্যাপক করা দরকার- বহু মানুষের 
মধ্যে নিজেকে ছংড়য়ে দেওয়া দরকার-াকম্তু আমার স্বভাব তা হতে চায় না, নিজেকে 
ব্যপক করতে হলে নিজেকে যে বদলাতে হয়, তাতে সে ইচ্ছুক নয়। তখনই বাইরেটা 
-আমার গুপর চাপ দেয় আর তখনই আমার প্রবৃত্ত হয় বাইরের এই চাপ থেকে 


২১৮ উচ্জৰল ভারত [৬ষ্ঠ বৰ্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা, 


দ্‌কে সরে যেতে । সাধকের পক্ষেও ঠিক এই-ই হয়--ত ই ভারতবর্ষের সধক কেবলই 
অল্তর্যখী গ:ততে বাইরে থেকে সরে এসেছে ভিতরে, আরও ভিতরে। তাই সে 
বিশেষতহশীন [নার্বশেষের উপাসক॥ অর্জুনকেও এই ভাবনায় পেয়েছে। তান 
নিজের স্বধর্ম বিসজ্'ন দিয়ে দ্রোপদণ বিদুরের কথা মনেও না করে সিম্ধন্তে করে 
বসলেন__তিক্ষান্নে জাবনও শ্রেয়ঃ, যৃদ্ধ অপরধ । 

£কন্তু শ্রীকৃষ্ণ বললেন, এমন ভবেনায় চলবে না। বিলেযাক: বাদ বরে বে 
নার্বশেষ, তেমন [নার্বিশেষ শুন্যতা, ত তে জশবনের মূল্য রাক্ষত হয় না। [বিশেবকে 
বদ দিয়ে নির্বিশেষে চাইলে ত:ও অপর একটি বিশেষ হয়ে দাঁড়ায় । সর্ব ?বশেষের 
সমন্বয়ে যে নি্বশেষ তাই-ই স:ত্যকরের নির্বশেষ। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 
--ব্রহ্ধ, যান নির্বিশেষ, তিনি ভিশেহের মধ্যেই বান্ত । যিনি নরক র. তাঁর আকারের 
অক্ত নেই-হুস্ব দশর্ঘ পরল সুক্ষে্রর অনন্ত প্রবাহই তাঁর । যান অনন্ত [বিশেষ 
তিনিই নির্বিশষ, যন অনন্ত রূপ, তিনিই অরূপ । অন্যান্য দেশে ঈশ্বরকে 
ন্যনাধিক পাঁরমাণে কেনো একটি মত্র বিশেষের মধ্যে বাঁধতে চেণ্টা করেছে_- 
ভরতবর্ষেও ঈশ্বরকে বিশেষের মধ্যে দেখবার চেষ্ট। আছে বটে কিশ্তু সেই িশেষকেই 
ভারতবর্ষ একম.ত্র ও চূড়ান্ত বলে গণা করে না। ঈশ্বর যে সেই বিশেষকেও 
অনল্তগহণে অতিক্ৰম করে আছেন এ কথা ভারতবর্ষের কোন ভক্ত কোনাদন অস্বীকার 
করেন লা।' ধর্মের স্থূল ও সক্ষত্র অন্তর ও বা?হর, শরশর ও আত্মা এই দুটো 
অষ্গাকেই ভারতবর্ষ পূর্ণ'ভ বে স্বীকার করতে চার বলেই যারা সৃক্ষনকে গ্রহণ করতে 
পারে না তারা স্থ্‌লট’কেই নেয় এবং অজ্ঞানের দ্বারা সেই স্থূলের মধো নান! অক্ভূত 
বিকার ঘটাতে থাকে । কিন্তু যান রূপেও সত্য অরপেও সতা, স্থ্‌লেও সতা 
সৃক্ষেতও সত্য, ধানেও সত্য প্রত্যক্ষেও সতা. তাঁকে ভারতবর্ষ সর্বতোভাবে দেহে 
মনে কর্মে উপলব্বি করবার যে অশ্চর্য, চিত ও প্রকাণ্ড চেস্টা করেছে তাকে 
আমরা মৃূকের মত অশ্রম্ধা করে যুরোপের অন্টাদশ শতাম্দশর নাস্তিকতার-আ1স্তক- 
তায় 'মাশ্রত একটা সব্কশীর্ণ নীরস অঞ্গহশীন ধর্মকেই একমাত্র ধর্ম বলে গ্রহণ করব-- 
এ হতেই পারে না॥' 

এইভাবে সর্ব {বিশেষকে সতা সার্থক করে তাদেরকেও ‘যিনি পোঁরয়ে য চ্ছেন, 
তিনিই সতাকারের নাবশেষ। আজকের দিনে অ মরা এই 'নার্বশেবকেই চাই__ 
তাহলে বস্তবকে অস্বশকার করে, ভুলে গিয়ে ভিক্ষাত্রের জশবন শ্রেয়ঃ মনে করব না 
তাহলে প্রৌপদশ ও বিদুরকে ভুলে যাবার প্রয়োজন হবে না অথচ বাস্তবকে একটি 
সীমাবদ্ধ ও বাক্তগত মূল্যে দেকখবারও অবকাশ থাকবে না॥ 


আ.মড্ভগবদশশীত। 
প্র্বানবব্ন্তি) 
সপ্তসমোহ ধ্যায়ঃ 


শ্রীতগবান্‌ উবাচ 

মযা সন্তনন:ঃ পার্থ যোগং যুজল্নদাশ্রয়ঃ ৷ 

অসংশয়ং সমগ্রং ম:ং যথা জ্ঞাস্যাস তচ্ছণু৷। ৭1১ 
(যে! গন মাপ সব্বেষিঃং মদ্‌গতেন:্তরাত্যনা। শ্বদ্ধাবান্‌ ভজতে যো নাং স মে 
যৃক্ততনে: মতঃ ।_এই বাকোর মধ্যে প্রশ্নবশঞ্জ নিজেই স্থাপন কাঁরয়া 'আি ঈদৃশ 
তত্ত এবং এইরুপে মদ্‌গতচেতা হইতে হয়'_ইত্যাদ উত্তর বালবর উ্দেশোই 
শ্রীভগন ন্‌ উবন্চ |ভ্রীভগবন বলিলেন] মধ্যাসন্তমনাঃ [বক্ষাান [বিশেষণ 
পুরুষে শুম-আমতে অ+সন্ত,. আট্‌কাইয়া গয়:ছে মন যাহার. ?তাঁনই মবা সন্তমনা; 
পুরুষে স্তমে অস্ত হইলেই যে-স্গ হইতে কাম জন্মে, সেই সম্গের দোষ কাটে। 
সাধন্যরচ্ভের পূর্বে চাই পুষে ভ্রম ?কম্তা পৃরুযোল্ডমভাব-ভাবত শ্রীগুরুলেব- 
ভবনে আসন্ত হওয়া] হে পার্থ, যোগং যুঞ্জন্‌ [মন সমাধ্যন করিয়া ] মদাশ্রয়ঃ 
(সর্বশ্রয়মৃ রত পদর্ষ্ভ্তম-আমিই আশ্রয় যাহার, তিনিই মদশ্রয়। যে কোনও 
বাল্ত খন্ড ধর্ম-অর্থ-কাম বা মেক্ষ-রূপ পুরুযার্থ কামন। কাঁরয়া থাকে, সেই বান্তি 
সেই খণ্ড প্রয়োজনের সাধন স্বরূপ কর্ম, তপস্যা, দান বা একান্ত জ্ঞ ন, বৈরাগা 
প্রভাতে কে নও খণ্ড আশ্রয়কেই প্র:প্ত হয়। কিন্তু অথ-ড ধর্ম, অখণ্ড অর্থ, অখণ্ড 
কাম, অখ-ড মেক্ষকামশী পুরুষ অন্য খণ্ড সব সিদ্ধ ও উপায় পারিত্যাগ কাঁরয়। 
“সমগ্র' আম কেই অশ্রয় বৃদ্ধিতে অবলম্বন করেন এবং আমাতেই অ সন্জাচত্ত হন। 
হে পার্থ {অজ্জবন. তুম এবচ্ভূুত হইয় ] অসংশয়ং ['সামানা-ববশেষে একতা রাত" 
প্রাপ্ত হইয়া নিঃসংশয়ে ] সমগ্রং [ আত্মা-সর্বভূত সমন্বিত সমস্ত, Integra! ] 
মাং [স্বরপ-ীবশবরূপ সমক্বয়মার্ত পৃরুষেত্তম-আমিকে ) যথা [যে প্রকারে] 
জ্ঞস্যাস ['শ্রীভগশবান এইরপই'-এইরৃপ জানবে] তৎ (তাহা! শৃশু [শোন] । 

ভ্রীভগবযন বজিলেন-_হে পার্থ, অ মাতে হৃদয় আসন্ত কারয়া মৎপরন্সণ হইয়া 

বেগ সাঘন কাঁরতে কাঁরতে বে প্রকে সমন্ত আমাকে িঃসাল্দিশ্ধনভাবে জ্রানিতে 
পারিবে, ত হা শ্রবণ কর। ৭1১ 

জ্ঞানং তেহহং সালজ্ঞনামদং বক্ষ্যামাশেষতঃ ॥ 

বক্ধজ্ঞাত্বা নেহভ্ল্ল শনার্জ্‌ জ্ঞাতবমবাঁশষাতে ৷ ৭২ 
জ্ঞানং [ অত্যববয়ক জন. কৈবল্য জাল, শ্রীভশ্গবালের বিস্ভারের জ্ঞান] তে 
1 তোমন্তে। অহম্‌ সবিজ্ঞানম্‌ [ বিজ্ঞানের সহিত; বাঁচত্রের ক্ষেত্রে অনাস্ম-সর্বভূত 


২২০ উঙ্জ বল ভারত [৬০ বর্ষ, ৪ৰ্থ সংখ্যা, 


গভশরতার আল] ইদম্‌ [ এই | বক্ষ্যামি { বলিতোঁছ ] অশেষতঃ [শেষ না রাখয়া, 
কৃৎংস্সভাবে ]। € জ্ঞানের স্তুতি কাঁরতেছেন) যৎ (জ্ন-বজ্ঞান সমন্বিত বে 
পুরুষে জম জ্ঞান] জ্ঞাত্বা [আম্বাদন করিয়া) ন ইহ [এই দুনিয়ায়] ভুয়ঃ [পুনরায়] 
অনাৎ [ অনা প্‌রুষার্থ সাধন | জ্ঞাতব্যমূ [ জ্ঞাতবার্‌পে ] ন অবাশয্যতে [ অবাশম্ট 
প:কেবে না: জাত্মনাজ্ সমন্বয়, নিত্যানিতা সমন্বয়, জড়-অত্রড়-সমন্বয়, সর্ব ‘সমন্বয় 
আর্ত আম'য় জানার ভিতর সব জানার, সব িচিত জ:নার সাধই মিটবে] । 

আমি তেমাকে অনাত্মীবিষয়ক লশলাবিজ্ঞান সহ কৈবলাজ্ঞান কুৎস্নভাবেই 
বালব, ষহা জ্ানয়া এই সংসারে জ্ঞাতবারূপে অনা পুরুষার্থসাধন অবশেষ 
থাকবে না। ন।ই 

মন্যষ্যাণাং সহত্রেষ কশ্চিদ্‌ যতাঁত [সিষ্ধন্ে । 
ঘততামাপ 'সিম্ধানাং কশ্চিস্নাং বেত্তি তত্ততঃ ॥ ৭।৩ 

মেক্ভান্ড বিনা আমার জ্ঞ,ন দুর্লভ, ইহাই বলা হইতেছে) (অসংখা জশবের মধো 
মনুযা বাতারিস্ত কাহারও শ্রেয়ে প্রবৃত্ত নাই) ননুষ্যাণ'ং ( মান্ষগণের ] সহস্রেযু 
[ সহস্তের অধ্যে ] কশ্চৎ | কোনও কোনও জ্ঞান বা যোগ |] যভাঁত [ যক্ত করেন] 
সিদ্ধয়ে [ব্রহ্মসিশ্ধি বা পরমাত্ম সাদ্ধিরই জ্বনা }; যততাম্‌ আপি | ষত্রকারশীদের 
সহপ্রের মধ্যে কেহবা হম সাম্য ও পরমাত্ম সিণ্ধি লাভ করেন ] সিদ্ধানাং [সেই সব 
রক্ষাসন্থ ও  পধমাত্ম সম্ধগণের মধ্যে] কাঁশ্চৎ [কোনও পর) বোল্ত 
[জানেন] তত্বত: (আম যাহা ঠিক সেই রূপে॥ ইহা মহাসিদ্ধাবস্থা; ভীনিত্য- 
গোপাল লাখয়াছেন মহাসিম্ধাবস্থার গাহস্থ্য ও সন্ন্যাস এক বাঁলয়া মনে হক্স।' 
ভগবান নানার্পী। তাঁহার সাকারত্বে নালাত্ব, নিরকোরত্বে একত্ব। সিম্ধাবস্থায় 
ঈশ্বরীয বহু সাকার এক বোধ ও দর্শন হয়। এই প্রকার বোদ ও দর্শনিকে স কারে 
অদ্বৈতক্্ান বলা হয়। মহাসিম্ধাবস্থায় সাকার নিরাকার অভেদ বোধ হয়। এই 
প্রকার জ্ঞান আঁত দম্ভ ॥_ সব্বধর্মীনর্পয়সার, পঃ ৮৮।  প্রকাতির সাহত বধ 
প্রকাতিস্পর্শা রাহিত নি, [তানি শুহ্ধততৃ; ঘাঁড়কে খুলিয়া ফেলিয়া ঘাঁড়র বে তত্ব, 
প্রক্কাতর সব জোড়া যোগ 3০1) বিচারের পথে ভা্গিয়া দিলে প্রকীতর বাহা 
অবশেষ জ্ঞান, তাহাই গুহা 'নার্ত্বকার ত্রচ্মতত্ব। কিন্তু যতক্ষণ না ঘাঁড়র অষ্গ- 
গৃলি পুনরায় জোড়া দেওয়া হস, ততক্ষণ যেমন বাস্তবের দেশে ঘাঁড় হয় ন’, ঘাঁড়র 
বাস্তব আস্তিত্বের প্রমাণই হয় না, তেমান যতক্ষণ না ব্রহ্ম প্রকতর সঞ্গোে বদ 
হইতেছেন. ততক্ষপ তিনি একান্ত ভাবৃকতা; উহার কোনও বাস্তব নিদর্শনই লাই। 
এই নিদর্শন লাভ কাঁরবর জন্য ব্রচ্কে প্রকতির দ্রচ্টা হইয়া প্রমাণ দিতে হইবে যে. 
প্রকাতিদর্শনেও তিনি কুটদ্ব, 'নার্ত্বকার। প্রকতি-পষ্টা এই 'নার্িকার বক্ষ 
গৃহাতর পরমাত্মতত্ত॥ কিল্তু এখানেও দনার্বিকার বরহ্ষের 'নার্বকারত্বের চরম পরীক্ষা 
হর্ন না, যতক্ষণ না দ্ম্টা-পরমাত্মা আবার প্রকৃতির ভোল্তার্পে প্রকাতির সকল অশণ্গে 


বৈশাখ, ১৩৬০] শ্রীমম্ভগবশ্গসতা ২২৯ 


রমন করিয়াও মদনমোহন থাকিতেছেল। পরমাত্মার শ্রকাতি-ভোল্তা রৃপই গৃহ্যতম 
শ্রীভগবান। এই ভোক্তা-্রীভগবান আবার যখন ভোগগ্যা-প্রকুংতর ভিতর হজম হইক্সা 
শিল্পা, প্রকাতিময় হইয়া, প্রক্াতর সব বন্ধন স্বশকার কাঁরয়াও মুক্ত, নির্বিকার নন্দন 
রূপে প্রকযটত, তখন 1তাঁনই সর্্বগুহাতম প্রুযোন্তম। গশতা "গৃহ, "গৃহাতরা, 
গ্দহাতম--এই তিনটি শব্দ শ্রয়োশের দ্বারা একই রক্মতত্ত্বের ব্রহ্ম-পরমাত্মা-ভগবান- 
পরুষোন্তম এই ভারিটশ স্তর আঁগ্কত কারিয়চ দিয়াছেন] ॥ 

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ [সন্ধির জন্য যত্ত করেন: তাদৃশ প্রবন্ণশশীকল 
সদ্খগণের মধ্যে কেহ বা আমাকে তত্বতঃ জানেন। ৭৩ 

ভূঁমরাপোহনলো বায়্‌ঃ মলোবৃদ্ধিবের চ। 
অহঙ্কার ইতশয়ং মে ভিন্না প্রকাতিরস্টধা॥ ৭18 

(স্বতত্তে দাঁড় নো পৃরুষোত্তমেক্। বংশশগানের মৃজ্ছলার তরৎ্গ 'হল্লোলে বোগমায়া 
প্রকৃতি কেমন কারয়া দ্‌শা-দ্রচ্টযর্‌পে. ক্ষেত্র-ক্ষেত্জ্ঞরূপে, জড়-চৈতনরূপে, অনাত্ত্য- 
আত্মার্পে আপনাকে উভায়িত কাঁরয়া পরে পুরুষোন্তচ্মের নিরবন্য দব্যজ্ঞন সংযোগে 
যুক্ত হইয়া, অন্যেনা মৈথুনে রত থাঁকয়া রূপে রূপে জিকা আর্ত হইয় ছিল, 
শ্রীরাধ'রাণশর মত ত্িভঞ্গ হইয়া 'বংশশী িক্ষ।'র জন্য অর্থাৎ এই প্রকাতিরহস্যা উদ্‌. 
ঘাটিত কাঁরয়া দেখাইবার জন্যই অক্রুনকে মহন্তত্ত ও অবাক্ত প্রকাতিকে নজর দিব্য 
জ্বীবনে হজম কাঁরিয়া, অগ্গশকার কাঁরয়া অবতার্ণ মহাপৃরবর্্প, পুরুষ প্রধানরপে 
শ্রীভগবান বাঁলতেছেন) ভূমিঃ আপঃ বায়ৃঃ খং { ২:১৮ পণ্চতল্মান্ত ও পণভূত] 
মনঃ [. ৭চ70০মন এবং পণ্ড-জ্ঞানোন্দরয় ও পণ্ট কমেবিন্দ়্) বৃদ্ধিহ এব চ [এবং 

৪১০ ব্যাম্ধই]। অহৎকার: [ "২1০ অহণ্কার] ইতি [এতাঁদিনকার দর্শল- 
শাস্ম-অনুমোঁদত এইরুপ। ইয়ং [এই] মে [প্দরুযোন্তম-'আম'বই) 'ভিন্বাঃ [স্বয়ং 
মূল্য সম্পন্ন তই গভন্র, অথচ শ্রীভগবানের যোগস্তে এক; আঁভল্ল} প্রক্কাতিঃ (যোগ- 
মায়ার অংশ অপরা পরকীয়া প্রকৃতি অস্টধা [আট প্রকারের; অহদ্কারের পর আর 
মহস্তত্ব ও অব্যন্তের কথা শ্রীভন্মবান উল্লেখ করেন নাই; কেননা এ দুই] স্তর নিজ 
শরীরে মাঁখয়াই তো তান অবতীর্ণ। (বিশেষতঃ এ দুইটি আশবের বাষ্ট সাধনার 
ক্ষেত্রের একান্ত নাগালের বাহিরে; তাই করুণাময় ভগবান জ্ঞীবের এ দুই স্তরের 
সাধনা জীবের পক্ষ হইয়া নন্ড্রের জশবনেই কাঁরয়া লইয়া, অহ্কারের স্তরে 
পৃরুষোত্তম-অহং-ুপে স্থিত হইয়া ‘বিম্‌ঢ়াসত্বা কর্তা আঁম' মনে কাঁরয়া দাঁড়ানো 
জশবের সামনে প্রকট হইলেন। মনে রাখিতে হইবৈ. এই দশ্যা অপরা প্রকাঁতকে 
ভগবত! প্রকৃত দৃক্‌ পরাপ্রকাতির সম্গে যোগ কাঁরয়াছেন পুরুষোত্তম জীবনে । পুরুষো- 
তম জ্রীবনেরই দুইটশ আস্বাদন--পূরা ও অপরা প্রকাতি। পরা-অপরা প্রক্কাতির সমন্বয়ে 
দক্ষিন মূলা পুরুষে ত্তম-প্রক্ৃত, (তিনিই পরা ও অপরার সমন্বয় র্‌পিলণী, পরমেশ্বরণী 
পরমাপ্রকত--'পরাপর:ণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বর''-শ্রীশ্রীচ-্ডী । যোগমায়াসমাবৃত 
পুর্বোত্তম পরা প্রকৃত সহায়ে অপরা প্রকৃতিকে পুরুযোত্তম ছাঁচে গাঁড়য়া তুঁলবাদ 


২২২ উচ্জবল ভারত [৬০৯ বব ৪ৰ্থ সংখ্যা, 


বলা অনাদি অনস্তে ছুটিয়া চালরাছেন। গশতার সাধনা এই স্‌শ্টর সধনা। 
পুরুব্যেত্তম আম হইতে '্বজ্ছশ্র 'আমিপ স্তরে দৃশ্য একাল্ত 171৯. দশা, আড়; 
এবং দ্রচ্টা একাল্ত 11030 দ্রল্টা, চেতন। সাংখ্য অন্ধ-পঙ্গৃ ন্যায়ের অবতারণা 
করিয়া ইহাদের গোজীমল দয়াছে। বিবর্তবাদ যে-সংযোগের য্কিযুন্ত হুদা 
ব্যাখ্যা দিতে লা পাঁরয়া আনক্বচনীরতাবাদের দুয়ারে যুক্তিকে ব:লদাল করিয়া জড়া- 
প্রক্কাতির খুনে অজ্রড় আস্ম র তর্পশ করিয়া ভ্রহ্ধকে একান্ত নিরাকার-নিশনাশ ইত্যাদি 
+ বচলের অ মলে আঁনিবার বার্থ প্রয়াস পাইয়াছে, দৃক্‌-দৃশোর মিলনের ব্যাখ্যা যাক্যুক্ধ 
সপে দিতে পারে নই, পৃ্ুষ্স্তম 'মে প্রকাত' বলিয়া সেই আত্মা-অনাত্মার 'নরবদা, 
ব্বীন্তশাস্ত-সম্মত উপ-ধাবিধূর স্বাভাবিক সম্বন্ধময় 9০561 সংযোগই নিজ্দ 
বশীবনে দেখাইয়াছেন। প্‌রুষোত্তম-'অহম্‌' সূত্রে দিবাভাবে, 'দিব্যজ্ঞান রূপে জড়-অজড় 
শআখিত; এখানে জড় জশব ও অজ্ঞড় ঈশ্বরও প্রভেদ-অভেদভাবে এক, অখণ্ড । 
পুরুষোত্তম-চুন্বিত ও আঁলা*গত মহত্তত্বের বুকে দ্‌ক্‌-দৃশা পরস্পরের দদবাভাবে 
উপরস্ত হইয়া স্বার্থ-পর ৫ ম্নমশ্বিত সব্ত্বার্থ স্যধল কাঁরতেছে। জ্ড়েরই মস্বন- 
উদ্ভুত বে অজ্ড় চৈতনা অথচ তাহা জড় তাঁত, চৈতনোরই ঘনীভূত আস্বাদন বে জড়, 
এবং প্‌রুষোত্তমের আস্মিতে থ্যকার ফলস্বরূপ জড় চৈতন্য বে পর্পরের পরকাশয়, 
স্বধীন সন্তাব্জ্তবইহা প্ররুধোত্তম জশবনের দিগ়ে আস্বাদন। স্বাধশন স্বাধপীনার, 
কেবল ও কেবলার দিক্তবদা সন্দত্াগই পরকীয়)॥ 

ভূমি. জল, অনল. বায়ন, অ.কাশ, মন, বুষ্ধি, অহঞ্কার--এই অষ্টভাবে আমার 
প্রক্কাত ভিন্র। ৭189 1 ? : 

অপরেক্সমিতস্বল্যাং প্রকাতিই বিশ্ধি মে পরাম্‌। 
এ জ্বীবভূতাঁং মহড্বাহো' বয়েদং ধার্যাতে জগত ৭8৫ 

অপরা (পরাাসিকাতি হইতে অন্য, পরকণীয় অর্থাৎ স্বরং মূলযবতশ] ইয়ং (প্রন 
এই অন্টধা দৃশ্যা, জড়া প্রকৃতি]; ইতঃ (এই অপরা হইতে] তু [পক্ষান্তরে] অন্যাং 
[পরকণয়া] প্রকাতিং [ক্ষেতজ্ঞ ও দৃূকশান্ত, যোগমারার অংশ পরকীীক্সা প্রকৃত) বান্তি 
(জানিয়া রাখ] মে (আমার) পরাম্‌ (পরা, স্বাধীন সত্ত ব্জ্তা, ক্ষেত্জ্ঞ রূপা, দক্‌- 
স্বরুপা] (সেই পরা প্রকাতিটী বক রূপ ৯) জ'ীবভূতাং [জশবস্বরৃপা, জশীবনস্বরূপা : 
এইখানে জৈবাবদ্যা /1১০1%5) দর্পনশাস্ত্ের সঙ্গে যুন্ত হইয়াছে] হে অহাবহো, 
মরা বে পরা পরকাতদ্যারা ইদং,জনং [এই অহ) খাবগিতে [ধারণ কারিযা রক্ষা করা 
হইতেছে) । 

হে মহাবাহো, এই প্ব্বোন প্রক্কতি অপরা? ইহা হইতে পরকীর আমার বে 
প্রকাতি আছে, তাহা জশবভূত পরাপ্রকঁত, যাহার দ্বারা এই জগৎ িদৃত 
বহিয়ছে। ৭16 

এতদূযোনশীন ভূতানি জব্বনলীতুৎ্পধারর ॥ 


অহং ক্ুৎস্লস্য জশতযঃ শ্রভবঃ প্রলয়স্তথ্যঃ 0 ৭৬ 


“বৈশাখ, ১৩৬০) শ্রীম্ভগবস্ঘশতা ২২৩ 


(প্রকৃতির ক্ষেন্র-ক্ষেত্রজ্ঞ এই উভারিত রূপের বর্ণনা কাঁরয়া দদব্যজ্ানমন্স অন্যোনা- 
ঠমৈথুনের ভিতর দিয়া পৃরুষোন্তম-অহমৃই যে সব ?কছু কারিভেছেন ইহাই বলিতেছেন) 
এতদ্যোনশীন [এই আত্ম-অনাত্মা স্বরুপ, ক্ষেত্র-ক্ষেতজ্ঞ স্বরূপ, দৃশা-দৃক্‌ স্বরূপ 
উভয় প্রকৃৃতশ্বয় হইতেছে যোনি, করেণভূত যাহাদের, ত'হার ই এতদৃষ্দেটন, এমন] 
ভূতানি সব্বথীণ [প্থাবর-জঞ্গম সর্্বভূত। ইত [এইরুপে] অবধারয়(অবধারণ 
কর]; (এই যোনিদ্বয়ের সমাশ্বিত মহত্তত্বে, চিত্তরুপ যোনিতে আমিই পুরুষ্যে্তম 
বাঁ্য্য আধান কাঁর- যোনর্মহৎ ব্রহ্ম তাস্মিন্‌গর্ভম্‌দধ!মাহম্‌'। পুুষোস্তন চুশ্বিত, 
আস্ত, প্যরুযোস্তমময়শ জড়া প্রকাতি যোগায় দেহাদি, এবং জ্রীবভূত' পরপ্রক্তি 
সেই জড়। প্রক্কতির প্রত খন্ড-পাঁরিণানকে স্লয়ং পূর্ণ কারয়া. প্রত দ্বয়ংদ্পূর্ণ খণ্ড 
পাঁরণামগ্বালকে পরস্পরের সং্গে অন্যোেনাবদ্ধবাহন কারা, অন্যোন্যনপ্ত কারয়া 
রাঁখিয় ছে এবং গভধ/নকারশ পৃরুষো্তম-অহম্‌ সংক্ধতে সান্ধতে দাঁড়াইয়া সবগুল 
পাঁরণামকে কণ্ঠে কণ্ঠে গ্রহণ কাঁরয়া এক অখণ্ড রাসচকু গড়িয়া তু'লতেছেন, ইহাই 
বালিতেছেন) অহম্‌ [পুরুযোস্তম আমি] কৃৎস্দসা (প্রতি কৃংস্ন খন্ডগহীলর সমন্বয়ে 
কলা জগতঃ [জগতের] প্রভবঃ [যাহা হইতে প্রকৃর্্চার্‌পে, ভাগবতরপে কিছ হয়, 
নই প্রভব, পররমকারণ] তথা [সেইর্‌প। প্রলয়ঃ (প্রকর্ষত্ব রক্ষা ক:রয়া ও নিক্দের 
বাচনত স্বয়ংমৃলা মৃছিয়। না ফোলিয়ই লন হয় য হার মধ্যে, তিনিই প্রলয়] । 

পবাবরজঙ্গমাস্মক সব্্বভূত এই দ্ব্যিবধ পেরা ওটি অপবুদ্প্রকূ'ত হইতে উৎপন্ন 
ইহা অবধারণ কর। আমই কৃৎস্ন জগতের পরমকারণ এবং সংহাক্ম্র্ত। ৭৪৬ 

মত্তঃ পরুতরং নান্যৎ কাণ্িনাসত ধনঞ্ব্য় । 
মায় সব্্বামদং প্রেলতং সবে মাঁণগণাইব॥ 919. 

(েহেতু যোগমায়া সমাবৃত আম পরকণয়া অনায্ম-প্রকৃটীতর শ্রাত শামকে স্বয়ং 
অধ্ধতাদা দিয়া, স্বয়শপূর্ণ করিয়া অথচ প্রত্যেকের অতীত থাকিয়া, প্রত স্বয়- 
শ্পূর্ণ পাঁরণামগুলর সম্থতে সম্ধিতে থাকিয়া সম্ঘবদ্ধ এক, অথণ্ভরুপে বির জ কাঁর- 
তেছি, সকলকে ব্যাঁপয়া এবং সকলের দ্বারা ব্যাস্ত হইয়া অতীত-অনুগরুপ উপাগধ- 
বধূর সহজ সম্বন্ধময় এক রাসলশলা চক্রে সচ্চিদানম্দ লীলা রস আস্বাদন কাঁরতেছি, 
অতএব) মন্ত্ঃ [আমা হইতে] পরতরং [আঁধকতর ব্যাপ্য এবং অধিকতর ব্যাপক. 
অতঈত-তর এবং অনুগ-তর] ন অনাৎ গকণ্ডিৎ [অন্য কিছুই লাই] হে ধনঞ্জয়, মার 
[প্রুষ্যস্তম 'আমিতে] সৰ্ব্বং ইদম্‌ [এই সব] প্রোতং [ব্যাপ্য এবং ব্যাপকভাবে 
টানা পড়েনের রূপে গ্রাথত] সত্রে [সূত্রে] মাণগলাঃ স্কব [মালা অধাস্থ মাণিগগণের মত : 
সূত্র যেমন ভিন্র ভিন্ন মাঁণশ্ণকে জ্রড়াইয়া এক. অখন্ড মালার গাঁড়য়া উঠিয়াছে ? 
সত্ৰ ও মাপ যেমন অন্যোন্য ব্যাপ্য ব্যাপক. উপ্যাধাবধূর সহজ্ব সম্বন্ধযুন্ধ, এই 
সৰ্ব্ব ও পৃরুষেভ্তম অহম্‌ও এইরৃপে. যুন্ত] । 

হে ধনল্লায়, আমা হইতে পরতর আর িকছুই নাই; সূত্রে যেমন মাঁণগণ গ্রাথত, 
এতেমান আম তে এই সৰ্ব গ্রাথত রাহিয়ছে। ৭1৭. 

ক সি 


ক্রমশঃ 


ঘাসের কথাঞ্চ 
চত্তরস্ধান রায় 


ঘাসকে আমরা কত তুচ্ছ গজানিষ বলে মনে কার । তুলে ফেলে দিই- জঙ্গল 
মনে করে পায়ে মাড়িয়ে চলে যাই। আবার কোন সময়ে বত করে ঘাস বুনে বাড়শীর 
স্চারাদিকে সবুজের আচ্ছাদন তৈরণ কারি । ঘাসকে আমরা যতই তুচ্ছ ভাবনা কেন 
ঘাস কিচ্তু তুচ্ছ করবার মত জিনিষ নয়। 

ঘাসে পাথিবশর পাঁচভাগের একভাগ ছেয়ে আছে। সারা পৃণিবীতে প্রায় 
৬,০০০ রকমের ঘাস অ:ছে। ক হর সম্গে কাহারও এতটুকু সাদৃশ্য নেই! ঘাসের 
আক্কাতি অত্যন্ত সাধারণ ৷ একাঁট ভাটা এবং তার প্রত্যেক গাঁটে একাঁট বরে পাতা । 
এই হল ঘাসের মূল আকার । ঘ:সের ফুলও হয়। তবে সেই ফুলে নেই সৌরভ, নেই 
বর্ণসমাক়োহ । তর কারণ অত । ঘাসের ফুলের রেণ্ড বাতাসে ভর করে এক ফুল 
থেকে আর এক ফুলে নগত হয় ॥ সুতন্ন;ং কীট পতষ্গকে আকর্ষণ করবার যে প্রয়ো- 
ভ্রন তা বাতাস সমাধা করে থাকে । এই কারণে কণট পতঙ্গ আকর্ষণের ভ্রন্য সুগন্ধ 
এবং বর্পের গুজ্জনলা ত;র দরকার নেই । 

ঘ-সকে আমরা “খঁব তুঙ্ছ-ভাঁব ; চক্র তার জশবনশ শ্বাস্ত একটি মহশীরহেকেও 
হার মানায় ॥ মরুভূমিতে, নীরস পাষাণগাত্রে, এমনাঁক পার্থিবীর হিমাণ্টলেও ঘাস 
আপন মাহমার বিরাজত | ধাচিবর জন্যে সে যে কোনও অবস্থার সঞ্গে নিজেকে বেশ 
মানিয়ে নিতে পারে । ঘাস দুত বংশবৃদ্ধি করে। বৃম্ধির সঙ্গে সঙ্চো ভূখণ্ডের উপর 
প্রসারণ শাক্তি$ঁ-তার কম নয়! এক একাটি ঘাসের ফুলে প্রয় পাঁচকে/টি রেণ্ডু কণা 
বর্তমান; আর এই রেণু পৃথিবশ পড্ঠ থেকে প্রায় চার হাজার ফুট উ*চুতেও উড়ে 
বেড়াতে দেখা গেছে । ঘাসের রেণু বহুদূর পর্বন্ত বাতাসে ভর করে ভেসে যায়। 

ঘাসের. বীক্র মানুষের কাপড় জ্রামার সঙ্গে অথবা জন্তু জানোয়ারের গায়ের 
লোমে আটকে এক দেশ থেকে আর এক দেশে নশত হয়! এই ভাবে পাথবশীর এক 
প্রান্তের ঘাস অন্য প্রান্তে গয়ে জল্ম নিয়েছে । যখন ক্রশতদাসের ব্যবসায় প্রচালত 
দিল তখন আফ্রকার বারমূদা নামক ঘাস আমোরকায় নীত হয় ; কারণ ক্রশতদাসেরা 
বারমুদা ঘাতের বিছানায় শয়ন রুরতো ৷ আফ্রিকা থেকে অমোরকায় আসবার সময় 
তাদের ঘাসের বিছনাও সম্গে থাকতো । 

ঘাসের উপকারিতার কথা অনেকেই জানেন। ঘাসের দ্বারা মাটির মধ্যেকার 
প্দম্টিকর বস্তু শোষিত হয়ে বাঁজের মধ্যে স্ঠুন্ডত হয় এবং প্রাণীর খাদারুপে বাবহৃত 
হয়ে থকে। গম, যব, ধান ইত্যাদ ঘাসের বর ধারাবাহিক বিবর্তনের ফলেই জন্ম 


* পণ্চমবর্ষ, ডিসেম্বর ১৯৫২-র 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ হইতে লওয়া হইয়াছে। 





as 


বৈশ্য, ১৩৬০] ঘাসের কথা ২২৫ 
নিয়েছে। অবশ্য এই বিবর্তন কিছুটা প্রাকতক এবং কিছুটা মানবের বৈজ্ঞানিক 
প্রচেচ্টার ফল । এদের পত্ৃকূল, আদিম কালের নন্য ঘাস আজ পাদ্িবী থেকে লুপ্ত. 
হয়ে গিয়েছে । এই রকম এক জাতশর বন্য ঘাসই দ্বাভাবক বিবর্তনের ফলে আজ 
বাঁশের রূপ পরিগ্রহ করেছে। প্রশ্ন হলো বাঁশও তাহলে ঘাস ? হা ঘাসই । বাঁশের 
আকৃতি, বৃস্ধি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে উস্ভিদত্যাত্রকেরা বাঁশকে ঘসে শ্রাতনয় বস্তু 
বলে স্বীকান্র করেছেন । থাসের আবাদ থেকে এক লের পাঁথবশর মানুষ জপবন ধারণ 
করছে। অনেকে রেগে গিয়ে বলেন-__আমাকে বোকা পেয়েছ? আম ক ঘাস খাই ? 
কিন্তু বিজ্ঞানশীর বিচ্যরে তিন ঘাসই খান, তবে বোকা তান নন। ভূমধা সাগরশয় 
অগুলের আঁধবাসশর। ঘাসের আবাদ থেকে তৈরশী করেছে গম এবং ভারতশয় এবং 
ভীন,রা তৈরশী করেছে ধন আর আমোরিকাবংসশরা অন্যান্য নানাবিধ শস্য । 

গন পাশ্চাত্যের আধনাসশদের দ্বারা প্রায় ৬০০০ বছর ধরে খাদ্য হিসাবে 
বাবহৃত হচ্ছে । জেমস্‌ টাউন এবং প্লীমথের আঁধবসশরাই সর্বপ্রথম গম আমে- 
িকাতে আমদ!নশ করে । চালও সেইরকম চার হাজ্দার. বছর ধরে পাথবীর অর্ধেক 
আঁধবাসীর শ্বারা খাদ্যরূপে বাবহৃত হচ্ছে। ১৬৯৪ সালে সর্বপ্রথম আমোঁরকায় 
দাক্ষণ ক্যারে।লনাতে ধান চা করা হয়। 

আর সর্বপ্রথম তৈরণ করে ভ.রতবনসশরা একরকম বনজ্র স্যকারণ ঘস 
থেকে ; ১৭৪৯ সালে সেস্টডোমঞ্গে থেকে সর্বপ্রথম আমেরিকাতে [লয়ে যাওয়া হয় ॥ 
খাদ হিসাবে ঘাস শান্ত আহরণ করে সূর্যাকরণ থেকে ; আর তা আমাদের জনা 
সণ্চয় করে তার বীঞ্জে আমরা যা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার কাঁর। 

আমরা ঘাস থেকে পাই শক্তি, এই শান্ত সে আহরণ করে সর্যাকরণ থেকে । গৃহ - 
পালত, পশু এই ঘাস থয় আর তাদের দেওয়া দুধ থেকে আমরা পাষ্টু ঘি. মাথন 
ইত্যাঁদ। সুতারং দেখতে গেলে দুধ মাখন ছি শেরে অমরা যে শান্তি অর্জন কার তা 
প্রকার।ক্তরে আসে মস থেকে । 

পারমাণ করে দেখা গেছে-_এক পাউন্ড সাধারণ ঘাস যে পাঁরুমাণ তাপ 
কোলেরি) দিতে পারে. তদ্বারা একজন মানুষ দেড় মাইল চলতে পারে, দু মিনিট 
ধরে সিশড়িতে উঠানামা এবং আধ ঘন্টা ধরে কাঠচেলা, আর {তন ঘণ্টা ধরে হোটেলের 
বাসন ধেয়ার কাজ করতে পারে । শস্য জাতীয় থাদা ঠিক এর চারগুণ শাস্তি দিতে 
পারে) 

ঘ'সের উপকারিতা অনেক । ঘাস জমির ক্ষয় [নবীরণ করে । বাঁধেত্র উপর ঘাস 
জল্মলে বাঁধ শস্ত এবং মঙ্জবৃত হয় । পৃর্ষিবশতে মানুষ নানা উপাদান দিয়ে বাঁধ তৈরশী 
করেছে। কিন্তু সাধ্যরল মাঁটর বাঁধের উপর” ঘাসের আচ্ছাদন দিয়ে যে বাঁধ তৈরী 
হয়েছে তার মত মন্দরবৃত নয় । ৮৫ 

শুনলে অন্চর্য হবে বে, প্‌থবারক্ প্রথম ইলেকাপ্রক আলো তৈরণ হয়োছল 
ঘাস থেকে! এডিসন তার প্রথম বৈদতিক আলোর 'ফলামেণ্ট তৈরী করে ছিলেন 
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২২৬ উজ্ক্রুলে ভারত (৬প্ঠ বৰ্ষ, ৪ সংখ্যা, 


অঞ্গারশকুত বাঁশের আঁশ দিয়ে এবং এই বাঁশের গিফলামেন্ট ব্যবহৃত হতো ৯৯১০ 
স.ল পর্ন্তি। একাজে ঘ.সস থেকে সাবান তেল সুগন্ধি দুব্যাদি তৈরণ হচ্ছে । ঘাস থেকে 
ভারত এবং চাঁন তৈরণ করে মাদুর, উত্তর আফ্রিকা কাগজ. মোক্মকো তৈরী করে 
সুন্দর কাঁটা ও অমোরিকা তৈরশ করে দাঁড়; আর পৃথিবীর সর্ব ঘাস দিয়ে ছাওয়া 
হয় ঘরের ছাদ । ঘাসের সব চেয়ে বড় এবং মজবুত জাত হল বাঁশ । বাঁশ থেকে পর্দা, 
কুড়, সুইচ. জ্রলের পাইপ ইত্যাঁদ নানা দৈনান্দন শ্ররোজনশয় বস্তু তৈরশী হচ্ছে? 

এছাড়া ইদানিং বাঁশ থেকে সেলুলেজ রেয়ন তৈরী হচ্ছে৷ ভারতের ভিবাক্কুরে 
সর্বপ্রথম বাঁশ থেকে রেয়ন তৈরী করা হয় ভারত. ফ্রান্স এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার 
কয়েকাঁট স্বানে কাগন্র শিল্পে বাঁশ ব্যবহার করা হয়॥ 

পাথরের উপরকার দাগ দেখে বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন পাথিবশতে ঘাস 
প্রায় দু কোটি বছর বরে বর্তমন। এমন এক সময় ছিল যখন পাাথিবশর সম্পূর্ণ 
ভূভাগ ঘাসে আচ্ছা দত ছিল । 

তুচ্ছ ঘাসের মধো যে শান্ত সশ্চিত থাকে বজ্রানশরা তার পাঁরমাপ করেছেল 1 
তাঁরা বলেছেন ৭০০ একর জমতে বর্তমান ঘাস সারা দিনে স্ব কিরণ থেকে বে 
শান্ত আহরণ করে. তার পাঁরমাণ একটি আযাটম বোমা অথবা ২০,০০০ টন টি. এন, টি 
বারনদের '(বিস্ফোরত শান্তর সমান৷ 

গস সতাই তুচ্ছ নয় । মানুষ ঘাস ছাড়া বাঁচতে পারে না। বিজ্ঞানীরা বলেন 
এমন দিন হয়তো আসতে পারে, যেদিন মানুষ পৃথবশী থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে, 1কন্তু 
ঘাস সমভাবেই পৃথিবীতে বিরাজ করবে। 


পুস্তক পরিচয় 


রবীন্ডনাথের রেখার কাব্য_শ্রীশ্রীহার গঞ্গোপাধ্যায়, এম,এ। এসয়া প্রেস এণ্ড 
পাবলিকেশন্স ?সশ্ডিকেটের পক্ষে ১৯, নূর মহম্মদ জেন. কাঁলকাতা-৯ হইতে 
জীতপেধন গস্গোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাঁশত । মূল্য ১২ টাকা । 

বই.ট শিল্পাচার্য অবন্পীন্দ্রনাদ্ধ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয়েছে । 

একট’ রাসভার' নামের বই যখন একেবারে ক্ষুদ্রতম অবয়বে হাতে এসে পেশীছল, 
তখন প্রথমে একটু অবাক হয়ে গেলাম। আর রবীন্দ্রনাথের টচত্রীশল্ল সম্বক্ধে 
সাত্যই তো না-বোঝার (বিস্ময় ছিল! পড়ে বুঝলাম ভু:মকাতে শ্রীধৃত কালিদাস 
নাগ মহাশয় যা বলেছেন, তাই-ই ঠিক॥ বড় জিনিষ নেয়ে, যতো যেরকম আলোচনাই 
হোক না কেন, তার মূল্য আছে. তাকে সাদরে আহবান কাঁর। ছোট হেক বড় হোক 
আলোচনারই উপবনুস্ততা আছে। ব্রবশল্ত্রাচত্রকলা সঁতাই আমদের মত সধারণ 
মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য । অথচ বুঝতে চাওয়ার একট! বাসনা আছে। তাই 
শ্রীহারবাকূর অ'লোচনাটি যত ছোটই হোক তার মধো রবশন্দ্রুকলাকে বুঝতে পারার 
ইীঙ্গিতটুকু পেয়ে আমরা খুশশী হয়োছ। চিতশিলপ সম্বন্ধে আমাদের প্রচালত 
ধারণ;র সাথে রবীন্দ্রাচত্রকলা মেলে না। তাই শ্রদ্ধাহশীন আমরা অনেকেই নিতান্ত 
মুর্খ বলেই [বিরূপ মন্তব্য করে বসে থাক। কল্তু রবশন্দ্রনাগের মত বিরাট 
ব্যান্তত্বের হ'ত দিয়ে যা বোরিয়েছে, নিশ্চয়ই কোথাও তার-কোন মূলা রয়েছে, আজ্ম 
না বুঝলেও হয়তো এক সময়ে বুঝতে পাণার-__এ শ্রদ্ধা বা ধৈর্যটুকু আমদের ছিল 
না। 'ঁকচ্তু সে শ্রম্থা আনতেই হবে॥ শ্রীহারবাবূর বই পড়ে আরো একাঁটি বইর 
কথা মলে পড়ল- শ্রীনন্দলাল বসুর ভূমিকা সম্বালত শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত প্রণীত 
রবশন্দ্রচ্কলা। তই রবশন্দ্রাচতকলা তদঘা সমশ্ত ব্লবশন্্রনাথকে বুঝতে আজকে 
আলোচনা আরশ্ভ হয়েছে, এবং সে আলোচনা ঠিক পথেই পাঁরচ্যালত হচ্ছে, শ্রীহার- 
বাবর আতি ক্ষুদ্র বইটি পড়ে সেই কথাটি বুঝতে পেরে আশ্বস্ত হলাম । 

অশবনটাকে মানুষ কতরকম করেই না আস্বাদন করল! কেউ আকার বাদ 
পার জ্রস্গঘটা আকারের মহাষাতা! আমার কলমেও আসতে চায় সেই আকারের 
লশলা। আবেশ নয়, ভাব নর, চিন্তা নয়, রূপের সমাবেশ | ... রূপের মাহাত্া 
কশর্তন করে রবশল্্রনাথের ভাবাবলাসী মন আজ আকরের সাধনায় ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ 
করেছে। এই আকারের সাধক রাব-মানসের যে দকাটকে শ্রীহারবাবু অল্পের মধ্যে 
ইন্দগিত করেছেন, তার জন্য তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এবং বিস্তৃত আলোচনা তাঁর 
কাছে অপেক্ষা করে আমরা বসে থাকলাম ॥ 


২২৮ উজ্জল ভারত [৬ন্ঠ বর্ধ, ৪ৰ্থ সংখ্যা, 


লিশশীথ রাতের সৃর্বোদয়ের পত্ে_ শ্রীমতশ সুষকা মিত । গুরুদাস চর্টোপাধ্যায় 
এণ্ড সম্স কর্তৃক শ্রকাশত॥ মুলা দুই টাকা বারো আলা ॥ 

বইটি শ্রীরাধারাণশ দেব ও শ্রীনরেন্দ্রনাথ দেবের করকমলে উৎসশর্টকত হয়েছে। 

সংধারণত ভ্রমণ কাঁহিলশ মাত্রই পড়তে ভল লাগে ॥। মালূধ বাস করে শমারে 
মধ্যে কিন্তু তার বুকের অধোও অসশমের ডাক, আর বাইরের বিশ্বটাও অসশম । 
তাই বইখানি যখন হাতে নিলাম তখন এর বাইরের সুষ্ঠ অবয়ব দেখে বুঝলাম 
সেদিক থেকে বলবার কিছু লেই-_বাহিরষ্গ যতটা সৃজ্দর হতে পারে মোটামুটি তা 
হ্সেছে। আট পেপার হওয়াতে ভেতরের ছাবগলও বেশ ভালই হয়েছে। 
ভেতরে পড়তে আরম্ভ করেও ভ'লই লাগল। তখন প্রণীত 'লাভ করলাম ৷ 
এটা সত্য কথা যে. যে-একটা নূতন ও আম দের থেকে খানিক ভিল্গতর দেশের সম্বন্ধে 
, লোখকা বলতে আরম্ভ করেছেন, তার সম্বন্ধে এত স্বল্প সংবাদে পাঠকের পা্ি- 
তৃপ্তি হয় না। তবু যে দেশে ছয়মাস দিন রারি সূর্যের আলো থাকে, আর ব্রারিকালে 
শদিনের আলোর মধোই আবার রাত বারোটায় সূর্যোদয় হয়, সে দেশের কথা পড়তে 
খুব ভাল লাঙাঁছল' বলেই মল বিস্তৃত খবরের প্রয়োজ্জল বোধ করাছল। 

বহিঃ প্রকাতি আমাদের কেন এত ভাশ লাগে 2 বহু বহু বৎসর আগে বাঁছ2- 
প্রকাতির সম্গে এমন ব্যবধানে তে? আমরা ছিলাম না--ওর সঙ্গে দল আমাদের 
গায়ে গায়ে লাগান আত্মশক্সতা। সেই আদম গায়ের গন্ধ অজ্ও বোধ কার যখনই তার 
সম্পর্কে আস । তাই তাকে এত ভাল লাগে! সেই ভাল লশ্গার আস্বাদন পাই 
অলোচ্য বইটি পড়ে। আর সবাইও পাবেন এটা বুঝতে পারছি॥ তাই এর বহুল 
প্রচার কামনা কাঁর।. 


সাময়িকী 


ভুদান যন্ত £ ২৭শে মার্চ দিল্লাতে একটশ ভুদান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়৷ 
সুদান আন্দোলনকে সর্বজনাপ্রর করেব:র উ দশ্যে সংসদের [বানর দলের সদস্যদের 
লইয়া গঠিত এই সম্মেলনে আচার্য্য [বনোব:ভাবের ভূদান আন্দোলনকে সমর্থন কাঁরয়া 
জনসাধারণকে বিশেষভাবে সংসদ সদসাগপকে অনুরোধ কাঁরক্সা সূর্বসম্ম।তরুমে 'নম্ন- 
লিখিত প্রস্তাবটা গৃহীত হয় £ 

“সংসদের উভয় সভার সদস্যদের এই সম্মেলন আচার্য্য ভাবের ভূদান আনল্দো- 
লনের প্রগাঢ় প্রশংসা কাঁরতেছে । ভারতের সমাজ ও অর্থ নৈতিক জগতে এই আন্দোলন 
নবধ্গের সূচনা কাঁরতেছে। আচার্য্য ভাবে যাহাতে ৯৯৫৪ সালের মার্চ মাসের 
মধ্যে তাঁহার লক্ষ্য ২৫ লক্ষ একর জাম সংগ্রহ করতে পারেন, এজনা সম্মেলন 
একান্তকভাবে এই অশা পোষণ করে যে, জনসাধারণ এবং বিশেষভাবে সংসদের 
ও বাভন্ন আইন সভ.র সদস্যগণ এই মহান আন্দোলনে কার্যকরভাবে সাহায্য ও 
সহায়তা কাঁরবেন ॥ 

এই সম্মেলনে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহর্‌ বলিয়াছেন, 'দেশে ভূমির প্রশ্নই 
যে সর্বাপেক্ষা! বৃহৎ ও প্রধন, তাহা সুপস্ট। কংগ্রেস ও অন্যান্য দল প্রা ৩০ 
বৎসর যাবৎ এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছে । অর্থনৈতিক বিশেষভ্গণও এ বিষয়ে 
চিন্তা করিয়াছেন; কিন্তু জনগণের জীবনে এমন অনেক বিষয় আছে, হা তাঁহাদের 
চিন্তার বাহরে॥ এইরূপ একটশ 'বযয়ই হইল আচার্য্য ভাবের আন্দোলন ॥ .এই 
আন্দোলন হূদয় নন শ্রভাবান্বত করে; কেবল তাহাই নহে, তাহার আন্দেলন জন- . 
গণের জীবনের অন্যান্য দিকের উপরও প্রভাব 'বিল্তার কাঁরবে। 'নাখল ভারত 
কংগ্রেস কর্তৃক ভূদান যজ্ঞ আন্দেদলন প্রশংসিত হইয়াছে। দেশের সমস্যা সমাধান 
সম্পর্কে এই আন্দোলন যে এক আঁহংসা পন্থার সম্ধাল দিয়াছে, তাহা সকলেই 
স্বীকার কাঁরয্নাছেন। কিন্তু স্বীকার বা প্রশংসা কাঁরলেই :যে সকলের দায়িত্বের 
অবসান হুইয়ছে, তাহা মনে কর! উীচত নয়। জনগণ বাঁদ মনে করে যে, এই 
আন্দোলনকে সাফলামন্ডিত কারবার দায়িত্ব শুধ: আচার্য্য ভাবেরই, তাহা হইলে 
তাহারা ভুল কাঁরবে। এই আন্দোলনের প্রবর্তক অপেক্ষা যে জনগণের দাঁয়ত্ব কোন 
অংশে ননতর, তাহা মনে করা ঠিক নহে 

শ্রীনেহর আরও বলেন, “এই আন্দোলন অত্যন্ত উচ্চ আদর্শের পাঁরযেশের 
ভিতর দিয়া পাঁরচাঁলত হইয়াছে; তাহা ছড়া এই আন্দোলন এক বিশেষ বৈপ্লবিক 
পাঁরবেশেরও সৃষ্টি কারয়াছে । ইহা সন্ঘর্ধ বা হিংসার বিপ্লব নহে; ইহা আঁহংসা 
ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজের রুপ পারিবর্তন কাঁরতে সাহায্য কারতেছে। যে 
আঁভিনব পঠ্থোয় এই আন্দোলন পাঁরচ/লিত হইতেছে, তাহা অর্থনৈতিক পাঁ-ডতগণের 


2০ উজ্জ্বল ভারত [৬০ বর্ষণ ৪র্থ সংখ্যা, 


ধারণার অতীত ৷ এই আন্দেলনের আবেদন জনগণের হৃদয় মনে গিয়া পেশছিয়াছে ॥ 
-ভাম সমস্যা সমাধানের জনা কোন কোন দেশে রত্্পাত ঘাঁটরাছে। [কন্তু রন্তপাত 
ব্যতিরেকে শ.ন্তিপূর্ণ আহংস ও সহযোগতামূলক উপায়ে যে ভূমি সমস্যার 
সমাধ'ন করা যায়, তাহ! ভূদান যজ্ঞ আন্দোলন প্রদর্শন কারয়াছে।...ইহা সৃস্পণ্ট যে. 
ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য আইনের প্রয়োজন রহিয়াছে । আচার্য্য ভাবের আন্দোলন 
যতই সংফল/মণ্ডিত হউক ন্ট কেন, তাহা আইনের স্থল গ্রহণ করিতে পারে ন৷। 
সুতরাং এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় ও রূজ্য সরকারগপের দ্ায়ত্ রাঁহয়া গিয়াছে ॥। যাঁদ কেহ 
মনে করেন যে, আচার্য্য ভাবের" আন্দোলনের ফলে সরকারের দাায়ত্ব হাস পাইয়াছে, 
তানি ভুল করিবেন ॥ ভুদান যজ্ঞ অ:ন্দোলন ভূঁম সমস্যা সমাধানের পথে অনুক্জ 
পারবেশ সৃষ্টি করে, এবং এই সমস্যাকে উপলব্ধি করিতে সহায়তা করে। এই 
আন্দোলন এমন একট পাঁরবেশ সৃ'ষ্ট করে, যহা ভূমিসমস্যা সমাধানের ক্ষেতে 
আভান্তরশণ সঞ্ঘর্ষ ও ম্বেষ হাস করে।.. ‘এই আন্দোলন কোন দলশয় আন্দোলন 
মনে করা উচিত হইবৈ না। কংগ্রেস এই আন্দোলনকে গ্রহণ ও সমর্থন কঁিয়াছে। 
জা সপ কলি কাছতেছে। কেন কোন ক্ষেত্রে কংগ্রেস 
চেবকগণ অপেক্ষঃও উৎকৃষ্টতর কল করিয়াছে । শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ এই আন্দো- 
লনের কার্যে তাঁহার সমন নিয়োগ করিয়াছেন 

ভ.রত রাষ্ট্রের উপর্ত্রপাত ডাঃ রাধাকৃফষণ এ সম্মেলনে বস্তৃতাপ্রসম্গে বলেন, 
“অনেকে বসিতেছেন যে, জামদারদিগকে উচ্ছেদ কাঁরতে হইবে এবং কৃষকগণের পক্ষে 
তাহানের জমি দখল করা উচিত! ভূমিসমস্যা সমাধানের ইহা একট? উপায় বটে। 
, কিন্তু ভারতের 'চরাচারত রশীত, ভারতের সংবিধান ও গাদ্ধীজশর আদর্শ উহার 
বিরোধী । ভূমিসমস্যা সমাধান সম্পর্কে ভারত গণতান্তিক পদ্ধতি অনুসরণ কাঁরতেছে। 
অচার্যঘ্য ভাবে যে প্রেমের পদ্ধাঁত প্রচার করিতেছেন, তাহ। গাণতাল্তক পম্ধাত 
অপেক্ষাও মহত্তর ৷" 

এই. সম্মেলনে ড্রাঃ- রাধা সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, শ্রীনেহরহ 
সম্মেলনের উদ্বোধন 'করেন।  কনান্টাটউসন হলে এই সম্মেলন অনণ্ঠত হয় 
সংসদ সদসাগণ, পীমান্দকার্মগণ ও বহু গঠনকর্মী সম্মেলনে যোগদান করেন। 
সম্মেলনের আহৰায়কগণ সকল রাজ্ঞনৈতৈিক দলের সদসাদিগকেই এই সম্মেলনে 
আমন্তণ কাব্রিরাছিলেন : কিন্তু সম্মেলনে প্রধানতঃ কংশ্রেস. প্রজাসমান্্রতন্তশ দলের 
সদসগেণ ও..করেকদ্দন স্বতন্ত্র সদসা যোগদান করিরল্লাছিলেন। 

ভুদান প্রন্ত সম্মেলনে যোগদানকারশ দলসমূহের দিকে দস্টিপদত কাঁরলেই বুঝ 
যাইবে যে, যাহারা শ্রেণশসম্ঘর্ষে বিশ্বাসী. ত হারাই এই সম্মেলনে যোগদান করে নাই. 
কাঁরতে পারে না। এই অন্দোলন যে তাহাদের মাথায় বন্জ্রপাত তুল্য । এই আন্দোলন 
সফল হইলে শ্রেণীসম্ঘর্য:নশৃতিই যে অকেজো হইবে, বিশ্ব রাজলশীতর মূল ধারাই 
আঁহংসার পথে প্রবাহিত হইবে এবং মহাত্মাজশীর ভারতবর্ষ বিশ্ব সাঁতার মোড় 


বৈশাখ, ১৩৬০) সামায়কশী ২২১ 


ফরাইয়। দিবার পথে সামনে অ:নিসয়। দাঁড়াইবে। বতমান বশ্বের বতমান পন 
বিদ্যা ও দর্শনশাস্ দুই-ই এক 'আবিভাষ্য সমপ্রের' Gndivisiblte whole) 
মাঁহমা কাঁত'নে বিবভোর। জেনস জিনস লিবরাহেন, "I'he ৭1 


between subject amd object is no lonpec defini 
complete precision can vnly he 








orn 
regained by uniting 
subject and object in a single whole." “সমগ্র সমাজের দুই দিক্‌ 
হইতেছে ভুূ'মমাঁলক ও কৃষক। দুই-ই এমনজবে ৫১১৫7১11511 related 
যে, কোনও একটসকেই এক:ন্ত ধাঁরলেই সমান্ক্‌ 1হংস.র পথে চংর্পণাবচুণ 
হইবে. শ্রেণীহশনা সমাব্দ গাঁড়বার উপযোগশী ক্ষেত্রই থাকবে না রাশিয়ার 
যাহা দিবার ছিল ত.হ। আহার দেওর। হইয়' গিয়াছে । €2৮৮  -এর অত্যাচারের পট- 
ভূমিকায় তাহার [বিরুদ্ধে শ্রেণীসস্ঘর্ষের প্রবর্তনেরও প্রয়ে-জ্ন এক:দন ছল । আজ 
[বিশ্বে এমন কেহ নাই যে, ধনতান্তিকজকে স্বীকার করে, বা স্বীক র কাঁরতে সাহস 
পায়, কিন্তু স্বীকার না করুক বস্বশকার কাঁরতে সাহসই ন পাউক; ধন্তগাম্থকতাকে 
বর্জন কারবার কোনও তদ্তনোঁচত আহিংস। পল্থা তো তাহাদের কেহ দিতে পারে 
নাই । ধনতা?শঘিকতদ যেমনু কেহ চায় না. তেম?ন রক্তপাতেরু পথে ধনত।ন্যিকতা [বালেপণ 
কেহ আজ চায় না। কেননা, রাশিয়া এবং এই সোঁদিনকত্র চগন রন্তপাতের বঁভংস 
সাক্ষ্য প্রদান কাঁরয়াছে। আচার্য্য [িনোভাবের ভূদান আন্দে.দন এই দিক ঢাঁহয্লাই 
ক্ষষকদের মধ্যে জাঁমদারনের অবতরণের পথ খুলিয়া দিতেছে ॥ ধনতান্িকতার মোহ, 
কাটিয় ছে বটে, কত ধনতা[ল্নকতার '‘প্ররব্থ' কাটতে বেশ সময় লাগবে । 'প্রেম' 
যদি এই পাঁরবেশে ক্লার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ না হইত, জ্ঞরতের সংবিধানও এই দুরূহ 
কার্যকে সহজসাধা কাঁরতে,পারিত লা। ডাঃ রাধন্কফন তাই ?ঠকই বালয়াছেন বে, 
'ভামসমস্ম সমাধান সম্পর্কে ভারত গ্যণতাাল্যিক প্স্ধাত, অনুসরণ করতেছে । আচার্য্য 
ভাবে যে "প্রেমের পদ্ধাত প্রচার কাঁরতেছেন. তাহা গাণুতান্লক পুধাত হইতেও 
মহস্তর'। প্রেম গণতন্ত হইতে বাংপকতর ও গভখরতর ; কেননা, গণতন্ত্র বাাক্তম্বাতন্ম্য 
অপেক্ষা গণের তন্ত্রের উপর বেশ মূলা দেয় । পক্ষ্যক্তপে, উ্রম স্হাতক্ত্য "ও গানতান্তি- 
কতার সমন্বয় {বধানে সক্ষম ৷ প্রেমে মান স্বতন্ত থাকিয়াও গূণতন্ম থাকিতে পারে, 
গণতল্ম থাঁকিয়াও স্ব্যতন্তা আস্বাদন করে। 

এই শ্রেণীসঞ্ঘর্ধহশন প্রেমের পথেই সত্য বাস্তব শ্রেণীহশন সমাজ প্রাত্ঠা 
সম্ভব যাহা ছিল মহ স্বাজাীর আদর্শ ॥ মহাত্মাজ্ীর এই পারিকল্পনা রাশয়ার শ্রেণী- 
সম্বর্ষেরও পরের কথ্া। ভারতবর্ষ তাহারই জল্য প্রস্তুত হইতেঙ্ছে। ভুমিসমস্যর 
সমাধান ক্ষেত্রে ইহা কার্বকারীভাবে পরশীক্ষত হইলে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও ইহা 
ছড়াইয়! পাঁড়বে॥ ইহাই ভারতবর্ষের সুর: এবং ইহার মধ্যেই ভারতের অল্তরাখ্মা 
দনজ্ঞকে ফাঁরয়া পাইবে॥ ভারতবর্ষ চোখের সামনে দৌঁখিয়াছে, কেমন কারয়া রজার 
কুমার, বুদ্ধদেব সকল রাজৈশ্বর্ধা পারত্যাগ কারিয়া' একদিন সর্বহারাদের মাঝে 


২৩২ 


* তাহাদের বেদনা বুকে লইয়া আসরা দাঁড়াইয়াছিলেন। 


ঘটনাই নয়; 


উজ্জ্বল ভারত [৬০ বর্ষ, ৪ৰ্থ সংখ্যা, 


ইহা ২,০০০ বৎসর পর্বের 
ইহা বে নিত্য বর্তমান (০1০rn9] present) t ভারতবর্ষের কুরুক্ষেত্র 


সতের এই বাই রো তক কত ক নিতালাথিত জান উািত হইয়াছিল 


-সহযজ্তা প্রজাঃ সৃণ্টবা পুরোবচ প্রজ্া্াতিঃ । 
অনেন প্রসাবষাধম্‌ এব বোইস্িস্টকামধুক ৷: 


সৃষ্টির প্রাক্কালে যন্ত্র সহ সব প্রজ্জা সৃষ্ট কাঁরয়া প্রল্ঞাপাত বিয়াছিলেন-_এই 


যজ্ঞ দ্বারাই তোমরা উত্তরোর্তর বৃাদ্ধিপ্রাপ্ত 
শদোহন করবে । 


এই যজ্জই তোমাদের ইন্টকাম 


Gi 


গতর চিরপন্িচিত এই সুর আবার [িশ্ববাসশীর কানে বাঁজয়া উঠিল আচার্য্য 


{বনোবাভাবের অন্দোলনের ভিতর দিয়া। 


ইহা নিশ্চয়ই কানের ভিতর 'দিয়া ভারত- 


বাসীর মর্মে প্রবেশ করবে, 'ভারতীীয় হওয়ার” তাশিদদে ও অনুপ্রেরণায় এদেশেরে 
* ধনঈ-দিদ্র, ভূমিকার. কৃষক, সরকারী -বেস্ট্রকারণ সব দলই নিশ্চয়ই ইহাকে সকল 
প্রাণ দিয়া স্কিন্টাইয়া ধরবে. ভ_রতবর্ষ আবার জগদঙ্গের্যর আসনে প্রাতিষ্ঠিত হইবে । 


শ্রেপীনও্ঘর্ষের বিভশীকা হইক্তে বব মস্ত হইবে । 


পারুষোস্তম ভারত বিশ্বকে 


' ৮7৯ বঙ্দেস্তরমূত 
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লোকসেৰক প্ৰেস__-৮৬-এ, লোরার সার্কুলার রোড, কাজিকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী 
পৃরযোল্তমানন্দ অবধৃত (বাঁরলালের শরৎকুম্যর ঘোষ) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রক্তাশিত । 





উন্ভলভারত২২:.:৯: 


৫ম সংখ্যা 
জৈযৈিন্ঠ, ১৩৬০ 


| রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ 
রেণ মত i 

“গোরা আসয়াই একেবারে মাটিতে মাথা ঠেক্দইয়া পরেশকে প্রণাম কাঁরল 
এবং তাঁহার পায়ের ধুলা লইল। পপ্ঠর্শ ব্যদ্ত হইয়া তহ্যকে তুলিয়া ধাঁরয়া "- 
কহিলেন, এস, এস. বাবা, বসো ॥ 

গোরা বলিয়া উঠিল, পরেশব্ব্দ, আমার কোন বন্ধন নেই । 

পরেশবাব আশ্চর্য হইয়া কাহলেন, কিসের বন্ধন? 

গোরা কাহিল, আম (হন্দু নই ও ১. 5 

পপরেশবাক্ কাঁহলেন, হিন্দু নও! সন < 

গোরা কাহিল, না, আমি হিন্দ; নই) আজ পনবর পেয়েছ আমি মউটিনির 
সময়কার কুড়ানো ছেলে- জামার ব’ল আইঁরশমান | ভারতবর্ষের উত্তর থেকে 
দাঁক্ষণ প্যক্তি সমষ্ট দেবটন্দরের যার আফু আনাই কুদখ হয়ে গেছে সমস্ত 
দেশের মধ্যে কোনো পংস্ততে (ক্বোনেয জায়গায় আমার আহারের আসন নেই। ০ 

পরেশ ও স্মচোকর্াদ্তত হইয়া বাসনা ঝাহলেন-_পরেশ তাহাকে কি 
বালবেন আয়া পেঁইলেন নু 

গোরা কাঁহল, আমি 'আজ মুক্ত পরেশবাবু। ? আমি যে পাঁতত হব ভ্রাতা 
হব ডর অ আমার লেইক-আমাকে আয পে, পে মটর কে যে শত. 
বাঁচিয়ে চলতে হবে লা। 

সভোঁরতা গোরার প্রদপ্ত মুখের কে একদণ্টিতে (হিরা গোরা 
কাহল, পরেশবযব্‌. এতদিন আদি ভরতবর্ধকে পাবার জন্য সমস্ত প্রাণ সাধনা 
করোছি__একট।-না-একটা জ্ঞায়গায় বৈধেছে__সেই +সব বার চো আমার শ্রদ্ধার 
মিল করবার জন্য সমস্ত জীবন দিনরাত কেবলই চেষ্টা করে এসেঁছু_এই শ্রদ্ধার 
দতাত্তকেই খুব পাঁকা করে তোলবার চেষ্টায় আমি আর কোনো কাজই করতে 
পাঁরান_এই আমার একাঁটমাত সাধনা ছিল। সেইজন্যই বাস্তব ভারতবর্ষের প্রত 
সতাদ্ষ্টি মেলে তার সেবা করতে গয়ে আম বার বার ভয়ে ফিরে এসে?ছ-__আামি 
একটি নিম্কণ্টক নির্বিকার ভাবের ভারতবর্ষ গড়ে তুলে দেই অভেদা দুর্গের মধ্যে, 
সাভাছকে নান নিরাপদে রক্ষা করযায় অন্যে এতাদন অর জাকের সো? 
কণী লড়াই না করেছি। আজ এক মুহুর্তেই আমারঘরসেই ভাবের দৃর্শ স্বপ্নের তো 
উড়ে গেছে। আম একেবারে ছাড়া পেয়ে হঠাৎ একটা বৃহৎ সতোর মধ্যে এসে 
পড়োছি। সুমস্ত ভারতবর্ষের ভালোমন্দ সুখদনঃখ ভ্ঞানপুষ্সভ্রান একেবারেই আম 


৯৩৪ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, এম সংখ্যা, 


বুকের কাছে এসে পৌছেছে_-আজ আম সত্যকার সেবার আঁধকারখ হয়েছি 
সতক-র কর্মক্ষেত্র আমার সামনে এসে পড়েছে-সে আমার মনের ভিতরকার ক্ষেত্র 
নয়_সে এই বাইরের পণ্বংশত কোটি লোকের যথার্থ কল্যালক্ষেত্র ॥ 

-তগোক্া কাঁহল, অ.মার কথা কি আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন? আনি 
যা দিনক্রাতি হতে চাচ্ছলুম অথচ হতে পর?ছলৃম না. আজ তম তাই হয়োছি। 
আম আজ ভারতবধণক্র। আমার মধ্যে হিন্দুমৃসলমানখুপষ্টান কোনো সমাজের 
কেনো বিরোধ নেই। অজ্ঞ-এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমর জ্ঞাত. সকলের 
অশ্রই আমর অন্ন । দেখুন. আম বাংলার “অনেক জেলায় ভ্রমণ করোছ, খুব নীচ 
পল্লশীতেও আতিথ্য নিয়েদ্বি_আমি কেবল শহরের সভায় বন্তৃতা করোছ তা মনে 
করবেন না কিন্তু কোনে মতেই সকল লেকের পাশে গয়ে বসতে পাঁরান__ এতাঁদন 
আম আমার সহ সঙ্গোই একটা অদশা ব্যবধান ছিরে ঘুরোছ্ছি, কিছুতেই সেটাকে 
পেরতে পারনি । সেজন্য অ.মার মনের. ভিতরে খ্‌ব একটা শ্নাতা ছিল ॥ এই 
শ্‌নাতাকে লগ্ন উপায়ে কেবলই: অস্বীকার করতে চেষ্টা করোছি_এই শ্‌নাতার উপরে 
নানাপ্রকার কার্বকার্ম পিয়ে তাকেই আরও িশেষর্প সুন্দর করে তুলতে চেস্টা 
করোছি। কেননা ভন্রতবর্বকে আম তব প্রাপ্ধের সঞ্মে ভাল্যেবাস--আম তাকে সে 
অংশাটিতে দেখতে পেতুম্‌ সে-অফশের কেথাও বে আমি কিছুমাত্র অভিযোগের অবকাশ 
একেবারে সহা করতে পারতুম না। আজ্ম সেই সমস্ত কারুকণ্ঘ' বানাবার বৃথা চেষ্টা 
পেকে নিষ্কৃতি পেরে আমি বেচে গেছি পরেশবাবৃ। 

“তান (ভগবান) যে এমন করে আমার অশুচিতাকে একেধরে সম্চলে ঘুচিনে 
দেবেন তা আমি স্বপ্নেও জানতুম না। আজ্ঞ আম এমন. শুচি হরে উঠোছি যে 
চ-ডালের ঘরেও অনমার আর অপবিদ্রতার ভর রইল না ।' 

পরেশবাবুকে এর পরে গোরা বললে. ‘আপন আমাকে আজ সেই দেবতারই 
কাতর কাছে, কেনে বাযাস্তর কাছে কোনোদিন অবন্দম্থ হয় না। বিলি কেবলই হিন্দুর 
দেবতা নন, খিনি ভারতবর্রের দেবতা ।' রঃ 

_সমন্জ আজীবনের যে নিগড়েতম প্রয়েল্পনে সোঁদন রবীন্দ্রনথের অল্তরাত্মা 
ভারতবর্ষের এই দেবতাকে খ:জে পেতে চেয়োছিলেন, সে দেবতা ফ্োথার 2 রবন্দ্রনাথ 
শক তাকে খুজে পেয়ে সমাজ জশীবলে তাঁকে পাওয়ার পথের নিশানা দিয়ে গয়ে- 
ছিলেন? তাঁকে বে আমরা আজ্ঞও চাইছি ॥ 
রি হিন্দু গোরা বে ভারতবর্ধকে চেরেছিল তার সে শীনম্ক-্টক নির্বিকার ভাবের 
ভারতবর্ষ” ” বস্তবে কোহ্ায়? গোরা নিজেও তার ভাবের , ভারতবর্ষের 
সণ্গে বাদতবের ভারতবর্ষকে মেলাতে পারেনি। তর ভাবের" ভাম্মতবর্ধকে 


ঠজ্যৈন্ঠ, ১৩৬০] রবীন্দ্রনাথের “গোরা ২৩৫ 


আন্দরেন্স দ্বার সকলের জনা উল্মৃস্ত নয়, চণ্ডালের ঘরেও জাত যায় না, গোরার 
চাওয়ার ভারতবর্ষের জাত এত শল্ত নর, সে ভারতবর্বের চিন্ত এমন উদার নয় যেখানে 
ব্রযাতা হবার, পতিত হবার কোন ভয় নেই। গোরার সেই ভাবের ভারতবর্ষে শ্রাত 
মহুতেহি ভয়, এই বুঝি পতিত হলাম. এই ব্বাঝ ব্র্যাত্য হলাম, পদে পদে মাটির 
দিকে চেয়ে এখানে শ্দাঁচতা বাঁচিয়ে চলতে হয়। 

গোব্রার অন্তর এই ভারতবর্ধকেই লক্ষ্য করোন- তার অন্তরের অন্তরে 
ভারতবর্ষের সেই বিরাট রূপেরই আকাম্ক্ষা ছিল, কিন্তু বাইরের থেকে যাকে সে 
আশ্রয় করেছিল তার রূপ বীভৎস বল্বা বেতে পারে,_সে শুধু বিভেদের উৎস। 
সেখানে দাঁড়য়ে গোরাকে বলতে হয় তার মাকে, *..তোমার ওই খুপম্টান দস 
লছাময়াটাকে না বিদায় করে দিবে তেমার ঘরে খাওয়া চলবে না।' আচারাঁবচারহশীন 
তার মা আনন্দময়শর ঘরে গোরা গিক্ষেও খেত না, বন্ধ; [িবননের খাওয়াকেও 
জোর করেই ঠোঁকরে রাখতে চাইছে । খুশম্টান দসেশ লঙ্ছ)ময্াকে বিদায় দেবার 
কথায় অনন্দমক়সী বললেন, ওরে গোরা; অমন কথা তুই দুখে আনিস লে। চিরাঁদন 
ওর হাতে তুই খেয়েছিস_-ও তোকে ছেলেবেলা ঘেকে মানুষ ' করেছে ।...ছোটো- 
বেলায় তোর যখন বসন্ত হয়েছিল লহ্মিক্া বে করে তোকে বাঁচিয়েছে সে আম 
কোনোদিন ভুলতে পারব লা।' 

- গোরা উত্তরে কলে, “ওকে পেনশন দাও, জাম [কনে দাও, ঘর করে দাও, যা 
শ্যাশি করো, কিন্তু ওকে রাখা চলবে না মা। 

আনন্দময়ী, গোরা তুই মনে কাঁক্সস টাকা দিলেই সব ঝচল শোধ হয়ে যায়। 
“3 জামও চার না, বাঁড়ও চাল্প না, তোকে না দেখতে পেলে ও মরে বাবে। 

গোরা, তবে তোমার খুশী ওকে রাখো কিন্তু বিলু তোমার ঘরে খেতে 
"পাবেনা । যা {নরম তা মানতেই হবে, কিছুতেই তার অন্যথা হতে পারে না 

কল্তু কেন, লছাময়া তোমাকে সন্তানের মত স্লেহ করে, তার মাতৃহৃদক্স 
তোমার শ্বারা পাঁরতৃপ্ত হয়_সে চারিল্রহীন খারাপ লোক নয়, শুধু শভল্ল জত 
বলেই তার হাতে তুম খেতে পাবে লা__এ বাবস্থা কেন? এ তো মানুষের সমাজ্জেন 
ব্যবদ্থা নক্প ॥ অথচ এই [হল্দত্বকে রক্ষা! করতে শ্দেরো প্রাপপণ করেছে ॥ 

বন্ধু বিনয় এটাকে বাড়াবাড় হচ্ছে বলাতে গোরা বললে, ‘একচুল বাড়াবাড়ি 
নন্ন। বেখালে বার সীমা আমি সেইটে ঠিক রক্ষে করে চলতে চাই। কেনো ছুতোয় 
সাগ্রভুমি ছাড়তে আরম্ভ করলে শেবকালে ছুই বাঁক থাকে না। 

হত তোরা জালে না; বে চ্ছোর করেতে কেন সের রাকা করা জুল না 
সমাজকে রক্ষা করবার পথ তাকে বোধে রাখা নয়। 

এই জীত বিচারে মনুযাত্ব বে খর্ব হয় তা গোরার প্রাশেও একাঁদল ধরা পড়ে- 
ছিল। সুচন্রিতার অস্তিত্ব খন শ্যোরার প্রাণে প্রথম ্পল্দন জরিয়ে তুলল, তখন 
খনজেকে গোরা দূরে সার নিলে- কেননা ওটাকে সে ত্র্খদ পাপ বলে মনে করতঃ 


২৩৬ উজ্জল ভারত [৬০্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


সৈ বই হোক. ভ্রমণে বোরিয়ে এক গ্রামে এক নাঁপতের ওখানে গয়ে সমাজের ওপর 
নধলকুতির সাহেবের অত্যাচ:র স্বদেশের মনুষের হাত দিয়ে কি নিদ্যর্ণ হয়ে পড়ছে, 
তার কাহিলশ শুনে মানুষ গোরার প্রাণ স্তব্ধ হয়ে গেল। এ পরেই নিজেদের 
খাওয়ার প্রহ্ন যখন উঠল তখন দেখা গেল, আত বিচারে এ দরদী ন্যঁপতের ঘরে 
গোরার অন্বশ্রহণ চলে না. তাদের দুরন্ত অন্যায়কারী মাধব চটুন্জের অঙ্গ খেয়ে 
জাত বাঁচাতে হবে, তর্ন সে চিন্তা 'তহার অসহ্য বোধ হইল। তাহার মুখ-চোখ্ 
লাল ও মাথা গরম হইয়া মনের মধ্যে বিষম একটা বিদ্রেহ উপস্থিত হইল। সে 
ভাবল, পবিশ্রতাকে বাহিরের জিনিষ করিয়া তুটলয়া ভারতবর্ষে আমরা এ কি ভয়ংকর 
অধর্ম কাঁরতোঁছ। উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে বে-লোক পশড়ল কারিতেহে 
তাহারই ঘরে আমার জাত থাকবে আর উৎপাত স্বীকার কাঁরয়া মুসলমানের ছেলেকে 
যে রক্ষা কারতেছে এবং সমাজের িল্দ:ও বহন কাঁরতে প্রদ্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে 
আমার জ্ঞাত নষ্ট হইবে! বাই হউক, এই আচার-বিচারের ভালোমন্দের কথা পরে 
ভাবিব কিন্তু এখন তো পারলাম না। 

এই যে খাওয়াদাওয়ার শৃচিতা রক্ষা করবার ব্যবস্বা-_এতে ছি আমাদের 
ভ্রশীবনকে উদার করেছে লা সন্কৃচিত .করতে করতে কোণঠো'সা করে দিয়েছে এবং 
আজও দিচ্ছে? | 

গোরা ভারতবর্ষকে ভালবেসেছিল। এইটেই গোরার জশীবনের সৌন্দর্য, এই- 
খানেই ব্যস্তিগত জীবলের সণীমাবদ্ধতাকে ছাঁড়য়ে তার জীবনে বিশ্বজনীলতাল 
অবক-শ প্রবেশ করে তাকে মহত্তর করেছিল ॥ কিন্তু সেই ভারতবর্ষের যে রূপে 
সে যে-ভাবে আকড়ে ধরাছিল, তেইখ্যনে ছিল তার ভুল! সে বললে. 'যে-দেশে 
জল্ময়াঁছ সে-দেশের আচার. বিশ্বাস. শাস্ত ও সমাজের জন্য পরের ও নিজের কাছে 
গকছুমাত সংকুচিত হইয়া থাকব না। দেশের যাহা কিছু আছে তাহার সমস্তই 
সবলে ও সগর্ষে মাথায় কাঁরয়া লইয়া দেশকে ও নিজেকে অপমান হইতে রক্ষা কারব ৷" 
শবলেতের আদর্শের সঙ্গে খুটে খটে মেলালে আমাদের দেশের আদর্শ যদ লা 
মেলে, তাতে লক্জা না পাওয়া ভাল । কিল্তু দেশের যা কিছু বলতে কি বোঝায় ? 
গোরার সেই যা-কিছুর মধো আলল্দময়শর স্থান হয় গল, কেননা আনন্দময়ণর ঘরে সে 
খেতে পারে না লহছমিয়াকে বাদ দিতে হয়, তার ভারতবর্ষে পরেশবাব্দ, সুচারতার 
স্থান হয় নি. এবং শেষে অকুতিম বন্ধু ঠবনয়ও বাদ পড়ে শেল) এমাঁন করে সবাই যদ 
বাদই গেল, তবে সে ভারতবর্ষ কাদের নিয়ে? আমরা সভা ক অসভা। তা নিয়ে 
জবাবদিহি করতে যেমন ভাল লাগে না, তেমনি খানিকটা করতেও হয় বৈকি । িশ্লের 
মধ্যে বখন বাস কাঁর তখন আম কি, আমি কেমন করে চাল, বিশ্বের অপর একজনের 
সঙ্গে আমার ব্যবহার কি রকম, এ নিয়ে খানিকটা কৈফরৎ অপরের কাছে আমার 
আছে বৈকি। আমি আমার দেশের লোকের হাতে জল খাব না_আর বলব এ-ই 
আমার দেশর ব্যবস্ধা-এর পরে তোমার কেনে বন্তবা নেই_এ কথা আরআক্র মেনে 
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নেওয়া চলবে না। 

গোরা অতাহ্ত হিন্দু হয়ে উঠছে দেখে তার পতা কৃষ্ণদয়ালের ভারী দুশ্চিল্তা 
হয়েহে। খু'ষ্টন রন্তু যার ধমনখতে, সে হল্দু হবে ক করে_এই দৃভণবনায় 
ক্কুফদয়'ল বলছেন, “হিন্দ; বললেই গহম্দু হওয়া যায় না। মুসঙ্গমান হওয়া সোজা, 
খু'ষ্ট'ন যে-সে হতে পারে-_কিন্তু হিন্দ; বাপরে! ও বড়ো শল্ত কথা ।' 

হিন্দ হওয়া শন্ত কথা-_এটা যাদের কাছে আজও গর্বের কথা তাদের বলবার 
যা বোঝাবার সামর্থা কারো নেই । স্যচারিতা বলেছিল পরেশবাবুকে, 'বাবা, আম 
বৈ আমার দেশ থেকে জ.ত থেকে বাচ্ছা একজন ক্ষুদ্র মান নয এমন কথা আনি 
কেন বলব? আম কেন বলতে পারব না আম হল্দু ই 

পরেশ হাসিয়া কাঁহলেন, অর্থাৎ মা, তুমি অঃমাকেই জ্রত্রেস করছ আদম 
কেন নিজেকে হিন্দু বাল নে? ভেবে দেখতে গেলে তার যে খুব গুরুতর কোনো 
কারণ আছে, তা নয়। একটা কারণ হচ্ছে, হল্দুরা আমাকে 'হন্দু বলে স্বীকার 
করে না, অর একটা কারণ, যাদের সস্োো আমার ধর্মমতে মেলে তারা নিজেকে 'হন্দু 
বলে পাঁরচয় দেয় না।' সনচারতা চুপ কাঁরয়া ভাবতে লাগল । পরেশ কাঁহলেন, 
“আম তো তোমাকে বলেইছি এগুঁল গুরুতর কারণ নক, এগুলি বাহা কারণ মার ॥ 
এ বাধাগুলোকে না মানলেও চলে। কিন্তু ভিতরের একটা গভশর করণ আছে। 
হিন্দু সমাজে প্রবেশের কোনো পথ নেই। অন্ততঃ সদর রাস্তা নেই, শিড়াঁকল দরক্ছা 
থাকতেও পারে। এ সমাজ সমদ্ত মানুষের সমাজ নয়- দৈববশে যারা হিন্দ্‌ হয়ে 
জদ্মাবে__এ সমাজ কেবলমাত তাদের ॥ 

সুচারতা কাঁহল, সব সমাজ্ই তো তাই। 

পরেশ কাঁহলেন, না কোনো বড়ো সমাজই তা নয়। মুসলমান সমাজের 
সংহম্বার সমস্ত মানুখের জন্য উল্বাটত-_খুশস্টাল সমাজ্ও সকলকেই আহবান 
করছে। নে-সকল সমাজ্ঞ খুশস্টান সমাজের অষ্গা তাদের মধ্যেও সেই বিধি৷ 
যাঁদ আসি ইংরেজ হতে চাই তবে সে একেবারে অসম্ভব নয়-_ ইংলশ্ডে বাস করে 
আম নিয়ম পালন করে চললে ইংরেজসমালসভূন্ত হতে পাঁর-_এমন ক সেজন্যে, 
আমার খহস্টান হবারও দরকার নেই । আভমন্া ব্যাহের মধ্যে শ্রবেশ করতে জব নত, 
বেরতে জানতো না-_হিন্দ; ঠিক ত'র উলটো॥ তার সমাজে প্রবেশ করবার পথ 
একেবারে বন্ধ, বেরোবার পথ শত সহস্র। 

সহচারতা কাঁহল, তবু তো, বাবা, এতাঁদলেও হিন্দুর ক্ষয় হয় নি সে তো 
টাকে আছে। 

পরেশ কাঁহলেন, সমাজের ক্ষয় বুঝতে সময় লাগে ইতিপূর্বে হিন্দ সমাজের 
শখড়াকর দরজা খোলা ছিল ॥ তখন এদেশের অনার্য জ্বাত হিন্দ সমাজের মধ্যে 
প্রবেশ করে একটা গৌরব বোধ করত। এদিকে মুসলমানের অমলে দেশের প্রদ্ম 
র্বরই হিন্দ রাজা ও আমদারের প্রভাব বথেস্ট ছিল; এইজন্যে সমাজ থেকে কারও 
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সহজে বেরিয়ে যাবার বিরুষ্ধে শাসন ও বাধার সাঁমা ছিল না। এখন ইংরেল 
অধিকারে সকলকেই আইনের শ্বারা রক্ষা করছে. সে রকম কৃতিম উপায়ে সমাজের 
দ্বার আগলে থাকবার জো এখন আর তেমন নেই-_সেইজন্য কিছক;ল থেকে কেবলই 
দেখা যাচ্ছে, ভারতবর্ষে হিন্দ্‌ কমছে আর মুসলমান বাড়ছে-__এ-রকমভাবে চললে 
ক্রমে এদেশ মুসলমানপ্রধান হয়ে উঠবে _তথ্চন একে 'হল্দস্বান বল ই অন্যায় হবে।' 

রবাল্দ্নাথের ভাবিষ্যঘ-বাশশী চল্লিশ বহুসর পরে যে অক্ষরে অক্ষরে ফলে 
িরেছিল, তার আলোচনা স্থাশত রেখে গোরাকে আমরা ভিজা কালি, এই হল্দুর 
ারতবর্ধকে সে কি করে পারে? যে ভারতবর্ষ তার ধ্যানের বস্তু সে কি এই 
ভারতবর্ষ ? কখনোই নয়! কিস্তু সেই ধ্যানের বস্তুকে পেতে গোরা যে পথকে 
ঘবকম্কন করেছিল. সেই পথেই ছাল ভুল। াহন্দুর রক্ষা পাওয়ার পঞ্ছের আভাস 
গদজ্ছেন পরেশবাবু._'...রক্ষা পাবার আলা একটা জাগতিক নিয়ম অছে--সেই 
স্বভাবের নিয়মকে বে পারিত্যাগ করে, সকলেই তাকে স্বভাবতঃই পাঁরত্যাগ করে। 
িল্দসমাজ মালঘফে অপমান করে' বর্জন করে; এইজনো এখনকার দমে আত্ময়ক্ষা 
করা তার পক্ষে প্রতাছই কাঁঠন হয়ে উঠছে । কেননা, এখন তো আন সে আড়ালে 
বসে থাকতে পারবে নাঁ এখন পৃথিবীর চারদিকের রাস্তা খুলে গেছে, চারদিক 
খেকে মানুষ তার উপরে এসে পড়ছে__এক্ষন শাস্ত সংহিতা দিয়ে বাঁধ বেধে প্রাচীর 
তুলে সে আপনাকে সকলের সংস্তব খেকে কোনমতে ঠোঁকয়ে রাখতে পারবে না। 
ছন্দ; সমাজ এখনো বদ নিজের মধো সংগ্রহ করবার শাস্তি না জাগার, ক্ষয় রোগকে 
প্রশ্রয় দেয়, তাহলে বাহিরের মানুষের এই অবাধ সংশ্রব তার পক্ষে একটা সাংঘাতিক 
আঘাত হয়ে দাঁড়াবে ৷” 

এই যে-নিদারুণ সত্য কথ্থাট পাকস্বানকে জল্ম দিয়েছে-_তার সম্বন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ অবাহত হতে পেরোছলেন; গোরা উপন্যাসের জল্ম সেই অবাহাতির। 
সমস্ত উপনাসটির মধ্যে এই কথাটিই প্রমাণিত হয়েছে বে. বে-ভারতবর্ষের সংস্কাতিতে 
সৃদার্ঘ কালের বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা মিলিত হয়েছে, সেই ভারতবর্ধকে 
সমশ্রভাবে পাওয়ার পথ প্রচালত হিস্পৃত্ব এমন নিদার্ণভাবে রোধ করে দাঁড়িয়ে 
আছে, যেখানে কোন নুতন, গ্বাধশন ও ব্যাপক িল্তাসম্পন্র মানুষের স্বান নেই৷ 
গোনা ভারতবর্ধষকে চেরোছল। প্রথমে ধখন সে হিন্দত্বের যে সকল সংস্কার 
ব্যাপকতাকে রোধ করে দাঁড়ায় সেগুলিকে মানতে পারতো না, তখনও সে ভারতবর্বকেই' 
চেয়েছিল। আবার যখন উলটে গায়ে ঠিক করল যা কিছু নিজের তাকেই আকড়ে 
ধরে তাকে রক্ষা করব, তখনও সে ভারতবর্ধকেই চেয়েছিল। প্রচলিত হল্দুত্র- 
বোধের সঙ্গে নিষেকে সে এমন কে একীভূত ফরে ফেলোঁছল বে. তার নিদিষ্ট 
পখে চলে সে ছে তার গ্বশ্লের ভারতবর্বকে পেতে পারে না--এ বোধও তার লোপ 
পেয়ে গিয়োছিল। আঙ্গচ প্রত পদে বাহা সে পাচ্ছিল। 

একটা প্রকাশ্ড অসঙ্গতি সুদীর্ঘ কল ছেকে আমাদের সমাজে ও দর্শনে চলে 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০] রবীল্ত্রনাঘের শো ২৩৯ 


আসছে। একদিকে ব্য্যপকতর জশবনবোধকে প্রচালত হন্দুত্ব-বেধ বাধা দদচ্ছে, 
যারই জনা পরেশবাবুকে বলতে হল, ?হস্দ সমাজ নানুবকে অপমান করে' বর্জন 
করে. এইজনো এখনকার দিনে আত্মরক্ষা করা তর পক্ষে প্রতাহই কঠিন হয়ে উঠছে। 
যারই জন্যে হহন্দ; গোরা খুপণস্টানশ দাসা লছমিরার হাতে দল খেতে পরে না, 
ঘাহ্ম মেয়েকে বিয়ে করতে গেলে বনয়কে সমাজ্বচ্যুত হতে হয়। নালৃষের পাঁরচয় 
মান্য হিসেবে না থেকে জাতের বিচারেই তার প'রচয় হয়েহে, তাইতে হৃদযাবান 
দরদশ নাপতের ঘরে খেলে গোরার জত যায় অপ্চ অত্যচারী দুর্দান্ত মাধল 
চাটুক্জের বাড়ী খেয়ে তাকে জাত রক্ষা করতে হুয়। আর সর্বশেষে য্যরই জলো 
হল্দুক্স রক্ত গেরার দেহে নেই বলে দশর্ঘ কাল 'হচ্দ্‌ত্বের সাধনা করে এসেও গেস্বা 
হিচ্দ; হতে পারল না! 

এই হচ্ছে প্রচলিত হল্দ্ত্ছ, প্রচাজত হিল্দুক্ সমাজ বাবস্বা। এই যেমন 
একদিক আর একাঁদকে ভাবনার ক্ষেত্রে, দর্শনের ক্ষেত্রে তার চন্তর ব্যাপকতা আজ 
পর্যন্ত পৃথিবীর যে কেন সভ্যতার থেকে মহত্তর। এরই জন্যে শোরার মুখ দায়ে 
ব্বন্দ্রনঘথ বলতে পেরেছিলেন, ‘অন্যান! দেশে ঈশ্বরকে ন্নাধক পারিমাণে কোনো 
একটি মাত্র বিশেষের মধ্যে বাঁধতে চেষ্টা করেছে-__ভারতবর্ষেও ঈশ্বরকে [বিশেষের 
মধ্যে দেখবার চেস্টা আছে বটে কিন্তু সেই গবশেবকেই ভরতবর্ব একমাত্র ও চুড়াল্ত 
বলে গণ্য করে না। ঈশ্বর যে সেই [িশেষকেও অনন্তগূণে আঁতরুম করে আছেন 
এ কথা ভারতবর্ষের কোন ভন্ত কোনদিন অস্বীকার করেন না।...ধর্মের স্থল ও 
সক্ষত্র, অন্তর ও বাঁহর, শরীর ও আত্মা এই দুটো অঙগকেই ভারতবর্ধ পূর্ণভাবে 
স্বীকার করতে চায়...... 1 কিন্তু যান রুপেও সতা অর্পেও সতা. স্ধূলেও 
সত্য. সক্ষেতও সতা, ধানেও সত্য প্রতাক্ষেও সতা, তাঁকে ভারতবর্ষ সর্বতোভাবে 
দেহে মনে কর্মে উপলাঁদ্ধ করব র যে আশ্চর্য, বিচি ও প্রকাণ্ড চেস্টা করেছে তাকে 
আমরা মূঢ়ের মত অশ্রচ্ধা করে য়্‌রোপের অষ্টাদশ শতাব্দীর লাস্তিকতায়- 
আদঁ্তিকত'় 'াশ্রত একটা স*কশর্ণ নীরস অঞ্গহশীন ধর্মকেই একমাত্র ধর্ম বলে গ্রহণ 
করব_এ হতেই পারে না।" 

_এই যে অসঞ্গাতি দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে-_সমাভ্র জশীবলে ক্ষুত্রতা 
অ'র ভাবনার জশ্গতে বিরাটত্বের কম্পনা--এ অসঙ্গাঁত আজও ব্যাপকভাবে স্বীকৃত 
হতে পারে লি-তাহলে ধে-চিন্তাধারা সমাক্স বাবস্থাকে এমন কুণো করে ফেলেছে, 
নিজের বুকের থেকে মানুষকে বের করে দিয়েছে, দিচ্ছে, তাকে পাঁরবর্তন করে 
নেবার জনা সমান্রপাঁতিদের মধ্যে আন্দোলন দেখা দিত। সেদিক থেকে আজ পর্যন্ত 
কোন সড়া শব্দ পাওয়া ধচ্ছে না। কেউ এ প্রশ্ন করে তাকে ব্যাপক আন্দোলনে 
পরিণত করতে পারছে না বে, কেন আমার ঘরের থেকে লোক বোঁররে যাবে, কেন যে 
বেরিয়ে গেছে তকে ঘরে ফিরিয়ে নিতে পারব না, কেন বেরোবার পথই শুধু খোলা, 
চোকবার পথ একেবারে চিরঅর্গশলবন্ধ? ব্রচ্ধজ্ঞালের ক্ষেত্রে অর সমাজের ক্ষেত্রের 


২৪০ উজ্জ্বল ভারত [৬৪ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


এই অসাম্যই রবান্দ্রনাথকে 'শোরা' মধ্য দিয়ে সমস্ত সমস্যাকে খুলে দেখাতে 
প্রণোদিত করেছিল॥ সর্ব সংস্কারবার্জত একটি স্বাধীন ম্যন্ত আশবনপ্রবাহ যে 
ভারতীয় সমস্ত অধ্যাত্ম সাধনার ইাতহাসের অন্তরালে ঢাকা পড়ে আছে. সেই নান্ত 
জনবনধান্নাউিকে খঃজে বের করবার প্রেরণা নিয়েই গোরার কাহনপ রাঁচিত। 'গোরা" 
প্রদ্ন করল, হিন্দত্বের এমন কোনো একটি সর্বভারতায় মূর্ত কল্পনা করা যলা 
কিনা যেখানে খুপস্ট'লশী লছাময়ার স্থান আছে. স্বীকাতি আছে. আপন জন বলে 
আদর আছে. যেখানে খুশস্ট.ন গোরাকে লালনপালন করেছে বলে আনন্নময়শীকে 
হিন্দৃত্রের বাইরে যেতে হয় না. তার ঘরে ছেলেদের খাওয়া বন্ধ হয় না, যেখানে 
স্রাহ্ছপারিবরে কিংবা যে-কোন ধর্মাবলম্বশর পারবারের-যরা ভদ্র রুচি ও কষ্ট 
সমান্বিত- মেয়েকে [বয়ে করতে গেলে হিম্দত্ব হতে চ্যত হতে হয় না. মুসলমানের 
ছেলেকে দক্তানবং পালন করে বলে যেখানে নাপতের জ্ঞযত বায় না, খণস্টান রল্ত 
হলেও এভাঁদনের আচরণ ও প্রণীত নিয়েও গোরার “হন্দু হওয়ায় বাধ। হয় না? 
অর্থাৎ এমন কেন সর্বভারতীয় ব্যাপক হন্দৃত্ব কি নেই. এমন কোন শাচতা ক 
নেই_যেখলে চন্ডান্সের ঘরেও আর অপবিত্রতার ভয় থাকে না, পদে পদে যেখানে 
শুচিতা বাঁচিয়ে চলতে হয় না? ভারতের অল্তরাত্মা সেই হহন্দুত্বকে খইন্রে বের 
করতে চায় । রবীন্দ্রনাথের গোরা এই প্রশ্নকে তুলে দিয়ে গেছে। চলবে? 


“নিবোদিতা বাঁলতেছেন, ‘হিন্দুধর্ম ছাড়া পাঁথবীর অনা কোনো ধম 
পারবতনিমৃখে এতটা আত্মরক্ষা কারিয়া চালতে পারে নাই। গিিভিন্র যুগে যে সকল 
বাভন্র ধর্ম অথবা সংস্কাতি 'হিম্দুধর্মের সম্মুখে আসয় ছে, হিন্দুধর্ম সেগুলিকে 
অগ্গখভুত কাঁরয়া নিজের শল্তির পরিচয় িয়াছে।”-ইহা একট অভিনব ব্যাখা 
সন্দেহ নাই। কিল্তু বাংলাদেশে বিশেষতঃ পূর্ববঞ্ে ক্ষায়কু [হন্দুধর্ম এবং 
ক্রমবর্ধমান মৃসলমান ধর্ম এ ব্যাখ্যার সমর্থনে সাক্ষ্য দেয় লা॥ 

শিবেদতা বলিতেছেন, “আত্মরক্ষাই এখন আমাদের একমাত্র কাজ নয়? 
অপরকে ও আমরা এখন convert কাঁরব।'  আর্ুমণশশল হিন্দুধর্ম প্রচার 
করতে গিয়া ভন্গিলগ নিবেদিতা একটু বেশশ দ্‌রে গিয়া পাঁড়য়াছেন । আমরা হন্দু, 
অনা ধর্মাবলন্বকে ০০৭১৮০7৮ করিয়া আনিয়া গহন্দৃসমাজে স্থান দিতে অমরা 
পারি না। আমরা অন্য ধর্ন দ্বারা converted হইতে পারি এবং হইয়াও 
আসয়াঁছ। ভারতবর্ষের সৃসলম:ন যুগের হীতহাস তাহার প্রমাণ । ভাঁগনশ 


ক্ষারয়া লইতে পারি নাই শহল্দুধর্ণ ভ্রাতগত (ethin€) ধর্ম॥ যে আলেমে 
হন্দু নয়, তাহাকে এই ধর্মে আনিরা সমাজ্ঞভুস্ত করা যায় না। ইহা ethnic 
ধর্মের বিশেষত্ব । পরন্তু মতের (creed) ধর্মে পৃথিবীর যে-কোনো ধর্মের 
ম'লুষকে এ ধর্মের সমাজভুন্ত করা যায়। হিন্দ্‌. বৌদ্ধ, খুশস্টান বা মুসলমান 
হইতে পারে; কিল্তু মুসলমান খুশস্টান বা বৌদ্ধ 1হন্দু হইতে পারে না।" 

- ল্লীশরিজাশম্কর রায়চৌধুরশ লিখিত বৈশাখ, ১৩৬০ সালের “ 
প্রকাশিত “ভিন নিবেদিতা' প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত । হি 


আজকের ছেলেরা 
শ্ান্তশশল দাশ 


আক্রকের দিনের ছেলেদের 'বরুদ্ধে নানা আভযোগ উঠছে £ “তারা বকে 
গেছে 'বরে গেছে, “একেবারে গোলায় গেছে", ইত্যাদি ।  আভিবেগ [িত্যে নয়, 
পথে ঘাটে ত:র অজন্র প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে প্রাতদিন। তদের মধ্যে নেই কিশোর 
জ্নোচিত সারলা, ছাত জনোঁচত শ্রদ্ধা। সফলের মধ্যেই যে নেই, তা' নয়; তবে 
বেশীর ভগ ছিশ্দোরদের মধ্যেই ঠকশের জনোচিত সৌন্দর্ষের অভাব ॥ 

ছাত্র জীবনে, কিশোর জশীবলে এই যে উচ্ছৃংখলতা, অশোভন ব্যবহৃদর, এক 
একদিনেই: গড়ে উঠেছে? য:দ না হয়, তবে কেন এ অবস্থা হ'ল? কেবলন: 
তাদের িরুশ্ধে আভযোগ করে থেমে গেলেই তো চলবে না; প্রাতকারের চেণ্টাও 
তো করতে হবে। আজকের য:রা কিশোর, কাল হবে তারা যুবক; তাদের ওপন 
পড়বে নানা দাায়ত্বপূর্ণ কাজের ভার । কিন্তু সে ভদ্দ বহনের যোগ্যতা যাঁদ তারা 
অর্জন না করে. তাহ'লে অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত কাজ দুশৃংখলার সংগে সম্পন্ন হবে 
না। দেশের অগ্রশ্গাতির পথও ব্রদ্ধ হবে। 

শ্রাচশনকালের শিক্ষাব্যবস্থার সংগে আজকের 'শিক্ষাব্যবদ্থার কোন সম্পর্ক 
'নেই॥। তখন ছাতেরা গুরুগৃহে গিয়ে দশর্ঘকাল আদর্শ গুরুর সংস্পর্শে এসে শিক্ষা 
লাভ করতো । শিক্ষা শেষে সহব্দ সরল জশবন যূপনের উপযোশশ জ্ঞান ও সেবা 
নিয়ে ফিরে এসে সংসারাশ্রমে প্রবেশ করতো। আন্র আমরা সে-ভ্রীবলের কথা 
ভাবতে পারি না। সভাতার অশ্রগাঁতর সংগে সংগে জ্রবন ধারার বহু পাঁরবর্তন 
ঘটেছে। জ্রীবনের জ্রটলতা অনেক পাঁরমাণে বেড়ে শেছে। সুতরাং সে জীবনে 
1ফরে যাওয়। আজম অসম্ভব । 

আজকের সমাজ. আজকের রম্ট্, আজকের শিক্ষাব্যবস্থা, সবই. ভিন্ন রকমের । 
এরই মাঝে আমাদের চলা, এরই মাঝে অমদের ভ্রীবলের পারসমাপ্তি। এই 
্পারবেশের মধ্যে বাস করে আমাদের ছেলেরা কেন উচ্ছংখল হয়ে উঠছে. এ কথা 
সত্যই ভাববার বিষয় ॥ 

মনষের শিক্ষা সুত্র হয় প্রথমে গৃহে, তারপর বিদা লয়ে, পরে বৃহত্তর 
শীলক্ষ ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ও ব্রাম্ট্িক পাঁযবেশে। আজ্ঞকের দলে ছেলেরা গৃহাশক্ষা 
কতটুকু পাচ্ছে. তা' আলোচনা করলে দেখা যবে বে সেখানে বেশীর ভাগ ক্ষেতেই 
তারা জশবন গঠনের উপযোগ” কিছ পার না। অধিকাংশ অঃভভাবক তাঁর "শত্র-, 
কন্যাদের প্রতি উদাসীন । উদাসশনতা যে একেবারে স্বেচ্ছাকৃত তা" ঠিক বলা যায় 
না। কারঘ্ন অর্থনৈতিক কারণে সাধারণ মানুষের ভ্রীবন যাতা এত বেশী বধবস্ত 


২৪২ উল্জ্রল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ওম সংখ্যা, 


যে পনরকন্যাদের প্রতি মনোষেদগ দেবার সময় সতাই খুব বেশ’ মেলে না। বে-টুক্ 
মেলে সে-ট-কুও কঞজ্ে লাগে না। ইস্কুলে ভার্ত করে দিয়ে, আর সামর্থ্য থ কলে 
একজন গহাশিক্ষক নিযুক্ত করেই দাণয়ত্ব শেষ করেন আধিকাংশ আঁভভাবক । অর্থের 
সন্ধ্যবহার হচ্ছে কিনা দেখার প্রয্নেজন বোধ করেন না অনেকেই ॥। কেউ কেউ বা 
তাদের পুত্রকনাদের মংগলের প্রত এত বেশ মলেষেগণী যে তারা ভয়ে অভিভাবকদের 
কাছে সতা কথা বলতে সুযোগ ও সাহস পায় না, দিনের পর দন চিথ্যার আশ্রয় 
নিয়ে অকারণ শাসনের হত থেকে রেহাই পেতে গিয়ে অন্যায়ের ভান্তর ওপর 
জাঁকনের কাঠামো গড়ে তুলছে । আজকের দিনের গৃহাশিক্ষার এই দুশা। 

গবদাযালয়ের শিক্ষ-বর কথা বলতে গেলে অনেক আশ্রয় কথা বলতে হয়! 
জশীবনষম্ধে অবিশ্রাল্ত সংগ্রাম করে এবং পদে পদে পরাজিত হয়ে অধিকাংশ শিক্ষক 
আ'দর্শছাত হতে বাধ্য হয়েছেন, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। 'শক্ষক জশীবনের 
দশনতার দিকে তাকিয়ে, তাঁদের জশবলধারান্র অস্বচ্ছলতা ছাতদের মনে শ্রদ্ধা জাগায় 
না। জীবনধারা ও শিক্ষার অসমতা ছাত্রদের ক্রপবনে রেখাপাত করে না। বেত্রের 
আস্ফালনেও শিক্ষা দেওয়া যার না। তরদণ মন স্নেহ ভালবাসার কাঙাল। স্লেহা- 
ভালবাসার মাধ্যমে আদর্শ জীবনধারার সংস্পর্শে সতাকার শিক্ষা তরুণ জশবনে 
প্রাতফলিত হয়। 'কল্তু অকৃত্রিম স্নেহ ভালবাসা থেকে বাণ্ডত তারা ঘরে এবং 
বাইরে । ঘরের শিক্ষা ও পাঁরবেশ তাদের কচি মনকে গড়ে তোলার সহায়তা করে 
না, এবং বাহিরের নশরস ও আন্তারকতাশন্য পাঁরবেশও তাদের চার গঠনে অননকূল 
নয়।  অশ্রম্ধা ও অনাদরের মধ্যে যে-জশীবন গড়ে ওঠে, তা" সুন্দর হতে পারে না। 
আজকের শিক্ষা প্রাতষ্ঠনের সংগে কোন আদর্শের সম্পর্ক নেই, আছে ব্যবসায়ণ 
মনোবৃত্তি কর্তৃপক্ষের আর তথাকথিত রাজন্ীত। এখানে নন গড়ে ওঠে না। 
ক্রমাগত অভাবের সংগে যুদ্ধ করতে করতে শিক্ষক জশবন থেকে সুকুমার বৃঞ্ডিগলির 
পাঁরসমাপ্তি ঘটেছে । নীরস পাঠাপনস্তকের বাইর যাবার সময় এবং মনোবান্ত 
দুই তাদের নেই। ক্লান্ত ও পরাজত হয়ে অনেক সৃশিক্ষক শিক্ষাক্ষে থেকে 
সরে গেছেন অতান্ত দুঃখে, অত্যন্ত আনচ্ছার সংগে। তাঁদের স্থান পূরণ করতে 
যাঁরা আসছেন এবং এসেছেন তাঁদের অনেকের মধ্যেই নেই সতাকার শিক্ষকজনোচিত 
মনোবৃত্তি, যা িশোর জশবনকে এগিয়ে দিতে পারবে সনুন্দরের পথে, সমৃশ্ধির 
পরে । 

পাঠ্যপুস্তকের তালিকা দিলের পর দিল বেড়ে চলেছে ॥ সেগুলো পাঠ করে, 
মুখস্ত করে পাশ করা যায়, কিল্তু সাতাকার মনুষ্য চরিত্র গঠন হয় লা। চারত্র 
গঠনের মালমসল্ম নেই সে শিক্ষায়। যারা 'বশ্বাবদ্যালয়ের ডিগ্রী নিয়ে শিক্ষিত 
হয়ে উঠছেন, তাঁরা কতটুকু মনহষ্যত্ব অর্জন করছেন, সে বিষয়ে বিরাট প্রশ্ন থেকে 
বাচ্ছে। এবং অত্যন্ত দুঃখের সংগেই স্বীকার করতে হচ্ছে বে তথাকাঁথত শিক্ষাত 
জীবনের মধ্যেই বাসা বেধেছে অন্যায়, অসত্য আর অনাচার সব চেয়ে বেশশী 


জ্যৈষ্ঠ, ১৯৩৬০] আজকের ছেলেরা ২৪৩ 


পরিমাণে । অর্থনৈতিক অভ্‌ব যেখানে প্রবল সেক্ানে অনেক সময় অভবের হাত 
থেকে বাঁচার জন্যে অন্যয়ের আশ্রয় তে হচ্ছে, এ সতাকে স্বীকার করেও বলতে 
হচ্ছে জীবনের বিকৃতির কারণ একমাত্র আর্ক অনটন নয়, কারণ প্রাচুর্ষের মধোও 
রয়েছে অন্যয় লিপ্সা। 

বান্টি জশবল যেখানে বিকৃত, সেই ব্যাম্টর সমন্বয়ে গঠিত যে সমাজ ও রাষ্ট্র, 
তা" সুন্দর হবে কেমন করে? চতুর্দকের ব্যস্ত পারবেশের মধ্যে যে-জশীবন গড়ে 
উঠছে, সে-জরশবনও তাই সুন্দর হয়ে উঠছে না। সং-অসৎ যে-কোন উপায়ে কিছু 
অর্থ সন্ঞয় করতে পারলেই আজকের মানুষ সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে-_অথচ তাদের 
জশবনধারা সহজও নয় সুন্দরও নয় । আদর্শভ্রষ্ট এই অশোভন ও অনাচারশ জশীবলের 
িরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম করে বে দু'একটি মান্ষ বাঁচার চেস্টা করছে, তাদের 
জশবনাদর্শকে দূর থেকে বাহবা দদচ্ছে সমাজ, প্লাস্ট, ?কপ্তু তাঁদের বাঁচার ব্যবস্থা 
করছে না; তাঁদের আশবনধারাকে গ্রহণ করার মতো আগ্তহও কারও নেই। অন্যায় 
করে. অশৃচি জশবন যাপন করে যে-সমাক্রে, যে-রাস্ট্রে মাথা তুলে দাঁড়ান যায়, আর 
সতা-ন্যায়কে গ্রহণ করে যেখানে তিলে তলে প্রাণ দিতে হয়, সেখানে ভাবশকাল 
যদি 'িপধগামশ হয়, তবে দায়ী করবো কাকে? শুধু অভিবোগ করে, আর 
দোষারোপ করে দূরে চলে গেলে চলবে কেন 

আজকের [শোর দল যদ প্রম্ন করে-_ তোমরা আমাদের কী দিয়েছ? কোন্‌ 
আদর্শ আমাদের সামনে রেখেছ 2 তেমাদের জশবনধারার মধ্যে সত্য-ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা 
কতট,কু ;- জবাব দেবে কে! 

তবু এই িকৃত আদর্শহশীন পাঁরিবেশের মধ্যে এখনও মিলছে তেমন দুচারটি 
ছেলে, যারা স্বকশয় বৈশিষ্ট্য উদ্জবল। অসত্য, অন্যায় জশীবলধারা যেখানে বয়ে 
চলেছে অপ্রাতহত গাঁততে. সেখানে তারা আত্মস্থ হয়ে এগিয়ে চলেছে আপনার 
পথে সবার অলক্ষ্যে । সতাকে অজও তারা ভালবাসে: মানুষের দুখে আজও 
তারা ছুটে যায় অপ্রচুর সামর্থ্য নিয়ে । অশোভন জশীবলের প্র চুর্যময় প্রলোভলকে 
এরা পাঁরহার করে চলেছে আপন প্রাপৈশবর্ষে বিভোর হয়ে ॥ সংখ্যায় এরা নগণ্য, 
তবু এরা আছে, ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে এরা এঁশিয়ে চলেছে স্থির দাশ্টিতে. 
দস্ত পদবিক্ষেপে।  ভাবীকাল অপেক্ষা করে আছে এদের জনো। এরা গড়ে 
তুলবে নতুন দেশ, নতুন জশবন॥ বর্তমানের সমস্ত মাঁললতাকে দূর করে শুচি 
শুদ্র জীবনের অদর্শে ভাস্বর হয়ে সবার অলক্ষ্যে কঠোর জশবন যন্তেত্ এরা ব্রতী। 
এদের সাধনা সার্থক হে৷ক। 


ইশারা 
সল্তোষকুমার অধিকারী 


রাতের আকাশে কাস্তেচাঁদের মুদ্রিত হ'লো আখি, 
অন্ধকারের বক্ষে নীরব স্ব্ন সে গেলো আঁকা; 
আকাশ নশরব, স্তব্ধ মাটির অরণাঘন বুক, 

হে পৃতিবী, তব আখরহস্য ব্িবরে দেবেনা; £ 


আম অলাদিন সাঁঝে ও উষায় দুর্যোগে মধ্‌রাতে, 

শদধু চেয়ে থাক. খুজে খুজে চাল,জীবনের সর কই ? 
যে সুরে শাখার পত্র আড়ালে জাগে কুসুমের কল, 

যে সরে কুশাড়র হৃদয়পাপাড় মেলেছে কমলপাখা. 
হৃনয়মধুতে জ্ঞাগে বীজ নবসম্ভাবনার অশা, 

পথে পথে দূর আকাশইশারা--নবপ্‌থিবণীর ছাব, 
জীবনের পথে স্বস্নরঙণন যে ধরার ছায়ালোকে 

তুমি বেচে থাকো ধৰংস জাঁটল মহাভ;ষ্গানের স্রোতে । 


হে পৃথিবশ অরে আকাশে তোমার চাঁদের ছলনা কেন, 
কাস্তেচাঁদের আলো ঘোর শুধু কুয়াশাবহবলতা, 
আঁধার ত' নেই, নেই যে সুদূর যাত্রার ধবলিটুকু 
নেই সে উদক্সসূর্ঘ বিভোর দিগঞ্গনের ডাক ॥ 


এই চলা আর ঘেমে থাকা আর িশশস্বগন দেখা, 
এই গাঁতিহশন তল্ময়তায় শান্ত সন্ধালোকে 
হতগোধ্ীলির দিগন্তছায়ে আখ মুদ্রিত রাখা, 
সীমাহীন ক্ষণচণ্টল তব গাঁতর ছন্দহারা 

ধনশ্চিত চিরানির্ভাবনায় নিরালার নীড় গড়া; 

হায়, তার চেয়ে চাঁদহশন নভে নামক অন্ধকান্র, 
গড়ে বাক আলো-আসূক ইশারা দুর্যোগভরা নভে 
পথ চিনে নিই স্তাম্ভত মেঘে বিদ্যুৎ কশহঘাতে । 


হে পাঁথবী তব কাস্তেচাঁদের মধুর স্ব্নমোহে 
অরন্যঘন মাটির শ্যানলে বিহৰল ছায়ালোকে 
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ভুলে যাই চিরক্ীবনের চির চণ্ডলতার ছোঁওয়া, 
ধ্‌সর আকাশ ঢেকে যায় ঘন কুয়াশার ছলনাতে -- 
হায় তার চেয়ে আকাশ চারয়া 'ব্লব-সমারোহে 
অ:সুক ইশারা, চাঁদহশন নভে নামক অন্ধকার, 
চির উদ্দাম সণমাহারা তব মহাভাঙ্গনের ডাক, 
সেই ভালো, যেন পথ চিনে নিই বদনা কশাঘাতে । 


রবীন্দ্রকাব্যে সৃষ্টির স্বরূপ 


(প্রৰ্বাননুব্যান্ত) 
অমিতা মত্ত 


অনেকে বলে থাকেন বার্গদ* ও বার্ণাডশর গাঁতবাদের বা ববিবতনিবাদের প্রভাব 
কাঁবর কাবোর ওপর অনেকখানি প্রাতফাঁলত হয়েছে। এর উত্তরে কাঁব খুব সুন্দর 
জবাব দিয়েছিলেন । তানি বললেন-__“রুরোপে একদল আছেন যাঁরা ভারতীয় যা 
কিছ শ্ৰেষ্ঠ তাকে ক্গুরোপের কাছে শ্খণী প্রমাণ করতে চান। নইলে এ দেশে তাঁদের 
প্রভৃতার পক্ষে কিছু অসৃবিধ্য হয়। আবার সেই সুরে সুর মলিয়ে আমাদের 
দেশেও বহুলোক এখানকার সব দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে আগা গোড়া পাশ্চাত্যের কাছে 
ক্ষণ বলতে চান। আমার চিন্তার মধো পাশ্চাত্য প্রভাব থাকবে না এমন কথা কেমন 
করে বলবো? সর্বষ্গের সর্বদেশের তপস্যাকে আম শ্রদ্ধা করে তাদের আশশর্বদ 
জশবনে গ্রহণ করেছি । প্রাণের উপরে প্রাণের প্রভাব পড়বেই, নইলে সে প্রাণ নয়, 
নিব, সে পাথর । কিন্তু দেখতে হবে, যে কথাটা বলচি ভার কেনে মূল ক ভারতের 
পর্বে কোথাও ছিল না? য়রেপীয়েরা ভারতের ভন্তিবাদকে একেবারে খন্ট ধর্মের 
কাছে খলশ সাবাস্ত করতে চান। যেহেতু খস্ট ধর্মকে ভারত এক সময়ে ভদ্রতা করে 
আশ্রয় 'দিয়োছিল, তাই তাঁদের এই দাবণী। হয়তো গিকছু প্রভাব ঘটেও থাকবে, কিন্তু 
ভারতে ি তার পূর্বে কোথাও ভান্তি [ছল না? আর্যদ্রাবড় কারও মধোই ক ভার্ত 
কখনও ছিল না? এখানে তাঁরা শুধু কে আগে কে পিছে এই হিসাব করেই কে 
ধনশ কে খণশ এই সত্য নির্ণয় করতে চান। 'কিল্তু খৃস্টের বহু আগে বুদ্ধ । অথচ 
খনস্টধর্মের উপরে বুদ্ধের কোনো প্রভাবই কি তাঁরা মানতে রাজ 2 

ইংরোজ গশতালালি প্রকাশিত হলে যখন পাশ্চাত্য একদল ধর্ম ব্যবসায়শ বলতে 
প্রবৃত্ত হালেন, এইসব কথা খনস্ট ধমেরই প্রভাবে লেখা, তখন আমাদের দেশেরই 
বহুলোক সেই কথা আরও জোরে প্রাতধবাঁনত করতে প্রবৃত্ত হলেন। ঘরের লোককে 


২৪৬ উক্জবল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, এম সংখ্যা, 


পর করতে অমাদের মতো আর কেউ লেই। তার বহু দুর্গত চিরাদন আমলা 
ভুগোছ। আঙ্ঞও আমরা সেই দুর্গত ভুগাঁছ. তবু তে চৈতনা হয় না। যাক, 
তখন আমাকে বাধ্য হয়ে কবীরের অনুবাদ করে দেখাতে হলো, এই জ্ঞতায় 
চিন্তা ভারতে ইংরাজ আমলেই আসোনি। এই সব চিন্তা আরও পূর্বে এই দেশে 
ছিল। কবীরের মধ্যেও ছল । কবশরেরও পূর্বে ছিল। কতকাল হতে এই 
সব ভাব চলে আসছে তা বলা শক্ত । হয়তো বেদ উপানিবদেরও পর্ব হতে চলে 
আসছে এই সব চিন্তার ধারা। এইগৃলো আমাদের খুর্জে দেখা দরকার ॥ 

আমাদের দেশের মতেও পদরুষ বা আত্মা ক্লমাগতই চলছে ৷ হংসের মতোই সে 
লোক হতে লোক।ম্তরে যাত্রা করে চলেচে । তার মন্ত 'চরৈবেতি' অর্থাৎ এগিয়ে চলো । 
আমাদের দেশে লোকে মনীষী সাধক ও গুরুদের কাছে চেয়েছেন, "গতি দাও, মুক্তি 
দাও ।' সধাযুগের সাধকেরা সবাই গাঁতিরই জয়গান করেছেন । বোদ্ধদর্শনে বদ্তুমাত্রই 
গাঁততে আপন আপন রুপ নিচ্ছে ও তার পরক্ষণেই সেই রূপাঁট হারিয়ে আবার নব 
নব রূপ নিয়ে চলেচে। সব নাম ও রূপই নৃত্যের ও গাঁতির ক্ষাঁণক লশলা মাত্র । 
কোন স্থির সস্তা নেই। জাবেরও গাঁতর বিশ্রাম নেই, প্রক্কাতিরও নেই। প্রাণলশলায় 
শবশ্বচক্ত পাঁরিধিক্স মত ক্রমাগত ঘুরচে। বিশ্রাম আছে তার কেন্দ্রে সেই বিশ্বকেন্দ্রই 
পরমাত্তা॥ তাই পরম সতাকে চলচে ও চলচে লা. দুই-ই বলা চলে; অদশ্য বলে 
যা মনে হচ্ছে বে অচল, তাও চিন্তার ও মনের চেয়ে বেশি বেগে ধাবমান ॥ 

এই সব তত্ববাদ তো এই দেশে ছিল) অন্ততঃ আমার প্রাণের মধো যে ছিল 
তাতে কোন সন্দেহই নেই। আমার ছেলেবেলার নির্বরের স্বপ্নভঙ্গ হতে আমার 
কাঁবিতায় পানে নাটকে সর্বত্র এই পাঁত-ব্যাকুলতা। তবু রোগের মনীষীদের গতির 
কথা পড়ে আমি মলে বে প্রভূত সায় ও আনদ্দ পেক্সেচি তাতে সন্দেহ নেই । আর যদি 
প্রাণের সহজ ধর্মে তার কিছু প্রভাবও আমার চিন্তার মধ্যে এসে থাকে তাতেই বা 
কত মোট করা, গাতই আমার ও ভারতশর চিন্তাধারার এক প্রধান কম্ষা।” রবশল্ত্র- 
জশীবলবেদ ও ভারতশয় চিন্তাধারার এর ঘেকে স্পষ্ট বাখ্যা আর কি হতে পারে? 

তত্ত্বের দিক দিয়ে এ মনীষীম্বয়ের মতবাদের যথেষ্ট মৃল্য আছে স্বীকার 
করতেই হবে ॥ কিন্তু স্যাহতো এর প্রকাশ সসোপলান্ধর সহায়ক নয় । বিশুদ্ধ চেতনার 
সত্তা আছে কিন্তু প্রাণ নেই, কারণ তা অনুভূতির রসে প্রাণবান নয়। রবশম্প্রনাথের 
রচলার মধ্যে বিবর্তনবাদ আছে. অধ্যাত্মবাদ আছে. ‘কিন্তু তা শুধু চেতন লোকেই 
সীমাবদ্ধ নয়, যুগ যুগাল্তরব্যাপী পাঁরিবর্তনের মধ্যে তান দেখেছেন আঁবনশ্বর 
আত্মাকে । যে আমি শুধু বর্তমালেই নিবন্ধ নয়, যার আরম্ভ অন্যাদ কালে, সেট 
বৃহত্তর আমি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর কাব্যে। কাঁব জল্মস্তরবাদে অত্যন্ত বিশ্বাসী 
ছিলেন তা বেশ বোঝা বার । শৃধ তাই লয়, তিনি উপলাম্ধ করেছিলেন প্রাণী জগতের 
মধ্যে এই অূস্টিধারার মধ্যে অ্রদ্টার নিত্য ললীবলাস চলছে । তাঁর ললায় জনাই 
“এই সংষ্টি। সুষ্টর মধ্যে এত যে বৈচিত্য তা শখ তাঁরই আদল্দের আভিব্যান্ত। তাই 
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সৃষ্ট ও শ্র্টা, জড় ও চিন্ময়, শান্ত ও অনন্ত, খণ্ড ও অখন্ড সব কিছু মিলেমিশে 
এক হ'য়ে রয়েছে--তাই পরস্পরের [িচ্ছিত্র হওয়া শক্ত? 
প সর্বানুভূতি ববশন্দ্র কাব্যে একটি বিশেষ স্থান আঁধকার করে আছে। বিশ্বের 
ছোট বড়, সামান্য অসামান্য সমস্ত কিছুর মধ্যে কাব এক অপূর্ব প্রণ স্পন্দনের 
শান্ত অনুভব করেছেন! তুচ্ছতম ধঙ্দীলকণাকেও [তান অসীম সাষ্ট রহস্যের অন্তরস্গা 
বলে জেনেছেন, খন্ড জশবনের মধ্যে fচিরন্তন জীবনের স্পন্দন তান অনুভব করেছেন! 
তাই ছোট বড় সকলের মধ্যেই {তান চিত্ত স্বপন করতে পেরেছিলেন এই বিশ্ব সমাঁণ্ট 
বোধ রবাল্দ্রকাবো অপরূপ অ+নর্বচনশীয়তা দান করেছে । কাঁব চিত বিশ্বের বচন 
রাগিনসর মধো পরম এঁক্য এবং এই অনন্ত [বিশ্ব চরাচরের সঞ্চো মানুষের অথণ্ড 
যোগ বিস্মিত পুলকে উপলাক্ধ করেছেন। তান অন্তরে অল্তরে এটা নিশ্চয় করে 
বুঝোছিলেন যে. যে সৃজনলশ্লা মানবের মধো প্রতমৃহূর্তে চলছে, তর সঙ্গে 
বিশ্বের একটা অখন্ড যোগ আছে, একা আছে, তা না হ'লে এত বড় বিরাট বিশ্বকে 
অত্যন্ত অপাঁরচিত অদ্ভুত বলে বোধ হতো এই মুক মাটির বন্ধন পরিপূর্ণ প্রাণের 
স্বীকর লাভ করেছে যার জ্বীবনে তাকেই বলা সাজে “স্থলে জলে আম হাজার 
বাঁধনে বাঁধা যে গি‘ঠাতে শিাতে'। 
রবান্দ্রনাথ [বিশ্বকে একান্তভাবে ভালবেসে ছিলেন তাই তাকে নিয়ে তাঁর 
গানের ফসল ফলে ফুলে ভরে উঠোছিল। এই 'বশবসম্গশত তান জীবনের শেষ 
দিনাঁট পর্যন্ত গাইতে ক্লান্ত বোধ করেনান। এ কথা তান [বিচিত্র রূপে বলেছেন 
তাহার মাঝখানে আম পেরোঁছ মোর স্বান 
বিল্ময়ে তই জানে আমার গান। 
ঘাসে ঘাসে পা ফেলেছি বলের পথে যেতে 
ফুলের গন্ধে চমক লেগে উঠেছে মন মেতে । 
ছ)ড়য়ে আছে আনল্দেরই দান 


বিস্ময়ে তাই জ্ঞাগে আমর গাল 
ধিবশ্ব-প্রকৃতির ছন্দ দোলায় কবর প্রাণে অপূর্ব স্পন্দন জাগে, সেই স্পন্দনে কাঁবর 
কণ্ঠে গান বিচিত্র রযগনণী লাভ করে। 
কাঁব কতবার বলেছেন যে বিশ্ব প্রকাঁতির সঙ্গে এক আবাচ্ছন্ন চিরপনরাতন 
একাত্মতা কাঁবকে একান্তভাবে আকর্ষণ করেছে! কবি বলেছেন-__“কতাঁদন নৌকায় 
বাসিরা স্মকরোদীস্ত জল্গে স্থলে আকাশে আমার অচ্তরাস্মাকে নিঃশেবে 'বিকাঁণ* 


৯৪৬ উ্জহল ভরত [৬ম্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


কারয়া দিয়াছি, তখন মাটিকে আর মাটি বলিয়া দূরে রাখি লাই, তখন জলের ধারা 
আনার অন্তরের মধ্যে আনন্দ-গানে বাহয়া গেছে । তখান একথা বালতে পারয়াশছ-- 
হই যদি মাটি, হই যদি জল, - 
হই যদি তৃণ, হই ফুল ফল, 
জীব সাথে যাঁদ ফাঁর ধরাত্জা—_ 
কিছুতেই নেই ভাবনা । 
যেঘা যাব সেথা অসশম বাঁধনে 
অল্ত বিহীন আপনা । 
তখান একথা বাঁলয়াছি-_ 
আমারে ফিরায়ে লহ, আয় বসৃন্ধরে 
বিপুল অণ্চল তলে । ওগো মা মৃ্মাঁয় 
তোমার মৃত্তিকা মাঝে ব্যাস্ত হয়ে রই 
দাপ্বিদকে আপনারে দিই দবস্তারিয়া 
বসন্তের আনন্দের মতো ।” 
এই জল স্থল, আকাশ বাতাস, তন্য-লতা, চন্দ্র-সৃর্ঘ বিশ্বের সমস্ত রূপ রস 
গন্ধ স্পর্শ কবির চিত্ত বীশায় সঙ্গশত মুর্ঘনা তুলেছে। কাঁব স্থির প্রতায় লাভ 
করেছিলেন যে এই চেতনা প্রবাহ পৃথিবশর প্রত্যেক জড় ও চিন্ময় জগতে স্পান্দিত 
হচ্ছে, তাই তার মধ্য থেকে বে এঁক্যতান উত্খিত হয় তা হৃদয়কে স্পর্শ না করে পারে 
না) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “প্রকৃতির মধ্যে যে এমন একটা গভশর আনন্দ পাওয়া খায়, 
সে কেবল তার সত্গে আমাদের একটা গনগ় আত্মীয়তা অনুভব করে। এই তৃণ 
গুল্ম লতা, জল ধারা, এই ছায়া লোকের আবর্তন, জ্যোতিচ্ক দলের প্রবাহ, পৃথিবীর 
অখণ্ড প্রাণণী পর্যায় এই সমস্তের সঙ্গেই আমাদের নাড়শ চলাচলের যোগ রয়েছে" 
কব অহল্যার মত তাঁর নাড়তে যৃগ-ফুগান্তের বিশ্বের বিরাট স্পন্দন অনুভব 
করেছেন । এই স্পন্দনের কথা লিখেছেন 
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সেই যুগ-যুগাস্তের বিরাট স্পন্দন 

আমার নাড়তে আজি কাঁরছে নর্তন। 
কাব বহুবার দোঁখয়েছেন {বিশ্বের সঙ্গে এই আন্তর যোগই মানবজল্মের শ্রেণ্ঠ রহসা॥ 
কটি বসুন্ধরাকে মা বলে সম্বোধন করেছেন: ততে বোঝা যায় যে. শানুষ ধরিত্রীর 
জীবনের অংশ মাত, গর্ভস্থ দিশশু কমল মায়ের সঙ্গে [বিলীন হয়ে ম্যতৃরস পান করে. 
তেমান মানুষ জন্মের পূর্বেও ধাঁরতীর রসে সঙ্গগীবত। তারপর কালের চক্রে ঘূর্ণায়- 
মান মানুষ যায় আবার আসে. [কিন্তু সম্বন্ধ থকে অজ্ছেদ্য। তাই “মাটির টান এত 
তীব্র। নান ্‌ষের কাছে সৃষ্টি তই বস্নয়েক বস্তু 


সান্টির মধ্যে কাব যে শুধু স্নেহ ভ:লবাসা, আনন্দ সৌন্দর্য দোঁখয়েছেন তাই 
নয়. এর মধ্যে যে কি নিদারুণ বেদনা আছে তাও কাঁবর অত্যন্ত স্পর্শকাতর "চত্তকে 
ব্যাকুল করে তুলেছে । [বিশ্বস্ষ্টর মাঝে তান নটরাজের তাণ্ডব নৃত্য দেখেছেন । 
তাঁর এক পদক্ষেপের আঘাতে ধংস অন্য পদক্ষেপের আঘাতে স্ষ্ট। 
তব নৃতোর প্রাণ বেদনায় 
িবশ [বিশ্ব জাগে চেতনার 
যুগে যুগে কালে কালে 
সুরে সুরে তালে তালে 
সৃখে দুঃখে হয় তরঙ্গময় 
তোমার পরমানন্দ হে। * 
সন্টের প্রতি রম্ধরে রম্প্রে কান পেতে ও চোখ 'দয়ে [তান যেন শুনেছেন ও প্রতাক্ষ 
করেছেন__ 
শহাীনলাম নক্ষত্রের রন্ধ্রে রন্ধে বাজ্ছে 
আকাশের বিপুল ক্রন্দন. দৈখিলাম শুন্য মাঝে 
আঁধারেব্র আলোক-বাগ্ুতা। কত শত মন্বন্তরে 
কত জ্যোতিরে্লপোক গড্‌ঢ় বাঁহৃময়, বেদনার ভরে 
অস্ফুটের আচ্ছাদন দর্ণ কারি তীক্ষণ রশ্মঘাতে 
কালের বক্ষের মাঝে পেল স্থান প্রোল্জ্বল প্রভাতে 
প্রকাশ উৎসব দিনে । যুগ সম্ধ্যা কবে এল তার 
ডুবে গেল অলক্ষ্য অতলে । রূপনিঃস্ব হাহাকার , 
অদৃশ্য বৃভুক্ষু ভিক্ষু ফিরছে বিশ্বের তশরে তারে 


২৫০ উন্জবল ভরত [৬৪ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


খলোয় ধ্‌লায় তার আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে। 
তবুও সুখ দঃখ তরঞ্গ_ 
এ দুয়ের মাঝে কোনোখানে অ.ছে কোন মিল i 
নাহলে নিখিল 
এত বড়ো নিদারুণ প্রবণ্টনা 
হাসিমুখে এতক।ল কিছুতে বাঁহতে পারিত না 
সব তার আলো 
কশটে কাটা পুষ্পসম এতাদনে হয়ে যেতো কালো ) 
খিনি চিরদিনই মিলনের কথা বলে এসেছেন, যাঁর অন্তরে আশার অনির্বাণ দীপ- 
শিখা জবলতে। তান আবার বললেন-__ 
সুখ দুঃথ অন্ধকার আলো 
মনে হয় সব নিয়ে এ ধরণ ভালো। 
স্বর্গ ও মতের গিরোধ-বিচ্ছেদ যেখানে অবল্‌ষ্ত, উপলব্ধির সেই গভীর লণ্নের বাণশই 
রবাশ্দ্রকাবোর শেষ বাণশ। প্রেম ও শাস্তির বাণশ যাঁর জীবনের একমাত মুল মন্ত্র ছিল 
জশীবনের গোধূলি লগলে তান মুত্র কণ্ঠে বললেন-__ 
তোমার সূন্টির পথ রেখেছ আকাীর্ণ কার 
বিচিন্ত ছলনা আলে। 
হে ছলন্যাময়ণী। 
অনায়সে যে পেরেছে ছলনা সাঁহতে 
সে পায় তোমার হাতে 
শান্তির অক্ষর অধিকার । 
এখানে একটি কথা বলে উপসংহার টেনে দিতে চাই যে. কাঁবর সৃশ্টিপ্রবাহ্‌ 
এক সতোর কেন্দ্রাভিমখে ধাবিত হয়েছে। সে সতা এই যে, ববিশ্বসৃাষ্টর অন্তরালে 
যান রয়েছেন বিশ্বসৃন্টির মধ্যেও তিন । তিনি প্রাপরৃপী নারায়ণ। রূপ হাতে 
রূপে, প্রাণ হাতে প্রাণে পারিবাপ্ত হয়ে আপন মাধূরশ আপাঁনই অনুভব করেন ॥ 
জশীবন হ'তে জীবনে মোর পদ্মাটি বে ঘোমটা খুলে খুলে 
ফোটে তোমার মানস সরোবরে__ 
সর্ষ তারা ভিড় করে তাই ঘুরে ঘুরে বেড়ায় 
ফুলে ফুলে 
কৌতূহলের ভরে ॥ 
তোমার জগৎ আলোর মঞ্জরশ 
পর্ণ করে তোমার অঞ্জলি। 
এই সতোর মুখোমুখী হায়ে কাক উপলব্ধি করলেন ইনি প্রাণ, ইন প্রলয়, ইনি 
চণ্ডল, ইনি স্থির, ইনি খণ্ড, ইনি অথ, ইানি সীমা, ইনি অসীম, ইনি সান্ত, ইনি 


নর 
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অনন্ত। এ'র থেকেই সৃষ্টি, এতেই িবলীন ॥ 

কত চতুরাণন মার নার যাওঅত 

ন তুয়া আদি অবসানা 

তোহি জনম পুন তোহে সমাওত 

সাগর জ্হরেশি সমালা ৷ 

উপনিষদের মানসপৃত্র রবীল্ত্রনাথ। উপ্পানঘদের তত্বানুসবরে রৃপ-রস-গক্ধ- 

শব্দ-সপশের আধার স্বরূপ সমগ্র বিশ্ব প্রাণরূপা ব্রহেত্রর 'বাভিম্ম {বকাশ ছাড়া 
আর কিছ নয়। "সর্ব খাঁজ্বদং ব্রহ্ম"। সৃষ্টিও ব্রহ্ষের ইচ্ছায় "সোহমন্যত 
“একোহহং বহ্‌স্যাম্‌ প্রজ্ছায়েম ৷” তান তপস্যার দ্বারা তপ্ত হ'য়ে সমস্ত সৃষ্ট 
করেছেন। সুতরাং সমস্ত সঁষ্টই তাঁর। “আনন্দরূপমমৃতং যাঁস্বভাত”_- 
স্‌াষ্টতে যা [ছু প্রকাশিত. তাই আনন্দের অমৃত রুপ । এই অনূভূতিই..কাঁবর 


সমস্ত কাব্য সৃষ্টিকে নিয়ান্তত করেছে, এখানেই তাঁর কাব্যের সর্বোস্তম বৌশন্ট্য। 
এই অশ্বৈত তত্ত্বই রবীন্দ্রনাথের জশবনদর্শন । 


আীশ্রীনিত্যগোপাঁল জন্মশতবাধিকী 
স্মাতপজার প্রস্তাঁত 
পুরুষোত্তমানন্দ 
(৩) 


প্রাণের পথই ‘সমগ্তা দৃষ্টির, (3y॥০PUi০ vi৪5১০n) পথ, সমন্বয়ের পথ; 
অর্থাৎ স্বতন্ত্র ্র্টা (5U৮je০) ও স্বতন্ দৃশ্য (০০5০1) প্রভূত পরদ্পর- 
গবরুদ্ধদের অন্যোন্য-অপেক্ষার পথ ও একান্ত অনপেক্ষতার পথ । এই পথের দৃষ্টি 
রাহয়াছে পরস্পরাবিরুদ্ধদের মধ্যাস্বিত সম্বন্ধের (91৮০7) দিকে । এই সম্বন্ধই 
স্রজের ‘পরকণীয়' সম্বন্ধ, যাহার মধ্যে দ্রচ্টা ও দশা অনন্ত ব্যবধানে থাঁকয়াও সমগ্রের 
ভিতর অব্যবহিত, অন্যোনামৈথুনরত (7:6:-060৩8:9৮০৫১. ইহার দৃ্টি একান্ত 
দ্রল্টার পিকেও নয়, একান্ত দৃশোর দিকেও নয়; একান্ত দর্শনের 
দিকেও নয়। এই সম্বন্ধের মাঝে দৃশ্য চচ্টার "স্বকীয়" নয়; দৃশ্যকে নিজের 
মানদণ্ডে দোঁখবার কোনও অবসর এখানে দ্রস্টার নাই। এখানে দৃশ্যের 
মানদণ্ডেই দশ্যকে দেখবার, বুঝবার ও আস্বাদন কাঁরবার কৌশল নিহত 
রাহিয়াছে। এই পরকণয় সম্ব্ের মাঝেই রাহিয়াছে সম্বন্ধ ও নিঃসম্বন্ধেরও সমন্বয়। 


২৫২ উক্জ্জৰল ভারত [১৪্ঠ বর্ষ, ওম সংখ্যা, 


দ্রচ্টা ও দৃশ্য এই স্তরে দুইকেই ভিওগাইয়া ( (৮৭০৫৭ করিয়া) দুইকে পাইবার 
জনা ব্যাকুল । দ্রচ্টা ও দৃশ্য এই পরকীয় রসের ভিতর দুইকে ০x০l॥ude কাঁরয়াই 
দুইকে পরিপূর্ণ করে_‘complele by excluding ench other’. 
একান্ত দ্ৰষ্টা, একান্ত ভোস্তা এই স্তরে অপূর্ণ, একান্ত দৃশ্যও অপূর্ণ । এই পরকণয় 
সম্বন্ধের ছাঁচেই বিশ্ব সৃগ্রাথত। ইহাই রবীন্দ্রনাথের ‘পথ বেধে লিল বন্ধনহখল 
গ্রা্থা।  বন্ধনহশন গ্রল্থিই পরকশীয় সম্বন্ধ । এখানে শ্রীকৃষ্ণ নন্দ-বশোদার পরকখয় 
পতি, নন্দ-যশোদাও শ্রীকৃষ্ণের পরকীয় পতা মাতা, ব্রজ্ববালকগণ শ্রীকৃষ্ণের পরকায় 
সখা; শ্রীব্নদাবনই যে শ্রীকফের পক্ষে পরকীয় দেশ। র্রজধ্‌ম শ্রীকৃষ্ণের স্ব-দেশও 
নয়, গব-দেশও নয়, পরকশয় দেশ। এখানে দেশ ও কাল দুই-ই পরকশয় রসে 
পরস্পরের কাছে ধরা পাড়িয়াছে. একাত্ম হইয়া টিয়াছে। ইহাই কি আইনাস্টিনের 
'িক-কাল-সল্তাঁত। এই পরকণয় দেশে সকল সম্বম্ধই__পিতাপন্ সম্বন্ধ, নরনারশ 
সম্বন্ধ, দ্রন্টা-দৃশ্য সম্বন্ধ, জড়াজড় সম্বন্ধ, চেতন-অচেতন সম্বধ সবই পরকণয়। 
পরস্পরবিরুদ্ধদের মধো রাহয়'ছে একটা অনন্ত বাবধান; এবং এই অনন্ত ব্যবধানই 
আজ্ঞ আইনস্টানের মতে সর্বাপেক্ষা “সরল রেখা'। ইউীক্রাডের ‘সরল রেখা' এই 
দেশে অচল। এই দেশের আধিচ্ঠান্রশ দেবী হইতেছেন 'যোগমায়া', যান যান্তিক 
মায়ার প্রীত স্পন্দনের সঞ্পো বর্ষের যোগ বিধান কারিয়া বিশ্বকে ব্রজধামে গাঁড়য়া 
তুলিবার জন্য ব্রক্ষেরই পরকীয়া অনির্বচন'য়া শান্তির্‌পে ব্র্ধধামে পৃজতা। ইহারই 
স্তব কাঁরয়া নন্দব্রজ্রকুমারকাগণ বাঁলয়াছলেন $ 

কাত্ম।য়ান মহামায়ে মহাযোগাল আঁধশবারি। 

নন্দগোপসৃতং দোব পাঁতং মে কুরু তে নম2॥ 

ভাগবত. ১০।২২৪ 

য্গম য়াই একাধারে পরস্পরাবর্দ্ধ মহামায়া ও মহাযোগিনী। এই যোগমায়া 
সমাবৃত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ আঁসয়াছিলেন। এই 'যোগমায়ামূপ্াশ্রতঃ' হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ 
রাসলপলারস আস্বদন কাঁরিয়াছিলেন। এই বিশ্ব যে ‘finished product’ 
নয়, ইহার বুকে যে অনন্ত ভাগবত সম্ভবনা ঘুমাইক্সা রহিয়াছে, সেই ‘অনন্ত 
হওয়ার মাঝে বিশ্বকে আকর্ষণ করিয়া ব্রজ্জধমে গাঁড়বার পথই না পুরুষোন্ডম শ্রীকৃষ্ণ 
আঁাকয়া রাশিয়া শিয়াছেনঃ সেই কৌশলকে ধরার বুকে ছড়াইয়া দিবার গুরু দায়িত্ব 
লইয়াই শ্রীকৃষ্ণচচৈতনারৃপে তাঁন আবার আপসসয়াঁছলেন। 

প্রেমরস নির্যাস. কাঁরতে আদ্বাদন। s 

রাগমার্গ ভান্ত লোকে কাঁরতে প্রচারণ ॥ . 

রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ) 

এই দুই হেতু হইতে ইচ্ছায় উদ্‌গম ॥ 

এশ্বর্যভ’বেতে সব জগৎ 'মাশ্বিত। 

এশবর্যাশাথল প্রেমে নাহি মোর প্রীত ॥ 


্যাম্ঠ, ১৩৬০) শ্রীশ্রীনত্যগোপালে জন্ম-শতবারকশী ২6৩ 


আমাকে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন৷ 

তার প্রেমে বশ আম না হই অধশন ॥ 

মোর পৃত্র মোর সখা মোর প্রাণপাঁত ৷ 

এইভাবে করে বেই মেরে শুদ্ধ ভাস্ত | 

আপনাকে বড় মানে আমারে সম হ'ন। 

সেই ভাবে হই আম তাহার অধীন ॥ 

বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহ যে যে লীলার প্রচার ৷ 

সে সে লীলা কাঁরব যাতে মোর চমৎকার ॥ 

মো বিষয়ে গোঁপগণের উপপাঁতভাবে ॥ 

যোগমায়া করিবেক আপন প্রভাবে ॥ 

a = * 

শ্ৰজের নির্মল রাগ শান ভন্তগণ ৷ 

রাগমার্শে ভজ্ঞে যেন ছাড়ি ধর্মকর্ম এ 

. 

পরকণীয় ভাবে আঁত রসের উল্লাস । 

বর বিনা ইহার অনার নাহ বাস ॥- শ্রীচৈতনাচারর্তামৃত 
ক্বাগমার্গের আস্বাদনক্ষেত্ ব্রজ্রধাম : পরকণীয় ভাবেই এই রাগমার্গের প্রকাশ । ব্রজধামে 
সব সম্ব্ধই পরকীয় । এখানে স্রষ্টা ও স্ষ্টির সম্বন্ধ পরকীয় ; আবার এই সৃষ্টির 
মধোর পারস্পারক সকল সম্ব্ধই পরকাীয়। পরকীয় সম্বধই রাগের সম্বন্ধ; 
ইহার মধ্যে কোনও আভিসান্ধি নাই-_খধর্মাভিসম্ধি, অর্থাভিসাক্ধ, কামাভসব্ধি নাই৷ 
শ্রল্টা-সৃাষ্টর মধ্যে তাই এথানে মোক্ষীভসন্ধিমলকও কোন সম্বষ্ধ নাই। মায়ার 
ক্ষেত্রের সব সম্বন্ধই আঁভসন্ধিয়ূলক: কিন্তু যোগমায়া ক্ষেত্রের সম্বন্ধ শুধুই 
অনূরাগমূলক, অহৈতৃক, অব্যবাহত। ভ্রষ্টা-সৃন্টের সম্বন্ধ রাগাত্রক রূপে 
আস্বাদিত হইলে উহা বিশ্বের সর্ব সম্বব্ধের মধ্যে সহজেই সংক্রামিত হইবে। 
বাধাবাধকতার' স্পর্শও ত্রজ্দে লাই ॥ প্রভু-দাস, পিতা-পুত্র. নর-নারশী পরস্পরকে 
ব্রজের মানৃত্ব ভালবাসিবে কেনও আভিসন্ধি না লইয়া, কোল-িছু বাধ্যবাধকতার 
চাপে সংকুদ্ছিত না হইয়া। স্বাধীলে স্বাধলে প্রেমই পরকীয় প্রেম। এখানে 
সবামশস্তঈ যখন পরস্পরকে সবশবধ 'বাঁধসম্মত বধ্যবাধকতার হাত হইতে মক্তদান 
কাঁরয়া কেবল ভন্লবাসার জন্যই ভালবাসিবে, তখন সেই ভালবাসাই হইবে পরকীয় ॥ 
পরকণয়ন্ব রাহয়াছে বিশ্বের প্রাতাটি অনুর মধো, প্রাতাটি সম্বন্ধের মধ্য । জড়-অজড় 
সম্বন্ধও এই হিসাবে পরকণর, সৎ-অসৎ সম্বন্ধও পরকণর, ব্রহ্মমায়া সম্বন্ধও 
পরকশয়। » বিশ্বময় 'সম্বন্ধের এই পরকারত্ব প্রচার করিয়াই ভ্রীশোরযদন্দর ধন্য, 


২০৪ উজ্জ্বল ভারত [৬ন্ঠ বৰ্ষ, ৫ম সংখা, 


আম্বতীয়। তবে তিনি যে-কালে আসয়াছিলেন, বিঠিমার্গের যে জ্জালের মাঝে, 
যে ঝঙ্সাটের মধ্যে [তান অবতশর্ণ হইয়াছিলেন, সেই জলাল, সেই ঝল্সাট হইতে 
রাগমার্গকে তান তখন মস্ত কাঁরয়া যাইতে পারেন নাই: তাই বাঁধমার্গের 
ভিত্তিতেই রাগমার্শকে স্বাপন করিয়া গেলেন। শত শত খহটন7টি [বাধবাবসপার 
চপে আবার তাঁহার প্রবাঁত'ত সেই রাশমার্গই লুস্তপ্রায় হইল । তাই প্রবোধানন্দ 
সরস্বতখপাদ জ্রীমল্মহা প্রভুর চলিয়া যাইবার অব্যবাহত পরেই বাঁলয়াছিলেন-__ 
“কুতাপি তে পদবণ নেক্ষতে।' বৈধ চাপ-জজনরত রাগমার্গকে, ধরার বুকে সাংসারিক 
সকল সম্বন্ধের ভিতর ছড়াইয়া পড়তে না পাঁরয়া আবার mysticism- এর 
অন্তর্গত হইয়া-পড়া এই রাগমার্গকে ধরার বুকে সকল সম্বন্ধের ভিতর ছড়াইয়া 
দিবার উপযোগশ এক দার্শনক [বস্লব লইয়া গোঁরসুন্দরের হ্বিতীয় কলেবর 
নত্যঙ্গোপাল অবতশর্ণ হইলেন। বর্তমান যুগের পদার্থীবদযা ও দর্শনশাস্দ্ 
তাঁহার এই অবতরণের অনুকূল । 

রাশমার্গ (প্রাণের পথ) যোগমায়ারই দিব্য রূপ. একটি সার্চ্চদানন্দময় 
আস্বাদন। “পথের বাঁশী পারে পারে তারে যে আজব করেছে চণ্চলা॥ আনন্দে 
তাই এক হল তার পৌঁছানো আর চল্য।' পথ শ্রম্তব্যস্বল একই process 
-এর 'বাভন্ব আস্বাদন ৷ যিনি ছিলেন পথের শেষে গন্তব্যস্থল. তিনিই আঙ্জ পথের মাঝে 
জশীবের সঞ্গীরূপে প্রকট হইয়াছেন । যানি ছিলেন 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ' গমাস্থল তিনিই 
আজ এই পথের মাঝে জশীবনে 'মোর পুত মোর সখা মোর প্তাণপঁত।' যানি ছিলেন 
অধর, গোলোক বৈকুণ্ঠের ঠাকুর. গতানিই যোগমায়া শান্তসহায়ে স-্ত-অনল্ত, সাকার- 
লিরাকার-আকার, সগন্ণ নির্গ্‌ণের ভেদ গলাইয়া আমার পাঁরাচ্ছিশ্ব গণ্ডশর মধ্যে 
আসিয়া ধরা দিলেন, আতগ থাঁকিয়াও অনুগ হইলেন। এই ভাবে জশীবের 
“প্রতি অঙ্গ লাগি প্রতি অপর কান্নার একটি দিবা অর্থ ফুটিয়া উঠিল । এই 
স্তরে পুরুষ বিশ্বর্‌প. স্তী হয় (বিদ্বর্‌প. পিতামাতা হয় বিদ্বর্‌প, পুত্র হয় 
বিবদ্বর্‌প, পাতি হয় বিশ্বর্‌প। বিশ্বর্‌প পাঁতই উপ-পাঁত পদবাচ্য; কেননা 
কোন পাঁতির উপর তাহার স্তশরই যে একান্ত দাবী. স্বর প্রতিই যে স্বামীর এক দ্ত 
বাধ্যবাধকতা আছে. তাহা নয়। বিশ্ববাসীর দাবশ প্রাতি জীবের উপরে আছে 
বাঁলক্লা কেহই কাহারও একাল্ত-কিছু নয়. একচেটিয়া-কিছু নয়। বিশ্বের প্রাতটশ 
অপুই একাধারে স্বরূপ-বিশ্বরুপ। এথানে ভোল্তাও বিদ্বর্‌প, ভোগ্যবস্তুও 
{বশ্বর্‌ূপ ৷ এখানে জীব-ঈশ্বর, পিতা-পূত্, স্বামী-স্ত্রী যোগমাক্ষশান্তর উফ 
উত্তাপে ডিমের খোসা হইতে ছনার ফুটিয়া বাহর হইবার মত সকল আবরণ, সকল 
ভপাধির খোসা ভাষ্গয়া সহজের দেশে সহজ মানুষের র্‌প-রসে ফাটিয়া উঠিবো 
এই ‘নব বৃন্দাবনে ঈশ্বরে মানুষে একত হইয়া রর ।' ঈশ্বর-মানূযের একর হইয়া 
থাকার দেশই বৃজ্দাবন 1 তাই গোলোক-বৈকুণ্ঠ হইতেও ইহার গুঁৎকর্ষ। গোলোক- 
বৈকুণ্ঠে এই পরকীয় রসের আদ্বাদন লাই। “বৈকুণ্ঠাদ্যে নাহি বে যে লীলার 
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প্রচার', তাহাই শ্রীকৃষ্ণ 'ভূব বৃন্দাবনে” আস্বাদন কাঁরলেন। 

বৈকুণ্ঠে সহজ মানুষ কোথায় বিলিবে? বৈকুণ্ঠ তো অমৃতের দেশ । 
সেখানে [বিষ কোথায়? নশলক-ঠ কোথায়? বৈকুণ্ঠে কুণ্ঠা নাই, 'বরহ নাই । কল্তু 
বৈকুণ্ঠেরও জমাটবাঁধা রূপ এই বিশ্ব মিলন-বরহ. চবষৃত বিলয়া এক দবা 
ল্রেমর্‌পে উচ্ভাসিত। সহজ্জ-মালুব ব্ৰজে সকল কুণঠ কে. সকল কুণঠাতখতকে 
পাঁরপাক কািয়া প্রেমরসে বিভোর ॥ 

"এই প্রেম আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চরণ, 
মুখ জলে না যায় তাজ্জন। 
সেই প্রেম যার মনে তাঁর (বিক্রম সেই জানে 
[বিধামৃতে একত মিলন ॥+_ জ্রীচৈতন্যচারিত।নৃত 

এই বিশ্ব finished product at Finished product হইলেই 
বৈকুণ্ঠধাম হয় ইহার ও-পারে; ?কল্তু যোগম য়া প্রভাবে এই বিশ্ব যখন পুরবষোত্তম- 
ছাঁচে re arranEed হয়, তখন বিশ্ব-সংগঠনোপযোগণী এক নুতন 
জ্যাঁমাতিরও আবিভণব হয়. তখল এই ঠবন্বই হয় বৈকুণ্ঠঘম, গোলোকধাম। 'ভুবি" 
বৃন্দাবন" প্রাতষ্ঠই ছিল শ্রীগৌরস্ল্দরের প্রয়োজন । সেই প্রয়োজনকে ফুটাইয়া 
তুলিবার জন্যই নিতাগোপাল প্রাণদর্শন ও প্রাণপথ নিরা আবির্ভূত । ধরার মাটিতেই 
আজ বৈকুণ্ঠ-গোলোকের গড়াগাঁড় যাইতে হইবে ॥ 

মহোপানষদ এই সম্বন্ধতত্ব সম্বন্ধে শুনাইতেছেন £ 

"সম্বন্ধে প্রষ্ট-দৃশ্ালাং মধ্যে দষ্টার্হ যচ্বপপঃ। 
ঘুস্টদর্শনদশ্যাববান্তং তাঁদদং পদম্‌ 1" 

_প্রস্টা ও দৃশাসমূহের বমধ্যাস্ঘত সম্বন্ধে দাঁষ্ট'-রুপ দ্রস্টা-দর্শন-দৃশাবা্দত 
যে-বপন, তাহাই জীবজগতের পদ বা গমাস্থল'। ভ্রম্টা-দশ্যের এই সম্বন্ধ 
'স্বকীয়' হইলে তাহার মধো দ্রন্টা ও দৃশোর মধ্যে যে ফাঁক রাহিয়া যার, তাহা 
ভারব'র জনা প্রকাতির অতীত (supernatural or spirilual) কোনও 
একাঁট সন্াকে স্বীকার কারিতেই হয়, এবং মানুষ পাঁরণত হুর  infro-human 
পশুর স্তরে, যেখানে জশবলের সব ঘটনার 'কারণ' নির্ণয় কাঁরতে হইলে পর্বকালে 
অনুভূত কোনও ঘটনার সঙ্গেই সেই 'কারণকে এক কারয়া লইতে হয়। বস্তু 
দষ্টা-দৃশ্যের সম্বন্য যদ 'লরকীয়' হয়, তখন দ্রম্টা ও দৃশা পরস্পরের স্বয়ংমূলা 
স্বাকার.করিয়া এক ধারার আল্য ইয়া বাইতে পারে; বাহার [ভিতর 'দৃক্টি' দ্রল্টা- 
দর্শন-দৃশাবিবার্জত থ্যাকয়াই ঘ্রষ্টা-দর্শন দৃশ্য সমান্বিত। পাশ্চাত্য দাৰ্শনিক 
প্রফেসার ওয়ালেস (5ছ 118০০) লিখিরাছেন £ 

১1] development is by breaks and yet makex for ০985611866৭ 
‘Continuity may be inconsistent with brenke. if we define a 
*brenk' us a chasm or nn alien influx into nuture.—The Idea cf 
God রি 


উজ্জল ভারত [৬স্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


মারা-প্ররতির ক্ষেত্রেই ৮55৪৮ ছেদ) ও ০০7150085 সেম্তাঁত) সর্বদাই 
অসমজ্স (inconsistent) ১ সেখানে বভেদ বডেদই, অভেদ অভেদই । এবং 
অভেদ ও প্রডেদের মধ্যে রাহয়াছে একটি আনর্বচনশয় শান্ত (alien influx 
into nature), যে কিছুতেই প্রভেদ ও অভেদের মধ্যে একটি জীবনধারা 


আবিষ্কার কাঁরতে অক্ষম । মায়াপ্রকত ও যোগমায়াপ্রকৃ'ত সম্বন্ধে ‘Iden of 
God’ গ্রন্থের লেখক লিখ্িতেছেন £ 


‘The lower Naturalism is that which sceks to merge man 
human nature from which he draws his origin—whizh 
consistently identifies the cause of any fucet with its temporal 
anuticedents, nd ultimately equates the outcome of a process 
with its starting-point. A higher Naturalism will not hesitate to 
recognise the cmergence of real differences where it sees 
them. without feeling that it is thereby cstablishing an absolute 
chasm between one stage of nature's processes nnd unother. 
What we have to denl with is the continuous manifestation of x 
single Power, whose full nature cannot be identified with the 
initicl stage of the evolutionary process, but can only be learned 
from the course of the proces. as n whole, and most fully from 


its final stages.’ —Ibid—Pnges 209-10. 
মাক্সাবাদীর প্রক্কাত হইতেছে Lower Nature. যোগমায়াবাদশীর 


প্রকৃতি হইতেছে Higher Nature. মযয়াবাদদ বর্তমানের ঘটনার 
ব্যাখ্যার জন্য উজান স্রোতে অনন্ত অতীতে inili৪l! প্রহক্মকে আশ্রয় করেন। 
যোগমায়াবাদশী সেই স্থলে প্রাতাঁট ঘটনাকে ‘process ns n whole’ -এর 
ভিতর ফেলিয়া ব্যাখ্যা কাঁরতে চান; কিংবা অনন্ত গতিসম্পন্ব, সামনের দিকে 
ধাবমান প্‌রুযোন্ডমকে আশ্রয় কারয়া ব্যাখ্যা দিতে চান। যোগনাক্সাবাদশর কাছে 
যান 'সদেব সৌম্য ইদমন্ত আসশৎ'. তাঁনই 'অহ্রে আসশৎ' সৎ থাকিয়া 'দ্‌রং 
ভজ্জাত'। ‘Reality lies ahead” _আসীনহ দ্‌রং ভ্রজতি' '‘শয়ানঃ যা 
সম্বতিঠ'।  ময়াবাদশর ব্রহ্ম হইতেছেন গ. সা, গু 10. 0১ 01.) 7 যোগ- 


মাক্সাবাদীর ব্রহ্ধ হইতেছেন ল. সা. গু «].. 0. ৯.) বা প,ুরুষে।ত্তর। 
গ. সা, গর একত্ব ও ল, সা. গর একত্ব (বাভম্র স্তরের। গ. সা. গর একত্ব 


ছেদহশন, পক্ষান্তরে ল. সা. গর একত্ব ছেদের সণ্গো জশীবনযোগে যুক্ত । 

‘কিন্তু ভারতবর্ষের পাতঞ্জল দর্শন চষ্টা ও দৃশ্যের সংযোগকে 'হেয়হেতু'ই 
বাঁলয়াছেন_'দ্রচ্টদৃ্‌শায়োঃ সংযোগহ হেয়হেতুঃ।' বেদ:ন্তদর্শনের মায়াবাদশ ভাষ্য 
দৃশয পরার্থ। প্রকৃতির পারমার্থক নিতাত্ব অস্বীকার এবং তাহার শুধু ব্যবহারিক 
সত্তামাত্র অঙ্গীকার করিয়াছে; ব্রন্দের সন্গে প্রকৃতির ষোগকে এক 'অলিবচনপীয়” 
শন্তিরই প্রভাব বলিয়া ধাঁরয়া লইয়াছে। ইহাদের মতে ব্ৰহ্মই শুধু অনাদি অনন্ত, প্রকৃত 
অনাঁদ কিল্তু বিনাশশশীলা। ব্ৰহ্মন্ঞানের উদয়ে এই অনির্বচনাীয়া প্রকৃতির বিনাশ 


সংসাধিত হয় ৷ গকন্তু এই ‘অনি্বচনায়তা’ যে প্রকাতির মধ্যে এ ‘alien influx! 
রাশ 


২৫৬ 


in the intr: 
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মাত্র, ইহা বে কেমন কারয়া কোথা হইতে প্রকৃতির মধ্যে আসিয়া পাঁড়ল, কেমন 
কাঁরয়া এই ॥lien বস্তুটি বে ব্রচ্জের সঙ্গে প্রকাতির যে'গ ধান করিক্সছে 
তাহার কোনও যান্তযৃন্ত ব্যাথ্যান ইহা দিতে পারে নাই। শ্রীনতাগোপাল সং 
ব্রহ্ষের সঙ্গে প্রকাতর যোগকে আঁনর্বচলশয় করিয়া খেন নাই; পরন্তু উহাকে 
ব্রহ্মেরই অনাদা অনস্ত সহজ শক্তি বাঁলয়া ঘে/ষণা কারয়াছেন । 'সন্তা নিত্যা। সত্তা 
জাত নহে ॥। সেইজন্য সত্তার জাতি নাই । সন্তাই আত্মা। আত্মারই অপর আখা 
পরমাস্তা। সত্তা অশান্ত নহে। সন্তাও একপ্রকার শন্তি। সব্ডা অনাদা শান্ত। 
সত্তা নিত্যা শান্ত । প্রাসম্ধ পাতঞ্জলদর্শন মতে সেই সন্তাই দ্‌ক্‌শাস্ত । ভগবল 
শত্করাচার্য সেই দূকৃশীম্তকেই 'দশেবাত্মা বাঁলয়া নির্ণয় কারিক্াছেন। সন্তাই আত্মা ৷ 
দেইজনা আত্মা অশব্তি নহে। আব্মও শান্ত। তবে তান পরাশান্ডি।-_[নত্যধর্ম 
-প্কা_ ইয়_ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। 

‘The Self or Subject is not to be conczived as an entity over 
nnd above the content or us ¢ point cf bare existence to vhich the 
content is, as it were, sttached . . The unity of the subject we 

y grec, simply expresses this peculiar organicatizn or 
ematisation of the content. But it is not simply the unity 
which a systems whole of content, in Prof. 2০৯01500065 phrase, 
has ‘come olive’; it has become a unity for itself, a subject. 
‘This is, in very genernl terms. what we mean by 1 finite centre, 
# soul or, in it3 highest form. a sell.—lIdec. of Gol. p. 285. 
71560709110, 1.e., the general system oi nature, cannot be reolly 
separated {rem the foci in which it finds expression, to make 
tliis sepurntion, 2s we argued in tho first course, is to hyposta- 
tise an absiruetion.'—Ibid. সন্তা (existence\ যে লিছক সত্তা 


(bare cxistencc) নয় এবং প্রকাতও যে তাহর কাছে বিজ্ঞাতীয় 
(lien) নয়, দৃক আত্মা ও প্রকাতিকে যে কোনও দিন কোনও অবস্থাতেই 
“একান্ত পৃথক করা সহজ্ঞ নয়. সম্ভবও নয়, শ্রীনিতাগোপাল ইহা বিশ্বের সামনে 
এক নূতন কল্পনা (৮১৮০০৪5) স্থাপন করিয়া প্রমাণ কাঁরয়াছেন। তান 
“লাখয়াছেন £ 'ব্রহ্ম যেমন আদি. অনাদি ও অনন্ত, তদ্রুপ তাঁহার শান্তও আদা 
অনাদ্যা ও অক্তহীনা )-_-নিতাধর্মপাঁত্রক- ২য় বর্ষ, ৬ম্ঠ সংখ্যা। একান্ত অগ্বৈত- 
বাদ প্রকৃতিকে অনাদি ‘কন্তু অশ্তশ'লা বালয়া মানিয়া লওয়ার ফলে য্াাঁন্তসত্গত- 
ভাবেই প্রকাতির বাবহারিক সত্তা মানিবেন এবং এই বধ্যবাধকতার ফলে প্রকাতির 
ক্ষেত্রকে সংকুচিত কাঁরতে কাঁরতে একান্তভাবে নিরোধের সাধনার নির্দেশ দিতেও 
বাধ্য হইয়াচ্ছেন। 'কিচ্তু যাঁদ কলপনা কাঁরয়া লওয়া যায় যে, প্রকীতও ভ্রহ্ষেরই মত 
-অনাদ্া ও অব্তহশনা, তবে সমস্ত দর্শনশাস্তের মোড় ফারিয়া যাইবে । তখন সাধনা- 
-বস্ধাই বল আর 'সিদ্ধাবস্থাই বল, কোনও অবস্থাতেই প্রক্কীঁতির 'অন্তা' সম্ভব নয়। 
“মানুষ ঘটনার ব্যখ্যলের জন্য যে-কোনও কল্পনা মানিয়া লইতে পারে। যে কম্পনা- 
+ 
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শ্যারা অধিকতম ঘটনার বাখ্যান সম্ভবপর, তাহাকেই সত্য বাঁলয়। ধারয়া লইতে হয় ৷ 
সূর্য পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘোরে-_এই কল্পনার চেয়ে 'পৃাঁথবী সূর্যের চারদিকে 
ঘোরে ইহা ধাঁরয়া লইলে আধকসংখ্যক ঘটনার ব্যখ্যা মিলে বালিয়া জোতার্্বদ্‌ 
পণ্ডিতগণ 'পাথিবীই সর্ঘের চারিদিকে ঘে।রে-_এই ক্পনাকেই য্দাক্তষ্স্ত বারয়া 
লইঙ্লাছেন। আমাদের চক্ষুর দেখাকে একান্ত সত্য বালয়। ধরিয়া লইলে "স্যই 
পাযাথিবশর চারদিকে ঘারতেছে' দেখিব: কিল্তু তাহ। ্বারা অপরাপর ঘটনার কোনও 
ব্যাত্যানই মিলে লা। সূর্য ও পাঁথবী সম্বন্ধে যত রকমের ঘটনা ঘটিতেছে, সে- 
গুলির সবই আজ বিচার কারবার সুযোগ িলিয়াছে ৷ 

এইভাবে আত্মা ও অনাস্থা প্রকৃতির সম্বন্ধও ?বচার কাঁরতে হইবে । অনস্মাকে' 
আত্মজ্ঞানের উদয়ে [বনাশশশীল বলিয়া ধরিয়া লইলে অশীবের জৈব আবেগের 
(urge! কোনও ব্যাখ্যাই মিলে না; তখন উহা অবশ্যই নিরেধযোগা। কিন্তু 
প্রককাত যাঁদ ‘অনন্তা' হন. তবে প্রকাতি প্রককতে থাকয়াও, প্রকৃতির প্রব্স্ত প্রবৃত্ত 
থাঁকয়়াও কেমন কারিয়া পূরুষোস্তমের মধো প্রুবোত্তমের সঙ্গে বৃত্তির সঙ্গে 
একাত্ম হইতে পারে, তাহার কৌশল 'শিক্ষা করা সম্ভব হয়। ইহাই বৈফব সগবদের 
নান কাঁরাব কেশ না ভিজ্ঞাব'। মানুষের সঙ্গে অহংকার হইতে আরম্ভ করিয়া 
তাহার দেহ পর্যন্তের সম্বন্ধ পরকীয়। এই পরকায় সম্বন্ধের মধ্যেই কৈবলা 
ও লীলা এক অন্বৈত। শ্রীনিতাগে-পাল প্রকাতির অনন্তত্ব স্বীকার কাঁরয়া এই 
লদলা-কৈবল্যের সমন্বয়ের পথই প্রদর্শন কাঁরয়া গিয়াছেন। আত্মা-অনাত্ম( কেহই 
কাহারও “কিছু-না', অথচ একে অন্যের সবটুকু । অনন্ত অভাবের সঙ্গে অনন্ত 
ভাবের সনক্বয়ের, অনন্ত না-এর সঙ্গে অনন্ত হাঁ-এর সমন্বয়ের উপরেই পুরুঘোত্তন 
বশ বিধৃত রাহিয়ছে। এই বিশ্বে কেহই কাহারও নয়; তাই মাক্সাবাদও আংশিক. 
ভাবে সতা। আবার এই [বিশ্বে প্রত্যেকেই অপরের সবটুকু: তাই 'িষয়াসাস্তও এক 
{হসাবে সত্য । হারাইয়া-পাওয়া এবং পাইয়া-হারানের মধ্য দিয়াই যোগমায়ার পথ 
বাহয়া চাঁলয়াছে। 

পরমার্থদৃ্টিতে প্রকৃতি পুরুষেরই সার, সত্ব (০০॥(e॥:._'আকাশঃ স্তিয়া 
পৃর্ষতে ৷' অ কাশ স্ত্রী ম্বরা পূর্ণ হল ॥। আীনত্যগোপাল লিখিয়াছেন £ “আত্মাকে 
পূর্ণ বলা হইয়াছে । সেইজন্য তান কোনো বিষয়ে অপূর্ণ নন। সেইজনা তাঁহাকে 
অসগুণ-অসাক্রয় বললে তিনিও "অপূর্ণ স্বীকার কাঁরতে হয়। তাহাকে পূর্ণ" 
বলা হইয় ছে বলয়া (তানি সগনণ-সাক্রয়ও বটেন। যাহাতে "সমস্ত" আছে, ?তাঁনই 
পর্ণ; আত্মাতে "সমস্ত আছে সেইজনা আত্মা “পূর্ণ । আত্মা ব্যতীত ‘সমস্ত’ 
বলয়া, “আঘ্মা' ও “সমস্ত অভেদ বলা যায় না। কারণ আত্মা ও "সমস্ত" অভেদ 
হইলে. আত্মা “পূর্ণ শব্দদ্বারা [িশোৌষত হইতেন না। 'পূর্ণ, শব্দ অস্বৈতবচক 
নহে ।.. আত্মাকে পূর্ণ বললে আত্মা ব্যতীত অপর কিছু নাই ঝৃঝিবার কোন কারণ 
নাই ;যেমন পূর্ণকুম্ভ বাললে কেবলমান্র কুম্ভ বাবার কোন ক'রণ নাই.--পূর্ণ কুম্ভ 
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বাঁললে সেই কুম্ভ কোন বস্তুপ্বারা পারত বুঝতে হয়; তদ্রুপ "পূর্ণাত্মা" বললে. 
আত্মা কোন বস্তু বা বহু বস্তুশ্বারা পারত বুঝিতে হয়। ৮. শ্রীনতাগোপালকৃত 
সম্ধাম্তদর্শন, পঃ ২৩১-০২। এই ‘কোন বস্তু বা বহু বস্তুই- প্রকাতি। এই 
বহুদ্বারাই পুর্ণ ব্রহ্ম পরত ॥ প্রকৃতিকে 'অনন্ত' স্বীকার কাঁরয়া লইলে বহু- 
প্রসবিন' প্রকতই হন পুরুষের সার (০০,৮০৮), যাহার দ্বারা পুরুষ পর্ণ হুন ৷. 
কৃষ্ণের (বিচার এক আহুম়ে-অক্তরে । 
প্ণানন্দ-পূর্ণরসর্‌প কহে মোরে ॥ 
আমা হৈতে আনান্দত হয় ত্ৰিভুবন ৷ 
আমারে আনন্দ দিতে এছে কোন্‌ জন ॥ 
আমা হৈতে যার হয় শত শত গুণ। 
সেই জন আস্বাদতে পারে মোর মন ॥ 
আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব ॥ 
একাল রাধাতে তাহা কার অনুভব ॥ 
. - 
মোর রূপে আপ্যাক্সিত করে 'ত্রভুবন। 
রাধার দর্শনে মোর জড়ায় নয়ন ॥ 
« « 
এই মত জগতের সুখে আমি হেতু? 
রাধিকার রৃপগুণ আমার জীবাতু ॥_ শ্রীচৈতনাচারতামৃত । 
শ্রীকৃষ্ণ একান্ত পূর্ণ নন, তান নিত্য অপূর্ণও বটেন। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ একই স্বরুপ; 
শাক্ত-শাল্তমান একই স্বরূপ ॥ তাই এখানে পর্ণ জ্রীকফকেও রাঁধকর প্রেম উম্ন্ত 
কাঁরয়া তোলে। 
পর্পোনন্দময় আম চিন্ময় পৃর্ণতত । 
রাধিকার প্রেম আমায় করায় উল্মন্ড ॥ 
না জ্ঞানি রধার প্রেমে অছে কত বল। 
যে বলে আমারে করে সর্বদা ?বহহল ॥- শ্রীচৈতনযচারত'মৃত ॥ 
প্রকৃতি অনন্ত বাঁলয়াই পৃরুঘ কৃষ্ণের পক্ষে 'উন্মস্তুত:'. শীবহাবলভা' প্রভৃতি 'মহা- 
গুপায়ন্তে'। প্রকৃতির পরারুপের ক্ষেত্রে, যোগমায়ার দেশেই এই পরস্পর গনরুস্ধের 
সমন্বয় সম্ভব হইয়াছে 
আম যৈছে পরস্পরবিরক্ধধর্ম্মাশুবয় । 
রাধা প্রেম তৈছে সদা বিরুদ্ধধ্ম্মময় ৷|--শ্রীচৈতনাচাঁরতামৃত ৷ 
এই পরম সমন্বয়ের বারতা বর্তমান যুগের পদার্থাবদ্য ও পোঁছাইয়াছে। . 
বর্তমান যুগের পদার্থাবদ্যা দ্রচ্টা-দৃশ্যের, সত্তা-শান্তর, আত্মা-অনাসত্মার 
আঁবিভাজডহার বারতা সুস্পষ্টড বেই ঘোষণা কাঁরতেছে £_ 
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‘It used to be supposed that in muliing on obscrvotion on 


nature, as also in the more general nctivities of our everyday 
life, the universe could be supposed divided into two detnched 
nnd distinct Parts, a perceiving subject ond a perceived object. 
Psychology provided an obvious exception, becuusc the perceiver 
nnd the perceived night be the same; subject nmd object might 
be identical or might ot leust overlap. But in the exact sciences, 
und abo 1 in physics, subject and object were supposed to be 
entirely distinct, so that a description of any sclected part of the 
universe could be prepared which would be entircly independent 
of the observer 45 well ns of the special circumstances surround- 
ing hin. 

















Observers ২ fr 

{rom the same point of 9০0, these pictures will be different 

unless the observers are oll moving together nt the same speed; 
then. and then only, they will be identical. Otherwise. tho 

বি depends both on what an observer sces, and on how {ust 
C is moving when he seea it. 


‘Phe theory cf Quantum carries us further aloug 6০ sane 
Yond. For every observation involves the pnssage of 1 complete 
qunntum from the observed object to the obxerving subject. and 
a complete quantum constitutes a not negligible coupling bet ween 
the observer and the observed. We can no longer mauke n sharp 
division between the two; to try to do so would involve miking 
an arbitrary decision ns to the exncb point at which the divixion 
should be mede. Complete objectivity cnn only be regnined by 
trenting observer and observed as parts of n single system ; these 
must now be supposed to constitute an indivisible whole. which 
we must now identify with nature. the object of our studics. It 
now appears that thia does not consist of something we perceive. 
but of ovr perceplions: it is rt the object cr _ aubject-2hjcet 
relntion. but the relation itself." —Physies and Philosophy—by 
James Jeans. p. 149. 


উপরোক্ত ৮৪182০৮7651” পরকণয় রস. যেখানে সম্বন্ধের জনাই সম্বন্ধের 
মলা ও প্রাতষ্ঠা। সম্বন্ধ যখন সম্বন্ধ হিসাবেই জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন 
কাহার সঙ্গে কাহার সম্বন্ধ, কেন তাহাদের এই সম্ব্ধ_এ সব প্রশ্ন সম্বষ্ধকে 
ছ'্পাইয়া উঠে না। তখন এই সম্বন্ধ বিশ্বময় ছড় ইয়া পড়ে, এবং বিশ্ব একই আত্ম- 
সম্বন্ধস্‌ত্রে আবদ্ধ হয়। এই সম্বক্ধের 'প্রয়োজন' হইতেছে প্রেম) এই প্রেমই 
আত্মপ্রেম, পরমাত্মপ্রেম. ভগবতপ্রেম, বিশ্বপ্রেম- সমগ্র প্রেম) সমগ্র প্রেমে বিশ ও 
শীবশ্বেশ্বরঞ প্রেমিক ও প্রেমাপ্পদ একটি আবভাজা সমগ্র (‘indivisible whole”). 
পাঁরিপূর্ণ বন্তুতল্ততা (complete ০bjeclivity) এই আবিভজ্য সমগ্র আশ্রয় 
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ফাঁরয়াই মাত্র উপলব্ধ হইতে পারে। বস্তু তখনই হয় বাস্তব বদ্তু, যখন তাহার 
বুকে ভোক্তা ও ভোগা গিয়া গিয়া একাস্মভূমি হয়! 'রেমে তয়া স্বাত্মরতঙ 
আসত্মারামোহ পাখাপ্ডিতঃ'। 

স্বস্বরতঃ, আত্মারাম ও অখথাণ্ডত শ্রীকৃষ্ণ জীরাধার সঙ্গে রমণ কাঁরলেন । তাহা 
হইলে স্পষ্টই বুকা যাইতেছে শ্রীকৃষ্ণজীবনে আত্মব্ীতর সঙ্গে, অর্খান্ডত থাকার 
সঙ্গে যু্রির দিক হইতে রমণের কেনই বাধার সৃষ্ট হয় নাই । ভ্রীবন একাঁট অনন্ত 
হওয়ার ধারা (‘process of becoming’). এই process of becoming 
একটি স্বয়ংমূল্যবান তত্ব শ্রীকৃষ্ণ এবং অপর স্বয়ং মৃজাবন তত্ত্ব শ্রীরাধা । শ্রীকৃষ্ণের 
মত শ্রীরাধাও আদা, অন্যদ্যা ও অনন্তা। দুই-ই অডেপ প্রভেদভাবে নিতা সতা। 

ববশ্বের সকল সম্বস্ধই পল্পকীয়, ইহা আমরা পূর্বে আলোচনা কাঁরয়াছি। 
সৎ ও অসৎ এর সম্বন্ধও পরকশয় ॥। সৎ-অসৎ-এর সম্পর্ক পরকণয় বাঁলয়াই দুইকে 
কেন্দ্র কাঁরয়া দুইটি পরস্পরানিরপেক্ষ মতবাদ গড়িয়া উঠতে পা'রিয়াছে। সং-অসং-কে 
আশ্রয় কারয়া ষুষৃৎস দুইটি মতবাদ সম্ট হওয়য় ইহাও প্রমাণিত হইতেছে বে, 
ইহাদের মধ্যে পরস্পরাপেক্ষতাও রাহয়াছে। যাহ্যরা একান্তভাবে বিসদশ (15. 
linia) তাহারা পরস্পরসপক্ধও হইতে পারে না। পরস্পারক স্পর্দ্ধার ভিতর 
দয়া স্ফযারত হয় একটি প্যরস্পারক যোগ । পরস্পর পরস্পরকে ম্বীকার বা 
অস্বীকার যাহাই কারি লা কেন, ইহারা খে একই আবিভাজা সমগ্রেরই দুইটি দিক 
(aspects) তাহাতে সন্দেহ নাই। সং-অসং-এর পরকণয় সম্বন্ধ আমরা 
গণীঁতোস্ত_ 

'নাসতো 'বদ্যতে ভাবঃ নাভাব বিদাত সতঃ । 
উভয়োরাঁপ দৃম্টোহল্তঃ অনয়োস্তত্তদার্শীভঃ এই শ্লোকের 

মধ্যে আস্বাদন কারিব। 

আচার্য শও্করের দৃষ্টিকোণে আত্তা "সৎ", তাহাই বৌদ্ধের দম্টকোণে, চার্বাকের 
দাঁষ্টকোণে 'অসং। আচয* শত্করের দৃম্টিকোণে একত্ব. স্থিরত্ব প্রভাতি "সং 
বোস্ধের দৃম্টিকোণে উহারাই এসসং'। বৌদ্ধদর্শনে 'একত্বাদভ্বান্তিঃ আঁবদ্যা 
পক্ষান্তরে বৌদ্ধের দৃস্টিকোণে যাহা ‘সৎ’, ক্ষণঘিজ্ঞান, আচার্য শংকরের দৃষ্টিকোণে 
তাহাই ‘অসং’ মায়া । আচার্য শঙ্কর ভাবুকের দম্টকোণ হইতে বিশ্বের ব্যাথ্যা 
করিয়াছেন; কৌম্ধদর্শন, চার্বাকদর্শন রসকের দা্টিকোণ হইতে বিশ্বের বাখ্যা 
করিয়াছে । শঙ্কর দিয়াছেন ভাবের মূলা. কালতশতের মূলা; বুদ্ধ দিয়াছেন রসের 
মজ্য, ক্ষণের মূল্য। শ্রীকৃষ্ণ একাধারে শগ্করনর্শন, চার্বাকদর্শন ও বোদ্ধদর্শনের 
মৃতিনান দক্টাল্ত ॥ তানি সম) সললেরই অস্ত দো তই তিনিই দস্টোল্তঃ 
তাঁনই সরবর্শনিসংগ্রহ ॥ 
. পররববোন্তম শ্রীচরপতল হইতেই প্রাণের পথের উচ্ভব। শ্ীনত্যগোপাল এই 
প্রাণপথকেই বিশ্বময় প্রসারিত কারবার প্রয়োজন লইয়া অবতশর্ণ। আন্ত বিশ্বকে 


২৬২ উজ্জল ভারত [৬০্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


ভাব ও রসের সমক্বয়ঘন প্রাণের দৃষ্টকেণে দেখবার দিন আসিয়াছে। প্রাণ সর্বাহ্র, 
সর্বমতব'দসমন্বয়ঘন। 'সর্ববাদাবষয়প্রতির্‌পশীল' নর-নারায়ণ জয়যত্ত হউন। 
বন্দেমাতরম্‌ 


টেলিগ্রাম 


(Boleslav 8৯4৩ রচিত পোিলস গল্পের ছায়াবলম্বনে) 
ফল্ররা রায় 


রাষ্ট্রপাত কন্যা একটা অনাথ অশ্রম দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে 
একটা ব্যাপার দেখে ভার বিচালত হন। কয়েকটি ছেলে মিলে একটা বই নিলে 
টানাটানি করে ছিড়াছলো। তান চেচিয়ে উঠলেন-_-"এই তোমরা ক করছো? 
বই তো আর সন্দেশ নয় অমন করে ছিনিয়ে নিচ্ছ কেন?" হ্যাংলা মত একটা ছেলে 
বলল--”ও আমার কাছ থেকে 'হ-য-ব-র-লটা কেড়ে নিল কেন?” 

ওদিক থেকে আর একদল চেচিয়ে উঠল-_”না 'দাদমাণ, আদম আগে পেরে- 
শছলাম।” আরো দু-ইজ্জন সে দাবশ উত্থাপন করে বসল । 

অনাথ আশ্রম পাঁরচাজিকার। লক্জায় আধোবদন হয়ে জানালো মাননশয়া আতাঁথ 
যেন কিছু মলে না করেন_ ছোট ছেলেরা এরকম করেই থাকে, আর অনাথ আশ্রম 
লাইন্রোরতে এত বইয়ের অভাব যে বই নিয়ে মারপিট একরকম দৈনাল্দন ব্যাপার মাত্র । 
ব্রাস্টপাঁতি কন্যার মনে এ ব্যাপারটা বেশ লেগেছিল । একটা সামান্য বই নিয়ে এরকম 
বাড়াকাঁড় তাঁর মনে ব্যথা দিরোছল। অবশ্য তান অক্পক্ষণ পরেই ব্যাপারটা 
হয়ত ভুলেই গিয়োছিলেন--কিচ্তু কয়েকাঁদন পরে ভ্রনসেবক সগ্ঘের ঘরোয়া বৈঠকে 
হঠাৎ তাঁর এ ব্যাপারটা মনে পড়ে গেল। তান সাড়ম্বরে এ ঘটনা বর্ণনা করে 
ক্ঞানালেন আঁবলশ্বে তাদেরকে সাহায্য করা উচিত। জনসেবক সম্ঘের সদস্য সদস্যাদের 
ব্যাপারটা বেশ ভালোই, লাগল । অনেকেই দুঃখে বিচলিত হলেন, সম্পাদক মহাশয় 
তো প্রায় কোদেই ফেললেন । তিনি ধরা গলায় বললেন-_“আবলম্বে অনাথ আশ্রমকে 
শকছু টাকা দেওয়া উচিত ছিল--কিল্তু এখানে গার্ডেন পাটতেই সব খরচ হয়ে 
গেছে ।” তা ছাড়া তানি নিজেই কিছু বই দিতে পারতেন, তাঁর বাড়শতে গ্রন্থকারদের 
কছি থেকে উপহার পাওয়া এক আলমারণ বইও ছিল। কিক্তু এখন সেগুলো কে 
কবে পড়তে ধার নিয়েছে, সেগুলো সংগ্রহ করে ওঠাও তাঁর পক্ষে বোধহয় এখন 
-সম্ভব নয়।; তবে কালই তাঁর অধ্যাপক বসুর বাড়তে চায়ের লেমল্ভন্ম আছে, তাঁর 
কাছ থের্কে এ বিবরে নিশ্চয় সাহায্য পাওয়া যাবে পরদিন সম্পাদক মহাশয় 
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অধ্যাপক বসর কাছে এ বিষয়ে িস্তাঁরত বিবরণ ?দয়ে বললেন--“আর যাই হোক; 
_ রাম্ট্রপাত কন্যা নিজ মুখে যখন চেয়েছেন__তাঁর জন্যে একটা কিছু করার বিশেষ 
দরকার ।” 

অধ্যাপক বসুর সারাজীবন জনসেবয়ে কেটেছে । তান অনাথ ছেলেদের দুঃখে 
{বগলিত হয়ে পড়লেন। তা ছাড়া তাঁর ইদানণং কটা ব্যাপারে নাম খারাপ হয়ে 
গেছে। এরকম একটা কিছ; করলে হয়ত তাঁর সুনাম ফিরেও আসতে পারে। 
তান বিশেষ উৎসাহ [নিয়ে বললেন--“খ্‌ব খাঁটি কথা। অ'মার যাঁদ বই থাকতো 
আমিও দিয়ে দিতাম. ?িম্তু আমার বই সব তো দামী দামী । সেগুলো তো দেয়া 
যায় না।...আচ্ছা. কালই আম সমাচার পাত্রকায় এ নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখে দিচ্ছ... 
তারপর দেখবেন ৷” 

অধ্যাপক মশাই পরাঁদন সমচার পাত্রকার আফসে একটা আবেদন লগে 
নিয়ে হানা দিলেন। সমাচার পাঁঘকার তখন একটা এ ধরণের খবরের বেশ দরকার 
ছল। প্রাতিযোগশ কাগজগুলোর ওপর এ ধরণের খবর প্রকাশ করে টেকা দেওয়া 
চলতে পারে । কাগজ বিক্রী বস্ড কমে যাচ্ছে। অধ্যাপক বসুর আবেদন তারা লুফে 
নিল। সঙ্গে সঙ্গে সম্পাদক নিজে হেড লাইন লিখে দিলেন! 

_বইয়ের কাঙাল শিশুগণ 
জনসাধারণ তাদের বই দিয়ে বাঁচান ॥ 

তারপর সবাই ঘটনাটা ভুলে গেলেন। কয়েকাঁদন পরে এক রাঁববার আম 'িয়ে- 
ছিলাম গল্প করার জন্যে সমাচার সম্পাদকের ঘরে । তাঁর ঘরে ড্কবার নরজায় 
দেখলাম দাঁড়য়ে থাকতে নোংরা কাপড় জামা পড়া আঁত বুড়ো গরপব একজন 
লোককে । দেখে মনে হল মজুর শ্রেণীর লোক । তার সঙ্গে একটা রোগা ফ্যাকাসে 
ছেড়া জ্ঞামা পড়া কালো ছোট মেয়ে, দুজনের হাতেই একগাদা করে বই 

“কি চাই তোমাদের ১” 

প্রশ্নের উত্তরে বুড়ো লোকটা বেশ ঘাবাড়িয়ে গিয়ে আমতা আমতা করে 
বলল “হে হে", আমরা কটা বই এনেছি। ওই যে ছেলেমেয়েদের বই চেয়ে ছেপেছেন !” 

ছোট মেয়েটা বইয়ের ভারে নুয়ে পড়েছিল । আম তাড়াতাড় বইগুলো তার 
হাত থেকে তুলে িলাম-_রামায়ণ, মহাভারত. কথামালা প্রভাতসস্পদাঘের কয়েকটা 
বই । 

সম্পাদক প্রশ্ন করলেন-_ “তোমার নাম ক?” 

বুড়ো বেশ বিব্রত বোধ করে বলল-_“হে হে". আমাদের আবার নাম কি!” রর 

আম বললাম__“তোমাদের নাম বে কাগজে ছাপা হবে! নামটা দরকার যে॥" 

বুড়ো বলল-_“নাম দরকার নেই বাব ॥। আম ওই মোড়ের দোকানে বিড় 
বাঁধি, আর আমার মেয়ে ইস্কুলের ঝিয়ের কাজ করে। গারীব ছেলেরা বই পড়তে 
পারছে না,তাই শুনে আমরা খরচ বাঁচিয়ে টাকা জামিয়ে এ কটা বই কিনে য়ে 


২৬৪ উজ্জল ভারত [৬ম্ঠ বর্ষ, ওম সংখ্যা, 


গেলাম ৷” 

এই বলে তারা চলে গেল । 

কেমন যেন ভাল লাগছিল ভাবতে ঠিক যেন একটা টোলগ্রামে উত্তর প্রত্বান্তর 
হয়ে গেল। অনাথ আশ্রমের অনাথ ছেলেমেয়েরা ডক দিজ-তার দেশবাসী িড়শ- 
ওলা আর তার নেয়ে সপ্গে সঞ্চো সাড়া পাঠাল । আর অনরা টেিগ্রামের পেস্টের 
মতো সে ডক বহন করলাম । 


“যে মরিতে জানে সুখের অধিকার তাহারই; যে জয় করে, ভোগ করা তাহাকেই: 
সাজে৷ যে লোক জীবনের সঞ্গে সখকে, বিলাসকে দুই হাতে আঁকাঁড়য়া থাকে, 
সুখ তাহার সেই ঘুপিত ক্রশীতদাসের কাছে নিজের সমস্ত ভাণ্ডার খুলিয়া দেয় না, 
তাহাকে ভীচ্ছম্টমান্র দ্বারে ফেলিয়া রাখে! আর মৃত্যুর আহবানমাত যাহারা 
তুড়ি মারিয়া চলিয়া যায়, চির আদৃত সুখের দিকে একবার পিছন ফিরিয়া তাকায় না, 
সুখ তাহাদিগকে চায়, সুখ তাহ;রাই জ্রানে। যাহারা সবলে ত্যাগ করিতে পারে, 
তাহান্রাই প্রবলভাবে ভোগ কাঁরতে পারে। যহারা মারতে জালে লা, তাহাদের 
“.ভোগাঁবলাসের দীলতা-কৃশতা-ঘপ্যতা গাড়িজাঁড় এবং তকমা চাপরাসের শ্বারা 
ঢাকা পড়ে না। ত্যাগের 'বলাসাবরল কঠোরতার মধ্যে পৌর্ষ আছে । যদ স্বেচ্ছায় 


তাহা বরণ কারি তবে নিদ্রেকে লন্দ্রা হইতে বাঁচাইতে পারব ( 
_ রবীন্দ্রনাথ 


জ্রীমন্ডভগবদমীতা। 
পের্বাননব্াণি) 


সশতমোছধ্যায়ে 


রসোহহমপ্স্য কৌন্তের প্রভ্িন শশসুর্যয়োহ। 

প্রণবঃ সত্ববেদেষ্‌ শব্দ: খে পোঁরুষং নয ৭1৮ 
(কোন্‌ কোন্‌ ধর্ম্সের ্বারা বিশশচ্ট তোমাতে এই সর্ব প্রোত__এই প্রকার প্রশ্নের 
সম্ভাবনা জানিয়াই বলিতেছেন) রসঃ অহম্‌ [আগম সব্্বরসসমন্বিত দিবা রস] 
অপ্‌স; (দলসমূহে; রসভূত আমি'তে জল্লের প্রাতকণা ও সর্ত্বকণা ব্যাপ্য-ব্যাপক- 
ভাবে অন্তর-বাহরে প্রোত] হে কৌন্তেয়, [বেরুপ রসে সবল ওতপ্রোত, সেইরূপ] 
প্রভা আদম [আম প্রভাও] শমণসৃর্যয়োঃ [চন্দ্র ও সূ"). প্রণবঃ [ওস্কার] সম্ত্ববেদেষু 
[সব্্ববেদে; প্রণবভূত 'আমি'তে সব্ববেদ বাপা ব্যাপকরূপে অক্তর-বহিরে প্রোত], 
শন্দঃ খে |আক:শে আমি শব্দ: সরভূত শব্দ "আমি" দ্বারা] (সেইরূপ) পোরুষং 
[পক্ষের স্বভাব, বাহার দ্বার! 'এই ব্যাজ পৃর্ব'-এইরুপ ব্যাম্ধ নিচজ্রর কাছে ও 
অপরের কাছে উৎপাদিত হয় । পুরুযোত্তমত্বই পুরুষের সত্য বাস্তব পোরয| লৃষু 
[মনৃষা মধ্যে; এই পররযোন্ডমত্বেই পৃরুষসমৃহে অন্তরে বাহরে ব্যাপা-বাপকভাবে 
গ্রাথিত রহিয়াছে] । 

হে কৌন্তেয়, আমি জলে রস রুপে ব্যাপা-ব্যাপকভাবে অস্তরে বাহিরে প্রোত:; 

চন্দ্র সৃ্যে আমি প্রভা, সৰ্্ববেদে আম প্রণব, আকশে শব্দ, নরসমূহে আমি 
পৌরদয। ৭ ॥৮ 

পৃণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যান্চ তেত্রশ্চাস্মি বিভাবতো । 

জশীবনং সৰ্ব্বভূতেষু তপশ্চাঁ্ম তপস্বিযব।॥। ৭৪১ 
পপুনাঃ (সুরভি-সৃপব্ষির দ্বল্থমোহমৃক্ত সব্বগিম্ধময় দিব্য সহজ] গন্ধঃ [সহজ 
প্রবোভ্তম গন্ধ} পাঁথব্যম্‌ চ [এবং পৃথিবীতে; বে দিব্য গন্ধের মাঝে পাথবখর 
সব কিছু অন্তরে বাহিরে প্রথিত; পৃথিবীতে বা জলে, গন্ধে রা রসে যে দ্ব্ধমোহ 
ফুটিয়া উঠে, তাহা বিচ্ছিন্ন অহং-এর স্তরে দাঁড়াইয্লা ভাগবতশ প্রক্কাতি না দেখারই 
সমথ্যান্ঞানময় ফলমার], তেজঃ চ অস্মি [আম সব্বতেজ্দ সমাম্বিত দিব্য তেজ হই] 
দবভা বশোঁ [আপ্নতে], আশবনং (যাহদ্বারা জরশ্বসমৃহা জশবন্ত থকে, সেই জশবন- ক 
রূপ আমি] সন্বভূতেষু [সর্্বভতে], তপঃ চ অগ্মি [এবং তপ রূপে আছ] তপস্বিষ্‌ 
(তপাম্বসমূহে;: এই তপস্যার মধোই তপস্বিগণ স্রোত] ৷ 

পৃথিবীতে আমি পুণ্য গন্ধ; আপ্তে আম তেজ, সন্বভূতে 'জবন, 

তপাম্বগণে তপস্যা! ৭ ৪৯ 


© 


ভর 


২৬৬ উল্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ওম সংখ্যা, 


ধীক্রং মাং সৰ্ব্বভূতানাং বিদ্ধ পার্থ সন্যতনম্‌ ৷ 

বৃষ্ষিব্বাস্ধমতামস্মি তেজদ্তেজাস্বনামহমূ ॥ ৭৪৯০ 
(অরও) বাঁজ্ং [দৃশা দৃক্‌ সমন্বয় র্‌প প্ররোহকারণ বাঁলয়া] মাং [পুরুষেন্ডম 
আমকে] সব্বনিত.নাং [সর্ভূতের] িদ্ধি সনাতনমূ [সনাতন অথথ নিত্য নবীন 
বলরা জন; একান্ত দৃশ্যও নয়, একান্ত দৃকৃও বাজ নয়। সন্বভূত একান্ত 
পারিণঘের বা একান্ত [বিবর্তের ফল নয় "যস্তাত্বকোহন্যথাভাবহ পরিণাম উদশীরতঃ। 
অত: ত্বকে হন্যপ্যভাবো িবর্তঃ স উদপারত:২-_কেন মূল বদ্তু হইতে যখন তাত্বিক 
অনাধ্ধা ভাব হয়, যেমন দুদ্ধ দুক্র্‌্প তত্বকে পারত্যগ কাঁররাই দাঁধ হয়, তখন তাহা 
পারণাম। কিন্তু তত্ব পরিত্যাগ না কাঁরয়া যে অনাথাভাব. তাহাই [িবর্ত; যেমন 
িববর্তবাদের দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ব্রহ্মতত্ত্বে প্রাতিষ্ঠত থাকিয়া জগতর্পে ভাসমান হইলে 
তাহা হয় বিবর্ত্ত । পৃরুষোন্তম প্রণাম বিবর্তের সমন্বয়ে এক অপব্ব দর্শন প্রকাশ 
কারিয়াছেন। এই মতের দৃষ্টান্ত কশটপ্পেশস্কৃত : 'কশটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্‌ কুড্যাং 
যেল প্রনেশিতঃ॥। যাঁত তৎসাত্মতাং রাজ্ন্‌ পূৃর্বরূপমসম্তাজন্- পেশস্কত দ্বারা 
কুডশীতে প্রবোঁশত কীট যেমন পেশস্কতের ধ্যান কাঁরতে কাঁরতে নিজের দেহ পাঁরত্যাগ 
না কারয়ই পেশস্কতের সাত্মতা প্রাপ্ত হয়, তেমলি এই পুরুযোত্তম-প্রকাতি এবং তাহার 
কাষাঁ এই সৰ্ব্ব দ্রগৎও প্ররুষোস্তমকে ধ্যান করতে করিতে নিজের পর্ব পুর ুযোত্তম- 
রূপত্ব পারতাগ না কাঁরয়াই “অলাথা'-ভাব প্রাপ্ত হয়] বৃষ্ধিঃ [ব্যবসায়াাত্মকা, সৰ্ব্ব 
ব্য্ধসমন্বররাীপণশ ভবানশ-ব্াপ্ধি] বুদ্ধিমতাং [বৃষ্ধিমানদিগের] অস্মি [আম], 
তেজঃ [প্রাগল্ভ্য] তেজাদ্বিনাম্‌ (তেজ(স্বগণের] । 

হে পার্থ, আমাকে সর্্বভুতের সনাতন বশজ্জ বলয়া জানিও, বাষ্ধিমনগণের 

বৃদ্ধ ও তেজাস্বগণের তেজ আমি ।৭ ১০ 

বলং বলবত নাঁস্সি কামর /গাবিবাক্তর্িতম্‌ ॥ 

ধম্সণীবরুদ্ধো ভূতেষু কামে হস্ম ভরতর্ষভ।॥ ৭৪১১ 
(যে বে যোগ্যতা থাকলে বিশব প্রুযোত্তম ছাঁচে গাঁড়য়া উঠিতে পারে, সেই সেই 
যোগাতা রূপেই প্রতি বস্তুতে তানি রাহয়াছেন ইহাই অক্ভ্রনকে বলিতেছেন) বলং 
[সর্বস্তরে গবমবসম্পদ ‘বিলাইরা দিবার উপবোগশ প্রাণ রূপ বল: বশ্বসম্পদ কাড়িয়া 
নলের ভোগে লাগাইধার বল তান লল্‌] আঁস্ম কামব্রাগাঁববাঁক্জতং [আস্যোন্দরর 
প্রণীত ইচ্ছারুপ কাম ও আত্মপ্রশীত লাভ কারবার জন্য গবশবসম্পদের প্রত যে অন্যায় 
রাগ বা আনান্ত; তাহা দ্বারা বা্ভ্রিত 'বলই আম; যে বলদ্বারা বিশ্ব পুরযোত্তমরাগে 
বলীয়ান হয়, সেই বলই তিনি] ধর্ম্মাবিরুষ্ধঃ [আতুধর্্ম ও অনাত্মধর্ম্ম সমাব্বিত, 
প্রাণধর্ম্ম ও প্রজ্ঞাবশর্ম সমন্বিত পৃক্ুষোত্তম ধর্মের আবরুষ্ধ, সামজস্য যুন্ত] ভুতেষ, 
[ভূতসমৃহে] কামঃ অস্মি [আমিই মদনমোহন, মৰ্ত্ত মান কাম) হে ভরতর্ষভ ৷ 

আমি বলবানগণের কামরাগবর্্জিত বল, হে ভরতর্ষভ, আমই ভূতসমূহে 

ধর্্মাাবরুদ্ধ কাম । ৭১১ 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০] শ্রীমম্ভগবপ্তা ২৬৭ 


বে চৈব সাত্বকা ভাবা রাহ্েসাস্তামসাশচ বে। 

মন্ত এবোতি তান্‌ বিশ্ধি ন ত্বহং তেষু তে মায়া) ৭৭১২. 
(এক্ষণে গুণের বুকে পুরৃযোত্তম-সৃচ্টির রহস্যকথা শ্রীভগবান অক্জনকে শুনাইতে- 
ছেন) (আরও) যে চ [অন্যান্য] এব স্যা্তকাঃ [সত্বগ্‌ণ হইতে জ্বাত| ভাবাঃ [ভাব- 
সমূহ যথা শমদমাদ. পদার্থসমূহ. জ্রল্তুসম্‌হ! বাচ্ছসাহ (রন্রোগুলোৎপ্য শ্বেষদর্পানি 
রাজ্জস ভাবসমূহ, পদার্থসমূহ. জন্তুসনুহ! তামসাঃ চ {এবং তমোগুণ্যেৎপহ্ব শোক 
মোহ।দি, পদার্থসমূহ. জঞল্তুসমূহ] মন্তঃ এব [আত্মা-অনাত্মা সমান্নত আমার 
জাীবনেরই [াভন্ব আস্বাদন বুকে লইয়া অমা হইতেই! হাত [এইরুপে] তান্‌ [ভা 
ভিন্ন সেই সমস্তকে] বিস্ধি (জানিয়া রাখ: এইভাবে জানলে আম ইহাদের অধ এবং 
ইহারা অমার মধ্যে থাকবে] তু [কিন্তু পুরুযোন্তম-আগমি হইতে 'বচ্ছিনে কাঁরয়া এই 
[বিভিন্ন ভাবসম্পনকে আম সত্রে গ্ৰীথত না কারলে এবং নিজের ভোগে বাবহার 
কারবার ছলে ইহাঁদগের উপর ধর্ষণ চালাইলে যে এশ্বযোরর ক্ষেত্র সৃস্টি হইবে, সেখানে 
তোমার ক দশা হইবে. তাহা বালতেছি। অহম্‌ তেষ্‌ (আম তাহাঁদগের মধো নাই; 
আমি তাহাদের দ্বারা ব্যাপ্য হইয়া থাক না, অধর হইয়াই থাক অথচ] তে (তাহারা 
থাকিবে] মায় [আমার মধ্যে: আম থাকিব ব্যাপক. তাহারা থাকবে ব্যাপ্য । "আমাকে 
বড় মানে আপনাকে হীন । সেই প্রেমে বশ আমি না হই অধশীল'॥ ভ্রীভগবান পরেই 
বাঁলবেন_-যে ভন্জল্তি তু মান্‌ ভক্ত মাক্সি তে তেষ্‌ চাপ্যহম্‌'। ভাস্কর সাধনায় ভক্ত 
জীভগবান দুই-ই দুয়ের ব্যপ্য-ব্যাপক, উপাঁধাবিধূর সহজ সম্বন্ধে যুক্ত) ॥ 

যে সকল ভাব সাত্বক, রাজস এবং তামস সে সকল আমা হইতেই জাত 

জানিও; কিল্তু এম্বর্যাদৃস্টিতে বিচ্ছিত্রদর্শনে দেখলে আমাতে তাহারা আছে, তাহা- 
শদঙগেতে আমি নাই। ৭৪১২ 

িভিশহপিমন্নের্ভাবৈরেভিঃ সব্বীমদং আগৎ। 

ম্োহতং নাভজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ৷৷ ৭৪১৩ 
পোরুষোত্তম হইতে 'অন্য' বৃদ্ধিতে তাঁহার প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতি জাত ভাবসমৃহকে 
সআত্মপ্রপীতির জনা বাবহার কাঁরতে গেলে যে অনর্থের সৃষ্ট হইবে তাহাই অক্জ্নকে 
বাঁলতেছেন) তিভিঃ গুণময়ৈঃ (পরস্পরস্পম্ধীর্, পরস্পরকে দাবাইয়া আত্মপ্রাতষ্ঠার 
জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগয়াছে যে তন গুল, সেই তন গুণ প্রচুর আছে যাহাদের মধ্যে 
এমন] এভিঃ ভাবৈঃ {এই ভাবসমূহা শ্বারা] সব্ব্ম্‌ ইদং জগৎ [পুরুযোত্তমতত্ত 
হইতে চ্যত, রাগদ্বেষের স্তরে স্থিত এই সারা দুনিয়া] মোহিতং [সংঘর্ষময়. কর্তব্যা- 
কর্তবা-ীলক্র্ধারণে ম্‌ড় হইয়া] ন আঁ জ্রানাত (স্বরূপে অনাদিকাল হইতে জানা, , 
স্বতঃাসিদ্ধভাবে জানা আমাকে দ্বন্দ্ময়ণ প্রকৃতর.,বুকে পুনরায় 'জান।'-রুপ আঁভন্ঞান ie 
লাভ করে না: গ’তায় “আভিজান্যাত' পদটশী বহুবার আসিয়াছে, “পূর্বজ্ঞাতসা 
জ্ঞানমভিন্ঞা"_বেমন কম্বের আশ্রমে সকল দুনিয়ার আড়ালে পরস্পরের বুকে বুক 
শমলাইরা দুই চারিজন সখশীর মধ্যে ‘জনা’ দুজ্মন্তকে শকুস্তজা পুনরায় জানলেন 


২৬৮ উজ্জল ভারত [৬০ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


দুলিয়ার বুকে প্রকাশা দিবালোকে সর্্বভূতের কোলে । এই শ্বিতীয় বার "জানার" 
শাস্তই শ্রীগীতা । প্রথম 'জ্বানা' তো স্বরূপগত জানা; তাহা ভ্ীবের স্বতঃসদ্ধই 
প্লহিয়াছে] মাম্‌ [আমাকে]. এভ্যঃ |ব্যপা-ব্যপকভাবে বৃশ্ত ইহাদের প্রত্যেকটশকে 
স্বরপূর্ণ কনিক্সাও প্রাীতটশ হইতে এবং সবগনীল হইতে] পরং [অনু থা?কিয়াও 
অতীত পরকায় রূপে শ্রাতিষ্ঠিত পর পুরুষ আমাকে] অব্যয়ম [অনন্ত বারের মধ্যে, 
পাঁরণামের মধ্যে থাঁকিয়াও অবায়, অতন্তাভাব, অচাত] । 
এই ত্ৰিবিধ গুণময় ভাবন্বারা মোহত এই সকল জগৎ এই ভাবন্রয় হইতে পর. 

অব্যয় আমার অভিজ্ঞান লাভ করেন লা। ৭1১৩ 

দৈবশ হ্যেষা গুণময়শ মম মায়া দৃরত্যয়া । 

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মান্সমেতাং তরন্তি তে॥ ৭1১৪ 
€প্যর্যবোস্তমস্তর-চ্যত প্যরুষের কাছে মায়া কি জটিল কুটিল রুপে ফ্াটয়া উঠে, 
তাহা বাঁলয়। উদ্ধারের পথ দেখাইতেছেন)। (পুরুযোন্তম-চাত পূর্বের কাছে) 
দৈব (প্দরুষোসত্তম-জ্যোততে জ্যোতিম্ময়শী ও পৃরুষোত্রম-প্রশড়ার ক্রশীড়াশশীলা, 
গুশকৌলশন্যবাক্জ্জতা 'স্বগশৈনিশিা'] হি [নিশ্চরে] এবং [এই পরমা] শুলময়শ 
[গুণসমূহের উপাধাবধূর সহজ সম্ব্ধ যুক্ত পুর্ষ্যেস্তম-গুপমযশ] মম 
[প্যরুবোন্তম-'আমির] মায়া [প্রকৃত Hier NnUure ] দুরত্যয়া [দুঃখে অত্যয় 
অর্থাৎ আঁতক্রমণ যাহার; অর্থাৎ যাহাকে অতিক্রম করা অসম্ভব। পৃরুষোত্তম দৈবী 
গাৃণমর্ী মায়াপ্রক্কাতিতে 'সত্তগুণই কুলশন এবং তাহ তুলনায় রজ্ঞোগ্‌ণ অকুলীন 
এবং তমোগুণ নিতান্ত অস্পৃশা' এইরুপ দ্বন্দ্সংঘর্যের হেতু কোনওর্‌প গুণ- 
কৌলশনোর স্থল নাই]. পোকল্তু) মাম্‌ এব [আমার স্তরে দাঁড়াইয়া, আম-মর় হইয়া 
আমাকেই! যে (যাহারা! প্রপদ্যস্তে [প্রপশ্ব হন] মায়াং এতাং [এই মায়া! তরন্তি তে 
[উত্তীৰ্ণ হয়: পুরুষ্োত্তমের সঞ্চে" ত্িভচ্গ হইয়া তিভন্গের দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়া 
দোখিলেই সব কিছু আত্মা ‘বিষয়ক রহস্য ফুটিয়া উঠে; তথা না জ্ঞানার আঁধার 
হইতে পুরুষ উত্তীর্ণ হয়]। 

সেই আমার দৈবশী গুণ্ময়শী মারা নিশ্চয়ই দুরত্যয়া; আমাতেই যাহারা প্রপশ্র, 

তাহারা এই মায়া উত্তীর্ণ হন। ৭1১৪ 

মর মাং দুষ্কীতিলো মঢ়াঃ প্রপদাল্তে নরাধমাঃ। 

মান্রযাপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রতাঃ ॥ ৭৪১৫ 
(তোমাতে প্রপন্ন পৃর্বগণ যদ মায়া উত্তীর্ণ হন, তবে কেন সকলেই তোমাকে প্রপন্ন 
হয় না? ইহার উত্তরে বালতেছেন) (এইবার কর্মের ক্ষেত্রে পৃরুযোস্তম-কুষ্টির প্রসঙ্গ 
তুলিতেছেন) ন মাং দুক্কতিনঃ ॥দ্ল্কতকাটরিগণ; আমার স্তরের বাহিরে স্মকৃত- 
দুক্কত সবই দ্কত-পদ বাচ্য]। যেহেতু) ম্‌ঢ়াঃ [সুকুত-দুদ্কতের দ্বল্মোহে 
মোহাচ্ছম্র] প্রপদ্যন্তে [প্রপন্ধ হয় না] নরাধমাঃ [নরের অধম বাহারা]; তোহারা 
মায়া [পরস্পরসংঘর্য-ম্‌লক মিথ্যভ্ঞানময়শী দশ্ডদ্বারা-_ “মায়া দস্ভে স্কুপায়াং সাং'] 


জোম্ঠ, ১৩৬০] ভ্রীমম্ভগবস্গন্তা ২৬৯ 


অপহৃতন্ঞানাঃ [অপহৃত হইয়াছে উপাধাবিধূর সহজ লীলা সম্বন্ধাত্মক দদব্যন্ঞান 
যাহাদের} আসুক্রং ভাবম্‌ [একান্ত প্রজ্ঞাবাদ ও একান্ত স্রণবাদ রুপ বাঁবধ ব্ঞানযুন্ত 
আস;র ভাব: 'পরমাত্তভাবমপেক্ষ্য দেবাদয়ে শপ অসুাঃ- শান্কর ভাষ্য) আঁশ্রতাঃ 
।আশ্রত হয়] 


মায়াম্বারা অপহৃতজ্ঞান আসুর ভাব্যাশ্রত দুষ্কাতি মূঢ় নরাধনগণ আমার প্রপতন্বে 

হয় না। ৭1১৫ 

চত্বা্বধা ভজন্তে মাং জ্রলাঃ সৃকাতিনোইক্রল ও 

আর্ডো িভ্ঞাসুরর্থাঘর্ী জ্ঞানশ চ ভরতর্ষভ॥ ৭৪১৬ 
(যাহারা নরোভ্তম, সক. তাঁহারা কি করেন, তাহাই বলিতেছেন) চত্যু্ত্বধাঃ [ঢা 
প্রকার! ভজন্তে [সেবা করেন] মাং [আমাকে] জনাঃ (জলসমুহ। সৃকাতিনঃ [সুরত 
পুরুষোত্তমের প্রেরণা-প্রাপ্ত সকাঁতিগণ; 'তদাত্মানং স্বয়ম কুরূত তৎ সৃক্ৃতম্‌ উচাতে' 
ব্ৰহ্ম দ্বয়ম্‌ িজ্কে নিক্দজকে সৃষ্টি কাঁরিয়াছলেল, বাঁলয়া তাহাকে 'সৃক্ৃত' বলা হয়? 
নিজকে দিয়া নিজের মধ্যে নিজকে আহ্নাত দয়া গড়িয়া তোলাই "সুক্কাত'; সুকতই 
"রসে! বৈ সঃ'] হে অঙ্কন; (এই সবক্ৃতের স্তরে চার প্রকর পুরুষের কথা বালিতে- 
ছেন) আন্তঃ {অসহায় ; যেমন কর সভার লাঞ্ছিত দ্রৌ'পদশ. ইন্দ্র ভয়ে ভীত ব্রক্রবাসণগণ, 
কুচ্ভীর গজেন্দ্র প্রভাত] জিজ্পাসঃ [তত্বজিক্ঞাস্‌; যেমন মহ্চুক্ল্দ, জনক প্রভূত] 
অর্থা [যে কোনও প্রকারের অর্থণলপ্সৃ: যেমন রাজ্ঞ্যাভলায' প্রুব] জ্ঞানী চ 
[এবং জ্ঞানী; সুরত পৃরুবে৷ত্তমের খোঁচা যাহাদের বুকে জ্বাগ্রত, সেই খোঁচা বুকে 
লইয়াই যাহাদের যাত্রা হইয়াছে. ত হারা আর্ত. জিজ্ঞাস. অর্থার্থশ, বা জ্ঞান'ী. বাহাই 
হউন না কেন, কৃষ্ণকেই ভজনা করেন । 'কাম লাগ কৃষ্ণ ভজে সেও পায় কৃষ্ণ রসে'। সব- 


কিছু সাধনার আরম্ভ যদ হয় প্‌রৃখোত্তমের প্রেরণা, তবেই কটে সেখানে সত্য বাস্তব 
সান্ধি লাভ] (সকলের সঙ্গেই রাহয়াছে পুরুষোত্তমের সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ) হে 
ভরতর্ষভ । 


চত্াৰ্ব্বধ সৃকৃতশ যথা আর্ত, জিজ্ঞাস অর্থার্থা ও জ্ঞানী আমার ভজনা 

করেন। ৭॥১৬ 

তেষাং জ্ঞানী নিতাযনুস্ত একভাঁন্তাবীশষাতে ৷ 

রয়ে হি জ্ঞানিনোহতাৰ্থমহং স চ মম 'প্রিয়ঃয় ৭১৭ 
তেষাং [সেই চার প্রকারের অধো] জ্ঞানী {তত্তবঝিৎ| নিত্যযুন্তঃ [তত্তন্ঞান হেতু িতা- 
বাত একভান্তঃ [অন্য কোনও ভজ্ঞনাীয়ের অদর্শন হেতু একম'ত্র প্‌রযোত্তসেই ভাস্ত 
যাহার. তানই একভাস্ত] [বাঁশিষ্যতে [বিশেষত্ব প্রান্ত হন: কেননা একমার পৃরুষোত্তমই 
সর্্ব ভজনশীয়ের সমন্বয় বাঁলয়া ভগ অর্থাৎ ভূক্ল'য়গুপসম্পশ্ন ‘ভগবান', এবং তাঁহার 
ভজনেই অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়স রূপ সব্বফিল-সমন্বর অনাস্লাসে অযাচিত ভাবেই লাভ হয়] 
(এইরূপ ফল ভগবান ভন্তকে দেন কোন্‌ কৌশলে?) হি [যেহেতু] অহম প্রিয় 
ধুপ্রুবোক্তস আমি তাঁহাদের প্রিয়, প্রিয়তম: সেইজন্যই সকলে আমার “আ.ম'র ভাষায় 


শা, 


২৭০ উক্জৰল ভারত [৬ণ্ঠ বর্ষ, ওম সংখ্যা, 


নিজেদের পরিচয় প্রদান করে। জ্ঞানশর যে "আম", তাহা পারুষোল্তম-অহমৃই] 
জ্ঞানিনঃ [জ্ঞানীর] অত্যর্থং [অতীব]. সঃ চ [এবং সে] মন প্রিয়ঃ (আনার প্রি; 
যাহা আমার. তাহাই ভক্তের; যাহা ভক্তের তাহাই আমার । আমি ও ভক্ত একতনু. এক- 
প্রজ্ঞা, একমন, এক'বিজ্ঞ:ন, একানন্দ ; তাই তে! তাহাকে অদেয় আমার কিছু লাই) ॥ 
তাঁহাদের মধ্যে জগ্রনীী, নিতাবুক্ত, একভান্তই াশিষ্টত্থ ল্যভ করেন; যেহেতু 
জ্ঞানশর প্রিয় আমি এবং আমার প্রিয় সে। 
উদারাঃ সন্ত্ব এবৈতে জ্ঞান ত্বাত্মৈব মে মতম্‌। 
আস্থিতঃ সহ যুন্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গৰঁতম্‌ ৷৷ ৭1৯৮ 
(তবে কি আর্ত প্রভৃতি অন্যান্য ভক্ত তোমার প্রিয় নন? এই আশৎকার উত্তরে 
বলিতেছেন) উদার7ঃ [দাতা ; যেহেতু আত্মদানই ইহাদের একমাত্র সম্বল] সর্্বে এব 
এতে [ইহারা সকলেই] জ্ঞানশ তু [জ্ঞান যদ তাহারা: শরণাগাঁতর ভিতর বাহাদের 
পাঁরণামে পুরুযোস্তমে অনন্য বুদ্ধির স্ফুরণ হইয়াছে, তাঁহারা আর্ত-জিভ্রাস-অর্থার্থ 
জ্ঞান’ যাহাই হউন না কেন, সকলেই জ্ানপদ বাচ্য; শরণাগাঁতিই সত্য বাস্তব জ্ঞান} 
আত্মা এব (আম নিজেই। মে মতম্‌ [ইহাই আমার অভিমত); হি [যেহেতু] আস্থিতঃ 
[শম্পা হইয়া নিজের স্থানে স্থিত হইয়াছে] সঃ [সেই জ্ঞানী] ব্বস্তাত্্া ['আমই অনলা- 
'পদরুষোত্তম আম এই প্রকারে সমাহিত হইয়াছে চিত্ত অহঞ্কার ব্যাদ্ধ-মন-হীন্দ্িয়- 
দেহ যাহার] মাম এব [ব্রহ্ম পুরুষোত্তম আমাকেই] অননত্তমাং [যাহা হইতে উত্তম 
আর ননই, এমন অনুভমা] গাঁতং [পদ ;তাঁহারা গন্তব্যকে পাইবার জন্য কে:মর কাঁদিয়া 
প্রবৃত্ত হইয়াছে) । 
ইহারা সকলেই উদার, দাতা; কিল্তু জ্ঞানী আমার আত্মা ইহাই আমার নিশ্চয় । 
যেহেতু সমা'হতাত্মা জ্ঞানী আমাকেই অনুভ্তমাগাত বালয়া শব্তু করিয়া আশ্রয় 
কারয়াছেন। ৭৪১৮ 
বহহলাং জন্মনামচ্তে জ্ঞানবান্‌ মাং শ্রপদ্যতে। 
বাসুদেবঃ সৰ্ব্বান্রীত স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ঢ ৭1১৯ 
জ্ঞেনের মাহমা কীর্তন করিতেছেন) বহুনাং জল্মনাং [বহু জন্মের; মধুকরদের 
মাধৃকরশী দ্বারা মধৃসংগ্রহের মত পুক্ুষোত্তম জ্ঞানের অনুকুল সংস্কার ও আঁভনজ্ঞতায 
লাভের অন্তানাহ“ত উদ্দেশা লইয়া জন্ম হইতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হওয়ার] অল্তে 
[শেষে মধুবিদা রসের আস্বাদন-চতুর] জ্ঞানবান্‌ [জ্ঞ:নবান] মাং [স্ব [বিশ্বের 
অগ্গ-নিংড়ান্যে রসফল আমি-প্রুষোত্তনদেবের] প্রপদাতে [প্রপন্ন হন] (করুপ 
জ্ঞানলাভ করেন?) বাসুদেব [দৃক্ষ্কৃশ্যোপরন্ত সব্তার্থ চিত্তের, বিশবুদ্ধ সত্ত্বের দেবতা 
বাসুদেব; “সত্ব বিশুদ্ধ বসুদেবশৰ্দ্নচিং বদশয়তে তত পুমানপ্াবৃতঃ ।' বিশুদ্ধ সত্বই 
টি সেই সব্বনিংঘর্ষ বাক্্িত, অন্যোনামৈথুনরত দৃশা-দুক দ্বারা উপরস্ত, সর্বার্থ-: 
ববশুষ্ধ চিত্তে অনাবৃত না থাকিয়া প্রকাশিত হন বাঁলরাই তিন বাসুদেব; 'বাসয়াত 
দেবামাতি ব্যৎপত্ত্য বসত্যাস্মাশ্রাত বা বসু, দিবাঁত দ্যোততে ট্রীত দেবঃ । 


জ্যৈষ্ঠ. ৯৩৬০] শ্রীম্ভগবস্গণীতা ২৭১ 


বসদাভপর্থণোরদীব্যাত প্রকাশতে ইতি বা বসুদেবশব্দ-বাচাং [বশৃষ্ধং সত্ব" বাহব্রের 
জগতে বসুদেবের গৃহে যেমন তুম প্রকাশিত. জীবনের ভিতরে যে শুদ্ধ সত্ব রুপ 
ক্ল. সেখানেও জীবনমন্থনধন রুপে তুমি তেমনই প্রকাশিত! সন্্পন্‌ ইতি |'বান্ণ- 
দেবই সব" সৰ্্বার্থ চিত্তের, সব্্বাবশ্বের বুক নিংড় ইয়া প্রকাশত ব্রহ্ম বস্তুই বাসুদেব ॥ 
বাসদেবকে পাইতে হইলে প্রকাতির সকল স্তনে মাধুকরী করিতেই হইবে! জল্ম- 
জল্মক্তর ভ্রমণ ভ্রমবশতঃ নয়; ইহার মূলে রাহয়াছে কৃষ্ণ ন্বেষণেরই প্রেরণা] সঃ [সেই 
প্রকার] মহাত্মা [যাহার সমানও কেহ নাই. অধিকও কেহ নাই; তাই তো] সুদ্ল্লভঃ 
[সহন্র পহন্র মনুয্যের মধোও সংদযক্রভি) ॥ 
বহু জম্ম ধাঁরয়া কৃষাক্বেষণের পরে "সবই বাসুদেব'-_এই প্রকার জ্ঞ নল:ভ 
কাঁরয়া জ্ঞানবান আমাকে প্রাপ্ত হন; এই প্রকার মহাত্তা সবদৃল্রভ। ৭৪১৯ 
... কামৈস্তৈদ্তৈহৃতজ্ভানাঃ প্রপদ্যল্তেহন্য দেবত:ঃ ৷ 
তং তং 'িয়মমাসথাক্স প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া। ৭২০ 
(ন মাং দবক্কাতিনঃ মূঢ়া প্রপদ্যব্তে' দুস্ঞাতিগণ আমার প্রপন্ন হয় না: তবে তাহাদের 
কি গত হয়. এই প্রশ্নের উত্তরে বাঁলতেছেন) (আমার স্তরের বাহরে কামশ-কাম- 
কাম্যের মধ্যে শব্ত 'অন্য'-বৃদ্ধির ব্যবধান রাখিয়া কামণগণ যে যে ক.ন কামনা করে) 
কামৈঃ তৈঃ তৈঃ (সেই সেই কামসমূহ শ্বারা] হৃতস্তানাঃ [হৃত হইয়াছে, চুরি হইয়া 
গিয়াছে জ্ঞান অর্থাৎ কামী-কাম-কাম্যের মাঝের পরকশীর সম্বন্ধাত্ম জ্ঞান যাহাদের, 
তহারা| প্রপদান্তে [প্রপন্ হয়] সের্্ব দেবময় আমাকে ছাড়িয়া) অনাদেবতঃ [অনা 
ব্যস্ধিতে খণ্ড খন্ড দেবতার] তং তং নিয়মং [যে যে দেবতার আরাধনায় যে যে কর্তু- 
তল্ম নিয়ম রাঁহয়:ছে. সেই সেই নিয়ম] অদ্থায় [অবলম্বন করিয়া। (কেন তাহ রা খন্ড 
দেবারাধনার নিয়ম অবলম্বন করে 2) প্রকৃত্যা স্বয়া [প্রুষ্োভমপ্রকৃতির আশ্রয় পার- 
ত্যাগ করিয়া স্বীয় জল্মান্তরাত্র্জিত সংস্কারিশেষধ্যন্তা, খাঁণ্ডতা যান্ত্রিক প্রকাত দ্বারা, 
নিয়তাঃ [বিধির শঙ্ত নিগড়ে নিয়ামত] । 
সেই সেই ক'মনা দ্বারা হৃতজ্ঞ:ন প্‌রুষগণ নিয়ম অবলম্বন পূর্বক স্বকশক্প 
যাল্মিক প্রকৃতির তাড়নয় আমা হইতে অনা খণ্ড খণ্ড দেবতার প্রপন্র হয়। 
যো যো যাং যাং তনুং ভন্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চ তুমিচ্ছতি । : 
তস্য তস্যাচলাং শ্রম্ধাং তামেব িদধামাহমৃ॥ 51২১ 
(যোহ রা সর্বদেহময় তোমাকে ছাড়িয়া অন্য খণ্ড দেবতার শরণ লয়. তাহাদের বক সেই 
আরাধনা একেবারেই ব্যর্থ£ তাহারা কি একেবারেই ভাসিয়া যাইবে? -_ এইরূপ 
শঙকার উত্তর 'দিতেছেন) যঃ যঃ ভন্তঃ [যে যে কামশী ভন্ত] যাং যাং [যে যে| তলনং 
[আমর সচ্চিদানল্দ তলুরই প্রকাশ-[িশেষ এই সব খণ্ড বিচ্ছিল্য তনহ। শ্রদ্ধয়া [শ্রদ্ধা 
পর্বক] আর্চতুম্‌ [অর্চনা কারতে ইচ্ছা কর্ত্্ে। তস্য তস্য (সেই সেই মৃর্তি বিষায়ণশ 
শ্রম্ধাই] টবদধাঁম [বিধান কার, স্থিরত্ব সম্পাদন কার, বাহার ফলে সে তাহার স্বস্থান 
হইতে ম্বধর্ম বজায় রাশিয়া ধরে ধশীরে এবং অনায়াসে অনার সহজ্ঞ আকর্ষণে 
ক 


২৭২ উজ্জ্বল ভারত [৬ণ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


পড়তে পারে। আমি কাহারও বুম্ধিভেদ জ্রন্মাইয়া কাহারও স্বভাবসিদ্ধ সাধনা ও 
ইন্টাববায়ণ শ্রচ্ধার উপর চাপ দেই না; বরং তাহাকে বাড়াইয়।ই তুলি, সেখান 
হইতে ছনুটাইয়া আনিয়া আমার দিকে টানাটানি কার না। কেনন! যে আরাধনা সে 
কারতেছে, সে তো প্রকার।*্তরে আমারই আরাধনা; সেই দেবতার আরাধনা বন্ধ 
কাঁরলে আমিও একটি 'অনা' খণ্ড দেবতায় পাঁরণত হইব] । 

যে যে কামণী ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে যে যে তন; অর্চনা কারিতে ইচ্ছা করে, আম 
সেই সেই ব্যক্তির সেই শ্রচ্ধাকে অচলা করিয়া থাঁক। ৭1২১ 

ক্রেমশঃ) 
শি শিপ 


“কোথা হতে এলাম আমি” 
শৈলেন্দ্রকুমার গুপ্ত রায় 


কোথা হতে এলাম আমি 
যাব কেন সে দেশঃ 

কত ষুগের যাওয়া-আনসায় 
যাত্রা পথের শেষ? 

জশবন ভরে যাদের যত 
দিয়েছিলাম ফাঁকি, 


শিশু শিক্ষার ইতিহাস 
(8) 
সুবোধকুমার সেনগুপ্ত 

শিশ্শিক্ষার ধারাবাহিক হীতিহাস লিখতে গয়ে প্রথমেই কমোনয়াস তারপর 
রুশো এবং তারপর পেস্তালাঁজ্ঞর নাম উল্লেখ করা হয়েছে । রুশো সম্বন্ধে পৃবেছি বলা 
হয়েছে যে, তাঁর শিশু সম্বন্ধশয় নিজস্ব অভিজ্ঞতা খুবই কন হিল ॥ শিশুদের 
[শক্ষ/ ভাবে, এবং কোন্‌ পরিবেশে হওয়া উচিত তাই তান তাঁর 'এঁমাল" নামক 
পুস্তকে লাপবন্ধ করেছেন । চোট ছোট শিশুদের (৬ বৎসর পর্যন্ত) ভার 
কমেনিয়াস নাতার উপর ন্যম্ত করে দিক্োছলেন, অবশা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষ/র 
সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে গিয়েই তান এ বয়সের শিশুদের সুষ্ঠু শিক্ষার 
যৌন্তকতা উপলাব্ধি করে মায়েদের উপরে ওঁ ভার ন্যস্ত করোঁছলেন। পেস্তালাঁজ্র ও 
ছোট শিশুদের {কভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত সে বিষয়ে প্রতোক মাতে লক্ষ্য করে 
উপদেশ তাঁর 'শিক্ষাসদ্বন্ধীয় পৃস্তকে লাপবন্ধ করেছেন। ছোট শিশুদের জন্য 
[শক্ষাব্যবদ্থা কির্‌প হওয়। উচিত সে সম্বন্ধে প্রয় প্রতোক 'শক্ষাবিদদের মনেই 
প্রশ্ন জেগোছল, বকল্তু [শিক্ষার কাঠ মো কিরকম হবে, তার রূ্‌পদনন করা কারও 
পক্ষে সম্ভবপর হয়নি । ছোট 'শশুদের জন্যও নিয়ামত শিক্ষা প্রয়োজন, কিচ্তু 
কভবে তা নেওয়ার বন্দোবস্ত হবে, তাই ছিল তৎকালীন সমস্যা । সমস্যা কঠিন 
সন্দেহ নেই, কিন্তু শেষপর্য্ত সে সমস্যারও সমাধান ?কছুটা হ'ল, এবং ত:রও 
{কিছুটা সমধান করলেন ফেডাঁরক ফ্রয়েবেল। 

জ্রয়েবেলের শিক্ষানীতি সম্ব্ধীয় সমস্ত নণীত াপিব্ধ হয়েছে 
“The Education of Mun'-এ | কল্তু ফ্ৰয়েবেল সত্যকার খ্যাত ও প্রতিষ্ঠা লাভ 


করেন তাঁর Kindergarten—<র আনা। Kindergarlen এবং The , 
Education of Man-এর মধ্যে নশীতশত বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান বলে Her-' 
bartian Psychology as Applied to man নমক পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে । 


কিন্তু দুইয়ের মধ্যে একত্ব যে কোথায়, কতদ্‌রে এবং কে:ন শ্লেন-এ গিয়ে হয়েছে__ 
"তা পরে আলোচনা করা যাবে। বর্তমানে কি অবস্থার মধ্য দিয়ে ফ্রয়েবেল তাঁর 
{শিক্ষা সম্ব্ধীয় নী-তকে র্‌পদান করেছেন, সেই আলোচন র মধোই আমদের বন্তবা 
নিবদ্ধ রাখব। 

শৈশবে ফ্ৰয়েবেল অত্যন্ত নিরশহ ধরণের বালক ছিলেন, একথা বললে বোধ 
হয় অত্যান্ত করা হয় না॥ তিনি সর্বদাই একলা থাকতে ভ:লব:সতেন, খেলাধূল ক্ল 
তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করতেন না, ভাল যে লগত তাও নয়। প্রকাতর সম্গে 
তার সংযোগ ছিল খুব, তান ধ্মপ্রাণও ছিঠ্েন। মোট কথা শৈশবে তান মেটেই 
-কর্মপ্রবণ ছিলেন না, স্বস্নময় রূজ্দযেই ?বচরণ করতে ভালবাসতেন. কিন্তু এই অলস 
বালকই একদিন উত্তর কালে যে কর্মপ্রবলতার পাঁরচয় দিয়েছেন তা সতাই বিস্ময়কর । 


২৭৪ উল্ত্রল ভারত [৬০্ঠ বর্ধ, ৫ম সংখ্যা, 


অর্থাজবের জন্য তাঁর পিতা তাঁকে .বিষ্বাবদ্যালয়ের শিক্ষা দিতে পারেনানি, 
ফলে ফ্রয়েবেল বনবিভাগের এক কর্মচ/রণীর অধীনে শিক্ষানবিশণী করেন, িল্তু সেখানে 
আসল (শিক্ষার কান্দে কোনগওর্‌প মনোনিবেশ না করে তিনি বন-জণ্গলে প্রকৃতির 
সত্যে আরও লিিবড় সম্বন্ধ স্থাপন করলেন। বলা বহুল তিনি পূর্বে যতটা 
একাকণ থ্যকতে ভালবাসতেন 'শিক্ষানাবশশতে আসার ফলে তানি আরও সমাজের ' 
গন্ডপর বাইরে চলে গেলেন। বৃক্ষলতা কণঁটপতঞ্গ পশুপক্ষৎ ইত্যাদি তিনি 
পর্যবেক্ষণ করে একাঁটি অন্তা্নাহত একোর সন্ধান পেলেন। তান দেখলেন কোন 
বস্তুই তর নিজস্ব গশ্ডণর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বিচ্ছিন্ন নয়, সকলের সঞ্গেই সকলের 
যোগাযোগ রয়েছে এবং তাদের মধো আধ্যাস্ক এক বর্তমান । তিনি গাঁণতশান্যও 
কিছু আল্যেচনা করেন এবং গাঁণতের মৃলতন্বের সত্তেগে এই এক্যের একটা স:মজসা 
বিদ্যমান এই ধারণাটিও তন মনে মনে পোষণ করেন। 

ঠিক এই সময়ে তাঁর বিশ্বাবদ্যলয়ের ক্ষার এক সুযোগ উপস্থিত হয় 
এবং গাঁণত ও বিজ্ঞানের দিকে তাঁর পড়াশ্‌নাকে তিনি কেন্দ্রীভূত করেন। তাঁর 
অধ্যাপক ছিল প্রফেসার ব্যাস (31501) । এই অধ্যাপক ‘German 
Huxly’ নামে পাঁরচিত ছিলেন। ফ্রয়েবেল এই অধ্যাপকের কাছেই জ্বানতে' 
পারেন যে, মেরুদণ্ড প্রাণী বথাঃ মালুষ, মাছ, পাশ এবং অন্যন্য স্তন্যপায়ণী 
জন্তুর মধ্যে একটা এঁক্য রয়েছে । এক! সম্বন্ধে ফ্রয়েবেলের নিজস্ব ধারণা অধ্যাপকের 
সাহায্যে যথেষ্ট প্দস্টিলাভ করে । অংশশ্বুলি পৃথক পৃথক হয়েও যে উহা সম্পূর্ণ এবং 
পারিচ্ছিত্র নয় সে ধারণা ধশরে ধীরে তাঁর মলে বদ্ধমূল হর। আত অল্প'দনের 
অধ্যেই তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পাঁরিসমাপ্ত ঘটে। ইতিমধ্যে তানি একটি 
পেস্তালাজির শিক্ষানশীতর আদর্শে পাররচাঁলত স্কুলে চ্যকুরশ গ্রহণ করেন। এই 
. সময়ে তাঁর অধিকাংশ সময় গভশীর অধ্যয়নে কাটে। অধ্যক্ষ উইস (W০5৯) -এর 
কমছে স্ফাটকাবিদ্যা সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ করেন এবং একটি মউাজয়মের ?িউরেটার 
নিষুন্ত হন। সমস্ত স্ফটিকগহীলর মধ্যে সৌস্যমজস্য বর্তমল দেখে তাঁর দড় 
প্রতশাত জন্মাল্ যে, বরন: নুঠাতুর সা একটি সাজান. পে কলা 
নিহত রয়েছে। 

এই ৰ উল ভান ও তানি দন ললে চলন বিৰ যি 
গলিশুকে জীবনের করণীয় ক্াজশ্লিকে অনুসরণ করতেই হয়--তাহলে তাকে 
ক্রমবৃদ্ধর লশীতগ্ীলকে হোমে চলতেই হবে এবং সেই ছন্দও তকে আয়ত্ত করতে 
হবে, তবেই জশবনের বৈপাঁক্ষতাগ্নালনু সসমজস বিধান সম্ভব হবে। মানুষের এই 
ক্তরমবৃষ্ধি্র নণীতশংল ফ্রয়েবেল আবিষ্কার করেন এবং ন*তিগুলি সম্বন্ধে ছন্দজ্ঞান 
লাভই হচ্ছে টশিক্ষ-__এই হচ্ছে তাঁর মত। ভ্রয়েবেলের মতে জ্বীবসলের বৈশিষ্টা হচ্ছে 
কর্মে । পরস্পর বিপরীতমুখী কর্মের সামজসা বিধানই হচ্ছে ণশক্ষার গোড়ার 
কথা। কতকগুলি কর্ম আছে যেগুলি সমন্টির প্রয়োজনে উষ্যাঁপত হয়, আর 
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তাছাড়াও আছে কতকগুলি কার্য যেগুলির সৃষ্ট হচ্ছে ব্যাস্তগত প্রয়োন্রনে ॥ বাষ্ট 
ও সম্টির এই দ্বন্দবকে যাঁদ সমন্বয় সাধন করা যায় তাহলেই সকল শ্বল্দেবর 
মামাংসা হয়ে যাবে। ফ্রয়েবেলের মতে এই দ্বন্দের মীমাংসা সম্ভব, কারণ সমস্ত 
কিছু সমষ্ট জানিষের মূলে হচ্ছে আধ্যাস্কতাবোধ এবং যা হচ্ছে সমস্ত সমষ্ট বস্তুর 
মূলাধর। যাঁদ মূলাধার এক হয়, তবে তার চেয়ে যা কিছু উদ্ভূত তদের মধ্যে 
সমগোলশয়ত্য থাকবেই এবং সেই সত্রেই সহজ সমাধানও সম্ভব । 

শিশুদের নিয়ে কাজ করবার সুযোগ ক্রয়েবেলের শশঘ্রই ঘটল। গ্রুণার 
নামে একত্রল কৃতশ শিক্ষকের নির্দেশে তান কয়েকাঁট ছেলে নিয়ে টশক্ষকতা আরম্ভ 
করেন এবং পেস্তালাজর পঠ্লিচালিত বিদ্যালয় পারিদর্শন করেন। বলা বাহুলা 
শ্রথম দর্শলেই তানি পেস্তালাজ্বর শিক্ষানশীত ও শিক্ষাক্রমের মধ্যে কতকগদল 
বৈবমা দেখতে পান। তাহলেও তান শিক্ষকতা কার্য দেই সূত্র ধরেই চালয়ে যান 
এবং আচিরে শিক্ষক হিসেবে বিশেষ খ্যাত লাভ করেন। এ সময়ে তিন তিনটি 
ধলশ শিশুর শিক্ষকতা কার্যে নিষুজ্র হন। তান একবার শিশুদের [নিয়েই 
পেদ্তালাজির বিদ্যালয়ে গিয়ে কছাীদনের জনা অবস্থান করেন এবং দ্বয়ং 
পেচ্ত.লাজর সঞ্চে তাঁর শিক্ষানশীতি সম্বন্ধে সাঁবশেষ আলোচনা করেন। এই 
স্থানে অবস্থানকালেই শৈশব অবস্থার ক্রমবৃ্ধির পারপ্রেক্ষিতে শিক্ষাদান সম্বন্ধে 
তাঁর দূড় ধারণা জল্মে এবং এই ধারণা পরবতর্শ যুগেও তাঁকে বিশেষভাবে 
প্রভাবাক্বিত করে। পেস্তালাজর বিদ্যালয়ে ন্যাগোল ও গ্পিফারের সঙ্গত শিক্ষা 
দেখেই তাঁর মনে হয় যে, সঙ্গীত, অঞ্গা-সণ্ডালন এবং মৌথক প্রকাশ হচ্ছে আত্ম- 
প্রকাশের গোড়ার কথা । তাঁর প্রবার্তত একপ্ডর গার্টেনে' যে ওদের স্থান কত 
বড় করে রাখা হয়েছিল তা বর্তমানে সকলেই দেখতে "পাচ্ছেন । 

৯৮১২ খন্টান্দে ফ্রয়েবেল বালিলে এসে একাঁট পেস্তালাজ-স্কুলে শিক্ষকতা 
করেন। এই স্কুলের সঙ্গে জাঁড়ত ছিলেন আর একজন 'শিক্ষাবদ_নাম ফাদার 
জান্‌। তিনি ফ্রয়েবেলের কাজ দেখে অতাচ্ত সন্তুষ্ট হন এবং (Langerhal) 
ল্যাঞ্গোথাল নামক এক শিক্ষকের সঙ্গে পারচয্ কারয়ে দেন। লাঞ্োছালের মন্রফৎ 
ফ্রয়েবেলের পারিচয় হয় (Middendorf) ‘প্মডেনডফ“-এর । এই 'তনজ্ঞনের 
এওীতিহাসিক বন্ধুত্বের ফলে নূতন শিক্ষার ধারা [বিশেষভাবে দানা বেধে উঠে। ক 
করে দানা বাঁধল সেই কথাই এখন বলা হচ্ছে। -.. 

ফ্রয়েবেলের ভাই ক্রি্টক মারা যাওয়ায় তাঁর ভিন ছেলে ভ্রয়েবেলের আশ্রয়ে 
এল, তাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা হওয়া প্রয়োন্সন। এমর্ন' সময় আরও এল দু ভাইপো. 
উদ্দেশা শিক্ষালাভ । এই পাঁচাটি শিশু এবং ল্যাক্গেথালের ছোট ভাই, এই ছয় 
জনকে নিয়ে ফ্রয়েবেল তাঁর প্রথম বিদ্যালয়ের কাজ সুর করেন। এই স্কুল অবশ্য 
আঁচরে “কিলহ-' বলে এক জ্র:য়গায় স্থানাল্তন্রিত করা হয়। ফ্রয়েবেল স্কুল সম্বন্ধে 
বলেছেন, "আমার পাঁরকম্পনা হচ্ছে খুবই সাধ্যরণ? আম চাচ্ছি একট বিদ্যালয়, 
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যেখানে ছার ও শিক্ষকদের মধ্যে একট! সহজ্ব পারিবারগত সম্বন্ধ বর্তমান আর 
জামি চই প্রক্কতির আবেস্টনশর মধ্যে শান্তিপূর্ণ জশবন)" সে যাহোক. আসল 
কথা হচ্ছে ফ্রয়েবেলের গিদদলয়ে [শিশুরা সহযোগতানৃূলক কার্জ ও খেলার মধা দিয়ে 
প্রকৃতির সঙ্গে একটা শিক্ষামূলক যোগায়েগে স্থাপন করবে। ফ্রয়েবেলের মতে 
এ-পন্ধাত অনুসরণে দ্বন্দ সুষ্টির সম্ভাবনা মোটেই লই, কারণ বাহাপ্রকটিত এবং 
মানবপ্রকৃতির মধো একটা সঙ্গতি রয়েছে । ফ্রয়েবেল ছিলেন নিগ্‌়ে দ্রম্টা এবং 
সমস্ত জিলিষের মধ্যে ভগবানকে তান দেখতে পেতেন এবং সমস্ত জ্রিনিষ দেখতেন 
ভগবানের মধ্যে । ভ্রয়েবেলের মতে প্রকৃত শিক্ষা হবে জশবন ধারণ ও কর্মের নধ্য 
দিয়ে। সামাজিক জশবনধারণ করাও ছিল শিশুদের শিক্ষার একটি অঞ্গ। ছুটির 
দন, উৎসবের দিনগুলি এবং ছাত্রদের ও শিক্ষকদের জল্মাদনও শিক্ষার উদ্দেশোই 
উম্বাপিত হত। ছেলেদের সমাত্র জীবন পাঁরচালনার ভার ছিল ছাদের উপয়েই । 
পাঠসচী ছিল [বিশেষভাবে নমলীয়। শিক্ষক প্রয়োজনবোধে তার রদবদল করতে 
পারতেন । আর তাঁর শিক্ষা্সূচশ রাচিতও হয়েছিল দুশট উদ্দেশা [নয়ে। বারা, 
শিক্ষা শেষে বাবসা বাঁণজে। প্রবেশ করবে. তাদের জন্য একরকম 'শিক্ষাস্হচশ, আর 
ভিশন রকমের 'শিক্ষাস্চশী রচিত হয্ে?ছল 'বশ্বাবদ্যালয়ে প্রবেশার্থদের জন্য । 

শকলহনর' স্কুলের শিক্ষাদান সুষ্ঠূভাবেই চলতে লাগল । সরকারশী পাঁরদর্শক 
বিদ্যালয়ের কাজ দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। চার?দকে তাঁর কাজের নূতনস্বের 
কথা ছাঁড়য়ে পড়ল। দেড়শত বৎসর পূর্বে শিক্ষাক্ষেত্রে গণতান্ত্িকতার ভাবধারা 
প্রবেশশকরণ সতাই নবচেতনার সুচনা করোছিল। ফ্রয়েবেল 'িজ্ঞদ্ব আভজ্ঞত! 
ও স্বীয় দর্শনকে অবলম্বন করে ‘The Education of টুক নামে এক 
পুস্তক রচনা করেন। ল্য্যাষ্গোথাল ও মডেনড্রফের সাহায্যে বিদ্যালয়ের সর্বাঞ্গণন 
উন্বাত হতে পাকে, কিন্তু পেস্তালাজও যেমন অধীনস্থ শিক্ষকদের {নিকট হতেই 
কান্দে বাধা পেয়েছিলেন. ভ্রয়েবেলও ঠিক সেই অসুবিধা ভোগ করলেন। তখন 
ইউরোপে নেপোলিয়লের যুদ্ধ চলছে বলে দেশের আর্থক অবস্থা ছিল সণ্কটপূর্ণ', 
তাই ধনশী-গারশীব লির্বশেবে সমস্ত গৃহ হতে আগত শিশুদের জন্য খাদ্য ব্যবস্থা 
সকলের মনঃপূত লা হওয়ায় ফ্রয়েবেলৈর বিদ্যালয় তশক্ষ সমালোচন;র বস্তু হয়ে 
দাঁড়াল, আর ইন্ধন যেগল তাঁরই শিক্ষক! ফলে বিদ্যালয় প্রায় ধ্বংসের মুখে শিরে 
পড়ল. কিন্তু এ বিপদ থেকে রক্ষাও করলেন তাঁরই বিদ্যালক্পের একজন শিক্ষক নাম 
ব্যান্রপ ॥ 

এই সময়ে ফ্রয়েবেল শিক্ষা ব্যাপারে এক লৃতন পারুকজ্পনা গ্রহণ করেন। 
এই পরিকল্পনার একাংশের মধোই কিপ্ডার গার্টেলের সম্ভাবনার বশজ নিহিত ছিল । 
এই পাঁরকল্পনাটি ছিল বহু বিষরকে অবলম্বন করে, অর্থাৎ এই পাঁরকজ্পনা 
কাবকিরশ হলে একটি শল্প-কলা বিদালর, একটি উচ্চ বিদ্যালর, একটি প্রার্থীমক 
দবদ্যালর, মায়েদের শিক্ষার জন্য একটি বিদালয় এবং আর একটি ০ থেকে ও 
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বংসরের অনাঘ শিশুসের জ্রনা বিদ্যালয় খোলা হবে। এই  পাঁরকল্পনা হেলবা 
পাঁরকল্পনা বলে বিখ্যাত এবং এর সাথে যুস্ত ছিলেন ?মনংগেনের ডিউক । পাঁরি- 
কম্পনাটি বিবেচনাধখন থাকা কালীনই ফ্রয়েবেল তাঁর প্রিয় সহকনর্ ব্যারপের কাছে 
এক চিঠিতে জানান যে তন এমন এক্ষদউ প্রতষ্ঠান খুলতে চান, যাকে তিনি 
বিদ্যালয় নামে আঁভাঁহত করবেন না, কারণ বিদ্যালয় বললে সেখানে পড়া ও লেখার 
প্রশ্ন এসে যায়। তিষ্৮এমন একটি প্রতষ্ঠান খুলতে চান. যেখানে শিশুরা 
শিক্ষকের সহযোগিতায় ও যক্ধে আপনা আনি বৃদ্ধি পায়। মানংগেলের ভিউক 
একাঁদন কথাচ্ছলে নিজের ছেলের শিক্ষার ব্যবপথা সম্বন্ধে ফ্রয়েবেলকে জন্তেরস 
করেন। 'ডউকের ছেলে কি জাতীয় শিক্ষা পাবে তাই বলাই ছিল তাঁর উদ্নেশ্য। 
কিন্তু ফ্রয়েবেল সে ধার দিয়েও গেলেন না। তান বলেন, শিশুর শিক্ষা, শিশ্‌ 
{হস'বে তার ক্রমব্‌াদ্ধ লক্ষা করে অন্য সকল শিশুদের সস্গেই ব্যবস্থা হবে। তাঁর 
এভাবে বলার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে, শিশু অবস্থায় অধুনা তিন থেকে ছয় বৎসরের 
মধ্যে যখন লেখাপড়ার চেয়ে খেলার মধ্য দিয়ে দেহ ও ননের লানার্প বিকাশ 
প্রয্নোজন তখন সেইভাবেই শিশুকে পাঁরচালনা করা প্রয়োজন হবে. বয়সের 
অনৃপয্যস্ত কার্ঘভ৷র তার উপর চাঁপরে দেওয়া চলবে না। হেলবা পাঁরকল্পনায় 
মায়েদের জন্য শিক্ষার প্রস্তাব অভিনব সন্দেহ লাই। এই শিক্ষার উদ্দেশাই ছিল 
কি করে মায়েরা শিশুর সহজ বৃম্ধর সহায়তা করবেন সে সম্বন্ধে শিক্ষা্গাত করা । 
এরূপ শিক্ষা যদ মায়েরা পান তহ'লে তাঁরা তাঁদের শিশুপ্তদের হয়ত এননি- 
ভাবেই তৈরণ করতে পারবেন, যাতে করে শশ্‌রা প্রর্থামক বিদ্যালয়ে যাবার 
আনা উপযুক্ত হয়। অর্থাৎ মায়েরা যদ স্কুলের কান্দে পারোক্ষভবে সাহায্য 
করেন এবং নিজেদের শিশুদের উপয্যস্তভাবে তৈরশ করেন তাহঙ্গে শিশ্‌রা প্রার্থামক 
বিদ্যালয়ে গিয়ে সহব্দভাবে গড়ে উঠতে পারবে। হেলবা পাঁরকল্পনার আরও 
একাঁটি বৈশিষ্ট্য (ছিল, সেটা হচ্ছে শিক্ষাক্ষেত্রে চু ও কারুশিল্পের বাবস্বা॥ বৃত্তি 
গহসেবে এবং অর্থকরণ (বিদ্যা শিক্ষা হিসেবে এগুলোকে পাঁরকল্পনায় থান দেওয়া 
হয়নি: ফ্রয়বেলের উদ্দেশ্য ছিল চারু ও কার্শিজ্পের মাধমে ছাত্রদের দেহ ও 
মন ব্যবহশারক ক্ষেত্রে কুশলশী করা, যাতে তারা সমাজ্জের উপযুক্ত হয়ে গড়ে উঠে। 
চারু ও কারুশিল্প ছাড়াও ফ্রয়েবেল চেয়েছিলেন ছাত্রদের কর্মমাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া 
শিকণ্ডারগার্টেন" শব্দাট আবিদ্কারের পূর্বে ফ্রয়েবেল তাঁর পাঁরকাঁশ্পত বিদ্যালয়ের 
জনা নাম দিয়েছিলেন ‘School based on he active instincts of child. 
ren.’ হেলবা পাঁরকহ্পনার শিশু একট সহজ্র মানুষে গড়ে উঠবে এরুপ 
ব্যবস্থা ছিল। 'কিল্তু দুৰ্ভাগ্যবশতঃ পাঁরিকজ্পনাটি কার্ধকরণ হয় না. তার কারণ 
ধমানিংগেনের ডিউক. যাঁর উৎসাহে এবং অর্থনাহাব্যে হেলবা পাঁরকল্পনা রুপ নেবে 
কথা ছিল, তিনিই শ্রয়েবেলের বরস্ধচারীদের প্ররোচনায় ফ্রয়েবেলকে সাহায্য করতে 


অস্বাক্রার করেন। { ক্রমশ 


চীনদেশ ও চীনদেশবাপী 
পে্র্বানবযাত্ত) 
{লন্‌-ইউ-তান্‌ এ". অনুবাদক-__মনোরজন গডণ্ত 
(৫) শাশ্তিপ্ৰিম়তা 


এ পর্যন্ত আমরা চাঁনা স্বভাবের তিনটি [নিকৃষ্ট গুণের আলোচনা করোঁছ। 
এই তিনটি গুণই তাদের সকলে মিলে একযোগে কাজ করার পাঁরপন্থী। তবে 
এই গল জশবনের যে ভূয়োদর্শন থেকে উদ্ভূত, তা যেমন নিপ্ুণতান্জযপক 
তেমাঁন পারিপর্তাসূচক-__এর ?ভতরে এমন একটা ভাব আছে, যাকে বন্দা যায় 
উদার উদাশনতা। জীবন সম্বন্ধে এর্‌প দৃ্টিভষ্গণীর যে যথেষ্ট কার্যকারিতা 
আছে ত;তে সন্দেহ নেই। এ সব গুণ কেনো বয়োবৃন্ধ মানব-গোন্ঠিতেই সম্ভব 
যাদের কোনো একটা অপারমিত উচ্চাকাওক্ষা নেই, পৃত্বিকতে সকলের উপরে 
টেকা মারার কোনো তাগিদ যাদের মনে নেই, যারা দুটো চোখে জশীবনের অনেক 
‘কিছু দেখেছে এবং জশবনে ধা-কিছ পেয়েছে তার মূল্য যা-ই হোক না তা নিয়েই 
সন্তুষ্ট থাকতে প্রস্তুত অথচ বারা অদৃষ্টে যা-ই থাক না কেন সখে-শান্তিতে ও 
সাব্াচসম্মতভাবে জীবনযাপনে দড়প্রাতিজ্ঞ । 

চশনারা আগুনে-পোড়া পোস্ত জাত। তারা কোনো অসঙগত নিরর্থক 
প্রলাপের ধার ধরে না; তারা খৃম্টানদের মত মরব্যর জন্যই বেচে থাকে না. 
যাঁদও খঞ্টানদের সেটা বাইরের ভাণ মাত্। অপর দিকে এই পাাথবশতে তারা 
একটা মনঃকাঁজপত অলশক স্বর্গর'জ্যেরও প্রয়াস নয়, যেমন প্রত্যাশা করে থাকেন 
পাশচাতোর বহু মহাপুরুষ ৷ তারা জানে যে জশীবলে বথেস্ট দুঃখ, কস্ট ও শোকের 
কারণ িদমমান। তাই তারা এমনভাবে বাবসা করতে চায় যাতে তারা শান্তভাবে 
কাজ-কর্ম করে, যা সইতে হবে, তাকে মহানুভবতার সঙ্গে সহা করে যথাসম্ভব 
সনখে নিরুদ্বেগে জাবনযাত্া নির্বাহ করতে পারে। পাম্চাত্যেরা যে গুণগালিকে 
মহৎগৃণ হিসেবে যথেষ্ট মর্যাদা দেয়-__যেমল ভদ্রতা, উচ্চাকাসক্ষা, সংস্কার সাধনে 
আগ্রহ, লোক 'হিতৈষণপা, গবপদসৎকুল কর্ম-প্রচেন্টায় উদামশশীলতা, বশরোচিত সাহস 
ইত্যাদি, চীনাদের সে সব গুণের একান্ত অভাব॥ মন্ট্‌ ব্লাক নামক পর্বতের মত 
পর্বতারোহণ কিংবা উত্তর মেরু আবিন্কার-আভিযানে তাদের কোনো উৎসাহ নেই। 
কিন্তু জীবনের কোনো সাধারণ বৈষায়ক ব্যাপারে তাদের আগ্রহের অন্ত নেই । আর 
তাদের আছে একটা অপর'জেয় স্াহফৃতা, একটা অক্লান্ত অধাবসায়, কর্তব্যবোধ, 
চৌজাপটে সাধারণ বুশ্ধি, শ্রফুল্লতা, প্লাসকতা, উদারতা, শাম্তিপ্রিন্রতা এবং প্রাতকূল 
অবস্বাতেও মনের আনন্দ রক্ষা করতে পারার মত একটা অতুলনশয় প্রতিভা, বার 
ফলে 'বিশেষত্বহশীন আঁত সাধারণ জশবন-বাতা নির্বাহ করেও তাদের পক্ষে এই 


জ্যৈচ্ঠ, ১৩৬০) চখলদেশ ও চশনদেশবাদশ ২৭৯ 


পার্থিব জীবনের সৃখ-সম্ভোগ সম্ভবপর ॥ এইগনীলর মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে 
শা্তাপ্রয়তা ও উদারতা, যা পাঁরপরু সংস্কৃতির নিদর্শন বলে গণ্য এবং যার অভাব 
বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতায় একান্ত পাঁরস্ফুট । 

বর্তমান ইউরোপের যে দশা চোত্ধন্র উপরে দেখতে পাই, তাতে অনেক 
সময়ে মনে হয় যে তরে তো তশক্ষ] প্রতভা বা ক্ষুধার ব্বাম্ধর অভাব নেই__চতুরত৷ 
এবং কর্মতৎপরতাও অফুরন্ত, তব্য যে নানা দুর্ভোগের হাত থেকে সে রেহাই 
পাচ্ছে না, তরে কারণ আর কিছুই নয়, শুধ এই যে তার এনন একটা সুবক্ধির 
অভাব, যাকে বলা যায় পাঁরপরুতাজ্ঞীনত কোমল সান্ত-বৃষ্ধি। আমার ধারণা যে, 
ইউরোপশীয় সভ্যতার বয়স আরো কিছুটা বাড়লে পরে. ইউরোপ হরহতা তার 
প্রতিভার খাঁনকটা তশরতা ও তশক্ষতা কামিয়ে দিয়ে তার বর্তমানে উষ্ণ-মাস্তচ্ক 
যুধত্বের আনাঁড়ত্ব কাটিয়ে উঠবে। আর এক শতাব্দীর বৈজ্জ্যানক উন্নাতর ফলে 
"পৃথিবীটা এমন সংঘবদ্ধ এবং এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এতটা দ্‌ঢ়বদ্ধ হয়ে উঠবে যে, ইউ- 
রোপাীয়ানরা সম্পূর্ণ বিধভস্ত ও িলুস্ত হওয়ার ভয়েই উদারতার শক্ষা গ্রহণ 
করতে বাধ্য হবে এবং অন্যান্যদের সঙ্গে গিলে একযোগে চল্বার প্রয়োজনশয়তা 
সম্বন্ধে সম্যক অবাহত হবে। তাদের বৃদ্ধির ধারট। হয়তো একটু কমবে, কচ্তু 
বৃম্ধিটা পাকা হবে এবং প্রৌড়ত্বে পৌছাবে। আমার দ্‌ড় বিশ্বাস, তাদের এরুপ 
পারবর্তন যখন অ:সবে, তখন তা আপন প্রাণ বাঁচবার সহজ:ত সংস্কার থেকেই 
আসবে, কোন অপূর্ব মতবাদের চোখ-ধাঁধানো ওচ্জবল্য থেকে নয়। তখন হয়তো 
পাশ্চাত্য বিশ্বাস করতে [শিখবে যে আত্ম-স্বর্থ প্রাতষ্ঠাই বড় কথা নয়, তার চেয়েও 
বড় কথা হচ্ছে উদারতা ও সাঁহফৃতা। কেননা পাঁথবীর যাবতীয় জাতিবৃন্দ যখন 
করতে হবে। তখন হয়তো তাদের দ্লুত উন্নাতর ঝোঁকটা কিছু পারমাণে কমবে 
এবং জীবন সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভের আকাত্ক্ষাটা বাড়বে । এবং তখন হয়তো 
হাংকুকুমান্‌ াঁর-সৎ্কটের সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের বাণী তারা অধিকতর আগ্রহের 
সঙ্গো শুনতে রাজী হবে। 

চশনবাসীদের ধারণা অনুসারে শাল্তীপ্রয়তা একটা মহৎ গুণ নক্ব শুধু 
একটা সাধারণ সদ্‌গুণের মধ্যে গণা। কেননা সাধারণ বৈষায়িক জ্ঞান যার আছে, 
তার মধ্যেই এই গুণ বর্তমান থাকা স্বাভাবিক। যাঁদ এই পার্থব জীবনের পরে 
আর কোনো অপার্থিব জশবন না পাচক, তবে এই দুশদনের জ্বীবনে অশান্তি ডেকে 
আনার কোনো অর্থ হয় না। তাই সুখ যাঁদ আমাদের কাম্য হয় তবে সকলের 
-সঞ্চে শান্তিতে নার্ববাদে বসবাসের চেস্টা করাই প্রয়েজন-_এই দক থেকে দেখলে, 
প্াশ্চাতোর নিজেকে জ্বাহর করার যাবতীয় প্রচেষ্টা ও অসংখ্য ব্যাপারে চিত্তের 
অস্থিরতা প্রকাশ, সবই যুবোচিত আনাঁড়ক্ষের পরিচায়ক! প্রাচ্য দর্শনে প্রাজ্ঞ 
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ভশনারা সহঙ্ঞ জ্ঞ,নেই বোঝে যে পাশ্চাতোর এই আনাড়ত্ব বয়স ব:ড়লেই ক্রমে লেপ 
পাবে।  অস্ভুত মনে হলেও এ-কথা সত্য যে, বিচক্ষণ মতবাদ সম্বলিত “তাও” 
দশশনে পরমতসাহক্কৃতা বা উদ্যরতা কথ.টা বার বার ব্যবহৃত হয়েছে ॥ আমার 
মতে এই স:হফূতা বা উদারতাই হচ্ছেুচোঁন। সংস্কৃতির সর্বাপেক্ষা বড় বিশেষত্ব 
এবং এইটেই আধ্যান্ুক কালের সংস্কৃতিরও সর্বশ্রেষ্ঠ বিশেষত্ব হয়ে উঠবে, যখন 
এই সংস্কৃতি বয়সের পাঁরপক্জতা লাভ করবে। এই উদারতার শিক্ষণ লাভ করতে 
হলে তাও-বাদ-সম্মত খানিকটা িষাদ-মাশ্রত বৈরাগোর ভাব মনে থাকা চাই । 
যারা সাত্য সাতা বৈরাগ্যবান. তারা আতিশয় দয়ালু হয়ে থাকে॥ কেননা তারা 
দেখে যে. জশবন অক্তঃসারশৃন্য এবং এই উপলান্ধ থেকে তাদের মন স্বতঃই বিশ্বের 
শ্রুতি একটা দয়া ও সহানুভূতির ভবে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। 

শান্তাপ্রয়তা একটা উচু দরের মানবশয় ব্যা্ধমন্তার বিষয়ও বটে। মানুষ 
ফাঁদ যা আছে তার চেয়ে অর একটু বেশণ বৈরাগাবান হওয়র ‘শিক্ষা লাভ করে, তবে 
কোনো কিছুর জনোই মারামারি করার প্রবৃত্ত তার খুব কম হবে। এই জনোই 
বোধ হয়, প্রত্যেক ব্ম্ধমান বান্তিকেই কিছ.টা ভশীর্‌-স্বভাব বলে প্রতশীত জল্মে। 
পাথিবশীর মধ্যে চশনারই নিকৃষ্ট যোদ্ধা, কেনন। জাত [হিসেবে তারা বেশ ব্াদ্যমান ৷ 
আর অছে তার সঙ্গে তাও-মতাবলম্বীদের আঁবশ্বাস-বাদ এবং কনাঁফিউপীয় 
মতাবলম্বশদের জীবনের আদর্শ হিসেবে সমন্বয় ও সামঞ্জসোর উপরে গুরুত্ব 
আরোপ উভয় মতবাদই নির্ঝঞ্জাট মনোবাত্তর সৃষ্টি করে ঘাকে। চশনারা যুদ্ধ 
করে না, যেহেতু তারা জাত হিসেবে আতিশয় আত্মস্বার্থ-সম্ধানণ এবং পৃথিবীর 
মধো সর্বাপেক্ষা বেশী হিসোব। একটি সাধারণ চশনা শিশুও জানে, যা ইউ- 
তোপের পন্ধকেশ অভিজ্ঞ রাদ্রনীতাবদও জানে না, যে ব্যক্তি-বিশেষই হোক. কিংবা 
একটা জ্দাতই হোক. যুদ্ধ করতে গেলেই আহত হয়ে বিকলাঙ্গ অবস্থায় বাঁচতে 
হয়, বা নিহত হতে হয়। চীনাদের মধ্যে দুই দলে ঝগড়া বাঁধালে. উভয় পক্ষকেই 
বাধিয়ে কোনো একটা মীমাংসায় রাল্রী করান খুব সহজ । তাদের আত হিসোব 
দর্শন শিক্ষা দেয় যে ঝগড়া বাঁধাবে বুঝে-শুনে ধশরে-সুস্বে- ঝগড়া মেটাতে হবে 
চোখের নিমেষে! তাদের যে পাকা ধূর্ত-বুম্ধি-স্চক জাীবন-দর্শন একাদিকে 
যেমন 'ঁবপপদের দিলে তাদের ধৈর্য ও নিকিয় শ্রাতরোধ অবলম্বনের শিক্ষা দেয়: 
অপর দিকে অ-বার জয় ও সাফল্যের দলে ক্ষাণকের অহত্কারে স্ফীত হওয়া এবং 
জনকদলোভাতে নিজেকে আ্রাহির করার অসমণলনতা সম্বন্ধে তাদের সতর্ক করে 
দেয়। ধৈর্ব ও সংবম সম্বন্ধে চলা উপদেশ হচ্ছে_"যখন সৌভাগা আসে তখন 
রয়ে সয়ে ভোগ করতে হয়_সুযোগ পেলে সৃযোগটাকে পুরোপ্রি কাজে লাগতে 
নেই” । আত্ম-প্রাতিষ্ঠার অত্যধিক প্রচেষ্টা ও সুবিধাজনক অবস্থার পুরোপুরি 
সুযোগ গ্রহণ করাটাকে চীনারা বলে “আঁতারস্ত ধার দেখানো” এবং সেটা তাদের 
মতে ইতরামশর নিদর্শন ও অধঃপতনের পূর্বলক্ষণ। ইংরেজরা মনে ক্যুর ন্যায় 
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ও নীতির মর্যাদা রক্ষার্থে পরাভ্রিত-শ্রাতপক্ষকে আঘাত করতে নেই!  চশনারা 
এই ভাবটাকে প্রকাশ করতে বলে “কাউকেই শানের পরে আছাড় দিও না”-_সংস্কাঁতির 
প্রকীতগত পার্থক্য আছে বলে একই ভাব প্রকাশের রকমটা পৃথক পৃথক হয়ে পাড়ে॥ 

উীনবাসীদের মতে ভ্যারসেই সন্ধি শুধু যে অন্যায় ও অসন্গত তা নয়_এই 
সাম্ধ যারা জোর করে জার্সণশর ঘড়ে চাপয়েছে তাদের ইতর মনোবাত্ত বা 
সংস্কীতির অভাব সূচনা করে। ফরাসদরা যখন যুদ্ধে জযরলাভ করোছল তখন 
যাদ তাও-মতাবলম্বশী মনোভাবের 'ছুটে-ফোঁটাও তাদের মনে স্থান পেতো, তবে 
তারা কখনই ভ্যারসেই পাঁব্ধ জার্সিণশর উপরে চাপাতো না এবং যাঁদ না চাপপাতো. 
তবে আজও তাদের মস্তক আঁধকতর আরামে ব্যালশের পরে বিশ্র।ম নিতে পারতো: । 
কিন্তু ফ্রানুস তখনো যুবা বয়সের আনাড়ত্ব কাটিয়ে উঠতে পারোন এবং জার্নালনও 
সুযোগ পেলে ঠিক তই করচৈতা। ফ্রান্স ও জার্মাণী পরস্পর পরস্পরকে চিরতরে 
পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখার চেম্টা করতে গিয়ে যে আতমাত্র মডঢ়তা ও বালকোণচত 
িবনিদ্ধতার পাঁরচয় দিচ্ছে, সে উপলাঁম্ধ তাদের কারো নেই। ক্রেদাঁশো লায়োংসে 
-এর গ্রল্ব পড়েন । িটলারও তাই। কাজেই মরুক তারা য্ম্ধীবশ্রহ করে_ 
এদিকে তাও-বাদশ তাদের দূর থেকে দেখেছে এবং মৃদু মৃদু হাসছে। 

চৈনিক শাল্তীপ্রয়তা প্রধানতঃ তাদের স্বভাবেরই বিশেষত্ব । তা ছাড়া এ গৃণ 
পাঁরপক্ক ব্যাম্ধ-ববেচনার পাঁরচায়কণও বটে। পাশ্চাত্য দেশের ছেলে-পিলেরা 
রাস্তার যতটা মারামারি করে, চশনের ছেলে-পলেরা তত্তটা করে না। শ্রুত হিসেবে 
যতটা যুদ্ধ-বিশ্রহ আমাদের করা উাঁচত, তা আমরা কারনে, যাঁদও দেশে গৃহ- 
বিবাদ ও আত্মকলহের শেষ নেই। আমাদের দেশে যেমন, সের্‌প কুণ্মাসন যাঁদ 
আমোঁরকায় চলতো, তবে গত বশ বছরে তন বার নয়-_অন্ততঃ 'তাঁরশ বার সে 
দেশে রাস্ট্র-বস্লব সংঘটিত হতো । আয়ারল্যান্ডে এখন শ্যাক্তি রাত, যেহেতু 
তারা লড়াইটা যা করেছে, ভশষণভাবেই করেছে । আমাদের লড়াইয়ের শেষ নেই-- 
চলছেই যেহেতু আমাদের লড়াই কখনই তেমন জ্বোর লড়াই হয় না। 

চশনের যে ঘরোয়া যৃদ্ধ-বগ্রহ' তাকে প্রকৃত যুদ্ধই বলা চলে না হালে 
অবপথটা একট: বদলেছে বটে, কিল্তু এতাঁদন এই ঘরোয়া িবাদ-বিসম্বাদের যুদ্ধ 
মোটেই গৌরবের বিষয় বলে গণ্য হতো না। আইনের দ্বারা বাধ্য কাঁরয়ে সৈনা- 
শ্ৰেণীভুক্ত করার প্রথা চনদেশে কোনোদিন প্রচালত হয়ান। সাধারণ সৈন্যেরা, 
যারা সাঁতা সাত যুদ্ধ করে, তারা -সবব্যাই নেহাৎ দারদ্র শ্রেণীর লোক। তাদের 
জশীবকা-নির্বাহের অন্য কোনো উপায় নেই বলেই তারা সৈনা-শ্রেণণভুক্ত হয়। * বেশ 
ভালভাবে মাঁরয়া হয়ে যুদ্ধ করা সম্বন্ধে এরুপ সৈনাদের কখনই তেমন কোনো। 
আগ্রহ বা রুচি থাকে না। কিন্তু টসন্যাধ্যক্ষেরা নিজেরা তো দ্ধ করে না--তাই 
_ যুদ্ধ সম্বন্ধে তারাই বেশশী উতৎসাহশশল হয়ে থাকে। বে-কোনো বড় রকমের যুদ্ধ- 
আভবানে রুপার গুলী-গোলাই বৃম্ধ-জয়ের কারপ হয়ে থাকে, যদিও তার পরেই 
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হয়তো এক পক্ষ বিজয়শ বশরের মত কামানের গর্জনে বিল্রয়-বার্তা ঘোষণা করতে 
করতে সদলবলে শোভাযাত্রা করে রাজধানশতে এসে উপস্থিত হবে। এনি কামান- 
গজ্জনিই হচ্ছে চীনবাসশদের যুদ্ধের চক্কা-নিনাদ। এরুপ শব্দাড়ম্বরই হচ্ছে তাদের 
বুম্ধ-বিশ্রহের প্রকৃত স্বরূপ। তাদের ব্যান্তগত কলহ ও গৃহ-বিবাদ কেবল মান 
হৈ-চৈ. চে*চামোঁচ ও বাঁচল শব্দাড়ম্বর ছাড়া আর কছুই নয়। চশনদেশে কেউ 
যদ্ধে দেখতে পায় না_ সবাই যুদ্ধের কথা শোনে মাত । আম এরুপ দুটো যুদ্ধের 
কথা শুনেছি-__একটা পাকং ও অপরটা আময় শহরে। শুনতে বেশ ভালই । 
সাধারণতঃ প্রবলতর সৈন্যদল ভয় দেখয়েই অপেক্ষাকৃত নিকৃস্ট সৈনাদলকে পরাজয় 
স্বীকার করতে বধা করে এবং পাশ্চাত্য দেশে যা দীর্ঘ যৃদ্ধাভিযানের ব্যাপার হয়ে 
ওঠে, চশনদেশে তা মসেকের মধ্যেই চুকে-বুকে যায়! চৌনিক ন্যায়-বিচারের 
ধারণা অনুযায়শ পরাঁজ্ঘত টনাধনায়ককে পাথেয় হিসেবে লক্ষাধিক মৃদ্রা দিয়ে 
গবদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তান বিদেশে শিল্প বাবসায়ের অনুসন্ধানে থাকেন 
এবং সঙ্গে সঙ্চো এ কথাটা ত'র সব সময়েই মনে থাকে যে আগাম’ যুদ্ধে াবজেতার 
পক্ষ সমর্থনের জন্য তার ডাক পড়তে পারে। পরবর্তী ঘটনা-পরম্পরার মাঝে 
হয়তো। দেখতে পাওয়া যাবে ষে বিজেতা ও বিজিত ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
দুই বন্ধুর মত একই সঙ্গে এক গাড়ীতে বসে চলেছে । এইটেই হচ্ছে চৈনিক 
সংস্কাতির মাধুর্য ও মাহাত্ম্য । কম্তু দেশের সাধারণ লোকদের এ সব ব্যাপারের 
সক্গো কোনো যোগ নেই। ' তরা যম্ধ-বিগ্রহকে ঘৃণা করে এবং চিরকালই তা 
করবে । চশনদেশে ভাল লোকেরা কখনো লড়াই করে না। ভাল লোহা দিয়ে 


পেরেক তৈয়ারশ হয় না। তেমাঁন ভাল লোককে কেউ সৈন্য-শ্রেণশভূন্ত করে লা। 
[ ক্ৰমশঃ 
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১১, সু 


হারিয়ে ফেলছ সম্ভার উৎস। 

সোণালশ স্বপনের" নিয়েছে বিদায় তোমা হ'তে 
উৎকট বিপদেরা হয়েছে উদ্ভব_ 

কম্পমান স্বর্ণ সিংহাসন 

তোমার পক দেবীর । 

চেতন্‌রা করে তোমায় তৰক্ষ4 বিদ্রুপ 

বহু জনের পাশ্ডুর প্রাতকৃিত নেয় তার সুযোগ, 
তোমার কাঁবতার কেটে গেছে তান 

ছেড়ে তোমার বণার তার--'ঝানাক্‌-ঝান্‌’! 
হে কাব! 

হারিয়ে ফেলেছ তুমি আশা 2 


আশা হারাইনি মেটেই. আম. 

প্রাচীন চিররোগীর মত আমি বেহায়া আশাবাদশী 
হ্‌দয়ের পাঁজরে জবালাই আশার আগুন 

গানের রাগিণশ মোর তাই আশায় ভরপুর 
মোর আশাবাদ, নোতুন সৃষ্টি । 

শোন কাব! 

মোর. আশার বঝংকার._ 

গত এঁ প্দরাতন বৎসরের অন্ধকক. গহনর কুয়াশা থেকে ্ 
জল্ম নিয়েছে আজ নব সূর্য পৃবের সীমার, 


হ৮৪ উচ্জবল ভারত [৬০ বর্ষ, ওম সংখ্যা, 


আর 
লক্ষ প্রাণের নব উদ্দীপনার দৃপ্ত অংকৃষ। 

আগাম শুভ্র দিনের প্রথর তাপে 

দুঃসহ এ দার্দন মেঘ ছিড়ে হবে খান-থান 

নিঃশেষ হবে এ কংকাল সভ্যতার আস্ফালন; 

মোহন সংষ্টর উচ্মাদনায়.-- 

মাঠগৃুলি উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে সবুজ্ঞ হাঁসতে. 

কারখানার বুকে নেবে অ.সতে আলোর জোরার ৷ 


আশা হারাইনি মোটেই, আম. 


দিনে দিনে এগিয়ে চলবো, আমি” 
আগাল' বহু রুদ্ধ দৃয়ার 

অবসান হবে তাতে পুঞ্জশতূত বত সামাজিক লানি; 
পাথেয় মোর এ নব দিনের নব শপথের অনুরাগ 
আর 

আমার আশার সঙ্গশবনশ সুধা, 

অমর আমার আশাবাদ । 

হে কবি! 

হারিয়ে ফেলছ তুমি আশা 2 


সাময়িকী : 


পরাক্ষায় ছাত্রদের অকৃতকার্মতা £ 'সত্যযুগ' পত্রিকার বাপিজ্যাবভাগের উদ্যোগে 
"ছারদের পরশক্ষান্গ অকৃতকর্যতার কারণ সম্বন্ধে এক তদন্ত পারচালিত ও তথা 
সংগৃহিত হয়। উন্ধ তথ্যসমূহ গত ৯ই বৈশাখ বুধবার অপরাহ্েে' ইউানভাঁসশট 
হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় প্রকাশ করা হয়। কাঁলক্যতার ৬টি কলেজ, ২টি 
মেয়ে কলেজ, ও মফঃস্বলেন ২টি কলেজের ছাতছাতদের অবস্থা সম্বন্ধে ১৫ ৮টি 
পাঁরবরের মধ্যে অনুসন্ধান কাঁরয়া উত্ত তথা সংগৃহশত হয়। উক্ত তদন্তে দেখা 
যায়, কাঁলকাতার কলেজগুির শতকরা 80-৬ জন হাতছাতশর জন্মস্থান পূর্ববঞ্গে, 
শতকরা 4০-৭ জনের জল্মস্ধান পাশ্চমবচ্গো ও শতকরা ৮-৭ জন অবাঞ্গালশ। 
যে ১৫৮টি পাঁরবারের মধ্যে অনুসন্ধান করা হইয়াছে, সেইসব পাঁরবারের অয়ের 
শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ খাদোর জন্য, ৯৫ ভাগ শিক্ষার আল্যা ও ৩০ ভাগ অন্যানা 
প্রয়োজনের জলা ব্যায়ত হয়। অনুসন্ধানে আরও প্রকাশ পইয়াছে যে. পারবারের 
আয় যত কম হয়, শিক্ষার বায়ের হার তত বেশশ হয় এবং আয় বেশশ হইলে 
?শক্ষার বায়ের হার কম হয়। অর্ধাশন ও পৃস্টিকর খাদ্যের অভাবের জ্রন্য পাঁশচম- 
বণ্গের তরুণতন্হণীশরা শিক্ষাজীবনেই ক্ষাপ্সকু অবস্থায় উপলশত হইয়াছে। এই. 
ক্ষয় হইতে দেশকে বাঁচইতে হইলে শিক্ষার বায় কমইতে হইবে, কলেজে না 
প্যরচায় জলযেোগের ব্যবস্থা কাঁরতে হইবে । হোটেল ও মেসগ্যাঁলতে সরকারশ অর্থ- 
সাহাষা কাঁরতে হইবে এবং প্াঠাপ্স্তকের উচ্চমূল্য হ্রাস ক'রতে হইবে। বর্তমান 
িশক্ষাসত্কটের জন্য মধ্যাবন শ্রেণীর আর্ক ক্রমাবলাতই একমাত কারশ। তদন্তের 
উপসংহারে বলা হইয়'ছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতোক পরীক্ষায় হাজার হাজার 
মধাবত্ত পারবারে বেদনার আর্তনাদই উঠে। পাাথবশীর কোন সভ্য দেশেই পরশক্ষার 
‘নামে এইর্‌প শান্তর অপচয় হয় না। এই পাঁরস্থাঁতর অবসান করা প্রয়োজন । 
উত্ত রিপোর্টে প্রকাশ যে, শতকরা ৭৮ জন কলেজের ছাত্র ও মফঃস্বলের শতকরা ৭০ 
জন ছাতের জন্য পড়বার ঘর নাই । কলেজের ছাত্রছ'্রশীর শতকরা ৫৬ জলের কোন 
টি:ফন জোটে না। অর্থাভাবে শতকরা ৫০ জন ছত্তছাত্রশই অস্বাচ্থাকর অণ্টলে 
বাস কাঁরতে বাধ্য হয়। 

সাধারণতঃ ছারদের পরীক্ষার ব্যাপারে তিনটি পক্ষের কথাই মনে হয়_ 
ব্বাহারা পরীক্ষা দেয়, যাহারা পরশক্ষার জনা ছাত্রদের প্রস্তুত করে এবং যাহারা 
স্পরীক্ষা লয়-_-অর্থাৎ ছাত্র, অধ্যাপক ও 'বিম্বাবদ্যালয় । কিল্তু আমাদের 'ববেচনার 
অরও একটি পক্ষকেও ইহার সম্গে বৃত্ত কারয়য লইতে হইবে । সেই প্রক্ষাটি হইল 
“আবেস্টন'। এই চাঁরপক্ষের সামাগ্রিক দৃম্টি লই বার্থতার কারণ খুজিতে হইবে? 
শ্ছারণও য়েমন ইহার জন্য একাল্তভাবে দায়শী নয়, একান্তভাবে অধ্যাপক, বিশ্ব- 


বিজ - * উক্তরল ভারত [৬৪ বর্ষ, ওম সংখা, 


বিদ্যালয় বা আবেষ্টনও দায়শ নয়। অথচ প্রত্যেকেই দায়” । হত অধ্যাপকের কথা 
মনে হইলে বারিশালের আশকনশকুমার-প্রাতম্ঠিত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কথাই মনে 
পড়॥ সেখানে ছাত্র-শিক্ষক মিলিয়া একটি ‘সমগ্র' বস্তু ছিল। ছাত্রদের দৈনাল্দিন 
প্র,তাঁট খুটিনাটি ব্যাপারের সঙ্গে [শিক্ষকগণ পাঁরাঁচত ও যুক্ত প্কর্তেন। একদিনের 
কথা মলে পড়ে। কোনও বাসায় একদিন সন্ধ্যার পর খুব বৃষ্টির মধ্যে দুয়ার 
জানালা বন্ধ করিয়া ছান্র্গণ মলের আনন্দে তাস খোলতোঁছিল। হঠাৎ দুয়ারে ধাক্কার 
শব্দ শোনা গেল । ভিতর হইতে শব্দ হইল, 'কে, কে ১" বাহিরের ভদ্রলোক বাঁললেন, 
"দৃয়.র খোল'॥  অনিচ্ছাসত্বেও দয়ার খোলা হইলে দেখা গেল্স, সামনে দাঁড় ইয়া 
রজমোহন কলেজের তাৎকা?লক অধ্যক্ষ পরলোকগত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ৷ 
আজ ক ইহা কল্পনাও করা ষায়2 বৃষ্টির মধো অধ্যক্ষ মহাশয় বাড়শ বাড়ী ঘাঁরয়? 
বেড়াইতেছেন ছেলেরা কি কাঁরতেছে দোঁখবার জন্য। ছাত্র-অধ্যাপকের সম্পর্ক এমন 
মধ্র হইলেই শিক্ষার ভিত্তি পত্তন হয়, 1শক্ষার প্রত ছাদের শ্রপ্ধা ও অনুরাগ 
বাড়ে। কিন্তু বর্তমানে যে সবই ব্যবসয়ে পাঁরণত হইয়াছে । চাল-ডাল-তেল-নুনের 
ব্যবসায়ের মত শিক্ষ দানও একটি বাবসায়। যাহারা পড়ে, তহারা ভাবে "টাকা 
দিয়া পাঁড়', যাঁহ রা শিক্ষা দেন তাঁহারা ভাবেন 'টকে! প ইয়া পড়ই'। ব্যর্থতার মূল 
রাহয়ছে শিক্ষা সম্বন্ধে এই শ্রদ্ধাহীনত র মধ্যে; 'ছাত্রাণাং অধ্যরনং তপঃ'--ইহ। আজ 
প্রবাদবাক্যে পারণত ॥ কিন্তু এই শ্রদ্ধাহশনতার মূল খর্াঁজলে আবার পাওয়া যাইবে. 
{বিশ্বের সমস্ত ঘটনাকে একান্ত অর্থনশীতদ্বারা ব্যাখ্যা করার প্রচেস্টা। রাশিয়ার 
জড়বাদ একট! শ্রম্ধাহশনতার আবহাওয়া এদেশে সৃষ্টি কাঁরয়াছে। তাহাদের ধারণা 
__ভাক্কশ্রন্ধা প্রণীত প্রভৃতির ম্‌লও রাহক্ষছে অর্থনৈতিক সম্বব্ধের মাধো। 
Materinlistic conception of Tlistory  ভরতবর্ষে কম অনর্থ সূষ্ট করে 
নাই। অথচ ইহাকে একান্তভাবে অস্বীকার করিবার যে"-ও লাই ॥। অর্থনৈতিক 
বাবস্থা অনেকটা দায়. তাহা সত্য*হইলেও তাহাই যে একমাত্র সত্য নয়, তাহাও 
আজ্দ ভাববার দিন আসিয়াছে । ঈশ্বরচন্দ্র বিদাসাগর মহাশয়কে অর্থনশীতি চাপিয়া 
রাখতে পারে নাই। লক্ষ লক্ষ ছেলে মহাদাব্রিদ্রোর মধ্যে ইহার নিকট হইতে উহার 
গনকট হইতে বই ধার করিয়াও সর্বেচ্চস্থান অধিকার কারিয়ছে, এরূপ দৃষ্টান্তের 
অভাব লাই। 

[শিক্ষা ও শিক্ষকদের উপর শ্রশ্ধাহশীনভা কতদ্‌র চরমে উঠিয়াছে, তাহার বহু 
দম্টান্তের মধ্যে গত ২৮শে বৈশাখ সোমবারের অনন্দবাজ্জারের 'যধাকণ্সিং হইতে 
একটি দণ্টাল্ত উদ্ধৃত কাঁরতোছি। “পর্শক্ষার হলে গার্ড হওয়া যে 'কর্‌প িবপঞ্জনকা 
ব্যাপার, সম্প্রতি মধ্য কলকাতার ি-কম পরীক্ষার কেন্দ্রের জনৈক গার্ডকে তাহা 
মর্মে মর্মে বুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। "আতারন্ত' কঠোরতা প্রদর্শনের আঁভযোগে 
দেড়শত পরীক্ষার্থী দলবস্ধভাবে গরু গার্ডকে আক্রমণ করে, কিছু কিল-চড়-গ:তা 
খাইয়া ভদ্রলোক প্রাণরক্ষার জন্য শেষ পর্যন্ত দৌড়াইয়া শিয়া অধ্যক্ষের ঘরে আশ্রর 


উজ্যন্ত, ১৩৬০] সামারকণী ২৮৭ 


গ্রহণ করেন এবং ভিতর হইতে দরজা বন্ধ কাঁরিক্সা দেন। ক্রুদ্ধ ছত্দল ইটপাটকেল 
ছখাড়য়া ঘরের দরজা জানালার উপর দিয়াই আহ্কেশ কতকটা নিটাইয়া লয়। ইতে/অধ্যে 
ফোন পাইয়া লালবাজার হইতে পুলিশ অ।সয়া পড়ে এবং গার্ড মৃহাশয়কে তাহারাই 
বালশতে তাঁহাক্ ঝড় পৌশীছাইয়া দেয়। আমরা যতদুর জ্ঞান, পরীক্ষার হলে 
পাহারা দিবার জন্যাই গার্ড রূখা হয়, যাহাতে পরশীক্ষার্থগণ অসদুপায় অবল্গশ্বন 
কারতে না পারে। ..পাহারা দেওয়াটা [ক পাঁরমাণের হইলে সহনযোগ্য ও নরম বাঁলয়া 
ছাত্রদের নিকট [িবোচত . হইবে তাহা আমর বালতে পারি না। আর যে গার্ড 
পাহারা দিবে না. কোন কড়া নজর রাখবে লা, তেমন গার্ডের বাবস্ধা কারবার 
প্রতিশ্র“াত 'িশ্বাবদ্যালর ?দতে পারবেন কি না, তাঁহারাই বাঁলতে পারেন। শেষ 
পর্যন্ত দোখতেছি যে. পরশক্ষার হলে পরাঁক্ষার্থীদের উপরই গার্ড ?দবার ভার ছাড়িয়া 
দেওয়া ছাড়া কোন গতান্তর থাকবে না। ভবে মনে হয়, ছাত্রদেরও বোধহয় ইহাই 
দাবী ।' বাঁরশাল ব্রজনোহন বিদ্যালয়ে বিনা গাডেই পরণক্ষা লওয়া হইত। কিন্তু 
সেখানে নকল কারবার দৃর্বশ্খধি কোনও ছাত্রের হইত না। ছাণ্ুগণ পরস্পরের গার্ড 
থাঁকিত। আব্র কি ইহা ভাব যায়? 

উৎকট জড়বাদের আবির্ভাবের ফলে বস্তুর ব্যবহারিক সত্তার ম্‌ল্যকে এমন- 
ভৱেই বাড়াইয়া তোলা হইয়াছে যে. বস্তুর পরমার্থক মূল্য অস্বীকৃত হইয়া 
পঁড়িতেছে। ছেলেবেলায় পড়িয়া'ছ,_-'সদা সত্য কথ। বাঁলবে'। আদ্র প্রশ্ন উঠিয়াছে 
_এই সত্য কি একান্ত (॥৮5০lU৷৫', না আপোক্ষক (1e!৭i॥৫ ? এ দেশ 
একান্ত সত্যের সেই পারমার্থক রূপের উপরেই জের দিয়াছে. যাহা হাজার বৎসর 
পূর্বেও সত্য, হান্তার বছর পরেও সত্য॥ পারমার্থক সতোর কোনও পরিবর্তন 
হয় না। কিন্তু আজ্দ আসয়াছে সত্যের বাবহারক রূপের মূলা দিবার যুগ 
‘truth for us.” Truth-in-£elf আজ ভািয়া বাইতেছে। সমস্ত শিক্ষার 
গোড়াই আজ বদলাইয়া যাইতেছে। পারমার্থক সত্যকে অস্বীকার করার ফলে 
“স্যাবধাবাদে'র আমদানী হইয়াছে। "সুবিধা হইলে সত্য বালব, 'সৃাবধা' না হইলে 
বলব না, মথ্যাই বালব. নকলও কাঁরব। দই_কেই তুলাভাবে মূলা দিয় দুইকে 
সমন্বয় কারবার প্রয়োজনীয়তা আজ আসিয়াছে । কেননা কোনও এক পক্ষকেই 
অদ্বীকার কারিবার সম্ভাবনা আর নাই ॥ "সত্যই" জাতির মের্দশ্ড। সেই মেরুদণ্ড 
অজ ভাঁঙ্গয়। পাঁড়য়াছে। ব্রজ্রমোহন কলেজ্দের আদর্শ ছিল-_সত্য প্রেম পাঁবত্রতা' ৷ 
সভাছ্যুত, শ্রদ্ধাহশীন একটা জাতি আজ সকল পরাক্ষায়ই বার্থ হইতেছে; কলেজের 
পরাঁক্ষায় এত ফেল হওয়া তাহারই একট বাহরের 'নিদর্শনমাত £ 

যতাঁদন এই আবহাওয়া বিশুদ্ধ না হইতেছে, ততাঁদন ছাত্র-পরশক্ষক- 
আঁভভাবক-বিশ্বাবদ্যালয়ও ‘কিছু কাঁরতে পারবে না। তবে ক চুপ করিয়া এই 
আবেষ্টনকে যেমন তেমানি চালতে দিতে হুইবে? . নিম্চরই নর। এই আবেন্টনকেও 
সৃষ্টি কারবার দুঃসাহস লইয়া একদল ছাত, অভিভাবক ও অধ্যাপককে অগ্রসর হইতে 


২৮৮ উল্দ্রল ভারত [৬০্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, 


হইবে । নূতন একটা দর্শন বিশ্বের বুকে আসিয়াছে, যে দর্শনের মধ্যে পাশ্চাত্যের 
জড়বাদ ও এদেশের অজড়বাদের “সমন্বয় সম্ভবপর । আজ সার্য বিশ্ব বিশেষভাবে 
ভারতবর্ষ এই দুই মতবাদের সংঘাতের ভিতর পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। ভারতে 
ইহার প্রাতীক্রয়া সব চাইতে বেশশ। কেননা, সে দাশর্াদক পরচষটন ছিল; 

ভারতের বর্তমান আবহাওয়ার কিছুতেই স্কুল কলেজের শশুক্ষাকে বিশুদ্ধ 
রাখা সম্ভব হইবে না, বতাঁদন না একদল ছাত, অভিভাক, অধ্যাপ্রক্ৃ,ও [বশবাবদ্যালয় 
স্তন কারয়া শ্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পরস্পরবিরোধশ ধারাম্ঝুয্লের সমন্বয় দর্শনকে 
চিদ্তদক্ষেত্রে ও শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাতান্ঠত করিবর জন্য প্রাণপর্ণ কারতেছে । আাজিকার 
আবেস্টনে "শক্ষা' গৌণ হইয়া পাঁড়য়াছে; উৎকট জড়বাদ চায় সর্বগ্রে সবর ছাদের 
ভিতর তাহার মতবাদ প্রচার করিতে । তাই যখন তখন যে-দে ন্াজলোতিক 
অনন্দোলনের সূত ধাঁরিয়া ছাত্রের স্কুল ত্যাগ করে, শিক্ষকগণও ধর্মঘট করেন। চ্কুলে 
কলেজে চলিতেছে এখন 'র/জনশীত'। কসের পড়াশুনা? দেশে যখন অসহযোগ 
অ.ন্দোলন চাঁলতেছিল,. তখন আমরা বাঁলয়াছি. ‘Education cnn wait, 
but Swaraj cannot’. ‘Materialistic conception of history-র 
উপর গাঁড়য়া ওঠা রাজনৈতিক দল বাঁলতেছে, ‘আগে দেশে জড়বাদের শ্রাতষ্ঠা চাই, 
পরে স্কুল-কলেজের ব্যবস্থা হইবে'। ছাযঙ্গণ আজ লেখাপড়া ছাড়িয়া রাজলশীতর 
জন্য ব্যস্ত । অথচ পাশ না হইলে চাকুরশ মিলিবে না। তাই ফাঁকির আশ্রয় লইয়া 
পাশ করার দিকে এত কোক। 

এই. অবস্থায় শিক্ষক-অধ্যাপক-[বশ্ববিদ্যালয়কে, ?বশ্েব কারয়া আঁভভাবক- 
গণকে সতর্কতার সাঁহত ইহার প্রাতকারের জন্য সচেম্ট হইতে হইবে।, প্রথমে 
শ্ুজিয়া বাহর করিতে হইবে কোথায় ও 1কর্‌পে জড়বাদ ও অজড়বাদের সমন্বয় 
হুইবে, সতা-প্রেম-পঁবিরতার প্রতিষ্ঠা হইবে । এই সমন্বয়ের আবহাওয়া প্রচারিত 
না হইলে ছাত্রদের কিছুতেই ঘরে ফিরইয্লা আনা সম্ভবপর ‘হইবে না। 

শ্বল্দে মাতরম_ 


শক» 


৮ 





লোকসেবক-প্রেস-_৮৬-এ, লোরার সাকুরলার রোড,”কাঁলকাতা হইতে শ্রীমৎ স্বামী 
পঢরৃযোত্তমানন্দ অবধৃত বোরিশালের শরৎকুমার ঘোষ) কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত ॥ 





ষ্ঠ বর্ষ ভষ্ঠ সংখ্যা 


রেণু মিত্র 

সমশু 'গোরা’ বইটার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ যতগুলি সমস্ডালক্কূল ঘটনা উলেখ 
করেছেন, তাদের লবাইরই ভিতরকার প্রশ্ন হচ্ছে সতি)কারের হিন্দুত্ব কি 
বশ্য ? হিন্দুত্বের যে ক্ষুদ্রতার দিকটি সমাজ ব্যবস্থাস্থ বা আমাদের চিন্তাধারার 
মধ্যে প্রচলিত হয়ে আছে, তাকে পরিয়ে দিয়ে ছিন্দুত্ের বিরাটত্বের দিকটিকে 
সমাকআজীবনে কি প্রচলন করা যায় না? অবস্থা ষা। প্রাড়িঘ্েছে তাতে দেখ। 
যাচ্ছে হিন্দুত্বের যে ব্যবহারিক দিক, তা” নেতিমূলক, ত!’ অন্যকে বজন করে 
নিস্তরের অস্তিত্ব রক্ষা করে । রবীন্রনাথ গোরার মধ্যে যে কয়টি ঘটল উল্লেখ 
করেছেন, তাতে দেখেছি হিন্দুত্ব রক্ষা করতে গেলে খ্রীষ্টানত্ব ত্রাক্মত্ব অর্থাৎ 
হিন্দুত্ব বলতে যে কতকগুলি নির্দিষ্ট আচার ব্যবহার বা ধারণা ঠিক করে 
নেও গেছে, লে গুলির লক্ষে যা মিলবে না, তাকেই বহুদূরে সরিয়ে রেখে 
লিজেকে ধীচাতে হবে। কিন্ত এ হিন্দুত্ব যে বর্তমান যুগের সামগ্রিক 
জীঘনবোধের সঙ্গে মেলে না, এমনকি ভারত্তের শুপনিধদিক বা গীতোক্ত 
ভাবধারার সঙ্গেও যে এর মিল নেই, একথা সমা্ঞ্জের কাছে স্পষ্ট হুণ্পে উঠছে 
কই? রধীজ্নাথের ঘৌবনু কালে পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রথম অহুপ্রবেশ 
সমঘে যে সংঘাত ফেনিঘে উঠেছিল, নানাভাবে তার মোড ফিরে যায় 
বিশে করে রাজনৈতিক "আন্দোলন এসে সামাজিক সমস্ঠাটাকে চাপা 
দিয়েছে। সামান্িক সমন্ডাওুলির যে সমাধান হনে গেছে, তা নম; সেগুলি 
নেপথো সরে গেছে মাত্র । ক্ববীন্্রনাথ গোরাকে হিন্দু করতে পারলেন না, 
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সেদিন বাস্তবে তার চোখের সাননেও তে! এই দৃষ্টাস্তই ছিল। ভগিনী 
নিবেদিতা হিন্দুত্বকে কেমন করে আপন করে নিয়েছিলেন, সে খবর কে না 
জানে? Aggressive Hinduism প্রচার করবার চেষ্টাও তিনি করেছেন, 
সমস্ত জীবনট! তার খারা হিন্দু তাদেরই কথা অন্থসরণ করে তাদেরই জন্য 
ব্যষ্রিত হয়েছে, তথাপি নিবেদিতা নি হিন্দু হতে পারেন*নি। হিন্দুত্বের 
এই যে ক্ষুদ্রতা, এ লিগে আজ পাকিস্তান স্কষ্টি_কিস্কধ এই পাকিস্তান সৃষ্টির 
ব্যাপারটার সমত্ত রাজনৈতিক রং-এর পেছনে যে সামাজিক বিডেদনীতি বা 
বর্জননীতিই দায়ী এ সন্বদ্ধে স্পষ্ট ও ব্যাপক সচেতনতা কোথায় ? 

রধীন্দ্রনাথ কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করে গোড়া হিম্দুত্বের পক্ষের 
যুক্তিগুলি অতি সরদ ভাবার গোরার মূখে তুলে ধরেছেন। সেগুলি 
শুনতে ভাল-_কিস্ত গোড়াতে বিডেদটাকেই আমার বেচে থাকবার পক্ষে 
সত্য বলে মেনে নিলে গোরার যুক্তিগুলি অকাট/) বটে। কিন্তু এই ভেদ- 
নীতিটাকেই গোড়া থেকে আমর! অস্বীকার করতে চাইছি । বর্জন ন, 
সমস্ত বৈচিত্র।কেই তার সত্যিকারের মুলে) স্বীকার করে নিজের সঙ্গে মিশিয়ে 
কি নেওয়া যাদ্ না, মিশিয়ে নিয়ে কি নিজের আত্মধর্স বজ্ঞায় রাখ! যায় না? 
গোড়া হিন্দুত্বে নারীত্বের স্বান ও মান সম্বন্ধে গোরার যুক্তিগুলি সত্যিই 
কি ছে'দো ঘুক্তি নয? গোর! যখন স্বদেশে ভালবাসে, যথন সে বিনয়কে 
বলে, ‘তোমার কথা শুনে আমি একট! কথা স্পষ্ট বুজতে পেরেছি, তোমার 
জীবনে তুমি আজ একটা প্রবল সত্যোর সামনে মুখোমুখি ঈ/ড়িয়েছ__তার সঙ্গে 
ফাকি চলে না। সত্যকে উপলব্ধি করলেই তার কাছে আত্মসমর্পণ 
করতেই হবে । আমি ঘে-ক্ষেত্রে দীড়িছেছি সেই ক্ষেত্রের সত্যকেও অমনি 
করেই একদিন আমি উপলব্ধি করব এই আমার আকাঙ্ক্ষা । তুমি এতদিন 
বহ-পড়া প্রেমের পরিচন্রেই পরিতৃপ্ত ছিলে-__-আম্মিও বই-পড়া স্বদেশপ্রেমকেই 
জানি_ প্রেম আজ তোমার কাছে যখনি প্রত্যক্ষ হল তখনি বুঝতে পেয়েছ 
বইদ্ছের জিনিষের চেয়ে এ »কৃত সত্য--এ তোমার সমস্ত জগৎ চরাচর 
অধিকার করে বসেছে, কোকাণও ভুমি এর কাছ থেকে নিক্কৃতি পাচ্ছ লা__ 
স্বদেশ প্রেম যেদিন আমার সম্মুখে এমনি সর্বাীণ৯ভাবে প্রতাক্ষগোচর হবে 
সেদিন আমারও আর রক্ষা নেই__সেদিন সে অ্রমূর ধলপ্রাপ, আমার অস্থি 
মক্া-রক্ত- আমার আকাশ-আলোক, ঝ্দামার সমন্ডই আকর্ষণ করে নিতে 
পারবে, স্বদেশের সেই সত্ামুতি থে কী আশ্চর্য ূপরূপ, কী স্থনিশ্চিত স্থগোচর, 
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তার আনন্দ বেদনা ঘে ফী প্রচণ্ড প্রহল, যা বস্তার শ্রোতের মতো জ্বীন 
মতাকে লঙ্ঘন ভরে যাছ, তা আছ তোমার কব! শুনে মনে মলে অল্প অল্প 
অহুভব করতে পারছি_-তোমার জ্বীবনের এই অভিজ্ঞতা আমার ব্বীবনকে 
আজ আঘাত্ত করেছে--তুনি যা পেয়েছ তা আমি কোনো দিন বুঝতে পারব 
কিনা জানি না কিন্তু আমি যা পেতে চাই তার আস্থাদ ঘেন তোমার ভিতর 
দিঘ্রেই আমি অহুভব করছি’__এ সব যখন পোরা বলে বিনয়কে, তথন এ কথা 
স্পষ্ট বুঝতে পেরে বিশেষ আনন্দ হয় যে, গোরার জ্রীবনে স্মদূরের ডাক আছে, 
বিরাটত্বের আহ্বান আছে, বাক্তিগত জীবনের গণ্ডী পেরিছ্বে তার জীবনে 
জনস্তের মৃতু 'পর্শের ঢেউ এসে আঘাত করেছে। কিন্তু এই অনস্টের 
ধারণাকে প্রচলিত গোড়া হিন্দুস্বের মাপকাঠিতে মাপতে গিয়ে লে যে তাকে 
কত ক্ষুত্র করে ফেলেছে, সে কথাটা তখনই বুঝতে পারি যখন নারী সন্বন্ডে 
বা নারীত্ব সম্বন্ধে তার ধারণা জানতে পাই । সে ভারতবর্ষকে চাগ্র, ভারত- 
বর্ধকে চাল্প তার সমস্ত মাঙ্থধের মধ্য দিত্যে। কিন্তু তার এই স্থদেশপ্রেমের 
মধ্যে নারীর স্থান নেই । এক অধেকিকে বাদ দিসে আর এক অর্ধেককেই সে 
সমগ্র করে ধরেছে । বিনয় বলছে পোরাকে, ‘দেখো, গোরা, একটা কথা 
তোমাকে আমি বলতে চাই । আমার মনে হুস্ব আমাদের স্বদেশপ্রেমের 
মধো একটা গুরুতর অসম্পূর্ণতা আছে । আমরা ভারতবর্ষকে আধ্খানা করে 
দেখি । -*-*০৮ আমরা ভারতবর্ধকে কেবল পুরুবের দেশ বলেই দেখি, 
যেয়েদের একেবারেই দেখি লা। গোরা জবাব দিলে, ‘তুমি ইংরেজদের 
মতো মেয়েদের বুঝি ঘরে বাইরে, জলে স্বলে, শৃন্ে, আহারে আমোদে কর্মে 
সর্বত্রই দেখতে চাও--তাতে ফল হবে এই যে, পুরুষের চেয়ে মেক্সেকেই বেশি 
করে দেখতে থাকবে-__ভাতেও দৃষ্টির সামন্ত নষ্ট হবে|” গোরা যে ব্বদেশ- 
প্রেমের মধো মেয়েদের অংশকে তার চিন্তার মধ্যে ধখাপরিমাণে আলে লা, 
দেশকে ঘে সে লারীহীন করে জ্ঞানে, একথা গোরা ,মেনে নিতে পারে লা। 
মূর্থের মত বাব দে_-যেষন অনেকেই দিয়ে থাকে, ‘আমি ঘখল আমার 
মাকে দেখেছি, মাকে জেনেডিকৃতখন আমার দেশের সমন্ত সত্রীলোককে লেই 
এক জাগগায় দেখেছি এবং জেনেছি ৷" 

সত্যিই গোরা সূর্খের মত এ কথা বঞ্মেছে। মাতৃত্বই কি সংসারে একমাত্র 
সত্য কথা ? আর মাতৃত্বই ঘদি সত্তা তবে ঘে-স্বীত্বকে প্রথমে ঙ্গীকার করে 
এই মাতৃত্বলাভ ঘটে, ত! কি করে অসতভা হবে? অথচ ভারতবর্ষ দীর্ঘদিন 
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ধরে ভারতীয় নারীর পক্ষে মাতৃত্বেরই একমাত্র মহিম! কীর্তন করে এসেছে 

আর সবগুলিকে অস্বীকার কর্রে। সে কিছুতেই স্বীকার করবে লা যে নারী 
যেমন মা, তেমনি সেইসঙ্গে সে স্বীও বটে, অশ্য অনেক কিছুও বটে । জীবনে সব- 
গুলিরই মূল্য সমান। জীবনে একটা ঘটনা ঘদি সত্য তবে অপর ঘটনাও অবশ্যই 

সত্য-_সবই ঘটন৷--একটাকে সত্য বললে, অপরটাকেও সতা বলতে হয়। 

গোরা বুঝতে পারে না যে, জীবন থেকে স্ত্রীত্বকে বাদ দিয়ে সে ভীবনের সমগ্রত! 

লাভ করতে পারবে না। হিন্দুত্‌কে ভালবাসতে গিয়ে সে যতখানি স্বাভাবিক 

মানুষ ছিল, তার চেয়ে বেশি একটা মতবাদের প্রতীক হয়ে পড়েছিল । 

এর যেমন একটা উপকারিতা ও সৌন্দর্য আছে, তেমলি বিপদও আছে। 
গোরার এ হিন্দুত্ব ঘদি একই সঙ্গে বাপক ও গভীর হয়ে সামগ্রিক হতো, 
তা'হলে বিপর্থ কিছু ঘটতে। ন) । কিন্ত সে যে একদেশদনী হিন্দূত্বকে আকড়ে 
ধরেছিল, তাতে শুধু গোড়ামিপুর্ণ একটা মতবাদ ছিল, মানুষ ও মাস্চবের বিভিন্ন 
দিক বাদ পড়ে পিক্পেছিল একেবারে । “জীবনে গোরার একটিমাত্র বন্ধু আছে 
তাহাকেই ত্যাগ করিয়া গোরা তাহার ধর্মকে লতা করিয়া তুলিবে।' ঘষে 
মাকে সে এত ভালবাসে, এত ভক্তিশ্রচ্ধা করে, নিজের ধর্মকে রক্ষা করতে সে 
তার ঘরেও খাওয়া ছেড়েছিল। তার কাছে হয় এটা, নয় ওটা। অথচ 
জীবনের কোন উপলব্ধি, কোন চিত্তবৃত্তিই যে অলত্য নয়, স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে 
নারীকে ভালবাসা ঘে বিরুদ্ধ নগ্ন, মিথ্যা নয, কেবল যে তার একটা ছন্দ 
আনাই শুধু প্রয়োজন, ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্নতার পরিপোষক বলে মনে করা হু 
যে ব্যক্তিগত প্রেমকে, তা যে বিশ্বজনীন স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছি্রতাকে 
পেরিয়ে বিশ্বজনীন হতে পারে_-এ কথা গোরার মাথায় ঢোকে না_-ঢোকে 
না বহু মানুষেরই মাথায় । হয় এটা নয় ওটার অবস্থাকে গোরা আবার খুব 
সুন্দর করে যুক্তি দিয়ে উপস্থিত করে। বিনছের কাছে মানবের থেকে মত. 
বড় ছিল না__তাই মাহুয তার মধ্যে প্রবেশ করতে! অতি সহজেই । প্রথম 
প্রেমের স্পর্শে তার সমস্ত সত্তা যখন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, তখন সত্যকে 
লে সহজেই মেনে লিছ্েছে । সুচরিতার অস্ডিত্বও গোরাকে একটা ধাক। দিয়ে 
গেছে । ভাইতে তার একমুখীন গোড়ামি একটু নরম হয়ে এসছে ৷ তবু হয় 
এট] নয় ওটাই গোরার পক্ষে সত্য কথা । বর্লছে বিনয়কে, ‘বিনয়, এ সব 
কথ! আমি যে ঠিক বুঝি তা বলতে পারিনা । দু'দিন আগে তুমিও বুঝতে 
না। আবন ব্যাপারের মধ্যে আবেগ এবং আবেশ আমার কাছে ঘে আজ 
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পর্যন্ত অত্যন্ত ছোটে। ঠেকেছে সে কথাও অস্বীকার করতে পারি নে। তাই 
বলে এটা! যে বান্তবিক্ই ছোটো তা হয়তো লদ্ব_এর শক্তি এর গভীরতা আমি 
প্রত্যক্ষ করি নি বলেই এটা আমার কাছে বস্তহীন মায়ার মতে! ঠেকেছে__ 
কিন্তু তোমার এত বড়ো উপলন্দিকে আঙ আমি মিথ্য। বলব কী করে? 
আসল কথা হচ্ছে এই, ঘে লোক থে ক্ষেত্রে আছে সে ক্ষেত্রের বাইরের সত্য 
বদি তার কাছে ছোটে! হয়ে না থাকে, তবে লে বাক্তি কাজ করতেই পারে 
না। এই জশ্যেই ঈশ্বর দূরের জিনিবকে মাহুষের দৃষ্টির কাছে খাটে! করে 
দিয়েছেন--সব সত্যকেই সমান প্রত্যক্ষ করিছ্বে তাকে মহা বিপদে ফেলেন 
নি। আমাদের একটা দিক বেছে নিতেই হবে, সব এক সঙ্গে আকড়ে ধরবার 
লো ছাড়তেই হবে, নইলে সত্যকেই পাব না। তুমি যেখানে দাড়িত্বে 
সত্যের ঘে-সৃতিকে প্রত্যক্ষ করছ-_ আমি সেখানে সে-মূতিকে অভিবাদন 
করতে যেতে পারব না_-তা'ছলে আমার জীবনের সত্যকে হারাতে হবে। 
হয় এদিক নয় ওদিক ।* 

গোরার এই কথাগুলির মধ্যে একটি ভিত্তিগত তুল নদে গেছে। এটা 
লত্যি কথা বে, দেশ ও কালের ক্ষেত্রে, কর্মের ক্ষেত্রে মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ 
একই সঙ্গে একই সময়ে বহু সত্যকে সে কর্মে জপ দিতে পারে না। কিন্ত 
তাইতেই প্রমাণিত হয় না যে, অতএব হয় এটা নয় ওটাই মানুষের জীবনে 
একমাত্র সত্য কথা । আদলে ব্যক্তিগতভাবে কেউ জ্ঞান প্রবণ, কেউ কর্ম প্রবণ, 
কেউ ভক্তিপ্রবশ ; কিন্ত তা বলে একের পক্ষে ঘেটা প্রধান বা! যেটার প্রবণতা 
বেশী, তার পক্ষে আরগুলি হবে মিথ্যে-_এ হতেই পারে না। প্রকাশের ক্ষেত্রে 
ঘে কোন একটা সত্য কোন একজনের পক্ষে স্বাভাবিক হলেও আইডিয়ার 
ক্ষেত্রে গোড়াতে সামগ্রিকতাকে স্বীকার করতেই হবে। মাস্ধবের জীবনের 
প্রতিটি বৃত্তি, প্রতিটি ভাব সমান মূল্য দাবী করবার অধিকার রাখে__এবং একটি 
অপরটিকে ডিঙ্গিয়ে ন! গিয়ে প্রত্যেকটিকে কি করে একটা লামপ্রস্তের মধ্যে 
সংগ্রধিত করা ষা__৫সই প্রচেষ্টাটাই জীবন । গোরার মধ্যের স্বদেশ প্রমের 
বিশ্বগ্রনীনতা প্রাণে সাড়া দিয়ে যায়_-ওট। গোরার কাছে তার রক্ত-মাংসের 
মত সহদ্গ, সত্য ; তাই বে বড়, বহুর প্রাণের সঙ্গে তার প্রাণের ঘোগ থাকায় 
তাই লে সুন্দর । কিন্তু €স যখন তার এ স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে ব্যক্তিগত 
জীবনের প্রেম মেশাতে পারে না, বলে নারীকে তার প্রয়োজন নেই. ওটাকে 
সে ছোট মনে করে__তখন বুঝি জীবনের বৃহত্তর মুক্তির সন্ধান গোর! আজও 
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পায় নি; আর সেই সুক্তিকেই খুঁজে পেতে তার জয়যাত্রা । একদিন যখন ক্ষুত্র 
হিন্দুত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি পেছে গোরা বেচে গিয়েছিল, সেদিন স্বদেশপ্রেমের 
সঙ্গে ব্যক্তিপত প্রেমকেও সে সহজে গ্রহণ করতে পেরেছিল । 

সমং ‘গোর!’ বইটার মধ্যে যে সকল সমস্যা রবীস্্রনাথ উপস্থিত 
করেছিলেন, তার একটারও যে আজ পর্ধস্ত প্রচলিত হিন্দুত্বের মানদণ্ডঘারা 
সমাধান লাভ হয়নি, আমরা সে কথা আগে বলেছি। আর্য সমাব্জের জন্ম 
একদিন তিন্দুত্বের এই ক্ষুদ্রতা থেকে মাহুয-হিন্দুকে রক্ষ। করতে স্ুষ্টি হঘ্েছিল। 
ব্রাহ্ম সমাজের জন্মও সেইখান দিঘেই । এর পরে পাশ্চাত্য মতবাদ, পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞান, দেশের অর্থনীতি, রাজনৈতিক প্রেরণার জাগরণ এবং সমস্ত সমস্যাকে 
অর্থনীতিদ্বার! ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা সব মিলিয়ে দেশে এমন অবস্থার স্ষ্টি হয়েছিল 
বা হয়েছে যে, বর্তমান সময় পর্যন্ত ঘে-সমণ্ড সমস্যাকে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই 
সমন্তর মধ্য দিয়ে আসল সমস্ডাট! কি বা সমস্ত সমস্যার মূল কোথাঘ ভা খুজে 
দেখবার প্রবৃত্তি পনস্ত আমরা হারিছে ফেলেছি । রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, 
হিন্দু সমাজ যদি নিজের বুকের থেকে কেবল বের করেই দেয়, গ্রহণ করতে ঘদি 
না পারে, তবে যে ভাবে মুসলমান বেড়ে উঠছে তাতে এদেশ ক্রমে এমন 
মুললমান-গ্রধান হয়ে উঠবে যে, একে হিন্দুস্থান বলাই অন্তায় হবে। রবীন 
নাথের অস্তরাত্যার লে আশঙ্কা আড সত্যে পরিণত হয়েছে-_পাকিশ্ডান 
হুয়েছে। কিন্তু এ কথা কি সুক্তকণে স্বীকার করতে পারছি যে, ডথাক খিত 
হিন্দু সমাজের ক্ষুপ্রতাই, সামাজিক বৈবম্যই পাকিস্তান স্থির মূল কারণ? 
সমাজের নধো, মাস্থষের চিন্তাধারার মধ্যে এমন একট) অদ্ভূত ব্যাপার ঘটে 
চলেছে যে, একদিক থেকে মনে হচ্ছে যে সমাজের খুব প্রগতি তক্কেছে_ মাহ 
দ্রুত এগিঘে চলেছে । আবার সেই সময়েই দেখবার চোখ থাকলে দেখ! যায় যে 
মানব এত বেশী প্রগতি বিরোধী যে নৃতলকে, নৃতন চিন্তাধারাকে গ্রচণ করেছে 
বলে যতই মনে হোক না কেন, অন্তরের অন্তরে সত্যিকারের মাহুঘটি অত্যন্ত 
পীড়াদায়কভাবে সনাতনী-_ক্ষুত্রতা তার শিরায় শিরাঘ্র। অস্পৃস্টতা যে 
হিন্দু-সমাজ্েরর রোগ-__সেই সমাজে আজও অনস্তঃস্থযত হয়ে আছে সে। 
ভগবান বদ্ধ থেকে আরস্ভ করে মহাত্মা গান্ধীর কংগ্রেল পর্যন্ত অস্পৃশ্যতা 
বর্জনের যে গ্রন্াস করে এসেছেন, আজও কি (দস অস্পৃশ্ততা সামাজিকভাবে 
দূরীভূত হয়েছে গ্রামের জলি গলি থেকে? হয় নি। অথচ হমনিতে 
সামাজিকভাবে, সে কথাটা আমরা বুঝতে ভুল করছি । আমরা মনে 
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করছি যা করবার ছিল, তা করা তত্রে গেছে। দুডিক্ষ, প্রা্টবিপ্রব প্রভূতিই 
যে আজ মাহুধের স্বাভাবিক আবলযাআাতে ব্যাহত করে দিয়েছে, আজ যে 
যে যা খুলি করতে পারছে সেটা প্রগতির জন্ত লদ-__বাই ও সমাজের বিশৃদ্খলার 
জন্য, সে কথাই বা বোঝে কয়জন? ক্ষুদ্র হিন্দুত্বের কুসংক্কার-ুলি যে আমাদের 
মনের, ব্যবহারের ও দৈনন্দিন জ্পীবলের অলিতে গলিতে রয়ে গেছে, বাইরের যা 
খুলি করা যে অন্তরকে পর্িশুস্ধ করছে লা, বড় করছে না--এর পবর কে রাখে? 

তাই রবীন্দ্রনাথের গোরার আলোচনার প্রয়োজন খুব বেশি করেই আজও 
আছে । আজকের দিনের মাহ্ুদণ্ুলি কেমন যেন হযে গেছে, কোন কিছু 
সন্বন্ধেই কোন আন্দোলন চালাবার মত তেক্সবীর্-বিবেচনা নেই । একট! 
বড় হিন্দুত্ববোধের সামাজিক প্রন্োজন খুব বেশি-_ঘে-হিন্দুত্ব সব ঘটনাকে 
হজম করে আত্মসাৎ করেও তার আত্মধর্শ বজ্ধায় রাখতে পারে, ফে-হিন্দুক্জে 
ছিন্দুকে মুসলমান হতে হু না, পারো প্রতৃতি জাতিকে খৃষ্টান হতে হয় না, 
হিন্দুনারীকে সমাজের বাইরে ঠেলে দেবার মত অবস্থার স্থট্টি করে তোলে না, 
একবার বাইরে গেলেও ঘরে ফিরে আসবার মতো ছুদ্মার হে-হিন্দুস্বে খোলা 
থাকে, জন্মের দ্বারা ঘে হিন্দু নয় এমন অ-হিন্দুকেও হিন্দু করে নিজের মধ্যে 
গ্রহণ করবার উদারতা ও ব্যাপকতা ধে-হিন্দুত্বের আছে__এম্নি একট! 
সর্বভারতীয় হিন্দুত্বকে হিন্দুর সমাদর ব্যবস্থা ও হিন্দুর দর্শনের মধ্য দিয়ে আজ 
স্পষ্টতর করে তুলবার বড় প্রঘ্োজন হয়ে পড়েছে । গোরার ভাষায়, ‘আপনি 
আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিল, যিনি হিন্দু মুসমান খ্রীষ্টান ত্রাক্ম 
সকলেরই-__ধার মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে কোনে! ব্যক্তির কাছে 
কোনদিন অবকুদ্ধ হয় না_-ধিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের 
দেবতা ৷৷ আমাদের কথ! হচ্ছে হিন্দুর দেবতা কেন লা ভারতবের দেবতা 
হতে পারবেন ? অবশ্যই তিনি হতে পারেন_-তা লা হলে ভারতবধই লোপ 
পেয়ে যাবে, হিন্দুত্ব তো যাবেই । 

‘গোরা'র মধ্যে আর যে প্রশ্নটা বড় হথ্ে রয়েছে সেটাও এ হিন্দুত্ব 
বোধেরই অন্তর্গত বল! যাছ্স। সেটা হুচ্ছে__বিস্মজনীন জীবনবোধের লজে__ 
যেমন স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে__ব্যক্তিগত জীবনকে যোগ করে দেওয়া যায় কেমন 
করে? যতক্ষণ গোর! ছিন্ন ছিল__খাটি হিন্দু হওঘ্রার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা 
করছিল, ততক্ষণ স্থচরিভাকে সে সহজে গ্রহণ করতে পারে নি। ' মাছৰ 
গোরা মাছৰ হুচরিতাকে গ্রহণ করবে-_-এমন করে সে ভাবতে আনত না। 
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তার অস্তরের সস্তরাত্ম। অবশ্য বলেছে স্থচরিতার যা মাহবী-সত্তা, ত! শুধু 
তার সাথেই যুক্ত হতে পারে_-হরিমোহিনীর দেবরের সাথে স্থচরিতার মিলন 
বে কোলোমতেই চলতে পারে না, গোরার অস্তরাত্ভা একথা জানত- কিন্ত 
গোরার হিন্দুত্ব এ দেবরের কাছেই স্বচরিতাকে বলি দিতে বাধ) হয়েছিল। 
অবিবাহিতা নানীর সাথে বিশ্বজীবনের-_যেমন সমাজসেবা, শ্বদেশত্রেম 
প্রভৃতির বিস্তৃত ক্ষেত্রের বাইরে কোন বিশেষ প্রঘোজন নেই-_এ তো জালা 
কথা। কিন্তু নারীর বিচরণ ক্ষেত্র শুধু অন্দরমহল, আর পুক্রষের বহিবিশ্ব_ 
এমন স্ম্পষ্ট ব্যবধান রক্ষা করাও আজন্ম আর কারোরই মাহুষী সত্তার সঙ্গে 
সাম দেয় না। প্রত্যেকেই প্রত্ঃক স্থানে অবাধ বিচরণে অধিকারী_-অথচ 
কেউ নিক্জের সীমা বা মধাদ! লঙ্ঘন করবে না। পথেঘাটে চলতে, সমাজসেবা 
বা ক্ষদেশপ্রেমের ক্ষেত্রে নারীর সঙ্গে দেখাও হবে, ব/বহারও চালাতে হবে 
একথা গোরাকে বুঝতে হবে ; আবার এ-ও বুঝতে হবে ঘে খাটি ব্রাহ্মণ 
হতে গেলেই নারীকে এমন কি বিশেষ নারী স্বচরিতাকেও বাদ দেবার 
প্রঘোজ্জন নেই যদি এবং যখন হৃচরিভার মধ্যে একট! বিশ্বজনীন দিক 
বছেছে॥। ব্যক্তিগত জীবন সম্বস্ধে মাস্থষের ভয় এইজস্তে যে, তাতে আসক্ত 
হয়ে পড়ার, আটকে পড়ার, অতি মূল্য দেবার মত প্রবপতা সহজে এসে যাছ। 
কিন্তু ভয় আছে বলেই বা যাকে ঠিক আমার পছন্দ অপছন্দের সাথে মেলাতে 
পারছি লা হলেই তার থেকে দূরে থাকাটা তে! মুক্তি নয়, আটকে লা 
পড়েও যে ব্যক্তিগত ভ্রীবনের সঙ্গে বিশ্বজীবনের যোগ রেখে জীবন চালান 
যান্ত, সেটে প্রমাণ করাই মুক্তি। গোরার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ণ সেই 
মুক্তির জয়ঘাত্রা় বের হয়েছে । প্রত্যেকটি সত্য অথচ কোনটাকে কোনটা 
ভিঙ্গিয়ে যাবে না, সামকস্ত নষ্ট করবে না _গোড়াতে এই বোধ রেখে দিয়ে 
পথচলার থে প্রচে্। সেইটেই আমাদের জীবন, সেউটেই আমাদের করণীয় । 
আদর্শকে, সামজস্তের আদর্শকেও, কেউ কোনদিন পুরোপুরি আয়ত্ত করে 
ফেলবে এ হয় না. সেই মূখে! হয়ে মাহুষ সং প্রচেষ্টা করে যাবে মেইটেতেই 
ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক কল্যাণ । গার! একটা ব্যাপকতর হিন্দুত্ববোধকে 
আহ্বান জানিয়ে এই কল্যাণ প্রচেষ্টার পথে মাহু্যক্ে ডাক দিমে গেল । 


চলবে-__ 


শিশু-শিক্ষার ইতিহাস 
€প্ুর্বাঙ্ছবুণ্ি ) 
স্ুবোধকুমার সেনগুপ্ত 


হেল্বা পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হবার পর ফ্রয়েবেল স্ইজারল]া চলে 
গেলেন । কিছুদিন ওয়ারটেলসি ( Wartensee ) এবং কিছুদিন উউলিস 
(Willisau ) তে শিক্ষকতা করার পর তিনি বার্গডফো্র শিক্ষক শিক্ষণ 
বিদ্যালয়ের অধিকর্তা নিযুক্ত তন । ৬* জন শিক্ষকের শিক্ষাকেন্দ্রকে তিনি 
অক্লান্ত পরিশ্রমে দাড় করালেন । সাথে একটি পরীক্ষামূলক বিস্তালয়ও 
ছিল। সেই বিদ্যালয়ে পাঠদান করেই ক্রয়েবেল তার শিশঙ্ষানীতিগুলির 
পরীক্ষা করতে থাকেন। তিনিই সর্বপ্রথমে তিন বৎসর বয়স্ক শিশুদের 
বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দান করেন, অর্থাৎ তিন বৎসর বয়স্ক শিশুদেরও 
শিক্ষার ধারা কিরূপ হওয়া উচিত সে বিষয়ে তিনি গবেষণা করেন । শ্ররূপ 
অন্রবঘস্ক শিশুদের উপযোগী, গান, ছড়া, খেলা, কাজ ইত্যাদি অর্থাং যেগুলো! 
শিশুরা অনায়াসে ও আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করতে পারবে, এক্ূপ সকল কিছু 
সংগ্রহ ও রচনা করা তাঁর গবেষণার কার হয়ে দাড়ায় । এই গবেষণার মূল 
উদ্দেশ্ট ছিল এমন সকল বন্দর বা খেলার সামগ্রী স্থির করা, যাদের সাহাব্যে 
শিশুদের বৃদ্ধি স্বাভাবিক হৃয়। €হল্বা পরিকল্পনান্র তিনি ঘে উদ্দেশ্য নিস্তে 
সমগ্র মানবসমাতজের শিক্ষার একটি ভিত্তি রচনা করতে চেয়েছিলেন, সেই 
পরিকল্পনা এখন তিনি আংশিকভাবে কাজে লাগাতে অগ্রসর হলেন। 
মানুষ যাতে একটি পবিত্র জীবন যাপনে উপঘোগ্ী হয়, তারুজ্ন্য মানবসমাজের 
একটি হ্থসম্বদ্ধ বুদ্ছি প্রয্োজন, ‘এবং সেউ স্থসম্বন্ধ বুদ্ধি সম্ভব হবে, যদি সকল 
শুরের মার একই শিক্ষা-আদর্শে উদ্ধ,ন্ক হতে পারে, অতএব তিনি হেল্বা 
পরিকল্পনার মতই সবচেয়ে ছোট শিশু থেকে আরস্ত করে বয়স্কদের পরন্ত 
একটা শিক্ষার ধার! নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেন। ফ্রচ্ছেবেল প্রথম জীবন 
থেকেই মানবজাতির শিক্ষক হিসেবে নিচে মনে মলে গণ্য করেন; 
অবশ্ট এধারণার বশবর্তী ঘে তিনি ছিলেন ভার প্রমান হচ্ছে তার পুলক 
৮0055 Education of Man." হুসম্বহ্ধ শিক্ষা তার মতে আরম্ভ হবে 


জিন উচ্ছল ভারত [৬ বর্ষ, ষ্ঠ সংখ্যা 


শিশু অবস্থা থেকেই । খেলাতেই শিশু তার আত্মপ্রকাশ করে লবচেন্সে 
বেশী এবং তার অভিমত অঙ্গযাধী খেলাই হচ্ছে শিশুদের শিক্ষার মাধ্যম । 

এই প্রসঙ্গে ফ্রয়েবেলের শিক্ষার মূল নীতি সঙ্গদ্ফে একটু আলোচনা করা 
যেতে পারে । পেম্তালক্কির 4১750900176 সন্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে । 
এইট শব্দটিকে ঘেমন অন্থবাদ করা যায়নি, তেমনিউ ক্রয়েবেলের 
Darstellung  শব্দটিও অন্তবাদ কর! সম্ভব নঘ। অহ্বাদ না করতে 
পারলেও এর মর্মার্থ তচ্ছে শিশুর সর্বপ্রকার আত্মপ্রকাশ । শিশুর মনে বাকিছু 
প্রকাশ হবার জন্য উদ্বেলিত, ন্তারই সমন্ত প্রকাশ হচ্ছে Darstellung: 
মান্গঘ তার ধ্যান, ধারণা ইচ্ছা, অনিচ্ছা, বিশ্বাস, ক্ষোভ, উদ্দেশ্য সবকিছু 
প্রকাশ করে পর্রিকল্পনায়, আবিষ্কার, অভিনয়ে, কনে, রচনায়, নানারূপ 
স্বল্জনাত্মক কর্মে ইত্যাদিতে । যে যে আত্মপ্রকাশের কথ! বলা হল, তার 
সব কিছুতে প্রয়োজন সহযোগিতা, দলগত কর্ম এবং কর্মে অন্থমোদন ॥ 
অর্থাৎ, শিশুকে তার ক্রমবুক্ষির সঙ্গে সমতা রেখে চলতে ছলে তাকে অন্তর ও 
_বাচিরের সবকিছুকে প্রকাশ করতে শিখতে হবে । শিশু এইভাবে স্নাতক 
কর্মের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা পাবে, এই হচ্ছে ক্রয়েবেলের শিক্ষানীতির সবচেনে 
বড় কথা। 

ক্রয়েবেল ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বার্গভর্ফ ছেড়ে চলে ধান । অবশ্য স্বলের ভার 
দিয়ে যান [angethal এর উপর । তিনি জার্মানীর Oberlin ও তার 
শিশ্ুবর্গ পরিচালিত শিশু-বিগ্যালপ্রগুলি পরিদর্শন করেন। এই সম্পর্কে 
তৎকালীন Infant 527০০15গুলি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা ঘেতে 
পাবে। আমরা পুর্বে বলেছি, শিশুদের শিক্ষার কথা কমোনিয়াল, রুশো, 
পেস্ডালজ্জি চিন্তা করেছেন, কিক তাদের চিন্তাধারা দানা বাধতে পারেনি, 
তার প্রধান কারণ হচ্ছে তার! সকলেই মাঘের উপর শিক্ষার ভার শি 
করেছিলেন, কিন্ত দীন, অর্ধশিক্ষিত এবং নালা কাধে ব্যাপৃত মায়ের 
উপর শিক্ষার দাছিত্ব অর্পণ করা, আর শিক্ষাদানের দাদ্দিতকে এড়িয়ে হাওয়া 
একই পরায়ত্তত্ত ভয় ॥। অর্থাৎ কমোনিয়াস, রুশো, পেস্তালজ্ির শিশু-শিক্ষা- 
নির্দেশ জীবনের স্তরে কোনওক্প কার্যকরী হুদ্ব না। এই সময় Jean 
Frederic Oberlin শিশসমাজের প্রয়োজনকে বখার্থ উপলক্কি করে একটি 
শিশু-বিস্যালয় খুললেন । ছোট শিশুর! সেখানে খেলত, গান করত, বেড়াতে 
ঘেত, পরিবেশের সমস্ত জিনিষ সংগ্রহ করত, ছবি আকত ইত্যাদি আল 
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অপেক্ষাকৃত বড় শিশুরা এ সকল কাজের সঙ্গে সঙ্গে শেলাই করত, কাপড় বুনত 
ইত্যাদি। 0৮9517এর শিশু বিশাল দেখে আরও কদ্ধেকজন যথা, 
Princess Pauline, Prof Wadzech, Pastor Theodor ইত্যাদি 
শিশুদের জন্য বিপ্যালয্ের প্রয়োজন অস্থভন করে স্থল খুলতে প্রবকেন । 
ইংলণ্ডে Rober: OWe৷৷ শিশু বিস্যালয় খুলেছিলেন। কিন্তু যতই শিশু 
বিস্যালয় খোল! হোক না কেন, বিচ্যালদগুলি শেষ পর্যন্ত গ্রাচীন-পন্তী বিশ্যালয়ে 
পরিণত হতে লাগল, অর্থাৎ লেখ।-পড়ার দিকেই বিস্যালয়গ্ছজলিতে ঝোক্‌ 
দেওয়া আরম্ভ হল । 

ক্রয়েবেলও জাশ্মানীতে 0৮521 প্রবর্তিত বিগ্ভালম্বগুলি পরিদর্শন 
করতে গিম্সে দেখতে পেলেন ঘে স্কুলগুলি অনেক ক্ষেত্রেই লেখাপড়ার 
শিক্ষা-কেজ্র হয়ে দাড়িঘেছে বা অপেক্ষাকৃত ছোট শিশুদের জন্ত হয়েছে 
গৃহের পরিবর্ত, অর্থাৎ মায়ের অস্থপন্থিতিতে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থাক্ষেঅ, 
শিক্ষাকেঙ্ নয়। ফ্রঘ্েবেল যে এ বাবস্থা দেখে মোটেই সন্ভ্ হল নি, সেকথা 
বলাই বাহুল্য । তিনি এমনি সব ক্রমবর্ধমান কার্ধয ও খেলার কথা চিন্ত! 
করছিলেন, যাদের সাহায্যে শিশুর দেহ ও মন, অন্তর ও বাহির, পর্যাবেক্ষণ- 
শক্তি ও অবধান ক্ষমতা, ন্বয়ংক্রিহতা ও আত্মপ্রকাশ সচুভাবে বন্ধিত 
হতে পারে) শিশুর স্বাভাবিক সমষ্টিগত ও বাযষ্টিগত জীবনের সমন্বিত 
স্থপ্রকাশ যে ভাবে সম্ভব, সেই ধারা ও ক্রমের গবেষণামূলক আবিষ্কারই 
আছেবেলের কাম্য । School based upon natural instincts of 
the children এই হযে ভ্রঘেবেলের স্থলের নাম, একথা তিনি ভাবছিলেন, 
কিন্তু নামট1 অর্থবাঞ্ক করতে গিয়ে মণ্ড বড় করা হচ্ছে একথাও তার মনে 
উদন্ হচ্ছিল ।, আরও সহজ সরল কিন্তু অধিকতর অর্থব্যঘ্রক একটি নাম 
হলে বেশ ভাল হয় । একদিন তিনি পর্বতগাত্রে হেটে বেড়াচ্ছিলেন আর 
এসব কথাই চিস্তা করছিলেন, হঠাৎ তিনি চিৎকার করে উঠলেন, “পেয়েছি 
পেয়েছি, আমার স্কুলের নাম হবে Kindergarten (শিশৃস্যান )” 3 অর্থাৎ 
বাগানে ফেমন চারাগাছ স্থদক্ষ মালির ঘছ্ছে পরিবধিত হয় তেমনি লিশুজ্মানে 
শিশুরা দক্ষ শিক্ষকের পর্রিচালনাদ্র সুন্দরভাবে বর্ধিত হবে । 

ক্রমেবেলের কিণ্ডারগার্টেনের ক্রীড়া অ্রবোর মধ্যে ভচ্ছে মুখ! ভ্রব্য 
তিনটি । একটি 3056£5 (গোলা ), একটি 0৮৮৪ € ঘনক্ষেআ ) ও একটি 
Cylinder ( নলাকুতি বন্ধ )। এগুলিকে 9:09 বলা হচ্দ। গোলা নিগ্বে 


৪০ উজ্জ্বল ভারত [৬৯ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


শিশুরা গড়িয়ে দিত বা ছাড়তো, 05৮ গুলি দিয়ে শিশুরা কোনকিছু 
তৈরী করত আর Cline গুলিকে যেহেতু দাড় করিয়ে বা গড়িছে 
দেওয়া চলতে পারে, সেইহেতু শিশুর! খেলা অনুযায়ী সেগুলোকে বাবহার 
করত । ইতিমধ্যে আরও নানা রকম খেলার বন্দোবস্ত হতে থাকে, খেলার 
মুল ক্রীড়নকের লঙ্গে যুক্ত হুয়_আরওঁ অনেক জিনিষ যথা, কাঠি, আংটি, 
জিকোপাকতি ও চতুক্ষোপারুতি বস্ত ইত্যাদি । যে সমস্ত আরুতি-বিশিষ্ট 
জিনিযের কথা বলা হল, এগুলো হচ্ছে প্ররুূতি ও শিল্পকলার প্রতিতুত্বক্ূপ এবং 
ফ্রয়েবেলের মতে প্রকৃতি ও শিল্পকলার মধ্যে একট! অবিচ্ছে্চ একত্ববোধ 
বর্তমান এবং সকলের উপরের সত্তায় ঘে একত্ব সেটা হচ্ছে ভগবানের ক্ষেত্রে । 
পৃথিবীর নানা ধ্ৰেযন্ধন্ব থেকে কিছু দূর অবস্থিত শিশুর মধ্যে ঘে আধ্যাত্মিকতা 
বোধ বর্তমান, তার ফলেই সে কিছুটা স্থষ্টি করতে সক্ষম । ভগবান হচ্ছেন 
সকলের চেয়ে বড় শ্রষ্না, শিশু ভগবানের অংশ হিসাবে শ্রষ্টা, এই ভাবেই 
ফ্রয়েবেল শিশুর স্বষ্টি-ধর্মকে ব্যাখ্যা করেছেন । 
এই প্রসঙ্গে চতুর্থ অধ্যান্সের প্রথম দিকে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল 
"তার কিছু আলোচনা চলতে পারে । লেখানে বলা হয়েছিল যে Herbar- 
tiAn Psychology applied to Educatioa পুতুডকে Adams বলেছেন 
যে ফ্রয়েবেল প্রবন্তিত Kindergarten এবং ভার শিক্ষানীতি-মূলক পুন্ডক 
The Education of Man এর মধ্যে কোনই সম্পর্ক নেই । কিন্ত ভাল 
করে চিন্তা করলে দেখতে পাওয়া যান্ছ The Education of Men 
Kant এর দর্শনকে অবলম্বন করে লিপিত আর Kindergarten এর Gift 
শলি সথা Sphere, Cube এবং Cylinder চ75821-এব Dialectical 
নীতির ধারাকে অবলম্বন করে নির্বাচিত । এদিকে Hegel! এর, Dialectical 
নীতি Kant-এর Critical Method হতে উত্তৃত। অতএব দেখ! ধাচ্ছে 
The Education 0f Manএ বণিত শিক্ষানীতি এবং Kindergarten 
এর Gif গুলির মূল স্থআ একই । The Education of Manএ ফ্রদেবেল 
বলেছেন যে, প্রকুতি এবং পৃথিবীর সমস্ত কিছুতে হচ্ছে ভগবানের প্রকাশ । 
পৃথিবীর সমঘ্য বস্তুর অন্তিথই হচ্ছে ভগবানকে উপলব্ধি করতে সাহায্য ঝরা! 
ভগবান হচ্ছেন অখৈত, সম্পূর্ণ এবং পুর্ণাঙ্গ । ভগবান হদি তাই হন তাহলে 
তার চেয়ে যারা উদ্ভূত বা তারই যারা প্রকাশ তারাও তারই মত। অতএব 
তার সৃষ্ট যে কোন জীব হতে কিংবা! প্ররুতিরর যে কোন বস্তু হতে ভগহালে 


আল্াঢঃ ১৩৬৭ ] শিশু-শিক্ষার ইতিহাস ৩০১ 


পৌঁছান সম্ভব । মাহুবের--বখন অঙ্থভূতি হু থে তার স্বীয় আধ্যাত্মিক 
প্রতি ভগবান হতে উদ্ভুত, পে ভগবান থেকে এবং প্রকৃতপক্ষে এক 
সনঘে ভগবানের সাথেই বিলীন হয়েছিল, তখন সে ধীরে তীরে উপলদ্ধি 
করতে পারে থে ভগবানই হুচ্ছেন পিতা এবং সে হচ্ছে ভগবানের সম্তান এবং 
ভগবানই পৃথিবীর সমস্ত জীব ও জড়কে নিয়ন্ত্রিত করেল ॥ The Education 
০৫ Man এ ভগবানের সঙ্গদ্ধে মাঙ্গুযের এই উপলক্ষির সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন এসে 
দাড়ায় Kindergarten এর তিনটি মূপ্য Gif£। প্রক্ততির বহুত্ব এবং 
মাঙ্গুয়ের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব গিয়ে মিলেছে ভগবানের একনত্ে একথা আমরা 
স্বীকার করেছি । তাহলে পুণিবীর বস নিচয়েব মধ্যে শিশুর প্রান কোপা ? 
শিশুকে তিনটি দিক হতে বিচার করলেই তার প্রক্কত ব্যক্তিত্বকে বুঝতে 
পারা যাবে, শিশু হচ্ছে ভগবানের সন্তান, সে প্রকৃতির সন্তান এবং ' একটি 
মানব শিশুও বটে। তার তিনটি খন্ভিত্বের সমন্বয় সাধন হয়েছে একটি 
স্তরে গিয়ে যেখানে অর্থ ভগবানের সঙ্গে ভার রয়েভে একত্ব। কিন্ধ এর 
পরিণতি কি ভাবে হয়েছে তা একবার দেখা ঘেতে পারে৷ Hegel এর 
Dialectical process এর Thesis, Antithesis, ও Synthesis 
(প্রসঙ্গ, বিপরীত প্রদঙ্গ ও উহাদের সমবায় ) এর সঙ্গে শিশুর জীবনের 
গতি ও শিক্ষার মূল এক/কে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। ফ্রয়েবেল 
The Education 0f Man এ লিখেছেন, "Every object and 
form of existence is known only when it is related to its 
opposite and only in so far as its unity, its agreement 
with and resemblance to this is discovered ; and this know- 
ledge becomes the more perfect the more complete in the 
contrast with its opposite and the recognition of the mediat- 
ing link.” The Pedagogies of the Kindergarten নামক পুস্তকে 
ফয়েবেল লিখেছেন ‘Everything is and will be best recognised 
by means of that which is its opposite.” 


তাহলে শিশু যা শিখবে তার স্থাছিত্বের জন্য বৈপরীত্যের মধ্যে তার 
শিখতে হবে, তাহলে মূল এ্রকাকে সে বুঝতে কখনও ভুল করবেন! । তাই 
Kindergarten Giftseলির মধ্যে ফয়রেবেল তিনটি মুখ্য বন্ধ, যথা 
গতি-সম্পশ্র গোলাকুতি বস্তুর, তার বিপরীত শ্থিভি-সম্পত্ন ঘনশ্ষেত্র এবং 
ছু'য়ের সমস্থিভণ্ণ সম্পন্র নলাকার বস্তুর আমদানী করেছেন শিশুদের 
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H 
ক্রীড়ার ক্ষেত্রে । ক্রীড়নকঞ্তলির পক শিশুদ্ধীবঠনর বাস্তব বিস্লোবণে লাহাঘ্য 
করে, অর্থাৎ আীব ও জড়জগতের সমস্ত বৈপরীতাগুলির সমাধান করে’ 
ভগবানের এক্ত্রকে উপলব্ধি করতে শিশু ধীরে ধীরে সক্ষম হয় | অতএব দেখা 
যাচ্ছে The Education of Man এবহ The Pedagogies of Kinder- 
ধarচenএর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক/ জ্জাপাতদৃষ্টিতে দেখা গেলেও তাদের মধ্যে 
অস্তর্নিতিত এক বিগ্মান রয়েছে। উভয়ের মধ্য দর্শনগত এক্য বর্তমান 
থাক! ছাড়াও The Education 0f Man ফুণ্সেবেলের ক্রীড়ার নীতি 
পর্রিপোষণ করে, আর Kindar৪artenএ তার প্ররুত কার্যকরী বূপকে 
আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি । 

স্রয়েবেল খেলার মধ! দিয়ে শিশুদিগকে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা Kinder- 
Eartrehaএ করেছেন একথা পুধেই বলা হয়েছে । খেলা সম্বন্ধে ক্রম্েবেলের 
মতামত আব্ও হুম্পষ্টভাবে আলোচন! করবার পুর্বে তার শিক্ষা-সম্বন্ধীয় 
নীতিকে একবার বিচার করে দেখা যেতে পারে। ক্রয়েবেলের দর্শল- 
সম্বন্ধীয় ধারণার কিছুটা আলোচনা আমরা করেছি । শিশু বয়সের তার 
ধর্মপ্রাণ মন পরবর্তী কালে Kant, Fitche, Schelling, Hegel প্রভৃতি 
দার্শনিক ছারা প্তভাবান্বিত হওয়ার ফলেই তিনি সর্বক্ষেত্রে ভগবানের 
একনব্বকে প্রতাক্ষ করেছিলেন । ভগবান অদ্বৈত ও একান্ত এবং তার থেকেট 
স্থপতি হপ্রেছে প্ররুতি ও ষানব । ব্দতএব অদ্বৈত ভগবানের মধ্যেই বৈপরীত্য 
দেখ! যায় এবং এই বৈপন্বীত্যগুলিরই আবার সাখগুন্ত বিধান করেন অদ্বৈত 
ভগবান । নীতি হিসাবে যদি ধরা হয় থে সমস্ত স্বষ্টির সঙ্গে রয়েছেন এক 
এবং একান্ত ভগবান, তাহলে বিশ্বের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন ভাকও বর্তমান 
একথা শ্বীকার করতেই হবে। বদি কোথারও পরিবর্তন বা উল্লতি দেখ! 
যায়, তাহলে তাদের মধ্যেও স্বতঃস্ফর্ত অবিচ্ছিন্জ গতি দেখতে পাওয়া 
যাবে । ফয়েবেল বলেন 4099. creates and works productively in 
uninterrupted continuity.” ভগবান হঠাৎ কোন কিছুর প্রবর্তন করেন 
না বরং অতি ক্ষৃত্র মৌলিক পদার্থকেও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি কুরে তোলেন ॥ 
অতএব ফয়েবেল মানব জীবনকে একটি অবিচ্ছির ক্রমবর্ধমান অবস্থা বলে 
মনে করেন। 

এই ধারণা থেকেই ফ্রয়েবেল তার শিক্ষানীতির বিসক্সেষণ করেন ।, 
তিনি বলেন ৭০5 ( একত্ব ), ‘Continuity’ € অবিচ্ছিন্ততা ) an 
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‘Development’ (ক্রনবুদ্ধি এই তিনটির সঙ্ে শিশুর শিক্ষাবাবন্থা বিজড়িত । 
ভার মতে প্রকৃত শিক্ষাই একদিন দর্শাবে যে মান্তব ও প্রকৃতি একই 
নিয়মান্ছগ এবং মাহুর ও প্রক্তুত উভয়েই ভগবান হতে উদ্ভূত এবং তারই 
হ্বারা নিয়স্তিত । সংক্ষেপে বলা যেতে পাবে ঘে, শিক্ষাই জীব ও জড়জগতের 
‘বহুর’ আধো সামঞ্রন্ত বিধান করতে সক্ষম । যদিও ফ য়েবেলের মতে মানব 
প্রকৃতি আধ্যাত্মিক তবুও তা একাস্তভাবে অপরিবর্তনীয় নয়, ত! 
সর্বদা ক্রমবর্ধমান, স্বয়ংক্রিয় এবং এক অবস্তা হতে অন্য অবস্থাস্ব গতিশীল । 
প্রতি মানব নিজের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে অতীত ঘুগের মানবের 
প্রতি অবস্থাকে প্বেক্ষণ করে আসে, এই ভাবেই লে তার বঙমান সবন্তার 
পরিপ্রেক্ষিভে অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে দামন্চ্ট বিধান করে। প্রতি 
মানব, মানবজাতির ইতিহাস সংক্ষেপে পধালোচনা করে এবং 'ক্রয়েকেলের 
মতান্রলারে অন্তর্নিহিত প্রেরণা হতে এই পধালোচনা সম্ভব, কিন্ত ব্হির্জগতও 
যে অন্তর্জগতকে গ্রভাবান্বিত করে, সেকথা ও বিচারাশীন না করলে চলবে কেন? 
ক্রম-রদ্ধি ব! ক্রম বিকাশ সন্মদ্ধে ফ-য়েবেলের ধারণ! বর্তমান ঘুগের ধারণ! 
হতে বিভিগ্র;ঃ তার মতে মানবের ক্রমবিকাশ" পুরার্রে স্থিরীক্ত 
রছেছে। তিনি তুলনা করেছেন শিশুকে চারাগাছের সঙ্গে । চারাগাছ 
বৃক্ষের ক্ষৃত্র সংস্করণ হিসেবে প্রথমেই সম্পূর্ণ, শিশুও তাই, শুধু কাজ 
হুচ্ছে তাদের সযত্বে বড় করে তোলা । কিন্ত বর্তমান ধারণায় ক্রম বিকাশের 
পঞ্জে আক্ততিগত নানারকম পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য । এদিকে ক্রমবৃদ্ধির 
অবিচ্ছিন্নভা সন্বদ্ধে ফ্রম্মেবেলের মতামত সমালোচনার বন্ত হয়ে দাড়ায় । তার 
মতাহ্থসারে ক্রমবিকাশের ধারা হচ্ছে অবিচ্ছিন্ত, কিন্তু পরে বিল্গেবপ করতে 
গিয়ে ফুয়েখেলক শ্বীকার করতে হয়েছে যে, কোন একটি স্বরকে ফলপ্রস্হ 
করতে হলে পূর্বের সুরে শিশুর বৃদ্ধি পুপমাত্রাদ্ বিকাশ লাভ করেছে কিন! 
দেখতে হবে। একটি স্তরে ভুল থেকে গেলে পরের স্তরগুলো! ক্ষতিগ্রস্ত 
হবে একথা বলাই বাছল্য । ফ্রযেবেল বলেছেন যে পিতামাতার! তাদের 
শিশুদের বয়সবৃদ্ধি ও স্তর অম্যাযী শিক্ষার প্রকৃত ব্যবস্থা করবেন । প্রতি শুর 
শিশু সহজভাবে পঁরিক্রমণ করতে পারলেই পরের স্তর শিশুর নিকট গ্রহপ- 
যোগ্য হতে পারবে । পিতামাতার! ভুল করেন কোনখানে? তারা হঘুত 
দেখেন যে শিশু বদল অনুহারী একটি বিশেষ বহস প্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু শিশু 
পূর্বের শিক্ষণীয় স্তরঞুলিকে অতিক্রম করে লেখানে এসেছে কিনা না 


হি 
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জেনেই পিভামাতা বয়স অমুঘায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। শিশুর দেহ 
মন ও আভত্যন্ুরিক প্ররুতি যদি উপযুক্ত হুয় তবেই শিশু উপঘুক্ত হয়েছে 
বলে ধরে নেওযা হবে । শুধু বন্ধলের উপধুক্ততার উপর শিশুর শিক্ষা শ্রহণ 
নির্ভর করবে না।' হু 

Kindergartenএর মূলনীতি নির্ভর করছে শিশু চরিত্রের পধবেক্ষণের 
উপর । রুশো, পেস্তালছ্ছি প্রমুখ শিক্ষাবিদ্গণও শিশু-চণরত্র পর্যবেক্ষণের উপর 
বিশেষ ওরুজ আরোপ করেছেন, ফ্রতঘবেলও অন্ন্ধপ বাবস্থা অবলগ্গনের কথা 
বলেছেন । কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে ছাড়া মনোবিজ্ঞান বিশেষ 
উন্নতি _ন্রাভ করে না, ফলে Kinderপুaভ্ো।এর মূল বস্তুকেই বাদ দিয়ে 
ক্রমেবেলকে অগ্রসর হতে তম্র। অবশ্য ফ্রয়েবেল মনোবিদ ছিলেন না, কিন্ত 
তবুও তার'নিঞ্জশ্ব একটি মনোবিজ্ঞানের ধারা ছিল এবং (নেই ধারণাগুলি ছিল 
নিম্নরূপ । (১) . শিক্ষা মানব ক্ীবলের স্বাভাবিক গতি, (২) শিশু সজীব 
বস্তু এবং সে স্বঙ্জনাত্মাক স্বয়ং কর্মের মাধ্যমে সাধারণ নিঘ্মাহুযায়ী বৃদ্ধি পায়, 
(৩) শিশু সমাজের সক্রিয় সভ্য । 

ক্রয়েবেলের প্রথম সিদ্ধান্তটিই যুগাস্তকারী এবং তার জন্তই তিনি 
শিক্ষাবিদ্দের মধ্যে অন্যতম বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন; দ্বিতীয় 
সিদ্ধান্তটিও শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নৃতন আবিষ্কার_-মাঙ্ুয স্থজনাত্মক কাজের মধ্য 
দিয়ে আত্মপোলন্ধি করবে । মানবজ(তির ক্রমবর্ধমান গতির সঙ্গে প্রতি 
সজীব মাহ্ছবের যোগাযোগ রক্ষেছে এবং প্রতোকে বিশ্বস্থষ্টিতে অবদানের 
মধ্য দিদ্ে নিজের স্বগ্থং মুল্য যাচাই করে নিচ্ছে__-এই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। 
ব্যক্তি সম্বন্ধে স্রযেবেলের ধারণ! হচ্ছে ঘে মানুষ কর্মপ্রবণ। পূর্বেই বল! 
হয়েছে যে, যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ অঙ্টা, শিশু তার অঙ্গ হয়ে 
সেও স্থষ্টি করবে তারই ক্ষমতা অন্থযার়ী। ফ্রদ্দেবেল ব্যক্তির ক্ষেত্রেও 
সেই মতই পোবণ করেন । শিশু, ফ্রয়েবেলের মতে হচ্ছে কর এবং শিক্ষার, 
স্থান হচ্ছে কর্মের পরে । শিক্ষা হবে নিশ্চয়ই, তবে কর্মীস্তে। রুশো 
পেম্তালজি ইন্ত্িশ্বাহ্ভূতি জনিত শিক্ষা? দান সম্পর্কে থে মত পোঘণ করবেন, 
ক্রদ্দেবেল তা পরিহার করেছেন, তার মতে স্থজনাত্মক কাজে স্বগং-কর্মের 
মধ্য দিয়েই ইক্জিঘাহস্ৃতি জনিত শিক্ষা হয়ে থাকে । yj 

শিশুর স্বতঃস্ফর্ত অভিব্যক্তি ও বিকাশের সাহায্য করতে পারে এরূপ: 
কতকগুলি খেলা ও গান ফ্রয্েবেল সংগ্রহ ও রচনা করেন, একথ! প্ুধেছি- 


৯০ 
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বলা হয়েছে । এট তেলাগুরি সম্পর্কে কছ্চেকরকম Gift এর কথাও 
আলোচনা করা হয়। এই Gif€ হচ্ছে নয় প্রকার এবং শিশুর বিকাশে 
সাহাষা করবে এই হিসেবে এই (6 গুলিকে সাজান. হয়েছে । এই 
Gift গুলির একটা করে দার্শলিক ভিত্তি রন্দেছে। প্রতিটি 01 ক্রমবন্ধিফু 
এবং শিক্ষাপ্রদ। একটি নূতন Gif এর সঙ্গে পুরানো (086 থাকে এবং 
তাতে গেলা লজ ও বৃদ্ধি ত্রনিত হয়। এই Gi শুলির সাহাযে। শিশুর 
নৈতিক, শারীরিক, বৌন্ধিক ও আন্দাত্মিক সর্বরকম বিকাশ হয়। 
Gift গুলির ক্রম এবং তাদের শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য সংক্ষেপে নিয়ে দে এয়া গেল । 





গিট, বস ' শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য 





| ৬টি কাঠের বল, | ধন বলপ্ুলিকে গড়িগ্রে দেওয়।-তয় তখন 
প্রতোকটির বং | বলের উপাদান, রং, আকুতি, গতি. দিক 
বিভিন্ন) উতাদি সন্বন্ধে শিশুর ভঙ্তান লাভ ছয় এবং 
বল চালনার ফলে শিশুর মাংসপেশ। 
সমূতের চেতনা ও কর্ম-ক্ষমতা বুষ্ছি পাঘ। 
১৪৮ ৮০৯2 
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তলং একটি বল ($১৫০৫), গতিসম্পন্ বল সম্থদ্ধে জানা আছে, অজ্ঞান! 
ঘনারুতি দ্রবা | স্থিতি সম্পন্ন ঘনারুতি জিনিষ আনার দরুণ, 
(58৮৩) এবং একটি | শিশু ছুইছের নধ্যে পার্থকা বুঝতে পারে। 
নলাকুতি জিনিঘ | দুইয়ের সমন্বগ্ত হয়েছে. নলাকৃতি জিনিষে 











(cylinder) ঘার মধ্যে দ্বইছের গুপন্ডলিই বর্তমান । 
৩নং একটি বড়, ঘনারুতি| অংশের সাথে পূর্ণের সম্পর্ক সম্বন্ধে জান । 
কাঠের জিনিষ এ গুলির দ্বারা নানারকম জিনিষ খা 
আটটি কিউবে | বাড়ী, সিড়ি, দরজা ইত্যাদি তৈরী .সম্ভব- 
বিভক্ত" পর হয়। 
৪নং আটটি লম্বা তিন- 1) সংখ্যা গণনা, আকুতি, একটির সঙ্গে আর 
পলা কাচ (Prism) | একটির সম্পর্ক ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান হয়। 
কলং কিউব এবং প্রিল্ম |. এগুলির সাহায্যে নানা জিনিব তৈরী 
একসঙ্গে 
ঙ্নং ১নং হতে নং ] সম্ভব হয়। ব্যবহারিক জ্যামিতি সম্বন্ধে 
পরস্ত সমন) 0865 |] শিশুদের ধারণা সুষ্পষ্ট হয়। 





এনং-ননং | কানের টুকরা, | আঘতন, পরিধি, পরিমাণ ইত্যাদি সম্বন্ধে 


কাঠি, আংটি, দড়ি ধারণা বৃদ্ধি পায় । 
| স্ডুটি 








১ 


৩০৬ 


উজ্জল ভারত [শট বৰ্ষ, ওষ্ঠ সংখ্যা 


এই Gifচ গুলি নিছে শিশুরা খেলবে kinderar(৫n এ, কিন্তু ঠিক 
কোন্‌ বছর শিশুর! kinder৪arten। এ আসবে, ত! একবার দেবে দেখলে 
হঘ। শিশুদের ফ্রম্বেবেল তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম অবস্থা 
Unfancy) হচ্ছে খুব ছোট শিশুদের, জন্মের পর হতে তিন বহলর বয়স 
পর্ষস্ব। এই লমঘে শিশুরা বাড়ীতে থাকবে, নিজ নিজ প্রয়োজনে খেলবে, 
লে খেলার উদ্দেশ্য থাক বা ন! থাক। ম্যাডাম মন্কেসরি একটি বিশেষ 
উদাহরণ দিছে শিশুর এই অবস্থাকে বর্ণনা করেছেন। একটি ছোট শিশুকে 
নিছে একটি নার্স গেছে রোমের একটি বাগানে ॥। শিশুটি তার ছোট 
ঠেলাগাড়ী থেকে নেমে খেলতে পেলতে কতকগুলি পাথর কুড়াতে লাগল । 
নাল” শিশুর: উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে নিতেই কতকগুলি পাথরের টুকরো 
শিশুর গাড়ীতে তুলে দিল এবং মনে ভাবল শিশুর চাহিদাকে পুরণ 
করেছে । বলা বাহুল্য শিশুর চাহিদাকে সে পুরণ করতে পারেনি। 
শিশু চেয়েছিল নিজ্ঞেই সে পাপরের টুকরোগুলি কুড়াবে ; এ হচ্ছে তার খেলা 
বাকাজ। ফুগ্মেবেলের মতে শিশুদের দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে ৩ বৎসর থেকে 
৭ রংসর পর্যন্ত (০7১14/,০০৭) | এই বয়সেই শিশু কিওারগার্টেনে থাকবে এবং 
নানা খেলার মারফত সে প্রয়োজনীয় শিক্ষা পাবে | ৭ বৎসরের পরের অবস্থাচক 
ক্রয়েবেল বলেছেন বাল্যকাল (9০৮,০০৫) ৷ এই সময়ে বালককে শিক্ষা) দেওয়া 
হবে । শিশুকালের “শিক্ষা পাওযা+ ও বালাকালেপ “শিক্ষা দেওয়ার মধেো পার্থক্য 
হচ্ছে এই খে, শিশুকালে শিশু খেলার মারফত ন্বতঃম্কুর্তভাবে যে শিক্ষার 
প্রয়োজন হবে সেই শিক্ষাই সে পাবে, আর বালাকালে শিশুর উপর শিক্ষা 
চাপির্টে দেওয়া হবে  kinder৪৭১0০n এই শেষের দিকের শিশু এবং সাল) 
কালের প্রথম অবস্থার বাপকদেন নিছে ফ্রদেবেল Connecting School 
খুলেছিলেন ; উদ্দেশ্ত ছুই অবস্থার ইবপরিত্যের মধ্যে একটু সহজ সমাধানের 
ব্যবস্থা করে শিশুদের বাল্যবন্ধার জন্য তৈরী করে দেবেন । 

শৈশবকালে kinder৪arten এ থাকা কালীন শিশুদের কাজ হবে ভাষা 
শিক্ষা ও খেলা ॥ শিশু যে শুধু খেলবে তাই নয়, খেলার প্রতি উপাদানের ও 
বস্তুর নামাকরণ তাকে করতে হবে, খেলবার সামগ্রীগুলির মধ্যে সম্বন্ধ তাকে 
জানতে হবে, বলতে হবে । পেলার সঙ্গে সঙ্গে তার আত্মপ্রকাপের ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পাবে? ফ্রছেবেল এই অবস্থায় খেলার উপর খুব বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছেন! 
তিনি বলেছেন ‘Play is the highest achievement of child 


আযাঢ়, ১৩৬৯ ] শিল্ত-শিক্ষার উতিহাল ৩০৭ 


development at this stage. since it is the spontaneous expre- 
ssion, according to the necessity of his own fiature. of the 
child’s inner being. ...... Play at this period of life is not a 
trivial pursuit ; it is a serious occupation and bas deep 
significance.” শিশু খেলার ভিতর দিয়ে নিজের জীবনকে তৈরী করে 
নেয় এই হচ্ছে ফ্রয়েবেলের মত । তার মতে খেলা! এবং শিক্ষণীছ কাদের মধ্যে 
কোন পার্থকা নেই, উভয়েই এক 1 খেলার বিষছ্ে তিনি পিতামাতার কাছে 
স্থপারিশ করে বলেছেন খে, তারা শিশুদের শুধু খেলার স্বঘোগই দেবেন লা 


প্রযোদ্রন মত তাদের সঙ্গে খেলবেনও “Let us live in sympathy with 
our “Children”. 


ক্রয়েবেল যদিও খেলার নীতিকে আবিষ্কার করেন নি, কিন্ত তিনি শিক্ষা 
ক্ষেঞ্জে এর সুযোগ্য স্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, এ বিষচ্ছে সন্দেহত নেই । 
বর্তমান নৃতন শিক্ষার ধারায় এর প্রয়োজন যে কতখানি তা পরিকল্পনামূলক 
কাজ এবং অন্যান্য স্থজনাত্মক কাক্ছে বিশেষ চাবে উপলব্ধি হুচ্ছে। 


--চলবে 


"কেবলমাত্র ঘর আমাদিগকে এত বাধনে এমন করিয়া বাধিয়াছে, 
চৌকাঠের বাহিরে প? বাড়াইবার সময় স্থামাদের এত অযাত্রা, এক 
অবেলা, এত হাচি-টিক্টিকি, এত অশ্রুপাত যে, বাহির আমাদের 
পক্ষে অত্যন্তই বাহির হইয়া পড়িয়াছে, ঘরের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ 
অতান্ত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে ।' 

-_ রবীন্দ্রনাথ 


‘কুদ্র’ 
শজ্ুনাথ মুখোপাধ্যায় 


হে রুদ্র ভৈরব! 
বিশ্ব প্রকৃতি বক্ষে কিসের উৎসব, 
উল্মাদের তাণ্ডব নর্তন 
উদ্দান উলজ-রঙ্গে প্রলন্র গৰ্জ্জন, 
কি মহান আনন্দেতে মাতি 
মরণ আসন দিলে পাতি 
স্তন্ধ ভীত সন্তাপিত বহ্থদ্ধরা পরে 
বিজ্ঞয়ের মদ গর্ব ভরে, 
মহোলাসে অটটহান্তে গালবাদ/ করি 
দৃঢ় হস্তে সমুদ্যত কম্পমান ব্রশুল ধরি 
নির্দ্ধ আবেগে তারে শৃন্ত হতে চাহ নিক্ষেপিতে 
প্রাবিদ্ধা ধরণীবক্ষ মানবের সত্য শোনিতে ? 
হে ভোলাসহ্গ্যাসী ! 
আত্মানন্দ পালে তৃপ্ত. নিলি উদাসী 
হেষগিরি স্বর্ণ শিখরে 
ছিলে যবে ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত অস্তরে 
মদন বলন্ত সহচর 
কৌতুকে হানিল ফুলশর 
অতকিতে বোগনিত্রা ভাঙ্গিবার লাগি । 
বিস্ময়ে উঠিলে তুমি জাগি । - 
জ্বকুটি কুটিল ভঙ্গে তৃতীয় নয়ন 
মহারোবে উদগারিল জ্বালাময়ী বন্হুতাশন 
দগ্ধ করি শঞ্চ শরে সে দাহের হল না নির্বাণ 
চাহ পুন সংহারিতে অন্গহীন বৃতুক্ষের প্রাণ । 
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হে করুণাময় ! ৰ 
কেন এই অককুণ লীলা অভিনয় ? 
শান্তিহীন ধরণী মাঝারে 
কেহ গর্বে হাসে, কেহ ভাসে অক্রি পাবে 
শান্তির অকু্ঠ উচ্চহাদ 
ক্ষধিতের অশ্ন করি গ্রাস 
দাস্তিক দুবৃত্ত স্থখে করে অত্যাচার চি 
হর্ধধলের উঠে হাহাকার 
বাধাহীন পাশবিক শক্তি পরীক্ষায় 
মানবের নীতি ধর্শ্ব চিরতর্রে লবে কি বিদায়? 
বআর্ডের ক্রন্দন-ধ্বনি এখনো কি পশিল না প্রাণে? 
লীলামর, এ লীলা সম্বর প্রভু বিশ্বের কল্যানে । 


তে প্রমত্ত শিব ! 

সংহর প্রলয় মুত্তি অশান্ত অশিব । 
জগতের সজল বিধাতা 

দুষ্ট বিনাশনকারী আর্তজন আতা 
এল নামি মূর্ত অবতার 

যে ক্কপে এসেছ বারে বার 

যুগে ঘুগে নিবারিতে আর্তের ক্রন্দন 
নববেশে নর-নারায়ণ । 

কর জোড়ে কম্প্র বক্ষে উদ্ধপানে চাছি 

কাতরে ভাকিছে আর্ডে অশ্রজলে নিত্য অবগাহি, 
অক্নহীীন বন্ত্রহীন নিপীড়িত মানব-সম্তানে 
বক্ষ বরাভয়ধারী করুণার শান্ত বারি দানে 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাজ-ব্যবস্থ! 
সুবোধ মুখোপাধ্যায় 


সাধারণভাবে ও মোটামুটি ভাবে দেশতে গেলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সামাজিক 
ব্যবস্থার গোড়ার কথ! তল উভদঘ লমাত্ছে মেয়েদের স্থান-বিভাগ । উত্তম্ন 
সমাজেই বিভিন্ন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে মন্তব্য পাও! যাবে__কোথাও মেয়েরা হল 
আনন্দের আকর-_স্থখের খণি-বিশেষ £ আবার কোথাও বলা হুদেছে নারী 
নরকের দ্বার__দিনকা মোহিনী বাতকা বাধিনী! এর মধ্যে কতটা সত্য 
আর কতট] মিথ্যা নিহিত আছে, তা নিয়ে মাথ! ঘামিয়ে লাভ নেই । বিভিন্ন 
ধশ্মের আবহাওছায় নারীর স্বানও ভির ভিন্ন রকমে রূপ বদলেছে । ত্রাহ্মণপ্রধান 
গোড়া হিন্দু ধর্শে, বৌক্ক ভিক্ষু ভিক্ষুণীর অবাধ মেলামেশার যুগে, বৈষ্ণব ও 
আউল বাউল সম্প্রদায়ের আওতায় সমাজে মেয়েদের স্থান অল্পবিস্তর কূপ 
বদল করেছে । ঠিক একই রকম ভাবে না হলেও পাশ্চাত্য দেশেও 
ক্যাথলিপিজম ও প্রোটেস্টযানটিজ্ম্‌ এর বিভিশ্র আবহাওয়ায় সমাজে মেছেদের 
স্থানের অদল বদল হয়ে এসেছে । 

রোমান্‌ ক্যাথলিকদের যুগে আকুমার ধর্শ্মযাজকগপ নারীকে ঈশ্বরের 
সপ্তিকটেই স্বান দিয়েছেন। কিন্ত পরবতী প্রোটেস্ট্যানটিজ্রম্‌ এর যুগে নারীর 
সে সম্মান আর ছিল না। নারীকে সর্ধতোভাবেই নরের তাবেদার করে 
দেওয়া হল । এমনকি সেকালের যৌন জীবনেও ধর্শ্ম-যাজ্জকগণ অবাধে নারী 
সঙ্গে লিপ্ত হতে লাগলেন । যদিও এই একটি প্রথাই €প্রাটেসট॥ানটিজমূকে 
দুৰ্ব্বল ও অস্তঃনারশৃন্ত করে ফেলতে লাগলো. তবুও ধর্শ্মের দিক দিগ্ে 
প্রোটেসট্যানটিজমই পূুর্বববত্তী ক্যাথোলিসিজ্মকে আর মাথা তুলতে দিল না। 
একথা অবিসম্বাদে বল! চলে বে, মধ্যযুগীঘ্ ক্যাথলিক সভ্যতার আর কখনো 
পুনরাগমন হবে না--সে সভ্যতা চিরতরে বিদ্লায় গ্রহণ করেছে । প্রাকৃত ও 
অতিপ্রাক্ুতের বিরোধ ক্যাথলিসিঞ্জিযের ঘুগে ঘে ভাবে প্রতীয়মান হত, 
পরবস্তাঁ যুগে তা আর তদহুক্ধপ হত ন!। অতিপ্রাকৃতের প্রতি ঘদিও 
কিয়ৎ পরিমাণ লোকের মামুলি সহাম্ুডূুতি দেখতে পাওয়া যাঘ, তবুও তার 
কোনে! শক্তিই আজকাল পরিলক্ষিত হুয় না। একভাবে বলতে গেলে 


আযাচ, ১৩৬৯ ] প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমাদর ব্যবস্থা ৩১১ 


প্রোটেসট্যানটিজ্গম্‌ প্রাকৃত ও অতিপ্রাকুতের সংমিশ্রণে অপারগ হয়ে যাকিছ 
প্রাকৃত তার অবমাননা করেছে! প্রো্টেসটঢানটিজম-এব ভগবান সঙ্গন্ধে 
দীনহীল ধারণ! এবং দ্রীবনের অতি প্রঘোক্রনীয় ঘৌন ব্যাপারে অস্পষ্ট ও 
নৈরাশ্থকর ভাবধারা সন্মিলিত তয়ে সাধারণ মাহ্রমকে প্রোটেসট্যাণ্ট খৃইধৰ্শ্ম 
থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্র করেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে যৌন জীবনকে ও সর্বাচতাভাবে 
পঙ্থিল করে তুলেছে ॥ 

এটা সর্ববাদী সত্য যে প্রোটেসট্যানটিছ্িম্এর, যুগেই ঘাত্রিক সভযত) 
সর্ধরকমে মাঙ্গঘের জীবনের মাল উন্নত করেছে তার নানান যান্ত্রিক আবিক্ষা 
ও কলকল্ডার ব্যবহারের ভেতর দিয়ে। অনেকের মতে যাস্ত্রিক সভ্যতার 
জনক হ'ল প্রোটেসট্যানটিজ্ম্‌ । প্রোটেসট্যানটিজিমূ-ই উচ্ছুচ্থল ও নিয়ম- 
বিহীন আত্ম-কৈজ্দিক সভ্যতার জন্মদাতা । এই আত্ম-কৈজ্তরিক সভাতাই 
যন্ত্রকে দানবে পরিণত করেছে--এবং মাঙ্গধের জীবনকে ভয়াবহ করে তুলেছে। 
প্রো্টেসট্যানটিজঞম্-এর আত্মকৈন্দ্রিকতার বিপথে যাবার ( Perversion of 
individuality into individualism ) প্রধান কারণ হল যৌন সম্পর্ক 
ব্যাপারে শুদ্ধ সত্য প্রেমের অভাব । প্রোটেলট।ানটিজিম-এর মতে মাহুযের সঙ্গে 
ভগবানের ঘনিষ্ট ঘহোগাধোগ-_চিরসত্য পিতাপুত্রের সম্পর্কের নব আবিষ্কার ৷ 
এই মতের উপর বিশ্বাস করে এ-ও বলা চলে ঘে, সত্য বিবাহ হুল ঈশ্বরের 
পুত্র ও কন্যার মিলন এবং উত্তদ্গের উভয়কে স্বীকার করা। প্রোটেসট্যান্টিক্রম্‌ 
যদি সত্য কোনো ধর্্-প্রচেষ্ট। হত, তাহলে ত নরনারীর সম্পর্ককে বহুভাবে 
উত্বত ও হ্থচাক্ুব্ধপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত । এট? সম্পাদনে অপারগ হওয়াঘ ও 
ক্যাথোলিসিজ্ম্‌ এর ভগব২-বিশ্বাপের অবমাননা করাদ্র অলেকের মতে এট! 
স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রোটেলটটালটিজম খাটি ধর্শ্ম-প্রচেষ্টা নয়_ এটা প্রধানতঃ 
আবত্ম-কৈজ্রিকতার নৃতন ন্রপ-পরিগ্র__ওয। assertion of egotism. 
প্রোটেলট্যানটিজম্-এর প্রধান কীন্ডি হল ইউনিভারলাল চার্চ্চ-এর বদলে 
স্তাশনাল স্টেট-এর প্রতিষ্গা । পরবতী যুগে স্তাশনাল স্টেট-এর হখেচ্ছাচার 
কিছদংশে চাপা পড়ে মানুষের নিজ্ন্ব ব্যক্তিগত অধিকারের তাগিদে। 
এই ব্যক্তিগত অধিকার শেধাবধি কেবল মাত্র পুরুষের পক্ষেই প্রঘোজ্য হয়ে 
উঠলো । নারী অবশেষে ক্যাথোলিক চার্চ প্রদত্ত স্বীয় সম্মান-স্বান হারিয়ে 
ফেললে।। যদিও কিছু পরে নারী পুরুষের সঙ্গে সমান রাজনৈতিক অধিকার লাভ 
করেছিল বটে, কিন্ত সত্য স্বাধীনতা হারিয়ে রাজনৈতিক অধিকার লাভ কিছুই 


৩১২ উচ্ছল ভারত [ভষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ] 


নন্দ । আললে নারীর আস্মলশ্মান ক্ষুমই হুল। এতে বিবাহ পরিণত হুল 
“যৌথ কারবারে” ও নরনারীর মিলনে যে ডগবৎ প্রেম ও আত্মশক্তির বিকাশ 
হছ ত! বার্থতায় পর্যযবসিত হুল । মোটাকথাল্ৰ বলতে গেলে প্রোটেসট্যান্টি জম্‌- 
এর শেষকীন্তি হল_'to make of marriage the spurious union of 
two individualisms instead of the complete meeting & mating 
of two individuals. ......... ‘The frustrated woman seeks 
compensation in the aggrandisement of the family as a 
competitive unit.” 

সমাজের এই শেযের অবস্থা প্রথম অবস্থার চেয়ে দর্বব।ংশেই লিকুষ্ট। 
স্বগাঁয় ও চিরন্তন নরনারীর প্রেমই হল সতাভাবে ভগবৎ প্রেমের অভিব্যক্তি । 
এর ব্যতিক্রমেই প্রোটেসট।ানটিজ্ম্‌ ও সেই পরিবেষ্টনের সামাজিক ব্যবস্থা 
ভগবত অস্থস্ুতির দৈষ্তু দশার ও ভাগবত ভাবের শুন্ততার স্থ্টি করেছে । 
রাদ্রনৈতিক সরকারের সার্বভৌমত্তের এটাই কারণ। *৫১ conception 
of God which has no room for the principle of woman, 
necessarily degenarates into the world view of scientific 
mechanism of the eventual, through unconsious adulation 
of material power. No other power is real to men who have 
ceased to be capable of experiencing spiritual power.’ 

আধুনিক সমাজের অব্যবস্থার দিনে ঘাস্রিক সভ্যতার কাছে মানবাত্মার 
অবমালন। চরমে পৌছেছে । এতে আর কোনে! সংশয় নেই । নৈতিক 
জ্ঞান সর্বনাশ য।স্তিক যুদ্ধের কাছে নির্বাক । এট! স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে সারা 
ছুনিয়ার ব্বৃ্ীগ্ সমাঙত্রের সমবেত প্রার্থন! ও পৃথিবীর সব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের 
সহাহ্ুভূতি স্চক মতবাদ সত্বেও এ পৃথিবীতে কোনে! সক্ষম আধ্যাত্মিক শক্তি 
বর্তমান নেই । লে শক্তি নিশ্চিহ্ন হছে মুছে গেছে। 

এ কথা সত্য যে আমর! যদি আত্মশক্তির নব প্রেরণা ও ভগবৎ অঙ্ভূতির 
অবাধ উৎসের সন্ধান স্বাভাবিক ভাগবত মানব প্রেমের ভেতর না পাই, 
তাহলে তা অন্ত কোথাও পাব না। আমরা যদি প্রেমের নৃতন উৎসের কোন 
সন্ধান না করি ও নরনারীর মধুর সম্পর্কের নৃতন কোনো ধারার প্রিচ্ 
না পাই, তাহলে পৃথিবীতে ঘাস্ত্রিক সভ্যতারই একমাত্র শক্তি পরিলক্ষিত 
হবে__অন্ত কোনো শক্তিই সেখানে খাটবে লা। যাত্রিক সভ্যতার বিরাট 


আঘাঢ়, ১৩৬০ ] শুমন্তগবদশ্দী তা 


শক্তি কেবলমাআ মানব-€প্রম দিয়েই আয়ত্তে আলা যায়। কিন্তু সেই প্রেম 
চওযা চাই শ্বাস্বত ও সতা। পাশ্চাত। জগতের অদ্ভুত পরিস্থিতি এই বে, 
সে এখলো প্রেমের দর্শ্মে বিশ্বাসের ভাণ করে। সে দর্ণ্ম এখন আর নেই। 
মাহ কেবলমাত্র মুখে দেখাঘ যে. লে দর্শ্দে বিশ্বাসী এবং দর্শ্মের ও ধর্শ্ম-বিশ্বাসের 
অবাধ শক্তিকে মালে। ঘে ঈশ্বরকে ক্রীশ্চানরা পুজ্ঞা করেন বলে বলেন-__ 
তার সঙ্গে তাদের সতাকারের কোনো সম্বন্ধ নেই । 


৩১৩ 


ভগবানের সঙ্গে যোগ স্থাপনই আমাদের প্রধান ও প্রথন শ্রয়োজন-_ 
এই-ই হল সত্য ও শ্বাশ্বত প্রেমের অভিভ্ঞতা । এ কথা সমস্ত মাস্থষের 
পক্ষেউ সত্য ও সম্ভব কেবলমাত্র এক উপাযঘ্রে--নর ও নারীর উভয়ে উভদের 
মধে। ভগবানের রূপ পরিদৃষ্ট কর!--উভচ্লের আত্মার মিলনে । 


এইটেই হবে 
আমাদের লব সমাজের দৃঢ় ভিত্তি । 


শ্রীমস্ডগবদগীতা 


(পূৰ্ব্বান্থবৃত্তি ) 
সপ্তসমোহধ্যায় 
স তথ্য শ্রদ্ধা যুক্ত স্তস্তারাধনমীহতে । 
লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ ছি তান্‌ ॥ ৭২২ 
স[ অন্তদেবতার উপাসক সেই শুন ] তয়! [ আমাদ্বারা বিহিত ] শ্র্ছয়া 
[ শ্রন্ধান্বার! যুক্ত হইস্স। ] তস্যাঃ [ সেই দেবতঙ্গুর ] রাধনম্‌ [ আরাধনা ] ঈহতে 
[চেষ্ট। করেন ] লভতে চ [ এবং লাভও করেন] ততঃ [ তাহার আরাধিত 
দেবতঙুর মারফ্চতে ] কামান্‌ [ ঈপ্সিতসযূহ ] ময়! এব [ তত্তদ্দেবতাস্তর্ধ্যামী, 
কর্ণ্মফল বিভাগল্ঞ, সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর আমি দ্বারা ] বিহিতান্‌ [ নিন্দিত ] তান্‌ 
[দেই সমুদ্য়কে ] হি [নিশ্চই ] (প্রতি দেবতম্থও আমারই তম্থ ; প্রতি 


দেবতঙ্ছ স্বদম্প্ণ, অথচ "মামি প্রতি তঙ্গর অতীত, সমগ্র, সর্ব্বদেবসমন্বর ; 
আমার বাহিরে, আমাকে ডিঙ্গাইছা কেহ নাই ) । 


৩১৪ উজ্জ্বল ভারত [৬ বর্ষ, ৬ঠ সংখ্যা 


সেই শ্রন্ধাযুক্ত হইয়া সেই ভক্ত সেই দেবতঙ্রই আরাধনা করিঘা থাকে. 
এবং সেই দেবতার মারফত সেই সকল ফল লাভ করে; বাস্তবিক আমান্বারাই 
এঁ সকল বিহিত । ৭২২ 
অস্তবত্তু ফলং তেমাং তত্তবভালমেধসাম্‌ ৷ 
দেবান্‌ দেবহঙ্ছো যাস্টি মন্ত ক্র! বাস্থি মামপি । ৭২৩ 
(বে কারণে তাহাদের আাধলার নখে ভেদদৃষ্টি, অভিমান ও অকৎস্মদর্শন 
রহিয়াছে, সেই কারণেই ) তু [কিন্ত] অন্তবৎ [ বিনাশী ] ফলম্‌[ ফল]. 
তেষাং [তাহাদের ] তৎ [ তাহ! ] ভবতি [ হয়] অল্লমেধলাং [অকুত্মদশশদের] 
(‘যার যেমন ভব, তার তেমন লাভ'--ইহাই বলিতেছেন) দেবান্‌ [দেবলমূহ ] 
দেবধজঃ [ দেবতা হর্জন করে যাহারা, তাহার! ] যাচ্ছি [ প্রাপ্ত হন ] মদ্ভক্তাঃ 
[ আমার ভক্তগণ ] যাস্তি [প্রাপ্ত হন ] মাম্‌ অপি [সমগ্র আমাকে ; এবং 
আমার মধে। অন্কদেবতাগণকে তো পানই ] । 
সেই অল্লদৃষ্টিসম্পন্নদিগের সেই ফলও বিনাশশীল হুয়। দেবযাদীর! দেবতা 
পান, মন্তক্তগণ আমাকে পান । 


অব্যক্তৎ ব্যক্তিমাপর্ৎ মন্তস্তে যামবৃস্ধচঃ । 
পরং ভাবমজ্ঞানন্তো মযাব/রমন্সত্তমম্‌ ॥ ৭২৪. 

(কি কারণে তাহারা আমাকে আশ্রয় করে না, তাহাই বলা হুইতেছে ) 
অবাক্তম্[ অগ্াক্ত প্ররুতিকে হত্ঞম করিয়া, অঙ্গীভূত করিয়া, প্রতি ব্যক্তিকে 
স্বয়স্পূর্ণ করিঘা ও প্রতি ব্যক্তির অতীত এবং প্রতি স্বয়ম্পূর্ণ ব।ক্তিগুলিকে সংঘমন 
করিয়া তাহার অন্তরে বাহিত থাকিয়াও তাহাদের অতীত, সর্ধব্যক্তিসমন্ত্রিত 
অব্যক্তত্বে অত আমাকে ] বাক্তিম্‌ আপন্নং [ বিশেষ ব্যক্তিত্ব প্রাপ্ত; কোনও 
খণ্ড বিশেষ ব্যক্তির মাঝে ধরা পড়িয়াছি এইক্ূপ ] মন্যন্তে [ মনে করে ] মাং 
[ সমগ্র ‘সর্ববসমন্বয়’ আমাকে ] অবুক্ঞয়ঃ [ সমগ্রদর্শনবুস্ধিহীন ] পরং [ অস্থগ 
হইয়াও অতীত, পরকীয় ] ভাবং [প্রতি ব্যক্তি ও অব্যক্তের মধ্যস্থ ভাব, লীল! ] 
অজ্ঞানস্তঃ [ অবিবেকীগণ ] মম [আমার ] অব্যছম্‌ [ অনস্ত বাক্তিক্ূপে 
প্রকাশিত হইয়াও তত্বতঃ ব্যয়রহিত ] অঙ্ুত্তমম্‌ [নাই উত্তম যাহা হইতে, 
সকলকে সমদ্বপ্ন করিছ] প্রতি ব/ক্তির উত্তম, সর্ব্বোত্তম ] 1 

অব্যক্ত আমাকে ব্যক্তির মধ্যে আপনল্ন (ধরা পড়িয়াছি ) বলিঘা» আমার 
অন্থত্তম অবায় পর ভাব সম্বন্ধে বুক্ষিহীনগণ মনে করে ! ৭২৪ fl 


আহাঢ়, ১৩৩৯] শ্রমন্তগহদী তা ৩১৫ 


নাহং প্রকাশঃ সর্ববস্ত যোগমায়াসমাবৃতঃ । 
মূঢ়োহছং নাভিজানাতি লোকে! মামজমব্যয়ম্‌ । ৭২৫ 

(লোকে আমাকে কেন পরিয়াও ধরিতে পারে না, তাহাই বলিতেছেন) ন 
অহুম্‌ [আশ্চর্যান্ঘভাব আমি) প্রকাশঃ [ঘন প্রকাশ সম্পন্ন নই ] সর্ক্মল্ত 
[ সর্ববলোকের কাছে ] (আমার কোনও কোনও ভক্তের কাছেই শুধু আমার 
প্রকাশ ঘন হইয়া থাকে ) ( কেন প্রকাশ ন ?) যোগমায়াসমাব্ৃতঃ [ ঘিনি 
ঘোগ, তিনিই মায়া, একাধারে যোগমায়া শ্রহর্গাশক্তি (Organic Power ). 
সেট যোগমাঘান্বারা সমাক্ক্mপে আবুত। অন্তন্মুখিনী, আঙ্মন্িমুশিনী, 
একত্বাভিমুখিনী, বিশ্লেষণমদ্রী। (3791665), নৈগ্খশী কেবল গতিই ঘোগ; 
‘অস্ত:ঃ পুরুঘরূপেণ'। বহিন্প্শিনী, অনাত্মাভিমুখিনী, বহ্ত্বাভিমুপিলী, 
সংল্লেষণমণ্ীী ( 57ynthetic ), লীলাময়ী গুণময়ী গতিই মাথা, 'কালক্কপেন যঃ 
বহিঃ’ । যোগ ও মায়া একাস্ট পৃথক্‌ পৃথক ভাবে একটা জীবনহীন মড়া যস্তেরই 
( mechanism ) লু করে । যোগমাদ্াই জ্ীবনযস্রের শ্রষ্ঠা, যাহার ভিতরে 
প্রতি বিশেষটী স্বার্থ (6০ 15616) বাচিয়া থাকিয়াও পরাথ ( for the 
organism ) | আবনবস্ত্রের এইখানেই মাগাত্ব, অনির্য্মচনীয়তা যে ‘each cell 
must live for itself as well as for the whole of organism’. স্যার্থ- 
পরার্থের হদ্বমোহের স্থান অড়া স্তরে আছে. জ্বীবনযস্ত্রে নাই। সমগ্র 
পুরুষোত্বমজী বনের বাহিরে অন্পবুক্ধিদের, অবুস্ধিদের সব-কিছু সাদনালাদা এই 
মড়া যস্ত্রকে অবলম্বন করিয়াঃ । পুরুষোত্তম শীকুষ্ণ এই ভীবনঘস্ত্ের সাধনা ও 
সিদ্ধির খবর নিতআর জীবন ও লিজের শাস্বন্থারা বিশ্বের সামনে সর্ব প্রথম প্রচার 
করিলেন । এই জীবন সর্বব প্রকাশধ্্মী বলিয়াই "প সর্ববস্য প্রকাশঃ’ । সর্বব- 
প্রকাশের ‘যোগ’ রহিয়াছে বলিয়। ইহ! 'যোগ' : আবার এই ঘোগ আশ্চরধ্যক্ূপে 
সকলের বুদ্ধির সামনে একট! ইজ্র্জালের মত ফুটি উঠিল বলিয়া ইহ) 
‘মায়াও’-_একাধারে ঘোগমাগ়। ] ( অতএব ) মূঢ়: [যোগ ও মায়ার হন্দমোহে 
মুঢ়; একাস্ত যোগও মূড়তা, একান্ত মাথার সাধনা ও উ.ভগবানের দৃষ্টিতে মুঢ়ত! ] 
ন অভিঙ্গানাতি [ অভিজ্ঞান লাভ করে না, স্বতঃসিন্তরূপে আমাকে পাইলেও 
অনাত্মার বুকে সেই স্বতঃসিন্ধ পাওযাকেই পুনরায় সাধনা করিয়া সিশুরূপে 
প্রাপ্ত হয় না, ভগবান যখনই “জানাতি' বলিতে চান, প্রায়ই ‘জ্রানাতি’ লা 
ঝলিয়! 'অভিজানাতি পদের প্রয়োগ করেন ] লোকঃ [লোক] মাম্‌ 
[ আমাকে ] অজম্‌[ সকল জনকে জন্মের মূল্যই সার্থক করিদা তাহাদের মখো 


৩১৬ উচ্ছল ভারত [৬ বর্ষ, ৬ষ সংখ্যা 
ন-রূপে গূঢ় ‘অজ্ঞ’; এখানেও অভগবান ‘জজ’ ও "আতর সমন্বয়ক্পিণী 
“োগমাম়ান্বারা আবুত ] অবায়ম্‌ [ লব ব্যছ করিয়া দেওঘা-রূপ পরিণামের বুকে 
তত্দৃষ্টিতে কিছুই বয় না করা-রূপে যিবন্তিত “অব্য ; এখানেও পরিণাম- 
বিবর্ত্তের সমস্বয়্পিণী যোগমায়ান্বারা সমাবুত শ্রগগবান্‌ ] 

যোগমানগ্নাসমাব্বৃত আমি সকলের সামনে প্রকাশবান নহি । মৃঢ়লোক 
অজ, অব্যয় আমির অভিজ্ঞান লাভ করে না। ৭২৫ 

বেদাহৎ সমতী তানি বর্তমানানি চাঙ্জুল। 
ডবিস্যাণি চ ভূতানি মান্ত বেদ ন কশ্চন ॥ ০1২৬ 

(পুরুষোত্তম নিজ্ঞ পুরুষোত্তম ছাচে ঢালিগা স্ব। প্রকৃতির অপুর্বধ কূপ 
উদঘাটিত করিয়াছেন, 'ম্বগুণৈনিগৃঢ' গুণের রূপ, স্কুতের রূপ, দেবতার রূপ 
সবই একে একে ফুটাইছা তুলিয়াছেন। এইবার যে কাল হইতে “যতঃ 
ভিপ্রদবশাং ভয়ম্‌' সেই কালের রুপ প্রকাশ করিঘ? প্রত্যেককে তাহার তাহার 
স্থানে ও মর্ধ্যাদায় প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া বলিতেছেন) বেদ [জানি] অহম্‌ 
[ যোগমাম্মাসমাবৃত আমি, ঘে-আমির চরপতলে সর্ব ‘কাল’ মূচ্ছিত, 
মূর্ত) সমতীতানি [ সমতিক্রান্ত ] ভূতানি [ ভূতসমূহ ] বর্তমালানি চ 
[ এবং বর্তমান ] হে অঞ্জন ভবিয্/াণি ভূতানি চ [এবং ভবিধাৎ ভূতসমূহ ] 
মাং তু [ আমাকে কিন্তু) ন বেদ [জানেনা] কশ্চন [কেহই ]। 
( প্রাণবল্লভ পুরুষোত্তম ড্তরে কালের অতীত-বর্তমান-ভবিব্যৎ প্রতিটী অংশ 
নিজের মধ্যে নিজে পূর্ণ থাকিঘা প্রত্যেকের মধ্যে প্রত্যেকে গলিঘ্া এক 
জীবনংশ্রাতে নিতুই নব নবক্পে পরিণামের পর পরিণাম গড়িয়া তুলিয়! 
ছুটি! চলিয়াছে। অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখা পুরুষের ধর্শ্ম, 
“যোগ' ; বর্তমানদৃষ্ধি মাছা-প্রক্রতির ধর্ম? পুরুঝোত্তম একাধারে প্রক্কতি- 
পুরুষ, যোগমায়া। যাহা বিজ্ঞাত, তাহা বাকের ক্ষেত্র--'রূপ যংকিঞ্চ 
বিজ্ঞাতস্‌ বাচন্তদ্ধপম্‌’। যাহা কিছু বিজিল্ঞাস্ঃ তাহা মলের ক্ূপ-__যৎ ফিঞ্চ 
বিজিদ্তাহ্ৎ মনসন্তৎ, ক্ূপম্‌'; যাহ! কিছু অবিজ্ঞাভ তাহ! প্রাণের রূপ_ 
“ঘৎ কিঞ্চ, অবিজ্ঞাতং প্রাপহ্ত তজ্রপম্‌’। ভবিব্যৎ অবিজ্ঞাতের রাজ্য পারি 
দিতে প্রাণ ছাড়া ছ্িতীয় কেহ লাই। পুরুঘোতম জীবনে জতীতই বর্তমান । 
এবং ভবিষাৎ, বর্তমানই অতীত এবং ভবিষৎ, ভবিযাৎই অতীত-বর্তমান । 
কালের কোনও বিশেষ গ্রকাশই একান্ত নহে, তাহ্যর মধ্যে অন্ত লব বিশেষ 
কাল 'একভূয়ং ভূত্বা’ রহিয়াছে । পুরুহোত্তম প্রতি কালে স্বয়ম্পূর্ণ থাকিয়া ও 


আযাঢ়, ১৩৬০] শ্রমন্তগবদ্সী তা ৩১% 


তাহার অতীত, প্রতি স্বযস্পূর্ণ কালসমূহের সমন্থহ করিয়াও তাহার অতীত । 
তাহাকে যে কোনও বিশেষ কালের ভাষায়ই ব্যাপা। কর! চলে, অর্ভীত- 
বর্তমান-ভবিধাৎ জীবনের প্রতি স্তরে সমভাবে আস্বাদন করা চলে। তিনি 
অতীতে শ্বযম্পূর্ণ কূপে থাকিয়াও লীলারসরাজ্মুঠ্ঠিত্তে অতীতের অতীত 
বর্তমানে ও ভবিষ্যতে, বর্তমানে পূর্ণ পথাকিয়াও বর্তমানের অতীত 
অতীত ও ভবিষ্বাতে, ভব্ষাতে পুর্ণ খাকিয়াও সমভাবে ভ-্যাতের অতীত 
অতীত ও বৰ্ত্তঘানে। তাহার জীবনে কোনও কাল-কৌলীন্ত নাই, প্রতি 
কালের সহিতই তাহার সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ । পুরুযষোত্তমন্তরে কলিকাল 
সত্যজেতার চেগ কুলীন হইতে পারে। ভাগবত বলিতেছেন--'ক্ৃতাদিযু 
প্রজা রাগ্রন্‌ কলাবিচ্ছস্তি সপ্তবম্‌ । কলো খলু ভবিয্যস্তি নারায়ণপরাচণাঃ' ॥ 
“সত্য ত্ৰেত) ও স্বাপরের প্র্থাগণ, চে মহান্সান্র, কলিতে জন্ম বানু! করেন; 
কলিতে নিশ্চই জনগণ নারায়ণপরায়ণ হউবেন।” Mass religion 
প্রচারিত হইতে পারে একমাত্র কলিযুগে । ‘ভববিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে ধন 
গোরা আগতে ফেলিল ঢালি ।' ভববিরিঞ্চির বাক্ধিত প্রেমধন সত্যত্বেতা- 
ছ্বাপরে প্রচারিত ছিল না। হাটে তাড়ি ভাঙ্গিবার মত শগোৌরহ্নন্দর জগতের 
বুকে সেই প্রেম ছড়াইয়! দিলেন । তিনিই কালপুরুষসমন্থিত্ক, সর্ববকালসমন্বযপ, 
পুরুযোত্তম ক্রজ্জনমনোলোডা, বাসমশুলমণ্ডন, গোপীজনবলড শ্রুরষ্ণ )) 

হে অৰ্জুন, আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষাৎ সর্বভূভকেই জানি; কিন্ত 
আমাকে কেহ ক্জানে না। ৭২৬ 

* ইচ্ছান্বেষসমুখ্েন হন্ঘমোহেল ভাত ৷ 
সর্ধসূতানি সম্মোহং সর্গে যাস্তি পরুস্তপ ॥ ৭২৭ 

(আমার সমগ্রদর্শনের প্রতিবদ্ধকারণ বস্তটী কি, যাহা! দ্বারা প্রতিবন্ধ হুইয়া 
প্রাণিগণ স্থষ্টিব্যাপারের মধ্যে আমাকে জানিতে পারে না? এই প্রকার 
আশঙ্কার উত্তর দেওদা! হইতেছে) ইচ্ছান্দেবলমুখ্খেন [ ইচ্ছ! এবং দ্বেষ 
ইচ্ছান্ধেষ ; তাহ! হইতে যাহা সমুখত হয়, তাহাই ইচ্ছান্ষেষসমূতখ ] (সেই 
ইচ্ছান্ধেষসমুখখ কি?) হন্বমোহেন [ ছন্থলিমিত্ত মাহদ্ধারা, পুরুষোত্তমের প্রকৃতি 
এবং তাহার প্রকৃতির কার্ধ্য এই জগত্‌ সম্বস্ধে মিথ্যাজ্জান হইতে জাত 
ইচ্ছান্বেবন্ছপ *দোধ' হইতে উৎপক্প হম্থজনিত €যাহহারা। পরস্পরবিকুদ্ব- 
স্বভাবধুক্ত হওঘাই দ্বন্দের কর্শ্ম। আত্মা-অনাত্মা একটি দ্বন্ব ; আড়-আজড় হম্ব, 
নিত্য-অনিত্য হন্ব, নিগুণ-সপ্চণ দ্বন্দ, আকার-সাকার-নিরাকার অন্য, সত্ব-রব্ত- 


৩১৬৮ উচ্ছল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ঘ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


তমে! দ্বন্ব, ক্শ্ম-জ্ঞান-ভক্তি দ্বন্দ, লীল1-টৈবলা হম্ব, গারহন্থা-সম্গযাস স্বন্ব, 
বন্ধন-মোক্ষ স্বন্ব, স্থার্থ-পরার্থ ্বন্থ, ইচ্ছ।-হেধ দ্বন্থ, হর্শ্ম-অধর্শ্ব স্বন্ব, সুথ-তু:খ 
হন্ব, পাওঘ্র! ও না-প্যওঘার দ্বন্ব সবই অনাত্মার বিকাশ । দ্বন্ব শব্দের অর্থ 
ঝগড়া ও মৈথুন দুঃ-ই । যাহার! দ্বন্থ শব্দকে একান্ত লড়াই বা একান্ত 
ইমধুলার্থে নিয়াছেন, তাহারা উভগ্গেই ্ন্ঘমোছে পড়িছ্ছাছেন। পরস্পরবিকুদ্ধ 
শ্বভাবঘুক্ত হওদার মধ্যে শুধু ঝগড়াই নাই, ইমখুনও রহিয়াছে । ৮ আত্মমৈথুনের 
দেশে, পুক্বোত্তমের দেশে পরম্প্ররবিরুদ্ধ স্মভাবঘৃক্ত হওয়ার অর্থ প্রতে)কের 
বিশিষ্ট বিশিষ্ট সৃত্তা-অভি প্রার-ক্রিয়! প্রভৃতির স্বঘঃমূল্যপ্রান্তি, সমকক্ষতা_যে 
যাহার স্বদ্রংসিন্ধ স্বধর্শ্মে, শ্ববৈশিষ্টে পচাত থাকিতাও অস্তোস্কসক্ত, মিথুন ৷ 
কাহাকেও স্মঘংমূলা স্বীকার ন! কিম্বা গৌপভাবে “পরার্থ' বলিয়। অঙ্গীকার 
করিয়া কেহ ঘে মাত্প্রতিষ্ঠটালা5 করিতে পারিবে লা, ইহাই হন্ব শব্দের 
‘মৈথুন’ অর্থের ভিতর পরিস্ফুট হইয়াছে । মানুষ পরস্পরবিক্রজন্থভাববি শিক্ট 
ভাবসমূহের কোনও একটী পক্ষকেই একমাত্র পক্ষ মালিয়! লইয়া অপর পক্ষের 
বিচার করিতে চায়, ছুই পক্ষের কথা পক্ষপাতবিষুক্ত হুইয়! শুনিবার মত 
ঘোগাত।?, অবসর, ধৈর্ধ। তাহার নাই, লে একপক্ষের লাক্ষ/ঃকেই একমাত্র লাক্ষা 
ধরি! লইয়া সিক্কান্ত প্রকাশ করে, রায় দে । সে তাহার মনোমত সাক্ষীর 
সাক্ষীকে মালিযা লইবার ঞন্ত পক্ষপাতশৃস্ত বিচারপতির দরবারে 
বিরুদ্ধ পক্ষকে গরহাজির রাপিবার অপকোৌশলও দ্মবলম্বন করে। বিচারের 
এই অপচেষ্টা আজ বিচারপতি পুরুষেত্তমের কাছে ধর! পড়িয়াছে। কোনও 
তত্ব নির্ধারণ করিতে তইলে এ তত্যসগ্বক্ধে স্বপক্ষ, বিপক্ষ ও উদাস্টন যাহার 
যাহ! কিছু বক্ুবা, দৃষাস্ত, সাধনা, সকলকেই তাছ! প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত 
করিবার স্থযোগ দিদ্বা তবে সিন্ধান্ত স্থাপন করিতে হইবে । পুরুযোত্তমের 
সামনে সর্দ্ঘক্ষেত সনমর্ধযাদায়, সমকক্ষতায় প্রলারিত। তিনি সকলের লব 
দাবী শুনিয়া এই. ‘সর্গ’ সম্বন্ধে বিশ্ব সম্বন্ধে ‘শেষ সমাধান” দিবার জন এই 
গীতাশাস্বের অবতারণা করিয়াছেন ) হে ভারত সর্বসৃতানি [ পক্ষপাতঘুক্ত 
সব্বভূভ ] সম্মোহং [ পরস্পরের পৃথক্‌ পৃথক্‌ মর্ধ্যাদ।। পৃথক্‌ পৃথক্‌ মধধ্যাদা- 
গুলির অন্তোন্তমৈধুন লম্বক্ষে তত্ব নির্ণ্ না করিতে পারার মোহে ] সর্গে 
[ এই বিশ্বস্থষ্টি ব্যাপারে ] যান্তি [ প্রাপ্ত হয় ] হে পরম্তপ। 

হে পরস্তপ ভারত, ইচ্ছান্ধেব হইতে সসুন্খিত দ্বন্বমোহস্বার। সর্ববভূত স্যরি 
ব্যাপারে মোছপ্রান্ত হয় । ৭২৭ 


আবার, ১৩৬৯ ] শ্মন্তগবদসী তা 


ঘেঘাং তুদ্তগতহ পাপং ছলানাৎ পুল কৰ্্দণাম্‌ । 
তে দন্দমে।হনিমূ'ক্ত। ভজণ্ে মাং দৃঢ়ত্ৰতাঃ ॥ 9২০ 
€ তাহারা কাছার!, যাহার! এই ঘন্থমোহমুক্ত হইয়া তোমাকে ষথাশান্র জানিয় 
আত্মভাবে ভঙ্জনা করেন-_এই সস্তাবিত প্রশ্নের উত্তরেই বলিতেছেন ) যেঘাং 
[যাহাদ্ের ] তু [কিন্ত] অস্থগতং [ সমাপ্রপ্রায, শেধপ্রাচ হইয়াছে ] পাপত 
[ হম্থ পাপ] জনানাং [জনসদৃহের ] (কি উপায়ে কাহাদের পাপের অস্ত 
হইল ? ) পুণ/কৰ্শ্মনাং [ পুণ! হইতেছে কর্শ্ব বাহাদের তাহাদের; বাগন্েষ- 
ত্যরের ; বিকুদ্ধধণ্ম(বশিষ্ট প।পপুপোর অন্তর্গত "পুণ্য এখানে 'পুপ্য শব্ধ দ্বার 
গৃহীত হইতে পারে ন) ।  *কণ্শুদ্ির্ঁদর্পনম্‌'__আমাতে অর্পন করাই 
কর্শের শুদ্ধি; মদপিত কন্মই পুণ্যকম্দ ] তে [তাহারা] ভ্বন্মোহ- 
নিন্মুক্ত:ঃ [আমি ও সর্বেক হুম্থমোহ হইতে নিঃশেষে মুক ; ভক্ত প্রথমে 
ঘপন গ্রভগবানে কর্শ্বাপণ করেন, তখনও সেখানে ভক্ত-ভগবানের পৃথক 
দৃষ্টি থাকে, তখন সেই কর্ণ্ব সাত্বিক । কিন্তু এইরূপ সাত্বিক কশ্মার্পপণের ভিতর 
দিয়া পৃথক্‌ ভাবটা যখন খাসছ। পড়িয়া যায়, তখনই বাশুবিকপক্ষে নিগুণ 
ভঞ্নের অধিকার মিলে__“কশ্নির্থারমুদ্দিস্ত পরশ্মিন্‌ ব) তদপীণম্‌ ঘজেহ 
ষষ্টবামিতি পৃথগ ভাবঃ স সান্বিক:”__কম্মত্যাগ, পরপুরুষে কম্ঘার্পন ও যষ্টব্য 
বলিছা যজনা করিবার উদ্দেশ্য লইয়া ওক্ত-ভগবানে পৃখগ ভাবঘুক্ত যে পুরুষ, 
সে-ই সগ্ডণাডক্তিযুক্ত সান্বিক। শ্রভগবান্‌ সগুণা সাত্বিকী ভক্তি হইতে 
নিগুণা ভক্তির শুরে লইয়া ধাইতেছেন শ্রীভগবানকে দিয়াই ] ডঙ্জন্তে [ নিগুণ!। 
ভক্তির আশ্রয়ে তুমি-আমি-বিশ্বের দ্বন্থমোহ কাটাইয়। অনপ্বুক্থিতে ভজন! 
করেন ] নং আমাকে ] দৃঢত্রতাঃ [ পুরুষোত্তম জীবন লাভের ত্রতে ঘিনি 
দৃঢ়, তিনিই দৃঢক্রত ] । 
যে লকল পুরুষোত্তমার্পিত পুপ/কর্শ্ম। ব।ক্তির পাপ বিনষ্ট হয়, তাহারা! 
দৃঢক্রত, হশ্বমোহমুক্ত হইয়া আমাকে ভজন করেন 1৭1২৮ 
জরামরণমোক্ষায় মামাত্রিত্য ষতস্তি ঘে। 
তে ভ্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ রুত্ন্রম্ধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্‌ ॥ ৭1২৯ 
( এইক্ষণ পুরুষবোত্তম পুক্ষোত্তমছাচে “বিসর্গ', অর্থাৎ সর্ব্ববৈচিত্রাপুর্ণ এই 
বিষম জগতকে গড়িয়৷ তুলিবার প্রসঙ্গে অষ্টমাধ্যায়ের স্ত্রভূত ছয়টী দৃষ্টি- 
কোণের বা পাদ-এর (92556536928) উত্থাপিত করিতেছেন । ) জরামরণ- 
মোক্ষা্গ [ জরামরণ হইতে মোক্ষের জন্ত? কিন্ত হেশের বশব্া হইয়া 


বে উজ্জল ভারত [৬ বৰ্ধ, ভষ্ঠ সংখ্যা 


জরামরণমোক্ষ চাহিলে তো মোক্ষ মিলিবে না-_'যন্যপি ত্বেষাৎ পরবর্তীতে 
ছুখং হাস্ডামি ইতি ন মুচোত দ্বেবহ্ত বন্ধনসমাজ্ঞানাৎ’_স্তায়বাঠিক । 'মোক্ষো 
মেহন্ড চিন্তা চে অস্তঙ্জাতা উন্বিতং মনঃ! মননোখে মনস্ডেষ দৃঢ়: 
লাহসংরিকঃ ২ ন্বেঘবশত: ঘঙ্গি প্রবৃত্ত হও ঘে দুঃখ দূর কফরিব, মুক্ত 
তুমি হইবে না। কেনন! দ্বেষই বঞন্ধন বলিয়া পরিজ্ঞাত । ‘মোক্ষ আমার 
ছউক’_এই চিন্তা ঘধনই মনে ছ্বাত তইল, তখ্লউ মন উত্থিত হুইল, মননের 
উত্থান হইলেই সাংলারিক দৃঢ় বন্ধন । জরামরণ জরামরপ হিসেবেই ঘে দুঃখ 
দেয়, তাহা নয়; আরামরণের পেছনে যখন পুরুযোত্তমন্রীবন সন্মন্ধে কোনও 
দিবাজ্ঞান না থাকার জলে ভ্রামরণ সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞানসশত: দ্বেঘের সকার হয়, 
তখনই জরামরণ ছুঃখদ । জৱামরণকে ছাপাইয়া, পরিপাক করিয়া কেমন করিছা 
জীবনশ্বেত (410) ছুটিঘযাছে, তাহা জানিতে পারাই হুটতেছে জ্ঞরামরণ- 
মোক্ষের হেতু । যেমন তেমন করি৷ জরামরণ লইয়া টানাটানি করিলেই 
জ্ঞরামরণমোক্ক মিলিবে না, ইহাই বলিতেছেন ] মাম্‌ [ পুরুষোত্রম জীবনঘন 
আমাকে ] আশ্রিত্য [ আশ্রয় করিম্বা ] ঘতন্তি [ যত্ত করেন ] ঘে [যাহারা] 
তে [ তাহারা] ব্রহ্ম [যাহা ত্রহ্ম ] তং [তাহা ] বিছুঃ [ আনেন ] কৃতশ্মং 
[ সমস্ড ] অধ্যাত্মং [ অধাযাত্য ; ভগবান এই সব শব্গুলির অর্থঘবোল1 নিজেই 
পরের অধ্যায়ে করিবেন ] কর্শ্ম চ [ এবং ক্শ্ম ] অখিলং [ সমত্য ]। 
আমাকে আশ্রয় করিয়। ভারামরণমোক্ষের জন্য যাছারা যনত্ত করেন, 
তাচার! সেই ব্রহ্ম, অধ্যাত্য ও অখিল কর্শ্ব জানেন । ৭২৯। 
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞ্চ যে বিহুঃ । 
প্রয্াপকালেহপি চ মাং তে বিদুধু ক্তচেতসঃ & ৭৩০ 
সাধিভূতাধিদৈবং [ অধিভূৃত ও অধিদৈবের সহ ] মাহ [আমাকে ] 
সাধিষজ্ঞং [ এবং অধিবত্রের সহিত ] যে [ যাহার! ] বিতহুঃ [ জ্বানেন ] প্রয়াণ 
কালে আপি [ মরণকালেও, সর্বাপেক্ষা অসহাঘ় অবস্থাও ] চ্‌ এবং অন্ত সময়ে 
তো নিশ্চন্সই ] মাং [ আমাকে ) তে [ তাহার! ] বিহু: [জানেন ] যুক্তচেতসঃ 
[ পর্ববাবস্থার মধ্য ব্যাপ্যব্যাপকভাবে স্থিত অথচ নিত স্থঅন্বক্$প আমাতে 
যুক্ত হুইয়াছে চিত্ত ফাহাদের, তাহারা ] ৷ 
অধিক্কৃত অধিলদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে যাহার জানেন, তাহারা? 
প্রয়াপকাকেও সমাহিত হৃদয়ে আমার সত্যবাস্তধ স্বরূপ উপলব্ধি করেন। ৭৩1৯ 
ঞমন্তগবদগী তার সপ্তম অধ্যান্গের ভাব্যানবাদ সমাপ্ত । 


রাশিয়ার যুবশক্তি আজ কোন্‌ পথে 
খ্বীরেজ্্র চৌধুরী 


বলশেভিক বিজয়ের অব্যবহিত পরেই ব্ুশিঘার যুবশক্তির বিকুচ্ষে একটা 
অশ্রন্ধার ভাব জগতের সর্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। এই ভাব থে 
আজ আর নাই একথা বলা চলে ন1। অবশ্য ইহার কারণও আছে যথেষ্ট । 

বলশেভিক দলের হাতে ক্ষমতা আসার পরে রাশিঘার সমাজ জীবনে 
স্বভাবত:ই নানা বিচ্ছজ্থলা দেখা দিল। তখন “মালব-মুক্তি” আর 
প্রগতির” অছিলায় তথাকার ষুবশক্তি, কি নিত্যকার বাবহারে কি যৌন 
ব্যাপারে এমন এক উচ্ছ দ্বল ভাব ধারণ করিল ঘে, তাহ! দেখিয়া নেতৃবৃন্দ 
দেশের দ্বব্রিক্যতের কথা ভাবিয়! একেবারে বিচলিত হইয়! উঠিলেন ॥ 

স্থনিক্সস্ত্রিত যুবশক্তিই জাতির সম্পদ__জাতির ভবিস্তৎ। স্বতরাং কাল- 
বিলম্ব না করিদ্রা একদিকে লেনিন স্বয়ং এবং অপর দিকে দেশের প্রচার 
বিভাগ অতি কঠোর ভাবাল্স এই অলসংঘমের বিরুদ্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইল। প্রাঙদাপ্ত সম্পাদকীদ প্রবন্ধে লিখিত হইল-_“অবাধ প্রেম ও 
ঘৌন-জীবনের উচ্ছ,জ্বলতা সম্পূর্ণ ভাবেই বৃর্জ্দোয়!। রীতি সমাজতাস্ত্রিক 
নীতি বা যে বিধি-ব্যবস্থায় সোভিয়েট নাগরিকদিগকে পরিচালিত করে 
তাহার সঙ্গে এই রীতির কোন সম্বন্ধ নাই__ইহাই সমাজতম্ত্ের শিক্ষা জীবনের 
স্বীকৃতি |” 

সমালোচনার কষাঘাতে উন্মার্গগামী এ ঘুবশক্তি অচিরেই সঙ্গি ফিরিয়। 
পাইল এবং সমাজধবংসকারী পথ ত্যাগ করিয়! তাহারা ধীরে ধীরে সংঘম ও 
নীতির পথ ধরিঘা চলিতে আন্ম্তড করিল । 

রাশিগ্ার যুবশক্তির এই পথ-পরিস্র্ভন তাহার ইতিহাসে এক স্মরণী 
ঘটনা । এতঙ্খবারা রাশিয়া যে আত্মশক্তি ও নৈতিক বল লাভ করিল তাহার 
ফলে ঘরে ও বাহিরে এত বিপদের মদ অনতিকাল মধ্যে সে জগতের 
শ্রেষ্ঠ জাতিগুলির অন্কতমন্ধপে পরিগণিত হইতে পারিস্থাছে এবং গত মহাযুদ্ধে 
আর্হানীর তুলনায় অল্পমাত্র ঘুক্ষোপকরণ থাক। সত্বেও, বলিতে গেলে একক 
ভাবে দুর্দর্ম জার্মান বর্বরতার মুলে কুঠারাঘাত করিতে ও সমর্থ হইয়াছে । 


৩ 


৩২২ উজ্জল ভারত [ ৬ষ্ঠ বধ, ভষ্ঠ সংখ্যা 

রাশিঘার যুবশক্তির এ অসংঘত ভাবধারা ঘে কেবল তদ্দেশেই আবদ্ধ 
রহিল তাহা নহে। বলশেভিকবাদের সঙ্গে সঙ্গে এ উচ্ছদ্খল ভাব-তরঙ্গ 
আমাদের দেশেরও এক শ্রেণীর তরলম্তি যুবক যুবতীর অন্তরে স্পন্দন 
স্থাষ্ট করিল? কিন্তু তখন মহাত্মা গান্ধীর নৈতিক প্রভাবে বাধাপ্রাপ্ত 
হইত! তাহা বাহিরে তেমন ঝংকার তুলিতে পারিল না; তথাপি প্রগতি, 
বিপ্লব ও আধুনিকতার বাকচাতুর্ধে)র অন্তরালে আত্মগোপন করিম এ দুষ্ট 
ভাব ক্রমে ক্রমে যুবসমাজে সংক্রামিত হইতে লাগিল। 

খোদ রাশিয়ায় বুব-উচ্ছজ্ধলতার তাণুব লীল! বন্ধপ্রায় হইয়া গেলেও 
ভারতবর্ষে কিন্ত তাহ! উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইঘা চলিল জ্ববস্ত এজন্ক হে 
যুব-সমাজ্দই একা দাদী তাহা নহে । কোন কোন স্বার্থাক্ধ অনদূরদশী নেতা 
যুব-সমাজ্ছের এই অদংযত ভাবকে মূলধন করিয়! ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করিতেও 
দ্বিধাবোধ করেন লাই । আধার যাহারা রাশিয়ার ভক্ত বলিয়া পরিচিত 
তাহারাও কিন্ত রাশিয়ার আদর্শে তুল সংশোধন করা ততো দূরের কথা, 
রাশিয়ার যুব-শক্তির গতি-পথটি ঘে বহুদিন পুর্ব্বেই পরিবন্তিত হুইয়া সম্পূর্ণ 
বিডি মুখীন হইয়াছে, লেই খবরটুক্ও আজ পর্যন্ত তাহাদের অনবরত 
দিপকে আলিতে দেন নাই। তাই দেখিতেছি -হুবক ঘুবতীর দল ‘লাল 
ঝাও) জিন্দাবাদ’ বলিয়া গগন বিদীর্ণ করিতেছে অথচ তাহাদের এই বোধ 
নাই থে কি গৃহে কি বাহিরে জীবনের সকল কণ্ক্ষেত্রে, তাহারা আজিকার 
রাশিয়ার ঘুব-শক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত পথ ধরিয়া চলিতেছে । অধিক তাহারা 
একথাও উপলব্ধি করিতে পারিতেছে না ঘে, তাহাদের চাল-চলন ও হাব 
ভাবের জ্টই দেশের অধিকাংশ লোক আজও রাশিয়াকে একট! ভীতি 
ও অশ্রচ্ধার চক্ষে দেখিতেছে ॥ 

একথার সত্যতা, যাহার! লরিস্‌ হিন্দাস বা রাশিয়া) সম্বন্ধে অন্যান্য 
নিরপেক্ষ লেখকদিগের সমালোচনা পাঠ করিয়াছেন তাহারাই বেশ বুঝিতে 
পান্রিবেন। 

বঙ্গশেডিক সরকার বালক বালিকা এবং যুবক যুবতীদিগের চরিত্র 
গঠনের নিমিত্ত যে সব *পাইওনিয়ার্স দল” এবং "কস্সোমল্‌ দেশের সর্ব্বত্র 
প্রতিষ্ঠা করিপ্রাছেন, তাহার আদর্শ ঘোহিত হইঘাছে__“আত্মনিঘন্রপ, লতা- 
জাষণ, মাতা পিতা ও অন্তান্থ গুরুজনদিগের প্রতি শ্রচ্ধ! প্রদর্শন, জীবে 
নয়া, বন্ধনে অসুরক্তি, সমাজ সেব! ও ধূমপান বর্জন ।' 


আঘাঢচ, ৯৩৬৯]. বাশিঘান ঘুবশক্তি শাক কোন্‌ পথে ৩২৩ 


ঘে৷যণান্ন আরও বল! হইয়াছে ঘে_-“অভিযাত্রীদল তাহাদের পরিবারের 
ও বিদ্যালয়ের গর্বের বস্ত হইবে ।» 

কেন্দ্রীদ্ কমসোমলের সম্পা দিক? ্রবুক্ত। ওলগ। মিশাকোড| বলিতেছেন-_ 
“আমরা চাই আমাদের যূব-সমংপ্রদান্ত দেশপ্রেমিক হোক-__-অতীতে যা কিছু 
ভাল কাজ হয়েছে এবং সোভিয়েট তন্ত্রাধীনে যা কিছু করা ছবে তার প্রতি 
তাদের শ্রদ্ধা থাক । 'দেশপ্রম দ্বীবনের ডিত্তি স্বন্থপ বস্ত-সমূহের অন্যতম 
অন্যতম পবিত্র সম্পদ ৷' এই আদর্শ কি ভারতীয় আদর্শেরই অঙুক্ধূস নহে ? 

এখন আমরা বর্তমান রাশিয়ার সমাজ জীবনের ‘পরিবার’, নারীর 
আদর্শ ও সতীত্ব, অতীতের এভিহা, মাদক দ্রব্য বর্জ্জন ইত্যাদি কয়েকটি 
বিবয় সন্বক্ষে সংক্ষেপে আলোচন! করিব। তবেই বুঝিতে পারিব রাশিয়ার 
যুবশক্তি আঙ্জ কোন্‌ পথে, আর ভারতীয় যুবলমাজই বা কোন্‌ পথ ধরিয়া 
চলিয়াছে। রাশিয়ার বিচ্ছ ব্খলার যুগে কোন কোন বলশেভিক ক্ষুদে 
নেতা পারিবারিক জীবন ব্যবস্থার বিকুচ্ষে বিষোদগার করিম্নাছিলেন বটে, 
কিন্ত ‘লেনিন বা কোন বিশিষ্ট নেতা কোন দিন পারিবারিক বাবস্থা সম্বন্ধে 
একটিও কটুবাক্য প্রয়োগ করেন নাই।” লে যাহাই হউক, "'বর্ডুমানে 
পরিবার ও যৌথ - স্কালিকান! সম্পত্তি ভিন্ন লোভিপ্লেটবাছ . ছচিন্ডনীয ৷ 
পরিবার সোভিয়েট তঙ্ত্রে গৃহীত এবং শ্রদ্ধা ও মর্ধ্যাদায় মত্ত রাশিয়ার 
নরনারী বাইরের প্রবোচনামূলক পরিবেশের চাইতে ঘরের আবহাওয়াই 
বাঞ্ছনীয় মনে করে।” রাশিসানরা খেন ঠিক "ঘর সুখো। বাংগাল ।' তারা 
বলে-__“পরিবার সমাজের স্তস্ত ও বাক্তিপত অভিব্যক্তির প্রাণশ্বর্ূপ ৷ 
পরিবার বর্গের চিগ্ত। মনে সাহল ও উদ্দীপনা এনে দেয় যার ফলে সব 
ক্ছুই জয় কর। যাঘ, এমন কি মৃত্যুফেও। পরিবার একটি পবিত্র প্রতিষ্ঠান ৷" 

রাশিঘার ছেলে-ম্দেরা পরিবারের খুবই অহুরক্র । স্বদেশ সেবার স্যায় 
পরিবারের লেধাকেও তাহার অবশ্য কর্তবা বলিয়া মনে করে। 

এই পরিবারের কেন্দ্র হইতেছেল-_-মা। আবার ধশ্রে বিশ্বাস না করিলে ও 
রশীদ দস্তান পিতামাতার আশীর্ববাদকে পবিত্র বলিয়া মনে করে। মা ঘদি 
কর্কশ স্বভাবেরও হুদ্ধ তবু পুত্র তার তরুণী স্টীকে বলে 'আমান্ই তো 
মা। উনি ঘা করেন ভালোর জন্যই করেন। তার স্বভাবের পরিবর্তন 
হওয়া কঠিন, একটু ধৈৰ্য্য ধরে থাক।” আধুনিক রুশীয় নারীর .আদর্শ 
মাতৃত্ব, ফুলে কুলে মধু আহরণ-কারিনী নারীত্ব নহে । 


৩২৪ উজ্জল ভারত [ত্ঠ বর্ষ, ঠ সংখ্য! 


“রুশ আদর্শবাদ অনুসারে মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব যেন দেশ প্রেমের অংশ ছয়ে 
দাড়িয়েছে । পতিপরায়ণতা, পরিবার ও জনগণের মঙ্গল চিন্তা ইহাই আজ 
কুণীয় নারীর কামনার বস্ত।* 

"প্রাক বিপ্লব যুগের নারীর সতীত্বের ধারপাই আজ যৌন নীতিকে 
অন্ুশাসিত করছে । যে মেঘে বিবাহের পূর্বেই কৌমাধ্য খুটয়ে বসে বা 
অসংযতভাবে চলাফেরা করে, সে ভাল ছেলেদের শ্রঙ্গ। হারায়. ফলে কোন 
ছেলেই তাকে আর বিয়ে করতে চাদ ন!। এই ধরণের মেয়েদের ওরা 
বলে অলন্দ্ী আর তাকে সারা জীবন সমাজের ধিক্কার নিয়ে বাচতে হয়। 
এই সব €ময়ের বর জোটে বুড়ো বা একপাল ছেলের্ষেছের বাপ কোন 
বিপত্বীক ৷" 

তাই ‘অসংযত জ্বীবনের পরিণাম ভেবে, কিছুটা আত্মসম্মান ও নারীর 
মধ্ধ্যাদ| রক্ষার অন্ত এবং মলের মত পুরুষকে গাহৃন্থয জীবনে নিজের করে 
পাবার জন্ত মেছেরা প্রাক্‌ সোভিয়েট যুগের মনোভাব নিয়ে কৌমার্থা 
রক্ষা করে চলে । বরাশিয়ানর!া অল্প বয়সেই বিয়ে করে। ছাবিবশ বৎসরেও 
বিরে না হলে, "লোকে তা নিয়ে হাসিঠাট্র। করে। বিপ্রব বা যত্রযুগ এই 
প্রেরণা, রোধে বা] ব্যাহত করতে পারে নি।+ Sd 

ডিভোমস্দের ব্যবস্থা ও দেশে অনেক সহজ ও সরল বটে কিন্তু বিশেষ 
কোন কারণ না থাকিলে যদি কেছ অবাধ প্রেমের তাড়নায় ভিভোস” 
করে, তবে সে সমাজের শ্রদ্ধা হারায় । যে যত বড়ই হউক না কেন, বার 
বার ডিভোর্স করিলে তাহাকে কেহই সশ্মান করেনা । তার উপর আছে 
অর্থের চাপ, স্থতরাং রাশিয়ায় ডিভোস“করা সহজ্দে ঘটে না) 

এমন একদিন ছিল যথন রাশিয়। অতীতের যাহ! কিছু তাহাকেই 
অবজ্ঞা করিতে, তাহাকেই ধ্বংস করিবার জন্ত চেষ্টা করিত, কিন্তু লেই 
দিন আর লাই ॥ { 

অতীতের প্রতি শ্রদ্ধাহইীন যে জাতি সে কথনও উন্নত হইতে পারে 
না। তাই নারীর সতীত্বের ধারণার স্যায় ‘গত কালকের ( প্রাক্‌ বিপ্লব 
যুগের ) রাশিয়ার অনেক কিছু ফিরে এসেছে আজ্ঞকের দিনে, অনেক 
সামাজিক নিষ্ঠ! সামাত্রিক কুচি ।' 

“রাশিয়া যে শুধু তার অতীতকে পুনরাবিফ্কার করে গৌরবমণ্ডিত করছে 
তা নদ, নাটকীয় ভঙ্গীতে ইচ্ছাকৃতভাবে এই সব কাহিনী জনপ্রিয় করে 


আষাঢ়, ১৩৬৯] রাশিয়ার ফুবশক্তি আজ কোন্‌ পথে ৩২৫ 


তুলছে। জ্ঞাতীয় চিন্তা ও জাতীর ভাবাবেগ বর্্ধনের জন্ডই এই প্রচেষ্টা ৷' 

“কেবল. ভাবা নহে, বিশেষ করে পোষাক পরিচ্ছদ আচার ব্যবহারে 
এবং সামাজিক আইনকাহ্ুনে খাটি রাশিয়ান ছাপ সর্বত্রই বিদ্যমান ৷? 

দেশের প্রাচীন ইতিহাল, প্রাচীন লাহিতা, উপন্তাস, সমালোচনা, লোক- 
ংগীত ও লোক-শিল সম্বন্ধে জানিবার “ও বুঝিবার প্রবল আগ্রহ সর্বত্র, 
বিশেষভাবে যুব সমাজের মপ্যে। যে টলন্তয়, পুস্কিন, টুর্গেনিভ প্রভৃতি 
বিশ্ববিথ্যাত মনিষীগণ এই লেই দিনও বুর্জোয়া বলিয়া অবজ্ঞাত হুইতেন, 
আজ তাহার! রুশিয়ার সমাজে শ্মরণীয্ব ও বরণীয়। কেবল নিজ দেশেরই 
নহে অষ্কান্ত দেশের 'অতীতকেও সাহিতোর ভিতর দিছা জানিবার আগ্রহ 
তাহাদের কম নয়। বায়রণ, ভিকেন্স, গা্যয়েটে, মোপাশা. সেকস পীম়র, 
রোলা প্রভৃতি মনিষীদিগের বইএর তরজমা লক্ষ লক্ষ রুণীয় যুবক-যুবতীর 
নিত্য পাঠ্য । আমাদের দেশের রামায়ণ মহাভারতের তরজমাও তাহারা 
করিতে আরম করিয়া দিয়াছে ৷ 

মরিশ হিন্দাস বলেন _“কুশিয়ার যুবশক্তি অত্যন্ত সংস্কৃতি সম্পন্ন, ভব্য, 
ভত্র ও স্বাভাবিক । এক সময়ে ধূমপানের প্রতিযোগিতা ছি - ছাত্র সঁমাজে 
বিপ্লবের প্রতীক।:-কিন্ত মন ও দেহের শ্বাস্থ্য হানির কথ! বিষ্চলা করিয়া 
রাশিযার সর্বত্র মাদক ভ্রব্য বর্জ্জনের একটা ঝৌক দেখা দিম্মাছে। ‘আজ 
কাল কলেজের ছেলে মেয়েদের পধ্যস্ত ধূমপান করতে বড় একটা দেখা 
যায় না) বুবসমাঞ্জে বিশেষ করে যুবতীদের মুখে, গন্ধ দূরের কথা, মদের 
কথা প্রায়ই শুনা ধা না।' অথচ রাশিয়া শীত প্রধান দেশ। তাই ভাবি, 
ভারতীয় ষুবসমাজেত্র মোহ ভঙ্গ করিয়া দেশ ও সমাজকে নিশ্চিত ধ্বংসের 
কবল হইতে রক্ষা করিবে কে?” 


* প্রবন্ধটীতে উল্লিখিত উচ্চ, তিগুলি মরিস হিওাসের ‘মাদার ইত্ডিযা' হইতে লও! হইন্রাছে। 


শ্রীনিত্যগোপাল জন্ম-শতবাধিকী 
স্বৃতিপুক্ার শ্রস্ততি 
পুরুষোত্তমানন্দ অবর্তত 
৪ রঃ 
প্রাণের ভাষা 

প্রাণের পথই সমগ্রের পথ, বিপ্রবের পথ ॥ মানুষ যখন এই পথ ধরিয়া 
চলিতে থাকে, তখন সর্ব ক্ষেত্রেই এই বিপ্রব ছড়াইয়া পড়ে। বিপ্রবের 
সর্ব প্রথম পদবিক্ষেপ হয় ভাবার ক্ষেত্রের উপর ৷ ভাষা মাহ্ষের চিন্তার__ 
কি নিজের মধ্যে কি পরস্পরের মধ্যে--আদান প্রঙ্গানেন- বাহন। ভাষার আশ্রম 
ব্যতীত কেহ নিজের মধ্যেও কিছু ভাবিতে পারে না, অন্যের কাছে নিজ ভাব 
প্রকাশের কথা তো ম্বতস্ব। অথচ এই ভালা মাক্থষকে তাহার চিন্তা ক্ষেত্রে 


4. বিপন্পও করিয়াছে যথেষ্ট । বাগ রাশেল লিখিতেছেন £ 'Grammar and 


ordimary-languages are bad guides to metaphysics’. বাকরণ শাহ 
ও সাধারণ ভাষা (idols of the market place, the place where 
men meet and talk with one another ) অধধিবিদ্যার পক্ষে খুবই 
অবিশ্বাস্য পথপ্রদর্শক । বিজ্ঞান ধখন নিত্য নৃতন তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে 
নিকষ ভাষার মধ্যে বিপ্রব আনিতে সক্ষম হইয়াছে, তখ্যের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও 
ব্রপান্তর আনিম়াছে, দর্শলশান্্ সেখানে কিছুই প্রাণের পরিচয় দিতে পারে 
নাই । তাহার ভাষার মধ্যে কোন বৈপ্রবিক পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে 
নাই ৷ দর্শনশান্্ের ভাষাগত অগ্রগতির এই বৈষম্যের ফলে বৈজ্ঞানিক মানুহ 
দার্শনিক হইল লা, দার্শনিক মাহুধও বৈজ্ঞানিক হইল না। দুই জনই ভি 
ভিন্ন ক্ষেত্রে দাড়াইম্বা পরস্পরকে অস্বীকার করিয়া, খণ্ডন করিয়া চলিয়াছে ॥ 
আজ বিশ্ব ভাষাগত এই বিরোধের ফলেই দ্বিধ্যবিভক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। 
যতদিন বিজ্ঞান ও দর্শন =! ঘুক্তিনুক্তভাবে যৌথ আলোচনায় নিযুক্ত হচ্ছ 
(‘properly engage in joint 97559831977), ততদিন অখণ্ড বিশ্ব রচনার 
আশা স্থদূর পরাহত থাকে । 


‘The language of philosophy differs from that of science 
largely because philosophy tends to use words in subjective 
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and science in Objective senses. The language of Philosophy 
further differs from that of science because philosophy tends 
to think in terms of facts as they. are revealed by our 
Primitive senses, while scien¢e thinks of them as they 
are revealed by instruments *precesion’—Physics and 
Philosophy by Jeans. P. 84. দর্শ তলব ভাষা অনেকাংশে বৈজ্ঞানিক ভাষা 
হইতে এই ভাবে পৃথক যে, দর্শন শব্দগুপিচক ক-তঙ্্র দৃষ্টিতে দেখে, আর 
বিজ্ঞান দেখে বস্ততন্ত্র দৃষ্টিতে । আরও, দর্শনের ভান! বিজ্ঞানের ভাষ! হইতে 
এই জুন পৃথক যে, ঘটনাগুলি ঘে ভাবে আমাদের সাধারণ মান্চষের অসংস্কৃত 
আদিম হইন্রিয়ে প্রতিভাত হয়, সেগুলিকে দর্শন সেই ভাবেই চিস্তা করে; 
পক্ষান্তরে বিজ্ঞান ঘটনাগুলিকে সেই ভাবেই বিবেচনা করে ঘে ভাবে 
তাহার! স্থন্মতর নিতুল যন্ত্রের ডিতর দিয়। আমাদের কাছে প্রতিভাত 
হয়? . 

‘As science advances, new accessions to knowledge, are 
contiunally being interwoven into its terminology, with the 
result that this continually gains in richness and precision. 
Here a group of new words will be necessitated by a gfoup 
of new facts ; there a modification in the usage of. old words 
is called for by new knowledge of old facts. For instance 
the new knowledge introduced by the theory of relativity 
compelled us to modify our use of the words ‘motion’, 
‘velocity’, ‘simultaneity’. ‘interval of time,’ and so on. 

There is. nothing to correspond to this in philosophy, 
which still has no precise or agreed terminology. A great 
number of common words as well as more technical terms 


are used in variety of different senses, often by the same 
writer'—Physics and Philosophy 


তই বিজ্ঞানশাস্ৰ আগাইয়া যায়, জ্ঞানের লিত্য নৃতন নৃতন সমৃদ্ধি 
বিজ্ঞানে-বাবহৃভ পদসমূহের সঙ্গে ক্রমাগত অনুস্থ্যত হুইঘা যায়। ইহার ফলে 
পদ লমূহ সমৃদ্ধি ও. অর্থগত স্পষ্টত লাভ করে । কোথাও নূতন নৃতন 
শব্দসমষ্টি নৃতন নৃষ্তন তথ্যসমষ্টির প্রকাশের জন্য প্রছোজন হইয়া পড়িবে, 
কোখাঘও বা পুরাতন তথা সহ্ন্ধীয় নূতন জ্ঞান পুর্বব-ব্যধহৃত শব্দের অর্থের মধ্যে 
পরিবর্তন দাবী করিবে। দৃ্টাস্তত্বব্ূপ বলা যাইতে পারে, আপেক্ষিকবাদদ্ার 
প্রবত্তিত নৃতন জ্ঞান আমাদিগকে ‘motion’ ‘velocity’ ‘simultaneity,’ 
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‘interval ০৫ time’ ইত্যাদি সঞ্বদ্ধীয় অর্থের পরিবর্তন সাধন করিতে বাধ্য 
করিয়াছে ।৮ 

প্রাণের পথ ধরিয়! চলিলেই শুধু ‘a group of new words will be 
necessitated bya group of new facts' এবং ‘modification 
in the usage of old words is called for by new knowledge 
০৫০1৭. 28505? সম্ভবপর হইতে পারে। প্রাণের প্রভাবেই শুধু পদসমূহ 
সমৃদ্ধি ও স্বল্পষ্টতা লাভ করের ( 'gains in richness and precision’ ). 
কিন্তু এই প্রাণধর্শ্ম বিজ্ঞানকেই সার্থক করিয়াছে. দর্শনপান্্রকে ইহা স্পর্শও 
করিতে পারে নাই । দর্শনশাস্্রে একই শব্দ যুগ যুগ ধরিয়া একই অর্থ বহন 
করিয়া চলিয্বাছে ; যূপ পরিবর্তনে অর্থগত কোনও পরিবর্তনই শব্দের সেখানে 
সংলাধিত হয় নাই । অথচ মান্ষ চলিয়াছে কাল পরিপামের শ্রোতে গা" 
ভালাইয়া॥ মাহ্ৃবের চিন্তাশক্তি স্বস্থ থাকিলে কালপরিপামের সঙ্গে সঙ্গে 
শব্মেরও অর্থপরিণাম সংঘটিত হওয়া উচিত ছিল। শব্দের কোনও একটা 
মাত্র অর্থ যতদিন, দর্শনশাস্থে একান্ত (০৮5০1০০ ) থাকিবে, ততদিন উহা! 
কিছুতেই বাস্তব মাসের বাস্তব ঘটনাবলীর মীমাংল। দিতে সক্ষম হইবে 
না। শুনিত্যগেপাল এই দিক দিয়াও অছিতীর। তিনি দর্শনশাস্ত্রের 
মূল চিন্তাধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কতকগুলি শব্দের এমনভাবেই অর্থগত 
পরিবর্তন (22০76596197) আনয়ন করিয়াছেন যে, তাহাতে বিশ্বাতীত 
ব্রক্ষলত্তা আজ বিশ্বপ্ররুতির সঙ্গে একাত্ম হইবার স্বযোগ পাইয়াছে। আজ 
পদার্থবিপ্যা ও ব্রহ্মবিদ্ভা একই পুরুষোতম জীবনে ছুইটী একান্ত নিরপেক্ষ ও 
'অল্যোন/াপেক্ষ আস্বাদন বলিয়া উপলব্ধ হুইবে। 

আজ বিশ্বের বুকে “প্রাণের ভাষা, প্রবন্তিত হুইবার শুভ অবসর উপস্থিত । 
এতদিন মানুষের ভাষা ছিল প্রল্ঞাবাদের ভাষা, যে-ভাবাম্ম একদিন অৰ্জ্জুন 
কুরুক্ষেত্রের বুকে সমস্ত তত্ব আলোচনা করিতে গিয়! পুরুষোত্তমের তিরস্কার 
লাভ করিঘাছিলেন-__'প্রজ্ঞাবাদাংস্চ ভাবসে'। এই তিরস্কারে সম্বিৎ ফিরাইয়া 
পাইয়াই অঞ্জুন প্রশ্ন করিয়া ডিলেন-_‘স্থিতপ্রল্তত্ত কা ভাষ! ৷’ যাহার প্রজ্ঞা 
প্রাণম্পন্দনে চুম্বি, তাহার ভাষাই স্থিতপ্রল্ঞের ভাবা । স্থিতপ্রত্ের ভাষা 
তিনটী স্তর অতিক্রম ৰুরিয়! চতুর্থ শুরে জমিয়! উঠিছ্াছে 

“রাগন্েববিষুক্তৈত্ত বিযয়ানিন্রিয়ৈশ্চরন্‌ । 
আত্মবশ্যৈৰ্কবধেয়াত্যা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥' 
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_এই ক্লোকের মধ্যে । ইহার মধ্যে বিষয়ের বুকে যে কৌশলে বিচরণ 
করিলে তাহ! প্রসাদ" রূপে পরিণত হইতে পারে, সেই কৌশলের পরিপূর্ণ 
ভাষাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে । ইহা একান্ত বিষয়ীর ভাষাও নহে, 
একাস্ত বিধয়গন্ধশূন্স অসংসারীরও নহে । প্রস্ঞাবাদের দর্শনে দেবতার ভাষা 
মাহুষ বুঝিত না, জরামরপশীল মানুষের ভাষাও অজ্জঞর অনর দেবতার! বুঝিত 
না, বিশ্বাতীতের ভাষা বিশ্ববাসী বুঝিত না, মিটিকদের ভাবা বিজ্ঞান বুঝিত 
না, প্রবৃত্তির ভাষা নিবৃত্তি বুঝিত না, শ্রমিকদের ভাষা ধনিক নুঝিত না! 
প্রজ্ঞাবাদ এবং তাছারই ফলম্বরূপ তর্কবিদ্ঠার *নিশ্ঘধ্যম নীতি” ভাষার মাধ্যমে 
একটা সমগ্র জগতক্রে ছুইটী কঠিন ভাগে বিভক্ত করিয়। ফেলিয়াছে। 
ইহারই নাম “ভবসমুক্র।' এই ভবসমুক্রের এক পার জরামরণশীল বিশ্ব, 
'সপর পার জরামরণের অতীত গোলোকবৈকু$)। এই সমুদ্র পারি দেওয়া 
ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার । কত ভরাডুবি যে এই সমূত্রে হইয়াছে, কত 
মান্গুধ যে এই যোগের পথে ভ্রষ্ট হইয়াছে, তলাইয়! গিয়াছে, কত সৌভরি- 
পরাশর যে এই সমুত্রের স্রোতে ভাসিঘ্া গিয়াছে, তাহার ইঘ্ত্ত| নাই । 
পর্রম্পর বিরুদ্ধ ইহলোক-পরলোকের ব্যবধানে অতিক্রম করিবার অঙ্গ ঘতই 
সাধনা করা হইতেছে, ততই ব্যবধান যে বাড়িগ্রাই ঘাইতেছে তাহা 
শ্রীনিত্যাগোপালের দৃষ্টিতে ধর! পড়িয়াছে ॥ তিনিই এ-পার ও-পারের ‘সেতু’, 
এবিধরণ”। তিনি লিখিম্বাছেন, ‘জীবের শিবের প্রতি আপনার অদ্বৈতত। 
বোধ হইলে তাহার শিবের প্রতি যে ভক্তি হুইয়। থাকে, আমাদের মতে 
তাহাকেই পরাডক্তি বলা যাইতে পারে । ভবসমুদ্রের, এ-পার ও-পার 
একই পুকুষোত্তম বিশ্বের ন্বসংসুল্যবান ছুইটী দিক-_এই ভাষা বুঝিবার দিন 
আজ আসিয়াছে। উপনিষৎ স্পষ্টভাষাঘ্স শুনাইতেছেন__ 
‘যদেবেহ তদমূত্র যদমুত্র তদন্থিহ । 
য ইহ নানেব পশ্যতি স মৃত্যোঃ মৃতু।মাপ্রোতি ৮ 

খ্যাহা ইহ, তাহাই অমুত্র এবং যাহা অমুত্র তাহাই ইহু । যে-পুক্রষ 
ইহ-অমুত্রের মধ্যে ‘নানা’র মত দেখে, লে মরশেরও অধিক মরণ প্রাপ্ত হয় 1” 
এই মন্ত্রের ভিতর উপনিবদের ‘ভাষা’ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় । 
যাহা কিছু এই দেশে এই কালে, তাহাই এ দেশে এ কাজে এবং ঘাহা-কিছু 
ক দেশে এ কালে, তাহাই এই দেশে এই কালে । এ-দেশ ও-দেশ, এ-কাল 
ও ও-কাল ঘে ছুইচী '্বয়ংযূল্যবান সত্তা, এবং তাহারা যে পরস্পরের মাঝে 
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অহস্থাত থাকিয়াই এক পর সতাকে প্রকট করিতেছে, তাহা বুঝাইবার অন্যই 
একই কথাকে যুরাইছা ফিরাইয়া বল! হইয়াছে । উপনিযদের ভাষার এই 
বৈশিষ্টা আজ বুঝিতেই ভইবে । 
“সে দেশে এ দেশে অনেক অন্তর 
জানয়ে সকল লোকে। 8 
সে দেশে এ দেশে মিশামিশি আছে 
এ কথা কঙ্োনা কাকে ৪” 
"ঘন্ত সৰ্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্তেবাহ্থপঞ্ঠতি । এ 
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততে! ন বিজুগুপ্দতে ॥' 

“যিনি আত্মার মধ্যে সর্বভূতের অস্থদর্শস করেন এবং সর্ধবসূতে আত্মার 
অহদর্শন করেন, তাহার কাছে বিশ্বে কিছুই জুঞ্জপ্সিত নাই, কিছুই গোপন 
কারবার নাই ।’ মন্ত্রের প্রথম চরণে “সর্বভূত" ক্রর্্মকারকে এবং "আত্মা 
অধিকরণে প্রযুক্ত । পক্ষান্তরে দ্বিভীঘ্ঘ চরণে “সর্ধভূত" অধিকরণ কারকে এবং 
“মাস্মা' কর্মকারকে প্রযুক্ত হইয়াছে । আত্মা ও সর্বভূত যে একা স্ত-বিচ্ছিল 
পদার্থ ( Clearcut cateEory’ ) মাত্রই লয়, আত্মা ও সর্ব্ভূত যে পরম্পরের 
সঙ্গে আধার-আধেয় ভাবে এবং কর্তার ঈপ্সিততম বন্তরূপে উদ্ভাসিত 
হুইতে পারে. জীবনের মধ্ো কর্শকারকও যে অধিকরণ এবং অধিকরণও কর্শ্ 
হয়, ব্যাকরণের একান্ত কর্শ্ম বা একাস্ত অধিকরণ যে জীবনে অচল, আত্ম? 
বা সৰ্ব্বভূত কেহই যে একান্ত ভাবে কার ঈপ্সিততম নয়, জ্বীবনে কোনও 
একটীকে এজাস্মভাবে ঈপ্সিততম করিলেই ঘে জীবনের মুখ বন্ধ (51০53) 
হয়, হয় বিশ্বাতীতই সতা হয়, নয়তে! বা বিশ্বই একান্ত সত্য হয়, জীবনের 
পক্ষে অনিবার্ধযভাবে সত্য. এ আত্মা-সর্ধভূত পারস্পরিক হ্বদ্বযুদ্ধে ব্যাপৃত 
থাকিয়া যে পরিপামে শ্রাস্তক্লান্ত হট! চরম অবসন্গতার কাছেই আত্মসমর্পণ 
করিতে বাধ্য হয়, তাহাকেই স্পষ্টভাঘায় বুঝাইবার জন্ত উপনিষৎ শুনাইতেছেন 
_্বত্যোঃ মৃত্যুমাপ্রোতি ৮ 

ব্যাকরণ ও ছম্থপযপবিদ্ঞ “সাধারণ ভাঘা”র ইস্পাত-কঠিন স্বভাবের দ্বারা 
মানু এমনই বিব্রত ও বিপন্ত যে, বিশ্বের সহজ সরল সমগ্র বস্তই আজ 
তাহার কাছে সব চেয়ে কঠিন, সব চেল্সে বক্র, সব চেয়ে খণ্ডিত । উপনিষং 
ব্যাকরণের অঙ্ুলরণ করিঘা চলেন নাই; বরং ব্যাকরণই উপনিষদের 
অঙুসরণ- করিঘ! চলিয়াছে। উপনিষৎ ব্যাকরণতুষ্ট কত পদই ন৷ প্রয়োগ 
করিঘাছেন! 'হৃদয়ম্‌’ পঙ্গের অর্থ উপনিবৎ দিয়াছেন-_হৃদি ‘অয়ম্‌' ; ইহ 
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কোন্‌ ব্যাকরণ? সাধারণ মানুষের বাজারের ভাষা উপন্ষৎ দূরে পরিহার 
করিয়া চলিছ্রাছেন । উপনিষহ যখন বলেল-__“আসীনঃ দূরং ত্রচ্জতে শয়ানঃ 
ঘাতি সৰ্দ্মতঃ’, তখন সাধারণ মানুষ তাহার অভান্ত ভাষায় ইহার অর্থ 
বোঝে না। সে বলিবে, ‘কেমন করিয়া আসীন থাকিয়া দূরে গমন করে 
আর শুইঘ্া থাকিয়া বাকি করিয়া সস দিতে মায় ?* কিন্ত একটু তলাঈম? 
_. দেশিলেই বেশ বুঝা যাইত যে, ইহ! অস্ভব নয় । ত্ৰক্গনস্থবর কথা লাই ব। 
তুলিঙাম, যখন আমরা. বেলে চড়িছ। শত শত মাইল দূরে চলিয়া বাই, তখন 
কি আমরা বেলে বসিছা থাকা অবস্থায়ই শত শত মাইল দূরে ঘা না? 
আমি রেলে বঙ্গিয়া আছি, চহা ও যেমন সত্য, আবার শত শত মাইল গিয়াছি, 
ইহাও তো তুল্যভাবেই সতা। তবে কেন বলিব যে ‘আসীনঃ’ এ 'দূরং 
ত্র্জতি' পরস্পরবিরুচ্ধ ?. উহার মধ্যে যে আপেক্ষিকবাদ নিহিত আছে, 
তাহা সাধারণ মান্ুধ ধরিতে পাবে নাই বলিয়াই ইহা সাধারণ মাঙ্গযের ভাবার 
নাগালের বাহিরে ছিল । বিজ্ঞানের ক্রমোক্গতিতে আজ্জ ভাবারও পরিবর্তন 
সম্ভব হউদ্বাছ্ে । বিজ্ঞানের ভাষায় পরম্পরধিক্ষচ্কদের সমন্বদ্র সম্ভব হইছাছে, 
দর্শনের ভাষায় আজও তাহা আত্মপ্রকাশ ঝরে নাই । কিন্ত বিজ্ঞানের মধো 
complementarity ও antagonism এর খে সমগম্স সংলাপধিত হইয়াছে এবং 
সেই সমন্বয় থে দশনশান্মে৭ আসিতে চাহিতেছে, পাশ্চাত্য মনীষীদের কাছে 
উহা ধরা পড়িয়াছে 1 ‘In Physics, as in every other branch of 
knowledge, the problem of continuity and discontinuity has 
eristed at all times : for in this science, as elsewhere, the 
human mind has always manifested two tendencies atonce 
antagonistic and complementary.--* The conflict between 
the continuous view in Physics and the opposite. has existed 
through many centuries with varying fortunes, each gaining 
‘an advantage over the other in turn, and neither winning a 
definite victory. For the philosopher there is nothing 
surprising in this, since the development of theory in every 
sphere of intellectual activity shows bim that, if pushed to 
an extreme and opposed to each other, the concept of both 
the continuous and the discontinuous are unable to give a 
correct rendering of Reality which requires a subtle and 
almost indefinable fusion of the two terms’ of this 
antinomy.’—Matter and Light by Louis De Broglie. P. 21. 
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--পদাথবিগ্ঠান্থ এবং জ্ঞানের অন্যান্য প্রত্যেক শাখায় সম্ততি ও অলম্ততির 
সমহ্ত! চিরদিনই আাছে। কেননা অন্তান্ট শাখার মত পদার্থবিশ্ডায়ও মানব-মন 
সর্বদাই এমন ছুইটী প্রবণতা (৫দ৫৭৫০১) প্রকট করিম্াছে, যাহার! যুগপৎ 
পরস্পরশ্পক্ধী (57565890855) হুইয়াও পরস্পরের পরিপূরক ( complemen- 
tary JH eee পদার্থবিদ্ঞার মধ্যে সপ্ততে অলম্ভতির এই ঘন্দ অনেক 
শতাস্কী হইতেই চলিয়া আসিয়াছে, কাহারও কখনও সুস্পষ্টভাবে জয় সংঘটিত 
হন লাই ॥ কাহারও ভাগে একবার জয় মিলিঘ্রাছে,. আবার তাহার পরই * 
অপরের ভাগোও জয় মিলিয়াছে। পরস্পর এই ভাগ] বিপধয়ের মধ্য দিয়াই 
চলিম্বাছে । দার্শনিঞদের পক্ষে ইহার মধ্যে আশ্চর্য হইবার কিছুই নযাই । 
কেননা যতই চিন্তাজগতে প্রত্যেক থিওরির ক্রমউন্নতি চলিতেছে, ততই 
পরিস্ছুট হইতেছে ঘে, এই সম্ভতি ও অসম্ভতিকে যখন একান্তভাবে বিপরীত 
দিকে ঠেলিয়। দেওয়া হুয় এবং তাহারা পরল্পরস্পন্ধা হইয়া দাড়ায়, তখন এ 
হুইটা প্রত্যয় কখনও বাস্তবের বিশুষ্ধ ব্যাখ্যান দিতে সক্ষম হুয় না, যে বিশুদ্ধ 
ব্যাখ্যানের জন্য প্রবোজন হয় হ্ন্থঘুদ্ধে ব্যাপৃত এই ছুইটী পদের অতি স্ুন্ম ও 
প্রায় অবর্ণনীয় গলিঘা ঘাওদ্ার ( subtle and almost indefinable 
fusion of the two terms of the antinomy)- 

‘Reality cannot be interpreted in terms of continuity 
alone ; within continuity we must distinguish .cestain indi- 
vidual entities But these individual entities do not conform 
to the ideas which pure discontinuity would give of them: 
they have extension, they are continually reacting on each 
other, and a still more surprising fact, it always seems to be 
impossible to. localise them and define dynamically with 
perfect exactness at each instant. This conception ot 
individual entities, rather vaguely outlined against the 
background of continuity, is something entirely novel for 
Physicists. and. seems to be slightly shocking to some of 
them. Yet surely it barmonises with the conception to 
which philosophical considerations might lead.'—lIbid. Page 


231. 
_-বাস্তব বসন্তকে কেবলমাত্র সম্ভতের ভাষায় ব্যাথা! করা যাইতে পারে 


না। সম্ভতির অন্তরে আমর! নিশ্চই কতকগুলি বাটি দ্রব্যকে (entities) 
পৃথক্‌ করিছ্বা দেখিব । কিন্ধ এই সব বাষ্ট ত্রব্যগুলি সেই সব আইডিম্রার সঙ্গে 
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বাপ খাইবে না ঘাহা বিশুদ্ধ অসম্ভতি ধারা এই সব ভ্রব্য সঙ্গচ্ছে স্থ্টি করিতেছে । 

ইহাদের বিস্তার আছে, ইহারা অনবরত পরস্পরের উপর প্রতিক্িছা। স্ষ্টি 

করে, এবং আরও বিম্দ্রকর ব্যাপার এই যে, ইহাদিগকে বিশ্বের মধ্যে কোনও 
স্থানগত প্রতিষ্টাদান এবং গতির হিসাবে প্রত্যেক মুহূর্তে নিখাতভাবে ইহাদের 
বিবরণ দেওয়াও অসম্ভব বলিয়! বোধ হয়। যে সব ব)ভি দ্রব্যসমূহ একটা 
সম্ততি ধারার ভিত্তিস্মিতে অস্পষ্টভাবে রেখাঙ্ষিত হইয়া আছে, তাহাদের 
ধারণা পদার্থবিৎ পণ্ডিতদের কাছে নিশ্চয়ই নিতান্ত অভিনব । ইহ! তাহাদের 
মধ্যে কাহারও কাহারও কাছে অনেক্ট। ভীতিগ্দ । তথাপি ইভ1 নিশ্চয়ই সেই 
সব ধ্বুরণার সঙ্গে সামঞ্জসীভূত হইবে, ঘে দিকে আজ দার্শনিক বিবেচন! 
সমূহ পরিচালিত করিতে পালে ৷" 

বর্তমান বিজ্ঞানের, ভাষা কিক্কপ স্পষ্ট ভাষায় বিশ্বের পারস্পরিক ন্দসমূছের 
সমন্বয়ের বার্তা প্রচার রিতেছে ভাহ। অহ্ধাবন করিবার খিঘয় বটে। কিন্ত 
এতদিনের ব্যাকরণ ও সাধারণ মাস্ষের প্রচলিত স্ডায! ইহার কিরূপ পরিপন্থী, 
তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় । “Bertrand Russel says that ‘grammer 
and ordinary language are bad guides to metaphysics. A 
great book might be written showing the influence of syntax 
on philosophy.’ In illustration he mentions Descartes who 
thought that there could be no motion unless something 
moves, nor thinking unless some one thought. No doubt 
most people would still bold this view ; but in fact it springs 
from a motion unconscious—that the categories of grammer 
are also the categories of reality. We can find a modern 
illustration of ‘the same tendency in the physics of the 
eighteenth and nineteenth centuries. Whenithad become 
clear that light was of an undulatory nature, physicists 
agreed that if there were undulations, there must be some- 
thing to undulate—one cannot have a verb without a noun. 
So the luminous ether became established ‘in scientific 
thought as the nominative otf the verb to undulate, and 
misled physics for over a century."— Physics and Philosophy. 
P. 86. | 
__"শবাট্রণশু রাসেল বলেন যে, "ব্যাকরণ ও সাধারণ মাঙ্যেত্র ভায। 

অধিবিস্যায় নিতান্ত অবিশ্বাস্য পথপ্রদর্শক । দর্শলশান্সের উপর 5১>॥৷0৪X-এর 
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( বাকা বিশ্তাসের ) প্রভাব সম্বন্ধে এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ লিখিত হইতে পারে।' 
দৃষটাস্তত্ব্প তিনি দেকার্ডের উল্লেখ করেন. যিনি মনে করিতেন যে, 
বেখানে ‘নড়িবার' কোন কর্তা নাই, সেখানে ‘নড়া’ (5596391% ) অসম্ভব ; 
কিন্বা চিস্তা করিবার কেহ না থাকিলে চিস্তনই চলে না। একথা 
নিঃসন্দেহ “য, আঙগও কেহ কেহ এই মত পোধণ করেন; কিন্তু বাসুবিক 
পক্ষে ইহা অচেতন মনের একটী ধারণা হইতেই উদ্ভূত । সেই ধারণাটী. 
হইতেছে এই €ে, ব্যাকরণের শ্রেণীবিস্তাসই (০৭৪০7 ) এ বাস্তব বন্যার 
ভ্রেণীবিন্যাস_আমর! এইরূপ একটী প্রবণতার আধুনিকতম উদাহরণ 
পাইব অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর পদার্থবিচ্ঞা হইতে । যখন ইহা. স্পষ্ট 
হইল যে, আলোক তরঙ্গায়িত প্রকুতি-বিশিষ্ট, পদাথবিংগণ একমত চইলেন 
যে, নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যাহ! 'তরঙ্গায়িত হুন’, কেননা বিশেষ্য 
ছাড়া কোন ক্রিয়া হইতেই পারে ন!। কাজেই জ্যোতিঃ:সম্পন্ন ইথার 
'তরঙ্গায়িত হুইবার’ কর্ত্তাক্ূপে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত 
হইল; এইভাবে ইহা শতাব্দী ধরিয়! পদ্র্থবিদ্যাকে বিপথে পরিচালিত 
করিয়াছিল |” 

এই ব্যাকরণের অঙ্ুসরণ করিয়াই না জীবজগতের পারম্পরিক আকধণ 
ব্যাখ্যার জগ্চ *সদসষ্তযাম্‌ অনির্ব্নচনীয়' মায়াকে স্বীকার করা হইয়াছে ? 

সাধারণ ভাষা কেমন করিছ। দার্শনিক বস্তুদমূহের ব্যাখ্যানে অসম, 
তাহ! বুঝাইবার অন্ত তম্স জিন্স অন্তত্র লিখিতেছেল ; ‘In discus- 
sing philosophical problems, we have to de:il with subtle 
and delicate shades of meaning, and to 15৮৮) in ‘fields 
of thought which are far removed from those of our 
everyday life; this would seem to demand a perfectly 
precise, perfectly flexible and perfectly refined instrument. 
Ordinary language is none of these things ; it isa rough 
practical tool which the commbn man, or the uwntvhin- 
king savage betore him, .has developed from his rough 
contact with the world to express the ideas which arise 
out of these contacts. It would simply be an amazing 
coincidence if such a tool should be found suited for 
abstract discussion. which have but little to do with 
the world of everyday ezperience. We might as well 
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expect a surgeon to perform a surgical operation with 


carpenters’ tools—spokeshaves. chiscles 


and hammars’. 
Ibid: P. 85. 


দার্শনিক সমস্যাসমূহের মীমাংসা করিতে গেলে আমাদিগকে শব্দের 
অতি সুস্ম (subtle and delicate ) অর্থ প্রকাশ লইয়া আলোচনা 
এবং চিন্তাধারার এমন সব ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইবে, যাহা! আমাদের 
দৈনন্দিন ব্বীবন হুইচতে অনেক দূরে অবস্থিত । ইহার জন্য প্রয়োজন 
নিণুতভাবে সঠিক ( preci3e ), নিখুতভাবে নমনধর্শ্মনল ( flexible ) 
ও নিখৃতিভাবে উন্নত ধরণের (1॥e£i৷e৫৭ ) যস্তরসমূহ | সাধারণের ভাযান্ব 
এই সব যোগ্যতার একটীও নাই । এই ভাষ! একাস্তই ‘rough practical 
tool; (স্থুল কারিগরী যন্ত্র), যাহ! সাধারণ মানুষ ব1 তাহাদেরও পুর্ব্বের 
অসভ্য মান্থষেরা তাহাদের লঙ্গে প্রকৃতির ‘চ০॥u৪৪ <০n৷act' ( সুল স্পর্শ ) 
হইতে গড়িয়া তুলিয়াছিল, যাহ প্রস্নোজন হইয়াছিল বিশ্বের সঙ্গে স্থুল 
স্পর্শের ফলে উদ্ভূত আইডিয়ার অভিব্যক্তি প্রদানের জন্য। ইহা হইবে 
সিধাসিধি এক আশ্চধ্যজনক মিল (০০in০iden০e ), বদি এইক্কপ একটা 
যস্র উপঘোগী বলিয়া বিবেচিত চছ সেই সব বিমূর্ত আলোচনার ( abstract 
discussion ) জন্য, যাহার সঙ্গে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার অতি অন্ধ সংশ্রুবই 
আছে, তাহা হইলে আমরা স্থত্রধরের বাটুল বা হাতুরী সাহাষ্যে একজন 
সাঞ্জেন তাহার স্থন্ম সঞ্দিকেল অপারেশন করিতে পারে, এই র্ূপও 
আশা করিতে পারি ।” 

শ্রনিতাগোপাল দাশূনিক সমস্)া-সমূহের মীমাংসার পথ সুগম করিবার 
জন্তু শব-লমুহের স্ক্/তিস্থস্ম এমন. লব অখের বিচার করিগাছেন, যাহ! 
বাস্তবিকই perfectly precise. perfectly tlexible and perfectly 
refined. বাব্তব বস্তুর যত স্ুস্মাতিহুস্ম বিল্লেদণ সম্ভবপর, তাহার প্রত্যেকটার 
জন্তু, জ্বর্গত লেইকূপ স্বস্থ বিশ্লেষণ ও থাক। উচিত । কিন্ত এতদিনকার ভাষ। 
এমনই ছিল ‘rough practical ০০] যাহ! দ্বারা ভগবান শিবহ্বন্দরের 
সতী বিরহে বিহ্বলতা, শরামচন্ত্রের সীতাবিরহে আকুলতার কোনও ব্যাখ্যাদান 
সম্ভবপর হয় নাই । নির্বিবিকারত্বের মধ্যে €ষ স্থন্্মাতিস্থন্ম অর্থের প্রকাশ 
রহিগ্নাছে, তাহ! ঘদি আমরা ধরিতে পারিতাম, তবে সতীবিরহে বিহ্বল 
শিবকে পুর্ণত্রক্ম বলিতে কুষ্টিত হইতামু, না॥ প্রচলিত ভাষার অসুলরণকারী 
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দর্শনের বিচারে ‘শিব’ নিগুপ নন; তিনি নিশুণ হইচে-লিছন্ুরে 'স্তুণের 
শুরে অবস্থিত । সগুণ যে বর্তমান যুগের 'precise', 'flexible' and 
"refined" অভিধানে নিগুণেরই দিব্য একটী আস্বাদন, . তাহ] বুঝিবার 
মত জ্ঞান জীনিত্যগোপাল আমাদের দিয়! গিযাছেন। 

প্রথমে আমরা নঞ, সন্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রগ্নাল পাইব। এত 
দনকার দর্শনশাস্্র নঞ-এর অভাবাত্মক অর্থ নিপা ‘নিরাকার’ শব্দের অর্থ 
করিয়াছে, ‘যাহার আকার নাই’, নিগুণ, অর্থ 'যাহার গুণ নাই’, নির্ব্বিকার 
অর্থ ‘ঘাহার বিকার নাই'। নিরাকার" শব্দের অর্থে কত শ্ন্্ম অর্থ প্রকাশ 
(shades 0f meaning) আছে, তাহা দেখাইদ্রা ঈনিত্যগোপাল 
লিখিতেছেন ; ‘নিরাকার পদের অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে। 
নিরাকার অর্থে যাহার আকার নাই হইতে পারে। নিরাকার অর্থ ধিনি 
আকার নেন হইতে পারে। যিনি আকার নহেন বলিলে, যিনি সাকার 
এ অর্থও করা যাইতে পারে। নিরাকার অর্থে যিনি নিশ্চয় আকারও 
বল! ঘাইতে পার্ে। ' কারণ অনেক প্রসিদ্ধ ব্যাকরণাঙ্ণুসারে 'নিঃ' অর্থ 
নিশ্চয় । স্থতরাং নিরাকার অর্থে নিশ্চঘ়াকার বুঝিতে ' হয়। নিয়াকার 
শব্দে যাহার নিশ্ছ আকারও হইতে পারে। "তাহা হইলে অবস্যাই 
নিরাকার শব্দে যিনি নিশ্চয় সাকার বুঝিতে হয়। নিশ্চন্গ সাকার যিনি, 
তাহার আকার অনিশ্চয়ও বল! যায় লা।"__শ্রাশ্রীনিত্যধর্দ-পত্রিকা, ১ম বর্ষ, 
৬ষ্ঠ সংখ্যা ; ১৩২ পৃষ্ঠা । 

শ্লিতাগোপালের মতে “নিরাকার” শবঝের অর্থ_ঘাহার আকার নাই,’ 
‘যিনি আকার নন’, ‘যিনি সাকার,’ ‘যিনি নিশ্চয়াকার", ‘ধাহার নিশ্চরীকার 
আছে,’ ‘যিনি নিশ্চন্ন সাকার’। ‘নিরাকার’ শব্দের অন্তর্গত নঞ_-এর এই 
সব ‘subtle, flexible and delicate shades of meaning দিয়া তিনি 
দার্শনিক জগতে এক যুগাস্তরকারী বিপ্রব আনিয়ন করিয়াছেন। ‘নিরাকার’ 
শব্দের এই অর্থসমূহের মধ্যে নিরাকারবাদী ও সাকারবাদীদের ঝগড়ার 
অবসান হইয়াছে, উহাদের মধ্যে কোলাকুলির প্রতিষ্ঠাই হইঘ্রাছে । নিরাকার 
শব্দের. অর্থ অঙ্গলরণ করিয়া চলিলে ‘নির্ন্িবিকার’ শব্দের অর্থও এইক্কপ 
দাড়াইবে--‘যাহার বিকার নাই', “যিনি বিকার নন’, ‘যিনি সবিকার’, যিনি 
নিশ্চগ্তবিকার’ ‘যাহার নিশ্চয় বিকার আছে’, 'যিনি নিশ্চয় লবিকার’ । 
নির্ধিবকারের এই অর্থ আম্মাদিত হইলে শিবস্থন্দর বিকারবান্‌ থাকি মাও 


আষাঢ়, ১৯৬ ] শ্রনিত/গোপাল জন্ম-সতবাহিক ৩৩৭ 


নিব্বিকার ত্রচ্ম হন। কিন্তু নিব্বিকারের বদি একমাত্র অর্থ হম ‘যাহার 
বিকার নাই,’ তাহা হইলে সতী বিরহে উন্মাদ শিবকে কেনন করিয়া 
নিবিবকার বলিব? অথচ শিবকে বিকারবান বলিবার মত সাহসও কাহারও 
নাই । তাই বল! হইয়া থাকে যে, শিব আসলে নির্বিকার হইমাও বিকারবান - 
জীবের মত বিকারের অভিনয় করেন। কিন্ত বিকারের এই অভিনঘন্ধার। 
বিকারবান জীবকে যখন প্রকারাম্থরে উপচছালই করা হয়, তখন এই পরিহাস 
করিবার মত প্রচেষ্টা কি শিবস্থন্দরের ওপর আমরা আরোপ করিতে পারি? 
তিনি যে বিশ্বনাথ, ভূতনাথ, তাহার পক্ষে দুর্বল জীবকে এ পরিহাস সা 
না। ত্র্ষ বিকার নন, সবিকার নন, একান্ত নির্বিবকারও নন বলিয়া সব 
কিছু তিনিই । বিকার যাহার জীবনে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়াছে, তিলিইউ 
*সতা বাস্তব নির্বিকার । বিকার-ভীতিও বিকার । বিকার শব্দ যখন আছে, 
বিকার শব্দ দ্বারা যখন একটি মানসিক অবস্থাই বুঝা যায়, তখন তাহাকে 
দ্বেঘবশতঃ ত্যাগ করিতে বা এড়াইতে চাহিলে যে তাহার একটী পৃথক্‌ 
সত্তাই স্বীকার করা হয়, পৃথক্‌ সত্তার শ্বীক্ৃতিতে ত্রদ্ধজ্ঞানের অবস্থায়ও যে 
দ্বৈতাপত্তিই হয়, বিকারকে অস্বীকার করিবার সময় অদ্ধৈতবাদিগণ কি তাহা 
তুলিয়া গেলেন? যাহার বিকারী হইতে ভদ্ন নাই, বিকার যাহার বি-কার 
ব! বিশেষ কার, বিকার যাহার জীবনকে অধিকতর লীলায়িত করিয়া! 
তুলিতে সক্ষম, তিনিই বটে সত্য বাস্তব নির্ক্বিকার। বিকার ভয়ে ভীত 
পুরুষ ক্রীব, তিনি পুরুযোত্তম নন | যিনি নির্বিকার থাকিয়াও বিকারী, বিকারী 
হুইয়াও নির্বিকার, তিনিই বটে নির্বিকার ব্রহ্ম পুরুযোত্তম। শিবস্ন্দর 
এমনই নির্ধিবকার ব্রক্ষ, কু এমনই নি্ব্বিকার বাস্তব ব্রহ্ম, শ্রীরামচজ্দ্র এমনই 
নির্বিকার অন্ধ। ক্রশ্ধের সঙ্গে মায়ার কোন বিকার পরিণামের বিরোধ__ 
তো নাই-ই, পরস্ত মাপার সে সব বিকার দ্বার! ব্রদ্ধই সত্য বাস্তব ব্রহ্মক্বপে 
পরিণত ,হন, বিবন্ঠিত হন, আন্বাদিত হন। বিকার-পরিণামহীন অ্রক্ষ 
একান্তই ভাবুকের ব্রক্ষ; উহার সহিত প্রত্যক্ষ জীব জগতের কোন 
প্রতাক্ষ- যোগই থাকিতে পারে না। যে ত্রচ্ধে ‘ক্জায়তে অস্ডি বর্তে 
বিপরিণবতে অপক্ষীন্ঘতে নস্ুতি'_এই. ছয় বিকার পরিপাক-প্রাপ্ত, তিনিই 
ভারতবর্ধের প্রাণপুরুষ পুরুষোত্তম। তিনি সন বিকার গাঘ্রে মাখিয়াই 
নিঁব্বিকার । | ৮২. ূ 

= নঞ-এর এই অর্থ সমূহ" ভারতবর্ষ একদিন জানিত। কিন্তু একান্ত 
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অদ্বৈতবাদ প্রতিপন্র করিবার একা স্তিক প্রচেষ্টার মধ্যে নএ০০এব্ ‘অভাব’ অর্থই 
শুধু সম্মানিত হইয়াছে, আর সব অর্থ চাপা প্রড়িঘা গিয়াছে। 
তৎসাদৃশাং অভাবশ্চ তদন্যত্বং তদলতা ৷ 
অপ্রাশস্তাং বিরোধস্চ নঞ্র্থা: যট, প্রকীত্তিতাঃ ॥ - 
-_নঞ্্‌এর অর্থ ছয়টী-__-তংসাদৃষ্য, অভাব, তদন্যত্ব, তদন্পতা, বপ্রাশত্তয 
4৪ বিরোধ । "অত্রান্ধপ' অর্থ ত্রাহ্মণ-‘সদৃশ' ক্ষতি বৈশ্য । অবনত অর্থ 
হত্সাভাব । “অঘট" অর্থ ঘট হইত্ডে ‘অঙ্ক’ পটাদি। ‘আপনি তো কিছুই 
খান লা”-র অর্থ আপনি খুব ‘অল্প’ খান । “অকাল” অর্থ “অগ্রাশত্' কাল। 
“অহ অর্থ সুখের ‘অচাব'। নঞ্_এর এতগুলি অর্থ থাকিতে কেন 
অদ্ৈতবাদিগণ উপলিষছ্ক্ত নঞ-এর একমাত্র অভাব অর্থ বা বিরোধ-অর্থ 
নিবেন? ‘নেতি-নেতি’ মস্ত্রাংশের নেগেটিভ অর্থ নিবেন? নিরাকার 
শব্দের অর্থ আকার সদৃশ আকার যাহার, আকার হইতে অস্ত, অল্লাকার 
বিশিষ্ট, অপ্রশন্ত আকার-বিশিষ্ট কেন কর! যাইবে না? এই গুলিই ছিল 
নএ০এব পজিটিভ দিক । নএ০-এর অস্তরে ঘে-সব ‘Subtle and delicate 
shades 0f meaning’ ছিল, নিত্যগোপাল তাহাদ্নিগকেই পুনরুদ্ধার 
করিলেন এবং তাহারই সাহাধো ব্রক্ষকে জীবনের সকল খুঁটিনাটি, ব্যাপ্রারে, 
জীবনের বৃহত্তম ঘটনায় আস্বাদন করিবার, জমাইয়! তুলিবার পথ প্রশস্ত রিমা 
গেলেন । ব্রহ্ম জড়াছগ থাকিয়াই অড়াতীত, সকল হা এর মধ্য খাক্ষিয়াও 
সকল ‘না’ __ইছাই ভ্রনিত্যগোপাল প্রবর্তিত দর্শনের মূল খক্তব।. 
: শ্ীনিত্যগোপাল এই ভাবে নিরাকার প্রভৃতি নঞ যুক্ত পদ-সমূহের, মখো 
“a modification in the usage of old words, আনয়ন, করিয়! 
ফেলিয়াডেন । তিনি অন্ত ভাব প্রচার কল্পে ধাবহৃত . এতদিনকার প্রচলিত 
“পুৰ্ণ’ ‘এক’ প্রস্তৃতি শব্দসমূহের মধ্যেও এই পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছেন। 
‘তিনি ‘এরুম্‌' শব্দ “সম্বন্ধ .লিখিয়াছেন, “বহু সংখ্যার মধ্যে ‘একম্‌' শব্দও একটা 
সংখা! । সেই জন্ত ‘একম্‌' প্রাকত। সেই অন্ত ‘একম্‌' না যাই ‘এক 
প্রকার বিকাশ! সেই অল্প ব্রহ্ম ‘একম্‌’ নহেন। ‘একম্‌’ শব্দ আজ নহে 
বলিয়া ‘একম্‌’ শব্মকেও নিত্য বলা যায় লা। স্মতরাং ‘একম্‌’ শব্দের অর্থ 
যাহা, তাছাও ব্ৰচ্ষ নহেন স্বীকার করিতে হয়। তুমি একঠন্রক্গ বলিলেই 
একি তিনি বাড়িবেন? কারণ লেই 'এক' তো কেবল ট্রাহাকেই বলাক্হৃত্ 
না। একত্র, . এক-সূর্ধ্য একাকাশ প্রতৃতিও বল! হয় ।'-_সিন্ধাস্ত-দর্শন. 
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পু ১৮৮) বিদ্ধ শব্দের অর্থ দিতে গিশ্বা তিনিই লিখিতেছেন 5 '্রক্ক অর্থে 
শক্তি ও শক্তিমান উভন্নই'।- কারণ ব্রহ্ম অর্থে প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই । 
অধ্ৈত . মতের গ্রন্থ সকলে ব্রহ্মশব্দ ঘে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে শ্রীমন্ধপবদগীতার 
ব্ৰহ্ম-শব্দ. সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই । উক্ত গ্রন্থ মতে ব্ৰহ্ম অর্থে যোনি ও 
প্রকৃতি । নানা শান্তাহ্ছসান্পে সেই প্ররুতি-ত্রহক্মই শক্তি । স্বতরাং সেই 
শৃক্তি-ব্রন্ম আর শক্তিমান ব্রহ্ম অভেদ 1 সিদ্ধান্ত দর্শন, ১৮৪--৪০। 

“পুর্ণ শব্দের অর্থ জীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন : পুর্ণ শব্দ অদ্বৈতবাচক 
নহে। ব্দাত্মাকে ‘পূর্ণ’ বলিলে আত্মা ব্যতীত অন্ত কিছু নাই, বুঝিবার কোন 
কারণ নাই ৷ যেমন পূর্ণ কুস্ড বলিলে সেই কুস্ত কোন বন্ত দ্বারা পুরিত বুঝিতে 
হয়, তদ্রপ ‘পূর্ণাস্মা’ বলিলে আত্মা কোন বস্ত বা বহু বন্বদ্ধারা পুরিত বুঝিতে 
হয়। আত্মাকে এক বল! হইয়াছে। অনেকে এ ‘এক' শব্দের অর্থ অদ্ধিতীস্ব 
বলিয়া থাকেন । কিন্ক অদ্বিতীয় শব্দে কেবল ‘এক’ এই অর্থ হয় না। 
অদ্বিতীয় শব্দের দ্বিতীয়াধিক অর্থ ছইতে পারে; সেইজন্ত অদ্বিতীয় শব্দের 
অর্থ বহুও হইতে পারে ।’--সিদ্ধাস্তদর্শন, পৃঃ ২৩২ ॥ 

শ্রনিত্যগোপাল অভিধানকে এক নৃতন ছাচে ঢালিয়া শব্দগ্ুলির অ্থ- 
প্রকাশকে .. perfectly 0:০০52,. flexible এবং refined করিষা প্রতি 
জীবনের .সকল দৈনন্দিন ঘটনার সঙ্গে ব্রক্ষ-বস্থকে খাপ খাওযাইয়া লইবার 
পথন্থ'আবিন্কার করিয়! গিদ্বাছেন। 'পুর্ণ', ‘এক' প্রভৃতির অর্থ থে ভাবে 
তিনি দিয়াছেন, তাহাতে আত্মা -অনাত্মার অদ্বৈততাই স্থাপিত হুইয়াছে, 
বিশ্বেরও নত্যত! স্বীকৃত হইন্সাছে । অষ্টাবক্র লিখিত “যত্র বিশ্বামিদং ভাতি 
কমিত$ ঝজ্জুস্পবড়’__স্লোকাংশের ব্যাখ্যা দিতে গিয়া! অনিত্যগোপাল 
লিখ্দ্বাছেন, উক্ত শ্লোকান্ছসারে বিশ্ব কল্পিত । কল্পিত যাহা, তাহ। মিথ্য।। কিন্ত 
আমরা স্পষ্টই এই বিশ্বে অবস্থান করিতেছি, অতএব আমরা কি প্রকারেই বা 
আমাদের অবস্থিতির স্বান এই “বিশ্বকে কল্পিত বা মিথ্যা বলি? আমাদের এই 
‘প্রত্যক্ষ-পৃরিদৃশ্বমান বিশ্বকে সত্যই বলিতে হইতেছে । এই 'বিশ্ব” দর্শন, 
স্পর্শন এবং বোধদ্ধার! অবধার্রিভ হইতেছে ।'-_সিন্ধান্তদর্শন পৃঃ ২২৯ 

“পূর্ণ'-শব্দের জনিত্যগোপাল প্রদত্ত অর্থ বুঝিলে আমরা বুঝিতে পারিব 
পুর্ণীনন্মম্গ আমি চিগ্রয় পুর্ণতত্ব । রাধিকার প্রেষে আমান করা উন্মত’ এই 
হউক্ডির রহস্য কোথ্যযু ? পূর্ণকেও উরাধা উন্মত্ত করান ॥ অঁরাধাছাড়া শ্রফ 

শদুরণই নন । অরাধা জীক একীভূত হইলেই তাহারা হন পূর্ণযন্মা। জীনিত্য- 
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গোপাল লিখিয্াছেন “আত্মা অপুকুষ ও অপ্ররুতি' ; আবার অন্যত্র তিনিই 
লিখিম্বাছেন 2-_'আত্মাই পুরুষ প্রক্কতি ।” আজ নিতা-ব্যাকরণ, নিত্য-অভিধান, 
নিত্য-ভাষা স্থপতি করিয়া ভাহাদিগকেই দর্শনের যোগ্য বাহন করিঘা, বিশ্ব- 
বিশ্বাতীতের সকল সমস্বয্থরস আস্মাদন করিতে হুইবে । 

সাধারণ ভাষ! কেমন করিয়া তব-নিদ্ধারণের পক্ষে অনুপযুক্ত বাহার একটা 
সটান দিয়া জেম্স্‌ জিন্স লিবিতেছেন ।-+707056 inadequacy of popular 


language to express the subtleties of philosophic thought is 
well illustrated by the famous proposition of Descartes— 
cogito ergo sum. Descartes, believing this proposition to be 
true beyond all shadow of doubt, proposed basing the whole 
of philosopby on it. A later generation of philosophers has 


Pointed out the inadequacy cf the proposition, and 0061 
criticism is based mainly on Descartes’ use of common 
language. For this compelled the subject of the proposition 
to fall into one of three clear-cut categories—cogito. cogitas, 
cogitat—or their plurals, if the thinking does not fit into 
one of these moulds, common language cannot express it.’ 
—Pbysics and Philosophy. P. 85. সাধারণ ভাবার মাধ্যমে 


দার্শনিক চিন্তাধারাকে প্রকাশ করিবার অস্পঘুক্ততার দৃষ্টান্ত পাওয়া বা্ছিবে 
দেকার্তের অতি প্রসিন্ধ_'[ think therefore I exist'—'আমি চিন্তা করি 
অতএব আখি আছি’__এই প্রতিজ্ঞার ((ProPOsi৮i০n ) মধ্যে । দেকার্ডে 
এই প্রতিজ্ঞাকে সন্দেহাতীত বলিহা বিশ্বাস করিয়া ইহার ওপরে সমস্ত দর্শনকে 
দাড় করাইবার প্রস্তাব করিলেন। পরবর্তী একদল দার্শনিক এই প্রতিজ্ঞার 
অস্থপণ্ুক্ততা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহারা দেকার্ডের সাধারণ ভাষার 
ব্যবহারেরই সমালোচনা করিয়াছেন । কেননা এই সাধারণ ভাষাই প্রতিজ্ঞার 
উদ্দেন্ পদকে I think, thou thinkest, he ঠা অর্থাৎ, আমি 
চিন্তা করি, তুমি চিন্তা কর, সে চিন্তা করে-_এইক্ূপ একাস্ত বিচ্ছি্ তিনটী 
শ্রেণীতে বিতক্ত করিতে বাধ্য করিয়াছে । আমি-তুমি-তিনি একান্ত 
বিচ্ছিন্ন হইলে বে বাস্তব-জ্ঞানেরই স্ফুরণ ছল লা এবং আমি-তুমি-তিনির এই 
শক্ত একান্ত বিচ্ছিন্রতা যে সাধারণ ভাষাই স্থষ্টি করিঘ্াছে, তাহা! সাধারণ 
যাগষের বুঝিবার সাধ্য একদিন ছিল ন! । শ্রীনিভ্ঃগোপাল কিরূপ ভাষায় এই" 
আমি-তুমি-তিনির শক্তভেদ গলাইয়া দিতে চাহিয়াছেন, তাহ! ভাবিকে 


আযাঢ়. ১৩৬৯] শ্রনিত্যগোপাল জন্র-শতবাধিকখ ৩৪১ 


বিশ্ব লাগে । তিনি লিখিতেছেন : ‘আমি আত্মা! তুমিও আত্মা ॥ 
তিনিও আত্মা । . শ্রুতিবেদাস্াঙ্গসারে একাত্মাই বিশ্যমান আছেন । 
শ্রতি-বেদান্তাহ্সারে আমি আত্মার সহিত তুমি আত্মার এবং তিনি 
আত্মার কোন প্রভেদ নাই । ----*- আনি বা অহমুপাপিবিশিষ্ট আনি, 
তুমি বা ত্বমুপাপিবিশিষ্ট তোমার সহিত ভেদ আছে বোধ করিয়া 
থাকি |" আমার আমিত্ব, তোমার তুনিত্ব এবং তাহার তিনিত্ব বশতঃ 
একা স্যার ত্রৈবিধা বোধ হইয়া থাকে। আত্মভ্ঞান চইলে এরূপ ত্রৈবিধ্য 
বোধ হদ্ব না ০ তখন আমি যাহা, তুমি তাহা এবং তিনিও তাহা 
বোধ হইয়া! থাকে ।---------কেবলমাত্র জ্ঞানে আমি, তুমি, তিনির অভেনত্ধ 
বুঝিতে হুয়। ব্যবহার কালেও আমিও আমাকে আমিই বলি। কিন্ধু 
তৎকালেও আমি আমাকে তুমি কিন্বা তিনি বলি না। অথচ আমিই 
আমি, তুমি এবং তিনি রূপে ব্যবহৃত হুইয়া থাকি। কোনও বাজি 
আমিকেই তুমি বলিয়া থাকে, আমি তাহার নিকট হইতে অন্পস্থিত 
রহিলে সেট ব্যক্তি আমাকেই তিনি বলিদা থাকে । সেইজন্ত আমি 
আমিও বটি, আমি তুমিও বটি, আমি তিনিও বটি। সেইজন্য অনেক 
আত্বদশ ব্যবহারকালেও আমি, তুমি এবং তিনির অভেদত্ব স্বীকার 
করেন ।” _নিত্াধর্শ্ব পত্তিকা_১ম বর্ষ, »ম সংখ্যাৰ_পৃঃ ২২৫২৬ 

কি অদ্ভূত ভাবাফোৌশলে পরমার্থ ক্ষেত্রের আমি তুমি তিলির অন্বৈতান়্্- 
ভূতিকে এ্রনিভাগোপাল ব্যবহারিক ক্ষেত্রের অদ্থৈতাঙ্থভূতিতে গড়িয়! তুলিতে 
চাহিতেছেন ! পারমাথিক অন্বৈত জ্ঞানে আমি-তুমি-তিনি না থাকিস অদ্বৈত ; 
আর ব্যবহারিক "ক্ষেত্রে তিন তিন থাকিয়া, প্রভেদকে প্রভেদমূল্যে স্বীকার 
করিগা ভিন আত্বৈত। ভাবার এমন নমনধর্ম্মশীলতা এমন করিয়। প্রনিত্যগোপাল 
ছাড়া কে ইতঃপুর্বে প্রদর্শন করিদ্গাছেন? খণ্য ডাহার ভাষাবিজ্ঞান কৌশল ৷ 

আজ শ্রানিতাগোপালন্্রহরণতলে বসিদ্বা নব যুগের নব ভাবা শিবিয়া 
আমির দৃষ্টিকোপে বিশ্বকে এবং বিশ্বের দৃষ্বিকোণে আমিকে দেখিতে হইবে ॥ 
ভ্রনিত্াগোপাল জন্বঘুক্ত হউন। বন্দেমাতরম্‌। 








পৃথিবীতে ভাই 
মাহ্ছঘ সাহুষে 
পরাধীনতার 
মুক্তির আলো 
স্বার্থের ধবজা 
সবার হাতেই 
মানবের বেশে 
খণুর শক্তি 
মাম্গযের হাতে 
সাম্যের গানে 
হিংসা দ্বেষের 
শাস্তির আলে? 
ব্যর্থ মানের 
মহত্ব 

স্বাধীন মুক্ত 
নঘনে নৃতন 
শুধু হাসি গান 
মরপেরে সবে 
স্বর্গবাসীরা 
মানবের সাথে 
দুয়ের মিললে 
পৃথিবীতে ভাই 


প্রশ্ন 
করুণ বরণ চক্রবর্তা 


এমন দিন কি 
সত্যিই ভালো 
শ্বন্খল যত 
বস্তার মত 
আকাশে আর না 
কাঞ্জের চরক! 
দানবেরা সব 
জগতের হিত 
মাক্ষষ রবে না 
পৃথিবী উঠিবে 
বহৃসব 
চিরতরে ভাই 
ব্যর্থতা পায়ে 
পুর্ণ প্রভায় 
মানব আত্মা 
রবির কিরণ 
জ্বীবনের গান 
পায়ের তলায় 
মর্ত্যের চাবী 
মিলনের গান 
বিশ্বজননী 
এমন দিন কি 





আসবে = 
বালবে ? 
টুটবে ? 
ছুটবে ? 
উড়বে? 
ঘুরবে ? 
মরবে? 
করবে? 
বন্দী? 
ছন্দি”? 
থামবে ? 
নামবে ? 
লুটবে ? 
ফুটবে? 
জাগবে? 
লাগবে ? 
চলবে ? 
দলবে ? 
চাইবে? 
গাইবে? 
হালবে? 
আলবে ? 


সাময়িকী 


প্রজাতস্ত্রী পাকিস্থান: গত ৫€ই জুন সন্ধ্যায় করাচী'্ব “ইভলিংস্টার 
পত্রিকায় প্রকাশিত একটী সংবাদে জাল যায় হে, আগামী ১৪ই আগস্ট 
পাকিস্থানের ষষ্ঠ শ্বাধীনতাবাধিক উত্সব দিবসে পাকিস্তানকে প্রজ্যতত্ত্রক্থপে 
ঘোষণা করা হইবে । উক্ত সংবাদে আরও ছানা যায় ঘে, কমনওছেলথেন 
সহিত সম্পর্ক অক্ষুম রাবখিয়। পাকিস্থানও ভারতের অঙ্থন্ধগপ প্রজাতন্ত্র বাষ্ট 
হইবে । পাকিস্থানের প্রধান মক্্রী জনাব মহম্মদ আলির রাণী এলিআাবেখের 
অভিষেক উপলক্ষে লণ্ডন যাত্রার প্রান্তালেই এই সিঙ্ধান্ত গৃহীত হম্ব। আগামী 
ক্গুলাই মাসের মাঝামাঝি পাকিস্থান গণপরিষদের যে অধিবেশন আত 
হইবে, তাহাতে এই সিন্ধান্ত অছমোদিত হইবে । উক্ত লংবাদে আরও 
বলা 'হইয়াছে যে, গভর্ণর জেনারেল জনাব গোলাম মহম্মদ পাকিস্থান 
প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট হইবেন । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাকিস্থানের 
যে লব কূটনৈতিক দূত বর্তমানে বৃটেনের প্লাণীর নামে নিযুক্ত আছেন, 
তাহারা প্রেসিডেণ্টের কূটনৈতিক দূতহিলাবে পুননিযুক্ত হইবেল। 

পাকিস্থান যঙ্গি সত্যলতাই প্রজাতন্ত্রক্পে প্রত্তিষ্টিত হইবার দৃঢলক্ষল্ন নিয়! 
থাকে, তবে এইবার তাহার বাচিবার পথ হইল । “ এতদিন সে 'আত্মঘাতী 
নীতির অনুসরণ ককিঘ্মাই চলিয়া ছিল, তাই সে আজ ঘরে বাইরে দর্ববত্র 
বিব্রত । তাহার অবস্থ। এমনই সঙ্জীন হইয়া পড়িয়াছে বলিখাই ন! একজন 
প্রধানমন্ত্রীকে নাটকীয়ভাবে অপসারিত করিয়া তাহার গদীতে জনাব 
মহুশ্মদ আলীকে বসাইবার প্রম্নোজন হইয়াছিল 7? তাহার ঘরে-বাইরে 
যত সমস্ত! জ্রমিয়া উঠিয়াছে, তাহার সে কিছুতেই সমাধান করিতে পারিবে 
না, যতদিন না তাহার সংবিধানে “ইসলাম রাষ্ট্রের কথ! তুলিয়া দিয়! হিন্দু 
প্রজা ও মুসলমান প্রজা, বৃষ্টান বৌদ্ধ প্রজাদিগকে সমান মর্ধ্যাদায্ন প্রতিষ্টিত 
করা হয়। ঘরের মধ্যে অসন্তুষ্ট হিন্দু-খৃষ্টান-বৌদ্ধকে একদম অগ্রাহ্য করিয়া 
একটী রাষ্ট্রকে গায়ের জোরে কঘ্দিন চালানে! যায়? আছও সেখানে ৯০ 
লক্ষ হিন্দু আছে তাহাদের অখ্োে শিক্ষা-দীক্ষাম, ধনে-মানে পদমর্ধ্যাদায় 
প্রতিষ্টিত লোকের অভাব লাই । তাহারা আজ রাজনীতিস্ষেত্রে কেউ নল ॥ 
"তাহারা কোনও রকমে সেখানে জীবিকাসংস্থানে ব্যাপৃত, তাহাদের দ্বারা 


৩৪৪ উজ্জল ভারত ষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


প্রতাক্ষভাবে রাষ্ট্রের কোনও ক্ষতি হইবে না! কেনন! তাহারা রাজনীতির 
মধ্যে অংশ গ্রহণ করিতে গেলে বিপন্ন হইবেন । তাই তাহার! রাজনীতি 
হইতে দূরে, অতি দুরে । তাহারা রাষ্ট্রের কোন কল্যাণও করিতে 
পারিতেছেন না। অথচ তাহাদের শক্তিসামর্থ্যকে পাকিস্থান যদি কাচ্ছে 
লাগাইতে পারত, পাকিস্থান নিরাপদ হইতে পারিত। ভারত ইউনিয়ন 
হত কোনও আক্রমণের ভছও পাকিস্থানের ছিল না! কিন্ত পাকিস্থান 
নিজের আক্রমণাত্মক মনোবুত্তির ফলেই ভারত হইতে আক্রমণের দ্বপ্র দেখে ॥ 
আক্রান্ত না হইলে ভারত আক্রমণ করিবে না ইহা বিশ্বাস করিলে তাহার 
কল্যাণ হইত । দেখিয়! সুখী হইলাম যে, পাকিস্থানের বর্তমান প্রধান মন্ত্রী 
কেত্রিজ বিশ্ববিস্তালয়ে পাক ছাত্রসমিতি এবং কেত্রিজ মন্জলিসের এক বৈঠকে 
বক্তৃতা প্রলঙ্গে বলেন যে, ভারত ও পাকিস্থানের পরশ্পরের বিন্ুচ্ছে যুদ্ধায়োলন 
করা আত্মহত্যার সমতুল হইবে । অনেক পুর্বে ইহ! বুঝিলে কল্যাণ হইত। 
শ্রীনেহরু কতো মিঃ লিয়াকত আলিকে অনাক্রম-চুক্তিতে বন্ধ হইবার অস্ত 
বারবার অন্থরোধ করিয়াছিলেন । মিঃ লিয়াকত আলি তখন তাহাতে সম্মত 
হন নাই । ' কিন্ত ইহান্বার! দিনের পর দিন তাহাদের রাজনৈতিক অনৈতিক 
সমহ্যা জটিলতর হৃইয়াই উঠিঘ্বাছে ॥ 

হিন্দুমূপলমানকৌন্বপুষ্টান ফাবতীঘ্ প্রজারম্দ যদি পাকিস্বানে সমমর্য্যাদায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়, পাকিস্থান নিশ্চই টিকিবে। কেন সে কাশ্মীর আক্রমণ 
করিঘাছিল? সেদিন যদি ভারতবর্ষ যুদ্ধ বন্ধ না করিয়া আরও একটু অগ্রসর 
হইত, কাশ্মীর সমস্যা আঙ্ক আর থাকিত না) ভারতবর্ষের যুদ্ধে জড়াইঘা না 
পড়িবার মনোবৃত্তি ও তাহার রাজনৈতিক সততার সুযোগ পাইয়াই পাকিস্থান 
আজও কাশ্মীর-সমস্যার সমাধান তাহাদের অনুকূলে করিবার জন্য ব্যস্ত । 
এ স্থষযোগ ছাড়িবার মত বৃশ্ঠি যতদিন না আসিবে, ততদিন কি কৰিছা 
কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হইবে? গণভোটের পথ তো এখনও উন্মুক্ত 
রহিদ্বাছে। কেন সে কাশ্মীর আক্রমণ করিয্বাভিল, ইহার জবাব সর্ব্বপ্রথমে 
দিগ্বাই তাহার কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য বসিতে হইবে । ঘটনার মূলকে 
এড়াইয়! ঘটনার শাখা প্রশাখাকে ধরিয়া মীমাংসা চাহিলে তাহা স্বদূরপরাহত 
হর ॥ মুল সমস্যা হইল 'পাকিস্কান হইতে আক্রমণ” । তাহার ‘আক্রমণ' সে 
প্রত্যাহার করুক, গাহান্গ মীনাংসা আর স্থদূরে থাকিবে ন! । যেখানে আক্রমণ 
করিবার অধিকারই তাহার “ছিল না, সেই অনধিকারকে গায়ের জোরে 


'আবাঢ, ১৩৬৯ ] সামন্বিক্কী ৩৪৫ 


জিদ্াইম্া রাখি! সেই অনধিকারকে অধিকার বলিব! সাবাস্ত ক্রিয়া তাহাকে 
আরও বাড়াইয়া তোল! কি সম্ভব লা সঙ্গত ? পাকি'্বান ১৪ হউক, ইহ 
ভারতবর্ষ কায়ননোবাকে্যে কখনও চায় না; কেননা সে শ্বেচ্ছায় পাকিস্থান 
মানিয়|। লইগ্রাছে । পাকিস্থানকে নষ্ট করিতে চাওযা তাহার পক্ষে 
সত্াক্রোহিতাউ হইবে । লে সত্যের উপাসক, সত্যকে সে ম্্যাদ। দিবেই । 
পাকিস্থান সত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত হইলে লোকসানের ভগ্ন নাই । '{ ীনেহেস্ক 
প্রাপপণে পাকিস্থানের সহিত সৌহার্দ্য রক্ষ। করি! চলিম্বাছেন, বে জ্বশ্ 
ভারতের কোনও কোনও রাজনৈতিক দল তাহার উপর নিতাস্ব নারাব্ম । 
পাকিস্থানের লেশমাত্র ক্ষতি হয়, ইহ! শুলেহেরু চান না। এখন পাকিপ্বান 
ঘদি নিজের আলে নিচ্ছে জড়াইছা পড়িয়া অন্ধকার দেখে, তবে সে ক্ঙ্ত দাসী 
সে নিজে, দায়ী তাহার বুক্ধি। প্রজা! প্রজা__তা। হিন্দুই হউক্ত আর মুসলমানই 
হউক-_এই সোজা কথাটা মানিয়৷ লইলে তাহার কোনও দিক হইতেই ভস্বের 
কারণ থাকিবে লা। চেপানে ভূত নাই, সেখানেও সে অন্ধকার স্থষ্টি করিয়) 
ভূতের ভয় পাইবে, এ বিপদ হইতে কে তাহাকে রক্ষা করিবে? জনাব 
মহম্মদ আলিকে এই ছুধ্যোগের ভিতর দিঘা নিম্তা পাকিস্কীনকে. নিরাপদ 
করিবার মত শক্তি ও বুদ্ধি ভগবান দিন। 

লণ্ডনের লাংবাদিক সম্মেলনে মিঃ মহস্মদ আলি বলিদ্াছেন, "আমি এমন 
শাসনতঙ্্র রচনার পক্ষপাতী, যাহার ফলে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং জাতির 
আত্মপ্রকাশের পথ কোন রকমেই ব্যাহত হইবে না। আমরা ধর্মভিত্তিক 
শাসনবাবস্থা প্রবর্তন করিতে পারি না। ইসলাম মোল্লাতস্্রবিরোধী ! 
রাজনীতিকে মোল্লাগপের প্রভাবমুক্ত রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য ।' তাহার উদ্দেশ্য 
সফল হউক । মোল্লাতত্ত্রের স্থান অধিকার করুক প্রজাতস্্র। হিন্দুমুসলমান 
সম্মিলিত হইয়া পাকিস্বান গড়ক । হিন্দুদের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত 
করিছবা মুসলমানদের লইয়া পাকিস্থান রক্ষা! করা স্ব হইবে ন|। ইতিহাস - 
ভূগোল ভারতবিভাগের প্রতিকূল-_এই মহাসত্যকে সামনে রাখিয়া 
হিন্দুমুসলমানের মিলনকে পুর্ববাপেক্ষা ঘনতর মিলনের ভিত্তিতে গড়ি তুলিলে 
এই প্রতিকুলতাকে দূর করা সম্ভব হুইলেও হইতে পারে । ছিন্দু-মুললমান 
কাধে কাধ মিলাইয়া পাকিস্বান রচনায় নিযুক্ত থাকিলে পাকিস্থান টিকিবে । 
সুসলমান-প্রধান রাষ্ট্রে মুসলমানদের হ্থযোগস্থবিধ থাঁকিবেই । অভিমাত্রাঘ 
স্থযোগন্থবিধা ভোগের লোভ পরিত্যাগ করিদ্বা মুসলমানের হিন্দুদের সঙ্গে 


৩৪৬ উজ্জ্বল ভাবত শষ্ঠ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 


প্রাণে প্রাণে মিলন আজ প্রয়োজন-_জনাব মহম্মদ আলি ঘদি এই প্রয়োজনকে 
বাস্তব করিস! তুলিতে পারেন, তিনি ধন্য হইবেন ৷ পাকিস্থানের রক্ষাকর্ডা- 
ক্ষপে বিশ্বে সন্মানিত হইবেন ॥ হিন্দুরা উদার ব্যবহারের কাঙ্গাল নয়; 
তাহারা চায় রাষ্ট্রের মধ্যে সর্বক্ষেত্রে সন অধিকার । 

পাকিস্থানের জনসাধারণের সমর্থন যে জনাব মহম্মদ আলি পাইবেন, 
তাহা পাকিস্থানের ভাবী শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অভিনত জ্ঞাপনের জপন্ত ঢাকা 
হাইকোর্টের বার এসোসিয়েসনের সাব-কমিটির যে সিন্ধান্ত প্রকাশিত 
হইম্মাছে, তাহ! হইতেই পরিশ্ডু হইবে । কমিটির সিদ্ধান্ত এই যে, 
(১) শ্বাসনতন্ত্র রচনার আর বিলম্ব কর! অসঙ্গত, (২) স্বতঙ্্র নির্ববাচল 
ব্যবস্থা করিতে হউবে। সর্বত্র যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে 
করিতে হইবে । (৩) তপশিন্গী বা অনগ্রসর সমাজের অন্ত নিদ্দিষ্ট দশ 
বঙ্সরের ভক্ত কিছু সংখ্যক আপন সংরক্ষিত থাকিতে পারে। এই ক্ষেত্রেও 
যুক্ত নির্বাচন-প্রথা থাকিবে। (৪) মূলনীতিতে রাষ্ট্রের প্রধান মুসলমান 
হইবে বলিয়া যে প্রচার করা হইয়াছে, কমিটি তাহা গণতন্ত্রবিরোধী, 
অবাশুব ও অঙঙ্গত বলিঘা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। (৫) মোল্লা বোর্ড গঠন 
করা চলিবে ন৷। (৬) শাসক-সম্প্রদাঘ বলিয়া কিছু থাকিবে ন1। 
(৭) রাষ্ট্রভাবারূপে গণ্য হইবে বাঙ্গলা ও উদ্দু। (৮) প্রাদেশিক অটোনমির 
দাবীও তাহারা করিয়াছেন ) 

ডাকা বার এসোলিয়েসন যে অভিমত ব্যস্ত করিয়াছেন এবং লণ্ডনে 
জনাব মহম্মদ আলি যে ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহ! গণতন্ত্র-সম্মত 
সন্দেহ লাই । এইরূপ গণতন্ত রচিত হইলে পাকিস্থানের মাইনরিটির 
বেদনার কারণ থাকিবে না। পাকিস্থানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক-_ইহা! 
হিন্দুদেরও কাম্য । এখন তাহারাও পাকিস্বানক্ষে সরল দানে গড়িয়া 
তুলিধার জন) প্রযত্ববান হইবেন । তখনই 'পাকিল্ছান জিন্দাবাদ' বলা 


সার্থক হইবে । বন্দেযাতরম্‌ 





পট অগর্রশিশ প্রেস_০১' গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে প্ীমৎ, স্বামী পুজযোঠতিমানন্ন 
অবধূত ( বক্রিথালের শরৎকুমার বোধ ) কত ক মুক্রিত ও প্রকাশিত । 


উদ্ভবলভারত 


ভষ্ঠ বৰ্ষ" ৭ম জংখয। 
শ্রাবণ, ১৩৬০ 


রবীন্দ্রনাথের ‘গোরা’ 
রেপ.জিজ্ 

ঘে-হিন্দুত্বকে গোরা জানত, বিনদ্দ জানত, আমরা জানতাম, জীবনের 
মধ্যে একট) নৃতন ঘটনা ঘটলেই আর তা সেটাকে ব্যাখ্যাও দিতে পারে লা, 
খাপ খাইয্েও নেওয়াতে পারে না। পরেশবাবুদের বাড়ীর সবাইকে বিলছের 
ভাল লেগেছে-_কিন্ত এ ভাল লাগা ওঁ হিন্দুত্ববোধে সমধিত নম্ম। বিনয় 
আরও একটু এপিয়ে গেল, ললিতা সে ভালবেসে ফেলল । এই ঘে ঘটনাটা 
ঘটল, আমাদের পরিচিত স্বমপরিধির হিন্দুত্ববোধ একে কিছুতেই স্বীকার করে 
নিয়ে হজম করে এগিয়ে ধাবার পথের খবর বলতে পারত না। লে বলত 
স্পষ্ট সোজা! ভাযায়__বেমন বলেছে পোরা--বাদ দাও, এ অন্যায়, এ পাপ। 
এ মিথ্যাচরণ এ পাপ তোমার করা উচিত নয়; এ ঘটনা থেকে সরে এস 
নিজের মধ্যে, সরে এস নি গণ্ডীর মধ্যে । এটা সমাজের প্রতি কর্তব্য, ধর্মের 
প্রতি কর্তব্য ৷ - 

বিনয় ললিতাকে ভালবেসেছে । আনম্দমন্ী পথ দিন্সেছেন বিনয়কে এই 
বিপদের সমম্ম। বিলম্ব লল্গিতাকে বিয়ে করতে পারে বিনয়ের মনের এই 
অবস্থা এনে দিয়েছেন আনন্দময়ী । ললিতাকে লাকছনা অপমান থেকে বাচানে! 
বিনয়ের হাতে আছে। কিন্ত গোরা শুনে বলে, ‘ললিতাকে বিবাহ করে 
তুমি ললিতার প্রতি কর্তব্য করতে চাও, কিন্তু সেইটেই কি তোমার চরম 
কর্তব্য ? সমাজের প্রতি কর্তব্য নেই ?* 


৩৪৮ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ধ, ৭ম সংখ্যা 


বিনয় বুঝতে পেরেছে ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজ হলেও ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের 
বিরোধ যখন উপস্থিত হম্ব, তখন ‘ব।ক্তি এবং সমাজ দুইয়ের উপরেই একটি 
ধর্ম আছে__সেক্টটের উপরে দৃষ্টি রেখে চলতে হবে। যেমন ব্যক্তিকে 
কাভালোই আমার চরম কর্তবা নম্র, তেমন সমাজকে বাচানোও আমার 
চরম কর্তব্য নয়, একমাত্র ধর্মকে বাচালোই আমার চরম ০ত্রঘ।” 
গোরা! তার হিন্দুডবোধের সঙ্গে তার ধর্মকে এক করে দেখে । কিন্তু 
বিনঘের ভাবনা আরও অনেকটা অগ্রলর হয়ে গেছে । সমাজ ও,"ব/ক্কির 
বাইবেও যে একটি ধর্ম আছে, যা দমান্ধকেও মানে বাক্তিকেও মানে, অথচ 
কারোরউ' মাত্রাচীন দাবীতে মানে ন! । বিনয় এমন ব্যাপকতর ধর্মবোধের কপ 
ও স্বরূপের সবটুকু খবর নিশ্চয় দিতে পারবে না কিন্তু এ কথা সে বলতে 
পেরেছে ঘে, ‘বাক্তি ও সমাতর িত্তির উপরে ধর্ম নয, ধর্মের, ‘ভিত্তির উপরেই 
ব্যক্তি ও সমাক্গ । সমাজ যেটাকে চায় সেটাকেই যদি ধর্ম বলে মানতে হুদ 
তাহলে সমাচ্েরই মাথা খায়া হ৪। সমাক্র মদি আমার কোনে! স্যায়সঙ্গত 
স্বাধীনতা বাধা দেয় তাছলে সেই অসঙ্গত বাধা লঙ্ঘন করলেই সমাজের 
প্রতি কর্তব্য করা হয । ললিতাঙ্ষে বিবাহ কর! ঘদি আমার অন্যায় ন! হয়, 
শএ্রমনাক উচিত হত, তবে সমাজ প্রতিকূল বলেই তার থেকে নিরন্ত হওয়া 
আমার পক্ষে আদর্ম হবে । 

গোরার সুষ্কিল ছটো। এক পে ভার পরিচিত হিন্দুক্থবোধের বাটে 
যেতে পারে না, আর একটা হচ্ছে গোরার যে ভাবের ভারতবর্ধকে সে তার 
নিজের সঙ্গে একাত্ম করে ভাবে, সে ভারতবর্ধকে আঘাত করতে পারে, এমন 
কিছু করবার মত মানসিক বীর্য গোরার নেই । বিনছের সঙ্গে আলোচনার 
যুক্তিতে যধন সে আর হালে পানি পেলে না তখন তার অন্তরের স্বর্ূপটিকে 
কেমন মিষ্টি করে খুলে ধরেছে । “আমি তোমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি 
ঝরতে চাই নে। এর মধ্যে তর্কের কথা বেশি কিছু নেই, এর মধ্যে হৃদ 
দিয়ে একটি বোঝবার কথা আনছে 4 ব্রাহ্ম মেয়েকে বিয়ে করে তুমি দেশের 
সর্বলাধারণের সঙ্গে নিজেকে. যে পৃথক করে ফেলতে চাও সেইটেই আমার 
কাছে অভ্যান্ত বেদনার বিষয় । এ-কাজ ভুম পার, আমি কিছুতেই পারি 
নে_-এইখালেই তোচনাতে আমাতে প্রভেদ_ জ্ঞানে নয বুদ্ষিতে নদ । আমার 
প্রেম ঘেপানে, তোষ্বার শ্রম সেখানে নেই । তুমি যেথানে ছুরি মেরে নিজেকে 
মুক্ত করতে চাচ্ছ লেখানে তামার দরদ কিছুই নিই । আমার সেখানে 
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নাড়ির টান। আমি আমার ভারতবর্ধকে চাই । তাক্কে তুনি যত দোষ দাও 
যত গাল দাও আমি তাকেই চাই-__তার চেয়ে বড়ো করে আমি আপনাকে 
বা অন্য কোনে! মানুষকেই ভাই নে। আমি লেশযাত্র এমন কোনো 
কাজ করতে চাই নে যাতে আমার ভারতবর্ধের সঙ্গে চুলমাত্র বিচ্ছেদ ঘটে । 
eee সমস্ত পৃপিবী যে-ভারতবর্ধকে ত্যাগ করেছে যাকে অপমান করেছে, 
আমি তারই সঙ্গে এক অপনানের আলনে স্থান নিতে চাই আমার এই 
»আ[তঙ্ডেদের ভারতবধ, আমার এই কুসংস্কারের ভারতবর্ষ, আমার এই 


পৌত্তপি'ক ভারতবধ । তু'ম এর সঙ্গে যদি ভিন্ন হতে চাও তবে আমার 
সঙ্গেও ভিন হবে।” 


ববীন্দ্রনাখের “গোরা” ৩৪৯ 


গোরা ঠেকেছে: এইখানে । তার ভাবের ভারতবর্সের সঙ্গে তার বাস্তবের 
ভাবতবধ মেপে ল।--এ কথা গোরা যে ন। জানত তা নয়। কিন্ধ ঘে-কণা 
গোরা জানত না। সেট। হচ্ছে, কেন থে বাগুবের লঙ্গে মিলছে না লেট। সে 
ভেবে দেখতে পারছে ন। এবং তার মূল কারণ বের করে তার সাধের 
ভারতবর্ধকে আতিভেদ থেকে, কুলংস্কার খেকে, অপমান থেকে, পৌত্তপিকতা 
থেকে বাচাতে চেষ্টা করতে পারছে না। সে ভারতবর্ধকে ভালবাসে, তার 
প্রভোক রক্ত বিন্দু দিয়ে ভালবাসে-_এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কিছু হতে 
পারে না। কিন্তু কেন সে মনে করলে সমস্ত কুসংস্কার, সমস্ত অপমান নিয়ে 
ভালবাপাটাই ভাপাবাসার পেহ কথা? যখনই যে কাউকে বা যা কিছুকে 
ভালবাসি, তখনই সেই মানুষ বা বস্তুকে অপমান থেকে রক্ষা করার দাচিত্ব 
সেই সঙ্গেই আমার ওপর বর্তে। আর রক্ষা করতে গিয়ে যদি আমাকে তার 
ওপর আঘাত হানতে হয়, তবে সে আঘাত হানবার মত বীধ থাকাও থে 
ভালবালারই অপরাধ, এ কথা বুঝতে পারা ও পালন করে চলা খুবই 
কঠিন সন্দেহ নেই । পাপীকে তার সমস্ত পাপ সত্বেও ঘদি ভালবাসতে পারি, 
তবে সেট। মহৎ প্রাণের পরিচয় । কিন্তু ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে পাপীকে তার 
পাপ খেকে বিষুক্ত করিছে নেবার সাধনাও যে নেওজা! নিতান্ত দরকার, 
নকলে সে ভালবাসা তো তামলিক । ঘে-ভারতবর্ষকে সমশ্ড পৃথিবী ত্যাগ 
করেছে, ঘাকে অপমান করেছে. তাকে তার লমন্ত দোবক্রটি নিয়ে ভালবেসে ও 
যেখানে যে জন্যে ভার অপমান ঘটছে, তাকে সকল পৃথিবী পরিত্যাগ করছে__ 
সেখানে সেই কারণ দূর করবার অন্ত তাকে ব্লযোর্জন হলে আঘাত" হানতে 
হবে বৈকি। এ অন্ত দুঃখ বোধ করাটা রীবত্বের পরিচন্প। একদিন জ্বীণ 
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সমাজে আঘাত হানতে অজ্ঞ ন পেরেছিলেন না । যে ভীগ্মপ্রোণাদি বা হে 
রাজামহারাজ] সভাসদ ক্রান্ষণক্ষঞ্জিঘ্র বৈশ্যাদির চোখের উপরে রাজসগার মধ্যে 
রাজার বাড়ীর মেঘের অপমান হতে পারে, সেই সমাজের বুকে অত্যাচার 
সমর্থক সেই ভীম্মপ্রোণাদিক্ে আঘাত হানতে একদিন ভগবান শীরুষ্চ অজ নকে 
আহ্বান জানিয়েছিলেন । কিন্তু এ কাজ করা অজ্ুনের পক্ষে বিশেষ পীড়!দায়ক 
হনেছিল। সাধারণতঃ আঘাত করার প্রবৃত্তিটা আসে বিরক্তি বা বিশ্বের থেকে । 
সেখানে অপর পক্ষের কল্যাণ হওয়ার কোন অবকাশ থাকে ন! । কিন্তু বিরক্তি 
বা বিশ্বেষ না রেখে ভালবেসেও যে আঘাত হানা যায় অপর পক্ষের কল্যাণের 
জন্য_মাস্গযের কালচারের মধ্যে এ অবস্থাট। আজও আসে নি। গোরার 
পক্ষে হযেছে সেই অন্থবিধা। এখানে তার ভাবতবর্ধকে ভালবাস! আসক্তির 
পধায়তূক্ত এবং তা নিজের অহং-এরই একটা পরিতৃপ্তি। তার মধ্যে 
বস্ততস্্রতা কম । 

যাক, ভান্রতবর্ধের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে বিনয় আঘাত করল। 
ললিতাকে ভালবাসল, তাকে বিয়ে করবেও স্থির করল। প্রচলিত সমাজের 
বিরুদ্ধে যেতে হলে মান্ঘক কেমন হতে হন্স, বিনয়-ললিতার ঘটনাট! দিয়ে 
রবীজ্জনাথ সে কথাটা আমাদের স্ম্দর করে জানিয়েছেন । আনন্দময়ীকে 
যখন রবীন্দ্রনাথ তথাকথিত হিন্দুত্বের বাইঞে এনে ফেলেছিলেন-_তখন তিনি 
আনম্দমমরীকে স্বন্দরতর করেছেন। সমাজের থেকে মান্বকে বড় করে 
আনন্দময়ী উচ্ছ দ্খল ততো হনই লাই, বরং তার প্রসারিত জীবনের মধ্যে 
সকলের স্বান ছিল। তিনি বলেছেন, ‘যতদিন সমাজ আমার সকলের চেয়ে 
বড়ো ছিল, ততদিন সমাজকেই মেনে চলতুয ; কিন্ত একদিন ভগবান আমার 
ঘরে হঠাৎ এমন কুরে দেখা দিলেন যে, আমাকে আর সমাজ মানতে দিলেন 
না) তিনি নিজে এসে আমার জাত কেড়ে লিছেছেন তখন আমি আর 
কাকে ভয় করি। আনন্দমদ্রীকে খ্ীষ্টানী পরিচারিক্! লছমীকে বাদ দিতে 
হয় নি। বিনয় বন ব্রাহ্ম লমাজের মেঙ্গেকে ভালবেসে ফেলল তখন লে 
জটিল অবস্থায় বিনয়কে আনন্দময়ীর পরিত্যাগ করতে তো হয়ই নি, বিনম্কের 
জীবনের সেই সঙ্কট মুহূর্তে তিনিই তাকে পথ দেখিছেছিলেন। হিন্দুধর্মের 
তথাকথিত সনাতলত্বের গৌরব আনন্দমন্্ীর ছিল না--কিন্তু মাঙ্গধ হিসাবে 
তাকে রি অধিকতর সম্মান করে আপনতর মনে করি না? করি-_শাস্ত্রের 
বাধা নিষেধ দিয়ে যারা নিজেদের অবস্কানে যাঙ্িকতায় পরিণত করে লি, 
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তারাই বুঝবে ক্রষ্ণদয়াল বাবুর পেকে স্বানন্দময়ীর প্রাণ ম্যচ্ছঘ্যক মানুষ 
হিসেবে স্বীকার করে কেমন গোৌরবাপ্লিত হয়ে উঠেছে। গোরাকে 
গ্রহণ করে’ আনন্দময্রী সমাজকে আঘাত করেছিলেন-_সনাতের কোলে! 
সমর্থন তিনি পাবেন না জেনে সকলের সব অপমান অসশ্মানকে প্রাণভরে 
গ্রহণ করে রেখেছিলেন আগেই । তাই সমাছ তাকে আঘাত করেও 
আহত করতে পারে নি। প্রাপকে অনেকখানি উদার ও বিস্তৃত করতে 


ন পারলে প্রচলিত সমাজের বাইরে থাও] চলে না। আনন্দময়ী সেইখান 
দিয়ে জীবনের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হছ্ছে গেছেন । 


তথাপি আনন্দময়ীর সমাজকে আঘাত করা আর বিনয় ললিতার সমাজকে 
আঘাত করা এক কথা নয়। ক্রঞ্চদঘ্নালের সঙ্গে আনন্দনদ্রীর সম্পর্ক যতই. 
কম থাক, তবু রুষ্ণদন্যালের গৃছেতে ও তারই খআভিভাবকত্ধে তিনি ছিলেন। 
কিন্ত বিনয় ললিতাকে একেবারে আকাশের নীচে এসে দাড়াতে হবে__ 
আর চারদিক থেকে বিভিন্ন রকমের আক্রমণের বাণ এসে পড়তে থাকবে 
তাদের উদ্মুক্ত মন্তকে । এ ক্ষেত্রে লেইদ্দিনকার সেই আবেষ্টনে বিনয় ললিতা 
কেমন করে এ ঘটনাকে হজম করে এগিয়ে যাবে ? গোরার কাছে কোন পথ 

ছিল না, বিনয় পথের খধর জানত না, ললিতা জানত কেবল বেরিয়ে পড়তে 
হবে। আনন্দময়ী কি জানতেন তা বলেছি । আর পথের খবর জানতেন 
পরেশ বাবু । বিঘ্রে যখন ঠিক হয়েছে তখন তিনি বিনগকে যা লিখলেন 
তার মধ্যেই আছে পথের কথা । 

‘আমার ভালো মন্দ লাগার কোনো কথা তুলিব না, তোমাদের স্থবিধা 
অহ্বিধার কোনে! কথাও পাড়িতে চাই না। আমার মত বিশ্বাস কী, 
আমার সমাজ কী, সে তোমরা জান, ললিতা ছেলেবেলা হইতে কী শিক্ষা 
পাইয়াছে এবং কাঁ সংস্কারের মধো মানুষ হইয়াছে তাও তোমাদের অবিদিত 
নাই ॥। এ লমস্তই আনিঘা। শুনিষা তোমাদের পথ তোমরা নির্বাচন করিয়া 
লইদ্বাছ। আমার আর কিছুই বলিবার নাই। মনে করিয়ে! লা, আমি 
কিছুই না ভাবিয়া অথবা ভাবিঘ্না না পাইগ্া হাল ছাড়িয়া দিয়াছি। আমার 
যতদূর শক্তি আমি চিন্তা করিছ্াছি। ইহা বুৰিয়াছি তোমাদের মিলনকে 
বাধা দিবার কোনে! ধর্মসংগত কারণ নাই, কেননা, তোমার প্রতি আমার 
সম্পূৰ্ণ শ্রদ্ধা আছে এ-স্বলে সমাজে ঘদি কোনো বাধা থাকে, তবে তাহাকে 
স্বীকার করিতে তোমরা বাধ্য নও। আমার কেবল এইটুকু মাত্র বলিবার 
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আছে, সমাজকে যদি তোমরা লঙ্ঘন করিতে চাও তবে সমাজের চেয়ে 
. ততোমাদিগকে বড়ো হইতে হইবে । তোমাদের প্রেম, তোমাদের সম্মিলিত 
জীবন কেবল যেন প্রলদ্রশক্তির স্থচলা না করে, তাহাতে স্টি ও স্কিতির 
তত্ব থাকে যেন। কেবল এই একটা কাজের মণো হঠাৎ একটা 
দুঃসাহসিকতা প্রকাশ করিলে চলিবে লা। ইহার পরে তোমাদের ভ্রীবনের 
সমস্ত কাজকে বীরত্বের সুত্রে গাথিয়! তুলিতে হইবে নভিলে তোমরা 
অত্যন্ত নামিয়া পড়িবে। কেননা বাহির হইতে সমাজ তোমাদিগকে 
সর্বসাধারণের সমান ক্ষেত্রে আর বহন করিগা রাখিবে না_ তোমরা নিজের 
শক্তিতে এই সাপারণের চেয়ে বড়ো ঘদি না হও, তবে সাধারণের চেয়ে 
, তোমাদিগকে লামিয়া যাইতে হইবে । তোমাদের ভবিষ্াৎ শুভাশুডের জন্য 
"আমার মনে যথেষ্ট আশঙ্কা রিল । কিন্ত এই আশঙ্কার দ্বারা তোমাদিগকে 
বাধা দিবার কোলো অধিকার আমার নাই_-কারণ, পৃথিবীতে যাহার! 
সাহস করিয়। নিজের সীবনের ছারা নব নব সমহ্তার মীমাংসা করিতে 
প্রত্বত হয় তাহারা সমাজকে বড়ো! করিয়া তুলে। যাহার! কেবলই বিধি 
, মানিয়া চলে তাহারা সমাজকে বহন করে মাত্র, তাহাকে অগ্রসর করে না। 
আঅতহব আমার ভীরুতা আমার ছুশ্চিন্তা লইয়া তোমাদের পথ আমি রোধ 
করিব না। 'তোমরা বাছা ভাল বুঝিয়াছ, সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাহা 
পালন করো, ঈশ্বর তোমাদের সহায় হউন। ঈশ্বর কোনো-এক অবস্থার 
মধ্যে তাহার স্বষ্টিকে শিকল দিয়া বাধিয়া রাখেন না, তাহাকে লব নব, 
পরিণতির মধ্যে চির নবীন করিয়া জাগাইয়া] তুলিতেছেল ; তোমরা তাহার 
সেই উদ্বোধনের দুতক্ষরপে নিজের জীবনকে মশালের মতো! লাইগা, দুর্গম 
পথে অগ্রসর হতে চলিয়াছ-__যিনি বিশ্বের পথচালক তিনি তোমাদিগকে 
পথ ঘেখান-__-আমার পথেই তোমাদিগকে চিরদিন চলিতে হুটব্ে এমন 
অঙ্শাসন আমি প্রয়োগ করিতে পারিব না? তোমাদের বয়লে আমরাও 
একদিনএঘাট হইতে রশি খুলিয়া ঝড়ের মুখে নৌক! ভাসাউস্লাছিলাম__ 
কাহারও নিষেধ শুনি নাই। আজও তাহার জন্ত অছ্ছতাপ করি লা। 
ষদিই 'নস্তাপ করিবার কারণ ঘটিত ভাহাতেই বা কী? মানুষ কবল করিবে 
বার্থও হইবে, ছুঃখও পাইবে, কিন্তু বসিঘ্থা থাকিবে লা; যাহ উচিত বলিয়া 
জানিবে' তাহার জন্য আত্মসমর্পণ করিবে এমনি কগ্রিয়াই পবিজ্রসলিলা 
সংলারনদীর শ্রোত চিরদিন প্রবহমান হইয়া বিশুদ্ধ ঘাকিবে। ইহাতে 
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মাঝে মাঝে ক্ষপণকালের অন্য তীর ভাঙিয়! ক্ষতি করিতে পারে এই আশঙ্কা 


করিঘ। চিরদিনের জন্য শ্রোোত বাধিদ্বা দিলে মারীকে আহ্বান করিথা আলা * 


হউবে,_ হা আমি নিশ্চয় জানি : অতএব যে শক্তি তোমাদিগকে ছুপিবার 
বেগে হ্ৃখস্বচ্ছন্দতা ও সমাজবিপির বাহিরে আকহণ করিদ1 লষ্টয়! চলিঘাছেন, 
তাহাকে ভক্তির সহিত প্রণাম কবিয়া তাহারই ভন্তে তোমাদের 5ইটজনকে 
সমর্পন করিলাম, তিনিই তোমাঙ্গের জীবনে সমস্ত লিন্দামানি ও আ্মীপ- 


বিচ্ছেদকে সার্থক করিম) তুলুন । তিনিই তোমাদিগকে দুর্গ পথে আহ্বান 
করিয়াছেন, তিন ০তামাদিগক্ গম্যস্থানে লইযা যাইবেন ।' 


কী অপূর্ব পত্র! সমাজের প্রচলিত পপের বাইরে যাবার অধিকার 
আমার আছে । কিন্তু তখলই আছে যখন সমাজের থেকে আমি বড়, যপন 
আমার কাজ কেবল প্রলয়শক্রির স্থচল! করবে না, তার মধ্যে স্টি ও স্বিতির 
তত্বও থাকবে । এই ছুটে? সর্ত যদি পূর্ণ থাকে, তবে প্রচলিত ঘে কোন 
ব্যবস্থার বাইরেই মাস্ব যেতে পারে! হেতে পারার সে স্বাধীনতা তার 
আছে বলেই ঘুগে যুগে সে নৃতন নৃতন সমাজ ব্যবস্থার স্ছা্ট করেছে, নৃতন 
রাষ্ট বাবস্থাকে, নূতন অর্থনীতিকে রূপ দান করেছে । কিন্তু পুর্ব ব্যবস্থা 
থেকে অধিকতর ব্যাপক, অধিকতর বিস্তৃত অবস্থার খোঙ্জ যদি আমি আমার 
কর্ম দ্বারা এনে দিতে ন! পারি, তবে নৃতনের গৌরব 'কোথায়, সে তো 
শুধুই ধ্বংসাত্মক । কিন্তু সাধারণতঃ যা হয়ে থাকে তা হচ্ছে ব্যক্তিগত 
আবেগের ফলে প্রচলিত বাবন্থার বাইরে যাওয়া । €লই বাইরে বাওয়ার 
অধা দিদ্ধে আমি বা আমরা নিজেদের ক্ুত্রতাকে, পরিচ্ছি্রতাকে, দলাদলির 
বুদ্ধিকে, সাম্প্রদায়িকতাকে, অপরকে দোষারোপ করবার মলোবুত্তি প্রভৃতি 
বহু নীচতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে বড় হই না-_বহুর সাথে নিজের প্রাণের 
যোগ বিধান করে বিশ্বজনীন জীবনবোধের লাখন) নেই না__কেবল প্রচলিত 
ব্াবস্থাকেই অশ্বীকার করি আমার আবেগের তাগিদে । এতে কিছুই গড়ে 
ওঠে লাব্যক্তিগত জীবনও স্থিতিলাভ করে না, সমাজ জীবনও নৃদ্ধন কোল 
সম্পদে ভূষিত হয় না। লব সময়ই যে মানুষের ব্যক্তিগত সাধনা বলে একটা 
জিনিব আছে, যার অপ্য লে লমাজকেও এগিয়ে দিতে পারে, বড় করতে 
পারে, গোরার মধ্য দিশ্রে, বিন ললিতার বিবাহের মধ্য দিয়ে রবীত্রনাথ 
সেই কথাটা বলেছেন। গ্রাস্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের 
অক্তলিহিত শক্তি ছিল এইখানে । অপর পক্ষকে দাবিছে দিতে চেষ্টা করে 
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তুমি .বড় হতে পারবে না, অপর পক্ষ থেকে তুমি বড় হয়ে ওঠ জীবনের 
সুষ্ঠ সংগঠন বারা । ভগবান প্রকষ্ণ খন কালীহদমন করেছিলেন, তখন ভার 
শক্তিও ছিল এইখ্যনে__আমি নিজেকে বাড়িয়ে তুলব, প্রতি-আক্রমপের দ্বারা 
প্রতিরোধ করব লা, আমার বড় হওয়ার_-দেহে প্রাণে মনে জালে বিজ্ঞানে 
আনন্দে_-সব জাগায় বড় হওদার চাপের মধ্য দিছে অপর পক্ষকে বশে 
আনব । মনন্ত্রত্বের ক্ষেত্রের এই একট] সত্য কথা লব সময় প্রতি মুছূর্তে মনে 
রাখতে হবে ঘে,.কি ব্যক্তিগত ভাবে কি সামাঞ্জিকচাবে হা কিছুকে, যে 
কোন মানব বা ঘে-৩কান ঘটন। বা যে-কোন অবস্থাকে পার হয়ে আমি তখনই 
[যেতে পারব স্মমনের দিকে, যখন সেই মাধ, ঘটনা বা অবস্থা সম্বন্ধে আমার 
আপক্কি বা বিদ্বেষ কোনটাই আমাকে জড়িপ্রে ফেলবে না। আসক্তি যেমন 
বন্ধনের কারণ, বিদ্বেও তে! তেষনিই বন্ধনের কারণ। সমাজের যে 
ব্যবস্থাটাকে ছেড়ে যেতে চাইচি, তার সম্বন্ধে বিদ্বেষ বিরক্তি বা ছিৎলা 
নিয়ে যতই দূরে যেতে চাইব, দুদিন পরে সেইখানে বা তারও পেছনে ফিরে 
আসব-_দ্বিগুণ প্রতিহিংসা! নিদ্ধে প্রতিক্রিঘার স্থষ্টি হবে । আজকের দিনের 
নাক্সী আন্দোলনের এই ভয় রপ্েছে যথেষ্ট। নারী যেখানে ছিল, তার 
প্রতি স্বপা ও হিংসা নিয়ে যতই তারা সে ব্যবস্থা ভাঙতে চাইছে, ততই 
স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে__প্রগতিশ্রাস্ত লেই নারীর দলের আগের অবস্থায় ফিরে 
আসতে দেরী হবে না। তাই এটা স্পষ্ট হওযা! দরকার ঘে, যাকে চাইব 
তার প্রতি আসক্তি যেমন আমার সত্য দৃষ্টিকে ব্যাহত করতে পারবে না, 
তেমনি ঘাকে ছেড়ে বাব তার প্রতি হিংসা বা বিরক্তি থাকলেও তাকে ছেড়ে 
যেতে বা পেরিয়ে ঘেতে আমি পারব লা। পরেশবাবুর পত্রথালির সমস্ত 
তাৎপর্য এইখানে । সমাজের থেকে বড় ছতে আমি শুধু এমন হলেই পারব 
আর আমার সমস্ত কাজ প্রলয়শক্রির স্থচনা তখনই করবে না, ভাতে স্থানটি ও 
স্থিত্তির তত্ব * একমাত্র তখনই থাকতে পারবে যখন বস্ত সম্বন্ধে ( যে-কোন 
অবস্থাওঁ একটা বন্তই বটে ) আমি অযনই মুক্তির পবর জানব । আসক্তি ও 
বিহ্বেবই বন্ধন, বস্তুর সঙ্গে সম্পর্কটা বন্ধন নহে। সমাজকে তখনই পুরাতন 
অবন্থী থেকে নৃতন একটা বযাপকতর অবস্থাঘ্স আনতে পারব, প্ুরাতনকে ছেড়ে 
নৃতনের মধ্যে আলান্গ তখনই সংগঠন- স্থপ্তি ও স্থিতি-__ধাকবে, যখন আমি 
পুরাতনকে স্বপা না করে এবং একটা ব্যাপকতর সমষ্টি বোধ থেকে নৃতনকে 
প্রহণ করতে পারব । 


ঠা 
শ্রাবণ, ১৩৬০ ] *: রবীস্বনাথের “গোরা” ৩৫৫ 


বিনয় ললিতাকে পরেশ্টবাবু এইখানে আহ্বান করেছেন। এই বড়ত্বের 
মধ্যে আসলেই বিপ্লব লার্পক। রবীন্দ্রনাথের সেদিনকার হিন্দুসমাজের 
ব্যবস্থার [বিরুদ্ধে বিপ্রব করবার যে প্রয়োজন ছিল, সে শ্রমেজন আক্মও 
আছেই । পরেশসাবু যে বড়ত্বের ক্ষেত্রে আহবান করে গেছেন, আমরা লেই 
বড়ত্বকে আদুত্ত করতে পারিনি বলেই প্রয়োজন আজ্ঞ এ তেমনিট আচে । 

এর পরের প্রশ্ন যেটা রয়ে গেল সেট! হচ্ছে বিনয় ললিতার স্রিতিভূমি 
হবে কি--ভাবান্তরে আনন্দময্রীর গোরাকে যহণের মধ্যে দিয়ে এবং 
ললিতাকে বিনগ্সের বিয়ে করার মধ্য দিয়ে যে নৃতন পরিস্থিতির স্ুষ্টি হল, 
সনাতন চিন্দুত্বের সাথে তার সাম্ওহ্ট হবে কি করে? আরও ঘে সব একই 
জাতীমঘ ঘটনা এই সঙ্গে এসে যাচ্ছে লে চচ্ছে আতিতেদ, অস্পৃশ্ততা, 
হিন্দুনারীর সামান্য "্মলনেও সমাজে পুনঃ প্রবেশ, বর্তমান লমহ্ের ধর্ষিতা নারী 
ইততাদি উতাদি প্রশ্থের সামু কোথায় ? গোরার ভাষায়-__ঘে দেবতা 
হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান ব্রাহ্ম সকলেরই-_ধাবর মন্দিরের দ্বার কোনে] জাতির 
কাছে কোনো দিন অবক্স্ক হয় না_-ঘিনি কেবলই চিন্দুর দেবতা নন, ধিনি 
ভারতবর্ষের দেবতা--এট দেবতাকে তথাকথিত হিন্দুত্থের মদ্য থেকে ছেকে বের. 
করা ঘাবে কমন করে? কেমন করে 'একে'র দেবতা 'সর্বের দেবতা হবেল? 

একের দেবতা! সর্বের দেবতা ততে পারেন তখনই যখন সমাজ আবস্ত 
থাকে-__সেই ভীবস্ত সমাজে কর্মীর দেবতার সাথে ভক্কের দেবতার বিরোধ 
নেই, ভক্তের দেবতার সাথে জ্ঞানীর দেবতার বিরোধ নেই, সংলারীর দেবতার 
সাথে সন্ত্রাসীর দেবতার বিরোধ নেই । অধিবিস্যা মথন বস্তবিজ্ঞান ও 
জীববিত্যার স্বীরুতির উপরে প্রতিষ্ঠিত হয় _তখই সে অধিবিদ্যা বস্তুতাস্তরিক _ 
সেখানেই একের দেবতার লঙ্জে সর্বের দেবতার মিল হুয়। বাঘ্োলছিকে 
স্বীকার করে লিলে দর্শন হয় একরকম, বায়োলডিকে অন্বীকার করলে দর্শন 
হয় আর একরকম । ভ্বীবিত মাহুষের পক্ষে বায়োলঞ্ডিকে অশ্বীকার করে 
দর্শন স্বাপন! করা মানেই হচ্ছে পরলস্পরবিরুদ্ধের মিলন ক্ষেঅে গোড়াতেই 
ধূলিলাং করে দেওয়া । জীবনকে ঘদি অশ্বীকার করি, তাহলে কোন 
সর্বসাধারণের মিলন ক্ষেত্র কিছুতেই রচনা! করা সম্ভব নয়। জীবনের মধ্য, 
জীবন্ত সমাজের মধ্যে প্রতোকেরই অস্তিত্ব একটু খুজলেই বের করা যাদু । 
বমি একটি মাহুধ হয়েও একই সঙ্গে মেয়ে, বন্ধু, শ্রী, মা ইত্যাদি কত কি। 
কেমন করে হই? কেননা আমি একটা জীবন্ত মান্থঘ। তেমনি সমাজ 


৪৬ উচ্ছল ভারত [্দ বর্ম, এম সংখ্যা 


জীবন্ত হলেই বিডি ভাবধারার বিভিন্ন ঘটনাকে তজম করেও এগিয়ে বাওা 
সম্ভব । ম্বতের হিন্দুত্ব আত্রু আর দরকার নেউ- একটা চীবস্ম হিন্দুত্বের' 
ধারণ! করলেই একের দেবতার সঙ্গে সর্বের দেবতার মিলন সম্ভব হতে পারে। 
জীবনের নশো সমস্ত ঘটনাই যে সম্ভব হচ্ছে, সেট। এই-ই প্রমাণ করে যে, পক্ষ 
প্রতিপক্ষের উধ্বে একটা অবস্থা আছে যেটার সন্ধান পেলেই শুধু কোন কিছু 
সংগঠন-__যার ফল এগিয়ে যাওয়)_-সম্তব। কি বাক্তিগত জীবনের কি সামাজিক 
আখীবনের, সকল শ্রেত্রের সংগঠনেই এই উধের ওঠার প্রয়োজন আছে-__পক্ষ 
গুতিপক্ষের সঙ্গে জড়িয়ে থেকে কোন বিপ্লব কোনদিন সংগঠিত হয় না। 
পরেশবাবু তাই বললেন লমাজের থেকে তোমাদের বড় হতে হবে। মলশুত্বের 
শেষ বক্তব এই উধেব” ওঠার আহ্বান । রবীন্দ্রনাথ তার “পোরা' উপস্থাসের 
মধ্যে হিন্দুত্বকে এই উধ্বে ওঠার প্রয়োজন বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রদর্শন: 
করিয়ে একট] ব্যাপকতর ক্ষেত্রে তাকে আহ্বান করে গেছেন। 


জ্রম সংশোধন 
গত আহাঢ় মাসে ধীরেন্্র চৌধুরী লিখিত প্রবন্ধটীতে যে সকল উদ্ধৃতি ছিল, 
তাহা মৱিল হিগাপের ‘মাদার রাশিত্থা' হইতে উদ্ধৃত-_'মাদার ইতিথা* নহে ৷ 
অনবধানতা প্রহুক্ত ছুটনোটে মাদার ইণ্ডিয়া লেখা হইয়াছিল বলিঘ! আমরা 
দুঃখিত । উঃ ভাঃ সঃ 


অনুভব 
নিশিকাস্ত 
ওর! বলে, “ব্যোম-পন্বী”, ওর! বলে, “আকাশ-বিলাসী"”, 
ওরা বলে, "আমি নাকি স্বপ্রভর। খেলার খেয়ালী, 
আমি নাকি ফাকি দেই জীবনের গৃঢ় গ্রস্থিরাশি 
দুর্বল ভীরুর মত, আমি নাকি সাজাই দেয়ালি_ 


বর্তিকা-বিহীন শুঙ্ে__নিকুতাপ নিষ্প্রাণ শিখায়, 
মোর দুঃখ মোর স্থখ অটৈতন্ট অনুভূতি হীন__ 
রক্তের কল্পনা শুধু দোলে মোর রক্তের লিখায়। 
প্রিয়তম, কেমনে বুঝিবে ওর! মোর রাতি-দিন 


কি নিবিড় প্রাণস্পন্দে ভরা । ওরা ধূলার অঙ্গনে 
খেলিছে ধূলার খেলা, ওরা চায় সহজ সথলভ-_ 
প্রেমেবে লভিতে চায় ক্ষণিকের বাহুর বন্ধনে । 
ছুর্দভের লাগি’ মোর পলে পলে এই অঙ্থভব ই 


মর্ত্যের স্বত্তিক। টানে-__তবু চিত্ত উধ্বলোকে চায়_ 
জীবন ছিড়িয়া পড়ে__.এ বেদলা কে বুঝিবে হায়! 





ধান চাষের উন্নত পদ্ধতি 
পবিত্রকুমার চক্রবর্তী 


দক্ষিণ পুর্বব এশিয়ার কোন এক অঞ্চলে সর্বপ্রথম ধান চাব সুরু হয়। 
অনেকে ভারতকেই ধানের জন্মস্থান বলে মনে করে থাকেন । ধান চাষের 
জনো নীচু জমি, এটেল বাটী ও প্রচুর বর্ধার জলের প্রয়োজন এবং বর্ধাকালের 
আর্ড উষ্ণ আবহাওয়াতে এর বৃদ্ধি খুব ক্রুতগতিতে হয়ে থাকে । এইজন্যই 
প্রশান্ত ও ভারতমহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল যেমন ভারত, পুর্বপাকি স্থান, 
ব্রহ্ষদেশ, স্যাম, মালয়, ইম্দোচীন, চীন ও আাপানে ইহার প্রচুর চাষ হয়॥ 
আবার ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের মধ্যে, স্পেন ও ইতালীতে ইহার ফলস খুব 
বেশী । এই সব অঞ্চলে বহুদিন ধরে অবিচ্ছিল্রভাবে এক একট! বিশিষ্ট ধরণের 
রুবি পদ্ধতি অনুসরণের ফলে ও দেশগুলির মধ্যে ভৌগলিক বিচ্ছির়ত! থাকার 
দক্ুণ বিভিত্র দেশের ধান চাষের পদ্ধতি ও ধানের জাতির মধো একটা 
বিভিন্রতা লক্ষ্য কবা| যায়। এর ফলে ছুইটী দেশের ধানের ফসলের মগ্যেও 
বিরাট পার্থক্য দেখা যায় । 

হ্প্রাচীনকাল থেকে বাংল! দেশে ধানের চাষ হয়ে আসছে নদীমাতৃক 
বাংলার বর্ধাপ্লাবিত জনপদের নিমভূমির স্দ্রমাক্ত পলিমাটী ধান চাষের খুবই 
উপযোগী । আবার মৌহ্মী খতুর ধারা-বর্ষণ এই ফলদলটীর বৃদ্ধির সহায়তা 
করে । বাংল! এতদিন স্থল: স্থধলা বলে বন্দিত তয়ে এসেছে । কিন্ত দেশ 
বিভাগের ফলে কতিত পশ্চিমবঙ্গে আজ নান! সমস্যা দেখা দিয়েছে । পশ্চিম- 
বঙ্গের অপেক্ষাকৃত পুরাতন পলিমাচীর ও লালমাচীর ক্ষ্িষুঃ উর্বরতা আজ আর 
তেমন করে অন্তলি ভরে কসল ফ্লাতে পারছে না। খাগ্য ব্যাপারে আমরা 
ক্রমেই পরমুপ্রাপেক্ষী হয়ে যাচ্ছি । আমাদের ফলনের হারও নিয্নাভিমুখী | 

পশ্চিম বাংলার ৯৩ লক্ষ একরেরও বেশ৷ জমিতে ধান চাষ করা হয়। 
দেশের আবাদযোগয ভূমির শতকরা প্রা ৭১ অংশ ধানের চাষ করেও আমাদের 
আড়াই কোটী লোকের ভবেলা আহাধ লংস্থান হয় না॥ এর কারণ আমাদের 
জমির অতি লগন্ত উৎপাদিকা শক্তি। পশ্চিম বাংলার বিঘা প্রতি ধান 
উৎপাদন হয় গড়ে মাত্র সাড়ে পাচ মশ। 


শ্রাবণ ১৩৬০ ] ধান চাবের উন্নত পদ্ধতি ৩৫৯ 


উৎপন্ন ফললের কিছু অংশ বীজের ভক্ত রেখে দিঘ়ে, ইনুর বাদরের নৈেজ্য 
বাদ দিয়ে ঘা থাকে, তার অন্ত রেশনের দোকানে দোকানে হুড়াছড়ি মন- 
কষাকষি। অথচ জাপান প্রভৃতি দেশে ধানের ফলন বিঘা প্রতি ১৫1১৬ মণেরও 
বেশী । কারণ বিশ্লেষণ করলে তাদের উচ্ছত ধরণের পক্চতি আর সার প্রচ্থোগের 
ব্যাপকতা চোখে পড়ে । 

আমাদের দেশে আজ তাই জাপানী পক্চতিতে ধান চাষের চেষ্টা চলছে ৷ 
ওদের দেশের পক্চতি আমাদের দেশের স্বান কাল পাত্র অন্ঘাধী কিছুটা 
পরিবর্তিত করে যদি আমাদের কৃষক কুল অনুকরণ করে, তবে আশ! করা। যায় 
ধানের ফলন আশাতীত বুদ্ধি পাবে । এই প্রবন্ধে প্রচলিত পদ্ধতির সঙ্গে 
জাপানী প্রথার তুলনামূলক বিচারের চেষ্টা করব। 

এদেশে আউশ, আমন ও তোরো এই তিন ধরণের ধান হয়ে থাকে । 
আউশ ধান বর্ষাকালে চাষ হছে থাকে এবং পশ্চিম বাংলার সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ 
একর জনিতে চাষ হয়। বোরো ধান শীতের ফসল ও মাত্র অর্ধ লক্ষ একর 
জমিতে এর চাষ হুস্থ। পশ্চিম বাংলায় ৭৮ লক্ষ একর জমিতে আমন ধানের 
চাষ হণ্ে থাকে এবং এই হাল ইৈমন্তীক ধান নামে পরিচিত । ধানের আবাদ 
ছুই ভাবে হয়ে থাকে ; এক (১) বপন করে, (২) রোপন করে । বোনা ধান 
ছিটিয়ে লাগান হয় । আর রোয়া ধানের প্রথমে চারা করে নেওয়া হয় ও পরে 
সেই চারা তুলে জমিতে রোপন করা হন্ত । বোনা খানের চেয়ে রোয়1 ধানের 
ফলন বেশী । আমন ও আউশ ধান প্রধানতঃ রোযা ধান । তবে নীচু জমিতে 
আমন ও উচু জমিতে আউশ ধান বুনেও চাষ কর! যায়। বোরো! ধান সব 
সময়েই রোপন কর। ভয়ে থাকে । এই প্রবন্ধে রোযা আমন ধানের চাবের 
মধ্যেই আলোচনা! সীমাবন্ধ রাখবার চেষ্টা করব। 

চার। তোল! :--রোপণের মাস দেড়েক আগে জ্োষ্ঠ-আষাড় মাসে চারার 
জন্ত বীজতলায় খান ফেলা হয়। বীজ্গতলাগ্ধ সাধারণতঃ প্রচুর পরিমাণে 
গোবর সার দেওয়া হঝে থাকে । মাটী কাদা করে অথবা! ধূলো করে দুরকমেই 
চার) তোল! যার । বীজের হার কাঠা প্রতি তিন সের এবং প্রায় দেড় কাঠা 
দু কাঠা জমির চারাতে এক বিঘা জমি রোপণ করা হয়। 

আমাদের দেশে বীজতলায় অনেক সমত খুব ঘন করে বীজ ফেলাহ্দ্ছ। 
বীজ ফেলবার আগে অনেক সময় বীজ অস্থরিত করে নেওয়ার ব্যবস্থাও 
আছে । বীজ ছড়াবার আগে বীজতলা কাদা করে তার উপর্রে বীজ ছড়িয়ে 


৩৬০ উজ্জ্বল ভারত [শষ বর্ধ, ৭ম সংখা! 


দেওমা হয় এবং এর ফলে চারার শিক্ড মাটীর খুব নীচে চলে 
যায় না। 

রোপণ 2--এক মাস দেড় মাস পরে বীক্ষতলা থেকে চারাগুলো! তুলে 
ফেল! হয় । আফাঢ়ের মাঝামাঝি তেকে ভাদ্র মাল পথ্যান্ত আমাদের দেশে 
মুসলধারে বৃষ্টি পড়তে থাকে । এই সমগ্ড আমন ধানের কষিত জমিতে জল 
জমে বাস্থ। এ জমিতে বার ছুই লাঙ্গণ চালিয়ে মাটীকে কর্দমাক্ত করে ফেলে 
মই দিলে পর ধান রোপণের উপধুক্ত হয়। তারপর ৪৫ ট! করে চারা 
৯৮ ইঞ্চি থেকে ১ ফুট দূর দূর কাদার মধ্যে পুতে দেও! হয় । চারা রোপণের 
তিন চার দিনের মধ্যেই চারার শিঞ্ড় মাটীর মধ্যে লেগে যায্ব। এরপর 
আগাছা পরিক্ষার ঝরা ও গুঘোজন বোধে জল দেওঘা ছাড়া মার কোন 
কাজ থাকে না, তবে আমাদের দেশে আলমেচের তেমন বাবস্থা লা! 
থাকায় চাষীদের আকাশের দিকে হা করে ছে থাকা ছাড়া গত্যান্তর 
পাকে না। 

সার-_এদেশে ধানের জমিতে অল্প পরিমাণ গোবর সার ও অন্য কোন 
কোন-ক্ষেত্রে পুকুরের পাক দেওয়া ছাড়া অন্ত সার একরকম ব্যবহার হয়ই না। 
আজকাল কোন কোন সঙ্গতিসম্পন্জ চাধী খইল এমোলনিঘাম সালফেট, হাড়ের 
গুড়া প্রভৃতি ব্যবহার করছে। এইবার প্রচলিত পদ্ধতির পটভ্ভুমিকাছ 
আপানীপক্ষতি সম্বন্ধে আলোচনার অবতারণ! করব । 

ভারা_ জাপানীপক্চতিতে ধানের চারা তোলার ব্যাপারে বিশেষ 
সাবধানতা অবলম্বন করা হদ্র । বীজতলার জমি উত্তমরূপে চাষ করে মাটী 
গুড়ো করে ফেলা হছ এবং এই সমগ্র দেড় কাঠা জমির জন্তু এক গাড়ী হানে 
গোবর সার অথবা কস্পোষ্টপার কধিত মাটির সংগে মিশিয়ে দেওয়। হুয়। 
তারপর চার স্কট চওড়া ও তিন ইঞ্চি উচু কতকগুলি বীজ৩ুলা তৈরী করে 
সেই বীজতলাযর উপরের শুরে উ ইঞ্চি পুরু করে ছাই কমস্পোষ্ট ও স্থঘম সার 
ছড়িছে দিছে তার উপর কাঠা প্রতি তিন সের হারে বীজ এ বীজতলায় ছড়িয়ে 
দিতে হয় । বীজ ছড়ানোর পরে তার উপর পাতলা করে গুড়ো মাটি ছড়িয়ে 
হাত দিসে জল ছিটিঘ্ে দিলে কয়েকদিনের মধ্যে বীজ অস্কুন্টিত হবে। 
বীঞ্জতলার উপরের স্তরে প্রচুর পরিমাণে সার বর্তমান থাকাতে চারার 
শিকড়শুলি উপরের দিকৃকার কম্পোষ্টের স্তরে সীষাবন্ধ থাকে । 

বীজ ছড়াবার আগে বীঅগুলি প্রথমে নূনদলে ছেড়ে দিতে হয়। 


শ্রাবণ, ১৩৬৯ ] ধান চাধের উত্তত পচ্ছতে ৩৬১ 


ভাসমান বীঞ্গগুলিকে ফেলে পিঘে নিমজ্জিত বাজসুলি মেরঝেনব্স দ্রবশে 
যিশোধদিত করা হয়। তারপর শুকিয়ে বীজতলাতে ছড়াতে হয়। 

ৰীঞ্তলাতে আগাছা বেশী উঠলে সেগুলি পরিষ্কার কণে ফেলতে হবে। 
এই সময়ে বিঘাশ্রতি /২॥ হারে নাইট্রোজেন দেওয়ার জগত ৩: ১ হারে 
খইল ও এ]ামোনিয়াম সালফেট ছড়িযে দিতে হয় । 

(১) বীঞ্জতলা ৩’ উচু করে তৈরী করার ফলে জল পড়াতে পারে না। 
বাড়তি জপ নাল! বেয়ে বাইরে চলে যায় । 

(২) বীজতলাতে প্রচুর সার দে ওহ! থাকা এবং সেই সার উপরের শুরে 
সীমাবদ্ধ থাকার ফলে চারাগুলির শিকড় উপরের দিকে চড়িয়ে থাকে এবং 
এবং চারাঞগুলি স্থন্থ ও সবল হয়ে উঠে। উতপাটনের সমদ্ব শিকড় ছিড়ে 
যায় না। 

(৩) বীজ লবণ জলে ডুবিয়ে পরে বিশোপিত করে নেয়ার ফলে পুষ্ট, 
নীরোগ বীজ্গুলিই মাত্র নির্বাচিত হয় । 

(৪) এই পদ্ধতিতে বিঘাপ্রতি বীজের পরিমাণ কম লাগে। 

রোপণ-_চারা লাগাবার আগে থেকেই জমির পরিচর্ধ্যা স্থরু হম্ম। বিঘা প্রতি 
৫০ মণ কলম্পোষ্ট, গোবর বা সবুঞ্জ সার দিয়ে খুব ভাল করে চাব করে রাখতে 
হয়। তারপর চারা লাগাবার আগে বিখাপ্রতি ১৬ সের ছিসাবে এামোনিরাম 
সালফেট ও স্থগার কম্পো& দিয়ে জমিটা কষাতে হয়। ভাল বৃষ্টি হওয়ার পর 
জমিতে জল জমে পেলে ছু'বার লাঙ্গল চালালেই মাচী অনেকটা কাদার মত 
হয়ে যায়। এর পর মহ টেনে নিয়ে ধানের চারা লাগিয়ে দিতে হয়। 

পাচ-ছয় সপ্তাহের মধ্যে চার! তুলে এনে ১০*৯৫ ১০" দূরে দূরে সারি করে 
লাগিয়ে দিতে হয় । তর্জনীব সাহাঘ্যে মাটিতে একট] ছোট গর্ত করে তারপর 
মধ্যমা ও বুদ্ধাঙ্গুষ্ঠের সাহায্যে চারাটি ধরে সযত্বে খাড়া ভাবে চারাটিকে 
এ গর্বে বসিছে দিয়ে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা মাটি চেপে দিতে হুয়? রোপণের সময় 
দড়ি ও কাঠি ব্যবহার করে সারি করে লাগানোর কোন অন্থবিধা সৃষ্টি 
হস লা। 

পরিচধ্য।_ রোপণের পর সপ্তাহ ছুই কেটে গেলে আমি থেকে আগাছা 
নিৰ্ম্মল করে ফেলতে হবে। এবং আরও দিন পনেরে! পরে প্রত্যেকটি 
গাছের গোড়ার মাটি ভাত দিয়ে অল্প নেড়ে দিয়ে গাছের গোড়ায় স্থয়ম সার 
দিতে হবে। এই লারে কম্পোষ্ট বা খইল, এযামোনিস্বাম লালফেট ও 
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স্থপার কম্পোষ্ট থাকবে । কোন সারিতে যদি কোন শৃশ্ট স্বান থেকে যায় ভবে 
এই সময় নতুন চারা লাগিয়ে দেই শৃন্তত। ভবে দিতে হুবে। চারার 
গোড়ার মাটি নেড়ে দেওয়ার সময় ছোট ছোট শিকড় ছিড়ে যাওয়ার ফলে 
গাছের গোড়া থেকে বিগ্বান বেরোতে আরম্ভ হবে। ফুল আসার সংগে 
ংগে লমন্ত পরিচর্ধয। বন্ধ করে দিতে হবে। গাছের বুদ্ধি যদি খুব বেস 
হয় এবং এই সময় পাতা ব1 খোড়ের ভারে যদি গাছের মাটিতে শুয়ে 
পড়বার লক্ষণ দেখ! যায় তবে মাঠের মধ্যে আড়াব্দাড়ি ভাবে দড়ি বেধে দিতে 
হবে। পাচ ফুট দূরে দূরে ও মাটি থেকে দুই ছুট উচু করে দড়ি বেধে দিলে 
গাছগুলি দড়ির উপরই কাং হয়ে পড়বে । মাটিতে লুটিয়ে পড়বে না। 
এছাড়। কীট বা রোগশক্রর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য প্রয়োজনের 
খাতিরে মাঝে মাঝে গ্যামোন্সন, ভি. ডি. টি. প্রভৃতি ছড়ানোর প্রয়োজন 
দেখা দিতে পারে। যে অঞ্চলে বৃষ্টি কম সেখানে ক্রত্রিম জলসেচেরও 
প্রত্বোজ্জন হতে পারে। 

(১) এই পদ্ধতিতে ধানের চারাগুলি সারিবন্ধ ভাবে ও সমান দূরে 
দূরে লাগানো হচ্ছে থাকে। ফলে, রোপনের পরবর্তী পরিচর্য্য। করতে কোন 
অস্থবিধা হয় লা। 

(২) চারাগুলি খাড়াভাবে লাগানো হয়ে থাকে এবং শিকড় ক্ষতিগ্রস্ত 
হয় ন|। 

(৩) জমিতে প্রচুর পরিমাণে সার দেওয়া হয়ে থাকে । এই সারের 
অধিক অংশই ব্ৈবজ্ঞাতীঘ সার । 

(৪) রোপণের পরে জমির আগাছা পরিষ্কার করে, গোড়ার মাটি 
আলা করে ম্থবমসার ব্যবহার করা হদ্দ। এর ফলে গাছের ভ্রুত বৃদ্ধি ঘটে 
ও বিচ্বানের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী হুল । 

৫) আড়া আড়ি ভাবে দড়ি বেঁধে দেওয়ার ফলে পাছগুলি মাটিতে 
জুয়ে পড়ে না এবং শীবগুলি কাদার নষ্ট হুদ না। 

মোটামুটি ভাবে দেখতে গেলে জাপ্যনী পদ্ধতির উৎকর্ধতার মূলে তুটি 
কারণ বিস্তমান | (১) চারা তোলার ব্যাপারে সাবখানতা। অবলম্বন ; (২) প্রচুর 
সার ব্যবহার ও রোপণ-পরবর্তী পরিচর্ধ্য।। সার ব্যবহারে কোন রকম কার্পপ্য 
করা হয় লা॥ পধ্যা্ধ পরিমাণে নাইট্রাজেন ও ফসফরাস ঘটিত গাছের 
গ্রহণযোগ্য সার ব্যবহার করা হুয়। প্রচুর জৈব সার ব্যবহারের ফলে 
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রাসাহনিক সার ব্যবহারের দোবগুলি আব্মপ্রকাশ করতে পারে না। তবে, 
আমাদের দেশে জলের জন্য আকাশের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকতে হুন । 
জমিতে প্রচুর সার ব্যবহারের পর প্রয়োদ্নমত জল সরবরাহ করতে ন। 
পারলে অধিক ফলনের আশা করা যায় না। আমাদের পেচপন্রিকল্পনাগুলি 
সাফ্ল্যঘণ্ডিত হলে আশ! করা যায় এই পঙ্চতির উৎকর্মণতা সম্যকভাবে 
কাধ্যকরী হবে। 

এই উদ্নত ধরণের ক্ুঘিপন্ধতির ফলে আমাদের দেশের খাস্যোৎপাদন 
আশানুরূপ বুদ্ধি পেলে আমাদিগকে ভিক্ষা বৃত্তির লজ্জা থেকে রূক্ষ। করবে 
এই আশা নিয়ে আত্ম আমাদের গ্রামে গ্রামে গডাঙ্গগতিকপস্থী কুষক কুলের 
মধ্যে এই নতুন পক্ধতি প্রবর্তনের জন্ পূর্ণ সহযোগিতার অঙ্গীকারে কাজ 
করে যেতে হু’বে। 
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যতীক্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 
বৈষ্ণব আচাধগপ ভক্তিশাস্ত্রের দর্শনকার বলিয়া প্রধাত ৷ দার্শনিক 
যুক্তিত্বারা তাহারাই ভক্তিকে পঞ্চম পুরুষার্থ বলিস! প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন । 
পরমেশ্বর বিষ্ণু চারিটি বহে অবস্থিত, ইহাই তাহাদের ধারণা; অনিরুদ্ধ, 
প্রহার, বান্থদেব এবং সংকর্ঘণ । ইহারা বিষ্ণুর কাম্বব_যহ । বিষ্ণুর অংশ 
নহেন--চারিজনে মিলিয়। পরমেশ্বর বিষ্ণু এমন নহে | চাদের প্রতোকের 
মধোই পরমেশ্বর বিষ্ণু পুর্ণমাআর বিরাক্রমান। সত্তা একই, প্রকাশ বিভিন্ন । 
একই বস্তুকে বিভিন্ন দিক হইতে দেখা। 
দার্শনিক যুক্তির কথা দার্শনিকগণই বিচার করিবেন । পরস্ক আমরা দেখিতে 
পাই, হিন্দুসমাজে চারিটি দেবতাই প্রধান ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং স্যামা । 
যে অথণ্ড চিৎ-সত্তা হইতে অড়-দ্রীবাত্মক চরাচর বিশ্ব রচিত হইয়াছে, 
তাহার বর্ণনা করিয়া ব্রক্ষস্থত্রের ভান্য বলিছা খ্যাত ্রমদ্ভাগবত পুরাণ বলেন__ 
বদস্তি তৎ তত্ববিদঃ তং ঘদ্‌ জ্ঞানং অন্বয়ং । 
ব্ৰহ্মেতি পরমাত্যেতি ভগবান্‌ ইতি শব্দ্যতে ॥ ১-২-১১ 


৩৬৪ উজ্দ্রল ভারত [৬ বর্ষ, এম সংখ্যা 

“তিনিই নিঞ্জন ব্রহ্ম (ব্রহ্মা), তিনিই তমঃ:-শবল পরমাব্মা ( শঙ্কর ), তিনিই 
শুদ্ধ সত্বময় ভগবান (বিষ্ণু) ॥ ইহার উপরে আছেন বৈষ্চধী শক্তি স্াম!। 

চতুর্ব্বহ-বাদ ভারতীঘ্ চিন্তাধারার সহিত এরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রিত যে, 
যিনি একেশ্বরবাদী শিখ-সমস্রদায়ের প্রবর্তক, সেই নিত্যানন্দ নানকও ইহাদেন 
স্বরণ ন। করিছা! পারেন নাই । 

একা মাঈ যুগ তি বিয়াই 
তিন চেলে পরমাণু । 
একু সংসারী একু ভাণ্ডারী 
একু লাছে দীবাণু ॥ __ত্রপদ্ষী ৩*-১ 

শ্যামা আর তাহার তিন “ঘমজ? সম্থান__ব্রহ্ধা, বিষ্ণু, শিব । 

হিন্দু সমাজের যাহা মূল আকর--সেঠ আঙ্গিরুলবেদে চতুবুঢহবাদের 
বীজ আমর) অবশ্যই আশা করিতে পারি । 

ত্রহ্মবাদের প্রধান কথা এই যে বত্রহ্ষই একমাত্র সত্য বস্ত_অপর সকলই 
মিথ্যা ৷ 

প্লোকাধে'ন প্রবসন্ধদামি বদ উক্তং গ্রন্থকোটিডি: । 
ভ্রহ্ম সতাং জগন্‌ মিথ্যা! জীবে ব্ৰক্ষৈব নাপরঃ ॥ __আচার্ষ শঙ্কর 

নিত্য ও অনিতো)র, ত্রহ্ধ ও জগতের, বিশেষতঃ ব্রহ্ম ও জীবের কি সম্বন্ধ, 
তাহাই বেদাস্যের প্রধান আলোচনা । “কেবল ব্ৰহ্মই সত)” এই ধারণাটি 
বাহার অখিগন্তব্য, সেই জীবের পৃথক্‌ সত্তা আছে কি না, এবং ভ্ৰীবের পৃথক 
সত্তা থাকিলে ব্রক্ষাক কেমন করিয়! অনস্ত বলা যায়, ইহাই বেদাত্যের প্রধান 
সমস্যা । 

ই্বতবাদ, অন্থৈতবাদ, শুস্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টান্বিতবাদ এবং থৈতাৰ্ৈতবাদ_ 
এই এক প্রশ্বেরই বিভিন্ন উত্তর । 

জীবের ইচ্ছার শ্বাধীনতাও আছে আবার পরমেশ্বর পর্ধশক্তিমান-_এই 
বিরোধের মীমাংসা সহদ্দ নহে । কেহ বা পরমেম্বরের শক্তিকে অস্বীকার 
করিয়া, কেহ বা জীবের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করিয়া! সমস্যা সমাধানের 
চেষ্টা করিঘাছেন । 

প্রাচ্য দর্শনের দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদের বিতর্ককে যাহার! নিরর্থক দূ র- 
কোলাহলের পর্ধায়ে ফেলেন, তাহারা দেখিবেন, বর্তমান শতাব্দীর পাশ্চাতা 
দার্শলিকদের কাহারও কাহার” সিন্ধান্ত আরও অন্ভুত। তাহাদের কেহ 
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{ Mc. Taggert ) বলিয়াছেন, ্বাধীল আীবছের লংঘই ঈশ্বর, ঈশ্বরের পৃথক্‌ 
সত্তা নাই, থাকিলে জীবের স্বাধীনতার অবকাশ নাই । কেহ বা (Rashdall) 
বলিঘ্বাছেন-_-পরমেশ্বর স্বাধীন জীবসভার সভাপতি, তাহার বিশেষ ক্ষমতা। 
কিছুই নাই । সন্ভাগশের ( জ্ৰীহগণের ১ ক্ষমতাই তিনি পরিচালিত করেন 
এই মাত্র । 
নানাবিধ মতবাদ হইতে এ কথা বুঝা যায় থে, ব্রক্ষই একমাত্র বন্য তলে 
জ্রীবাত্ম্যর পৃথক্‌ সত্তা কেমন ফ্রি! থাকতে পারে, এই প্রশ্নটি এড়ান যায় না। 
আজিরস বেদ এই প্রশ্নের কি উত্তর দেন, তাহ! আমরা দেখিতে পারি । আঙি- 
রস বেদ বলিঘাছেল :__ 
শতিং লহুশ্রং অবুতং স্যবুদিং 
অসংপ্যোয়ং স্ব অস্মিন্‌ নিহিত? 
তদ্‌ অন্ত স্ন্থি মতিপশ্যাত এন 
তস্মাদ্‌ দেব বোচতে এয এতত, ॥ _-আঙ্গিরল বেদ ১০-৮-২৪. 
‘অলংখোয় জীবাস্যা তাহাতে সদ্িসিষ্ট পাকিযা দীপ্তি পাইতেছে-__তাহাদের 
মধা দিয়াই তিনি দ্বীপামান’ । 
অসংখ্য বিছ্বাৎ প্রদীপ জ্বলিতেছে--লাল, নীল, সবুজ, ক্ষুদ্র, বৃহৎ, গোল, 
চৌকস, কত না যিচিত্ৰ। সকলেরই পৃথক সত্তা আছ । কিন্তু একটি মাত্র 
বিছ্বাৎ-প্রবাহই তাহাদের প্রাণ, উহু! না থাকিলে সকলেই নিভিত্রা যাইবে ? 
আবার প্রদীপ আছে বলিক্চাই বিছ্বাতপ্রবাহের সন আমরা বুঝিতে পারি। 
প্রদীপের ভিতর দিপ্বাই বিদ্ধাৎ প্রবাহ আত্মপ্রকাশ করে; জীবাত্মাই পরমাত্মার 
প্রকাশ, পরমাত্মাই জীবাত্মার প্রাপ। 
ব্রক্ম ও ভীবের লম্পক স্বন্ধে ইহাই সবশ্রেষ্ঠ সমাধান । প্রচলিত দার্শনিক 
সাহিতো ব্ষিরল বেদের এই খ্াকৃডির তেমন আদর বে হত নাই, তাহ! 
আমাদের শোচনীয় বেদ-বিমুখতারই পরিচায়ক । 
আঙ্গিরল বেদে ত্রহ্মপুজ্জার নিদর্শন আমরা পাইলাম । এখন শঙ্করের 
চরণে দৃষ্টি নিবন্ধ করি । ভক্তিঘোগীর। বলেন যে, পরমেশ্বর নিধিশেব চৈতন্ত- 
মাত্র নহেন "তিনি হেয়-প্রতানীক এবং কল্যাণ-গুণাকর । এই বিশেষ 
(লক্ষণ) তাহাতে আছে । নতুবা স্যায়-জ্ঞান-সম্পন্ৰ মানুষ স্তাম-স্ঞান-হীন ব্রহ্ম 
হইতে উচ্চন্ত;রের সত্তা হইত । ন্যাছের প্রতিষ্ঠাতা হিলাবেই ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব। 
যিনি স্তায়ের লমথুক, তাহাকে কঠোর হইতেই হন্ত, অন্তাছের দণ্ড দিতেই হছ। 


৩৬৬ উজ্জল ভারত [৬ষ্ বর্ষ, এম সংখ্যা 


কঠোর থে ঈশ্বর, তিনিই পিলাকপানি শ্রিব। আক্গিরসবেদ তাহার নমস্কার 
ক্রিয়া বলেল-_ 
নমঃ সায়ং নমঃ প্রাতর_ নমো রাজা নমো দিব! । 
ভবাছ চ শর্বাস্ব চ উভাভ্যাং অকরং নম: ॥ -_আঙ্িরসবেদ ১১-২-১৬ 
তিনি কেবল ভব (শ্রষ্টা) নহেন, তিনি শর্বও (সংহারক ও) বটেন" | 
স্কায়ের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে হদিও কঠোরতা পরমেশ্বরে আছে, তথাপি 
স্বরূপে তিনি প্রেমমন্র । জ্রগতের আদি কারণ যিনি, তিনি যদি প্রেমময় 
না হইয়া থাকেন, তবে স্বেহ ও প্রেম মান্ধষ কোথা হইতে পাইল? 
সংহার-কর্তাতে তমসের আবেশ আমর! দেখি বটে, কিন্ত স্বক্পতঃ তিনি 
শুজ্ঞ সবমন্ধ । হিংসা অপেক্ষা] প্রেমের শক্তি বেন, মিথ্যা অপেক্ষা সত্যের শক্তি 
প্রবল । মানুষ কখনও এমন হিংস্থক হৃইতে পারে ন! যে কাহাকেও না 
কাহাকে লা ভালবাসলে ; এমন মিথ্যাবাদী হইতে পারে ন! যে মনে মলে 
সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা না রাখে । অ-বিকশিত-সত্ইই তমস-__সত্বই যথার্থ সত্তা ৷ 
তাই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামী তাহার যট সন্দর্ভে বলিয়াছেন 
যে, যদিও ত্রহ্ধা, শিব এবং বিষ্ণু এই তিনজন এক পরচেশ্বরেরই বিডি 
প্রকাশ, তথাপি শুদ্ধ-সত্বমদ্দ বলিয়া বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ দেবতা । ইহাকে শ্ষুদ্র 
সাম্প্রদায়িকতা ভাবিলে চলিবে ন! । বিষ্ণুই সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ইহা বলিলে এই 
বুঝিতে হুইবে যে, সত্বই সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা ॥ 
আমরা আঙ্গিরসবেদে দেখিতে পাই, বরুণকেই শ্রেষ্ঠ দেবতা বলা 
হইয়াছে 
অগ্নং দেবানাং অঙহ্রে! বিরাজতি । 
বশা তি সত্য! বরুণস্য রাজ্ঞঃ ॥ ১-১*-১ 
“দেবতাদের মধ্যে “অসুর” বরুণই শ্রেষ্ঠ, ভাতার আদেশই অমোঘ’ । 
এখানে ইন্দ্র অপেক্ষা বরুণের প্রাধাক্তই খ্যাপিত হইল। বেদে যিনি 
ইন্দ্র-পুরাণে তিনিই শিব । বেদে ধিনি বরুণ, পুরাণে তিনিই বিষ্ণু। 
বরুণের প্রাধাস্কু ঘোষণা করাতে বিষ্ণুর প্রাধান্তই ঘোষিত হইল । 
যিনি বরুণ তিনিই বিষ্ণু, এটা অঙহুমানমাত্র নছে। আজিরস বেদ 
অকুষ্ঠিত ভাষায় এই তত্ব রটনা করিয়াছেন। 
বিষ্ণুং অগন্‌ ৰক্ুুণং পুর্বহৃতিঃ ৷ __আঙ্ষিরসবেদ ৭-২৫-১ 
“বরুণ-র্লপী যিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ পুজা! পাইবার অধিকারী’ । 


আবশ, ১৩৬০ ] অথর্ব বেদের আশয় ৩৬৭ 


বরুণই বে বিষ্ণুর পুবন্ধপ, ইহা আঙ্গিরসবেদে তেক্জপ স্পষ্ট ভাষায় রটনা 
করা হইয়াছে বৈদিক সাহিত্যের অন্য কোথাও তাহ! পাওয়া যায় লা। 

এ শ্বলে ইহাও লক্ষণীঘ্ যে হিন্দুশাধার “অস্থর বরুণ” পাশ শাখার 
শআঅছর মঝদার”ই প্রতিক্প। বাছ-জপে ব্যবহারের অপ্ত অত্র মঝদার থে 


একশতটি সংয্ঞ। উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধো 'বরু৭'-ও একটি নাম-_9৪-তম 
নাম। = 


সে যাহাই হউক, আঙ্গিরদ বেদে আমরা ব্রহ্মা ও শিবের স্যায় বিধুপুত্ারও 
সমর্থন পাই এবং বিষ্ণুট যে শ্রেষ্ঠ দেবতা ভাহারও উল্লেখ পাই । 
বাকী রহিল শ্যামা ম!_-তাত। হইলেই চতুব্র্ণহ পুরণ হছ। প্রেম কেবল 
ংসাকে দূর করে না. হিংলাকে প্রেমে পত্রিণশত করে। সানত্বিকতা 
মেখ্যাবাদীকে মারি ফেলে না, তাহাকে সত্যবাদী বানায় । শুদ্ধসত্বময় 
বিষ্ণুর যে-শক্তি এইরূপ তমলকে লত্বে পরিবর্তিত করে, সেই বৈষ্চবী শক্তিই 


যোগমায়া, পশুবলকেও যাহা কল্যাণের সেবায় প্রবতিত করে। লেই 
সিংহবাছিনীর আহ্বান আপঙ্গিরসবেদে শুনিতে পাই। 


সিংহে ব্যাঞ্জে উত বা পৃদাকৌ। 
ত্বিখির, অঘ্ৌ ত্রাক্ষণে স্থর্য্যে যা ॥ __আক্গিরলবেদ ৬৮৩৮-১ 
লিংহবাহিনীর আহবানই আগঙ্গিরস বেদের প্রধান বৈশিশষ্ট্য। কারণ 
এইখানেই তক্ত্রশান্বের হতনা । বৈদিক্ত সাধনার ভুইটি পরিপতি-_পুরাণ এবং 
তন্ত্র। পুরাণের দোসর বলিয়াই তন্ত্রের নাম যামল ( যুগল )। পুরাণ আত্ম- 
দানের এবং তন্ত্র (বা আগম ) আত্ম-প্রতিষ্ঠার পথ । এক গালে চড় দিলে 
আর এক গাল পাতিয়। দেওয়া পুরাণের পথ, আর হস্তার গালে দুই চড় 
দেওয়া আগমের পথ। বৈষবের শান পুরাণ আর শাত্তের শাস্ম আগম। 
চৈতন্ত এবং নানকে পুরাণের, এবং গুরু গোবিন্দে শাক্রের আদর্শ ক্বপায়িত ৷ 
আনদিরস বেদই আগম শাস্বের আদি উৎস । যাহারা আত্মপ্রতিষ্টার মূল তত্ব 
জানে না, বাক্তিপত জীবনে আত্মত্যাগ কিঞ্চ জ্ঞাতীয় জ্ধীবনে আত্ম-প্রসারের 
অপরিহার্ষতা যাহারা উশলক্ষি করে নাই, তাহারাই আঙ্গিরস বেদকে মারণ- 
উচ্চাটন-বশ্টীকরণের আকবর বলিয়া নিন্দা করিয়! থাকে 1 
ঈশ্বর লাভের দুইটি পথ, একটি দেবঘান আর একটি পিতৃঘ্ান। একটি পথ 
স্যকারোপাসনাকে ভালবাসে, অপরটি নিরাকারোপাসনাকে পছন্দ: করে। 





+ অথকেলেলরিয়া__হদন্বে যা নীরজ- পু_২৪। 
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৩৬৮ উজ্জল ভারত [৬ষ্ট বর্ষ, এম সংখ্যা 


একটি পথ ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য ছুটাইছা তুলিতে চায়, অপরটি সমষ্টিগত সাম্যের 
উপর অধিক জোর দেয়। তন্মধ্যে দেবধানই আজিরস বেদের নিবাভিত পথ । 

মানুষ তাহার অস্তজখবনের কতটুকু অংশকে নিজস্ব বলিয়া দাবী করিতে 
পারে, তাহা বলা স্কঠিন। কেহ হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে বঙলিয়াই 
হিন্দুধ্কে ভালবাসে, অপর কেহ সুসলমানকুলে জন্মগ্রহণ করিগ্মাছে বলিয়াই 
সুসলমানধর্মকে ভালবাসে । হিন্দুতস্ব ও ইসলামতত্ত্রের তুলনামূলক মূল্য বিচার 
করিয়া কঘজন লোক হিন্দুধর্ম বা মুসলমানধর্ম গ্রহণ করে? মাহুধ ইহ! ভুলিয়া 
যায়--পরিবেশের প্রভাব দেখিছাও দেখে না। কিন্তু “একই ব্যক্তি বিভিন্ 
পরিবেশের ভিতর জন্মগ্রহণ করিলে তন্ত্রাস্তরকে নিজের ইষ্টমন্্র বলিঘ] গ্রহণ 
করিত” । শতক র। লিরানববই জন মাহুবের পক্ষেই একথা থাটে । অতএব শ্রেষ্ঠ 
শিক্ষা দীক্ষা পরিবেশন হ্বারা মাঙ্গযকে আহ্ষ করিয়া গড়িছা তুলিবার জন্য 
ধর্মচক্র গঠনের প্রয়োজন আছে । 

আত্মগক্ষার জন্য সংঘবন্ধন শপরিহার্খ। সংঘবদ্ধ দশজন মাচুষ এক এক 
করিয়া একশত জনকে অবলীলাক্রমে সংভার করিতে পারে । ইহাই মুসলমান 
কতৃক হিন্দু-সমাজ্ ধ্বংসের ইতিহাস। আর কোন স্দ্গুণেন্ন অভাবই হিন্দুতে 
নাই- কেবল সংখনিষ্ঠার অভাব তাহার লার্ুন! ও দুর্দশার হেতু । 

অথচ তাহার গুরুগ্রন্থ অথবঁ-বেদ 
“সডা চ মা সমিতিশ, চাবতাম্‌' ( ৭-১২-১ ) 

বলিয়া ধর্ম চক্রের আবশ্বকত! যেরূপ তারস্বরে রটনা করিয়াছেন, অস্য কোনও 
প্রেরিত পুস্তকে তাহা পাওয়া যায় ন! । 

অথর্ব-বেদের প্রেরাতেই গণধর গোবিম্দসিংহ দর্শ ও পৌর্ণযাসীতে দেবযান 
সভার ব্যবস্থ। করিছা! বেদাস্ত-তস্রকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। 
স্থায়ী "সভা" গঠনের এবং পাক্ষিক “সমিতি’'-র অধিবেশনের নির্দেশ আমরা 
সথর্ববেদ হইতেই পাইতে পারি । 

পরন্ত চক্র অক্কিত করিতে হইলে একটি কেন্দ্র চাই। একটি গক্ষগ্রস্থ না 
থাকিলে 'ধর্মচক্র গঠন কর! যায় এ৭৷। তাই বেদ বলিয়াছেন_ 

সমানঃ মস্ত্রঃ সমিতি: সমানী । __খখেদ, ১০-১৯১-৩ 

তামরা একই সমিতিতে মিলিত হইয়া একই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, 

উপাসনা করিও? ॥ 


শ্রাবণ, ১০৬০ ] অথর্ব বেদের আশ ৩৬৯ 


গুরুগ্রস্থের নাম অরর্ববেদ দিঘ্াছেন “উচ্ছিষ্ট__ উত্তম শাস্ত্র ( উৎ--শাস্‌+ঁ 
ক্ত)। আর "উচ্ছিষ্ে”র মাহমা কীর্তন কলিঘা ধর্মচক্রের অপরিহার্ধতাই 
স্থচিত করিন্রাছেন ( ১১-৭-১-_১১-৭-২৬ ) 1 
কিন্তু দেবযানই হউক আর লিতৃঘানউ হউক, ইহারা হইল পথ মাজ__লক্ষা 
নহে, উপায় মাত্-_উপেঘ নহে । লক্ষ্য হইল মহয্যত্-লাভ, মহ্াত্থের শ্রেষ্ঠ 
বিকাশ। এই সাধভৌম মঙন্যত্ব কোন বিশিষ্ট দেশের কিংব! কোন বিশি 
জাতির প্রতি পক্ষপাত দ্বারা মলিন নহে। ইহা নির্মল নিমু'ক্ত বিশ্বজনীন 
প্রয_ মানব বলিয়াই মাহুযকে ভালবাল। । 
মাতা বন্দ্ধরা দেবী, পিত! মম মহেশ্বরঃ ॥ 
বান্ধবাঃ মানবাঃ সর্বে, স্বদেশঃ তুবনত্রয়ম্‌ ॥ 
এই সার্বজনীন দৃষ্টি ভগী, এই "'বৈশ্বানর-নিষ্টা” ছিল বলিদ্রাই আর্ধের 
জাতীঘ্তা কখনও বিশ্বযানবতার পরিপন্থী হঘ নাই । হিন্দু হিন্দু হুইয়াই গড়িছা 
উঠিয়াছে, পাশণ পাশীক্পেই বিকাশ লাভ করিয়াছে। হিন্দু পার্শীকে ছ্বেষ 
করিতে শিখে নাই, পাশীও হিন্দুকে ছেষ করিতে শিখে নাই । এক মন্থুব্যোরই 
বিভিন্ন প্রকাশ বলিয়া তাহার! পরস্পরকে প্রেম করিতে শিখিয়াছে । 
জাতীয়ত! এবং বিশ্বমানহতার দ্বন্ব অতিক্রম করিতে পারিদ্বাছিল 
বিশ্বামিত্রের দৃষ্টিভঙ্গী দ্বার৷ জ্ঞাতীঘ্রতাকে বিশ্বমানবতার পরিপন্থী মনে না 
করিয়, উহাকে বিশ্ব-মানবতা লাভের সহাদ্বকক্সপে পরিবর্তিত করিতে 
পারিয়াছিল বলিয়াই আধজাতি আগাতের নেতৃত্ব লাভ করিয়াছিল। জাতীয়তা 
বনাম বিশ্বমানবতা ক্কপ সমস্যার সমাধান করিতে পারে নাই, উভয়েরই 
দাবী মিটাইতে পারে এরূপ কোনও দৃ্িশুরী গ্রহণ করিতে পারে নাই 
বলিয়াই ইউরোপ একটি সনাতন কুরুক্ষেত্র, আর বিদ্বেষের বহ্নি ব্রাবণের 
চিতার স্যায় মুসলমানের বক্ষে নিরস্থর দ্ঠমান। 
সত্য বটে রামচন্দ্র হিন্দু-জাতীঘতার এবং শ্ররথুস্ম পাশা জাতীয়তার 
দীক্ষাগুরু। কিঞ্চ জাতীয়তাবাদ অতিক্রম করিয়া অতি-জ1তীয়তা € আন্ত- 
আতিকতা ) স্থাপন করিয়াছিলেন বাস্থপেব উররুষণ, এবং ইহাই শ্মরণ করিয়া 
ভাগবত বলিঘ্বাছেন, 
কিরাত-হুনাক্ক-পুলিন্দ-পুক্রসাঃ । 
* আভীর-কঙ্কাঃ-ঘবনাঃ-খসাদয়: ॥ ২-৪-১৮ 


৩৭৭ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, পম সংখ্যা 


কাহারও পক্ষেই গরৃতোক্ত ধর্ষ গ্রহণ করিছা বৈষ্চবসমাজে প্রবেশ করিতে 
বাধা লাই। পরন্ধ যিশ্বামিত্রের দৃষ্টিভদী আত্গিরসবেদেও যে অন্থপলব্ধ নহে, 
তাহা আমরা অথর্ববেদের পঞ্চদশম অধ্যায় পাঠেই বুঝিতে পারি । 
মাতা ভূমি পুত্রো অ হং পৃথিবটাঃ । অধর্ববেদ € ১২-১-১৭) 
আমি পৃথিবীর সন্তান, সমগ্র পৃথিবীই আমার মাতৃভূমি । 
হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিঘ্বাও বিনি পাশাতস্ত্র দ্বারা নিতান্ত প্রভাবিত 
হুইঘ়াছিন্দেন, সেই মহাকবি ইকৃবাল ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন 
আরব ও চীন হামারা, হিন্দুস্তান ছামার!। 
ইসলাম হৈ হম বতন সারী হুনিয়! হামার! । __বাঙ্‌ এ-ডেরা 
‘আরব ও চীন আমার, হিন্দুস্থান তো আমার বটেই, ইসলাম (পাশশতঙ্্?) 
আমাকে সার্বদেশিক করিয়াছে, সমগ্র বিশ্বই আমার’ । 
বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে 
কে মোর আত্মপর । 
আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে 
কোথায় আমার ঘর ॥ 
_বুবীজনাথ। 





এনিজেকে বিচ্ছিন্ন না করলে নিজেকে প্রকাশ করাই যায় না। 
বীজ আপনাকে প্রকাশ করবার জন্তই মাটির ভিতরে আড়াল খোজে, 
ফল আপনাকে পরিণত করবার জগ্তঠই বাহিরের দিকে একটা 
খোসার পর্দা টেনে নেয় ।' 

-_-রবীজ্ছনাথ 


শ্রীমন্ডগবদগীতা 


€ পুর্বাহবৃত্তি > 
অষ্রমো হধ্যাক: 
অৰ্জ্জুন উবাচ 
কিং তদ্ত্রক্ষ কিমধ্যাত্মং কিং কর্শ্ম পুরুষোত্তম । 
অধিস্ৃতক কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচাতে ॥৮৷১ 
অধিধজ্ঞ: কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্‌ মধুস্থদন । 
প্রাণকালে চ কথং জ্ঞেয়োইসি নিচ্চতাত্মভিঃ ৪৮1২ 
(‘তে অ্রহ্মঃ তত্বিহঃ' _ইত]াদি দ্বার ভগবান অঞ্জুনের কাছে প্রশ্রবীজ 
উপদেশ দিয়াছেন ; অতঃপর অঞ্ছুল এশ্বার্থ কহিতেছেন ) অঞ্জুনঃ উবাচ [অঞ্জন 
বলিলেন ] কিম্‌ তৎ ব্রহ্ম [ তুমি পুরুযোত্তমের যে বট্পাদের উপদেশ দিাছ 
তাহার মধ্যে সেই প্রথম ব্রক্ষ-পাদটীর স্বরূপ কাহাতে বলা হয় ]কিম্‌ অধ্যাত্মং 
[ তোমার ভপদিষ্ট দ্বিতীয় অধ্যাত্ম-পাদটীই ঝা] কি] কিং কর্শ [তৃতীম্ম কর্- 
পাদটীই বাকি?] হে পুকুযোত্তম [ গীতায় এট সর্ব প্রথন পুরুধোত্তম শব্দ 
আসিয়াছে ; এই পুরুষোত্তম-বস্তুরই দুইটী পাদ পুর্ববাধ্যান্বের শেলে পুক্রযাত্তম 
নিঞ্জ মুখেই উল্লেখ করিয়াছেন । এই স্থানে পুরুবোনত্রম-শব্দটীর প্রদ্থোগ বিশেষ 
অর্থগ্যোতক ] অধিভূতং চ [এবং পুক্যোত্তমর চতুর্থপাদ অধিক্ৃতই বাকি] 
প্রোক্তম্‌ [বলা হয়] অধিদৈবং কিং উ5)তে [ পুরুষোত্তমের পঞ্চমপাদ অধিদৈবই 
বা কাহাকে বলা হয় ? } অধিষজ্ঞঃ [ পুর্ধোত্তমের বষ্টপাদ অধিঘজ্ঞই ] কঃ 
[ কে? ] অজ্ঞ বর্তমান পরিস্থিতিতে ] কথং [কি প্রকারে ভাবিতে হইবে ] 
অন্মিন দেহে [ এই দেছে ] হে মধুস্থদন, গুস্বাপকাতে চ [ এবং মরণকালে ] 
কথং [কি প্রকারে ] তে অলি [জাত হইস্বাছ] নিয়তাত্মভিঃ (পুরুষোত্রমের 
সহজ কলা বিধানে সংঘত হইয়াছে দেহ হইতে আত্মা পব্যন্ত সহ-কিছু 
যাহাদের, তাহাদের দ্বারা ] ৷ 
অঞ্ুন কঠিলেন, হে পুরুযোত্তম, সেই ব্রন্দ্ধের স্বভ্ুপ কি? অধ্যাত্ম কি? 
কর্ণ কি? কাহাকে অধিভূত বলে? কাহাঝেই বা অধিদৈব বলা হয়? 
অধিষন্ঞ কে 7 কি করিয়া তাহাকে ভাবিতে হয়? হে মধুস্থদন, বর্তমান 


৩৭২ উজ্জল ভারত শষ্ঠ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


পরিস্থিতিতে এই দেহে এবং প্রস্থাপকালে নিঘ্তাত্যাগণ কেমন করিয়া তোমাকে 
জানিতে পারেন ? ৮1১-২ 
ইভগবান্‌ উবাচ 
আঅক্ষরং ভ্রন্ধা পল্দিমহ স্থভ।বোশ্প্যাত্মমুচ্যুতে | 
ভূতভাবোত্তবকরো বিসর্গঃ কর্্মসংস্তিতঃ 1 ৮।৩ 

জীভগবান উবাচ [ এই সকল প্রশ্নের যথাত্থ উত্তর দিবার জন্য ভগবান 
বলিলেন ] অক্ষরম্‌ [ যিনি ক্ষরিত হন না, inmnutable ] পরমং [সকল 
বিশ্লেষণের চরম রূপ, সকল ন-এর ঘন শ্বক্ূপ ; পরমং-পদ্টী অক্ষরের বিশেষণ । 
সাংগোরর অক্ষর" ও অন্বৈতবাদী বেদাস্বের 'অক্ষর' যে অক্ষরে সমস্বিত, তিনিই 
গীতার ‘পরম’ অক্ষর পুরুষ্োত্রম ] ব্রহ্ম [ পুরুধোত্তম-তঙ্তরই আভা হইতেছেন 
অদ্বৈতবাদী শবেদাস্তের ব্রহ্ম, যদত্ৈতং ক্রচ্ম উপনিষদ তদপাস্ত তচ্ছডা__ 
উপনিবদে যাহ! অদ্বৈত ব্ৰহ্ম, তাত! পুরুবোত্রমের তন্গর আভ!। ইনিই গীতার 
সুহৃতব্ব ] স্বভাবঃ [ স্বস্য পুরুষোত্তমস্ত ভবনম্‌ (হওয়াই Becoming ) 
হইতেছে স্বভাব; প্রকুতির বুকে পুরুযোত্তমের জীব'ড়ূত অংশ-সব্ব!, 
আংশ-অভিপ্রাঘ্, অংশ-ক্রিয্া, অংশ-লীলাই শ্ব-ভাব; পুক্ষোত্তম-শ্বভাব 
এই আ্পীবের স্বভাবেও তাই আত্মভাব ও অনাত্মভাবের সমন্বধ্ রহিয়াছে । 
লে এই দুই ক্ষেত্রকে সমপ্রয় করিঘা চলিতেছে ; তাই ম্বধশ্মের অর্থ হইতেছে 
আত্মধশ্থ ও অনাবত্যধর্শ্মে সমন্বয় রূপ দিব্য পুরুষোত্তম-ধর্শ্ম ] অধ্যাত্মম্‌ উচাতে 
[ অধ্যাত্ম-শব্দ খারা উক্ত চয়: কেনন! এই পুরুষোত্বম-স্বভাব আত্মাকে 
অধিকার করিঠা অর্থাৎ দেহ হইতে আত্মা পরাস্ত সবটুকু সমস্বয়কে অধিকার 
করিয়া প্রবৃত্ত হইতেছে ] ভূতভাবোদ্তবকর: [ যাহা 'ভূত' (স্বতঃসিদ্ধ সত্য), 
তাতাকেই ‘ভাব’ ক্ষপে উদ্ভন করিবার উপযোগী যাহা-কিছু তাহাই ভূত- 
ভাবোষ্টবকর । জীবের সব খানি অতীত তাহার বর্তমান ক্কপে জমাট বাধিয়া 
আছে ; সেই জমাট-বাধা অনস্ত অতীতকে (ভূতকে) জ্ঞানের ভিতর জাগাইয়! 
তুলিয়া বর্তমান ভাবের সঙ্গে, বর্তথান আবেষ্টনের সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া 
অভিনব ‘ভাবে’ চলিবার উপযোগী যাহা-কিছু ] ( সেই বাহ কিছুট। কি, 
তাচাই বলিতেছেন ) বিশর্গঃ [ হোম, নলিশ্রকে যিদর্জ্জন করা, দিব্যরূপে 
কপাস্তরিত হইবার জন্য প্রেরশা দান কর! ] কর্দসংক্িতঃ [ কর্শ্-সংজ্ঞান্ধার 
অভিহিত ; এই বিলঞ্জনই জীবের ‘ক্শ্ম'। যজ্ঞই মানবের কশ্দ্ ; তাই তো 
শ্রুতি বলিপ্বাছেন-__এপুকুযো বৈ যজ্ঞ:"__ পুরুষের জীবনের সব-কিছু কশ্দই ঘন্ত । 


শ্রাবণ, ১৩৬০] উমন্তগবদসীতা। ৩৭৩ 


আমি সত্য বাস্তব বাতা, আমার সেই সত্য বান্তব সত্তাকে প্রকৃতির সব 
জটিলত! কুটিলতার বুকে জ্ঞান বিজ্ঞানে আস্বাদন করা বা অডিজ্ঞান লাভ 
করাই কর্শ্মের নিগৃঢ় অর্থ ]। 

শ্রভগবান কহিলেন, পরম অক্ষরট ব্রহ্ম ; স্থভাবকেইট অধ্যাত্ম বঙা। হন; 
ভূতকে ভাবরূপে উদ্ভব করার যোগ্য যে বিসর্জন, তাহাই কর্শ্ম সংজ্ঞা হ্থার। 
অভিহিত । ৮৩ 

অধিভূত: ক্ষরো। ভাবঃ পূরুষশ্চাধিদৈবতম্‌ । 
অধিঘন্তোহহমেবাত্র দেতে দেইড়তাংবর ॥ ৮1৪. 

অধিভূতং [ ভূত অৰ্থাৎ প্রাণী সমূহকে অধিকার করিয়! বর্তমান, অধিত্তৃত ) 
(অধিভূত কে?) ক্ষরঃ ভাবঃ [ যাহা-কিছু ক্ষরিত হয় তাহাই ক্ষর ; ক্ষরণলীল 
পদার্থ ই ক্ষরভাব ] পুক্রযঃ চ [এবং অন্তর্ধ্যামী, পরমাত্যা পুরুষট -- ইহান্ধারাই 
বিশ্বের লব-কিছু স্বয়স্পূর্ণ, তাই তিনি পুরুষ ; উনি সকলের অগ্রে গমন করেন, 
তাই বলিঘাও তিনি পুরুষ, ‘পুরু অগ্ধ গমনে’ ; ধিলি সকলের পুর্বে স্বন্দ পাপ 
পুড়িয্া ছিলেন, তিনিই পুকুষ-__“ল যত পুরব্বোহশ্মাৎ, সর্ব্বন্রাৎ সর্ব্বান্‌ পাপ]ুনঃ 
ওুঘং তন্মাৎ্ পুরুষঃ”__বুঃ আঃ ১।৪। ছিলি হৃদয় পুরে শদ্রন করিয়া আছেন__ 
‘পুরি শেতে--তিনিও পুরুষ । '‘চশ্বরঃ সর্ববভূতানাহ হৃদ্দেশেহঙ্জুন তিষ্টতি”__ 
ইনিট গীতার গুহ্ৃতর। উত্তম পুরুষই পরমাত্যা, ঈশ্বর । ‘উত্তম: পুরুবত্বক্স: 
পরমাত্যাঃ উদাহৃতঃ। ঘো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভত্তি অব্যয় ঈশ্বর: ॥!' ঈপ্বরই 
গুহতর তত্ব, তাহ! ভগবান অষ্টাদশ অধ্যায়ে *ইতি তে জ্ঞানমাথ্যাতম্‌ গুহ্যাৎ 
গুহতরম্‌ ময়!” -_এই বাকা দ্বারা বলিয়াছেন । "'য খআআত্মা অন্তর্ধামী পুরুষঃ 
সোহস্ত অংশবৈভবঃ”__ফিনি শাস্মে আত্মা অস্তধ্যামী পুরুষ বলিয়া কথিত, 
তিনি পুক্রযোত্তমের অংশ-বিভূতিই ; কেননা, ইচার যাহা-কিছু ক্ষেত্র, সব 
অন্তরে, বাহিরের ক্ষেত্রে ইহার কোনও অধিকার লাই । প্রুকুষ্ণ লিজেই 
তাহার বিভূতি বর্ণনা প্রসঙ্গে সর্ধপ্রথম ক্লোকে বলিতেছেন__'অহমাত্মা 
গুড়াকেশ সর্ববভূতাশয়স্থিত:”_-সর্বভূতপ্ুহাশয়স্থিত আত্মাই ‘আদৰ্শ:’, ইছা 
আমার বিভূতি ] অধিদৈবতম্‌ [ সর্ববদেবশক্তিকে অধিকার করিছা স্থিত, 
অধিদৈবত ] 'অধিযন্ঞ:ঃ [ যন্ঞময় পুরুষের সব যজ্-ক্শ্মকে অধিকার 
ক্রিয়। বর্তমান যজ্ঞেশ্বর, মৃত্তিমান ‘-কাল'"। 'ক্ষপভেদাস্পদং দিবাং কাল 
ইতািধীগতে । ভূতানাং মহদাদীনাম্‌ যতো ভিন্ৰদৃশাং ভয়ম্‌ ॥ 'যোহনস্তঃ 
প্রবিশ্ত তৃূতানি ভূতৈরত্তাখিলাল্রয়ঃ ৷ লস বিষ্হাখ্োহধিযজ্ঞোইসে 


255 ওজ্ছল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ধ, পম সংখ্যা 


কালঃ কলঘ্রতাং প্রভু: ৪ ভাগবত, ৩/২৯/৩৭/৩৮-_মহদাদি ভূত সমূহের 
দিবা রূপভেদের আল্পদই কাল বলিয়া অভিহিত হন। এই কাল 
হইতেই ভিশ্রদুক্গণের ভয় । অখথিল৷শ্রয় হিলি তৃতসমূহের অস্থরে 
প্রবেশ করিয়া ভূতসমুতন্বারাই ভূতসমূহকে ভক্ষণ করেন, তিনিই বিষ্ণুনামা 
অধিযজ্ঞ, সকল বলীকরণ-কামীনদের প্রভু কাল । দেহকে আশ্রম করিয়াই 
সম্পাদিত হয় যন্ঞ-কৰৰ্শ্ব, সেউ যজ্ঞ-কর্শ্মের ঈশ্বর যজ্ঞেশ্বরের কৃপায় দেহ ভগবস্তাবে 
রূপান্তরিত হয়। জীবনে যখন পূর্ণ আত্মবিস্জ্জন-রূপ পরম যজ্ঞ সম্পত্র হইবে, 
সেদিন দেহ গড়িয়া উঠিবে দিব্য পুরুবোস্তমতহ্থতে । এই যজ্ঞের দেবতা 
যজেন্বর পুরুষোত্তম শ্বয়ম্‌ । তাই বলিতেছেন ] অহম্‌ এব [ আমিই ফত্ছেশ্বর। 
পুক্রুযোত্তম যে একাস্ত অধিহজ্ঞই, তাহ! লয়; তিনি ব্রহ্ম, তিনিই অধ্যাত্ম, 
তিনিই কণ্ধ, তিনিই অধিকৃত, তিনিই অধিদৈব। একমাত্ৰ তাহাকেই এই 
ছয় পাণে € diদ৷ensi০n ) সমভাবে সমস্থ্র ভাবে উপলব্ধি করা যায় 
এবং উপলব্ধি করিতেও হইবে । ইনিই গীতার সর্ববপ্তহৃতম তত্ব, পুরুযোত্তম ] 
অত্র দেহে [ বর্তমান পরিস্থিতিতে স্থিত এই দেহে সকলের সঙ্গে অভেদ- 
প্রভেদ ভাবে ] হে দেহড়তাং ( দেহভরণকারীদের মধ্যে ] বরঃ [ শ্রেষ্ঠ ; 
তুমি (দেহকে ভরণ করিতেছ পুরুধোত্তম সেবার জন্ত, দেহকে যজ্ঞের হবিকিপে 
পুরুষোত্তম যন্তে বিদর্ক্জন দিবার জন্ত ; তাই তোমার দেহুভরণ সার্থক |। 

ক্ষরণশীল বস্তযাত্রই ব্দধিভূত, পুরুষই অধিদৈবত. হে দেহভরণকারীদের 
মধ্যে শ্রেঠ, এই দেহে আমিই অধিযন্ত, যন্ঞেশ্বর। ৮1৪ 

অন্তকালে চ মামেব স্মরন মূক্ত,1 কলেবরম্‌। 
ষঃ প্রদ্ধাতি স মন্তাবং যাতি নাস্তাত্র সংশয়: ৪ ৮৫ 

(প্রয়ালকালে চ কথং জ্ঞেয়: __-এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন ) অন্তকালে চ 
[ মরণকালেও ] মাম্‌ এব [সকল অন্তকে হজম করিয়া, অস্তকে অতিক্রম 
করিয়া, অনন্তে গড়িয। তুলিতে সমর্থ অনস্ত আমাকেই | স্মরন্‌ [ পুর্ববান্থতৃত 
বিষন্বস্ব্জপ আমাকে যেমন তেমনটী যথাযথ ভাবে শ্বরণ করিতে করিতে ] 
মুক্ত [ পরিত্যাগ করিয়া ] কলেধরং [ শরীর ] ঘঃ [হিনি ] প্রয়াতি [ প্রয়াণ 
করেল ] সঃ [তিনি] মন্তাবং [ তাহার শ্বর্ূপনূত মৎ সত্তা, মৎ স্বভাব, মদ- 
ভিপ্রায় ] বাতি [ প্রাপ্ত হছ] নব্দত্তি [ নাই ) অত্র [এ সদ্বন্ধে ] সংশয়ঃ 
[পাইবে কি লা পাইবে এক্সপ সং ]1 

মরণ সময়ে অনন্ত আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে খিনি দেহত্যাগ 


শারণ: ১৩৬০] শ্রমস্তগবদপীতা 


কণ্তিযা প্রন্নাণ করেন, তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত ভন, এ বিষয়ে কোনও সংশয় 
নাই) ৮৷৭ 


ত্র 


ঘং বং বাপি স্মরন ভাবং তাজতান্ডে কলেবব্ম্‌। 
তং তমেবৈতি কোস্তেম্ব সদ! তন্তাবভাবিতঃ ৪ ৮৬ 
[ইহা ঘে শুধু আমার লম্বন্ধেই প্রযোজ্য, তাহ! নয়; ইহ! সর্বসাধারণের 
নিয়ম ],ষং যং বা ভাবং আপি [ঘে কোনও ভাবই হউক ন! কেন ] শ্মরন্‌ 
[ স্মরণ করিতে করিতে ] তাজতি [ত্যাগ করে] অস্তে [ প্রাণবিয়োগ কালে 
কপেবরং [শরীর] তং তং [ স্বত লেট সেউ ভাবই ] অবৈতি [ জীব প্রাপ্ত 
হয় ] তে কৌস্ত্েয় সদ [ সর্ককালে ] তদ্কাব-ডাব্তি [ তাহার ভাব ত্ভাব, 
তন্তাব দ্বার! ভাবিত ; যে যাহাকে যেভাবে ভাবনা করে, ভাবনার ফলে সে 
তাহাই বনিয়! ঘাঘ্, যেমন কীট পেশস্কৃতকে ধ্যান করিতে করিতে পেশসক্কৃতই 
বনিদ্বা যায় ] 
হে কৌন্তেয়, অন্তকালে ঘে যে-ভাবকে স্বরণ করিয়! করিয়! ডেহ ত্যাগ 
করে, সে সেই ভাববিশেষের ভাবনায় ভাবিত হইয়া সেই ভাবেই 
প্রাপ্ত হয়। ৮৬ 
তশ্মাং সৰ্ব্বেষু কালেযু মাষহুস্মর যুধা চ। 
মধাপিতমনে। বুদ্ধির্মামেবৈ্তস্যলংশয়ঃ ॥ ৮।৭ 
[যে হেতু যে যাহ! ভাবে, সে তাহাই হয় ] তম্মাৎ [ অতএব ] সর্ব্বেযু 
কালেষু [সর্বকালে, দিনক্ষণ না বাছিযা, শুর্ুগতি, কৃষ্ণগতির অপেক্ষা না 
করিয়া ] মামক্ুশ্মর [ প্রকৃতির উপাশ্রিত হইয়! যেস্মরণ আমি প্রক্কাতির এবং 
আমার করিতেছি, সেই স্মরণের আঅন্থগমন করিয়া, ভীবনের সব অণুতে অণুতে 
আমার সঙ্গে তোমার সহজ্ঞ উপার্ধি-বিধুর স্বক্ূপসিদ্ধ প্রগাঢ় মিলন ম্মরণ কর] 
যুধ্য চ [ এবং যুদ্ধ কর ; জ্বীবনের ঘটনাই যুক্ধমঘ : সর্বব ঘটনাকে এইভাবে যন্তে 
পরিণত করি! গড়িছ্রা যাও ] মযাপিতমনোবুদ্ধিঃ [ পুরুবোত্তম আমিতে অপিত 
হইয়াছে মন বুদ্ধি যাহার, সে ] মাম্‌ এব [ আমাকেই ] এব্যলি [প্রাপ্ত হইবে ] 
অলসংশছঃ [ নিঃসংশয়ে ]। 
সেই কারণে সকল সময় আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধ কর। ময্যপিত 
মনোবুদ্ধি পুরুষ নিংসংশয়ে আমাকেট প্রাপ্চ হুন । ৮1৭ 
অভ্যাসধোগঘুক্তেন চেতলা নান্তগামিনা ) 
* পরম পুকুষং দিব)ং যাতি পার্থাহচিস্তদ্ছল্‌ ॥ ৮৮ 


৩৭৬ উজ্জল ভারত [৬ বর্ষ, ৭ম লংখ্যা 


(আরও বক্তবা এই যে) অভ্যাসধোগধূক্রেন [চিত সমর্পপের বিধন্ত্রী- 
ভূত এক স্মামাতে তুলা প্রত্যদুবৃত্তিলক্ষণ অথচ বিলক্ষণ প্রত্ায়ান্তরিত যে 
অভাস, সেই অভাালরূপ যোগন্ধার। ( উপায় দ্বারা ) যুক্ত, ব্যাপৃত ] চেতলা 
[ ষোগীর চিত্ত দ্বার! ] নান্তগামিন। [ অনন্য ; আনবুক্ধিভে বিযয়াস্তরে ঘাওয়াই 
যাগার শীল নব. এমন নাস্তগামী ] পরমহং [পরা প্রকৃতির ভর্তা ; পরা ম! 
অথাৎ শক্তি যাহার, তিনিই পরম ] দিব)ং [ ছ্যোভতি:ঘন, ক্রীড়ামর ] যাতি 
[প্রাপ্ত হন ] হে পার্থ অঙ্থচিন্তয়ন্‌ [ যে স্মরণ আমি প্ররুতিতে করিতেছি এবং 
প্ররুতির ভিতর দিয়! লিজের করিতেছি, লেই স্মরণের অন্থব্তন করিয়া 
জীবনের সবটুকু দি চিন্তা করিতে করিতে] 

হে পার্থ, অনন্ত ও অভ্যাসষোগধুক চিত্রত্থারা অন্চিস্তস করিতে করিতে 
যোগী দিব্য পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হন। ৮ 

কবিৎ পুরাপমণুশাসিতাবম্‌ অণোরনীয়াংসমহম্মরে যঃ । 
সৰ্ব্বস্য ধাতারম চিস্ত্যব্ূপম্‌ আক্ষিতাবর্ণৎ তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৮৯ 

(কি প্রকার বিশেষণবুক্ত পুরুষকে প্রান্ত হয়, তাহাই বলিতেছেন ) কবিৎ 
[কবিকে ; স্থষ্টির অতীত-বর্তমান-ভবিন্যৎ ক্রমগুলি ধাহার অস্ভূতিতে প্রকট 
হইয়াছে, তিনিই কবি ] পুরাণম্‌[ চিরপুরাতন ও চির নবীন ] অস্থশাসিতারম্‌ 
(সকল শাসক ও শাপিতহদর তবস্বমোহ তাক্ছিদ্বা শাসিতদের মধ্যে নিজকে 
হোম করিয়া, তাহাদের অক্ষ নিংড়াইম্বা শাসিভঙছেদও শাসিতরূপে অন্ম্মাসন 
প্রদাতা ] অণোঃ [ রাগঞ্ধেয স্তরের অশু. হুইতেও ] অলীগাংলম্‌ ( খশীয়ানকে : 
এই অণীয়াৰ্‌ ফুলের বিপরীত অণু নয ; রাগক্ষেষের স্তাবে যাহা! অণু, তাহাও 
পুরুবোত্রম স্তরের তুলনায় স্থুপই ; অপীঘ্রান্‌ শবাদ্বারা পুরুবোত্তম শ্তরকেই ইজিত 
করিতেছেন ] অপুস্মরেৎ [ জীবনের রঙ্জে রক্ধে স্বরণ করেন ] যঃ [ বিলি ] 
সৰ্ব্বস্য [ সকলের ] খাতারম্‌ [ বিশ্বময় পুরুযোত্তম নববিধানের প্রবর্তক, ধারক ও 
পালক ] অচিন্থাযক্জপম্‌ [ কোনওএপ চিন্তাপ্রপালীর ছকের মাঝেই যিনি নিংশেষে 
ধরা পড়েন ন! ] আদিত্যবর্ণম্‌ [ আদিতোর মত নিত্য চিদানন্দ গুকাশন্প হরণ 
যাহার, সেই আদিজ্াবর্ণকে ] তমসঃ [ মিথ্যান্ঞানময় হুন্বমোহে বিদ্ধ 
তনপাচ্ছন্র রাগস্তবেঘত্রর হইতে ] পরস্তাং [ ও-পাবে, প্রণবলভ পুরুঘোত্তম-স্তরে ] 

অন্যকারের ও-পারে আদিতাবর্ণ, অচিন্তাক্ূপ, সকল নববিধালের প্রবর্তক, 
অণু হইতেও অলীয়ান্‌ অণুশাসিতা, পুরাণ, কবিকে সব দিয়া যিনি স্মরণ করিয়া 


থাকেন । ৮1৯ _ক্ৰম্শঃ 


বুনিয়াদী শিক্ষার সংস্কার সাধন 


স্থত্যুঞ্জয় বস্সী 

কর্ণ মাধামে শিশু শিক্ষা বা AcUুvit7 Education যে শিশু শিক্ষার 
সবচেয়ে উন্নততর সংস্করণ, ত! পাশ্চাত্তোর দেশগুলিতে অনেক আগেই স্বীরুত 
হ’য়েছে ও তার ক্রমপ্রসারও ঘটছে সে সব দেশে। কিন্ত মাত্র ১১1১২ 
বছর আগেও আমাদের দেশের শিক্ষাবিদ্গণ এদেশে এ শিক্ষার প্রসার 
সম্বস্ধে হতাশ ছিলেন । গাস্ধীতী প্রথম বুনিল্লাদী শিক্ষার পরিকল্পনা প্রকাশ 
করার পর একদল শিক্ষাবিদ তার এই পরিকল্পনার মধ্যে আমাদের দেশের 
শিশুদের অন্য ব্যাপক আকারে কর্ম মাধ্যমে শিক্ষাপদ্ধতি চালু করার সম্ভাবনা 
দেখতে পেলেন । তারা এর আগে কশ্থকেন্ী শিশুশিক্ষার পাশ্চাতা 
সংস্করপকেহ এদেশের শিশুদের জরন্ত চালু করার কথাই ভাবতেন । কিন্ত 
এ শ্রিশশিক্ষ রীতিমত খরচের বাপার-__তা্ এদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার 
পক্ষে বস্বিধ। জনক । গান্ঠীজীর বুলিকাদী শিক্ষা কশ্মকেত্ত্রী এবং তার 
সঙ্গে অপেক্ষাকৃত ব্যর বাহুল্যবন্জিত-_ক্ষভরাং আমাদের দেশের পক্ষে 
অন্থকুল। তাছাড়া এর সঙ্গে আমাছের দেশের পরিবেশ, প্রতিবেশ ও 
সামাজিক চিন্তাধারার মিল আছে । স্বতরাং এই শিক্ষাপস্চতি খে আমাদের 
দেশের শিশু সাধারপের উপযোগী বঙ্গে স্বীকুতে পেরেছে, তাতে আশ্চর্য্য হব্যর 
কিছু নেই । 

কিন্তু অস্থবিধা দেখা দিল অন্ত ভাবে । গাস্ধীন্মী তার রাজনৈতিক 
চিন্তাধারায় যে অভিনব মতবাদের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন ও যাকে একটি বিশেষ 
দার্শনিক মতবাদে পরিণত করে জীবনের অস্তান্ত ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ 
পরীক্ষায় নিঘুক্ত ছিলেন-_-তার এই নূতন আবিষ্কারক ( বুনিধাদী শিক্ষা 
পদ্ধতিকে ) তিনি সেই দার্শনিক মতবাদলম্পক্র করে প্রচার করলেন । 
কলে__বুনিষ্বাদী শিক্ষা ও সেই দাশনিক মতবাদ এমন ভাবে ওতযপ্রোত 
সংযুক্ত হয়ে গেল ঘে, জনসাধারণ থেকে শিক্ষাবিদ্গণ পধ্যস্ত্র দুটির ভাগাকে 
এক সঙ্গে জড়িয়ে দিলেন, বুনিগ্কাদী শিক্ষাপস্ধতির ভালমন্দ গান্ধী জীর দাশনিক 
মতবাদের ভালমন্দ বিচারের নিক্তিতেই বিচাধা হয়ে দাড়ালে। জাজ 
রাষ্টের কণ্ধাধ থেকে জনসাধারণ__কেউই গান্ধীজীর দার্শনিক যতবাদকে 


৩৭৮ উচ্ছল ভারত [ষ্ঠ বধ, ৭ম সংখা! 


পুরাপুরি মেনে নিচ্ছেন না, আর তাই বুলিঘাপী শিক্ষা! সম্বন্ধেও জনসাধারণের 
মনে শ্রদ্ধার অভাব ঘটেছে । শিক্ষাপস্ধতি হিসাবে গুণাগুণ বিচার লা করে 
এই ভাবে বুনিয়াদী শিক্ষাকে দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে এক কাঠগড়ায় দাড় 
করানোর ফলে শিক্ষা জগত্ই ক্ষতিগ্রস্ত তছ্গেছে__কারণ এই শিক্ষাপন্ধতির 
এমন কতকগুলি দিক্ আছে হা আমাদের দেশের শিশু শিক্ষান্থ সতাহ সুদূর 
প্রলারী সন্তাবনা বহন করে। এখানে গান্ধীবাদের সঙ্গে বিঘুক্তভাবে বুলিছাদী 
শিক্ষার সেই দিকগুলি আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'তে চাই । ্ 

কণ্মকেজদী শিশু শিক্ষার দুইটি মহত্ত (১) ইহা শিশুর স্বাভাবিক প্রেরণা 
কশ্থচাকলোোর অম্ুকূল শিক্ষাপন্ধতি, হৃতরাৎ মনন্তত্ব সন্মত; (২) ইহা 
শিক্ষাকে কর্শ্মমুখন করে। এজন্য শিক্ষা ফলপ্রস্থ হয় ও শিশুর ব্যক্তিত্বের 
সর্ধবতোমূত্ধী স্ছুরণ ঘটায় । বর্তমানে শিক্ষার সঙ্গে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন 
কাজ কর্শ্মের ঘোগ না থাকায় শিক্ষিতের মধ্যে ধার! লেখাপড়ার কাজকে 
জীবিক। হিলাবে গ্রহণ করতে পারেন, তাদের শিক্ষাটাই জীবনের কাজে 
লাগে_ যারা সে স্থযোগ ত’তে বঞ্চিত হ'ন, তারা শিক্ষাকে নেহাৎ পোবাকী 
ভ্রিনিহ করে রাখতে বাধ্য ভ'ন। হয়তো তাতে সাধারণ মসুন্যত্বের কিছু 
বিকাশ ঘটে ও জীবনকে অপেক্ষাকৃত আনন্দময় করে কিন্ত বিশেষ ব্যবহারে 
না লাগায় তার স্থায়িত্ব ঘটেন।। শুধু তাই নত, জীবনের যে অংশটী এ শিক্ষা 
লাভের জন্তু ব্য করা হুয়, সেই সময়ট! কর্শ্ম জগতের সঙ্গে বিচ্ছিল্র থাকার 
ফলে তাদের কণ্মাগ্রহ ও কর্শকুশল ত! খবিকত হয়। এজন্তই অনেকে মনে করেন 
যে, যাদেরকে খেটে খেতে হ'বে তাদের পক্ষে বিদ্যার্জ্জন না করাই ভালে! । 
হস্কতঃ আজ (ঘে বয়স্কশিক্ষার কাক্ষ অগ্রসর হ’চ্ছেনা তার প্রধান কারণই- 
আনলাধারপের এই বিশ্বাস বে, শিক্ষ। কশ্ছাগ্রহ ও কর্শ্মকুশলতার পরিপন্থী ৷ 
লেখাপড়া কান্দে লাগে এমন জীবিকার সংখ্য। আজও দেশে খুব কম_ 
কাজেই শিক্ষাবিস্ডার কিছুতেই এগোতে চায় ন!। বুনিয়াদী শিক্ষার কাজের 
সঙ্গে শিক্ষার বিরোধ তো নাই-ই-_বরং এই শিক্ষা কণ্মাগ্রহ ও কর্শ্মকুশলতার 
পরিপোধক । স্থতরাং এই শিক্ষা বিস্তার স্বারা এ সমস্যাটির সমাধান হু’বে। 
পাশ্চাত্তোর Activity Education জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ কাঞ্জের মাধ্যমে 
হয় না__কাজেই তার এই বিশেষ গুপটি নাই । 

নুনিশ্বাদী শিক্ষার সব চেয়ে বড় বাখ্যর কথা আগেই বলেছি । বিকেন্জিত 
সমান ও অর্থনীতির. চিন্তা গাস্ধীবাদের প্রধান কথা এবং আজকের শিক্ষিত 
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লোকের খুব কম লোকই এই চিন্তা পারাদ্র বিশ্বাস রাখেন। গাদ্ধীজীর 

বিজেজ্দিত অর্থনীতি ও সম৷ছ চিন্তার প্রধান প্রতীক ত'চ্ছে চরক!.ও খদ্দর 

এবং ছুর্ভাগ্যের বিষম তার অঙ্গপ্রেরপাতে ও অন্যান্য কতকণ্তলি সুবিধার জন্য 
বুনিত্বা্দী শিক্ষাতে কাতাইকে অশান্ত কাজের চেশ্েে বেশী প্রাধান্ট দেওঘ। 
হয়েছে । এতে করেই জনসাধারণের মনে এই শিক্ষা সন্বন্দে বেশী 
সমালোচনার ভাব ভেগেচ্ে । আতকের দিনে কি চরক! তাভ প্রভূতির 
থার! দ্রব্য উৎপাদন--অর্থাৎ বিকেস্রিত উৎপাদন নাব স্টা লাভজনক? এত প্রশ্ন 
সঙ্গত ভাবেই তাদের মনে উঠে ও সমগ্র শিক্ষাপরিকল্পনার প্রতিই মন সন্দেহাকুল 
হন্ত । এইখানে তাদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত খে বিলাতী Activity 
Educationa শিশুর। ঘুড়ি তৈরী, খেলনা তৈরী কাঞ্জের মাধ্যমে শক্ষ। লাভ 
করে। কিন্তু তারা বড় হয়ে ঘুড়ি তৈরী ব! খেলনা তৈরীকেই জীবিকা তিসাবে 
গ্রহণ করে না--তেমনি চরকা কাটার মাধামে থে শিশু লেখাপড়া শিখবে, সেও 
চিরকাল স্থতাই কাটবে এটা সত্য নয়। সঙ্গে সঙ্গে আর একট! কথাও 
ভাবতে হবে আমাদেরকে । যধন আজ উৎপাদন যন্ত্র হিসাবে চরকা সমাজে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি এবং তার অদূর সম্ভাবনাও আজ নেই, তখন বুনিধাদী 
শিক্ষা কস্মীগণেরও এই অহেতুক চরকা কেন্রিকতা ছাড়াই কর্তবা। চরকা 
থাকে থাকুক---কিন্ত আর পাচটা কাজের মত সেটা থাকুক-_অধিক প্রাধান্ত 
দেবার প্রশ্নোজন নেই । প্রশ্ন উঠতে পারে তবে কি আমরা কাজকে মাত্র 
শিক্ষার বাহন হিসাবেই দেখবে! ও বিলাতী activity education-এরই 
সম্তা সংস্করণ চালু করার চেষ্টা করবো বুনিঘ্নাদী শিক্ষার নামে? তা কেন। 
আমাদের জীবনের প্রয়োজনীয় ছোট খাট কাজগুলি-- ( “আমাদের” অর্থে 
এখানে সহরের লোক নন্র__ সর্বসাধারণ) সব কলে হ’বে, এমন দিন আদতে শুধু 
আমাদের দেশে কেন__অগ্রসরঞ্জীল ইংল্যাণ্ড আমেরিকাতেও অনেক দিন দেরী 
আছে। আজ আমরা এসব কাজের জন্তু কতই না পরমূধাপেক্ষী । 
বুনিঘানী বিভ্ভালতে এ সব কাজই শিশুরা সাধারণ ভাবে কিছুট। শিখে নিতে 
পারলে তাদের জীবন সমৃন্ধই হবে ; সঙ্গে সঙ্গে কশ্দকেত্্রী শিক্ষ1 ব্যদ্বাহল্য- 
বঞ্তিত ও উদ্ধত ধরণের হবে । বাগানের কাজ, প্রাথমিক ধরণের চামডার 
কাজ, ছুতাবের কাজ, কামারের কাজ__জুতো সেলাই ছ’তে ভণ্তীপাঠ জীবনের 
প্রয়োভ্ডনীঘ় লববকম কাজেরই ছোটখাট ক্শ্বশাল! বুনিয়াদী বিস্যালয়ে থাকুক 
এবং জীবনের শ্রয়োছ্ছন বুঝেই শিশুরা এ কাজগুলি শিখুক ॥ তার মাধ্যমেই 
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তাকে শিক্ষা দেওদ। ভোক। তাদের কাটারীটি পাজিম্বে নিতে চ'বে-_তারা 
বিদ্যালয়ের ছোট কামার শালে তা করে নিক--সেটির ধার দিয়ে লিক তাদের 
সান ঘম্ত্রব_ হাতল লাগিয়ে নিক তাদের ছুতার শালে। তাদের নিজের থাতা 
বই তারা বাধাই করুক, তাদের জামা তারা রীপু ও সেলাই করুক । এই সব 
ছোটখাট কাজ তাদের জীবনের অভিজ্ঞতার সঞ্চ্ দেবে বাড়িয়ে, আর তার 
সহায়ে শিক্ষাদান কাছ হ'বে সহজ্জ ও স্বাভাবিক! এই বুনিঘাদী শিক্ষার 
সার্থকতা সহজেই জনসাধারণ বুঝতে পারবে বলেই মনে করি। অথচ এই 
কাজে শিশুর বাস্তব কশ্বে আগ্রহ, নাগরিকতা বোধ প্রভৃতি সব গুপেরই বিকাশ 
হবে । বিশ্ঠালয়ে চরক! চালালেই যে বিকেক্দ্রিত সমাজ বাবস্বা এনে দেওয়া 
যাবে তা লম্ব_-তার আন্ত অনেক টাটা বিড়লা ইম্পাহানী প্রভৃতি অনেক 
কাছেমী স্বার্থের সঙ্গে লড়তে হ'বে । 

যাহোক আমরা গান্ধীজীর শিক্ষাক্ষেত্রে একটি বড় অবদানের শ্রেষ্ঠ 
দিকটিকে ফুটিয়ে তুলতে প্রদ্ালী হই-__ঘা আমাদের উত্তর পুরুষের জীবনকে 
করবে উর্ব্বরতর ও মহুত্বর । রি 


“কবি বলেন, ‘চরাচর সন্ধপ্ধে তারা (আমাদের দেশের মণীষীরা) যে ‘জগত’ 

ও *সংলার" শব্দ ব্যবহার করচেন, তাতে তো গতিই বুঝায় । মাম্াবাদীরা 

ব্সবস্ঠ সেইকারপেই জগত ও সংসারকে মায়! বলেচেন, কিন্ত বেদে সত্যের যে 

মহুণীয় নাম “কত” তা’তো ‘ঞ্চ’ ধাতু হতেই নিম্পন্ন। 'থ" অর্থই তো গতি |... 

.-. কাজেই পরম সত্যকে “চলচে' ও ‘চলচে ন!’ এই দুইই বলা চলে । 
উপনিধত তাই বলেচেন, তা চলচে, তা চলচে না|” 

-_বলাকা-কাব্য-পরিক্রমা, ক্ষিতিমযোহন সেন 


শ্রীনিত্যগোপাল জন্মশতবাধিকী 
স্বতিপুজ্ঞার প্রস্তুতি 


প্রাণ ধারা 
“All things are in a state of flux.’— Heraclitus 

হরফে বানী প্রাণের ভাষার বাজিত ; তাই তাচ! দেবতা বুঝিত মানুষ 
বুবিত, পশুপক্ষী বুঝিত | যমুনা সেই বাশীর তানে উজ্জান বহিত, পৃথিবী 
রোমাঞ্চিত হইত, ছড়ে প্রাণ স্পন্দন ফুটিয়া উঠিত, চেতনে স্তন্ধত’ নামিয়া 
আলিত, জড় চেতন হইত, চেতন জড় হইত। ্ররাধা) শুনিতেন, বাশ 
বাধা রাধা বলিয়। ডাক্তেছে, যশোদ। শুনিতেন বাণী৷ বাজিতেছে ম। মা 
বলিঘা ॥ বালীৰ ভাবা ছিল সাৰ্বজনীন ভাবা, সর্ব্বকে আকর্ষণ করিবার মহামন্ত্র। 
বাশ ছিল লর্ববচিত্তাকষিণী, জড় অজড়ের অন্তরে 'অধৈতায্ৃতবধিণী'। এমন 
ভাষা শিখিবার জন্যই আজ বিশ্ববাসীকে উদ্চন্ক হইতে হইবে। তবেই 
“One World’ গড়িছ। তোলা সম্ভব হুইবে ৷ 

এই বশীর ভাষা ঘাহার কাণে পৌছিয়াছে, তাহার জীবনের সর্ব্বেজ্রিয়ের 
বুত্তিকে, কাধ্যকে বিআঘ করিছা পরিপাক করি! বহিয়া! চলিয়াছে প্রাণ-ধার। _ 
“বিজয়তে সব্বেন্দিয়াণাং রুতিম্’। এই প্রাপধারা প্রবাহিত হয় ‘প্রত্যক্ষ’কে 
আশ্রয় করি, "বর্তমানকে অবলগ্নন করিয়াই । প্রাপধারা তাই প্রবর্তন 
করিতে চাদর বিশ্বের বক্ষে প্রত্যক্ষ ভজন বা বর্তমান ভজ্ঞজন। এই প্রত্যক্ষ 
সম্বলকে আশ্র্থ করিয়াই মাহুবকে যাত্রা করিতে হইবে জীবনের সকল সমস্ত 
সমাধানের পথে । অতীতের নিংড়ানো রলকলই বর্তঘান ; আবার বর্তমানের 
বুকেই রহিয়াছে অনন্ত ভ্বস্যৎ সম্ভাবনা । অতীত ভবিস্ততের ঘোগস্থত্রও এ 
বর্তমান । বর্তমানকে ধরিতে পারিলে, বর্তমানকে জীবনে উপলব্ধি করিতে 
পারিলে ভাহারই বুকে অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের মহামিলন সম্ভব হইতে 
পারে। বর্ধমান অতীত ভবিস্ততের সন্বন্ধাত্মক | বর্তমান বর্তমান থাকিছাই 
অতীত ভবিষ্যৎ হইতে পারে যে শুরে, সেই শুরই ‘Eternal present! 
পুরুযোত্তম শুর । প্রাণ তাই বর্তমান ক্ষপের ভজলা করিবার অন্ত পাগল 
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অন্ধকারের রাক্রো পারি দিতে প্রাণ ভাড়া ধিহীয় অবলন্বনও আর নাট । 
মানবের কাছে অতীত অতীত বলিঘ্রাই অন্ধকার, ভবিশ্যং অনাগত বলিয়াই 
অন্ধকার । মাঙুবের 'প্রাণ' সম্থল ছিল বলিয়াঃ লে এই অন্ধকারের মাঝে 
আলোর সন্ধান করিতে পারে । প্রাণের আলোই বর্তমান মাহ্রমের শানে 
একমাত্র আলে! । 

প্রাণ-ধারা প্রত্যক্ষ বা বন্তমানকেই সর্ব্বপ্রদান মূলা প্রদান করে। শ্রীপিতা- 
গোপাল এই প্রতাক্ষ সম্বন্ধে লিপিতেছেন, ‘আমরা প্রমাণ করিথাছি__আকার, 
সাকার এবং নিরাকার এই তিনই সতা । আমরা যে লাকাব, তাচ! স্পট 
বুঝিতেছি । আমাদের আকার আনরা আপনারাই দর্শন করিতেছি । বতএব 
সেইজন্ আকারাভাব স্বীকার করা যায় না। প্রতাক্ষাপেক্ষা আনুমানিক ঘুক্তি 
বিশ্বাসযোগ্য নহে ॥ তবে প্রতযক্ষের সঙ্জে যে যুক্তির সন্বদ্ধ আছে, আমরা সেই 
যুকিই বিশ্বাস করি। ,সোহম্হ" অর্থাৎ 'আমি সেই' এবং ‘তত্বমসি' অর্থাৎ 
"তুমি সেই" আহমানিক যুক্তিখার! প্রমাণ করা যাইতে পারে ; কিন্ত আমি-লেই 
বা 'সোহহম্‌” ‘আমি-শিব’ বা ‘শিবোহহম্‌’, ‘আমি-বিষ্ণু' বা .“অহম্‌ বিষ্ণু’ 
বলিতে পারি ; কিন্ত ‘আমি-সেষট' বা ‘সোছহম্‌' জ্ঞানদ্বার। বুঝি না ।"-.""'উহা 
তত্বজ্ঞানন্ধার। বুঝিতে হদ্ব। হদি বল, আঘ্মজ্ঞান লাভ হইলে ‘আমি-সেই’ বা 
'সোহহম্‌' বুঝি যদি বল, আত্ম জ্ঞান লাভ হইলে ‘তুমি-সেই’ বা 'তত্বমসি’ 
বলার তাৎপৰ্য্য বুঝিবে, তাহা তোমার বল! উচিত নহে । কারণ অদ্বৈতমতায়- 
সারে আত্মার বা ত্রপ্মের সহিত আমি-আমার বা তুমি-তোমার প্রভেদ্ লা 
থাকিলে, আমি-আস্ম! বা আমি-বরক্ষ, তুমি-আত্মা বা তৃমি-ত্ক্ম সন্বদ্ধে আমার: 
এবং তোমার অজ্ঞান থাকিতে পারে ন! । তাহা হইলে আমি-তৃমি-আত্মার 
নিয়ত ‘সোহহম্‌' এবং 'তত্ষমসি' জ্ঞান থাক! উচিত । তাহা হইলে উক্ত 
বিষয়ে কখনই বাতিক্রম হওয়া উচিত নঙে ।'--সিন্ধান্ধদর্শন, পৃঃ ২৬২-৮২৬৬ । 
আমি-তুমি-আত্যার বাস্তব প্রভেদকে একদল দার্শনিক আফ়ণুমানিক যুক্তিখায়া 
অস্বীকার করিয়। একান্ত অভেদমূলক বস্তচ্জানের কখাই শুনাইয়াছেল ॥ 
কিন্ত লিত্যগোপাল বলিতেছেন প্রভেদকে প্রতেদ রাখির। অভেদ 
স্থাপনের বপা । তা তিনি লিখ্িয়াছেন, আমি অভেদবাদীও বটে, 
প্রভেঙগবাদীও বটে ৷’ প্রভেদ সত্যের কিছুই প্রকাশ করিতেছে না, অতেদই 
শুধু লত্ার্থপ্রকাশক-_ ইভা ধরিঘা লউগ্লাউ প্রভেদকে উড়াইয়া দিযার জন্য 
“রক্তে লর্প হুম ইত্যাদি দৃষ্টাস্ত এবং তাহার উপর প্রতিষ্ঠিত “‘আচ্ছমানিক 
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যুক্তির আশ্রদ্ ইহারা লিদ্াভেন ॥ ইহাতে মৃক্কি কজলা গৌর দোলে হুট হয়। 
কেমন করিয়া একান্ত ‘নির্মল’ মলিনতাঘ্ক্ত হইল, কেমন করিদাই বা এক বছ 
হইল, নিক্বিকার বিকারী হইল--ইহার কোনও সতুত্তর ইহাদের যুক্তিতে 
হেলে না, ঘে জগ অনির্সবগনীদতার -মাশ্রয্স নিতে টহার। বাধা হইয়াছেন । 
শুনিত।গোপাল লিখিয়াছেন__*বস্ত্ ছুই । বোধে এক |, 

বাস্তবের ক্ষেত্র আনি-তুমি-তিনি সর্ব্বতোভাবে কত পুথক্‌ ! সেই 
পৃথকত্বকে বাদ দিয়! প্ননুমানের পথে চলিলে প্রতি পদবিক্ষেপেই বাস্তসের সঙ্গে 
ঠোকর খাইতে হয়, বাস্তব প্রতিমুছ্র্তেই পথ আগুলিমা দাড়ার। তখন 
বাস্তবকে “মিখা, বনিয়। ‘চোখ বুজিয়।' বাণ্ডবক্ে অস্বীকার করা ছাড়া পথ 
থাকে না; অথচ অভিজ্ঞতায় প্রমাণিতও হইয়াছে যে, রা দ্রহংলস্বয়ের সাহাষো 
আকাশপথে মানসলরোবরগ।মী কচ্ছপের মত ধরার বুকে পড়িঘ্ন। চুরযার 
হইবার মত কত মহান মহান মাস্থঘ ‘আকরুহু রুচ্ছে.৭ পরং পদং ততঃ পততি 
অধঃ'। আজ ইহ সম/করূপে উপলব্ধি করি! নৃতন করিঘ! সব দেখিবার 
প্রয়োজন হইয়া পড়িদ্রাছে । মাটীর দাবী আকাশের দাবীর মতই সত্য । 
মাটীর দাবী একান্তই 'মায়।' নয়, একান্ত মিথ্যা নদ । মিথ্য) হইলে উহা 
কাহাকেও বিব্রতও করিতে পারিত না । আীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন £ 
‘মিথ্যা যাহা, তাহা নাই । তোমার মতে মায়। মিথ), স্থৃতরাৎ তাহা লাই । 
্তরাং তাহা কাহারও কোন ক্ষতি করিতে পারে ল।।' __সিঙ্কান্তদর্শন, প্রথম 
লিঞ্ান্ত। জীব ঘে স্থুখ দুঃখ ভোগ করিতেছে, তাহা অস্বীকার করিলে 
মুক্তির প্রয়োজন অস্বীরুত হস্ত । মৃক্কি ঘখন প্রদ্বোজন, তখন বন্ধন অবস্তই 
আছে, এবং তাহা লতা । এই কজনাক্তে এড়াইতে চাহিলে বা আঙ্কমনিক 
যুক্তিদ্ধারা অস্বীকার করিলে বন্ধন অন্থীরুত হয়না । বন্ধনের কছে তখন 
সকল জীবন দিয়া মুখোমুখি দীড়াইতে হয়, পরিপাক করিতে হয়। 
ভ্রনিত।গোপাল লিখিতেছেন 2 ‘তুমি কেবল কথায় স্ত্রী পুরুষ অভেদ বলিয়। 
থাক; তোমার ধদি স্ত্রী পুরুষ অভেদ বোধ হইত, তাহা হইলে তোমার 
পত্নীতে বা অন্য রমনীতে কামবশ্দতঃ তোমার যে রতি বা আসক্তি হইয়া থাকে, 
তাহ! তোমার তাহার প্রতি হইত না। কারণ তোমার সেই পত্রীর প্রতি যে 
প্রকার রতি বা আসক্তি কামবশতঃ তয়, তাহ! ত তোমার নিচের প্রতি এ 
প্রকার কামবশতঃ হয় ন।। তাহা হইলে তুমি কি প্রকারে বলিতেছ; তুমি 
এবং তোযারণপত্তী অভেদ ? তুমি এবং তোমার পত্নী অভেদ বোধ হইয়া 
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থাকিলে তোমার নিজের প্রতি যেমন কামবশতঃ রতি বা আসক্তি হয় না, 
তদ্রপ কামবশতঃ রতি বা আসক্তি তোমার পত্নীর প্রতিও হইত ন! । *** 
শ্রতিবেদাস্ত প্রভৃতি মতে তুমি যে আত্মা, তোমার পত্তীও সেই আত্মা । 
কিন্ত এ প্রকার অভেদত্ব যস্যপি তোমার থাকিত, তাহা হইলে তোমার ক্ষুধা 
নিবুত্তি হইলে তোমার পত্নীর ক্ষুধাও নিবৃত্তি হইত । তাহা হইলে তোমার 
তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইলেই তোমার পত্বীর তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইত ৷ তোমার পত্নীর 
আনে তোমার জ্ঞান হইত ॥ তাহ! হইলে তোহাদের উভয়ের সকল সিযয়েই 
একতা থাক্চিত। সমন্তই এক্ষ বোধ হহলে আর সমন্দকে সমস্ত বোধও হয় না। 
তাহা হইলে সমস্তকে একই বোধ হয়। তাহা হইলে এক ব্যতীত সমস্ত 
আছেও বোধ হণ না ।৷'_-নিতাধৰ্শ্ম পত্রিক1--১ম বর্ষ যষ্ঠ সংগা ১৩৩-৩৪ পৃঃ । 
, এই বিশ্বের সমস্তই যদি পাংমাধিক ভাবে একাস্তই এক হইত. তবে বাবহারিক 
ক্ষেত্র, প্রভেদের ক্ষেত্র সৃষ্ট হইবারই কোন যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিতলা। 
অনির্ববচনীয়তার আশ্রয়ে «কের বত হওয়ার যুক্তি প্রত্যক্ষবাদী স্বীকার করিতে 
পারিবেন কেন? প্রতাক্ষে ঘথন দেখি ঘে. আভাধা শক্ষবের অ্রস্বন্তান হওয়ার 
সময়ে তাহার সমসাময়িক কোটি কোটি লোকের ব্রক্ষজ্ঞান তয় নাট, তখন কি 
শঙ্করের ব্রচ্ষজ্ঞান ওয়ার কালেও শঙ্কর অঙ্গান্ত ভীবদের সঙ্গে নিজকে 'এক" 
মনে করিতেন? সমাধিতে তিনি ‘এক' হইতে পারেন, জাগ্রতে নিশ্চই 
তাহার বহত্ববোধ ছিল । অবস্ু 'বুখালে*্র আমদানী করিয়া! জাগ্রতাবস্থার 
বছদর্শনকে অস্বীকার করিবার চেষ্টা হইয়াছে । শ্রানিত)গোপাল প্রত 7ক্ষের 
দশনকে হুবহু মানিয়া লইয়া তাহারট ভিত্তিতে বেদাস্তের অদ্বৈত ভাবকে 
আস্বাদন করিতে চাহিতেছেন । বিশ্বের যাবতীঘ নরনারী তাহাদের প্রভেদ- 
ভাব, ব্যক্তিশ্বাতস্ত্র। বজ্জায় রাখিয়া কি করিয়া জাগ্রতের স্তরে আত্মজ্ঞানের 
অধিকারী হইতে পারে, তাহার খোজই নিত্যগোপাল দিঘ্াছেন। প্রত্যক্ষও 
সমাধিরই মত সত) । প্রত্যক্ষ যদি মায়! প্রত্যক্ষের ক্ষেত্ডে দাড়াইয়! প্রত্যসক্ষের 
সহযোগিতায় প্রাপ্ত সমাধিও মাঘ! । শ্রীনিত্যগোপাল তাই লিখিয়াছেল ই 
‘সকল প্রকার অবস্থাই মায়িক । প্রগাঢ় নিদ্রাবস্থায় আমি আছি এ বোধও 
থাকে না, কিন্ত সে অবস্থাও মায়িক। সকল প্রকার সমাধি অবস্থাও মাহ্িক, 
নিৰ্ব্বাণ প্রান্তিও মায়িক । যা কিছু হয়, ঘা কিছু ঘটে তাহাই মাস্সিক। নির্ববাশও 
একটা ঘটনা, স্থতরাং তাহাও অমায়িক বলা যাঘ না।” সর্ববধশ্র-নির্ণঘলার, 
২% পৃষ্ঠ । ভগবান বুদ্ধদেব বৈশাখীপুর্ণিমার দিল জন্মগ্রহণ ও মহাপরিনির্ব্বাণ 
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লাভ করিস্সাছেন। তাহাও যন কালের বুকে একটা ঘটনামাত্র, তখন তাহাও 
মাযিক। সবিকলপ সমাধির মত নির্বিবকল্প সমাধিও মাসিক । সবিকল্প যদি 
মায়িক, তবে সবিকল্পের আপেক্ষিক নির্ব্বিকল্রই বা মায়িক না হইবে কেন ? 
মায়ারই নির্ব্বিকল্ল শুরকে ত্রক্মজ্ঞানের সঙ্গে ‘এক’ বলিয়া উপলব্ধি করিতে দিতে 
প্রনিত্যগোপাল প্রস্তুত নন । তিনি প্রচলিত নির্ব্বিকল্লতার অন্তরেও অব্যক্ত 
সবিকল্পতার খোজ দিয়! গিয়াছেন। সবিকল্প-নির্বিকল্ের সমম্থঃই সত্য বাস্তব 
নির্কিকল। নির্বিবিকল্লের মধ্যে বিকল্প ‘অবাক’, সবিকজে মাত্র উহা ‘ব্যক্ত । 
সবিকল্প-নির্ষিকল্প সমন্বিত আছে বলিয়াই নির্বিকল কখনও নির্ব্বিকল্প থাকিতে 
পারেন, কখনও বা সবিকল্প হন। শ্রীনিত্যগোপাল লিবিয়াছেন, ‘ব্রহ্ম যখন 
নিগুণ-লিশ্রি ভাবে থাকেন, তখনও তাহাতে অবাক্তভাবে ইচ্ছাশক্তি, ক্রি৪1- 
শক্তি ও জ্ঞানশক্তি থাকে । ব্রহ্ম যেযন নিত্য-সত্য, তদ্রপ তাহাতে থে 
ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তি আছে, ভাহারাও লিতা1।- _সিচ্ছান্তদর্শন 
পৃঃ ১৯। ব্রহ্ষে গুণ-ক্রিয়! ছিল লা, হঠাৎ কোনও অনির্ব্বচনীয় কারণে অ্রক্ষে 
তাহ! ছুটিয়! উঠিল, শ্রীনিতাগোপাল ঈহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। তিনি 
বারবার বীজ হইতে বৃক্ষের উৎপত্তি হওয়ার দৃষ্টান্তস্ধার! ব্রহ্ম হইতে জগংস্থষ্টির 
রহস্য উদঘাটন করিঘ়াছেন। ই্রনিত্যগোপাল মতে ব্রহ্ম জীবন্ত বাস্তব বন্য । 
এই ব্রহ্ম হইতেই জগতের উদ্ভব একটা সহজ ব্যাপার । এই স্থটটি সহজ 
বশিয়াই ইহা অনির্ববচলীম়। ‘ব্রহ্ম হইতে অনির্ধবচনীয় ভাবে জগৎ শবষ্টি 
হইয়াছে না বলিয়া তিনি বলিতে চান খে, ব্রহ্ম হইতে যে জগৎ সহজ 
স্বাভাবিক ভাবেই স্থষ্টি হইদ্বাছে, তাহা সহজভাবেই বিশেষ কোনও বচলের 
বন্ধনের কবলে কবলিত না হুইপ অনির্ববচনীয় হইয়াই রহিতেছে। ক্রহ্ষকে 
ও তাহার স্বাভাবিক অভিব্যক্তিজ্ঞপ এই জগতকে অনন্ত দৃষ্টিকোণ হইতে দেখা 
যায় বলিয়া ইহা নিত্য ‘অনিৰ্ব্বচনীয়'। এই তবকে ভাষার মাধমে পরিস্ফ্ট 
করিবার শ্রপ্ত ব্রহ্ম, পরমাত্ম ভগবান ও পুরুযোত্তম শব্দ-চতুষ্টম্বের প্রয়োজন 


হইম। পড়িয়াছিল। ( A group of new words will be necessitated 
by a group of new facts. ) 


বিশ্ব সম্বন্ধীয় নৃতন নৃতন তথ্য যধন আবিষ্কৃত ও উপলব্ধ হইতে লাগিল, 
তখন সেই তথোর সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া ব্রক্ষকেই ক্রমপরিণতক্কুপে পরমাত্মা. 
ভগবান ও পুরুযোততম বনিতে হইল । সকল বিশেবত্বহীন ধে-এক তাহাই ত্রচ্ম। 
সেই ব্রচ্ধ ঘখনপপ্রক্ৃতির 'ডষ্ট’ হইয্নাও অন্ধ, তখনই তিনি পরমাত্মা। সেই 


৩৮৬ উজ্জল ভারত [ তষ্ট বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 


পন্মমাত্মা আবার যখন তাচার ক্রক্ষত্র ও দ্রষ্টত্ব রক্ষা করিয়াও প্ররুতিন্ ভোক্তা, 
তখনই তিনি ভগবান । আবার এই ভগবান যখন ব্রহ্মত্ব, পরমাত্মত্র ও ভগবত্তায় 
অচাত থাকিন্রাও প্রকৃতির সকল পরিণাম সকল বিকার গায়ে আখিয়া, সম্পূৰ্ণ 
বিকারী হইয়াও ব্রহ্ম, তখনই তিনি পুরুসোত্রম | পুরুষোত্তম একাধারে লিল 
সগুণ, লিক্ষিপ্-সক্কিঘ্র, নিব্বিকার-বিকারবান । নিব্বিকারের এই অনস্ত মাত্রা 
আমর! অধতার-দ্রীবনে উপলব্ধি করিয়াছি । নিশু“ণ ঘন হইয়াই সণ, নিশি 
ঘন হইয়াই সক্রিন্র । এবং নিগুণের এই সঞ্জণ হওয়া নিতান্ত সহঞ্জ ভাবেই সম্ভব 
হইয়াছে, ইহার মধ্যে আছে জীবলেরই পরিপূর্ণ আশ্বাদন। বিমূর্ত বৃদ্ধির 
মানদণ্ডে বুঝিতে গেলে ইহা অনির্ব্বচনীদ্ বটে $ কিন্তু জ্রীবনের মধ বীজ 
হইতে বুক্ষ হওয়ার মত ইহা নিঙাস্তই স্বাভাবিক । জীববিদ্যা দর্শনশাস্ত্রের 
সঙ্গে যুক্ত হইলে ইহ! এমনই ‘সহজ’ হইয়া যায় । ব্ৰহ্ষ-পর্য্যাদের সকল শব্দের 
মধ্যে সাক্ষাৎ-অপরোক্ষাং ‘বর্ত্তমান’ পুরুযোত্তমই হুইল "135 term’. এই last 
₹eঢ'-এর আলোতে আজ ত্রহ্ম-পরমাত্ম-ভগবানের উপলব্ধি করিতে হইবে । 
পুরুষোত্তয 'বর্তঘান" ভঞ্জনেরই প্রবর্তন করিয়াছেন । 

গ্রনিত্যগোপাল লিখিয়াছৈন £ ‘সামবেদ, যন্ুর্ব্বে্দ ও অথর্ববেদের মতে 
বর্তমান ভন্জন। তাছা এ তিন বেদের তিন যহাবাক্যদ্বারাই বোঝ! যান্ত । 
সামবেদ অঙ্গলারে 'তত্রমলি' বলিলেও বর্ত্তমান ভজন বোঝ! যায়, ঘুরে 
অঙ্থলারে 'অত্মাস্যা ক্রক্ষ' বলিলেও বর্তমান ভজন বোঝা যায় । অথর্যধবেদ 
অঙ্ুসারে ‘“এহম্‌ ব্রক্মাস্ম' বলিলেও বর্তমান ভঙ্গন বোঝা যাদব ।৷'__নিত্যধ্্দ 
পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংগ্যা, পৃঃ ১৩৫ । '‘তত্বমলি'-র অধান্ত ‘অসি’-পদে, 
“অদ্রমাত্যা অ্রহ্ম’-র 'অস্তি’”-পদ, ‘অহম্-ত্রহ্মান্ম-র ‘অস্মি'-পদ বর্তমান কালের। 
ভঞ্জনার ন্রন্য 'বর্ডমান*কেই আকড়াইয়া ধরিতে হইবে । “বর্তমানকে বুঝিবার 
আন্ত সতীতকে লইয়া টানাটানি করিবার দরকার নাই, সম্ভবও নয় ; অথচ 
ইহাই এতদিন চলিগ্রা আসিছাছে । লাভের মধ্যে ফল প্াড়ায়__মানুঘ অতীত 
লইয়া ব্যাপৃত থাকিলে বর্তমান ৪ তাহার বোঝ! হয় না, অতীত তো তাহার 
হাত-ছাড়াই । অতীত-ভবিব্যতের মাঝখানে থাকিছা বর্তমান তাহারই বুকে 
অতীত-ভবিশ্যেতের সামগ্রহ্ত বিধানের চেষ্টা করিতেছে । তাই বর্তমান 
ভজলার লক্ষ্য বর্তমানেই তাহাকে পাওয়া, "ইহৈব ব্রক্ধ সমশ্বত ৷' পুর্ববজন্মের 
যাবতীয় কশ্দের ও কশ্শকলের সন্ধান চাহিলে তাহাও যিলিতে পারে বর্তমানকে 
পুরুবোস্তম-আলোকে বিশ্লেষণ করিলে । - 


শ্রাবণ, ১৩৬০] ভ্রনিতাগোপাল হন্সরশতবাধিকী ৩৮৭ 


উনিতাগোপাল তাহার ‘জরঞ্চচৈতন্য ও সাধকহহাৎ গ্রন্থে লিখিঘ্রাছেন £ 
“মহাত্মা অর্জ্জুনেরও মাচহ-ক্ুষফ্ণের ভঙ্ঞনা প্রীতিরনক চিল? তিনি 


লৌমামানদন্ধপ-কুষ্ ভালবাসিতেন ।  সেইজগ্ঠই তিনি কুষ্ণের প্রতি 
বলিয়াছিপেন_ 


‘দৃষ্টে দং মাল্ুমং রূপং তব সৌনাং জ্বনাদ্দন । 
ইদানীমশস্মি সংবৃত্তঃ সচেতা:ঃ প্রক্ততেং গত: ॥' 

অঞ্জন মহাশয়ের :----- ওঁ কথা| কর্তাভজনকারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী । 
অঞ্ছুনের ওঁ প্রকার বাক্যন্ধারা এ গীতার মতেও কণ্তাভজার মত আছে 
প্রমাণিত হইয়াছে । অন্যান্য অনেক শান্তেও ক্র্্তাভদ্ছার মত নিহিত ব্মান্ডে ॥ 
সামবেদের মহাবাকা তত্বমলিও কর্তাভজা মতের অন্থকৃল। আহঙুমানিক 
ভজন করিবার সময় যাহার ভজনা করা হয়, তাহাকে সে সনয প্রাপ্ত হওয়া 
যায় না| যে ভজ্ঞনাদ্বারা সেই ভঙ্গনীয়কে প্রত্যক্ষ করা হন, তাহাই বর্তমান 
ভজন ব! বর্তমান ভঞ্জনা। ত্রত্তির নন্দ যশোদারও বর্তমান-ভঞ্জনা ছিল। 
তাহারা বাৎসলা ভাবন্বার। আমুমানিক-কুঞ্চের ভঙ্গনা করিতেন না। তাহাদের 
বর্তমান-ক্ুষ-ভজ্ঞন। ছিল ।...কৌশল্যা-দশরখেরও বর্্মান-ডজনা ছিল । তাহারা ও 
আল্কমানিক-উ্টরামচজ্জঞের ভজনা করেন নাই । তাহারাও বা২শলা-ভাবদ্ধারা 
প্রত্যক্ষ-রামচন্ত্রের্ট ভজনা করিয়াছিলেন । শ্রুধাম নবন্বীপের শচী-ভ্গল্পাথ 
মিশ্রেরও বর্তমান-ভজনা ছিল ৭... প্রসিদ্ধ ঈশার মাক্গার, তাভার আত্মীয় 
গণের, তাহার বন্ধুগণের, তাহার দালত্বসম্পত্র শিক্পগণের বর্তমান-ভজলা ছিল। 
শত ঈশ্বরপ্প্েরিত মহাপুরুষ বা পদ্বগন্থর মহম্মদের শিব্যগণেরও বর্তমান-ভ জলা 
ছিল ।...... কর্তাভঙ্জা সম্প্রদায়ের প্রতোকেই বর্তঘান-ঈম্বরের বা বর্তমান-কর্ডার 
বর্তমান-ভজনা করিয়া থাকেন । তাহাদের আন্ুমালে আস্থ! লাই । প্রকৃত 
কথাঘ বর্তমান পাইলে কে-ই বা অচুমান চায় ? সমন্ড আীবেরই বর্তমাল-ডজ্ঞন। ॥ 
মাতার বর্ডমাল-ভজ্ঞনা, পিতার বর্তমান-ভজ্বন1।.-....পতিরও বর্তমান ভজল1। 
-পস্বীরও বর্তমান ভজলা ।------ পুঅকন্যাগণের৪  বন্তমান-ভজলা 1---*" 
অন্রপ্রভৃতি আহাধ্যের সঙ্গেও বর্তমান-সম্বদ্ধ। আমরা তীহ্াদেরও বর্তমানে 
ভঙ্গি ।... সেইজন্ডই বলি বর্তমাল-ভজ্গনা ভিন্ন ভজ্ঞনীয়ের ভজ্জনা করিবার 
আমাদের বন্য আর প্রশত্ত অবলম্থল নাই {| সেইজন্ত শুকহ্ধভক্ত ও শুদ্ধ প্ৰেমিক- 
গণের পক্ষে কেবলমাত্র পরমেশ্বর শীক্কফ্ের বর্তঁমান-ভঞ্জনাই বিশেষ 
অঙ্গলদাদিনী*।'- শকক্চচৈতন্য ও সাধক স্থহৃং, পুঃ ১5৭-১৯৯ 








৩৮৮ উজ্জ্বল ভারত [৬৮ বর্ষ, এম সংখ্যা 


এই বর্তমান ভক্ঞলার মহিমা সতগবান বুক্চদেব-প্রবন্তিত ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের 
মধ্যে নিভিত রক্তি্বাভে । বিশ্ব ‘ক্ষণিকের মেলা" । আপাতদৃষ্টিতে দেখিতে 
গেলে গরুতির সকল পরিণামই ক্ষণে ক্ষণে চয় এবং উহ! লাফাউয়া লাফাউগ্না 
চলে ; উহাদের মপো যেন কোনও পস্ততিউ নাই । 10 exists in jumps.’ 
‘An extension of Planck's ideas. due to Prof Niel Bohr ot 
Copenhagen, went on to suggest that, viewd through a 
microscope of sufficient power (this being far beyond 
anything attainable in practice ),. the ultimate particles of 
matter would be seen to move. nor like railway trains 
running smoothly on tracks, but like kangaroos hopping 
about in a field.’—Physics and Philosophy by Jeans. 
P 126-127 প্রতি ক্ষল বর্তমান ৷ প্রতি ক্ষপের মাঝে অত্ীত-ভবিশ্তৎ 
ঘুমান রতিয়াছে । প্রতাক্ষ অবলম্বন বাতীত মাম্ুল এক পা'ও অগ্রসর চইতে 
পারে ন!। অথচ এই ক্ষণে ব্যাথা! করিবার জন্ম অতীতকে লইয়া কি 
টানাটানি লা বৃক্ষিমান মীল্ব করিয়াছে 1 ‘The scientific mind, thin- 
king causally. is incapable of understanding what is ahead: 
it only understands what is past. that is retrospective. 
Like Ahriman. the Persian Devil, it has the gift of After- 
knowledge. But this spirit is only one-half of a complete 
comprehension. The other more important half is perspective 
or construction 5 if we are not able to understand what lies 
ahead, chen nothing is understood.'—Content of the 
Psychology by Dr C. G. Jung.—‘ধৈজ্ঞালিকমল কা্ধাকারণ-স্থত্র 
ধরিয়! ভাবনা করে বলিয়! ঘাহ! সামনের দিকে তাহাকে কখনও বুঝিতে পারে 
না। যাহা অতীত, তাহাই সে শুধু বোঝো । উচ্া্ট উল্ঞান-শ্রোতে চলা, 
পিছনের দিকে চলা! পারস্যের দৈত্য আরহ মনের মত বৈজ্ঞানিক মনের 
সম্পদ ভঈতেছে “ঘটনা ঘটিবার পরের জ্ঞান)” কিন্ত এই মনোবুত্তি পরিপূর্ণ 
ধারণার অৰ্দ্ধেক মাত । অধিকতর মূল্যবান অপর অৰ্দ্ধ তইতেছে ‘সামনের 
দিকের জ্ঞান” । উভ্ভাই গঠলাত্মক অলোবৃত্তি। সামনে কি আছে, তাতাই 


যদি বুঝিতে না পারিলাম, তাহা হইলে কিছুট বোঝা হইল না" । তাই 
মনীষী 5106 বর্তমানকে আশ্রছ করিয়া চলিবারই লিদ্দেশ দিতেছেন । 


বর্ত্তমান যেখানে সামলে অগ্রসর হইবার পথে বাধা পাইতেছে, নেই বাধাকে 


শ্রাবণ, ১৩৬০ ] শ্রলিতাগোপাল জন্মশতবাধিকণ ৩৮৯ 


পরিপাক করিসার কৌশল যদি আয়ত্ত করা বায়, তবে দেশ! মাইবে যে 
অতীতের দিকে সণরদ্জা গিা বর্তমানের প্রতিবন্ধকগুলির হাত হইতে রক্ষা 
পাইপার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে লা। অঞ্জুন সামনে অগ্রসর হইতে ভয় 
পাইতেছিঙ্গেন ; আপচ পুরুষোন্তম চাহিতেছেন অৰ্জ্ছুনকে যুদ্ধের পথে আগাইছা 
নিতে । অঙ্ছুনের এই পথে প্রতিহন্থক হইতেছে ভীক্ষপ্রোণাদির প্রতি শ্রদ্ধা- 
ভক্তি, স্বজ্রন বধের প্রতি বিছ্বেদ। কুল ধর্শ্ম হানি প্রভূতির জন্য নভাপাপের 
ভীতি পুরুষোত্তম এই সপ প্রতিবন্ধককে পরিপাক করিয়া অগ্রগতি লাভ 
করিবার শিক্ষাই দিতেছিলেন! হাই ‘Constructive method’. 


‘While recognising fully the influence of the parents 
and of the sexual constitution of the child, Jung. refuses 
to see in this infantile past the real cause for the later 
development of the illness. He definitely places the cause 
of the pathogeine conflict in the present moment and 
considers that in seeking for the cause in the distant past 
is only following the desire of the patient, which is to 
withdraw himself so much as possible from the present 
important period.’— ‘Analytic psychology’ by Dr Bentrice. 

--পরিপূর্ণভাব পিতামাতা ও শিশুর যৌন কাঠামোর প্রভাব স্বীকার 
করিয়াও ইউ২ং ক্রমবিকশিত রোধের বাস্তব কারণকে শিশুর অতীতের মধ্যে 
দেখিতে অস্বীকার করেন। তিনি নিশ্চিতরূপে 09৮১9851715 সংঘাতের কারণ- 
কে স্থাপন করেন কারণ ‘বর্তমান ক্ষণের মধ্যে এবং মনে করেন যে, রোগের 
লিদানকে দূর অতীতের মধো খোজা শুধু রোগীর মনোবুত্তিরই অঙ্ুলরণ কর] 
মাত্র। রোগী যে যতদূর সম্ভব এই পথ ধরিয়া পিছনে সিরা থাকিতে 
চায়, তাহা শুধু গুরুত্বপূর্ণ ‘বর্ত্তমান’ হইতে নিজেকে প্রতাহার করিবার 
অম্যই ।' 

যাবতীয় রোগ ও রোগী সম্থন্ধে উহা বলা যায় যে, শিশু-বুদ্ধ নিবিশেষে 
মানুষ কি দৈছিক রোগে কি মানসিক রোগে লি্রকে কঠোর বাস্তব হউতে 
সরাইয়া আনিবার শুন্য ব্যাকুল । ইহ! কথাশিলী শরংচন্দ্রের ভাহাম্ব “বুড়ো 
মনের পরিচদ্ব। ‘কঠিন বাস্তব’কে পরিপাক করিবার লামর্থা যখন রোগী 
হারাই ফেলে, সাস্তব হখন গোগীর অগ্রগতির পথ বোধ করিবার আন্ত 
দাড়ায়, তপন আঘাতপ্রাপ্ত লালমা (1৮:0০) সেখানে সংহত হয়; কিন্তু 
সামনে পথ লা পাইঘা উহা পিছনে সরিষা আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করে। 


৩2০ উজ্বল ভারত [ ৬৯ বর্ষ, শন সংখা 


সমস্ত প্রত্যাহার সাপনার রহস্য এই খনেই । ইউং লিখিততেছেন, 'With 
this interference in the path of progression libido is stored 
up anda regression takes place whereby there occurs a 
reanimation of past ways of libido occupations which were 
already normal for the child buc which for the adult are 
no longer of value. These regressive infantile desires and 
Pphantasams now alive and striving for satisfaction are 
converted into symptoms. and in these surragate forms 
Obtain a certain gratification. there creating the external 
manifestations of the neurosis. Jung- does not ask for what 
psychic experiences or points of fixation in childhood the 
patient is suffering, but what is the present duty or task 
he is avoiding or what obstacle in bis life’s path he is 
unable to over come. What is the cause of his regression 
in past psychic experiences ?-- অগ্রগতির পথে বাধাপ্রাধ্যির সঙ্গে 
সঙ্গে লালসা সঞ্চিত হয় এবং পিছনে সরি আলিতে বাধ) হয় যাহার ফলে 
লালসার অতীত অনিব্যক্রিগুলির পুলরুজ্জ্ধীবন সংঘটিত হয়, যাহা শিশুর 
পক্ষে সম্পূর্ণ্পে সহজ ছিল কিন্তু যাহার কোনও মূল্যই এখন বয়স্কদের 
পক্ষে লাই; যে সব শিশু-স্থলভ আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা এখনও দ্বীবিত 
আছে এবং তৃপ্তি পাইবার অদ্য চেষ্টা করিতেছে, তাহারাই উপসর্গ 
(557556915) আকারে পরিবন্তিত হয় এবং এই সব প্রতিনিধি স্থানীয় 
ক্লপন্চলির মধ্যে কিছুট। আন্মাদন লাভ করে। এই ভাবে মানলিক্ক রোগের 
বাছিক্চ অভিব্যক্তি সুষ্ঠ হয় । স্থুতরাং ইউং শৈশবের কোন্‌ মনন্ডাত্মিক 
অভিজ্ঞতা কিন্ব৷। আটকাইয়। ঘাওছা বিন্দু সমূহ (points of fixation ) 
হইতে রোগী ভূগিতেছে, তাহ) জানিতে চান নাং কিন্তু তিনি জানিতে 
চান বর্তমানের কোন্‌ কর্তব্য বা খাটুনির কাজ রোগী এডাইতে 'চাহিতেছে 
কিস্বা আজীবন পথের কোন্‌ বাধা সে অতিক্রম করিতে পািতেছে না॥। অতীত 
মনন্তান্বিক অভিজ্ঞতায় ফিরিয়) যাইবার হেতু কি? 

বর্ত্তমান ( present 2392978) যখন জানার সামনে, অতীতের সঙ্গে 
যখন আমার আঙমানিক সম্বন্ধ ছাড়া প্রত্যক্ষ সঙ্গদ্ধ স্থাপনের লন্তাবন। নাই 
এবং আইনস্টিনের সিদ্ধান্তাম্থধায়ী যখন চতুর্থ পাদে অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের 
কোনও পাকাপোক্ত বিভাগ নাই, তখন বর্তমানকে ভজনা কঙ্সিমা চলিলে 


আবণ, ১৩৬০ ] শনিত)গোপাল জক্সশতবাধিকী ৩৪১ 


কেন অতীত ভবিশ্যৃতের সকল  5০১67০-এর স্ত্র পাইব না? চস 
লিখিত্েছেন ‘We can no longer say that the past creates the 
Present ; past present no longer have any objective meanings 
since the four-dimensional continuum can no longer be 
divided into past present and furure.’—Physics and Phito- 
sophy. P. '119। এই ‘ভআতীত’ ও “বর্তমান লইয়া ফ্ৰয়েড ও ইউৎ তক 
মধো মতবিরোধ রহিয়াছে । ইউং যতখানি ক্ষোব 'বতমানের উপর দেন, 
ফ্রঘ্েড তদহ্রক্ূপ জোর দেন অতীতের উপর । যাহ্থম ঘেভাবে বর্তমানে 
ছাড়িঘা জন্মের গোড়ার উপর, অতীত জন্মের উপর দৈবের উপর, পূর্ব 
জন্মাদির কর্শ্মের উপর জোর দিয়। বর্তমানকে এক্তেবারে ক্দমতীতেরই পুনরাবৃত্তি 
মনে করিঘা বর্তমান সম্বন্ধে উদাসীন হুইয়। পড়িতেছে, তাহাতে বর্তমানের 
উপরে এই ভোর দিবার প্রয়োজন ছিল । তাই “বর্তমান ভঞলা'র প্রলঙ্গ আজ 
উঠিচাছে। এই দিক দিগ! ফ্রঘ্েডের পরে ইউ্ংএর সার্থকতা আছে বলির 
মনে হয়। 

‘বৰ্ত্তমান’ হইতে রওয়ানা হইবার পাধনাই বর্তমান যুগের মাস্ষ গ্রহপ 
করিয়াছে । যে ক্ষণটী মাঙ্থুধের সামনে বর্তমান, সেই শ্ষণটীর পরিপূর্ণ সার্থকতা 
যদি মাহুধ করিতে পারে, অতীত ক্ষণটীর মধ্যে যাত! কিছু চাপা পড়িয়া 
ছিল, তাহা তো! পরিপাক হুইবেই, ভবিষ্যৎ ক্ষণটীও পরিপূর্ণ সাথকতা পিবার 
জন্ত সাধকের সামনে উপস্থিত হইবে । আবেষ্টন-সহিত্ত সমগ্র ‘বর্তমান’ 
ক্ষপের লক্ষে সাধকের সম্পর্কটীর পরিপূর্ণ সার্থকতার দিকেই থাকিবে সাধকের 
দৃষ্টি । বাল্য একটী ক্ষণ, কৌমার্ধ্য একটী ক্ষণ, কৈশোর একটী ক্ষণ, যৌবন 
একটা ক্ষণ, বার্দ্ধকা-মৃত্াও ক্ষণ । প্রতিটী ক্ষণ সার্থকভাবে আন্বাদিত হইতে 
থাকিলে এই সার্থক আগ্থাদন একটী সম্ভতিধারার স্থষ্টি করে; অথচ তখন 
ক্ষণগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবেই আশ্বাদিত হয়। ইহাই প্রাপধারা। ৫১1] 
development is by breaks and yet makes for continuity’— 
‘সব ক্রম-উল্নতিই ভাঙ্গিঘ্রা ভাঙ্গিয়। ( by break ) হলত অথচ সেখানে একটী 
সম্ভতিধারা ও ( continuity ) থাকিয়া! যায় ৷" 

ভগবান বুদ্ধের ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ ও বেদাস্তের সম্ভতপারা এই ভাবে 
প্রাণধারার নাঝে সম্বিত । শরংচন্তরের ‘শেষ প্রশ্রের' কমল হইতেছে 
ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের প্রতিভূ, আর আশুবানু হইতেছেন বেদাল্টের সম্তত- 
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খারার। জীবনে কোনও একটীই একান্ত ভাবে সত্য নয়; দুই-ই সমন্বিভ 
ভাবে সত্য। প্রকৃতির সন্ত পরিণামই "ক্ষণে ক্ষেণে' হুয়।  প্রাণধারার 
মধ্যে প্রতিটী ক্ষণ স্বয়ং মূল্যবান, এবং শব মূল্যবান এই ক্ষণগুলি নিজ লিজ 
স্বাতন্ত্র বঙ্জায় রাখিয়াও অন্টোগ্তাপেক্ষ। কাল-পরিপামগুলির এই পরস্পর 
নিরপেক্ষতা ও পরস্পরাপেক্ষতার ভিতর দিয়! ফুটিয়া উঠে জীবনের মধ্যে 
একটী transcendental 2দক ও int৮০vert দিক; এবং তাছারই 
পাশাপাশি থাকিয়া যায় একটী immanent দিক, ও xটaveা0 দিক । 
প্রাণধারা পরস্পর বিরোধী এট দুই ধারারহ সমন্তয়ধুত্তি। প্রাণখারার মধ্যে 
প্রতিটী অংশ-ক্ষণ’ পুর্ণ ।  গ্রনিতগোপাল লিখিগাছেন : "অল অগ্নিও পু, 
অধিক অগ্রিও পুর্ণ । অগ্র অগ্িও অধিক হইতে পারে । পারমিত সচ্চিদানন্দও 
পুর্ণ, অপারমিত সচ্িদানন্দও পুর্ণ । পরিমিত সচ্চিদানন্দও অপ[র[মত 
সচ্চিদালন্দ হইতে পারেন ।' নিত)ধশ্ম পত্রিক!--২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা । 
সচ্চিদানন্দ যখন অপরিমেয়, কোন পক্জিমাণেহ যথন তিনি ধরা পড়েন না এবং. 
অল্প ও 'অধিক' খন পরিমাণধাচক শব্দ মাত্র. তখন সমচ্চদানন্দ অল্প-পরিমাণ 
ও অধিক-পরিমাণে কেন ‘পুর্ণ’ ভাবে থাকিতে পারিবেন লা? ব্রক্ষ যদি 
একান্ত বুহৎ-পারিমাণ বিশিষ্ট হইতেল, তবে তিনি কিছুতেই অল্প পগ্িমাপের 
মধ্যে প্রবেশ লাভ করিতে পারতেন না। যাহা-কিছু আত্মনি এব 
আত্মনা পুর্ণ ( 5el6-concined), তাহাই সত্য বাস্তব পুর্ণ। সাচ্চদানন্দ অল্প 
অধিকে সমভাবে পুর্ণ । প্রতি অংশ-দেশেঃ প্রতি অংশ-কালে তিনি স্বয়পূর্ণ । 
কলিকাতা তাহার প্রতি অংশের মধ্যে__কালীঘাট, শ্যামবাজার, [খাদরপুর, 
বেলিম্াঘাটা প্রভৃতির মধ্যে পুণ ভাবে আছে বলিয়াই কালীঘাটধালী বলিতে 
পারে, ‘আম কলিকাতায় আছি’, ক্তামবাজারবাসীও বলিতে পারে, ‘আমি 
কলিকাতাশ্ব আছি।' ইহাহ নিত্যগোপালের অংশে পুর্ণত্ব। ব্রহ্ম সর্বব- 
পদধাচ্য, বহু-পদবাচ নন । ‘সৰ্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম’ । ‘সর্ব’ ও ‘বহু’ শব্দ 
একার্থবাচক নয়। “সব জলটুকু খাও’ বলিলে এক পোয়াও বুঝা যাইতে 
পারে, এক লসেরও বুঝা যাইতে পারে। সর্বব শব্দ অপরিমেয় ; তাই লকল 
পর্রিমাণ স্ন্ধেই উহ। প্রধোজ্য। গঙ্গার যে কোনও অংশে স্বান করিলেই 
গঙ্গা-স্থান হয়। 'গঙ্গাঙ্গান করিয়াছি’ বলিলে কেহ বোঝে লা ধে, সে 
হরিদ্বার হইতে কালীঘাট পধ্যন্ত গঙ্গার সকল অংশেই স্থান করিয়া 
আসিয়াছে। গঙ্গার প্রতি অংশেও গক্ত পুর্ণ । আবার "প্রতি অংশ- 
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পঙ্গাসযূহের সমন্বছে ঘে গঙ্গা, তাহ! পুর্ণতম গঙ্গা । গঙ্গার এই ভাবে চারিটি 
কপ রহিয়াছে । প্রতি অংশের অতীত যিনি, তিনি ‘পূর্ণ’ গঙ্গা, প্রতি অংশে 
যিনি পুর্ণ, তিনি পুর্ণতর গঙ্গা; অংশ-গঙ্গা সমূহের সমন্বয়ে যিনি পুর্ণ, তিনি 
পুর্ণভম গঙ্গা । সর্বশেধ এই পূর্ণতম গঙ্গার সঙ্গে পুর্ণ গঙ্গার সমন্বয়ে যিনি 
পুর্ণ, তিনিই পরিপূর্ণ গঙ্গা) ব্র্ধও এই ভাবে পুর্ণ, পুর্ণতর, পুর্ণতম ও 
পরিপূর্ণ । “'প্রতাক্ষ জগ ঘে দিন হইতে দার্শনিক দৃষ্টিতে একান্ত জড়, 
মৃত (59, block ), সেদিন হইতেই অপ্রড় ঝহিম্বাভে জড়ের একান্ত 
বাহিরে । ক্ষড় সম্বন্ধে এই দৃষ্টি নিউটনের ঘুগের দৃষ্টি । কিন্ত বর্তমান বিজ্ঞান 
জড়কে নৃতন দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে পারিতেভে । ছড়ের প্রতি অংশের 
বুকে নিজেকে ডিডাইয়। পুর্ণ হওয়ার একটা খে আছে বলিচ্চাই জড় আগে 
পিছে, আচে পাশের অনন্ত খণ্ড সমূহের বুকে বুক মিলাউয়া সেই পুর্ণ তমণক 
আস্বাদন করিবার জন্য অনবরত আগাইঘ্া চলিয়াডে। এমন কলিগ 
কালের প্রতি অংশ শ্রী ক্ষণের বুকেও নিজকে ডিঙ্জাইস্থা সনাতন হওগার 
একটী খোচা রহিম্মাছে, ধাহার জন্তু সে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের বুকে 
বুক মিলাইয়। সেই সনাতনকে আস্বাদন করিবার জন্ক আগাইয়। চলিয়াছে। 
এই ভাবে জড়ের বুকেই ঝড়ের অতিনিত্ত একটী অজ্জড় ধর্শ সিক্ত হইতেছে; 
অজড় একান্ত ভাবে জড়ের বাহিরেও নয়, একান্ত ভাবে ভিতরেও নম্ম। 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই সাক্ষ্য দিতেছে । ‘Reality lies ahead, not 
bebind.'—Bosanquet’—মৎ্প্রশীত ঈশোপনিষদের অবধৃত ভাষা । 
ভগবান বুক্ধের ক্ষপিকবিজ্ঞানঝাদ আজ বিজ্ঞান স্বারাও সমধিত হইয়াছে 
এবং এই ক্ষণিকত্ব ও বেদাস্তের লম্ততখারার সমন্বয়ও বিজ্ঞানসম্মত বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছে । ‘A wonderful philosophy of dynamism was 
formulated by Budha 2,500 years ago, a philosophy which 
is being recreated forus by the discoveries of modern 
science and the adventures of modetn thought. The electro 
magnetic theory of matter has brought about a revolution 
in the general concept of the nature of physical reality. It 
is no more static stuff but radiant energy. An analogous 
change pervaded the world of psychology, and the title of 
a recent book by M. Bergson, Mind Energy, indicates the 
the change in the theory of psychical reality. Impressed by 
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the transitoriness of objects. the ceaseless mutation and 
transformation of things. Buddha (০1085012550 a philosophy .of 
change. He reduces substances, souls, monads. things to 
forces, movements, sequcnces and processes, and adopts a 
dynamic conception of reality. Life is nothing buta series 
of manifestations of becomings. and extinction. It is a stream 
of becomings. The world of sense and science is form 
moment to moment. lItisa recurring rotation of birth and 
death. Whatever be the duration of any state of being. as 
brief as flash of lighting or as long as millenium. yet all is 
becoming. All things change. All schools of Buddism agree 
there is nothing human or divine that is permanent. Buddha 
gives us a discourse on fire to indicate the ceaseless flux of 
becoming called the world. 
World on worlds are rolling ever, 
From creation to decay, 
Like the bubbles on a river, 
Sprinkling, bursting. borne away. 
— Indian Philosophy by Rhadhakrishnan. P. 307 308 

অধ্যাত্মক্ষেত্রে ভগবান বুদ্ধ ছাড়া কেহই গতিধর্শ্মের দর্শন প্রবর্তন ক্রেন 
নাট | বিশ্বে তিই ‘Father of dynamism’. তিনি দিয়া গিয়াছেন 
changeএর দর্শন । কিন্ত তাহারই পাশাপাশি প্রবর্তিত ছিল ‘permanence’- 
এর দর্শন । change ও permanence পরশ্পর বিরুদ্ধ । ভগবান বৃদ্ধ 
যেখানে বলিতেছেন “ক্ষণিকেঘপি একত্বাদি ভ্রান্তি অবিষ্যা’, ক্ষণ সমূছের 
মধো একত্ব স্কিরত্বাদি জপ ভ্রান্তি অবিদ্যা, শঙ্কর সেইখানে বলিতেছেন যে, 
একত্বস্বিরত্বাদি দর্শনই বিদ্ঞা। ইভাদের মধ্যে মূলগত ভেদ রহিয়াছে । একাম্ধ 
একত্ব বা একান্ত বহুত্ব কোনটীর দ্বারাই জীবন চলে না। জীবনের কডগুলি 
ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন হন্ত একত্বের, কতকগুলি জন্য .প্রঘ্বোজন হয় 
বনতত্বের । ক্ন্তি এ যাবৎ তাহাদের মধ্যে কোনও পরস্পরাত্পেক্ষতা বাঁ. সমন্বয় 
সাধিত তত্ব লাউ । বিশ্ব তাই এই দুষ্ট মতবাদের ফলে দুই প্রকে বিভক্ত । 
আচ্ড সমস্য সাধিত হইবার নয় আসিয়াছে । ক্রলিভাগোপাল * এই গুরু 
দায়িত্ব লঈদ্ডাই ব্দুনান । তিনি লিপিগ্রাছেন : ‘আমাদের বিবেচনায় তিনি 
এক এবং বভর অতীত | তিনি একত্রে এবং সভতে লিপ্চ নহেন 1 নিভাধশ্ম 
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পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৭ম লংখ্য1; পৃহ ১৬৪ । আত্মা ঘখন একত্বে লিপ্ত নন, তখন 
তিনি বুচ্ছের ইষ্ট, আধার যথন তিনি বহুত্রে লিপ্ম নন, তখনই তিনি শক্ষরের 
ই্ট। বহু হউতেছে ক্ষণপরিণামের সমষ্টি ; ছুইটী ক্ষণের মাঝে একাস্মা 
রহিয়াছে ক্ষণ দুইটীর পরস্পরনিরপেক্ষতা ও পরশ্পরাপেক্ষতাকে বাচাইয়া 
রাখিয়া একটী ‘রাসচক্র’ বুচনা করিবার আন্ত । বাসচক্রের প্রতিটি গোপী 
হইতেছেন বিশ্বের এক একটী 'ক্ষণ’। প্রতি দুঃটী গোপীর মাঝে যেমন 
রহিঘ্রাছেন কু ছুষ্ঘেছ মাঝে “গৃহীত ক?' হই এবং সেই দুইটী যেমন 
‘অক্তোম্তবন্ধবাহ’, ঠিক তেমনি প্রতি দুইটা ক্ষণ-পরিণামের মাঝে রাহয়াছে 
এক আত্ম! দুইয়ের মাঝে 'গৃচীতক্্ঠ' হউদ্বা, এবং এষ দুইটী ক্ষণ-পরিণাৰ 
রহিয়াছে ‘অক্টোম্যবন্ধবাহ’ হইয়া | বিশ্বত এই অদ্ভুত ভাগবত রাদচক্র 
দেদীপামান । 

বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বের অধৈতবাদের প্রভাবে প্রভাবান্বিত ভারতবর্ষ 
অক্ষরের, অচলের উপাসনায় বিভোর ডিল; তাহার ফলে ক্ষরের ক্ষেত্র, 
চঞ্চলতার ক্ষেত্র এই বিশ্বে আমরা ছিলাম একাস্ত বিদে্ট। আজ 
্রনিত্াগোপাল স্বদেশ বিদেশের ভেদ গলাইয়া বুদ্ধ শস্কধরের সমস্ব্র বিধান করিম 
পুনঃ প্রবর্তন করিঘ্াছেন ক্ষর-অক্ষর সমন্বয় তত্ব, নিতা-অনিতা সমন্বয় তত্ব । 
বৃদ্ধ-শক্ধরের সমস্বয়মুত্তি ভ্রনিত্যগোপাল । টনিত্যগোপাল জয়যুক্ত হউন । 
বন্দে মাতরম্‌ ৷ 


‘নূর্থ-চত্জকে দূর হতে দেখলে মনে হয় অচল, লামনে গেলে দেখা ধার 
তাদের প্রচণ্ড গতি। কাঙ্জেই এই আমাদের ছুই রকমের সিদ্ধান্তের মধ্যে 
দূর বা নিকট “থেকে দেখাল একই সত্য আপেক্ষিকভাবে ছুই সত্যক্ষপে 
এ্রতিভার্ড হস্ছেচে__ভাই সচল, আবার তাই অচল, তাই দূরে, ভাই নিকটে ।” 

রি _রবীন্নাথ 


আলো, একটু আলো 
আানবেজ্দ্র মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


ঘলাহমান রাত্রির অন্ধকার নামছে পৃথিবীর পরে 
কালো ডানা মেলে । 
একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে বিকেলের সোনা আলে 
পশ্চিমের রক্ত মেহর আকাশ থেকে, 
রাতের কালো কুগ্তাশা নামভে পৃথিবীর বুকে 
ধীরে ধীরে প্রথ, ক্লান্ত ভংগীতে । 
অন্ধকারের গরল বিধিয়ে তুলছে আকাশ বাতাস, 
বরফের মতো জমাট বেধে যাচ্ছে 
বিষের ক্রিয়ায় ভায়ী করে দিয়ে যান্তঘের বিদীর্ন মন। 
ইনশব্দের ঘন-লিবিড় কুস্থাশাঘ্ চেতনার দীপ যাচ্ছে নিভে, 
জাগরণ ক্লান্ত, কর্ম চঞ্চলতার জল-তরংগ বাজিয়ে চঙ্গা পৃথিবীর 
চোখের পাতায় 
ঘুমের অরণ্য আন্ত আস্তে ছড়িয়ে দিচ্ছে ভার সীমান1। 
কালো অন্ধকারের অতলাস্ত রহস্য নিয়ে 
রাত্রি আসছে নেমে, , 
ঘন হয়ে আসছে ছায়া-ভর! আবছায়া । 


মদ্বাল সাপের সন্মোহন দৃষ্টিতে ধরা পড়ছে শিকার-__ 
অক্টোপাশের আট বাহুর নিস্পেষনে 
- রাতের পৃথিবীর আটকে আসে দম, 
দুর্বহ ব্যথাদ্দ ঝিম্‌ ঝিম করে ওঠে ॥ 


অবণ, ১৩৬৯ ] আলো, একটু আলো ৩৯৭ 


দু্মদ, দুর্বার ঝড়ো গতিতে 

অক্টোপাশের আট বাহু পড়ছে ছড়িয়ে-- 
অজগরের সম্মোহন দৃষ্টির প্রভাবে 

আপনাকে ভুলে যেতে বসেছে পৃথিবী ৷ 
আলোর পৃথিবী অন্ধ-ঘুমের যাদু কাঠির যেই লাগলো ছোলা 

জেগে উঠতে লাগলো তখুনি 


রাত্মিচরের দল নিকষ অন্ধকারে আড়যোড়া ভেংগে 
রক্রের লাললাঘ, শ্বাপদ হিংশ্রতায় । 

মৃত্যু-ক্ষুধাঘ্ম ব্লাড, হাউণ্ড, অজগর আর তীক্ষচঞু ঈগল 
উঠলো তখুনি জেগে, 


অন্ধকারে 
দানবের মতো ভালপাল। ছড়িবে-দেছ! স্যাওড়া পাছে 
ডেকে উঠলে! অলপ্মী প্যাচা 
অশুভ পাশবিক জিঘাংলাছ । 
প্রবঞ্চনার উল্লাসে, অদ্ভুত মাদক তার শিহরণে 
পিশাচের দল হাসতে লাগলে! অট্রহালিঃ 
তাদের চোখের মণি শ্বাপদের চোখের মতো! 
জল্ছল্‌ করে উঠলো রক্তশোবপের স্পর্ধা । 
স্মযুধ্তি জমাট বাধতে শুরু করলো 
আরে! সাংঘাতিক ভন্গকরতাস্ব ! 
দুক্কৃতির:পংকিলতা দর ডুবে যাচ্ছে 
রাত্রি-ঘন পৃথিবী ! 
হিংশ্র রক্কলোতী নেক্ড়ের মতে। 
রাত্রিচরের দল প্রচণ্ড আক্ৰোশে 
টু'টি টিপে ধরেছে পৃথিবীর । 
সর্বনাশের পিচ্ছিল পথে রাত্রির পদপাতে 
সাপের চাইতেও খল ও হিংশ্ব কালে! ছায়। 
* ন্তপ বেধে গেচে । 


৩৯৮ 


উচ্ছল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, এম সংখ্য! 


ঝিম্‌-কিম্‌ করে ওঠা লিশুত রাত্রে 
মৃত্যুর মতে! হিম স্ঈতল বরফ-স্ত্ধতা 
ভেংগে টুকরো টুকরো হছে পড়ে 
চরম নিষ্ঠরতার সংগে আঘাত-দেছা আঅভিশঞ্ধতার অট্টহান্তে [ 
নিরুদ্ধ আক্রোশে ইস্পাতের চেছ্েও কাঠিগ্ঠ লিয়ে 
নেমে এসেছে সর্বনাশের পর্দা 
রাত্রির কী শেষ নেই ? 
পুর্বাচলের রাঙা আলে! কী অন্ধকারের ধবনিকা ভেদ করে 
আসবে ন! ছুটে ? 
ভাঙবে না কী পৃথিবীর খুম ? 
পেছনের সমন্ড কালে! চিং ল্রত1, সব সংশয় 
ছিধা-ব্যর্থতা মানি ঝেড়ে ফেলে 
জীবন কী হেটে চলবে না নতুন দিগন্তের পথে? 


আদিম পাশবিকতার ফেলিল শ্রোভ 
খূর্নাবর্তের পর খুনাবর্ত 
ঝচনা করে চলেছে রাত্রির পৃথিবীতে-_ 
অন্ধকারের আড়ালে ভয়াবহ তার সংক্রমতা 
বেড়ে যাচ্ছে ছুর্বার গতিতে । 
ডাইনীর বোবা-কাঠির যাদু-চোয়ায় 
সীত শুন্ততাছ সুখ গুজে আছে পৃথিবী _ 
প্রতিবাদের অগ্নিরাগে জ্বলে ওঠে না 
আলোর খানিক আভাও। 
দুঃস্বপ্নের সাই ক্রোনে 
হাল-হারা পৃথিবী গেছে হারিয়ে ॥ 
পিলন্থত্ধে বসানো মাটির প্রদীপগডলে৷ অবধি 
বাত্িচর দানবের নির্মম হাতের আঘাতে ১ 
ভেংগে গু-ড়ো-গু ড়ো হয়ে গেছে 
দিশেহারা পৃথিবীর বুকে আশংকার ঘন কালোরাত ।* 


শ্রাবণ, ১৩৮০ ] আলো, একটু আলো ৩৯৯ 


কোথাছ আলোর ক্ষীণ আভা 7 
বোবা বীভৎ্সতাদ্ অন্ধকারে মধ্যে 
খা-খা করে পৃথিবী । 


এতে! অন্ধকার কেন? 
পৃধিবীর বুকের ওপর কেন ড্রাগণের মতো 
রাত্রির অন্ধকার এসেছে নেমে? 
আলো, একটু আলো! 
একটু আলোর আভা, সামান্যতম আলোর রেশ] 
আলো, একটু আলো, হে জোযোতির্গ্ দেবতা,__ 
হুর্য-তপন্তার পরম লগ্নে 

একটু আলো! করে বিকীর্ণ। 
তমলো মা জ্র্যোতির্গমন্ত্র !! 


সাময়িকী 


‘হতভাগ্য অভিভাবক" : গত ২«শে আঘাঢ় বৃহস্পতিবার আনন্দবাঙ্গার 
পত্রিকায় একখানি পত্র বাহির হইয়াছে, পত্রথানি নানাকারণে বিশেষভাবে 
প্ৰণিধানযোগ্য । আমর! হুবহু পত্রথানি উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য 
বলিব । পঅখানি আনন্দবাজার সম্পাদককে লিখিয়াছেন সদানন্দ রোড, 
কলিকাতা-বাসী গ্রদূত বিপিনবিহারী বহ্থ মল্লিক। 

“মহাশয়, আমাদের পুআঅকপ]াগপের শিক্ষাসঙ্তট দূর করিবার আন্ত যে 
কলিকাতায় শিক্ষাসক্কট প্রতিরোধ কমিটি বলি! একটা শিক্ষাঙ্নরাগী প্রতিষ্ঠান 
আছে, তাহ! আানিতাম ন! ( অন্ঞতা স্বীকার করিতেছি )। এই সেদিন 
সহসা দেখিলাম, ছাত্রদ্বিগকে বিস্যালল্ত ত্যাগ করিম্বা ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির 
প্রতিরোধ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে তাহারা আহ্বান করিয়াছেন । 
ছাআগণ বিগ্যালয্ ত্যাগ করিয়া! বাহির হইয়াছে । অতঃপর সংবাদপত্রে দেখি, 
ছাত্রগণ নাকি ট্রামবয়কট ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী ও অগ্রনী । ছাত্রগণের 
শিক্ষা-সক্ষট এই পথে কতটা দূর হইতেছে, শিক্ষানুরাগী মহালশয়গণই জানেন ; 
কিন্তু অভিভাবক হিসাবে আমরা প্রমাদ গণিতেছি, পুত্র এই গোলঘযোগে 
পুলিশের লাঠি খাইবে, গ্রেপ্তার হইবে, কি কথন ফিরিবে। হতভাগ্য 
অভিভাবকগণের কোন মতও নাই, মতামতের কোন মূল্াও লাই, কিন্ত 
প্রতিরোধ বা সংগ্রাম কমিটির নেতাগণের নিকট করজোড়ে নিবেদন করিতে 
পারি ফি যে, ছাত্রগণকে এর মধ্যে না-ই টানিলেন ৷" 

উপরোক্ত চিঠি বাহির হইয়াছে ২৫শে আবাঢ। ২৬শে আধাঢের দৈনিক 
পত্রিকায় দেখিলাম, বড় বড় অক্ষরে খবর বাতির হইমাছে__“'ডালহেখলী 
স্কোয়ার্রে ছাত্রদের উপর পুলিশের বেপরোদ্রা লাঠিচালনা । ৩১ জন আহত ঃ 
ছুই জনের অবস্থা সঙ্কটজলক ।” তাহার পরের দিন ২৭শে আষাঢ় আবার 
বাহির হইল, "ছাত্রদের উপর লাঠিচালনায় তীব্র ক্ষোভ । শুক্রবার স্কুল 
কলেজের ছাত্রদের হরতাল, বিক্ষোভঘাত্রা ও প্রতিবাদ সভা । ট্রামের উপর 
পটকা, ইষ্টক ও এলিড নিক্ষেপ : পুলিশের লাঠিচালনা ও ধরপাকড় ৷’ 

স্কুমারমতি বালকদিগকে এই রাদনৈতিক খেলার মধ্য টানিছা 
আনিবার কি অধিকার এই সব প্রতিরোধ কমিটির কর্তৃপক্ষদের আছে ? 


শ্রাবণ, ১৩৬০ ] সাময়িকী ৪০১ 


‘অখথনৈতিক" বলিদ্ধা ঘোষিত এই আন্দোলনের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক কি? 
তাহার! .অর্থ উপান্ন করেনা, অর্থ উপাৰ্জ্জনের অন্য তাহাদের ভাবিবার 
প্রয়োদ্জনও নাই । ড্রামের ভাড়া কমিলে অভিভাবকগণেরই স্থবিধ!॥ 
তাহাদিগকে লইআা কিন্ব। তাহাদের প্রতিনিধিস্থানীয় সমাজের বয়স্কদের লইয়া 
আন্দোলন করিলে তাহাতে স্থফপ ফলিতে পারে! কিন্ত এই সব স্থকুমার 
বালকদের সামনে রাখিয়া ডালহোৌসী স্কোয়ারে--বিধান সভার সামনে বিক্ষোভ 
প্রদর্শনের কি কোনও ঘৌক্তিকতা আছে? অভিভাবকগণের অর্থনীতি 
লইয়া কি এই সব বালকগণ মাথা ঘামাপ্প, লা মাথ! ঘামাইবার মত বগ্সই 
তাচাদের হইঘ্রাছে ? যাহারা অর্থ-কুচ্ছ,তার জন্য দুর্ভোগ ভোগে, ট্রামের 
ভাড়। বৃদ্ধি হইলে যাছারা বিপদ গণে, এ আন্দোলনে তাহাদেরই তে! ডাকা 
উচিত? এই সব ছাত্রগণ যে লাঠি খাইল, কাহারও নাকি চক্ষের মণি বাছির 
হইল-__এজন্ দায়ী এই সব কমিটির কতৃপক্ষ । ইহারা যদি 'পিতা” হইতেন, 
পিতৃস্বেহ লইয়া যদি ইহারা বালকদের সমস্যা বিচার করিতেন, তবে তাহারা 
এমন দুঃসাহসিক কার্ধে অগ্রসর হুইতেন না। এই আন্দোলনের কর্তৃপক্ষের 
মধ অনেকেই "পিতা হন নাই । তাহারা কেমন করিয়া! বুঝিবেন ফি 
ছুর্ভাবনাম্স পিতামাতার! থাকেন, খন তাহারা শোনেন ঘে, তাহাদের 
পুঅগণকে অর্থলঙ্কট দূর করিবার জন্য পুলিশের লাঠির সামনে ঠেলিয়া দেওয়া 
হুইতেছে। 

প্রতি বৎলরই পরীক্ষায় ছান্রদের অকরুতকাধাতান্ শ্রন্ট গবেষণা হইতে 
দেখি । দৈনিক কাগজগুলির খবর গপিষ্ঞা রাখিলে দেখা যাইবে বৎসরে 
কতদিন ছেলেরা স্থল কলেজ বর্ন করে। রাজনৈতিক দজ্রস্বাখেলান্ 
ছেলেদের ভবিষ্যংকে এইভাবে বিপন্ন করিবার কোনও অধিকার ইহাদের 
নাই। ইহা জাতির অস্তরাত্মার কাছে মহা অপরাধ । সারাবচর নানা 
চোটখাট ব্যাপার লইছা ছাত্ররা এইভানে ধর্মঘট করিলে সংসরাস্তে যখন 
পাশের হার কমিয়া যান, তখনও আবার সেঙ্তন্তও ধশ্মঘট | ইহা তো 
আাতিগঠনের পথ নয় ! একদিন মহাত্মাজী স্থল কলেজ বর্জ্জন আন্দোলন 
প্রবর্তন করিয়াছিলেন । লে ছিল স্বরাজ্লাভের উদ্দেশ্যে এবং জাতী 
শিক্ষার ভিতর দিদা জাতিকে গড়িয়া তুলিবার প্রয্নোজনে। এত ছোট 
উদ্দেশ্য লইছা ছেলেদিগকে এইভাবে ক্ষিপ্ত করিয়া তোলা 'শুকতর 
অপরাধ । অভিভাবকগণ ইহা ক্ষঘ1 করে না, করিতে পারে না, ইহা বেন 
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এই প্রতিরোধ কমিটির কতৃপক্ষ মনে রাখেন । অযুত বিপিনবিহানী বন্ধ 
মল্লিকের ভিতর দিয়াই সমষ্ড অভিভাবকদের অভিমত ব্যক্ত ভইঘাছে, ইছ1 
হৃদয় থাকিলে নিশ্যয় বিক্ষো ভপরিচালকগণ বুঝিতেন। 

গান্ধীজী যখন ছাত্রদের আহবান করিয়াছিলেন, তখন তিনি অহিংস 
আন্দোলনেই তাহাদিগক্যে আহবান করিয়া ছিলেন ॥ কিন্ত আদ্দ চারিদিকের 
"আবহাওয়া এমনই একট। বিদ্দেবপুর্ণ হিংসায় ভরিয়! শিছাছে যে, ইহার মধ্য 
ছাত্রদের টানিয়া আনিলে তাহাদের ভবিষ্যংকে একেবারেই ধূলিসাং করিয়। 
দেওয়া হইবে । 

তীব্র অলস্টোধ আজ বাঞ্জালার আকাশে বাতাসে। অসম্মোষকে 
বাড়াইয়া তুলিলে তাহা হইবে জাতির জীবনে মারাত্মক । উত্ভেজন) বা 
অলস্তোষ কোনোদিন কিছু স্বস্ি করে না, উহ! সর্বঙ্গাই ধ্বংসাত্মক, শেষ 
পর্যান্ত উহা নিজেরই সর্বনাশ লিজে করে। মহাসত্মান্দী একদিন এই 
অসস্তোবক্ে মন্বন করিয়া অমৃতে গড়িছ। তুলিয়াছিলেন। এবং এই 
অম্বতকে আন্দোলনে পরিণত করিঘা ভ্রিটিশকে গদীচাঁত করিসাছিলেল। 
অজ এমনই একজন পুরুষের প্র্বোজ্জন, যিনি বর্তমান অলসস্তোঘকে 
অস্বতরূপে পরিণত করিয়া দেশীয় সরকারকে বিশুদ্ধ করিতে সক্ষম 
হইবে। আত্ম অভিংল পন্থায় ও গঠনাত্মক উপায়ে লর্বসম্ার লমাধান 
খুজিতে হইবে। উত্তেজনা স্বষ্টিত্বারা পথ সুগম হয় লা, আরও জটিলই 
হয়-_-উত1 তুলিলে চলিবে না। এ কথা শুনিবার বা ভাবিবার মত 
আবহাওয়া আন আর লাই, তবুও দেশের দীন সেবক হিলাবে আমরা 
দ্বার্থচীন ভাবায় ইহা বলিব। আমরা বর্তমান সরকারের আচরণ 
বুঝি না, সরর্কার-বিরোধীদের বর্তমান মলোবুত্তিও বুঝি ন৷। এই 
ছইদলের মাঝখানে দীাড়াটয়া আমর! মহাত্মান্ীর দেওয়া পতাক) বছল 
করিস চলিব । তাহার সভা ও অহিংসা জয়যুক্ত হউক । 

পরলোতে ডাঃ শ্যামাপ্রলাদ £ বিগত ২২শে জুন শ্রীনগরে রাত্রি প্রায় 
৩-৪* মিনিটের সময় নিব্লিভারত জনসকহ্সের সভাপতি ও সংসদসদশ্য ডক্টর 
শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরলোকগমন করিয়াছেন। 

অক শ্মাং ডা: স্তামাপ্রসাদের মৃত্যু হইল। অকম্মাৎ মৃত্যু বড়ই পীড়াদাদ্রক । 
ঘটনার " ভম্ক কাহাকেও প্রস্তুত হুইবার সময় =} দিঘ। যে ঘটনা ঘটে, তাহা 
মান্ুধকে অভিভূত করিয়া ছেয়। ভাঃ স্ামাপ্রসাদের ম্বত্যু এইজন্ুই 
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আমাদিগকে বড়ই অভিভূত করিয়াছে । আরও ছুঃপের কারণ এই যে 
ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যু হইল দূরদেশে, আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের আকুল 
দৃষ্টির বাহিরে । নিচের ঘরে সকলের মধো যদি ডাঃ ক্কামাপ্রলাদ চলিয়া 
যাইতেন__তবে আজ আমাদের এত ক্ষোভের কারণ থাকিত না। ভাত 
শ্যামাপ্রসাদের বৃদ্ধা মাঘের কণাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। শ্যার আ[শ্ুতাল 


মুখোপাধা।ায়ও একদিন দূরদেশে যাইয়া -অকশ্মাং মৃত্যুমুখে পতিত হুইউয়াচিলেন, 
আজ শ্যানাপ্রসাদও সেই ভাবেই চলিয়। গেলেন । 


ডাঃ শ্যামাপ্রসাদের মাকে পান্না দিবার ভাষা শত নাই । আমাদের 
এত ক্ষোভের অপর কারণ ডাঃ শ্যামা প্রসাদের মুত্যু আমাদের কাছে খানিকট। 
রহল্তাবৃত বলিয়াই বোধ তইতেছে । কাশ্মীর সরকার উপঘূক্ত লময়ে উপদুক্ত 
সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন বলিঘু! আমরা বুঝিতেছিলা ॥। এ সম্বন্ধে কেও 
ও কাশ্মীর সরকারের বিস্তৃত ও স্বষ্ট বিবরণের অপেক্ষায় আমর আছি । 

ভাঃ স্যামাপ্রসাদ উপযুক্ত পিতার উপযুক্র সন্তান । তিনি ব্যক্তিগত 
জীবনে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, সমাজলেবার ক্ষেত্রেও তাহার দান অনেক । 
রাজনীতিক্ষেত্রে আলিম তিনি কিছুদিন হইল যে বিশিষ্ট স্বান অধিকার 
করিঘা লঃয়াছিলেন, তাহ! তাহার জ্নপ্রিয়তারই আন্ত । যাজনীতিক্ষেত্রে ডাঃ 
শ্যামাপ্রলাদের তেঙ্স্বিতার পরিচন্ন আমরা বন্ধ পুর্ব্বেই পাইয়াছি। ১৯৪২. 
সালের আগষ্ট বিপ্লবের সময় মেদিনীপুরের জনগণের উপর পুলিশ ও 
লৈনিকেরা 'অমাহ্যিক অত্যাচার করিয়াছিল । এই লইয়। তত্কালীন 
গভর্ণর হার্বার্টের সহিত ডাঃ ক্ঠামাপ্রলাদের প্রবল মতবিরোধ হয় এবং তিনি 
অর্থমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিঘ্ন। চলিদ্র। আালিয়াছিলেন । - সমাজসেবা, রাজনীতি 
প্রভৃতির সঙ্গে যেমন ডাঃ শ্তামাপ্রসাদ যুক্ত ছিলেন, তেমনউ বিজ্ঞান, শিক্ষা 
প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গেও তাহার যুক্ততা ছিল। বাঙ্গালোর বৈজ্ঞানিক 
গবেষণাগারের সহিত তিনি বতুবৎসর সংক্লি ছিলেন এবং শিক্ষা ব্যাপারে 
কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয়ে তাহার দান সকলেই অবগত আছেন। পশ্চিমবঙ্গ 
অধ্যশিক্ষ। পর্বতের কাধা পরিচালক সভার সদশ্-হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের যধ্য শিক্ষা 
বাবস্থ। তিনি কিছুদিন পরিচালন} কনিছাছিলেন । সাহিত্যিক শামা প্রসাদকেও 
আমরা তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত পঞ্চাশের মন্বাস্তর,, ইণ্ডিয়ান স্টাগ_ল, 
বঙ্ষিম-পরিচদ প্রভৃতি পুন্ডকগুলির মধ্যে দেখিতে পাইব । - 

এন্তারেষ্ট বিজয় £ কিসে যে মান্ছবকে এমন ঠেলিয়া লইয়া স্যদ-_ভাবিলে 
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ভারী বিশ্ময় লাগে । মাসুষের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল মাটাতে হাটা। কিন্ত 
সে বলিল আমি পাহাড়ে উঠিব। চেষ্টা চলিল। একই রকম মনোবৃত্তিত্ 
লোক বিভিন্ন দেশে হ্রন্সিঘ্া থাকে । তাহাবা বারে বারে একত্র তষ্টঘ! নারে 
বারে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পর্বব্বতশৃঙ্গে উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। একবার 
দুইবার করিয়| দশবার এ চেষ্টা বার্থ হইল-__কৈলাশ পর্বতের ল্ষদেশে মাঙুবের 
পদচিন্ স্থাপনা করিবার গৌরব মাএ্ধ লাভ করিতে পারিল ন।। 

তারপরে এই ১৯৪৩ সালের মে মালে ব্রিটিশ পর্ববতারোহীদল যে প্রচেষ্টা 


আরম্ভ করিল__আশানিরাশার মধা দিয়া আসিয়। গত ২৯শে মে তাহা 
সাফল।মণ্ডিত হউঘ্রাছে । 


এই এভারেষ্ট বিজয় সম্ঘদ্ধে দুইটী কথা ফুটিয়া উঠে। প্রক্রুতিকে বিজিত 
করিতে পারিগ্রা মান্গষের সে কি উল্লাস! দেশবিদেশে এই বিজয় মাহুষকে__ 
শিশু হইতে বৃদ্ধ পর্ধান্ত প্রতে।ক মাস্থবকে কি রকম উন্মাদের স্বাপ করিম! 
তুলিয়াছে, সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা খুলিলেট তাহা বোঝ! যাটবে। কেন এ 
উল্লাস ?-_প্ররুতির সঙ্গে মাস্যের একট! অঞ্জাঙ্গী সম্বন্ধ আছে বলিয়াই প্রকৃতি 
কেবলই মামুঘকে হাতছানি দিয়া ডাকে, আর মানব কেবলই লেই ডাকে লারা 
দিতে ঝাপাটম্বা পড়ে । ক্অতৃযুঙ্গ পর্ব্বত তাহাকে আহবান করে, অতল সমুদ্র 
তাহাকে নেশা ধরাটঘা দেয় । এই ডাকে লারা দিতে পারিলে মাহ্থবের9 আনন্দ, 
প্রকূতিরও আনন্দ । প্রকুতি ও মাহ্ধ উভগ্ে উভদ্বকে চায়_-তাই বিরাটের 
এট ডাকে সারা দিতে পারিলে মান্তল ও প্রারৃতি পরস্পরকে নিকটতর 
করিয়! পায় ॥। এই পাওঘার লেশাই মানবক্ে এমন উন্মাদ .করিয়। তোলে | 
এভারেষ্ট বিজয়বার্ত! এইজন্তই সকলকে এমনভাবে নাচাইসা তুলিয়াছে। 

তেনজিৎ নোরেকে এরুন্সন নেপালী বটে কিস্ত তিনি বর্তমানে 
"ারতবর্ষেরই অধিবাসী । সেই তেলছ্িৎ শেরপাই সর্প্রথমে এভারেষ্টে 
পদার্পন কনিঘাছেন-__ইচাউ এভারেষ্ট বিজণ্ের অন্ততম সংবাদ। ঠিকই 
হইয়াচে_-বিশাল হিম্মালম্র কাহারও একার সম্পত্তি নহে, তাই তাচ্কার 
বিজয়ের গৌরবও ভগবান বণ্টন করিয়! দিলেন। তবু একজন ভারতীয় যে 
এ সম্মান লাভ ক্রিতে পারিঘাছে__ভারতবাসীর পক্ষে ইহা খুবউ গৌরবজ্নক 
হইয়াছে । আমরা অপর এনাব্রেষ্ট বিজয়ী ই, পি, ভিলারীর সহিত. তেনজ্রিং 
নোরকেকে আমার্পের বিশেষ অভিনন্দন জানাইতেছি । ১ 


জ্রীক্জগগদীশ ৫প্রস--৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে জীমৎ, স্থাস্ট পুক্ুযোত্তমানদ্দ 
অবধুত ( বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ ) কতৃক মুক্রিত ও প্রকানিত । 
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সর্ববাদবিষয়প্রতিরপশীল” 
রেণু মিত্র 

* সব চেয়ে হজ্ঞ হয়েও খিনি সব চেয়ে দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছেন, লকলের 
চেয়ে প্রশংলিত হয়েও সকলের চেঘে বেশী নিন্দা ধার ভাগো জুটেছে, সবচেয়ে 
সাত্বিক ব্যক্তিদের থার! পুজিত হয়েও খিনি সমাজের নিয়তম লোকের অকুণ্ঠ 
পুজা লাভ করে গেছেন, তিনি সর্ববাদবিষয়প্রতিন্পশীল ভগবান পুরুযোত্বম 
ভক্ষ্য । এই ভাত্র মাসের রুষ) অষ্টমী তিথিতে অধিকতর কুষ্ক সামাজিক ও 
রাজনৈতিক আকাশে সেই কত, কত দিন আগেই না তিনি আবিভূত 
হয়েছিলেন? তবু ভারতবর্ষের অস্তরাত্রার কাছে আজও তিনি প্রোজ্জল। 
সতো আর কলনাম্ব, ইতিহাসে আর কিংবদস্তীর্তে, বোঝায় আর না বোঝান, 
বৃন্দাবনে আর কুরুক্ষেঅ সব কিছুতে মিলিয়ে অরক্ুষ্চচরিত্র এমন শীমাহীন 
রহস্যময় হয়ে পড়েছে যে, বিশ্বের মাঙ্রবকে তিনি যা দিতে এসেছিলেন, আভ্াও 
তাঁ দুর্বোধ্য হয়েই রইল । মাহুয ক্ষুদ্র হয়েও বিরাট? গভীর হয়েও বিস্তৃত, 
সীমার মধ্যে বাস করেও অসীম তার বুকের মধ্যে থেকে কেবলই তাকে 
ঠেলাঠেলি করে__এই কথাগুলি মনে করিছে দিতেই তিনি এসেছিলেন। 
বিশ্বের জূপজগৎ, ঘে মাঙ্যকে আকর্ষণ করে বিপদে, ফেলবার জন্তেই স্বষ্ট 
হয় নি, বিশ্বের রসজ্গৎ যে মাইহের মোহ স্ি করবার জন্তেই লক্ষ, বিশ্বের 
গন্ধ ম্পশ ৬ শব্দন্মগৎং যে মাঙ্ছঘের কাছে শুধু ধরা পড়বার জন্য জালই নয়_এই 


০৬ ্ উচ্ছল ভারত .- [্ষ বধ, ৮ম সংখ্যা 


কথাগুলি সপ্রমাশ করবার জন্তেই তার জন্ম ॥ তিনি এই অপরের জগতকে 
তার জীবনের সদর দরজা দিয়েই ভেতরে প্রবেশ করতে দিয়েছিলেন, অথচ 
তাতে তার ব্রহ্মত্বের বা বিরাটত্বের হানি হয় নি এতটুকু । তিনি নাচলেন, 
তিনি গাইল্লেন, তিনি খেললেন, তিনি ভালবাললেন-__অথচ বলছি তিনি 
আন্দ-_দাামানু্স আনার সাথে এ বলা মেলে না। ব্রহ্ম শব্দটির সাতে একটা 
অচলত্ব, একটা! চিরস্থিরত্ব, একট! অমরত্তবের ধারণা আমাদের মধ্যে বন্ধসূল 
হয়ে আছে । তাই এ বিদ্ম কিছুতে আমাদের কাটতে চাদ্ব না যে, বিনি 
নাচলেন, গাইলেন, ভালবাসলেন, তিলি আবার ব্রহ্ম হলেন কি করে! ব্রহ্ম 
শহ্মটির সঙ্গে আমাদের আরও বযে-একট! ধারণ) হয়ে গেছে সেট! এই যে, 
তিনি এক, তিনি একক । অথচ পুরুবোত্তম শীক্ষ্চ কখনই একক নন, তিনি 
গোতগাশসংঘাবৃত । সংঘ ছাড়া কখনও তাকে দেখতে পাই নে। তিনি 
কখনও গরুদের মধ্যে, কখনও পোঘালাদের মধ্যে, কখনও গোপীদের মধ্যে, 
কখনও রাজ্য-শাসনের জটিলতার মধ্যে, কখনও ঘুন্কের মধ্যঁ__-তাকে কখনও 
দেখলাম না তিনি মনে বনে ও কোণে বনে নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে 
ব্যান্ড আছেন। 

এমন যে শঁক্কীঞ্চ তান্ে বোঝা সম্ভব হল না। মাহবের একট! মনো বৃত্তি 
এই ঘে, যা ঁকছু লে করে, তাই কিছু তার ভগবানও ফরবেন এমন যদি দেখে, 
তাহলে তেঙর্শ ভগবানকে আর তার পছন্দ হয় না। মাহুষ খান্স-দাম্, কাজ- 
কুর্ম করে, দশজনুকে নিচ্ছে খাস করে; ভালমন্দ স্থখহু:খ নিয়ে তাকে কারবার 
করতে লয-_তাতে পস্ঞার "সামা।স্রক, রাজনৈতিক প্রভৃতি কত দিক দিয়ে 
কত রকম সমস্য] আত্মপ্রকাশ করে। ব/ক্তিগত ও সমষ্টিগত এই নানা 
বুক্ুমের সমস্যা দিযে লে ভান্বাক্রান্ত। মানুষের বিবেচনা হল, ঘা কিছু নিয়ে 
সে পীড়িত, তার মুক্তি বা তার ভগবান হচ্ছেন সেই সব কিছুর বাইরে । ভাই 
সে ঠিক করলে তার ভগবান কোন ব্যক্তিগত, সামান্দিক বা রাজনৈতিক 
সমস্যার মধ্যে থাকবেন নলা, থাকবেন সব কিছুকে ছাড়িয়ে । কিন্তু এ কথাট! 
মানু ভেবে দেখলে না যে, এই যা-কিছু সে করে ভার সাথে ঘদি তার 
ভগবানের সত্য সম্বদ্ধ ন! থাকে, তবে এই ঘা-কিছুর গৌরবই বা রইল কি, 
কার এ সবের ব্যাধ্যাই বা হবে কি করে! মার যা-কিছুর সঙ্গে ঘদি আমার 
ভগবানের সম্পর্ক নীই রইল, তবে সে গুলি ভগবানের বাইরে দাড়িয়ে থেকে 
পৃথক অস্তিত্ব ও পৃথক মর্ধাদ। দাবী করে বসবে । আসলে আমার সুমত্/ আচরণ 
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পরিকজিত হবে ব্রক্ষের আচরণ দেখে ও শুনে । ন! হলে তপবানেরই গড়া এই 
বিশ্বে আমি জানব কেমন করে চলাফের।র ছন্দটা হবে কি7 তার গড়া বিস্মে 
তিনি এসে যদি না বলে দেন আমার অসন বসন শয়ন, চলাক্ষেরা কথাবার্তা 
“কেমন হবে_এক কথায় আমার জীবনের মানদণ্ড হবে কি__তাহলে মান্থবের 
লাধ্য কি সে অনস্তদেহকে হৃদিস্থ করে? মাহুবের বুদ্ধি তো বিচ্ছ্বিলতার বুদ্ধি; 
তার তগবানের সঙ্গে সে তো এই সব কিছুকে একাত্ম করে দেখতে পলকে নি, 
সে তো উস্কে পৃথক করেই জানে । তাই ভার সাধনাও বিচ্ছিরতা 
"থেকেই । আপতপ ধ্যানধারণ! ভ্বারা এই র্ূপরসের জগতকে পার হয়ে ব্রচ্ষকে 
লাভ করবে--এই তার সাধনা । b 

এরুফ্ আসলেন মাহুবের এই তুল সারাতে । তিনি বললেন ভগবান আর 
তার স্থষ্ট একান্ত পৃথকই নম্ব। তিনি নিজে যদি, জন্মাতে লা পারেন, তবে 
তার পক্ষে কট্টি করাও সম্ভব নয় । তিনি তাই জন্মেন__শুধু জন্মেন লা__তার 
অনন্ত জন্ম হুয়। কিন্তু অন্মে+ও তিনি অজ। জন্ম-ভীতি না থাকাটাই জন্ম 
থেকে মুক্তি__অনন্ত গুন্মেও যিনি আটকে পড়েন না, তিনিই অজ । অনন্ত 
বিশেষে ধিনি আটকে নেই. তিনি নিবিশেষ । কোন বিশেষত্ব না থাকার ঘে 
নিবিশেষত্ব, সেট! নিবিশেষের আংশিক অর্থমাত্র। তাই তিনি জস়ালেন_ 
জন্মে আমাদের জানালেন এই বিশ্বটার মধ্যে কেমন হবে আমাদের চলাফের। 
অলদনতূষণ--কেমন হবে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনযাপন । 
ব্ৰহ্ধ-ক্লফের আচরণ দেখে ঠিক করে নেব আমরা, আমাদের আচরণ-_এই 
জ্রক্কেই তার জন্ম নেওঘা, এই জন্তেই তদানীন্তন রাজনৈতিক সমস্থার সঙ্গে 
তিনি জড়ীভূত। কেমন করে ত্রহ্মত্ব অটুট রেখেও হাসা ফ্াায়, গাওযা যায়, 
নাচা বায়, ভালবাসা যাণ্র, রাজনীতিতে শত্রুপক্ষের সঙ্গে কেমন ববহাস্ম 
কোন দৃষ্টি নিগ্ে চালান যায়, জীক আবনে আমরা ভাই-ই দেখতে পাব, 
দেখে শিখে নেব । 

এই সব কারণেই শ্রীকুষণচরিআ এমন ছুবৌধি) হয়ে উঠেছে । তার সবটুকুকে 
ধার্ণ। কর মাহুষের পক্ষে ভারী অস্থবিধা হদ্র । আমরা কেউ তার বৃন্দাবন 
লীলা নিছে বাকিটুকুকে বাদ দেই, বলি বুন্দাৰলের ক্রষ্ণের সাথে কুরুক্ষেত্র 
রুষ্ষের কোন সন্ধন্ধ নেই। কেউ বলি পার্থনারধীন্বই ্রকুষের সত্যকার 
কপ, তার বৃন্দাধনলীলা কিংবা তার আর কিছু প্রর্ষিপ্ত। এমনি বিচ্ছিরতার 
মাপকাহী থাকাতেই তাকে আমাদের বুঝতে পারা এমন অসম্ভব হনে 
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শড়েছে। তাই তার সম্বন্ধে বিভিন্ন দৃষ্টির বিভিন্ন ব্যাখ্যা এমন করে তাঁকে 
ছুর্বোধ্য করে তুলেছে । কিন্তু তাকে আহ জীবনের দৃষ্টিতে বুঝতে হুবে__ 
একটা জীবন্ত অবস্থাত বিভিজ্ঞ রকমের ঘটনা থাকবেই-__সেখানে রাজনীতির 
প্রয়োজন হল্প, আবার ভগবানকে ও আস্বাদন করার দরকার হন্ত । লিতেদের 
জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখি এমনি পরম্পরবিরোধী ভাবসমূহ ও ঘটনাবলী 
রছেছে সেখানে, নেই শুধু তাদের সমাধান, তাদের ব্যাখ্যা, তাদের গৌরব । 
উক্ষফ-্ীবনে৪ তেমানি পরস্পরবিরোধী ভাব ও ঘটনাসমূহ দেখতে 
পাই-অখ5 পাই তার ব্যাখ্যা, তার সামভ্রশ্য। তাই আজকের দিনের 
আমাদের পক্ষে ভগবান শীকষ্ণের পরম প্রয়োজন । বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন 
ও পরম্পর্বিরোধী ঘটনাবলী ও চিন্তাধারার সংঘর্ষে আবজ্জ আমরা করা, 
অবলশ্র। একান্ত অজড় অমর ব্রচ্ধবন্ত লাভের নেশা আজও আমাদের 
কাটে নি, কিন্তু একটা জড়ীম্ব সভ্যতার অক্টোপাস আমাদেরকে চারদিক 
থেকে বেষ্টন করে ফেলেছে । আজ তাই আমাদের একান্ত প্রয়োজন ভগবান: 
প্রকষকে__ঘিনি আমাদের জীবনের হাপিখেলাকে ব্যক্তিগত পরিচ্ছি্ভা 
ও ক্ষুত্রতা থেকে মুক্তি দিয়ে আমাদেরকে ব্যাপকতর জীবনের অধিকারী 
করে দেবুর সাধনা শিখিয়ে দেবেন। তাই এই ভাত্রমালের কৃষ্ণ অষ্টমী 
তিপিতে স্মাদের সমস্ত প্রাণ দিছে আজ্ঞ তাকেই আমরা ধ্যান করি, 
একদিন যিনি প্ররুতিকে, নারীকে তার হ্বদ্বংমূলো স্বীকার করে তাকে 
শৌরবান্বিত করেছিলেন, জীবনের এই ক্ূপরসের জগৎটাকে পদাঘাত করে 
এর প্রাপ্য মূলা থেকে যিনি একে বঞ্চিত করেন নি. সামারঞ্জিক ও রাজনৈতিক 
নিপীড়নের জ্বলস্ক''দৃষ্টান্ত দ্বাজ্জসেনীকে অপমাননুক্ত করবার জন্যে যিনি একদিন 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে বাধা হুছ্েছিলেন_-বলে পাঠিয়ে ছিলেন, 
‘ঞ্ণমেতং, প্রবৃক্ধণ মে হৃদদ্বাহ্াপপর্পতি । যং গোবিদ্দেভি চুক্রাশ কৃষ্ণা 
মাহ দূরবাসিনম্‌ ॥' এমন যে উ্রকুফ। তাকে আজ আমাদের বড় প্রয়োজন । 
নিপীড়িতের মুক্তিদাতা উরু আমাদের মধ্য অবতরণ করুণ, আমরা যেন 
তারই গড়া এই বিশ্বে ভার মর্খাদ! রেখে বেচে থাকতে পারি) 

বআন্মাইমী তিথির লাখে সাপেই আরও একটী উৎসবক্ষণ মনে পড়ছে, 
যা উচ্ছল হয়ে আছে পরাপ্ররুতি শ্রীরাধার আবির্ভাবন্বারা। ভগবান শ্রীরষ্চ 
পুরুষযোত্তম নামে পরিচিত-__একজন পুরুষ মাহ্ুধ কত খানি মুক্তির আস্বাদন 
এই জীবনের ক্ষেত্রে লাভ করতে পারে, তার দৃষ্টান্ত স্থাপনা “করেই শীত 
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পুরুযোক্তম । আর একটি নারী প্ররুতি নিজের পরিচ্ছিদ্রতাকে পেরিয়ে 
নিজের স্বাতস্তরোর মর্ধাদাকে কতখানি গৌরবোজ্জল প্রকাশ দান করতে পারেন, 
তার দৃষ্টস্ত শ্রুরাধা ; তাই তিনি পরাপ্ররুতি । শরীরাধার শ্রতিহাসিক অস্তিত্ব 
ও শ্ররুষের সঙ্গে তার পারস্পরিক সঙ্বহ্ধত্বারা মনস্তত্বের ক্ষেত্রে এইটেই 
প্রমাণিত হয়েছে ঘে, পুরুধপ্রকুতির পারস্পরিক সহ্বন্ধটি ভোক্তা ভোগের সঙ্দ্ধ 
নদ__কি পারদিব ক্ষেত্রে কি অপাধিব ক্ষেত্রে উভয়ের স্গঙ্ছটি হচ্ছে দুইটি মতন 
সত্তার পারস্পরিক মূল্য দানের, পারস্পরিক স্বীকৃতির । অর্থা২ যে-কোনো! দুটা 
স্তর ব| সত্তার সম্বন্ধ পরকী ঘর ; তারা পরস্পর যুক্ত বটে, পরস্পর অযুক্তও বটে। 
শুরাধা এতিহ্ভাসিক এ বখন বলা হর, তখন বুঝি তার জ্বীবনের এই ঘে 
তত্ব, তা-ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে আস্বাদন করা! সম্ভব । মেয়ের৷ এমন হতে 
পারে যখন তাদের ক্ষুদ্র-আমিত্বকে, অপর প্রকূতিকে জয় করে তার! তাদের 
বড়-ব্দামি বা পরাপ্রকৃতির প্রকাশকে ফুটিয়ে তুলতে পারে-_শ্রীরাধা জীবনের 
সেই প্রকাশকেই প্রমাণিত করে গেছেন। জীবনের পরাপ্রকাশকে ক্ূপ দিতে 
গেলে মেয়েদের কেমন হতে হত, শ্রীরাধার জীবন থেকে তার এই শুভরাধাষ্টমী 
তিথিতে আমরা তাই-ই অহুধ্যান করবার প্রস্থাস পাব । 
বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শরীরূপ গোস্বামী শরীরাধার অনস্ত গুণ সম্বন্ধে লিখছেন: 
অথ বৃন্দাবনেশ্বর্ধাঃ কীর্ত্যস্তে প্রবরা গুণাঃ । 
কব অধুরেয়ং নবববাশ্চলাপাঞ্জেজ্জলশ্মিতা ॥ 
চারুসৌভাগারেখাঢ] পদ্ধোন্মাদিতমাধবা । Er 
সংগীতপ্রদরাভিজ্ঞা রমাবাত্মর্মপণ্ডিতা ॥ 
বিনীতা কক্ষপাপুর্ণ বিদ্ধ! পাটবাস্থিতা। 
লজ্জাস্ীলা স্থমর্|!দা বৈধগাস্তীৰ্ধশালিনী ॥ 
স্থবিলাসা মহাভাবপ রমোত্কর্ষতধিনী । 
গোকুলপ্রেম বসতির্জগচ্ছে,শীলসদ্যশাঃ ৪ 
ওর্বপিতগুরুণ্পেহা সখী প্রণঘিতাবশ। ৷ 
কষণপ্রিস্বাবলী দৃখ্যা সম্ভতাত্রবকেশব। ॥ 
বহুল! কিং পুণাস্তস্তা: সংখ্যাতীত! হরেরিব । 
ইত্যঞ্জোক্তিমনঃস্যান্ত্রে পরসংবন্ধগাস্ডথা ॥ 
শগুণ! বৃদ্দাবনেন্চর্ধা ইহ প্রোক্তাশ্চতুবিধাঃ । 
* মাধুৰ্ষং ঢাকুতা নবাৎ বরঃ কৈশোরম্ধ্যমম্‌ ॥ 
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বিশেষণগুলি এই__মধুরা, নববয়া, চলাপাজা, উজ্জ্রলশ্মিতা, চারুসৌভাগ্য- 
রেখাঢ্যা, গন্ধোম্মাদিতমাধবা, সঙ্গীতপ্রসরাভিজ্ঞা, রম্যবাক্‌, নর্মূপত্তিতা, 
বিনীতা, করুণাপুর্ণণ, বিদদ্ঞা, পটবাস্থিতা, লজ্জাশীলা, সুমধাদা, ধৈর্বগাস্তী- 
শালিনী, স্থবিলাসা, মচাভাবপরমোৎকর্ষতখিণী, গোকুলপ্রেমবসতি, জগচ্ছে শী- 
লসদ্যশা, প্রর্বপিতগ্ুরুস্বেহা, সখীপ্রণয়িতাবশা, রুফ্ণপ্রিল্াবলীমুখথ্যা, সন্ততাশ্রব- 
কেশব! প্রভৃতি । 

এই যতশুলি বিশেষণ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলে।কে দুটো 
ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এই দুটো ভাগ দুটো বিভিন্ন প্রক্কতিকে 
প্রকাশ করছে! একদিকে তিনি মধুরা, নববযঘ্া, চলাপাঙ্গ, সঙ্গীতপ্রসরাভিন্তা, 
রমাবাক্‌, নর্মপণ্ডিতা, বিদদ্ষা, পটবাস্থিতা, স্থবিলাসা ; আর একদিকে তিনি 
উজ্জলম্মিতা, চারুসৌভাগ্যরেখাঢ্যা, গন্ধোশ্মাদ্িতমাধবা, বিশীতা, করুণাপূুর্ণা, 
লক্জালীল।, স্বমর্যাদা, ধৈর্ধগাস্তীর্শালিনী, মহাভাবপরমোত্কর্ষতধিপী, গোকুল- 
প্রেমবসতি, জগংচ্ছে_ণীলসদ্যশা, গুর্বপিতগুরুস্মেহা, সখী প্রণয়িতাবশা, 
কুষ্ঃপ্রিয়াবলীমৃখ্যা, সম্ততাশ্রবকেশকা ইত্যাদি । অবশ্য এর মধ্যে কতকগুলি 
আছে যেগুলি তার গুণের ফলস্বরূপ তিনি পেয়েছেন--যেমন গন্ধোশ্মা দিত- 
মাধবা, গোকুলপ্রেমবলততি, সস্ততাশ্রবকেশবা ইত্যাদি । যাই ভোক, এই দুই 
জাতীন্র বিশেষণ যে-ছুইটী প্ররুতি ঝা শ্বভাবকে প্রকাশ করছে, তারা পরস্পর- 
বিরুদ্ধ । ১5তন্তচরিতামতে শীরুষ্ণ বলছেন, 4 

"আমি যৈছে পরম্পরবিক্ুন্ধধর্মাশ্রয় । 
রাধাপ্রেম তৈছে বিরুদ্ধধর্মম ৪” 

মাঙনুয মনের একটা উচ্চতম শুর লাভ ন! করলে পরস্পরবিরুদ্ধ গুণাবলীর 
অধিকারী হতে পারে না । মানুষের সভ্যতার মধ্যে এইটে সবচেয়ে প্স্থতম 
ও উচ্চতম অবস্থা । একজনের পক্ষে নিজের মনটাকে এমন নমনধর্মসীল করা 
যে, সে বিনীতাও বটে বিদস্ধাও বটে__এ খুবই কঠিন। এ অতাস্ত মুক্ত 
মনের পরিচায়ক । বিনীত! হওয়া ঘে-প্ররুতির ধর্ম, বিদদ্ধা হওয়ায় অর্থাৎ 
বিশেষভাবে দগ্ধ ৰা পরিপক্ক অর্থাৎ নিপুণ, চতুর বা রসিক হওয়ায় ঠিক তার 
বিপরীত চিত্তবত্তির প্রত্নাজন । তেমনি বিপরীতধর্মী চলাপাঙ্গ হওয়া ও 
সেই সঙ্গে লক্দাশীলা হওয়া । আমাদের ঠাকুম! দিদিমারা ছিলেন বিনীতা, 
আর আজকের দিনে বিনয় আমরা তুলে গেছি একেবারেই-_একেবারে 
শিশু খেকে বড় পর্যন্ত প্রত্যেকে কেমন বেন বেখাপ্রাভাবে বিগন্ধা হয়ে উঠেছি । 


ভাজ, ১৩৬০] সর্ববাদবিষদ্প্রতিক্পম্টীল ৪১১ 


কিন্ত এতে ঘে আমরা ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সুস্থ এ সৌন্দর্যপূর্ণ 
হইনি, একথা সমাজ জীবনে আজ্জ প্রত্যেকে পদে পদে অহুভব করছি 1 আবার 
আমাদের ঠাকুম। দিদিমা দলের শ্বাতস্থাহীন একাস্ত আব্মবিলুপ্তির মনোবৃত্তিও 
থে নারীর পক্ষে কিম্বা সমাছের পক্ষে স্বান্থ্যকর নয়, একথাও অনশ্বীকার্ধ। তাই 
বাস্তবের দিকে চাউলেউ দেখি একট! পরিপুর্ণ জীবন লাভের পক্ষে বিনীত? 
হওয়া ধেমন নিতাস্ক প্রয়োজন, তেমনি বিদগ্ধা হএযা, নিপুণ, চতুর বা রলিক 
হওলাও ততখানিই প্রয়োজন । অথচ আমরা তা হতে পারছি লা বলেই 
আভ্রকের দিনে আমর! আীবনে শুচিত! লাভ করতে পারছি না । তাই একটা 
ব্যাপকতর জীবনলাত্ডর আহ্বান যখন আছ্গকের পৃথিবীর আকাশে বাতাসে, 
তখন শীরাধার জীবন আমাদের কাছে উজ্জল দৃষ্টান্ত । যে নারী ত২কাল- 
প্রচলিত সীমাবন্ধ সামাজিক বাবস্থাকে অগ্রাহ করে পুরুনোত্তমকে গ্রহণ 
করেছিলেন. তার এত বড় বিপ্রবাত্মক মনোবুত্তির পরেও তার সম্বন্ধে বিশেষণ 
দেওয়া হচ্ছে তিনি লক্জাশীলা, ধৈর্ধগান্ডীর্ধশালিনী, মহাভাযপরমোত্কর্ষত্ঘিণী ; 
তিনিই আবার গোকুলপ্রেমধসতি_গোকুলবাসী সকলেরই স্গেতগ্রীতির বসতি 
স্বক্ূপ ; তিনি জগজ্ছে..লীলসদ্যশ1-_ঘাহার যশে সমন্ড জগ২ ব্যাপ্ত হয়ে আছে, 
তিনি গুর্বপিতগুরুন্মেঞ-_গুরুজনের অতিশঘ্র স্রেচের পাত্রী । এত বড় বিপ্লব 
করেও এতথানি মর্ধাদা এই জন্যঃ তিনি লাভ করেছিলেন যে, তার বিপ্লব 
ছিল সংগঠনাজ্মক, তার বিপ্রব ছিল জীবনের ব্যাপকত1 ও গভীরতাকে ক্ষপ 
দেবার প্রপ্নাস, পরস্পরবধিরুদ্ধকে এক সুত্রে গেঁথে তোলবার সাধনা ৷ 
সে সুত্র শ্বস্থয সর্ববাদবিধ্রপ্রতিকূপস্টঈদ পুরুষোত্তম। বিভিন্ন মতবাদের 
স্তলিহিত বিকুদ্ধতাকে সামঞ্জলীভূত করে যিনি প্রতেযক্টির বিষদবস্তক্ূপে 
প্রতিভাত হতে পারেন তিনিই সর্ববাদবিষঘপ্রতিক্রপঞ্ঈল পুরুষোত্তম । 
আজকের লভ্যতায় সর্ববাদ__সব রকম মতবাদ-_আত্মপ্রকাশ করে বসে 
আছে-_অথচ তাদের মধ্যে নেই সঙ্গতি, সামঞুস্ত, সৌন্দর্য । তাই আজকের 
দিনে সর্ব মতযাদকে শ্বয়ংমূলয দিছে একস্থত্রে গেঁথে তুলবার ন্ট যেমন 
পুরুযোত্তম শীকষ্ণকে প্রস্বোজন, তেমনি বিপ্রব করেও, সনাতন বিধির বাইরে 
গিয়েও কি করে গৌরবমশ্র, স্বাতস্ত্রো উচ্ছল অথচ. সকলের গ্রীতিজনক একটা 
ব্যাপক জীবন লাভ করা! যাৱ, তারই জগ্ত দরকার শীরাধাকে । আজ তাদের 
শুভ জন্মতিথি বাসরে তাদেরকে আমরা গভীরভাবে অন্ুধ্যান করি । আমাদের 
ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনকে তারা হুস্থ ও সার্থক করে তুলুন । 


৪১২ উজ্জ্বল ভারত [ষ্ঠ বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা 


শ্রমাধার এই যে জটিলতম লীবন, আর নায়িকারূপে বৈষ্ণব কবিদের 
হাতে তার যে-রূপ আত্মপ্রকাশ করেছে, এমন স্থন্ম, এমন অস্তুত বৈচিত্রাপূর্ণ 
জীবন কোন বাস্তব নারীর হতে পারে__এ প্রত্যন্র আমাদের হতে চায় না। 
নিজের! আমর! স্বল্প, লিজেরা আমার একদেশদশশ, তাই শ্রক্রষ্চন্রিঅকে 
যতটুকু বা বুঝতে বা ধারণ! করতে পারি, শররাধাজীবনকে একেবারেই 
আমাদের বোধের মধ্য আনতে পারিলা। মনে হয় দার্শনিক, কবি আর 
কিংবদন্তীর মিলিত শ্বষ্টি এ অদ্ভূত অত্যান্চধ চরিত্র কখনও বাশুব হতেই 
পারে না-_ইতিহাসের মধ্যে তার পায়ে-চলার পথ নয । কিন্ত কিংবদন্তী 
বা কবি-কল্পনা যতই খাক্ুক না কেন, একজন বাস্তব প্রতিহাপিক শ্ররাধা 
যদি ন! থাকতেন, তাহালে মানুষের সাধ্য ছিল না কেবল ক্পনান্বার তাকে 
এমন দার্শনিক তত্থগত অথচ জীবস্তক্ষপ প্রদান করতে পারে) সামব্রক্তের 
মনস্তত্বে ভীরাধ! চরিত্র একান্তই স্বাভাবিক । শ্রীরাধা সব চেয়ে সহজতম 
জীবনধারার একটি বাস্তব প্রকাশ ; অথচ নিজেরা আমরা এমন অসহজ হচ্ছে 
পড়েছি যে, তাকেই বলি অবাস্তব । বাস্তব শ্রীরাধাই দার্শনিককে সন্ত 
করেছেন, কিংবদস্তীকেও সম্ধষ্ট করেছেল। প্রীকষ্ৈতন্ত একদিন এই বাস্তব 
শ্বীরাধাতত্বকেই পরিস্ছুট করে গিয়েছিলেন। আমরা এই শ্রীরাধাকেই 
আমাদের জীবনে বরণ করে নিতে প্রন্থাসী । 


‘When we talk of intuitional truths, আ are not getting 
into any void beyond experience. lItis the highest kind 
of experience when the intellectual conscience of the 
Philosopher and the soaring imagination of the poet are 
combined.’ —Radbakrishnan 


জন্মাষ্টমী 


যভীশচজ্দ্র দাশগুপ্ত 


দ্বাপরের ক্ষঃপশ্ ভাদররের ভরা অষ্টবীতে, 

আভি কি ফিরিলে কৃষ্ণ ম্মরি তব নব জন্মদিন? 
জীবনের কারাগারে, মানুষের কাজ! শুনি ক্ষীণ, 
শোন কি দেবকী কাদে, কংসাগারে ভছ্ে আচস্থিতে ? 


কহেন লিম্েছে জন্ম, এ কলিতে মানুষের ঘরে, 
মহানিত্রা তাঞ্জি ক্ষণ ফিরে এলো আবার গোকুলে : 
দানবের অত্যাচারে, গোপনারী কাদে ফুলে ফুলে, 
দেখনা শিশুরা কাদে নরলারী অনাহারে মরে ? 


কেন জানি মনে হয়, কষ তুমি এসেছো গোপনে, 
রাখাল বালক দলে সঙ্গোপনে চড়াইছো। খেক $ 
গোপিনীরা। দিঘ্রাছে কি আনি তব করপল্লে বেছ 7 
হয়তো যশোদ! তোমা পাঠাইবে কংসের নিধনে ! 


তাই হোক্‌. এসো ক্্চ, ধরো অস্ত্র, কংস ধ্বংস করো, 
মানুষের রূপে আলি, আজি পুনঃ রাজদণ্ড ধরে! । 


চীনদেশ ও চীনদেশবাসী 


লিন্‌-ইউ-তান্‌্__অস্থবাদক £ মনোরঞ্জন গুপ্ত 
(পুৰ্বাহ্থবৃত্তি ) 
(৬) স্বযে সন্বষ্টি 


চীন দেশে যার! বেড়াতে আসেন--বিশেষতঃ যারা পথের দুর্গমতা অগ্রান্থ 
করে চীনের এমন সব দূর প্রদেশে যান, যেখানে কেউ বড় যায় না, তারা দেখে 
অবাক হয়ে যান যে, আল-সাধারণের জ্ধীবন-যাত্রার মান এত লিক, অথচ মনের 
প্রচ্ুল্নত! ও সন্তষ্টির অভাব নেই। এমন কি শেন্সি-র মত দুর্ভিক্ষ পীড়িত 
প্রদেশেও চরম ছুর্দশাগ্রস্ত দু চার ছন ছাড়া প্রায় সকলেই অতিশঘ দুরবস্থা 
সত্বেও মোটামুটি খুসিই আছে এবং কোনো কোনো শ্েন্সি কঘকের মুখে 
হাসিও দেখতে পাওয়া যায় । 

চীনবাসীদের দুর্দশা সম্বন্ধে লোকের ধারণা অবশ্ত অনেকটাই ভ্রান্ত 
ইউরোপীয় বিরুত মানদণ্ডে ওজন করার ফল। এই মানদণ্ডের বিচারে 
অতিশয় উত্তপ্ত কোঠাদ্ব বাস না করলে এবং এক প্রন্ত রেডিও যত্র না থাকলে 
মানু স্থখী হতে পারে না। তাই যদি সতা হয়, তবে ১৮৫ খৃষ্টাব্ের পুর্বে 
পৃথিবীতে কেউ সখী ছিল না এবং বর্তমানে ব্যাভেরিয়া থেকে আমেরিকার 
ঘুক্তরাজো স্থবী লোকের সংখ্যা হাজার গুণ লক্ষ গুণ বেশী। কেন লা 
যুক্তরাজ্যের মত ব্যাভেরিদ্রাতে বিজলীর সাহাধ্যে বহুপ্তকারের কাজ হাসিল 
করার জন্তে সুইচ ও বোতামের নিশ্চয়ই এত ছড়াছড়ি নেই কিংব! সেখানে 
নাপিতের এমন সব চেয়ার থাকার সম্ভাবনা খুবই কম, যা ঘুরানো ফিরানো যায়, 
ভেঙ্গে তুলে রাখা যায়, উলটে বস! যার কিংবা বসার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকে 
প্রস্রোজন অনুযায়ী আকার ধারণ করে । চীনের দেশ গায়ে তো এরূপ স্থইচ ও 
বোতামের আরে! অসন্ভাব, যদিও নাপিতদের পুরোনো ধরণের চেয়ার__ঘাকে 
সত্যিকারের চেয়ার বল) যাম্ম এবং লগ্ডনের কিংস-ওয়ে ও প্যারী সনের 
মপ্টমারটরু অঞ্চলে যার দু চার খানা খুঁজলে এখনো পাওদা যেতে পারে” 
তা প্রগতিশীল সাংহাই নগর থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে । কিন্তু ধে-মাহুষ 


ভাব, ১৩৬০ ] চীনদেশ ও চীনদেশবাসী ৪১৫ 


শত্যিকার চেঙ্গারে বসতে পাছ এবং দিনের বিশ্বামোপযোগী যে সোফা, তাতে 
না খুমিছে সত্যিকার বিছানায় ঘুমুতে পায়, আমার মতে, সেই লোকই বেশী 
স্খী। অতএব একটা দিনের মধ্যে মাহুয ক'টা বাস্ত্রিক বোতাম টিপে তার 
কা-কশ্দ হাসিল করে, সেই সংখ্যার মাপকাঠিতেই যদি সংস্কৃতির বিচার করা 
হয়, তবে তে মাপকাঠিই ভমাত্মক এবং ইউরোপীদ্গগণ এই ভুল মাপকাঠিতেই 
চৈনিকদের বিচার করে বলে তাদের অদ্ষুরস্ত সন্তুষ্টি ইউন্বোপীয়দের কাছে 
অবোধ্য রহম্কজনক বলে মনে হয়। 

একথা আবস্ত সত্য যে, একই অবস্থায় পড়লে চীনের ঘে কোনে! শ্রেণীর 
লোক ইউরোপীয় ভূখণ্ডের অঙ্থন্জপ শ্রেণীর লোকদের চেয়ে হুয়তে! অধিকতর 
মানসিক প্রফুল্সতা ও সন্ধন্টি রক্ষা করতে পারবে । চীনের জাতীয় এঁতিচ্ছ 
জাতির অন্তরে এমন গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে যে, মনের এই প্রফুল্জতা ও 
সন্ধি দেশের শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল লোকের ভিতরেই তুলা ভাবে ছড়িয়ে 
পড়েছে! এই তুপ্টি-তৃপ্চির ভাব পিকিং সহরের অতিভাষী রহ স্য-প্রিয় 
রিকশা-ওযালাদের ভিতরেও দেখতে পাওয়া ঘাবে । তারা! যাত্রী লি যাঘ_ 
পথে পথে সমত্তটা পথ তাদের সঙ্গে হাসি-তামাস! করে এবং কাউকে পড়ে 
যেতে কিংবা অগ্ত কোনো ছোট খাট অস্থবিধাক্স পড়তে দেখলে, অমনি 
কৌতুকের হাজি হেসে উঠবে । যে সব কুলি যাত্রীদের শিভান-চেঘারে করে 
বে নিয়ে কুলিং পাহাড়ের উপরে উঠতে অতিমাত্র শ্রাস্ত ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সেই 
অবস্থায়ও তাদের মনে প্রচ্থল্তার অভাব হয় লা। নৌকার মাকিদের সঙ্দ্ষেও 
সেই কথা । তারা হপ্রতো। যাত্রী নিয়ে সেচুদ্বান প্রদেশের খর-ত্রোতা নদীতে 
অতিকষ্টে উজান বেয়ে চলে, কিন্তু তারা ঘদি তাদের রোজগারে দুই বেলা 
লাধারণ খাবারও পেট ভরে খেতে পায়. তবে আর তাদের মলের আনন্দে 
ভাটা পড়ে না । চৈনিক তুগ্তি-তৃপ্তির আদর্শ অহুসানে খুব ক্রেশকর পরিশ্রম না 
করে সাধারণ খাবারও পেট ভরে খেতে পাওয়াই লোকে সৌভাগ্য বলে মনে 
করে এবং তাতেই তারা খুসী ॥ জনৈক চৈনিক লেখক বলেছেন__“'পেট ভরে 
খেতে পাওয়াই হচ্ছে বড় কথা এবং আসল কথা__ত্যর অতিরিক্ত যা কিছু, 
সবই অনাবস্তক সৌখিনতা 1” 

চীনবাসীদের একট! প্রথা আছে-_তারা নববর্ষের প্রথম দিনে এক খণ্ড 
লাল কাগজে “দঘ্ঘাপ্-চিভতাশ “শান্তি-ক্রিক্রতা* এবং তার লঙ্গে “সন্মেষণ এই 
তিনটে কথা লিখে বাড়ীর দরজার উপরে তীাঠা দিয়ে এটে রেখে দেয়। 


৪১৬ উজ্জল ভারত [ ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


সংঘম সম্বন্ধে চৈনিক উপদেশ প্রচারের কাধ্)করী পস্থা হিসেবে এই প্রথা 
উদ্ভ ত এবং এরূপ উপদেশ মানযের পরিপন্ধ জ্ঞানের ফল, যে জ্ঞান বলে--যখন 
সৌভাগা আলে, তখন রে সয়ে স্থখ ভোগ করতে হয়। এই কথাই 
প্রতিধ্বনি করেছিলেন সিং রাজত্বের সথঘ্রকার এক লেখক এই বলে যে, এস্থধ 
ভোগের বিষয়গুলির মধ্যে যা সাধারণ, যাতে সুখের উগ্র উন্মস্ততা নেই, হ্বথ 


ভোগের ব্যাপারে সেই গুলিই বেছে নিতে শুঘ।" লায়োংসে-র উপদেশ- 
সুচক সংক্ষিপ্ত উদ্কিশুলির মধ্যে এইটে একটা প্রবাদ-বাক্য হয়ে দাড্ডিয়েছে যে, 
“নিচ্ছের অবস্থায় যে সুখী. তার কোনো অপযশের স্গাবনা নেই ।' এই 


প্রবাদ-বাকাটি এ ভাবেও বলা তছ যে, “যা আছে, তাতেই যে স্থখী, সে চির 
হ্থখী।” সাহিত্যে এই ভাবট। রূপ লাভ করেছে পল্লী জীবনের প্রশংসায় এবং 
এক্কপ লোকের গুণ-গানে, যে উদ্দেগ-অশান্তিতে বিশেষ ক্রিষ্ট হয় লা। যে 
কোনো কবিত। এবং ব্যক্তিগত চিঠি পত্রে এই ভাবটারই প্রাবলয দেখা যাছ। 
মিং লেখকদের চিঠি পত্রের সঞ্চলন থেকে কিছুমাত্র বাছাবাছি না করে একট! 
চিঠির খ্ান্সিকট। উদ্ধত করে দিচ্ছি॥ লু সেন তার এক বন্ধুকে লিখেছেন :__ 
“আজ রাত্রে পূর্ণ চর উদয় হবে) একখানা চিত পানসী নৌকা এবং 
তাতে কয়েকটি গাস্সিক1__যোগাযোগট। কেমন মনে হয় ?............***শরতের 
এই প্রারস্তে একটা রাত আমার এথানে এসে কাটিয়ে যেতে পারো লা? 
আমি পরিক্রাজক সন্গাসীর এক আলখাল্লা বানাতে দিচ্ছি এবং এর পরে 
আমার পদ-ত্যাগপত্র গৃহীত হ'লে, আমি সত্যি সত্যি সকল দুর্ভাবনা-মুক্ত 
পাহাড়-বাপী বা বন-বাসী বৃদ্ধ বলে যাবে” এক্ষপ ভাব ঘখন চীনের 
শিক্ষিত ব্যক্তিদের চিন্তা ও অন্ভূতির বিবদ্ধ হয়ে ওঠে, তখন তার ফলে 
তার! সামান্ত কুটিরেও স্থথে শান্তিতে ও মনের আনন্দে কাল কাটাতে 
সমর্থ হয়। 

মান্তষের সুখ অতিশয় ক্ষণ-ভঙ্গুর। স্পষ্টতঃ দেবতারাই যেন তাতে 
বাদী। জীবনে সুখের সমস্যাই সব চেয়ে কঠিন লমহ্ঠা_লমাধান মিলেও ঘেন 
মেলে না। সংস্কৃতি ও প্রগতি সঙ্থদ্ধে যা বলবার ও যা করবার, সব বল) ও 
করা হয়ে গেলেও, এ সমস্যা অমীমাংসিতই থেকে যায় এবং চির দিন মাহুহের 
শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা) এ সমস্ত। সমাধানে নিযুক্ত থাকবে । চীনবাসীরঃ তাদের স্বৰভাবিক 
সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝেছে যে, এই সমস্ডার সমাধানই মাহুবের পক্ষে সব চেয়ে 
বড় কথ! এবং সেই চেষ্টা তারা তাদের শ্রেষ্ঠ শক্তি নিয়োগ কম্রেছে এবং 


ভাদ্র, ১৩৬০ ] চীনদেশ ও চীনদেশবাসী ৪১৭ 


ইউরোপীয় হিতবাদীদের যত তারাও প্রতোজনীর বিষ ছিসেবে প্রগতির 
সমস্তা থেকেও শখের সমস্যাকেই বড় স্থান দিয়েছে । 

বারট্রাণ রাসেলের পল়্ী ঠিকই বলেছেন যে, সুখের অধিকার বলে বে 
একটা অধিকার মাহুযের পাকতে পারে, পাশ্চাতোর লোকেরা তা ভুলেই 
গিয়েছে--সে সঙ্ষদ্ধে কারোরউ যেন কোলো গরজ নেই_তারা অস্তাস্ত 
গৌণ অধিকারের ব্যাপার লিগ্ছেই মঠ1 বাস্ড_যেনন, ভোটের অধিকার, 
রাজকীয় বায়-বরান্দ মঞ্জুর করার অধিকার, গ্রেপ্তার তলে পরে আইনতঃ 
বিভার-লাভের অধিকার, যুক্ত ঘোষপার অধিকার ইত্যাদি । খ্রেঞ্চার হ'লে 
পরে বিচার লাভের অধিকার কখনো বিবেচনার বিষয় বলে চীনবাসীরা 
মনে করেনি । কিন্ত স্থখী হওয়ার অধিকার সম্বপ্কে তার! সর্বদা সঙ্জাগ__ 
তাদের বিশ্বাস যে দারিদ্র্য. অপযশ, যা-ই আস্মুক না কেন, কোনো অবস্থাতেই 
এ অধিকার থেকে কেউ তাদের বঞ্চিত করতে পারে না) স্থথের সমস্যা 
সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের দৃষ্টি-ভঞ্জি ইতি-যুলক কিন্তু চৈনিকদের দৃষ্টি-ভঙ্গি নেতি- 
মূলক । বন্ততঃ এই প্রশ্রের বিচার-বিস্পেঘণের পরে, শেষ পর্ধ্যস্ক যা গিগে, 
দাড়াঘ, তা হচ্ছে আললে মান্থযের কামনা-বালনার প্রশ্ন । 

প্রকৃত পক্ষে আমরা কি থে চাট, কি ঘে আমাদের সতিকার কামনা 
বাসনা, সে সম্বন্ধেই আমাদের বুদ্ধির ঠিক নেই। এট কারণেই ডায়োজিনিল্‌ 
এর গল্প আধুনিক কালের মানবের অনিবাধ্য হাস্য ও খানিকটা বিন্বেহ 
উদ্রেক করে। তিনি মুক্ত কঠে ঘোষণা করেছিলেন ঘে, তিনি পরিপূর্ণ রূপে 
স্থধী, থে হেতু তিনি সংসারে কিছুই চান নাঁ। তার জীবনের আর একটা 
ঘটল। হচ্ছে এই যে, একটা ছেলেকে হাতে করে জল পান করতে দেশে তার 
নিজের হাতে যে পানপাত্র ছিল, তা তিনি ফেলে দিয়েছিলেন । এই হচ্ছে 
ডায়োজিনিসের গল কিন্তু এই আত্ম-সংযমের গল শুনে আধুনিক কালের 
মাম্ুধ বক্র হাসি হাসে । আধুনিক কালের মান্থষ বহু সমস্যাই কৃল- 
কিনারা খুঁজে পায় না। ব্যক্তিগত জীবনের সমস্ত! সম্বন্ধে তো কথাই 
নেইঁ_লে সঙ্গন্ধে প্রান প্রতভোকেই অতিমাত্ সংশয়বাদী । স্থখ-ভোগের 
মাঝে থেকে সে ডায়োজিনিসলের সংষমাদর্শ সম্বক্কে একটা বিদ্বেষের 
ভাব পোষণ না করে পারে না, অথচ একটা ছায়া-চিত্র অথবা! ভাল 
একটা প্রদর্শনী দেখবার স্থষোগ উপস্থিত হ'লে, লে স্থযোগ ত্যাগ করতে 
প্রস্তুত নহ। " 


৪১৮ উচ্ছল ভারত [৯ বর্ষ, লম সংখ্যা 


এর ফলেই আসে চিত্তের অস্বিরত।, বা বর্ত্তমান দুপের মাস্ছবের স্বক্তাম 
ছে জাড়িদ্বেছে। 

ীনবাসীরা কোনে। বিব্ধেই আতিশধা পছন্দ করে না। তাই তারা 
সংযম সম্বন্ধে ডাস্োজিনিশের মত অতটা আতিশধ্যোর ভিতরে কখনই 
যায় না। তাদের প্রক্তিগত সন্তর্ী-বাদ স্থখ সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টি-ভঙ্গি 
নেতি-বাচক ঝরে গড়ে তোলে । ভাছোজ্িনিসের সঙ্গে তাদের পার্থক) এই 
যে, ডাযোজিনিস্‌ কিছুই চান না, কিন্তু তারা সামান্ত কম্দেকটা জিনিব মাঝ 
কামনা করে। স্থখে-স্বচ্ছন্দে থাকবার জস্তে যে কয়টী জিনিব না হ'লেই 
নয়, শুধু তা-ই তারা চায় এবং তা-ও যদি পাওয়ার সম্ভাবনা না দেখে, তবে 
আর তা পাবার জন্তে মন্রিদ্বা ভয়ে ওঠে না। এক জোড়া পরিন্ধার কামিজ 
অন্তত: পক্ষে তাদের চাই । কেন লা, গলের ভায়োভিনিস হয়তো আধ্যাত্মিক 
স্থরভি বিস্তার করতে পারেন, কিন্ত সত্যি সত্যি লে মানুষটি যদি ঘরের মান্য 
চয়, তবে তাকে নিছে চলা মুস্কিলের কথা হরে পাড়া । কিন্ত কোনে! 
চীন্বাসী ঘদি এত গরিব হয় মে. একটার বেশ। জামা জোটাতে পারে লা, 
তাহলেও তার মনে কোনো নালিশ জমবে না-_-একট। আামাতেই সে খুসি 
থাকবে । ভায্োজিনিলের থেকে তাদের আর একটা পার্থক্য এই যে, তারা 
খানিকটা জাক-জমক ভালবাসে এবং ত! করতে পারলে খুব একট! আনন্দ ও 
তৃথি লাভ করে। কিন্তু তাযদি করতে না পারে, তা হলেও যে মনে খুব 
একটা দুঃখ পাবে__নিজেদিগকে অস্থখী মনে করবে তা নঙ্ছ। অনেক ছিলের 
প্রাচীন কতগুলি লম্বা লম্বা গাছ তাদের বাড়ীর আশে পাশে থাকে, এটা তারা 
চা; তবে বাড়ীর প্রাঙ্গণের একট? সামা খেজুর গাছ নিয়েও তারা তুল্য 
ক্কূপেই স্থবী হবে । থে কোনে চৈনিক বহু সন্তান কামলা করে এবং এমন 
একটি পত্রী, যে নিজের হাতে তার পছন্দ-সই খাবার তৈয়ের করে দেবে। 
যদি সে ধনবান হয়, তবে তার আরে! চাই এক্টি ভাল পাচক এবং একটি 
স্বন্দরী পরিচারিকা, হে লাল একটি পা-আমা পরে? তার পড়া বা ছবি আকার 
সমছে ঘরে ধূপ-ধুনো বা অন্ত কোনো স্থগন্ধী দ্রব্যের ধুয়ে] দেবে। 

আর চাই তার কয়েকটি ভাল বন্ধু এবং বন্ধুস্থ'নীয়া এমন একটি মছিল] 
থে তার মনের ভাব বুঝবে এবং আলাপ আলোচনায় যোগ দিতে পারবে । 
লব চেচে ভাল হুল্র ষদি তার বিবাহিত স্ত্রীর সে যোগ্যতা! থাকে । তা যদি 
না হন, তবে কোনো একটি ব্যঝলাদার গায়িকা হ'লে চলে ।* কিন্ত এরূপ 


ভাজ, ১৩৬০ ] ভীনদেশ ও চীনঞ্জেশবাসী ৪১৯ 


ঘিপুল সুখ ভোগের অদৃষ্ট নিয়ে বদি সে অরশ্ম গ্রহণ করে না থাকে, তা 
হলেও এত সব নেই বলে যে সে নিছেকে বিশেষ অস্থখী মনে করবে, তাও- 
নছ। আসল কথা তার পেট ভত্তি খেতে পেলেই হ'ল এবং তার জন্তে কাজি 
বা ফেশ-ভাত ও গাজোরের আচার যোগাড় কর! এমন কিছু খরচের ব্যাপার 
সম্ব। তার আর দরকার বেশ বড় এক পেলালা মদ । কিন্ত ধেনো মদ লে 
অনেক সম্যক নিজের ঘরেই তৈয়ের করে নেঘ় এবং তা ঘদি নাও করে, তবে 
ত্রচার পথসা দিয়েই সে যে-কোনো মদের দোকান থেকে এক পেয়ালা! ভাল 
পুরানো মদ কিনে নিতে পারে। আর চাই তার খানিকট। বিশ্রামের অবসর, 
যার অভাব নেই চীন দেশে কোনে? শোকেরই বড় একটা এবং লে ঘদি কোনো 
বেণুবলাচ্ছন্ত্র প্রাঙ্গণে কোনো সংসার-বিরাগী সাধুর সাঙ্গিধ্যে দিনের অর্দ্ধেকটা 
লমদ্ধ আরামে ও শান্তিতে কাটাতে পারে, তবে সে মুক্ত বিহঙ্গের মতই 
নিজেকে স্থবী মনে করে। ধদি বড় একখানা প্রযোদ-কুক্তের ব্যবস্থা সম্ভবপর 
নাও হন, তবে অন্ততঃপক্ষে একখানা নিরিবিলি কুটির তার চাই কোনে! 
পাহাড়ের এমন জায়গা, ধার পাশ দিয়ে ছোট্ট একটি পার্ববতা নদী কুলু কুলু 
রবে বছে যাচ্ছে; অথব! এমন কোনো উপতাক! প্রদেশে যেখানে সে বিকেল 
বেলায় বড় নদীর তীরে গুন্‌ গুন্‌ করে গান গেছে বেড়াতে পারে এবং ইচ্ছামত 
দাড়িয়ে দাড়িয়ে করমোর্যাণ্ট পাখীর মাছ ধরা দেখতে পারে। কিন্তু এরূপ 
হুখ ভোগের সৌভাগ্য যদি তার অদৃষ্টে না জোটে এবং যদি তাকে সহরেই 
বসবাল করতে হয়, তবে তাতেও যে পে বিশেষ অস্থধী হবে তা নয়। কেন 
না, সে ক্ষেত্রেও লে খাচায় পাখী পুবতে পারে, দু চারটা ফুলের টব রাখতে 
পারে-_আর চাদ তে! আছেই । চাদের দাক্ষিণয থেকে কেউ তাকে বঞ্চিত 
করতে পারে না। কবি স্থ তুংপে! চাদের দাক্ষিণ্য সঙ্বন্ধে অমূল্য মণি-হার 
সদৃশ চমত্কার এক ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখেছিলেন । তার নাম দিখেছিলেন__ 
*চেংটিয়েনে নিশা-ভ্রমণ” । তার খানিকট। উদ্ধত করে দেও) যাচ্ছে :_ 
“ইউদ্বানফেং অন্দে হষ্ঠ বছরের দশম শুক্লপক্ষীয় শবাদশী তিথিতে 
রাজিবেল] পোষাক ছেড়ে ঘুমুতে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে দেখলাম চাদের 
আলো। দোর পেরিছে ঘরের ভিতরে এসে পড়েছে । হর্ষোৎফুল চিত্তে আমি 
উঠে পড়লাম । ভাবলাম-__আমার এ আনন্দের ভাগ নিতে কেউ লেই__ 
আমি একা। তাই হত্ছেইমিনের খোজে আমি ভেংটিয়েন মন্দিরে গিয়ে 
উপস্থিত হলাম । হুয্েইমিন-ও তখনো! শুতে যায়নি । আমরা ছজলে 


৪২০ উজ্জল ভারত [ অষ্ঠ বৰ্ষ, ৮ম সংখ্য। 


জোছনা-ভতরা প্রাঙ্ছনে পায়চারি করতে লাগলাম । মলে হচ্ছিল, প্রাঙ্গণটা 
“খেন স্বচ্ছ একটি ক্ষুদ্র আলাশয্প__তভানল বুকে জলীয় ঘাসের ছাছা। কিন্ত 
আসলে তা হচ্ছে চাদের আলোয় পাইন ও বেণু-বনের ছায়!। রাতের 
বেলায় চাদের আলোর কি কখনো অভাব হয়? বেণু ও পাইল গাছই 
বা নেই কোথায়? কেবল আমাদের দুদ্জনের মত চিন্তা-ভাবনাহীন 
মানুষই দুল“ভ" । 

জীবনের মণু-চক্র থেকে যতটা মধু আহরণ করা যা, তার জন্যে একটা 
সবল দৃঢ়-পক্ষ্, নিক্ের যা আছে, তা লিছেই স্মখে জীবিকা-নির্ধ্বাছের অঙ্কে 
একটা তীত্র আকাঙ্ক্ষা এবং অকুতকাধ্যতার জস্যে মনে কোনো আক্ষেপ 
পোবশ না করা__শ্বভাবের এই সব বিশেবত্বই হচ্ছে সর্ব্বদার তরে মনের: 
সস্তোধ বজায় রাখা লন্বদ্ধে চৈনিক প্রতিভার গুপ্ত রহস্য । 


ক্রমশঃ 


পলী-সন্ধ্যা 


মীরা চট্টরাজ 


দূর পথরেথা আধারে ঢাকিল 

সন্ধ্যা! নামিছে ধীরে । 
সাঝের তারাটি উঠিয়াছে ফুটি 

ফিরিতেছে পাখী নীড়ে ॥ 
পল্লীর বধূ ফিরিয্াছে পথে 

কলস তুলিয়া কাখে । 
ক্লান্ত কৃষাণ বিদায় ছন্দে 

প্রাহি ফেরে বন বাঁকে & 


ভাত্র, ১৩৬০ ] 


পল্লী সন্ধা 


গোচারণ হতে ফেব গা ভীদল 
পিছলে রাখাল মেলা 
কিশোর কিশোরী ছুটিঘাছে পথে 
ভাঙ্গিয়া সাধের খেলা ॥ 
বিকাইয়া ননী ফেরে গোয়ালিনী 
পায়ে পাদ্ে বাজে মল 
বীঙ্জিমাল। গাশি ছুটেছে তটিলী 
কুলে ধ্বনি কলকল । 
দূরে কোথা বাজে কাহার বাশরী 
ধরিয়া পুরবী তান 
বাতাসে পে স্থর কাদিয়া ফিরিছে 
নিঙারিয়! মন-প্রাণ 1 
এ কুটীরের ক্ষীণ দীপশিখা 
বন বাকে পড়ে লুটি 
সে আলো নেহারি চলেছে পথিক 
আকা বাকা পথে ছুটি । 
সহসা দেউলে বাজিল বারী 
বাতাস গন্ধে ভরা 
ষে যেথাদ্দ ছিল কুলাছ ফিরিল 
স্তব্ধ লিঝুম ধরা ॥ 
চলেছি উদাস ভ্রান্ত পথিক 
আমি কত কথা ভাবি 
ভুলে থাকা কত সাঝের স্বপন 
স্বতি পাতে উঠে জাগি * 
সহসা ভাসালো তরীটীরে মাঝি 
আমারে করিতে পার । 
রজনীর মাঝে দিবস লুকালে? 
ঢাকিল অন্ধকার ॥ 


৪২১ 


শ্রীমস্ডগবদগীতা 
অষ্রনোহধ্যা়ঃ 
€ পুর্ববাহুবৃতি ১ 


প্রম্থাণকাজে মনসাহচলেন ভক্ত্যা যুক্তো ঘোগবলেন চৈব। 
ক্রবোশ্দখ্যে প্রাপমাবেশ্য সম্যক স তং পরহ পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥ ১* 


(আরও ) প্রস্বাপকালে [ চলিল! ধাইবার বেলা] মনসা অচলেন 
[ চলনতা রহিত মনের পার! ] ভক্ত্য। [ ভজনের দ্বার! ] ঘুক্তঃ [ যুক্ত ] ঘোগ- 
বলেন চ এব [ এবং সমাধিজ সংস্কার-প্রচয়-আনিত চিত্তস্থৈধ্য-লক্ষণ যে যোগের 
বল, তাহা দ্বারাই ] ( পুর্বে হৃংপুণ্ডরীকে চিত্তকে ব্ভূত করিয়া তাহার পর 
উদ্ধগামী নাভী হারা ভূমিজয় ক্রমে ) ক্রবঃ মধ্যে [কভ্রগের মাঝে ] প্রাণৎ 
( প্রাণকে ) আবে শ্য [ স্থাপন করিয়! ] সম্যক [ সমাক্কূপে, অপ্রমত হুইঘা ] 
সঃ [এইরূপ বুদ্ধিমান যোগী ] তং [ কবি-পুরাণাদিলক্ষণধুক্ত সেই ] পরং 
পুরুষম্‌ [ পর পুরুঘকে ] উপৈতি [প্রাপ্ত হন ] দিব/ম্‌ [ দ্যোতনাত্মক ও লীলা- 
রসরাজ ; এই অবস্থা ভক্তের সহজ্ভাবেই আশ্বাদিত হুয়। ] 

মরণকাংলে অচল মন হারা, ভক্তি এবং যোগবল দ্বার! যুক্ত হইয়! সেই যোগী 
দুই জর মধ্য প্রাণ স্থাপন করিগ্া, সম্াকক্ূপে দিব্য সেই পর পুরুঘকে 
প্রাপ্ত হন। ৮৯০ 

যদক্ষরং বেদবিদে! বদস্তি বিশস্তি যদ যতয়ো বীতরাগাঃ । 
যদিচ্ছন্তো| ব্রহ্মচধ।ং চরস্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবস্ফ্যে ॥ ১১ 

(একান্ত অভ্যাস ষোগের অগ্তনকূপে যে প্রণবাত্যাস করিতে হইবে, 
ইহা বলিবার জন্ত প্রতিজ্ঞা করিতেছেন ) যত [যাহাকে ] অক্ষরম্‌ | স্বদ্ব- 
নোহ '্ুচরর সকল '‘না' ও সকল 'হা'-এর অতীত, এবং সকল ‘ন!’ 
ও সকল 'হাসএর সনন্থসসৃত্তি “অক্ষর” বলিয়।] বেদবিদঃ [ বেদার্থজ 
পুরুষগণ ] বদস্তি [বলেন_-ঘন্ধা এতদক্ষরং গাগি অভিবদস্তি'-_ শ্রুতি ] 
(আরও ) বিশন্তি | সমগ্র দর্শন প্রবর্তনের জন্ত সব কিছু লইয়া প্রবেশ কনে] 
যৎ্ [যে পুরুষে ] যতয়ঃ [ প্রহত্রপর যতিগণ ] বীতরাগঃ € বীত হুইয়াছে 


সাজ, ১৩৬৭] শ্রমন্তগবদ্দীত? ৪২৩ 


রাগ এবং হবে ষাহাদের সেই সব ] যত [ ঘে অক্ষরকে ] ইচ্ছন্ড: [ জীবনে 
আপনার করিয়া লইবার ইচ্ছা করিয়া! ] ্রক্ষচধ্যং [ গুরুগৃহে গুরুদেব-ত্রক্ষের 
আচরণে আচরণ মিলালো কপ ব্রক্ষচর্যয ] চরস্তি [ আচরণ করেন] ত 
[ সেই অক্ষরকে ] পদং [ পদনীয় ] তে [ তোমাকে ] সংগ্রহেন [ সংক্ষেপে ] 
প্রবক্ষ্যে [ বলিব ]) 
বেদবিদ্‌গণ যাহাকে ‘অক্ষর' বলেন, বীতরাগ যতিগণ ঘাহাতে প্রবেশ 

করেন, যাহাকে জীবনে পাইবার ইচ্ছান্র অ্রক্ষচর্ধ্য আচরণ করেন, তোমাকে 
এলেই পদ সংক্ষেপে বলিব । ৮1১১ 

সর্ববহারাপি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধা চ। 

মৃগ্ধ'যাধাছাত্মনঃ প্রাণমাস্থিতে। যোগধারণাম্‌ ॥ ১২ 

ওমিতোকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরক্মা ম হুস্মবন্‌। 

যঃ প্রয়াতি তাজন্‌ দেহ স যাতি পরমাৎ গতিম্‌ ॥ ৪৩ 

(প্রশ্নোপনিবঘ্ বলিতেছেন : “স যো হু বৈতন্তগবন্‌ মসুয্যেযু প্রায়ণাস্ত- 

মোচ্কারমভিধ্যায়ীত কতমৎ বাব স তেন পোকং জয়তি ইতি”_শিশ্য সত/কাম 
গুরু পিপ্পলাদের নিকট প্রশ্ন করিতেছেন__'€হ ভগনন্, অন্স্তগণের ঘে কেহ 
যাবজ্জীবন অনস্লাধারপরূপে প্রপবের অভিধ্যান করেন, তিনি কোন্‌ লোক 
জয় করেন? পিঞলাদ সতাকামকে বলিলেন -'এতহৈ সতাকাম পরং চাপরং 
চ ব্রহ্ম যদোক্ষার:'-_“হছে সত্যকাম, এই ঘে প্রসিক্কচ পর ও অপর ব্রহ্ম আছেন, 
উডযঘ়ই ওক্কার স্বরুপ । পরে আবার বলিতেছেন £ ‘যঃ পুনরেতং ত্রিমাত্রেণ 
ওমিত্যেতেনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষ্যভিধ্যাযীত’--যিনি পুনরায় ‘অ’, ‘উ' 
এবং 'ম' এই বত্রিমাত্রাত্মক ও এই অক্ষর তারা পরম পুরুষকে নিরস্তর 
ধ্যান করেন? | পর পুরুষ সঙ্গদ্ধে কঠ শ্রুতি বলিতেছেন-_'অন্যত ধশ্াদন্তত্রা- 
ধর্্মাৎং’_-তিনি ধশ্শ হইতে অন্তত্র, অধশ্ম হইতে অন্যত্র । আবার বলিতেছেন 
“সর্ষে বেদাঃ ঘৎ পদমানলস্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ হং বদস্থি। যদ্দিচ্ছস্টে! 
ত্রঙ্গচর্থাৎ চরস্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষে-সকল বেদ যে-পদকে প্রকাশ 
করিয়া থাকে, সকল তপস্যা যাহার স্বক্প প্রতিপাদন করে, যাহাকে 
পাইবার জন্য ব্রক্ষচর্ধায আচরণ করে, সেই পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি॥ 
এই সকল বচন দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যায় যে. ওক্কার ধশ্মাধর্দের অতীত, 
হুম্থাতীত' পরত্রক্ষেরই বিগ্রহ. ধ্োোয়মূতি । ধ্যাতা-ধোদ্র-ধ্যানের মধ্যে অন্ত 
বুদ্ধি রাখিছ! ধ্যান করিলে উহা হয় অপর উপাসনা; আর অনন্ত বৃদ্ধিতে উহাই 


৪২৪ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা 


হয় পরক্রদ্ষের উপাসনা । এই সব শ্রুতি-বাক্যকে নিজ্জের ছাচে ঢালিয়া 
পুক্রযোত্ধম বলিতেছেন )। সর্ব্বন্ধারাণি [ জ্ঞান লাভের উপায় স্বরূপ ই্সিয়রূপ 
সকল দ্বারকে ] সংঘম্য [ সংযত করিয়া ] মনঃ [ মনকে ] হৃদি [হৃৎপুণুলীকে : 
চিৎ্স্থখাকাশে ] লিক্ষধ্য চ [ এবং নিশ্চয়ন্কুপে রুদ্ধ করিয়া, চিত্স্থৃপাকাশের ভাবে 
ভাবিত ও রসিত করিয়! ] মুদ্ধণি [চিৎ স্বখাকাশত-প্রাণ্ড মন দ্বার! হৃদয় 
এহইতে উদ্ধগামিনী নাড়ী দ্বার! প্রাণকে উর্দ্ধে আরোহণ করাইছ। যুদ্ধ! প্রদেশে ] 
০ আধায় [ আধান করিয়া ] আত্মনঃ [ নিজের ] প্রাপম্‌ [ প্রাপকে, সকল 
স্পন্দনকে ] আস্থিত:ঃ [ যোগধারণ! অবলম্বন করিতে প্রবৃত্ত হুইবেন ]। 
(এইরূপ ধারণা করিতে করিতে ] ওম্‌ ইতি [ ওম্‌ এই ] একাক্ষরং [ একটি 
অক্ষর ত্বার! ] ব্রহ্ম ( ওক্কারই ব্রচ্ষের নিদিষ্ট রসঘনবিগ্রহ ; তাই নাম-নামী 
অভেদ_-'লাম-নামী দেহ দেহীর কৃষ্ণে নাহি ভেদ’ ] ধ্যাহরন্‌ [ উচ্চারণ 
করিতে করিতে ] মাম্‌ [ নামের সঙ্গে অভিশ্র আমার ] অহন্মরন্‌ [ আমার 
প্রক্লুতিশ্মরণ ও আমার নিজের স্মরণের অঙ্গগমন করিয়া অছ্চিস্তন করিতে 
করিতে ] যঃ [ যিনি] প্রস্গাতি [ প্রগ্াণ করেন ] তাজন্‌ দেহম্‌ [ রাগ ছেব 
শুরের দেহ ত্যাগ করিপ্া, মন্তাবভাবিত ভাগবতী তহ লাভ করিয়া ] লঃ 
[তিনি] যাতি [প্রাপ্ত হন] পরমাং গতিং [ পরমা ভাগবতী গতি প্রাপ্ত 
হন ]। 
‘ন তশ্য প্রাপা উৎক্রামস্তি ভ্রহ্ধৈব সন্‌ ব্রচ্মাপ্যেতি’ । 
সকল ইপ্রিয়হ্থার নিরুদ্ধ করিয়া, মনকে হৃংপুণ্ডরীকে সমাহিত করিয়া, 
নিজের প্রাণকে যুদ্ধ দেশে আহিত করিয়া ঘোগ ধারণায় আস্থিত হুইবেন; 
যিনি গু এই একক্রক্ষ অক্ষরটী উচ্চারণ করিতে করিতে, আমাকে অঙ্গচিত্তন 
করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া প্রয়াণ করেন, তিনি ভাগবতী তম্থ লাভ 
করিয়া পরমাগতি প্রাপ্ত হন। ৮1১২-১৩ 
অনম্তচেতাঃ সততং ষো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। 
তস্যাহং স্থূলভঃ পার্থ নিতাঘুক্ম্ত যোগিন: ॥ ১৪ 
(আরও ) আঅনন্তচেতা [ “আমি- পুরুযোন্তঠম অনন্য অর্থাৎ, অন্ত নই এবং 
আমার বাহিরে অন্ত নাই'_-এইক্প চেতঃ (জ্ঞান) যাহার, তিনিই অনস্তচেতাঃ ] 
সততং [ সম্ভতভাবে, ধক না রাবখিয়।] যঃ [ যে যোগী ] মাং [- আমাকে ] 
ন্বরতি [স্মরণ করেন ] নিত্যশঃ [ অতীত-বর্ত্তমান-ভবিশ্যকাল ব্যাপিয়া ] 


তষ্ড [ সেই যোগীর কাছে ] অহম্‌ [ পুক্রবোত্তম অহম্‌ ] সলভ: [ সুখে লভ্য ] 
} 


ভাদ্র, ১৩৬০ ] প্রমন্তগবদগীতা। sx 


হে পার্থ, নিতাঘুক্তন্ত [ হ্বন্দবিদ্ধ স্তরের বাহিরে স্বক্বপে নিতাযূক্ত অর্থাত বুকে 
বুকে প্রতি অঙ্গে 'পাওঘা” পুরুষোত্বমে নিত্যযোগে যুক্ত] যোগিনঃ 
[বিশ্বক্ছপের ক্ষেত্রে, এই আবেটনের ক্ষেত্রে সেই ‘ভানা-শুনাকে', সেই 
পাওয়াকে নিত) অভিন্ঞানক্ূপে ‘দ্বিতীয়বার পাইবার জন্য যোগাবল'নকারীর ; 
‘নিতাযুক্ত'-বোধ জ্রাগ্রভ ন! হইলে ধোগারস্ক সস্ভবই হয় ন! । যাহার সন্দদ্ধে 
কোনও ধারণাই নাই, তাহাকে পাইবার লালস। জাগ্রত হইবে কোপা হইতে? 
কথগ্বের আশ্রমে শকুস্তলা-দুস্স্তের নিবিড় সকল দেহ মন প্রাণ দিয়! “পাওয়া” 
ঘেন নিত্য যুক্তের 'পাওছা, ; তাহার পর সেই নিত্য 'পাওয়া” যখন অভিড্ঞান- 
আহটী হারাইয়া ফেলিবার ফলে বিস্থতির অতল তলে তলাইয়। গেল, তখন 
বহু কিছু ঘটনার পর হারানো অভিজ্ঞান প্রাপ্তি দ্বারা সেই নিত্য 'পাওয়া'র 
বিশ্বতিকে দিব্যস্থতি তারা পরিপাক করিয়া! দুস্বস্তডের রাজ সর্বসাধারণের 
চোখের সামনে, প্রকাশ্য দিবালোকে পরস্পরের পাওছাই স্বিতীদ্ববার 'যোগে”র 
পাওয়া । শকুত্তলা-ছুশ্বস্তের “পাওয়?' হইতেছে ভক্ত-ভগনানের নিত্যযুকতার 
দৃষ্টান্ত । ভক্ত-ভগবানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞান হইতেছে ভক্রিক্প আংটা; 
ভগবানের দেওয়! এই ভক্তি-অভিজ্ঞ/ন হারাইয়! ফেলিবার ফলস্বরূপ আসিল 
ভক্ত সন্থদ্ধে ভগবানের বিস্বতি ; লেই বিস্বতি ঘুচিয়৷। গেল যখন পুনরায় 
লেই হারানে! ভক্তি-আংটী ভগবানের হাতে ফিরিয়া গেল, ভগবান যখন 
নিজের ভক্ত নিজেই হইলেন, শ্রগৌরস্থন্দরজ্বপে বাঙ্গালীর ঘরের ঠাকুর 
হইয়া আসিলেন, তখনই ভক্ত-ভগবানের ঘোগ প্রকাশ্ঠ ইন্তরিয়ের ক্ষেত্রে সম্ভব 
হইল। শ্রীভগবান নিজেই নিজের ভক্ত, তিনি প্রক্ুতির ভঙ্জনা করেন, প্ররুতি 
তাহার ভর্জনা করে) “চদঙ্রামি অহম্১ ইহাই ভগবানের নিগৃড় বাণী ।* 
‘রাধারে ভজিয়! রাধাৱন্পভ’ নাম পেছেছি অনেক আশে ॥ ] 


হে পার্থ, সর্বদা অনন্তচেতা হইগা যিনি নিতাকাল ম্মরূণ করেন, সেই 
নিত।যুক্ত যোগীর কাছে আমি সুলভ ॥ ৮১৪ 


মাম্ুপেতা পুনর্জন্ম হু:খালয়মশাস্বতম্‌ । 
নাপ্র.বস্তি মহাত্মান: সংলিব্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ 
(তাহার সুলভ হওয়ার কি অপুর্ব ফল, তাহা বলিতেছেন )। মাম্‌ 
| দেহ-দেহীবিভেদ শুন্ত, সচ্চিদানন্দ-তহ্ু আমাকে ] উপেতা [ প্রাপ্ত হুইয়া, 
সচ্চিদানন্দতমুত! প্রাপ্ত হুই ] পুনর্জন্ম [ পুনরুৎপত্তি ] € কিংলক্ষণ পুনর্জন্ম 
প্রাপ্ত হন না?) হ:পালহম্‌ [ দুঃখের আলয়; মিথ্যাজ্জানের ফল রাগতেব, 
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রাগঘ্েষ জনিত ধন্মাধন্্দ হইতে প্রাপ্ত জন্মের মাঝেই ‘দুঃখে'র উদ্ভব নিহিত 
বলিল্া জন্ম হুঃখালয়। যোগীর ভাগবতী তঙ্গ লাভ হয় আত্মা-অনাত্মার 
লিরবন্য সংযোগ সম্বন্ধে মিথ্যাজ্ঞানের অপায়ে । "জন্ম" সমন্ধে মিথ্যান্যানের 
অপায়েই ছুটিক্সা উঠে ভাগবত জন্ম ] ( িথ্যাজ্ঞানজ জন্ম যে ছুঃখালমই শুধু, 
‘তাহ! নয়) অশাশ্বতম্‌ [ অনবস্থিত-স্থরূপ ; জন্মের গোড়া থাকে ঘথন 
“পুরুষোত্তম জন্ম, তখন উহা পুরুষোত্তম-জন্মেই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তত্বচ/ত 
নহে; ভাগবতী তঙ্থ তবচ্যুত নয় বলিছ্বাই উহা শ্বাস্বত. নিত্য ] নাপ্বুবন্তি 
[প্রাপ্ত হন না: বরং দিব্য ভাগব্তী তই প্রাপ্ত হন, যাহ! অনাদি অনস্তকাল 
প্রককাতির ঘটনাপ্রপ্রকে নিজের মাঝে হজম করিয়|। অব্যাহত, অপ্রতিহত 
গতিতে ছুটিস্বা চলিবার ঘোগ্যতাসম্পল্প ] মহাত্মানঃ [ মহত্তত্ই আত্মা 
যাহাদের ; মহত্তত্ব ও আত্মার সমন্বস্ব উপলব্ধি করিতেছেন যিনি, তিনিই 
সত্য বাস্তব মহাত্মা] সংসিচ্ছিং [নিত্য যুক্তের স্বতঃসিছ্ধি ও ঘোগীর যোগ 
সিচ্ষির সমন্ব্ক্ূপা সংসিন্ধি ] ( কিরূপ সংশিন্ধি ?) পরমাং [পরম ] গতাঃ 
[প্রাপ্ত ]। 

মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া পরমা সিন্ধি লাভ পূর্বক আর দুঃধালয় 
অনিতা জন্ম লাভ করেন না। ৮1১৫ 

আবত্রহ্মভুবনালো কা: পুনর!বহিনোহজুল । 
মাসুপেত্য'তু কৌস্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্তে ॥ ১৬ 

(তবে তুমি ছাড়া অন্ত কাহাকেও অন্ত বুদ্ধিতে লইলে কি যাঞ্জ্া-আসার 
দ্বন্ব-মোহচক্রে পতিত হইতে হয়? ইহারই উত্তর স্বক্ূপে বলিতেছেন ১ 
আত্রহ্মতুবনাং ([ ব্ৰহ্ম ভুবন হইতে আরম্ড করিয্ন! ; যাহাতে ভূভ সমৃছ হয়, 
তাহাই ভুবন ; ত্রন্দের ভুবন অর্থাৎ ব্ৰহ্মলোক ] লোকা: [ সর্ব লোক সমূহ ] 
পুনরাবত্তিনঃ [পুনরাবর্তন স্বভাবযুক্ত] হে অঞ্জুন-(ভাগবত স্পষ্টবূপে বলিতেছেন £ 
আদা: স্থিরচরাণাং যো বেদগর্ভঃ সহধিভিঃ। যোগেশ্বরৈঃ কুমারা্ৈহ 
সিদ্বৈৰখোগপ্ৰবৰ্তকৈঃ 1৫ ভেদ দৃষ্ট্যাভিমানেন নিঃসঙ্গেলাপি কর্্ণা। কর্তৃত্বাৎ 
সগুনহ ব্ৰহ্ম পুরুষ পুরুষর্ষভম্‌ 7 স সংস্যত্য পুনঃ কালে কলির 
জাতে গুণব্যতিকরে বথাপুর্ববৎ প্রজায়তে ॥ ৩1৩২)১২-১৪ 

তু [পক্ষান্তরে ] মাং [আমাকে ] উপেত { পুরুষোত্তমোহ হমন্মিভাবে 
অনন্ত বুদ্ধিতে অভিমান শৃন্তভাবে প্রাপ্ত হইঘা ] হে ক্োৌস্তেয়, পুনর্জন্ম ন 
বিসষ্ঠতে [ পুনর্জন্ম থাকে না ]। ভেদদৃষ্টি অভিযানশুন্ত নিঞ্ধণ ভক্ত। 
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নিবা ভাগবতঙ্রন্ম লাভ করিয়। অনাদি অনস্ত কাল লীলা জন্ম লাভ করিতে 
করিতে লীলা রসান্বাদন করিতে থাকে। ভগবদুপাসকগণ লাঙ্ষাহ্ই 
শ্রচগবানকে প্রাধ্থ হন, ক্রমে ক্রমে নন। ভগবানের সহিত অভেদের 
উপাসনার ফলে নিরস্টর ভগবহ প্রাপ্তি হয়; হিরণ্যগর্ভোপাসকগণ পান ক্রমে 
ক্রযে। ভেদ-উপাসনার কলেই ত্রক্ষাদি পুনরায় আবর্তন করে, অস্যের আর 
কথা কি? '‘ব্ৰহ্ধণ। সহ তে সৰ্ব্বে সম্প্রাপ্থে প্রতিসঞ্চার । পরশ্যাস্তে কৃতা ত্মানঃ 
প্রবিশস্তি বারং পদম্‌ ॥' ইতি । | 
ছে অৰ্জ্জুন, অরক্মলোক হইতে আরম্ভ কৰিগ্া সব লোকই পুনরায্ন আবর্তন 
করে। কিন্তু হে কৌস্তেয়, আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম হয় না । ৮1১৬ 
সহশ্রমুগপর্ধাস্তম হর্ষদ্‌ ব্ৰহ্মণো বিদুঃ। 
রাত্রিং যুগসহশ্রাস্থাং তেংহোরাত্রবিদে! জনা: ॥ ১৭ 
(ডেদদৃষ্টি ও কত্বত্বাভিমান থাকার ফলে পরিচ্ছিন্ন ও পুনরাবর্তলন্ম ভাব 
ত্রদ্দলোকের সহিত সর্ববলোক কিরূপ কালের দ্বারা পনিচ্ছিন্্ তাহাই 
বলিতেছেন।) সহঅ্রধূগপর্ধ/স্তম [লহশ্র যুগ হইতেছে পর্য্যন্ত অর্থাৎ 
প্যযবসান ।--লত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলি এই চারি যুগে ব্রক্ষার একধুগ ; এইক্সসপ 
সহশ্র যুগে ব্ৰহ্মার এক দিন; ইহাই আলোর পথ] ষৎ [ পর্য্যবসান 
ঘে-দিলের ] অহঃ [দিন] (তাহাকে ) ত্রহ্মণ: [বিরাট প্রজাপতির দিন ] 
বিদুঃ [ পণ্ডিতগণ জানিয়াছেন ) রাত্রিং [ রাত্রিকেও ] ঘুগলহস্রাস্তাম্‌ [ সহশ্র 
যুগ হইতেছে অস্ত যাহার ; দিনেরই সম পর্রিমাণ রাত্রি ; ইহাই আঁধারের পথ ] 
তে [দেই সব] অহোরাআবিদ: [ অহোরাত্রিবিৎ, কালসংখ্যাবিৎ ] জলাঃ 
[ জনগণ ] । 
অহোরাত্রবিং পণ্ডিত জনগণ জানিয়াছেন যে, ক্রক্ষার দিন এক সহশ্র যুগ 
পর্ধ্যন্ত এবং ব্রহ্মার রাত্রিও এক সহস্র যুগ পর্যন্ত ॥ 
'অব্ক্তাদ্ব্যক্তদ্থঃ সর্ববাঃ প্রভবস্ত্যহরাগসে । 
বাজ্যাগে প্রলীগ্রন্তে তর্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ 
( প্ন্নাপতির দিনে ও রাত্রিতে যাহ! ঘটে, তাহাই বলিতেছেন ) অব্যক্তাত 
[ অব্যক্ত হইতে ; প্রজাপতির স্বপ্রাবন্থা, কাধ্যের কারণাবস্থা হুইতে ] 
ব্যক্ত: [ গ্থাবরজক্ষম-লক্ষণ সর্ব ব্যক্তিসযূহ, ব্যাজান্ডে ইতি ব্যক্ত: ] সর্ব্বাঃ 
[ সৰ্ব্ব ] প্রভবস্তি [ অভিব্যক্র হয়, প্রাদৃভূতি হয ] অহরাগমে [ দিবদ-সমাগমে, 
আন্ধার প্রবেধিকালে ] ; রাত্রাগমে [ রাত্রির আগমনে ত্রহ্ষার স্বাপ কালে ] 
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প্রলীক্ষস্তে [ সর্ব বাক্তি প্রলীন হয়] ভত্রএক [ পুর্ক্বোক্ত ] অব্যক্তসংজ্ঞকে 
[ অব্যক্তসংল্ঞক নিদ্রার মাঝে] ( এই স্তরে সমগ্র নিরপেক্ষ অংশের কোনও 
স্বতস্ত্র সত্বা নাই, যাহ! আলো-আধার সমশ্বিত পুরুষোত্রম-বিশ্বে অবশ্যস্তাবী । ) 
চরাচর সকল ব্যক্তিগুলিই অ্রক্ষমার দিন সমাগমে অব্যক্ত হুইতে প্রাদুভূত 
,হুঘ ১ রাত্রির আগমে তাহারাই আবার অব্যক্তসংজ্ঞক নিদ্রার মাঝে প্রলীন 
হয় ৮১৮ 
ভৃতগ্রামঃ স এবায়ং হুত্ব। ভুত্বা প্রলীয়তে ॥ 
বাতআ্যাগমে২বশঃ পার্থ প্রভবতাহন্থাগমে ॥ ১৯ 
(ক্কত নাশ ও অক্রতাভযাপমাশক্কা বারণ করিয়! এই যাওঘা-আসার উপরে, 
কতাকুতের উপরে পুরুষোত্রম স্তরে পৌছিবার জন্য স্থ্টি-প্রলঘ্ প্রবাহের 
অবিচ্ছেদ দেখাইতেছেন ) ভূতগ্রামঃ [ চরাচর প্রাপিগশের গ্রাম অর্থাৎ, 
সমূহ, যাহার পুর্ব কলে ছিল ] সঃ এব অয়ং [ সেই এইই, অন্যেরা নয় ] ডভুত্ব। 
ভূত্বা [ অবিস্ঠা ক্লেশ-নিমিত্ত কণ্দাশয়ের বশে অস্বতন্ত্র ভাবে, যাক্রিক এই 
বিশ্বের অঙ্গীভূত হইয়া বার বার জস্মিয়া ] প্রলীদ্ছতে [ প্রলীন হয় ] রাআগছে 
[ দিনের ক্ষয়ে, ব্রহ্মার রাজি সমাগমে ] অবশঃ [ ব্যক্তি স্বাতঙ্জা হারাইম্ঘা ] 
হে পার্থ প্রভবতি [ অবশ ভাবে জন্মগ্রহণ করে ] অহরাগমে [ব্রহ্মার দিন 
সমাগমে ] । 
সেই এই প্রাণিসমূহ বার বার জন্ম লাভ করিছ! ব্রহ্মার রাত্রিকালে 
অবশ হইম্বা আবার সেই অব্যক্তে লীন হয়, আবার হে পার্থ, দিন আসিলে 


উৎপত্তি লাভ করে। ৮1১৯ 
( ক্ৰমশঃ ) 


“এখনই দেখা যাইতেছে আমাদের সমস্ত লব) উদ্ভোগ সঙগীব হৎপিওুচালিত রক্তশ্থোতের 
মত একবার বিশ্বের দিকে চুটিতেছে, একবার আপনার দিকে ফিরিতেছে ; একবার 
সাধজাতিকতা তাহাকে ঘরছাড়া করিতেছে, এক বার শ্বাজাতিক তা তাহাকে ঘরে ফিরাইন্া 
আনিতেছে। একবার সে সর্বত্বের প্রতি লোত করিছ! নিজকে ছাড়িতে চাছিতেছে, 
আবার সে দেখিতেছে নিজত্বকে ছ্বাড়িয়া রিক্ত হইলে কেবল শিজবই ছারালে! হয়, সর্বত্বকে 
পাওয়া বাক্স না। জীবনের কাজ আরড় হইবার এইতো লক্ষণ । এমনি করিয়া ছুই 
ধাক্কার অধো পড়িয়া সাকখানের সত্যপ্গতি আমাদের জাতীর জীবনে চিহ্নিত হইয়া যাইবে 
এবং এই কথা উপলব্ধি করিব যে শ্বজাতির সধ্য দিয়াই স্বজাতিকে এহং সব্জাতির সব) 
দিয়াই ম্বজ্াতিকে সতারূপে পাওয়া বান, এই কথা নিশ্চিততরূপেই বুক্তিব খে, আপিনাকে 
ত্যাগ ক্রিয়া পরকে চাছিতে যাওক! যেমন নিশ্চল তিক্ষুকতা, পরকে ত্যাগ করিয়। 


রাখা তেখানি “ 
আপনাকে কুঞ্চিত করিঘা রাখা তেধনি দ্বারিড্রযের চরস দুৰ্গতি । ৰাজনৰ 


শিলা-সাক্ষী 


আমি এক শিলাখণ্ড, অনাদি কালের সাক্ষী । 
আদি হতে আজ কত যুগ পড়ে আছে পদতলে 
মোর, কত যুগ কেটে গেল এইখানে বসে 
অভিশপ্ত পৃথিবীর ইতিহাস দেখে। 


স্র্ধ্য হতে বাম্পাকারে ছুটে আস! পৃথিবীর সেই দিনে 
আমি ছিস্থ সাথে ; তরল পৃথ্বী ফুটে ফুটে শাস্ত হলো 
যবে, যেদিন মৃত্তিক! উদ্ভাসিত হলে! স্বর্ধ্যালোকে 
সেইদিন আমি ছিস্থ লাক্ষী ! 


তারপর, বহু যুগ পরে মাহ্থবের মৃক কীট হামা দিয়ে 
উঠেছিল এই জল হতে? আদিম বর্বরত1 হতে 
মানুষ এসেছিল হেটে সভ্যতার ন্বর্ণযুগে 

বহুদিন পরে ! 


জয়ের স্থউচ্চ মিনার, ধর্শ্মের নিশান এই খানে 
পুতে, দণ্ড করি মূর্খ জীব বারে বারে বলেছিল 
অক্ষয় কীত্তির কথ! । ভেঙ্গে গেছে লেই কাত্তি 
মুছে গেছে কালের প্রবাহে, আমি তার সাক্ষী ৷ 


আজ মসিলিপ্ত পৃথিবীর বুকখান! ভরে 

বারে বারে জলে উঠে শ্মশানের চিতাবহ্ছি ; 
ক্কধার্ভের চিৎকারে ব্যাপ্ত চারিদিক, কর্ণ 
মোর হুল্নেছে বধির । 


হে ঈশ্বর! তুমি না মঞ্গলমন্ত, তবে কেন 
এই অবিচায় ? আর কত কাল, কালের 
প্রহরী করে রেখে দেবে মোরে? অতি 
বদ্ধ আমি, মুক্তি দাও ঘোরে। 


বাধাতামূলক শিক্ষা 


স্থবোধকুমার মুখোপাধ্যায় 


দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার আগেই রুজভেন্ট চার্চিলের যত চিন্তানায়কগণ 
ভাধছিলেন কিসে ভবিষ্যতে যুদ্ধ একেবারে বদ্ধ করা যান । এই মহান 
বিশ্বশাস্তির উদ্দেশ্য নিয়েই ২৪শে অক্টোবর ১৯৪৫ আরীষ্টাব্দে আমেরিকার 
স্যানকফ্রানসিসকো সরে পৃথিবীর ৪৪টি জাতি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা 
হয়। কিন্ত যে পর্যন্ত পৃথিবীতে আধিক অভাব, অশিক্ষা এবং পরাধীন 
জাতি রয়েছে, সে পর্যন্ত শাস্থি কি ভাবে লম্ভব? এটা সকলেই বুঝতে 
পারলেন । এবং এই জন্যই যাতে খাদ্য সমস্যা, শিক্ষা সমস্যা, সামাজিক 
উত্রয়ন এককথায় যাতে পৃথিবীর সর্ব দেশের আধিক ও সাংস্কৃতিক উন্নগ্রন 
হয়, তার চেষ্টা চললো-_এই সম্মিলিত জাতিপুপ্রের সহযোগী নানা প্রতিষ্ঠানের 
ভেতর দিয়ে) 
সম্মিলিতি জাতিপুতের শিক্ষা) বিজ্ঞান ও কুপ্টি সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান সংক্ষেপে 
UNESCO প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালের ৪ঠা নভেম্বর । সোভিয়েট রাশিয়া 
আজ পর্যন্ত এট প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয় নি। ১৯৪৮ সালের ১লা ডিসেম্বর 
UNESCO মানবাধিকার সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেন এবং তাতে শিক্ষা 
সম্পর্কে ঘে কথা বল! হয়, তা খুবই গুরুত্বপুর্ণ । এই বিবৃতিতে প্রত্যেক মাহ্ঘের 
শিক্ষা লাভের অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয় ও মৌলিক এবং 
প্রাথমিক ক্ষেত্রে শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হবে, তা-ও স্বীকার কর! 
হয় । তাছাড়া উচ্চ শিক্ষা যাতে সকলের আয়ত্ের মধ্যে আসে, প্রত্যেক 
জাতিকে সেই সম্বন্ধে কার্ধকরী ব্যবস্থা করবার জন্ট অনুরোধ করা হয়। এই 
বিবৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে ঘে, বিশ্ব-শাস্তি সমস্যার সব চাইতে হ্থছ সমাধান 
[হচ্ছে মাহ্ুষকে চিন্তার মাধ্যমে সত্যিকার মন্ন্তত্বের স্তরে স্থাপন, করা । 
প্রত্যেক দেশের মাহষ যথন নিজেকে জানতে পারবে, তার দেশকে জানতে 
পারবে, অপর দেশের মাঘ ও অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান লাত করবে, তখনই 
সত্যিকার বিশ্ব-মানবের সম্প্রীতি সম্ভব হবে _সেদিলের জগত হবে এক- 
পৃথিবী, মাহ্ঘ হবে এক মানব-গোষ্টি। দেশের ভাবার বিভিন্ন স্তরের সভ্যতার 


ভাজ, ১৩৬০] বাধ্যতামূলক শিক্ষা ৪৩৯ 


সেদিন বথাসম্ভব অবসান হবে এবং বিভিন্ন দেশের মাহুঘ পরস্পরকে ভাই 
বলে বুঝাতে শিখবে । 

কিন্তু এই মহান আদর্শকে কি করে বাপকভাবে সমস্ত দেশে-_বিশেষ 
আমাদের মতে] নিরক্ষর দেশে ক্সাজে পরিণত করা যায় ? 

এই প্রশ্ন UNESCO পরিভালকগণ ভেবেছিলেন এবং এই অন্ত গত ১৯৫১ 
সালের জুলাই মাসে ল্েনেভাতে এক ওরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সম্মেলন 
আহবান করা হয়। এট সম্মেলনের প্রধান আলোচা বিসয় ছিল কি করে 
বাধ্যতামূলক শিক্ষা অল্প সময়ের ভেতর কার্করী করা যায়। এই সম্মেললে 
৭৪টি স্বাতির প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন) তাদের ভেতর ৮ জল ছিলেন 
বিভিন্ন দেশের শিক্ষা মন্ত্রী, ৩৫টি National commission বা বিভিন্ন 
জ্াতীঘ পরিষদ ও ৬০টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এট সম্মেলনে উপস্থিত 
ছিলেন। 

এহ সম্মেলন নির্দেশ দিলেন ঘে, মাবনাধিকার €ঘাবণার সর্তাঙ্গযায়ী যেন 
প্রত্যেক জাতি তার আথিক ও সামাজিক অবস্থা বিচার করে অবিলঙ্গে 
বাধ্যতামূলক শিক্ষার কায়েম করে। প্রত্যেক জাতিকে একট! বাধা সময়ের 
মধ্যে তার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করতে হবে। এবং এই সম্পর্কে আধিক, 
সামান্সিক, শিল্প ও রুষি, ভীবন ধারণের মান, কর-নীতি, জাতির আয়বার, 
জাতির সমাজ গঠন, পারিবারিক জীবন, নারীর সামান্মিক অবস্থা, দেশের 
ভৌগলিক অবস্থান, জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস, গ্রাম ও সহর অঞ্চল, আবহাওয়া, 
পথঘাট, রাষ্ট্রীয় জীবনের বিকাশ ও শাসন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন 
ভাষাভাষীর সমস্য/-_-এই সকল তথ্য পুয্থাহুপুঙ্খ অস্সন্ধান ও সংগ্রহ করে 
কাজ আর্ত করতে হবে। 

প্রতোক রাষ্ট্র দেশের লোককে ব্যাপক প্রচার দ্বার! ভাল করে বুঝিয়ে দেবে, 
নতুবা বাধ্যতামুলক শিক্ষা সফল হতে পারবে ন! । সাধারণ লোক ঘদিনা 
বোঝে যে এই পরিকল্পনা তাদের স্বার্থ বা ভাদের ভালর অস্মই হয়েছে, তবে 
তারা হয়তো বিরোধিতা করবে__কারণ এই পরিকল্পনা কারধকরী করার সঙ্গে 
সঙ্গেই জাতির ও বাক্তির আধিক, সামাক্ছিক ও অন্তান্ত ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া 
দেখা দিতে বাধ্য । অবশ্ত এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা ছেলেমেয়ে শ্রী পুরুষ 
উভদ্বেতেই প্রযোজ্য ৷ K 

কিন্ত টাকা আসবে কোথা থেকে ? 


৪৩২ উজ্জ্রপ ভারত [৬ষ্ট বৰ্ষ, ৮ম সংখ্যা 


সম্মেলন তা-ও ভেবে দেখেছেন এবং বলেছেন যে, অর্থের ব)চছক সমস্ত (টি! 
একটা বাধা বটে কিন্ত ঘদি জনমত অনুকূলে আন৷ যায়_-যা আনতেই হবে-_ 
তাহলে টাকার অভাব হবে না। এ বিধে প্রত্যেক দেশের জাতীম সরকার 
কেন্ীয় ও স্থানীয়__উভঘ তহবিল থেকেই খরচের ব্যবস্থা করবেন, এমন কি 
সাধারণের দানও সাদরে গ্রহণ করবেন । চাই বিরাট প্রচার__বাধাতামূপক 
শিক্ষ। দেশের সর্ধবাশীন উন্নতি করবে জানলে দেশের লোকের কাছ থেকে 
স্বভাবতঃই লাড়া পাও! যাবে । এই আমাদের দেশে ইতোমধ্যেই রাজ্য 
সরকার ও কেন্দ্রীয় উভণ্রেই প্রতি ব২সরই শিক্ষা-ব্যয়ের বরাদ্দ বাড়িয়ে 
চলেছেন। অবশ্য এ-ও যথেষ্ট নয়__শিক্ষ। বাধ্যতামূলক হওয়া দরকার । 

কিন্ত আমাদের দেশের মতন অবস্থায় সাধারণ একজন লোককে কতদিন 
এই বাধ্যতামূলক শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে? 

এদেশে আবার অনেক ছেলেমেয়ে শিশুকাল থেকেই পিতামাতাকে কেবল 
গেরস্থালি কাছে সাহায্য নয়ন, রোজগার করতেও সাহাধ্য করে-_সে ক্ষেত্রে 
শিক্ষা কি করে হবে? তাছাড়া দু'পাতা লেখাপড়া শিখে ছেলের! বাপ- 
ঠাকুরদার কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে নানা সমস্তডার স্থট্টি করছে-__-আর এই জঙ্কুই 
তথাকথিত অশিক্ষিত লোকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের সহজে লেখাপড়া 
শেখাতে চায় না। আমাদের দেশে এই তথাকথিভ শিক্ষার যে কুফল 
ফলছে, তার সমাধান কি করে সম্ভব হবে? 

৩ বিষয়েও সম্মেলন ভেবে দেখেছে । বাধ্যতামূলক শিক্ষা ৫ থেকে 
৭ বৎসর বয়স অবধি কায়েম করতে হবে। দেশের ও দশের নানা অবস্থা 
বিচার করে এমন কিছু করা চলবে না, যাতে পারিবারিক বা সামাজিক 
জ্রীবনে অথব1 লোকের আধিক অবস্থার কোনো আকস্মিক বিপর্যয় আনে । 
অগ্রসর হতে হবে কিন্ত খুব সন্তর্পণে। হছ্ত-_হয়ত কেন নিশ্চঘ্ই__আইল 
করতে হবে__কিস্ত আইন হবে নিরর্থক যদি দেশের লোক আইনের মর্ম 
না বোঝে এবং সহযোগিতা না করে। এক্সপ বাধ্যতামূলক শিক্ষার 
প্রচেষ্টায় অভিভাবক. এবং পিতামাতার, সহজ কথায় দেশের জনমতের, অকুঠ 
সহযোগিতা না খাকলে বেশী সফলতা আশা কর! যায় না।॥ কিন্তু সফলতা 
ব্বানভেই হুবে--কেবল প্রতোক রাষ্ট্রে নয়_আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও । 
স্বতরাং প্রত্যেককে বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষিত করা মূল লক্ষ্য হলেও এই 
“শিক্ষার আওতা থেকে কাউকে কাউকে হঙ্ছত বাদ দিতে হতে পারে। 


ভাত্র, ১৩৬৯ ] বাধ্যতামূলক শিক্ষা! ৪৩৩ 


সব সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এইট শিক্ষার দ্বারা যেন বাস্তব, সামাজিক 
ও পারিবারিক জীবন ব্যক্তিগত ও স্মষ্টিশতন্ভাবে ব্যাহত না হয়। 
ছেলেমেছেদেরকে ঘরের কাজেও লাগাতে হবে, শিক্ষাও দিতে হবে। 
আর শিক্ষা লাভ করে তারা ঘেন এমন কিছু লা ভদ্ব_ফ্যতে আর সংসারের 
কাজে লাগতে লা__অর্থাৎ শিক্ষা হেন বাস্তবমুখী হতে পারে। ওয়ার্্গী 
পরিকল্পনা এই দিকে দৃষ্টি রেখেই কর] হয়েছে এবং বর্তমান রাজা-সরকার 
এই পরিকল্পনা কার্যকরী করবার জ্রঙ্ট কয়েকট! শিক্ষকশিক্ষিকা শিক্ষণ কেন্দ্র 
স্থাপন করেছেন । 

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের পরিকল্পনায় গত ৪ বছরে প্রায় ১** বনিয়াদি 
বিগ্যালযঘ খুলেছেন এবং আগামী ২* বছরের ভেতর এইরকম ১৪,৭০৯ 
বিদ্যালয় স্বথাপন! করবেন-__সম্প্রত্তি ঘোষণা করেছেন । 

এই সব পরিকল্পনার একটা উদ্দেশ্ত হল যে, ছাত্রছাত্রীকে শ্বাবলক্গী করে 
তোলা ; এবং শিক্ষাকালেই যাতে (হাতের কাজের ) কিছু রোজগার করতে 
পারে, তারও ব্যবস্থা করা । 

আমাদের দেশে কোথাও বাধ্যতামূলক শিক্ষা বেশ ব্যাপকভাবে চালু 
হয়েছে কি? কলকাতার পৌর প্রতিষ্ঠান সহরের ৯নং ওয়ার্ডে অবৈতনিক 
বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন করেছেন । তাছাড়া সম্প্রতি ২৪ পরগণা জেল! 
শিক্ষা বোর্ড কতকগুলি ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকায় অবৈতনিক বাধ্যতামূলক 
শিক্ষার প্রচলন করেছেন । এই ব্যবস্থা ক্রমে ক্রমে সর্বত্রই প্রসার লাভ 
করবে। 

এত বড় শ্িক্ষাপরিকল্পনায় কেবল শিক্ষনীয় বিযদ্রনুলি নয়, শিক্ষকের 
সমহ্তাও বেশ বড়-_-এত শিক্ষক পাওমা যাবে কোথায়, আর স্থলের জন্তু এত 
ঘরবাড়ি? আর কিছুটা শিখিয়ে না হুয় ছেড়ে দেওয়া গেল, তারপর তারা 
কি করবে? তারও তো একটা ব্যবস্থা হওয়া! দরকার । 

এ বিষয়ে জেনেভাতে যে আলোচনা! হয়নি, তা নদ । ধ্রণ শ্শিক্ষনীমস 
বিধয়,__যে অঞ্চলে ঘেক্কপ জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় তার সঙ্গে সামন্রস্ত রেখে এই 
প্রাথমিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার প্রচলন করতে হবে / কামার কুমোর ছুতোর 
তাতি চাষী-_এদের সকলের ছেলের তো আর একরকম শিক্ষা হবে না। 
হয়তো অক্ষর জ্ঞানের শিক্ষা হবে একরকম, কিন্ত কারিগরী শিক্ষা ভিশ্লবকম 
হতে বাধ্য । - শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত রুচি অবশ্তই লক্ষ্য করা হবে কিন্ত তার 
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পারিবারিক ও নানা আবেষ্টনও স্বীকার করে নিতে হবে এবং যিনি শিক্ষক 
হবেন তারও এ বিষয়ে বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার দরকার হুবে। এবং 
এইভ্ন্ত আমাদের রাজ্য সরকার ইতোমধ্যেই বয়স্ক ও সামাজিক শিক্ষার অন্ত 
সানাস্বানে শিক্ষণকেন্দ্র খুলেছেন। ভারত সরকার তাদের যুদ্ধোত্তর শিক্ষা 
পরিকল্পনা এবং মহাসত্মাজীর ওয়াপ্জা পরিকল্পনা উভয়ের মধ্যে সামন্ত রেখে 
বাধ্যতামুলক শিক্ষাপ্রসারে অগ্রসর হচ্ছেন । আর বাড়ীঘরের সমস্ত৷ হচ্ছে 
আধিক সমশ্যা--তবে আমাদের মতন গরীব দেশে খুব অল্প খরচে এ কাজ 
চালিম্বে নেওঘা ষায়। এবং আবশ্তকমত খোলামাঠ বা পাছতলাতেও, 
প্রতি প্রতিকূল না হলে, শিক্ষার কাজ চালানো যাছ। 

আর যাতে অন্পশিক্ষিত লোকের! আবার অশিক্ষিত না ছয়ে পড়ে, সে জন্য 
দেশের গ্রস্থাগারগুলিকে কানে লাগাতে হবে এবং বহু নূতন গ্রন্থাগার স্থাপন 
করতে হবে। শেষের দিকে এই গ্রন্থাগারগুলিই হবে আসল শিক্ষা কেন্দ্র, 
যেখান থেকে দেশের লোকেরা পাবে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিশ্বজগতের 
খবরাখবর । আমাদের দেশের সরকারও এই জ্রন্সই বয়স্কদের সামাজিক 
শিক্ষায় গ্রস্থাগানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং এগুলি যাতে 
ভালভাবে কাজ করে তার ব্যবস্থা করবার ইচ্ছা দেখাচ্ছেন । 

আজ কাল কোন দেশের শিক্ষার উন্তি এককভাবে হতে পারেনা; 
সমস্ত পৃথিবীর উল্নতির গতির সঙ্গে তাকে সমান ভালে চলতে হতে। 
সেইজগ্ত UNESCO বিভিন্ন দেশের শিক্ষাব্রতী আদানপ্রদানের এবং যাতে 
এক দেশের শ্িক্ষাব্রভী অন্ত দেশে শিক্ষাব্যবস্থার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে 
পারেন, তক্দজন্য বৃত্তি দানের (£51105/51710) ব্যবস্থা করেছেল। এই 
পরিকল্পনা অমুযায়ী প্রতি ব২সরই কিছু না কিছু শিক্ষাব্রতী আমাদের দেশে 
আসছেন আর আমাদের শিক্ষাব্রতীর। বিদেশে যাচ্ছেন । 


শ্রীশ্রীনিত্যগোপাল জন্মশতবাধিকী 
স্মতিপুজার প্রস্তুতি 


(৬) 
প্রাণধার।-উচ্চনীচ শ্রেণীবিভাগ 


অচঞ্চলের অমৃত বরিষে 
চঞ্চলতার নাচে 
বিশ্বলীলা তো দেখি কেবলি যে 
নেই নেই করে আছে; 
ভিৎ ফেঁদে ধারা তুলিছে দেয়াল, 
তারা বিধাতার মানে না খেয়াল, 
তারা বুঝিল না অনস্তকাল অচির কালেরই মেল! । 
বিজদ্ তোরণ গাথে তারা ঘত, 
আপনার ভারে ভেঙ্গে পড়ে তত, 
খেলা করে কাল বালকের মতো 
লয়ে তার ভাঙ্গা ভেলা। 
উধাও বাতাসে মেঘ ভেলে আসে 
বহিয়া রঙ্গীন ছায়া, 
তোমারি ছন্দে ধনিছে আকাশে 
ক্ষণিকের চির মায়]? 
বনের প্রবাহ তব তীরে তীরে 
সবুক্ষ পাতার বন্তার নীরে 
কতু ঝড়ে কু শান্ত সমীরে তোমারই ছন্দ যাচে । 
তোমার ছন্দে পাখীর ওড়া সে 
তোমার ছন্দে ফুল ফোটে ঘাসে 
অনিত্য তারা তব ইভিহালে 
নিত্য নাচন নাচে । 
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ওরে মন, তুই চিন্তার টানে 
বাধিসনে আপনারে 
এই বিশ্বের সুদূর ভালালে 
অনায়াসে ভেলে যারে। 
' কী গেছে তোমার কী রয়েছে আর, 
নাই ঠাই তার হিসাব রাখার, 
কি ঘটিতে পারে জবাব তাহার 
নাই বা মিলিল কোলে) 
ফেলিতে ফেলিতে যাহা ঠেকে হাতে, 
ভাই পরশিয়। চলো দিনে রাতে, 
থে স্বর বাজিল মিলাতে মিলাতে 
তাই কান দিয়ে শোলো। 
এর বেশী যদি আরে কিছু চাও 
ছুঃখই তাহে মেলে, 
বেটুকু পেয়েছ তাই যদি পাও 
তাই নাও, দাও ফেলে । 
যুগ যুগ ধরি জেনো! মহাকাল 
চলার নেশায় হয়েছে মাতাল 
ডুবিছে ভাসিছে আকাশ পাতাল 
আলোক ত্বাধার বছি। 
দাড়াবে না কিছু তব আহবানে 
ফিরিয়া কিছু লা চাবে তোমা পানে 
ভেসে যদি যাও যাবে এক সাথে 
টয় তাহ হৃহি। __পলাতকা-_রবীআনাথ 
আত্মা যখন সর্বসূতের ‘চঞ্চলতা’র মাঝে নিজকে এবং চঞ্চল সর্ববভূতকে 
নিজের মাঝে হোম করেন, নিজকে মুছিয়। ফেলেন, তখনই অচঞ্চলতার অমৃত 
বরিবে চঞ্চলতার নাচ স্থরু হস্, তখনই বিশ্বলীলা কেবলই “নেই নেই করেই 
থাকে, তখনই সব অনিত্য “নিত্য-লাচন নাচে’, তখনই অনন্তকাল ধরিয়া এই 


"চির কালেরই" মেলা চলে । ্ 
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‘ক্ষণিকের চির মায়া'মন্ঘ এই বিশ্বে নিরপেক্ষ প্রবৃত্তির কোন স্থান আচার্য 
শঙ্কর স্বীকার করিতে পারেন নাউ । কেননা একবার প্রবৃত্তি স্বীকার করিলে 
তাছার উপরম আয় সম্ভব হম না। উপরম সম্ভব না হইলে তে! ক্ষণিকবাদই 
আর দাড়ান না। অথচ ক্ষণ সমূহের মধো প্রবৃত্তি লা) থাকিলে তাহারা 
‘সমূদায়’ সৃষ্টি বা করিবে কি করিয়া? ক্ষণিকের তে] কোনও ব্যাপার সষ্টি 
করিবার যো নাট? অথচ এক্টী ব্যাপার স্বষ্টি করিতে হইলে ‘সমুদায়’ 
চাই-ঈ । তবেই দেখিতেছি যে. ক্ষণকে প্রবৃত্ত হইতে হইলে চাই '‘সমুদায়' ; 
আবার সমুদাঘকে দাড়াতে হইলেও চাই ‘ক্ষণ’ ॥ ক্ষণ ও সমুদাদ্ধের মধ্যে এই 
vicious Circle আলিঘ পড়ে । সণ ছাড়া সমুদায় হয় লা, স্মুদায় ভাড়াএ 
ক্ষণ হয় না। ইহাই রবীন্দ্রনাথের ‘ভেসে যদি যাও যাবে এক সাথে সকলের 
সাথে বহি) ক্ষণ-সমুদায়ের এই ঝগড়ার মূল রচিয়ান্ডে স্যি-ব্যাপারকে 
এমন একী মৃতযস্ত্র বলিয়া মানিয়া লওদ্ার ডিতর, খে ম্ৃতঘস্ত্রের ক্ষদ্রতম 
অংশটা ও ব্যাপক ম্বৃতযস্তের সমস্ত বিধান মানিয়া চলিতে বাধ্য । এখানেই চলে 
সমূদায়ের অত্যাচার ক্ষণের উপর, এইখানেই সৃষ্টি হয় আলোর পথ ও 
আধারের পথের মাঝে ঝগড়া । জীবস্য যস্রের ভিতর ক্ষুদ্রতম অংশও শ্বষংপুর্ণ, 
এবং তাহার বিধিও ভিন্ন । ‘সমুদায়’ সেখানে ক্ষণের সাথী । সমূদায়ের সঙ্গে 
শ্ষণগুলির সম্বন্ধ এইরূপই ঘে, প্রতি ক্ষণটী এখানে এক একটা ‘সমূদাছ’ বনিয়া 
মাঘ ; এবং এইরূপ অনস্ত সমৃদায়-ক্ষণগুলির অন্তোস্ঢ-মৈথুনের ফলেই গড়িয়। 
উঠে আবার একটী নৃতন সমুদয়, নৃতন বিশ্ব । ‘The organised being is 
the being in which all is reciprocally end and means’— Kant. 
‘There is no contradiction in this, that an independent being 
should be at the same time a member of a system ; it lives at 
once by and for it ; it is therefore, as Kant said, both means 
and end. And, finally, that in the cell itself, considered as 
nucleus of life, all the parts ate correlatives to the whole, 
and the whole to the parts.’— Final Causes by Paul Janet. 
P 48 ( foot note). 

যে স্বৃতষস্ত্রের ভিতর ক্ষণ ও সমুদাছ্ছের স্বার্থ পরস্পরবিরুদ্ধ, তাহাকেই 
লক্ষ্য করিঘ়! রবীন্দ্রনাথ ‘ভিৎ ফেদে যারা তুলিছে দেয়াল’ ইত্যাদি 
লিখিয়াছেন। 

যেদিন বিশ্বের দার্শনিক বৃন্দ প্রাণধারাকে গৌণ স্থান দিদা একাত্ম প্রজ্ঞাকে 
ভিত্তি করিঘা তাহার উপর শক্ত দেওয়াল তুলিল এবং সেই ভিত্তির উপর 
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৪৩৮ + উজ্জল ভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ধ, ৮ম সংখ্যা 


সমান্দ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা দাড় করাইল, তখনই যে তাহারা বিধাতার বিধানের 
বিরুদ্ধে অভিঘান স্থক্ত করিগ্বাছিল, আজ তাহা! স্পষ্ট হুইয়া উঠিঘাছে। 
প্রস্তাভিত্তিক সযমাজব্যবস্থ। দাড় করাইল্লা ‘বিজয-তোরণ গাথে তার! যত 
আপলার ভারে ভেপ্ে পড়ে তত ।' ভারতবর্ধ উচ্চনীচ ভেদের উপর বর্ণাশ্রম 
বাবশ্ব। গড়িয়া তুলিঘা একক্সপ চলিয়াছিল, কিন্ত সেই ॥০চ-৮e৭৮)y (মাথা-তারী) 
ব্রাহ্মণ প্রধান, সত্বপ্রদ/ন সমাজ বাবস্থা যে আল আপনা আপনিই ভাঙ্গিছ্ 
পড়িতেছে, আর সমাজের সকল মাথাশুলি অসহায় ভাবে ধরার ধুলায় 
লুটাইতেছে, তাহ! বুঝবার জপন্ত বেশী বৃদ্ধি খরচ করিবার প্রয়োজল নাই । 
উচ্চ অভিমানে প্রমত্ত যাহারা নীচে অবারৰ্ধিতদের এতদিন অপমান কনিঘাছে, 
আজ তাহারাই এতদিনকার সমাজ ব/বস্বাগ্ধ নীচদের সমান আসনে আসিয়া 
দাড়াইপ্রাছে। কালের বিধালে আজ উচ্চ-নীচ পমন্ুরে দাড়াইয়।। প্রচলিত 
বণাশ্রম আজ ভাঙ্গিঘ্া চৌঠিএ। তাহ 'কাল' আজ বালকের মত এই সব 
“ভাঙ্গা ঢেল!" লহস্বা খেলা করিতেছে । লব উচ্চ বর্ণ, সব উচ্চ আশ্রম আজ 
ভাঙ্গা ঢেলার মত তুচ্ছ মলিন। তাই শ্রনিত্যগোপাল লিখিতেছেন £ 
“আধুনিক চতুৰ্বৰ্ণ শাস্ত্রী চতুবশ নহেন। শাস্ত্রী চতুরর্ণ অগ্ঞাপি নাই । শাস্রীক্স 
চতুবর্ণের বিরুদ্ধে আমার কোন কথ্যই বলিবার নাই ।'__জাতিদর্পণ, পৃঃ ৪১৫ 1 

প্রাণধারা-স্পর্শতীন এ-দেশের প্রচলিত বর্পাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
সর্ধপ্রণমে আত্মা ও অনাত্মার ভেদের উপর ৷ বর্শাশ্রম গড়িয়া উঠিয়াছে 
আত্মাকে ভিত করিয়া; আব্মাই এখানে পারমাধিকভাবে সত্য, অনাত্মার 
আছে শুধুই একট! ব্যবহারিক সার্থকতা ; পারমাথিকভাবে অনাত্মার কোনও 
মূলাই নাই । অনাসত্মার স্পর্শ ও সম্পর্ক ছিল এতদিন আব্মার পক্ষে ‘হেয়’ । 
স্দাব্মাহ মুখ্য, অনাব্ম। গৌণ; আত্মাহ শুধু ০৭ (উদ্দেশ্য ), অনাত্মা শুধুই 
দeans (উপাদ্ন )। আত্মা-অন্য্মা ছুই-ই থে প্রাপধারার মাঝে সমভাবে 
উদ্দেশ্য ও উপায়, এই ঘাস্রিক বর্পাশ্রমে তাহা স্বীকৃত হয় সাই। এই বর্াশ্রতমে 
আত্মার জন্যই অনাস্মা__অলাব্মার জন্তু কোনও দিনই আত্মার কোন অপেক্ষা 
নাহ ॥ স্বতত্রজ্জাত্যমা অন্যত্মা-নিরপেক্ষ থাকিতে পারে; কিন্ত পরতঙ্ত্র অনাত্মা 
কোনও কালে বা কোন অবস্বায়ই আত্মার অপেক্ষা ন! করিয়া দাড়াতে 
পাবেনা । কিন্তু একান্ত নিরপেক্ষ একাস্ক নির্শ্বল আত্মা কেমন করিয়া মলিন- 
অনাত্যার সঙ্গে যুক্ত হইল, তাহা কোন ও যুক্তিতে বুঝিপ্বা উঠ! অসম্ভব | আত্মা- 
স্মনাত্মার সম্পর্ক হইলেও আত্মা খাকিছা বায় অলান্গি-অলন্ত, আর অনাত্মা হব 


১. ভাত্র, ১৩৬৯ ] উহ্রনিত্যগোপাল জন্মশত বার্ষিকী ৪৩৯ 


অনাদি কিন্ত বিনাশলীলা। বিলাশসীপা এই প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া 
অবিনাশী আত্মাকে পাওয়ার দিকেই তখন সাধকের থাকে লক্ষ্য; সাধকদের 
'অনাস্মার ক্ষেত্রের উপর তাই কোনও “দরদ” থাকা স্বাভাবিক নয়। ইহার ফলে 
অনাদ্ৃত অনাত্মার ক্ষেত্র মানিগ্রশ্ত হইয়া, পুণ্জীভূত মলিনতাম্ ভারী হইয়া 
আত্মাকে পধস্ত টানিদ্ব/ নামায় ও পদদলিত করে। ইহাই রবীশ্রনাথের 
“আপনার ভারে ভেঙ্গে পড়ে তভ।" অনাত্মার সঙ্গে স্মন্থিত না হহলে আত্মা 
নিজের কাছেও নজে ভারী হচ্ছ । 

আত্মা সনাত্মার এই সম্পর্ক একবার যুক্তি সহকারে প্রতিষ্ঠিত কর! হইলে 
ইহাকে ভিত্তি করিয়া পরে যুক্তিযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ্বরচনার কশ্রেত্রে 
সত্ব-রজঃ-তমোগুণের একটী 1716790519% (উচ্চনীচ শ্রেণীবিভাগ ব্যবস্থা ) 
বা [adder system ( শি'ড়িতজ্ত ), ঘাহার মধ্ো সত্বগণ হুইয়। পড়ে সিডির 
সর্ক্বোচ্চ ধাপ, রজোগুণ তাহার নিয় ধাপ, তমোগুণ হইল সর্ধশিল্্ ধাপ ॥ 
সাধক তমোগুণ হইতে ধাপে ধাপে উপরে উঠিতে উঠিতে আত্মার ক্ষেত্রে 
উপনীত হইবে, তখন পিড়ির আর কোনও প্রয়োজ্জনই থাকিবে না: সবগুণ 
সিঁড়ির পর্ক্বোচ্চ ধাপ হইবার ঘোগ্যতা এই জন্যই লাভ করিঘাছে যে, 
শর্বগুপের মধ্যে সব্বগুণই বেশি স্থিতিশীল ( 56901০) এবং এই স্থিতিশ্্ী 
সত্বগুপকে আশ্রম করিলে সহজেই স্থিতিধস্থা আত্মাকে লাভ করা সম্ভব 
হুইবে। সব্বগ্ুণ তাই রজোগুণ হইতে কুলান । সব্-রজো-তম:-র মধ্যে এই 
উচ্চ-নীচ বিভেদ একবার স্থাপিত হইলে বুঝিতে কই হইবে ন! হে, উহাদের 
মধ্যে আপন! হইতেই সঙ্ঘর্য আলসিয়। পড়িবে; প্রত্যেকেই চাহিবে স্ব স্ব 
প্রাধান্য, একে অপরকে দাবাইয়। আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য একট! হুড়াহুড়ি। 
“রঅন্তমশ্চাভিভূঘ্ সবং ভবতি ভারত ।' ব্রস্তমোওপের প্রীতিল্পশহীন, 
সঙ্ঘর্যক্লান্ত সত্বগ্ুণ আপনার ‘ভারে' একদিন রদস্ডমের চরণতলে লুটাইবেই । 
সব্সুপ যেমন স্বিতি-ধর্শ্মপ্রধান, রব্জোগুণ তেমনি বেগ-ধর্শ্বপ্রবল । সব-রজ-এর 
টানাট।নিতে রজ:ই প্রাধান্য লাভ করে, বেগ-ধর্ম্ম স্থিতিকে বানচাল করি 
দেয়। রজোগুণের নিকট সাত্বিকদের আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত: সাধন ক্ষেতে 
মোটেই বিরল নয় । 

কিন্তু পুরুযোত্তম দর্শনে গুণঅ্রয়ের মধ্যে প্রাধান্ত লইয়া কাড়াকাড়ির কোনও 
আবলরই নাই । এখানে আত্মা ও অনাত্মা, ব্রহ্ম ও মায়া, পুরুহ ও প্রকৃতি 
সমকক্ষ । দুইই'অনাদি ও অনস্ত। এমন অবস্থা কোনও দিনই আসিবে না, 
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যেদিন অনাত্মা খাকিবে না, থাকিবে শুধু আত্মা; মাঘ! থাকিবে না, থাকিবে 
শুধু ব্ৰহ্ম : প্রকুতি থাকিবে লা, থাকিবে শুধু পুরুষ । ঘে অবস্থাকে আমরা 
‘নিগুল' বলি, সেখানেও অনাত্মা প্রক্কত্তি অব্যক্তভাবে থাকিদাউ যাগ । ষউছ1 
নিতাগোপাল স্থস্পষ্ট ভাবায় ঘোষণ! করিসাভেন । পুরুষোত্তম দর্শন প্রপমতঃ 
বিশ্ব-বিস্বাতীতের এবং পরে বিশ্বস্থিত একের লঙ্গে অপরের উচ্চ নীচ শ্রেণী- 
বিভাগ স্বীকার করেনা । এই দর্শনের মধ্যে আত্মার সঙ্গে আঅলাত্মার প্রতিটি 
বিকাশেরই সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে: এখানে আত্মা-অনাত্যা দুই-ই 
correlative (পরস্পরাপেক্ষ )1 বর্ণাশ্রম যে-দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
সে-দর্শনে সত্বগুণের মধ্য দিয়া ছাড়া কেহ লিধাসিধি আত্মাকে প্রাপ্ত হইতে 
পারে না। পুরুধোক্তমদর্শন সব্বগুণীর এই মধাবত্তিত্ব স্বীকার করে লা। 
রুষ্ণাগিত সব্গুণ হইতে কৃষ্ণ যতদূর, কুষ্ণাপিত রজ্োগুণ হইতেও কর্ণ ততদূর, 
কষণাপিত তমোগুণ হইতেও কুষ্ ততদূর । শ্গণকৌলীগ্ত এবং গুণকোৌলীক্ত 
হইতে আত কর্মকৌলীন্ত পুরুযোত্তমদর্শনে নাই । 
“গোপাঃ কামাৎ ভ্থাৎ কংসঃ স্বেযাচ্চৈগ্যাদগ্ুঃ নৃপাঃ । 
সন্বন্ধাৎ বৃষ্ণচঃ স্রেহাৎ, যু্ধং বছং ভক্তা বিভো ॥+ 
‘হে বিত্ত যুধিষ্ঠির, গোপীগণ কাম হইতে, কংস ভয় হইতে, শিশুপালাদি 
দ্বেধ হইতে, বৃষ্চিকুলোত্তৃত যাহারা তাহারা সত্বদ্ধ হুইত্তে, আপনারা ম্বেছ 
হইতে এৱং আমরা নারদাদি ডক্তিত্বারা পাইয়াছি' । তাহা হইলে কামদ্ধারা 
কুক পাওয়া যায়, ভয়দ্বারাও কুষকে পাওয়া! ঘাপ্র, দ্বেষ দ্বারাও কুষকে পাওয়া 
ঘ।য় ; সন্বন্ধত্বারা ক্ষণ মিলে, নেহ দ্বারা কৃষ্ণ পাওয়া যায়, ভক্তিদ্বারাও কুষ্মপ্রাঞ্ধি 
হয়। অথচ কাম রজ্জোগুণ, ভন্ব তামস, নারদীয়া ভক্তি সান্বিকী। এইভাবে 
দেখা যাইতেছে যে, সাত্বিক কর্ঘ, রাজস কর্শ্ব ও তামস কর্পন্ধারাও "সাক্ষাৎ, 
অপরোক্ষ’ ভাবে ভগবানের অর্চনা করা যাইতে পানে ; এবং বর্তমান যুগে 
উচ্ভাই পরধর্শ্ম। আছ বিশ্ববাসী উচ্চ-নীচ সকলেই পুরুধোত্তমের খাস তালুকে 
বাল করিতেছে । 
*বৎ করোধি যদশ্বাসি হচ্ছহোবি দদাসি বহ। 
বত্তপশ্তসি কৌন্ছেন্ন তৎ, কুরুঘ মদপর্ণম্‌ ৪ 
ক্লীবলিঙ্গ ‘যং’-পদ্দন্বারা সাত্বিক, রাজস, তামস যে কোনো কর্ণ্মই বুঝাইতে ৯ 
আঞ্গুন পুরুবোত্তমর্্ে : স্বকর্শ্বদ্বারা, রাজস কর্ধদ্ধারাই অর্চনা করিত্রাছিলেন। 
ভঙগবদর্ডলার অন্ত একান্ত সত্বগুণ বা সাত্বিক কশ্দের প্রছোজন নাই । 
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যে যেখানে যে অবস্থায় আছে, লে লেন্বানে সেই অবস্থার মধ্যে থাকিয়। তাহা 
থারাই ভগবানের আরাধন! করিতে পারে। ইহাই পুকুনোত্তমদর্শনের 
বৈশিষ্ট্য । পুক্ুবোত্বমের সঙ্গে বিশ্বের ক্ষল্রতম অস্থটীরও equa! and direct 
relation. বিশ্বের প্রতিটী গুণ, প্রতিটী কর্শ্ম, প্রতিটী অংশ স্বমম্পূর্ণ, 
“একমেবাছ্বিতীয়ম’। এ বিশ্ব যে ‘অনন্ত একের দেশ । এখানে কেহ 
কাহারও মত নয় ; প্রত্যেকের বুকে রহিয়াছে পুরুষোত্বমের এক একটী 
বিশেষ অভিপ্রায় । বিশ্বের প্রতিটী কণা বাজ লিজ নিজ স্বতস্ত্র সার্থক 
অন্ডিত্বের দাবী বিশ্বেশ্বরের কাছে পেশ করিয়া রাখিয়াছে। সকলের দাবী 
আজ সমভাবে পুরুষোত্তমকর্তৃক শ্বীকুত হইয়াছে । এখানে উচ্চ নীচ লাই। 
Hierarchy-র স্থান এ বিশ্বে আজ আর নাই । Ladder 55060) আজ 
অচল । এখানে প্রত্যেকে পুরুষোন্তমকে সাক্ষাৎ ভাবে ভঙ্জনের স্থষোগ পাইবে; 
এবং এইভাবে প্রত্যেকেই প্রতে)কতকে অনন্তবুন্ধিতে দেখিবে । সকলেই এখানে 
independent অথচ interdependent. বিশ্বের বুকে প্রাণধারা এক জীবন্ত 
স্তর (০850153) গড়িয়া তুলিবার জন্য প্রবাহিত হইদ। চলিয়াছে । জীবস্ত বিশ্বে 
ত্রক্ষমাস্থা পরম্পর-নিরপেক্ষ থাকিছাও পরম্পরাপেক্ষ ; তাই তাহারা সমকক্ষ । 
বিশ্বের ত্রিওণও এইভাবে সমকক্ষ, বিশ্বের সর্বব সাধনপস্থাও সমকক্ষ ; বিশ্বের 
নরনারী সমাজ ব্যবস্থায় ও সাধনার ব্যাপারে সমকক্ষ । প্রতোকেই 
প্রত্যেকের সামনে, প্রতোকেই প্রতভোকের পশ্চাতে । এথানে অংশ ও সমগ্র 
পরস্পরাপেক্ষ। পরম্পরাপেক্ষ এই দেশ প্রতিষ্ঠার জন্তই আজ শ্রীনিত্যগোপাল 
অবতীর্ণ । তিনি লিখিস্বাছেন : "পরম প্রেমযোগে যে সকল দিব্য ভাব হইয়া 
থাকে, সেই সকল দিব্য ভাবের মধ্যে দিব্য মধুর ভাবকেই মধুর প্রেমাচাধ্যগণ 
সর্ব্বোৎক্রষ্ট বলিয়া পরিগণিত করিয়। ঘাকেন । মহাত্মা শাস্তদেবের বিবেচনায় 
পরমেশ্বর বিষয়ক সমস্ত ভাবই উৎক্রষ্ট, মহাস্মা শান্ধদেবের বিবেচনাদ্ব পরমেশ্বর 
বিবন্নক সমস্ত ভাবই শ্রেষ্ঠ । তিনি পরমেশ্বর বিষয়ক শাস্তভাবের শ্রেষ্ঠতা ও 
উত্কষ্টতা স্বীকার করেন ॥ তিনে পরমেশ্বর বিবয়ক দাস্য ভাবেরও উৎরুষ্টত1 
ও শ্ৰেষ্ঠতা স্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর বিহয়ক সখ্য ভাবেরও উত্রুপ্রতা 
ও শ্রেষ্টতা স্বীকার করেন। তিনি পরমেশ্বর বিব্ধক বাসলা ভাবেরও 
উতৎকষ্টতা ও শ্রেষ্টতা স্বীকার করেল ।”-__ভক্তিঘোগদর্শন, পৃ ৩২ । সংসারে কোন্‌ 
‘রস’ শ্রেষ্ঠ? তিজ্তরস না অস্পরস, ন! ঝাল না মধুর ৪: প্রতিটি রসই নিজ 
নিজ স্বতন্ত্র ভাদ -অছিতীয় । শুধু মধুর রসে কি জীবন চলে? তিক্কের 
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প্রস্থোজনীক্গতা কি কোনও দিনই মধুর মৃছিয়া ফেলিতে পারে? স্তর কি 
কোন দিনই মাসের আলল অধিকার করিতে পারিবে? মামা. স্বী স্্রী--ইহা 
ছাড়া অপর কিছুই বলিলে তুল বলা হইবে । এইভাবে বর্বমানে পঞ্ষীকরণের 
দৃষ্টান্ত বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, মধুর রসের শ্রেষ্টতা স্বীকার কর! 
আজ আর চলে না। সত্য বটে মাটীর মধ্যে ক্ষিতি অপ. তেজ যরুং বোম 
‘আছে | কিন্তু মাটীর মধ্য মাটা আছে আট আনা, অপর চারিটী আছে দুষ্ট 
আনা করিয়া । জলের মধ্যে জল আট আনা, অপর চাররিটী দুই আনা 
ফরিদা । কাজেই যোল আনা মাটীকে বুঝিতে তইলে মাটীর ভিতরে আট 
আল! মাটী এবং জল, তেজ. মরুূৎ ও ব্যোমের ভিতরকার দু আনা করিয়া 
মাটীর তত্ব আস্বাদন করিতে চইবে ৷ মাটীর ভিতরে ঘে জল বা আগুন আছে, 
, সেই জল দ্বারা পিপাসা মিটানে। যায় লা, মাটীর ডিতরকার আগুন দিয়? 
ক্লাশ্সার কাজ চালানো কি সম্ভবপর? রান্লার জন্য প্রয়োজন তয় সেই আগুনেরই. 
যাহার ভিতর আগুন আট আনা এবং মাটী জল বানু আকাশ প্রত্যেকটী দুই 
আনা করি৷ । একাস্ত মাটী, একাস্থ জল, একান্ত আগুন, একান্ত বাঘু ও 
একাম্থ আকাশ বলিয়। কিছু নাই । একা স্বত্ব একটী ভাব মাআ, আইডিয়া 
মাত্র। উচ্ভাদের অস্তোস্তমিলনের ফলেই এই বাস্তব বিশ্ব গড়িয়া উঠিঘাছে। 
একান্ত মাটী জল প্রতি ব্রাডলির ভাষাম্ব bloodless ০2:28০£5 মাত্র) 
মাটা শুলের পঞ্ষীকরণের মূল রহশ্ এই ভাবে বিশ্লেষিত চলে এবং তাহাকে 
শ্ৰান্ত দাস্য বাৎসলা মধুরের ক্ষেত্রে প্রন্বোগ করিলেই দেখা যাইতে ঘে, যোল 
আনা মধুর রসের আস্বাদন করিতে হলেও মধুর রলের ভিতরকার আট 
আলা মধুর রস এবং শান্ত দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য রসের অন্ডর্গত দুই আলা 
মধুর রস আস্বাদন করিতে হইবে। এই বিশ্ব যে প্রতোকের কেইলতধ ও 
আস্তোন্তত্বের সমন্বঘে গঠিত, এই পর্বগুহাতম রহস্য উদঘাটন করি। প্রীনিত্য- 
গোপাল অন্বিতীন্ঘ। বিশ্বে গুপবিভাগ ও কর্স্মবিভাগ আছে, থাকিবেও ৷ 
“চাতুর্ববণ্যং মন্বা স্বষ্টং গুণকর্্মবিভাগশঃ ৷” কিন্তু যে বর্ণাশ্রয গুণ-কৌলীক্ক 
ও কর্ণ্ম-কৌলীস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলির! মাথা-ভারী হষ্ট্ডাছে, এবং যাহার 
ফলে সমাঙ্জ-ব্যবস্থ! চূর্শ বিচুর্ণ, শ্রীনিত্যগোপাল সেখানে এক নৃতন দার্শনিক 
ব্যবস্থা এবং তভাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত একটী সমাজব্যবস্থা গড়েছা তুলিবার 
সন্ব্পা লইন্! অবতীর্ণ ॥ - তাহার এ আবির্ভাব অরধুক্ত হউক । বন্দেমাতরম্‌ । 


৯৯ 
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ভ্ররাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে : ডুশশিভূষণ দাশগুপ কর্তৃক 
প্রণীত এবং এ, মুখাজি এণ্ড কোং লি:, ২ ঝল্জে স্কোয়ার কলিকাতা ১২ 
হইতে প্রকাশিত । মূলা ছঘ ট্যকা। 

ভূমিকাঘ লেখক লিখিয়াছেন : ‘বৈষ্ণব কবিগণ শীরাধার একটী 'কমলিনী'- 
ক্ূপ দেপ্াইয়াছেন, এ্রতিহালিকের দৃষ্টিতেও আরাপার একটী ‘কমলিনী’-জ্বূপ 
ধরা পড়ে । ‘কমলিণী'র যেমন বহ স্তরের ভিতর দিস) একই ক্রমবিকাশের 
ইতিহাস আছে, শ্রারাধার তেমনি ভারতীয় দর্শন এবং সাতিতোর বিভিন্ন 
স্তরের ভিতর দিম্বা বঙ্গদিনের একটী ক্রমবিকাশের ইতিহাস আছে । বর্তমান 
গ্রন্থে ঈীরাধার এই ক্রমবিকাশের ধারাটিট লক্ষ্য করিবার চচষ্টা হইয়াভে | 
এই ক্রমবিক্কাশের ইতিহাসের মধ্যে দর্শনের ধারা এবং সাহিত্যের ধারা 
কি করিয়! মিলিছ। মিশিয্কা এক হইয়া গিএাছে, তাহ! দেখাইসার চেষ্টা করা 
হুউমাভে 1 অন্যত্র তিনি লিখিঘ্রাছেন ৩ 'রাধাবাদের বীজ রহিয়াছে ভারতীয্ব 
সাধারণ শক্রিবাদে ।--:-..বৈষ্ণব ধর্বে ও দর্শনে শক্তিবাদের যে ক্রযপরিণতি 
তাহার পিছনে মুখ্য কারণ হইল দ্ইটী : প্রথমতঃ বিভিন্ন দেশের এবং 
বিডিন্র কালের ঘে বিভিন্ন বৈষব-তব্ব-সিক্ষাস্ত, তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষা 
করিবার জন্য বৈষ্ণবদর্শনেব শর্তিবাদের ভিতরে নানা পরিবর্তন সাধিত হুইল : 
ব্ধিতীয়ত্ঃ, আবার বিভিন্ন কালের বহু লৌকিক উপাখ্যান বৈষ্ণব ধর্মে ও 
সাহিতো স্বীকৃতি লাভ করার ফলে উপাখ্যানগুলির সচিত মূল সিক্কান্ডের 
সঙ্গতি রক্ষা করিবার অন্য কিছু কিছু তত্বদৃষ্টির পরিবর্তন বা পরিবর্ধন প্রয্োোজন 
হইল ৷ এই উভয়বিধ কারণের দ্বার! প্রভাবাস্থিত হুউয়াই ভারতী শক্তিবাদের 
রাধাবাদে “ক্রমপরিণতি ॥'_ভূমিকাদ্থ লিখিত লেখকের এই উক্তি আমন! 
গ্রন্থ পাঠ কালেই উপলব্ধি করিঘাছি । 

লেখক বছ-গবেষপাপূর্শ, মূল্যবান, অলিখিতপুর্ব এই গ্রন্থ প্রণয়নের আন দুই 
শতাধিক গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিঘ্াছেন । এই গ্রস্থসমূহের মধ্যে আছে 
প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ, তত্র ভারতের সর্ব প্রাদেশিক শাস্রসমূহ ও 
সাধন পশ্থার শবিবরণ-্রস্থ । ভারতীদ্ব শক্তিবাদের তত্ব ও ইতিহাস অতি 
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ব্যাপক, এতবড় ব্যাপক আলোচনাকে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করিবার মত 
পাত্ডিতা, মননশীলতা ও নিপুণত] দেখিয়া আমর! মুগ্ধ হইয্থাছি। তাহার 
পাণ্ডিত্য যেখানে জীবনের সাধনার সঙ্গে যুক্ত হইদ্বাছে, সেখানে আমরা 
আরও মুগ্ধ হইডাছি। তাহার এই আলোচনার মধ্যে তথ্য ও তত্রের এমন 
সমন্বয় সংসাধিত হুইঘ্রাছে, যাহা সকলকেই আনন্দ দান করিবে । শ্রীরাধাকে 
সার্বদেশিক শক্তিসাধনার সমন্বভমূতি-জপে উত্থাপিত করিছ্া তিনি সাহিত্য ও 
ধর্ষলাধনার ক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনঘন করিয়াছেন । 

আমরা এই গ্রন্থের পরিপুরক হিসাবে কিছু আলোচন! করিব । শক্তিবাদের 
আলোচনা করিতে গিগ্া লেখককে স্বাভাবিকভাবেই শক্তি-শক্তিমানের 
সম্পর্কের সম্বন্ধে বিত্তারিত আলোচনা করিতে হইন্গাছে। লেখক যদি সত্যসত্যই 
আস্বাদন করিতে চান ঘে, ‘এই বাধার স্ক্টিতে তাই দেখিতে পাই, বাঙ্গালী 
কবি এখানে বাঙলাদেশ ছাড়িঘা বৃন্দাবনে চলিফা ধান নাই, বৃদ্দাবনতৃূমি দূর 
হইতে আলিদা ক্ষণে ক্ষণে বাঙ্গালী কবির যনোভূমিতে প্রতিষ্ঠ। লাভ করিঘাছে, 
তাহার ফলে বাঙ্গালীর কবিমানলের প্রেম-প্রতিয। তাহার প্রান্কত রূপের 
ভিতরেই দিব্য জ্যোতিতে অপ্রাঞ্কতের মহিমা লাভ করিঘ্াছে। আমাদের 
স্বাধা-প্রেমে প্রাকৃত কোন স্বানেই অস্বীফুভ নয়__প্রাক্রতই তীরে ধীরে দিবা 
স্থৃতিতে উদ্ভাসিত ৷? লেখক যদি প্রারুতের বুকে অপ্রারুতকে আম্মাদন 
করিতে চান, শবে বাঙলার গোম্যামিগণের পর কেন *পর্কখঘ্া' রসের 
আবির্ভাব হুইল, তাহার মূল রহ’ অবগত হইতে হইবে । "পরকীয়া, তত্ব 
লইয়া দার্শনিকগণ মহ! ফাপরে পড়িয়াছেন। লেখক লিখিম্বাছেদ : “শগবান 
বাস্মদেবের বে প্রথম স্পন্দনাত্মক স্ষ্টি-সক্ধল্, ইহাই তাহার ম্বদর্শলকপ ; এই 
স্থদর্শনতত্ব হইতে শক্তিতত্বের অভিব্যক্তি । মূলতত্ব-দৃষ্টিতে এই শক্তির 
কোন পৃথক সত্বা নাই বলিয়! শক্তিতত্ব যেন একটী উৎপ্রেক্ষা মাআ ; এইজন্য 
স্থদর্শনিতত্ব হইতে উদ্ভৃত শক্তিকে বলা হুইছাছে উৎপ্রেক্ষাক্তপিণী ।' অন্ত 
লিখিরাছেন : “শক্তি-শক্তিমানের ভিতরে খে ভেদ-ক্ল্লনা, উহা একী ভেদের 
ভানমাঝ ॥ শক্তির হাহা পৃথকৃ সত্তা উহা পরমপুরুষের্র অবভাসনমাআ, ' 
তথাপি তাহা যে কিছুই নয়, তাহা নহে; প্রতীতিরূপেই তাহা বাস্তব ৷' 
শক্তি, যদি শক্তিমানের উৎপ্রেক্ষা, শক্তি যদি শক্তিমানের অবন্ডাস মাত্র. 
শক্তি-শক্তিমানের ভেদ যদি ভানমাত্র, তবে রাধার প্রাকৃত র্ূপকে কিছুতেই 
দার্শনিকভাবে পারমাধিকরূপে স্বীকার করা সম্ভব নর । হহা* কেবলাব্বৈত- 


ভাদ্র, ১৯৩৯ ] পুস্তক পরিচন্ত ৪৪৫ 


বাদীদের মাম্াবাদ ছাড়া আর কিছুই লদ্ঘ। মায়াবাদের বিরুন্ধে ছিল 
শ্রমন্মহাপ্রুর অভিধান । “মায়াবাদী কুষ-অপবাধী।" শক্ষি-শক্তিযানের 
ভিতরকার সদ্বন্ধের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিছা সেই মায়াবাদই রহ্িয়। গিয়াছে । 
যখন শ্রক্ধূপগোন্বামীপাদ লিখিতেছেন, ‘তথকচনার্থমেব স্বদুং বোশমাসয়। 


মিখৈঃব প্রত্যান্সিতম্‌ তত্বিধানামুহ্বাহাদিকম্‌ । নিত্যপ্রেয়ন্ত এব খলু তাঃ 
কুষ্ণহ্ত।', তখন মাছাবাদ ইহার মধ্যে স্পগ্ভাবেই রহিয়। বাইতেছে। 


রাধা-কুফের সম্বদ্ধের অন্তর্গত পরকীয়তত্বকে বঞ্চনাত্মক ‘মিথ্যা' বলিল! 
সুছিঘ্া ফেলিয়। তাহাদের সগ্বন্ধকে স্বকায় বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলে 
রাধার আর স্বাতস্্র স্বীকৃত হয় না। অথচ কষণ-[নিরপেক্ষ রাধার এই স্বাতক্তরয 
হইল পরকী্ রলের প্রাপ-কথ।। স্বতত্তর কৃষ্ণ ও শ্বতস্ত্র রাধার প্রেমই পরকীয় 
প্রেম । এখানে দুই-এর পারস্পরিক সম্পর্ক ভানমাত্র নম্ব। উহ! নিতান্ত 
বাস্তব । একবার ব্রহ্ধকে পারমাধিকভাবে ‘নিগুণ' স্বীকার করিলে তাহা হইতে 
শক্তির প্রকাশ ‘ভান’ ছাড়া আর কিছুই নয় । এই মতে ত্রশ্েতেই স্বাত্ত্রা 
আছে, মায়! বা প্রকুতি পরতঙ্র মাত্র । কিন্তু বাস্তব জগতের কোনও নিজনশ্ব 
মহিম! যদি স্বীকার করিতে হয়, তবে দর্শনের ক্ষেত্রেও তাহার স্বতস্রত্ব স্বীকার 
করিতে হয়। এই বিশ্বের প্রতিটী কপার সঙ্গে অপর কণার সন্বন্ধই পরকীছ। 
শক্তি শক্তিমানের সম্বন্ধ পরকীঘ । যেখানে দুঃ-ই অস্কোন্স-নিরপেক্ষ অথচ 
পরম্পরাপেক্ষ, সেইখানেই পরকীয় তত্বের প্রকাশ) সবক পরকীয় ভেদ 
শুরগত মাত্র । হাহা যান] প্রকৃতির স্তরে ( mechanical nature ) প্বকীয়, 
যোগমায়া প্রকৃতির স্তরে ( ০চ৪anic natUure ) তাহাই পরকাদ্ব । পতি- 
পডদ্রীর স্বকীয্স সন্বন্ধ বাধ্যবাধকতার খারা! পরিপূর্ণ বলিয়া উহার মধ্যে ভাগবত 
প্রেমের প্রকাশ সম্ভব নয়। পতি-পত্বীর সক্বন্ধ যদি শুধু প্রেমমূলক হুয়, 
তাহার! যদি ভালবাসার জন্যই পরস্পরকে ভালবাসে, তবে সেই প্রেমই হস্ত 
পরকীয় প্রেম । উপপতি-উপপত্বীর মধ্যে কোন বাধ্যবাধকত!। নাই, অথচ 
একটা আকর্ষণ আছে নিশ্চয্নই, বাধ্যবাধকতাশূন্ত এই আকর্ষণ যদি ভগবানে 
অগিত হয়. তখন সেই প্রেমের সাধনাই বৃন্দাবনে আস্বাদিত হইয়াছে । 
এই প্রেমের ভিতর সব দেশের সব কিম্বদন্তী, লব দেশের সব প্রেম-উপাখ্যান, 
বিশ্বের সব দর্শন ও সাহিত্য সমন্বিত হইয়! শিদ্বাছে। এইখানেই সাংখ্যের 
*সম্প্রণনপে ছুই" প্রক্ততিপুরু বেদাস্তের অন্বৈতবাদের সঙ্গে সমস্থিত লেখক 
লিখিঘ্বাছেন : ‘লেখকের মতে এই আতীত্স সাংব্যকার 'খবি' বটে, কিন্ধ 
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মহধি নহেন, অন্ধ কবি মাআ।” সাংখ্যের মতবাদই শক্ষি-শক্তিমালের 
পরম্পর-নিতপেক্ষতা প্রচার করিয়াছে, তাহার সঙ্গে ংখন বেদাক্তের অন্বৈতবাদ 
সমস্বিত হুইল, তখনই বাঙ্গলার আধুনিকতম পরকীয়বাদের উদ্ভব হইল । 
লেখকের এই সম্বদ্ধে আরও সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। সাংখ্যকার 
‘ঝ্ধযি’ হইলেও তাহার মত উপেক্ষণীয় লহে। পুরুযষোত্তম শীরুফ্য বলিয়াছেন, 
"তি নান! প্রসংখ্যানাং তত্বানাং ঝ্রযিভিঃ কৃতম্‌ । সৰ্ব্বং নায্যং যুক্তিমত্তাৎ 
বিছুধাৎ কিমশোভনম্‌ ৷” সাংখ্যের মতও অশোভন হয় নাই । তবে তাহ। 
সমগ্র সত্যের একটী দিক মাজ্র। 

মোটের উপর এই গ্রন্থ অপুর্ব হইয়াছে । উচ্ভার মুদ্রণ পারিপাট্য ও 
অঙ্গলৌ্বও চিত্তাক্যক। ভারতীয় শক্তিবাদের নিগৃঢ় তাৎপর্য ও তাহার 
ক্রঘপরিণতি দশ্বক্কে যাহার! আবঠিত হইতে চান, তাহাদের পক্ষে ইহা 
অবশ্থপাঠা । আমন এই গ্রন্থের বিপুল প্রচার কামনা করি। গ্রন্থকার এই 
জ্ঞাতীত্র গবেষণামূলক আলোচনা ব্সনসাধারণকে উপহার প্রদান করিম! কতার্থ 
করুন । গ্রন্থকার আমার ম্বেহের পাত্র, আমি তাহার দীর্ঘ জীবন ও প্রৃতিষ্ঠ। 
কামনা করি। 


বয়ঃসন্ধি * 


সরোভেন্দ্নাথ রায় 

আজকাল, বিশেষ করে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে এমন লোক খুব কমই আছেন, 
ঘিনি মনোবিজ্ঞালের বিযদ্শস্থ সম্বন্ধে অল্পবিস্রর পরিচিত নন । মানবস্জীবনকে 
মোটামূটি পাচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয় : যেমন শৈশব, কৈশোব, ঘৌবল, 
প্রৌচ ও বার্ধক্য । এই কৈশোর ও যৌধনের সঞ্ধিকালকেই আনবা। কিন্ম 
সাধারণভাবে বঃসদ্দি বলি । 

এাপন এই ধে পাঁচটি অবস্থার বিষদ্ব উল্লেখ কবলাম, তাদের প্রতে।কটির্ 
কতকগুলি বৈশিষ্ঠ আছে । ঘেমন শৈশবে অপরিণত দেহ ও দন্তচীনতা, 
যৌবনে দৈহিক সবলতা ও পরিপূর্ণতা, বাধকেয পলিত কেশ ও লোলচর্ম 
ইত্যাদি লক্ষণগ্ডলি মিলিয়ে নিয়েই কে শিশু অথবা কে বৃক্ষ, সেঁটা অতি 
সহজেই আমরা ধরে নেই । ক্ষিন্ত মানুষের ছীবনে দেহটাই সব নয়, তার 
আরও একটা অংশ আছে এবং সেটি হচ্ছে মন। এই দেহ ও মন এমন 
অবিচ্ছিন্মভাবে জ্ডিয়ে থাকে যে, দুয়ের কোন একটীকে বাদ দিয়ে জীবনের 
কোন অবস্থা বিশেষের পূর্ণ আঙ্গোচনা সম্পব হয় 7া। অবশ্ট শারীরিক কোন 
পরিবর্তনের লক্ষণগুলি যেমন আমরা চাক্ষুস উপলব্ধি করি, মনের বেলায় কিন্তু 
ঠিক সেরকম নয় । আপনাদেরও মন আছে, আমারও আছে সেট। অবশ্য 
ঠিক, কিন্তু মনের সঙ্গে চাক্ষুষ বা প্রতাক্ষ পরিচয় আমাদের কাকুরই নেই ৷ 
তা সত্বেও মানবন্রীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পরোক্ষভাবে মনের 
যে প্রকাশ হদ্ব, তা থেকে মলের কপ বা ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আমর! একট? 
ধারণা করে নিয়ে থাকি । যেমন ধরুন, শৈশবে পুতুল নিয়ে খেলা, কৈশোরে 
চঞ্চলত।, যৌবনে আত্মসচেতনতা ও বাধণক্যে স্বৈধ প্রভৃতি বিভিন্ন স্বাভাবিক 
ব্যবহার বিভিন্ন অবস্থায় মানসিক বৈশিষ্টোর ইঙ্গিত করে লা কি? অর্থাৎ 
মনের প্রকাশভলী খেকেও কে বৃদ্ধ, কে শিশু, ত! মোটামুটি আমরা অন্থমান 
করে নিতে পারি। শুধু তাই নয়, গভীর ও কষ্টসাধ্য গবেষণার ছলে 
মনোবিদ্গপণ মনের অবস্থা! সম্বন্ধে ঘে সব সিক্ষান্তে এসেছেন এবং যে সব তত্বের 





* জ্ঞান ও বিজ্ঞান জুলাই ১৯«৩ সংখ্যা হইতে গৃহীত । 
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সন্ধান দিছেন, বিশদভাবে সে সব আলোচনা না করে উপস্থিত এইটুকু 
মাত্র বলতে পারা যাদ্র যে. বছ্োব্ুদ্ষির সঙ্গে সঙ্গে প্রারুতিক নিঘমে দেহের 
সমাস্তরালে মনেরও বিশিষ্ট প্রণালী অঙহুধায়ী ধারাবাহিক পরিবর্তন বা 
পরিবর্ধন ঘটে । এই নিয়মের ব্যতিক্রম যে হয় না, তা নম্র, তবে সেট! 
হলে! অস্বাভাবিক ব্যাপার । খযেমন-_কিকংডের মত দানবাকৃতি বিশাল দেহ 
অথবা তার বিপরীত খর্বাকতি বামনের মত দেহ এবং মনের ক্ষেত্রে রাম- 
থোক! বা কচিবুড়ার মত বাবহার স্বাভাবিক ন! হতেও অসম্ভব তো নয়! 

এবার বয়ঃসন্ধিকালে দেহগত ও মনোগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা 
বলছি । ছেলেদের বারো থেকে সতেরে! এবং মেঘেদের এগারো থেকে 
বোলে! মোটামোটি এই বয়সকালটিকে কৈশোর ও যৌবনের সস্ষিকাল 
বলে ধরা ঘেতে পারে। এই সময়ে শরীরের আকুতি ও শক্তি ক্রত বৃদ্তিলাভ 
করে তো বটেই, তা ছাড়া যৌনসংক্রান্ত কতকগুলি মৌলিক পরিবর্তনও এসে 
পড়ে । শরীরের এই যৌনবিষয়ক পরিবর্তন দুই রকমের হয়। প্রথমটি হলে 
মুখ্য এবং মুখ্য পরিবর্তন প্রকাশ পাদ্র জননেজিয়ের পূর্ণ বিকাশে । আর 
অপরটি হলে! গৌণ, যার জন্যে কতকগুলি গ্রন্থি ( যেমন__আযাডরিন্যাল, 
পিটুইটারা, থাউরযেভ ইত্যাদি ) থেকে নির্গত হরমোন বা রসবিশেধের 
প্রভাব মূলতঃ দায়ী । এই গৌণ পরিবর্তনের লক্ষ্য হলো ছেলেদের কষে 
মুখে দাড়ী ও গোফের উন্মেষ, গম্ভীর ও কর্কশ গলার স্বর ইত্যাদি এবং 
মেয়েদের বেলায় ত্বকের নীচে চবি জমতে স্থরু হওয়ার ফলে দেহে সমতা, 
মস্থণত! ও পূর্ণতার সঞ্চার । 

দেহের কোন পরিবর্তন আবার মনের ওপর রেখাপাত করে । ছেলে- 
মেছ্রেরা নিজেদের লশ্ন্ধে আগের চেঘ্ছে আত্মসচেতন হুয়। দৈহিক স্বাস্থ্য 
উন্নত বা বলিষ্ঠ হলে মনে একট! স্বাচ্ছন্দা আসে এবং নিজের ব্যক্তি সম্বন্ধে 
একটি প্রকৃষ্ট ভাবের সঞ্চার হয়। কিন্ত স্বাস্থা যদি ক্ষীণ হয় অথবা দেহের 
গঠনে যদি কোন খত থাকে তা হুলে অনেক সময় একটি হীনতাভাব মনকে 
ভারাক্রান্ত করে। দৈনন্দিন জীবনে এরকম দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয়। 
আবার দেহে যে থাইরয়েড গ্রস্থি আছে, সেট! যদি প্রয়োজনের চেয়ে অধিক 
পরিমাণে কার্যকরী হয়, তাহলে ব্যক্তিবিশেব একটু বেশী রকমের চঞ্চল ও 
কর্মতৎপর হয়। আর পরিমাণ কম হলে মানসিক বিষণ্নতা ও নিচ্ছিঘ্বত! 
কূপে সেটা প্রকাশ পায়। একটু আগে যে হুরমোনের উল্লেখ কন্দছি তার 
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প্রভাব "বার শরীরের ক্ষেত্রেই সীমাবস্ক নয় । ভরমোন কিভাবে মনকে 
কিছুটা প্রভাবান্থিত করে, বিশেষজ্ঞের) তাহাও নির্ধারণ করেছেন ॥ ঘেমল 
ছেলেমেছের। পরস্পরের সঙ্গ কামনা বা পরিহার করে, অথবা একপশ্ম অপর 
পক্ষকে নানাপ্রকার বাক]বিস্ঠাস. ছল. কৌশল প্রভৃতির আশ্রঘথ নিয়ে আকর্ষণ 
করার প্রবণতা দেখায় । কিংবা ‘বিপদে আপদে স্ত্রীজান্তিকে বক্ষা করা 
পুরুষমাত্রেরষ্ট কর্তব্য,” কোন কোন ছেলেদের বাবারে এই রকম বীরত্ব- 
বান্তক ভাবের প্রকাশ, ব! ‘স্তীজাতি রক্ষণেরই বস্ত_ তারা পুরুষের কাছ 
থেকে বিপদে-আপদে বক্ষ) পাবার দাবী ঝাখে” অনেক “মেঘেদের ব্যবহারে 
পরনির্তরতার এই ভাব-_ইত্যাদি, ব্যবহারের এই সব বৈচিত্রাময় বিশেষত্বের 
জস্যে চরমোনের কিছুটা দায়িত্ব আছে । যা হোক, বয়ঃসন্ধিকালে দেহের 
এবং দেহের জন্যে মনের যে সব পরিবর্তন প্রকাশ পায়, সংক্ষেপে সে বিষে 
কিছুটা আলোচনা কর! গেল। এইবার বলতে ছয় মলের কথা। 
আপাতদৃষ্টিতে মাস্থবের মন অবিভাজ্য, অর্থাৎ দেহের স্তায় কতকগুলি, 
অঙ্গ ও ইত্জিঘের সমষ্টি দ্ধ বলেই মনে হয়। কিন্তু দৈনন্দিন কাধক্ফেত্রে 
আমাদের মন খে নানারকমে প্রকাশ পায়, সেগুলি বিশ্লেষণ করে মনেরও ঘে 
কতকগুলি মৌলিক অবয্য বা গুণ আছে, মনোবিদ্গণ তার প্রমাণ পেয়েছেন। 
সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি, ক্ষেত্র ব1 কার্ধবিশেষে বিশিষ্ট নিপুণতা বা বিচক্ষণতা, 
মেজাজ, বিভিন্ন ভাবাসম্থবতিত! ইত্যাদি হলে! মানসিক অবয়বের ভিন্ন ভিন্ন 
ক্ূপ। প্রথমেই দেখ! যায় যে, বাল্যকাল থেকে স্থরু করে বুদ্ধিবত্তির ক্রমোর্তি 
হতে থাকে, কিন্তু ঠিক এই সমদ্ে, অর্থাৎ বন্রঃলদ্ধিকালে বুদ্ধিবৃত্তি আর 
সরাসরি বৃদ্ধিলাভ না করে সাধারণতঃ বিভিন্ন চিন্ত) ও কল্পনার মধ্যে ছড়িয়ে 
পড়ে । ছেলেমেয়েদের কল্পনাপ্রবপত। বিশেষভাবে জাগ্রত হুয়। অর্থাৎ বুদ্ছি- 
বৃত্তির চেচ্ছে ভাবরাজ্যেরই বিশেষ প্রসার ও পরিবর্তন ঘটে । তারপর বলতে 
হয় তাদের সামার্জিক বৈশিষ্ট্যের কথ।। ছোট ছেলেমেছের! স্বভাবত: সপ্রপ্রির 
বলে দল বেঁধে খেল! করে । এ থেকে ভারা ব্যক্তিগত বহু স্বার্থ নিমন্ত্রণ করতে 
শেখে এবং বাক্তিপত অপেক্ষা দলগত স্বার্থকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকে । 
পাচজনের সঙ্গে মেলামেশা করা, সহযোগিতা করা বা অস্টের কোন উপকারে 
আসবার বিবন্ে তারা একটা স্বাভাবিক প্রেরণা আহুভব করে। খেলাধূলা 
রকম একই বশে ছেলেমেম্ষের বাল্যকালে একত্রিত হয়ে খেলাধুলা করে । 
তারপর ক্রমশঃ খেলার প্রকারে ভিছ্বত আসার জকন্তে ছেলের! ও মেদের? 


৫৬ উচ্ছল ভারত [৬ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 
কিছুদিন পৃথক দল করে খেলা করে। কিন্ত এই ব্যবধানটি ক্রমশঃ আবার 
আল্গা য়ে বাসস এবং ছেলেমেছের] মিশ্রদল করে খেলাধূলা করবার প্রতশত!1 
দেপায়। যঙ্গিও আমাদের সামাজিক অন্থশাসনের আন্তে তাদের এই ইচ্ছা সব 
সময় ফলবতী ভম্মনা। যাই তোক, এই মেলামেশার ফলে অনেক সমন্তে 
ছেলেদের, মেয়েদের বা ছেলেমেঘ্রের পরস্পরের মধ্যে সখ্যতা! স্থাপিত হম্থ। 
মেয়েদের মধো সঙ বা গঙ্গাজল পাতানো, অথব। একপক্ষ অপর পক্ষকে ছেড়ে 
কোন দিনই থাকতে পারবে না--এই রকম প্রতিজ্ঞাবন্ধতা ইত্যাদি নানারকম 
বাবহারের সঙ্গে আপনারা সকলেই অল্পবিগুর পরিচিত আছেন । কিন্ত এই 
সময়ের বন্ধুত্ব আপাতদৃষ্টিতে খুব ঘনিষ্ট বলে প্রতীয়মান হলেও আসলে 
সেটা ঘে নিতান্তই বাহ্িক, তার প্রমাণ পরবর্তী জীবনে পাওয়া যায়। 
লে যাই হোক, ছেলেমেঘেদের এই সামাজিক জীবনে কিছুকালের জন্যে 
হঠাৎ আবার একটা ভাট। এসে পড়ে । সে কেমন যেন সবসমযে একরকম 
আত্মস্থ হয়ে থাকে, নিজেকে পাচজনের কাছ থেকে ওটিয়ে নিয়ে একলা 
থাকতে ভালবাসে--এক কথায় পে রীতিমত অসামাজিক হয়ে ওঠে । 
এই অবস্থাটি অবশ্য সাময়িক মাত্র । এর পরে লে আবার সামাজিক হয় এবং 
আগের মত পাচজনের সঙ্গে মিশতে আরস্ত করে। তার একটু পরিবর্তন ছয় 
এই যে, এখন সে এমন একজনকে খোছে যার সঙ্গে সত্যিই বন্ধুত্ব করা চলে, 
যে তাকে ঠিকমত বুঝতে পারে, ষার কাছে হৃখছু:খের বা অস্তাস্ত ব্যক্তিগত 
সব কথা! চলে, ন্থাং এক কথায় যার ওপর সর্বতোভাবে নির্ভর করা যায় । 
তারপর বলতে হম্ম নৈতিক চরিত্রের কথা । নৈতিক চরিত্রের সুষ্ঠ ও 
পুর্ণ বিকাশের অর্থই হলে! সমাজ-স্বীকত নিয়ম বা ক্লুষ্টির অন্থবতিতা। কোনো 
একটি কাজ ভাল কি মন্দ__আমর! বিচার করি সমাজের দিকে চেয়ে, অর্থাৎ 
সামান্সিক রীতিনীতি ব! বিধিনিযেধের সঙ্গে ঠিক মত খাপ খেলে বলি ভাল 
এবং খাপ না খেপে বলি মন্দ । এখন স্তায়-অন্তায়, ভাল-মন্দ গুরুজনের1 যা 
শিশিদে দেন, বালাকালে ছোট ছেলেমেয়েরা সেটি নিবিবাদে মেনে নেয় । 
সুতরাং নৈতিক চরিত্রের ভিন্তিষ্াপন হয় বাল্যকালে। সেই ছেলেমেয়ের! 
আবার কিন্ত বয়ঃসন্ধিকালে নিজেরাই ভালমন্দ বা শ্তার-অন্ঠায় বিচার করবার 
চেষ্টা করে এবং সেটা তারা করে কার্ষবিশেষের ফলাফল দেখে। ধু ভাই 
নয়_মজার ব্যাপার হচ্ছে এই যে, এখন তারা এই বিচারকার্ষে গুরুজনদের 
চেক্ছে বরং নিঞ্জেদের বন্ধুবান্ধবদের মতামতের উপর বেণী আল্মাঝান হরর । 
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এটা হলো এই বন্থলের ধর্ম এবং এ বিবন্ধে পিতাদ্যতা বা! শিক্ষকদের অবহিত 
থাক। উচিত। ছেলেমেতের? কথার অবাধ্য হলো বনে করে তার! যদি ক্ষব্ধ 
হন বা তাদের ওপর রাগ প্রকাশ করেন তাহলে তার! কিন্তু মত্ত ভুল করে৷ 
বসবেন । "প্রাঞ্ধে তু যোড়শে বর্ধে পুত্র মিজ্রবদাচরেং’ এই উক্তিটি ৩ ' 
জাঘগাঘ্র খুবই প্রঘোজ্য সন্দেহ নেই । 

শারীরিক পরিবর্তনের অপ্চ ঘৌনবোধের যে নতুন অধ্যান্ন এ সমণ্ধে সরু হয়, 
সে কথা আগেই কিছুটা বলেছি । নতুন হলেও ঘৌনবিষয়ে কৌতুহল অবস্ছ 
কমবেশী সব ছেলেমেয়ের মধ) বাল্যকাল থেকে বর্তমান পাকে এবং তার 
প্রমাণ তাদের এ বিষয়ে নানারকম প্রশ্ন থেকেই পাওয়া যায় । অল্পীলতার 
অজুহাতে এই স্বাভাবিক কৌতূহল বা প্রশ্নের ঘথাযথ উত্তর তাদের দেওঘু! তে। 
হয়ই ন।--উপরন্ধ তারা ধমক খায় ; কিন্থা এড়িয়ে ধাওদ্ব! হয় অথবা তুল বা 
মিথ! উত্তরে তাদের শাস্ত করা হুল । ছেলেমেয়েরা কিন্তু এ বিহয়ে নিশ্চেষ্ট 
থাকে না। তারা অভিভাবকদের . অজ্ঞাতসারে এর, ওর কাছ থেকে বা 
আজেবাজে বই পড়ে তাদের কৌতূহল ব! প্রশ্থের সমাধান করে নেছ। এর 
ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখ! যায় বে, তারা৷ ঘৌনবিষদ্ছে একটি অসম্পূর্ণ, তুল 
বা বিকৃত ধারণা নিয়ে বসে আছে। এই সব ছেলেমেয়ের নিজেদের যখন 
যৌনজীবন স্থরু হয় তখন তারা পুর্বাঞ্রিত ভুল ব। বিকুত ধারণার লঙ্গে আসল 
ব্যাপার, অর্থাৎ নিজেদের জীবনে এখন য। উপলব্ধি করলে। তার কোন মিল 
খুঁজে পাদ্ব না। ফলে তাদের মনে একটা বিরাট সংঘাত বাধে এবং নান৷- 
রকম অলহনীয় দ্বন্বের সুষ্টি হন । স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য, হিট্টি রিনা 
জ্রাতীর মানসিক ব্যাধি, অব্বস্থিতচিত্ততঠ, এমন কি কোন কোন আত্মহত্যার 
মুলে অনেক সমঘ্র এই জাতী দ্বপ্বের আভাস পাও) যায়। বয়সের অঙ্ররপাতে 
ছেলেষেছের] ঘাতে উপযুক্ত যৌনশিক্ষা পাদু, শিক্ষক বা অভিভাবকদের, 
বিশেষ করে মাছেদের সে বিবয়ে সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করছি । 

এই সমঘে লক্ষ্য করবার মত আর একটি জিনিয আছে লেট! হচ্ছে_ 
ছেলেমেছেদের ব্যবহারে কেমন যেন একট! আলস্য, আস্থরত! ও চাপ। 
অসস্মোযের প্রকাশ হন্ব__বিশেষ করে যেঘয়দের যধ্যেই এই ভাটি বেশী মাত্রায় 
দেখা ধায় এবং তার কারণও অবস্য আাছে। যাই হোক, এরকম অবস্থাটি 
বয়সোচিত, স্বতরাং স্বাভাবিক । ভাল কথাত বা বুঝিত্বে বলে তাদের কাছ 
থেকে এ সখছে যেটুকু কান্দ ব। সহঘোগিতা আদার করা বাছ, সেই চেষ্টা করা 
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উচিত; কারণ কোর-অবরদন্তির ফল অনেক ক্ষেত্রে খারাপই হতে খাকে। 
এট রকম অসামাজিক ভাব বেন্টদিল থাকে না-_জননেজ্রিঘ্ের পুর্ণ বিকাশ 
হবার পর থেকেই এই ভাবগুলি ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আবার পূর্বের হুশ্থ- 
ভাব ফিরে আসে । 

বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের জীবনে যে আমূল ও প্রচণ্ড পরিবর্তন হয় 
তার মোটামুটি পরিচয় আমর! পেলাম । এই পরিবর্তনের সময় যে উত্তেছ্রক 
অবস্থার ও উদ্দাম শক্তির সঞ্চার হয় তার সঙ্গে বন্যাস্টীত নদীর তুলনা করা 
ঘেতে পারে। আজ্রকাল বৈজ্ঞানিকেরা নদীর এই ধ্বংলাক্মাক শক্তিকে 
রূপান্তরিত করে বৈদ্যাতিজ শক্তি উৎপাদন, কুধির অন্ত জল সরবরাহ ইত্যাদি 
নানারকম স্ট্রিমূলক কাজে নিয়োজিত করছেন । তেমনি বয়:সন্ধিকালের 
এট নিহিত শক্তি-__যে কোন কারণেই তোক লা কেন, সাধারণতঃ ব্যক্তিবিশেন 
বা সমাঞ্ছের পক্ষে অনুকুল হয়ে প্রকাশ পায় লা। প্রত্যেক ছেলেমেয়ে যাতে 
স্মস্থ দেহ ও মন নিতে জীবনে সৰ্বাঙ্গীন উদ্নতি লাভ করে, সে বিষয়ে শিক্ষক, 
অভিভাবক এবং দেশের নেতাদের পুর্ণ দায়িত্ব আছে এবং তার জন্কে তাদের 
একত্র চেষ্টা ও সহযোগিতা ঘে একান্তই প্রয়োজ্জন সে কথা বলাই বাহুল্য । 
আমাদের ছেলেমেয়েদের উজ্জ্রগ ভবিষ্যতের চিরন্তন এই আশা ফলবতী 
করতে হল্গে বয়ঃলদ্িকালের এই উদ্দাম শক্কিকে অবরুদ্ধ রাখলে বা অগ্রাহ্য 
করলে চলবে না । তাকে উচিতমত স্বষ্টিমূলক কাজে লাগাতে হবে, 
তাকে ব্যক্ষিবিশ্েক, সমাব্র ও দেশের কল্যাণের জন্যে প্রয়োজনাহ্যায়ী 
স্তপান্তরিত করতে হবে । কি প্রণালী অবলম্বন করলে বা কোন্‌ পথে অগ্রসর 
হলে এই সব সমস্যার সুষ্ঠ সমাধান করা যায়, মনোবিদ্গণের গভীর ও ব্যাপক- 
গবেষণা থেকে তার নির্দেশ পাওয়া যায়) 


সাময়িকী 


১৫ই আগষ্ট ঃ আধুনিক ভারতবর্ষের বিজয়া দশমী ১৫ই আগষ্ট। 
শ্রামণন্দ্র সেই কোন্‌ অতীত যুগে শরৎকালে ্হ্হুর্গাপুজা করিয়। রাবলের 
হাত হইতে অপহৃত! সীতাকে দশমী তিথিতে উদ্ধার করিয়া ছিলেল। 
বন্তমান যুগের শিপ্রব আন্দোলনের শেষ ঝ্রত্রিক মহাক্স। গান্ধী ও মহাশক্তি 
পুজার দিশ্দিজণ অপহৃত ভারতবর্পকে বুটিশের হাত হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন । 
১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভাবত্বাশীদের হাতে ভারতবর্ধকে প্রত) পণ 
করিঘা বৃটিশ এদেশ হইতে চলিয়া! গিছ্াছে । কোটি কোটি ভারতবালীর 
বুকের তাজ রক্তে মহাশক্রির পুজা সাধিত হইচছ্ছাছিল। এই দিনের মহিম। 
ও মাধুধা অবর্ণনীয়, আমরা এই বিজয়। দেবীকে আমাদের সকল দেহপ্রাণ 
মন দিয়া বরণ করিতেছি এবং জাতিবর্ণনিবিবশেষে সফল ভারতবাসীকে 
আমাদের গ্রীতি-আলিঙ্গন__'কোলাকুলি” নিবেদন করিতেছি । 

মহাত্মাজী ‘স্বরাজ’ সাধনার জঞন্তই মহাশক্তির অর্চনা করিয়াছিলেন ; 
শুধু স্বাধীনতা প্রাপ্চিই তাহার লক্ষ্য ছিল ন!। আমরা কিন্তু স্বরাজের 
প্রকৃত তাৎপর্যা উপলব্ধি করিতে না পারিয়। স্বাথীনতাই চাহিয়াছিলাম ॥ 
মহাত্মাজীর স্বরাজ যদি আমাদের কাম্য হইত, যদি তাহার অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক গঠনকম্দকে প্রাপপণে অনুসরণ করিতাম, তবে সব দিক দিয়াই 
জাতির কল্যাণ সাধিত হইত । বৃটিশ গিয়াছে, কিন্ত আমর! নিজেদের ঘর 
শুছাইবার শক্কি লাভ করি নাই। স্বরাজ সাধন।র ভিতর বৃটিশের কবল 
হইতে মুক্তি এবং ঘর গুছাইবার কৌশল সবই নিহিত ছিল। এ দেশের 
কয়জন সত্যই গঠন কর্শ্মের প্রতি বিশ্বাসী ছিল? তাহারা রাজনীতি 
করিয়াছে, সে দিন খেয়াল হয় নাই ঘে, অর্থনৈতিক সমন্তার সমাধান ন! হইলে 
রাঞ্নৈতিক মুক্তি ‘ভূয়া’ হয়। আছ যাহারা বর্তমান স্বাধীনতাকে 'ভুয।” 
বলিদা উড়াইয়া দিতে চান্ত, একদিন তাহার! কিংবা তাহাদের লেতারাই 
_ম্বরাঙ্ছের স্থানে “স্বাধীনতা চাহিয্মাহছিলেন। বর্তমানের এই ‘অপূর্ণ’ 
শ্বাধীনতার-জস্ দামী ইহারাই । রাজনৈতিক মুক্তি আমরা পাইকাছি, এ 
কথা নিঃসন্দেহ । মহাত্মাজীকে বুঝিতে পারিলে আজ এই আর্তনাদ 


করিবার এপ্বেজন হইত না। হে স্বাধীনতা মিলিযাছে তাহাকে সর্বক্ষেত্রে 
৪ ্ 
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আশ্বাদন করিবার দায়িত্ব জাতিরও। অর্থনৈতিক ও সামাজ্রিক বিপ্রব 
আনিবার ভার জনসাধারণের । সরকার এই দিকে প্রাণপণ করিবেন 
কিস্তু জনসাধারণকে আজ প্রস্তুত তউতে হইবে এই বিপ্রবের অন্য জনসাধারণ 
ও সরকার যদি এখন পারস্পরিক সহযোগিতায় অগ্রসর হইতে পারে, তবে 
ভারতের মুক্তি সর্বাঙ্গীণ তইবে । ‘প্রতিরোধ’ করিঘা জাতির আত্মশক্ষির 
উদ্বোধন হতে জাতির দৃষ্টিকে বিপথে পরিচালিত করিয়া শুধু বিপদকেই 
ডাক্টিঘা আনা হইবে । সরকারই একমাত্র সত্য নয়, সমগ্র সতোর এক অর্ক্ধেক 
সরকার এবং অপর অর্দ্ধ জনসাধারণ জনসাধারণ বদি গঠনকর্শ্মে আত্মনিগোগ 
না করেন, সরকার একা কি করিবেন? হিংসা বিদ্বেষের সাধনায় জাতিগঠন 
হয় না, উহাতে শক্তির শুধু অপচয় ভয় এবং উহা পরিণামে পরস্পরের 
মধ্যেই চিংসা আনিয়া দেঘ্ । ভারতের বিজগ্র ভারতবাসীকে শুভবুদ্ধি প্রদান 
করুন, জাতি সংগঠনের উপযোগ্য বুকের বল ও কর্ণ্শক্তি প্রদান করুন । 
বিনোবাজী ও জভুমি-বিকেন্দ্রীকরণ : আজ বিশ্বের স্মস্তরে_ 
আধ্যাত্মিক, সমাজ্নৈতিক, বৈবয়িক__বিকেন্দ্রীকরণের দর্শন অমিয় উঠিতে 
চাছিতেছে । এই বিকেন্ত্রীকরণকে ভূমির ক্ষেত বহু রক্তপাতের ভিতর দিছ! 
ক্কপায়িত করিয্াছে রাশিয়া এবং চীনও তাহার পন্থ! অঙ্গুসরণ করিম চলিয়াছে । 
কিন্তু উহাতে বর্তমান যুগের অস্তরাস্যা সায় দেয় নাই । বর্তমান যুগ লমম্বঘের 
যুগ, পরস্পর-বিকুষ্ষদের একই সমগ্রের মাঝে মিলনের যুগ। ভারতবর্ষ 
এই সমস্যার সমাধান করিবার জন্তু মহাত্মাজীর সাধললন্ধ পথ অনুসরণ 
করিয়া চলিয়াছে। এই পথ আত্মশক্তি-উদ্বোখনের পথ, এই পথ ভূমিহীন 
জলগণের আত্মশক্তিকে সংহত করিয়া তাহার ভিতর ভূমিপতিদের, শক্তি- 
মানদের পরিপাক করিবার পথ, সমগ্র সমাজ গড়িবার পথ । মহ্াত্মাীর 
প্রিয়তম শিশ্া আচার্যা বিনোবাতী বর্তমানে এই অভিৎস পথ অবলম্বন করিয়া 
কতদূব এই পণ্ে অগ্রসর হটছ্থাছেন. তাহার একটী চিত্র গচ্চ ৪ঠা আগষ্টের 
সসমতবাজার পত্রিকাদ্র শরীণুক্ত দেবেন সেন এম, এল, সি দিছাছেন। আমরা 


তাহ! হুবহু উদ্ধৃত করিয়া? আমাদের বক্তব্য বলিব । 

‘Liquidation of the feudal system of property relationship 
accompanied by equitable re-distribution of land is the 
begining of any social and economic revolution in India. 

That is why congress has given first priority to the 
abolition of land-lordism in India. In some states, already 
bills abolishing land-lordism have been passed.. 
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But as the abolition of land-lordisn has not been 
Accompained by equitable re-distribution of land, people's 
enthusiasm has not been roused. Discontent is spreading fast. 
Faith in the efficacy of parliamentary methods is dwindling. 

With the same object of having equitable re-distribution 
of land, the communists tried an entirely different method— 
that of violence. They started a communist state at 
Telengana in the state of Hyderabad, about 4 years ago. 
murdered three thousand land-lords. big or small and 
forcibly seized 30,000 acres of land in the course of two 
years of their murderous campaign. These 30,000 acres of 
land have not been distributed as yet. And what is these 
30,000 acres of land in avast country like India? 

A third method, for the same purpose of equitable 
re-distribution of. land, has now been initiated by Saint 
Vinobha Bhave. disciple of Mahatma Gandhi and man of 
unique personality. 

This method consists in appealing to people for parting 
with their surplus land for re-distribution amongst those 
who have not. The movement has come to be known as 
the ‘Bhoodan’ or the ‘Land-gift’ movement. 

Curiously enough Saint Vinobha got the glimse of this 
new method while addressing a meeting at Telengana in 
Hyderabad about 2 years ago. It was in that meeting that 
the land-lords, in a body, offered their surplus land for 
distribution amongst the landless section. 

Since then Vinobhaji has been going from village to 
village and door to door making this appeal for land-gift 
with magnificient success. In course of two years, he has 
succeeded in collecting 20 lakhs of acres of land. By 1957, 
he expects a complete solution of this great land-problem 
of India. The fundamental basis of this movement is faith in 
the moral values of man which inits turn depends upon 
faith in God. The task is to appeal to this moral sense and 
rouse the.moral conscienceness in man. When that is done, 
a man’s attitude towards ownership of property undergoes 
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8. re-volutionary change. He then ceases to be the owner 
of a property for his own gain. He becomes a trustee of 
that property for the benefit of the society. 

This in essence is the ‘Theory of Trusteeship’ pro- 
pbunded by Mahatma Gandhi. Vinobhaji is trying to 
translate that into practice. 

Application of this theory hasno limit. The gift ofa 
poet ora singer or a painter does not belong tohim. Ice 
is a social product. One is a mere trustee of that gift for 
use in the society. 


2 
The ‘Theory of Trusteeship’, when properly applied, 
therefore, brings about in essence abolition of privare pro- 
perty in a peaceful manner and through appeal to moral 


values. 

Ie will be argued that such moral appeals had failed in 
the past, and are bound to fail now also. 

One or two persons may be imbued with such lofty 
ideals ; bur there is no possibility for the vested interest 
as a class to respond to such moral values. 

In the present case. however, the method of appeal has 
not proved to be ineffective. As we have seen. in the 
course of two years, more than twenty lacks acres of land 
0৪৮০ been collected. The movement is gathering momentum 
every day and quicker results are expected. 
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But the movement does not depend upon appeals and 
persuation only. That is only the first phase of the 
movement. If that fails. the second phase. that of non- 
violent mass action, comes into operation. In fact the first 
phase of the movement creates the background: for the 
second phase to come and operate, if necessary. Wherever 
Vinobbaji is going, thousands of people gather tp hear him 
and to participate in the movement. Since those great 
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days of Mahatma Gandhiji’s Civil Disobedience movement. 
nothing has stirred the villagers so profoundly as this 
movement of ‘Land-gift'. 

In case the land-lords refuse to respond to the appeal 
for land-gift the villagers are gathering strength for non- 
co-operation with the land-lords. It will then be very easy 


for them to refuse to cultivate the land of the land-lords 
and to refuse them other services. A peaceful occupation 
of surplus lands is also within the scope of non-violent 
mass action. 


4 


‘Thus Vinobhaji’s movement is no beggars movement, 
neither it is the movement of a philanthrophist. It is the 
unfoldment of a revolutionary urge amongst the masses. 
Its immediate object is the equitable distriburion of land. 
Equitable distribution of alt wealth is the ultimate geal.’ 


বিনোবান্তীর এইট পথ কংগ্রেস সমর্থন করিয়াডে, স্বকার অন্গমোনন 
করিয়ান্ডেন। যাচাদের হাতে রচিয়াছে শাসনযস্ত্র, তাহাদিগকে আতনের 
পথেই সমতা আনিতে হদ্ম ; সেখানে ভূমিমালিকগণ আইনের সাহাধো 
তাচাদের কেন্দ্রীভূত ভূমি আ্বাকড়াইয! ধরিবার যথেষ্ট আউনগত স্থষোগ পাল । 
সরকারের অন্থমোদন প্রাপ্য বিনোবাভীব পক্ষে তাই এ কাছ হৃদয়ের ভিতর 
দিয়া কর! সজ্ঞ চইড্াডে । গভর্ণষেণ্ট আইনের পথে ইহ! করিলে গলদঘশ্থ 
হুটতেন। বিধি ও ন্ৃদয় যদি সতযোগিতা করি€1 চলে তবে এই পথে সিদ্ধি 
অদূরে । বিনা রক্তপাতে ভারতবর্ষ এই দুক্ধত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে, 
আবার মহাত্মাভীর সাধন! জয়যুক্ত হইবে, ইহ! নিঃসন্দেহ । 

গোটা ভারতবর্ষ এই পপে আগাইয়া চলিয়াছে। কিন্তু পেখালে 
বাঞ্গাল। কই? বাঙ্গালী কোনও দিনই প্রাণ খুলিয়া নহাসত্যান্সীর 
অহিংসা ও গঠনকর্শ্কে স্বীকার করিঘ্! লয় লাই । সন্ঘর্যই সে ভালবাসিত । 
স্বরাজ শব্দের স্থলে স্বাধীনতা’ শব্দ বসাটবার জন্য যে তুমূল আন্দোলন 
সচাত্মান্ভীর সমঘ্েে চলিঘ্বাছিল, তাহার নেতৃত্ব অনেকটা ছিল বাঙ্গালীর । 
হিংসাপূর্ণ নিপ্র বাঙ্গালী সার্থকতার সহিতই করিয়াছে। কিন্তু তাহা যখন 
স্তিমিত হুইল, ভখনক না মহাসত্যাজী ভারতবর্ষে অভিংসা-সস্তর ল্টগ্রা আবিষ্ভূত 
হইলেন? বাজালার ‘constructive 95985500056" লইদ্বা মাথা ঘামাই-. 


৪৫৮ উজ্জ্বল ভারত [৬ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


বার কে আছে ? এখানে শুধু প্রতিরোধ |” গণশক্তিকে অহিংসার পথে 
সঙ্ঘবন্ধ করিয়া কোন্‌ কৌশলে পরিচালিত করিলে কেন্কে গণদাবীর কাছে 
মাথা নোদ্বাইতে হয়, তাহ] মহাত্মত্ী হাতে কলমে দেথাইয়! গিয়াছেল ॥ 
মহাত্মাব্ৰী দাড়াইয়া পুলিশের লাঠি খাইবার ও আত্মশক্তির উদ্বোধনে 
পশুশক্তিকে জয় করিবার সাধন! দেখাইগ্রাছিলেন ( দেশ কি তাহা ইতোমধ্যেই 
ভুলিয়া গিয়াছে ? গভর্ণমেণ্ট পশুশক্তির আশ্রয় লইলে কি জনলাধারণকেও 
তাহাই লইতে হইবে? বড় হিংসাকে কি ছোট হিংসা দ্বারা ঠেকানো 
যায়? আাতির ভিতরে ব্/র্থ উত্ত্তক্ষনা স্থষ্টি করিয়া তাহাকে হিহলার পথে 
পরিচালিত করিবার দুঃসাহস যেন ভারতবর্ষে কাহারও না হয়। বিনোবাজী 
আজ আর একবার অছিৎসার মহিমা ও মাধুর্য ভূমি-সমস্যার ভিতর দিয়! 
আতিকে শিক্ষা দিবার জন্য আগাইপ্রা চলিয়াছেন। ভারতবর্ষের প্রাপপুরুষ 
তাহার সাধনাকে জয়যুক্ত করিবেন । বাঙ্গালী এই পথকে চিনি) লউক, সজবর্ধ- 
মূলক রাজনীতির ক্লেদোক্ত পথ পরিত্যাগ করিঘ। হৃদয়ের পথে চলুক । 
বাঙ্গালী তাছা হুইলে আবার ভারতবধের সামনে দীড়াইতে পারিবে। 'IN০ 
method is too mean’-নীতি বাঙ্গালীকে ভূবাইগাছে। বাঙ্গালী আজ 
সর্বক্ষেত্রে পশ্চাতে পড়িয়া যাহতেছে ৷ বাঙলার বুদ্ধ ছিল, হৃদয় ও ছিল-__ 
নাই তাহার সমন্বয় । বুদ্ধি ও হৃদয়ের সমন্বয় বিধান করিতে পারিলে বাঙ্গালীর 
সম্বস্ফে উক্তি, "Whar Bengal thinks to day, India does tomorrow’ 
সার্থক হুইবে । সময় থাকিতে বাঙ্গলা অবাহত হউক ৷ বিনোবাদী প্রবত্তিত 
সুদান ধল্জ আন্দোলনকে সে দেহ প্রাণ মন দিছ! বরণ করিয়া লউক। বাঙ্গলার 
গৌরব আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে । বন্দে মাতরন্‌ । 





জীজপগদীশ প্রেস_৪১ গড়িয়াহাট রোড, কলিকাতা হইতে জীসৎ, স্বামী পুক্যোত্তমানন্দ 
খআবধুত (বরিশালের শরৎকুমার ঘোষ ) কতৃক সৃত্রিত ও প্রকাশিত । 





ওষ্ঠ বর্ধ ৯ম সংখ্যা 


রেণু মিত্র 

আবার পুঞ্জা এসে গেল । মানুষের ঘেমন একটা দৈনন্দিন সাপনা আছে, 
তেমলি আছে একটী বাৎসরিক সাধলা। শারদীয়া দুর্গোংসব আমাদের 
তেমনি একটা বাৎসরিক সাধনা / এ সাধন! শক্তি আরাধলার । আমাদের 
দৈনন্দিন সাধনায় আমরা একদিনের দিনযাপনের ও বৃহত্তমের সঙ্গে "মামার 
সম্বদ্ধের এ অল সমঘ্রের হিলাব নিকাশ করে থাকি । শারদীয়। পুজার এই 
বাংলরিক সাধনায় আমরা হিসাব করব দীর্ঘ বা সুদীর্ঘ দিন ধরে বাঙ্গালার ঘরে 
ঘরে এই যে একটা ব্যাপার ঘটে আসছে, তার তাৎপর্যকে আমরা কতটুকু 
হাদযজম করতে পেলাম। পুরুযোত্তম শ্ররুষ্ণের এই অতান্ত মুল্যবান 
কথাট! ঘেন আমরা মনে রাখি €ে, বৃহত্তমকে হৃদিস্ম করবার কিংবা ভাষান্তরে 
আমার ক্ষুদ্র আমি-কে বিস্তারিত করেতাতে বৃহত্তমের প্রবেশকে সম্ভব করে 
তোলবার খে যে প্রান আজ পর্যন্ত যত প্রাণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত 
হয়েছে, তাদের প্রত্যেকটী স্তাষ্য, যুক্তিসহ এবং তা অশোভন নয়। 
তাই দীর্ঘদিনের চলে-আসা এই ঘে পুজার আচরণ, এর অর্থ, প্রয়োজন ও 
মরধাদাকে আজ ব্যক্তির ও জাতির জীবনে আমাদেরকে বুঝতে হবে ॥ 

পুরা আসে, শেষ হয়ে যায়_অথচ তার সঙ্ছত্ধে ক্ষঠুমাদের কিছু ভাবনা 
নেই বললেই হয়। একদল হৈ হৈ করি, প্রায় সপ্তাহকাল ধরে লাউভস্পীকার 
চালিয়ে যাই আর কেউ বা চিরাচরিত মস্ত্রোচ্চারণে পুজা সমাধা করি।' কিন্ত 
শক্তির আরাধনা করি কোথায়? 


৪৬০ উজ্দ্রপ ভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ধ, ০ম সংখ্যা 


শক্তিকে আজ কি ভাবে ভাবব ? 

"শক্তির দুইটি কূপ আছে-__একটা অহংকারের প্রকাশ, অপরটি অহং 
বিলুপ্চির মধ্য দিয়ে আত্মার স্বক্ূপ প্রকাশ । শুস্ত নিশুস্ডের শক্তি আর মারের 
শক্তি কি এক রকমের শক্তি? হিটলারের কিংবা! আমেরিকা রাশিয়ার শক্তি 
আর গান্ধীজীর শক্তি কি একই রকমের শক্তি? মালানের শক্তির স্বরূপ বা 
কূপট। কি জাতীয়? 

শুস্তনিশুভ্ভের শক্তি অহংকারের শক্তি । এটা আত্মকৈজ্িক সভ্যতার 
পরিচয় । শুভনিশুপ্তের যে তপস্তা ছিল লা তা নয়। তারা দীঘ” অধুত 
বৎসর পবিত্র পুন্ধর তীর্থে ব্রত দান জপ ইত্যাদি কঠোর ও কঠিন তপস্ক! 
করেছিলেন । কিন্তু সে তপস্যা তাদের অহংকারকেই শুধু পুষ্ট করেছিল, বিশ্ব, 
বিশ্বেশ্বর ও বিশ্বের ধাবতীয় বন্ধ সন্বদ্ধে শ্রন্তাশীল ও ভক্তিপরায়ণ করে নি। শুস্ত 
নিশুল্ত মনে করলে বিশ্বটা তাদের ভোগের বন্য । দেবীর কথা যখন তাদের 
জ্ঞানান হল, তারা বললে তাকে আন, তাকে আমাদের স্ত্রীক্ষপে গ্রহণ করব । 
নিজেদের শক্তিমত্তার কথাও তারা তাকে বলে পাঠালে । স্ত্রীক্ষপা শক্তিকে 
যখন তারা দেখলে, তখন সে শক্তিকে তারা নিজেদের করে মনে করলে__কিন্ত 
সেই শক্তির খে একটা পৃথক ও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, তাকে ঘে শ্রচ্ধা করেই, 
স্বীকার করেই আয়ত্ত করা চলতে পারে-_শুস্তনিশুস্ত এ কথা জানতো লা, 
তারা তাকে নিজেদের অহংকারের শক্তি দিয়েই লাভ করতে চেয়েছিল। 
কিন্ত তিনিও যে বলে পাঠালেন, যে আমাকে সংগ্রামে জয় করবে, যে আমার 
দর্প চূর্ণ করবে, যে আমার প্রতি বল, আমি তাকেই ভর্তা বলে বরণ করতে 
পারব । তাহলে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে শুক নিশুভ্তের যেমন একটা শক্তি আছে, 
দেবীরও তেমনি শক্তি আছে, এবং গুটো শক্তির স্বক্প একরকমের নয় । 
আগেই বলেছি একট! অহংকারের দাস্ভিক প্রকাশ, অপরটী আত্মিক শক্তির 
শ্বপ্রকাশ দীপ্তি । এই আত্মিক শক্তি স্বপ্রকাশ__ আমাদের অহংকারের 
সঙ্গে তার ধাক্কা লাগে, তাই তাকে আছত্ত করা আমাদের পক্ষে এত কঠিন; 
অথচ আত্মার পক্ষে ত! স্বতঃসিদ্ধ বলেই ধান্ধাধাক্কি একট! চলেই আলছে। 
শুল্ড নিশুন্ত তাদের লাম ও অস্তিত্ব সেই সুপ্রাচীন কালেই নিঃশেষ হয়ে যায় 
নি-_আলকের দিনের আমার্দের সকলের মধ্যেই সেই শুস্ত নিশুন্ড বাস! বেঁধে 
আছে-_আমাদের আজকের শক্তি অহংকারের দাস্তিকতা। এই শক্তিরই 
ঠোকাঠুকিতে আজকের ব্যক্তিনীবন, সমাজজীবন, রাষ্ট্রদীবন বিপন্ন । বিন্ধ 


আশ্বিন, ১৩৬০ ] পুজার দিনে ৪৬১ 


শক্তির এ তো সত্যিকারের সার্থক কূপ নয় । বযাক্তি সমাদর ও রাষ্টরজীবনে 
সেই স্বরূপ শক্তির প্রকাশ কি সম্ভব নয়, অস্তের অন্তিত্কে ঘা অস্বীকার করে 
না, অন্তকে গ্রাস করে যা নিজেকে বাচিছ্ে রাখে না? এ কথার্বই প্রশ্ন উঠবে 
সংসারময় এই নিগ্ধমই সনাতন সত্য যে, তোমাকে মেরে আমি বাচব, আমাকে 
মেরে তুমি বাঁচবে । এ কথাটা খানিকটা সত্য তো বটেই, কিন্কু এই অন্ভুত 
বিশ্বে এ কথাটাও সত্য যে, আনার প্রাণ দিয়ে আমি তোনাকে বাচা, তোমার 
প্রাণ দিয়ে তুমি আমাকে বাচাও। ভাই এ বিশ্বে প্রাপধারা আজও 'অস্সান, 
তা না হলে কবে এ বিশ্বটা ইটপাথরে পরিণত হতো । তাই কেবল নাস্ুষের 
সম্জানকেই তার পিতামাতা বাচান না, পাখী তার বাচ্চাকে বাচিয়ে রাখে 
কোন্‌ প্রেরণার বলে? লে প্রেরণাও তো ভগবান ক্ীবমাত্রেরই মধ্যে দিয়ে 
দিয়েছেন! আত্মটকজ্দ্িকতা যেমন মানুষের স্বভাব, অপরকে অস্বীকার 
করে চলবার একটা প্রবণতা যেমন তার আছে, তেমনি গায়ে গাছে লাগিয়ে 
চলবার একটা আসঙ্গ লিপ্সা কি মাহুহের রক্তের কণায় কণা নেই? সেই 
প্রবৃতিটাকে বাড়িয়ে তুলে মাঙ্গঘকে যদি এ কথা. ননে করিয়ে আাখতে শেখান 
ঘায় যে, এই ঘে তার ঘরে সে নিশ্চিন্ত বসে আছে, তার এই থাকার মধ্যে 
কি লক্ষ মানযের থাকা মিশে যায় নি? আমি কি একটা শুন্য প্রান্তরের মধ্য 
বাল করতে পারি এবং এমনি নিশ্চিত্তে বাস করতে পারি} তাই 
শক্তিমান হওঘা। মানেই অপরকে অস্বীকার করা বোঝাবে কেন? সেটাকে 
মানুষের স্বক্ূপ বলে বলব কেন? অহংকারের দৃপ্ত এরকাশটাকেই__অস্তকে 
অস্বীকার করাটাই যার স্মভাব__শত্তি বলে নেনে নেব কেন? শারদীয় 
পুজার এই শক্তি আরাধলার দিনে এই ভাবনাটাই আজ আমাদের শিখতে 
হবে, এই প্রার্থনাই করতে হবে যে, আমাদের শক্তি দাও, আমাদের বীধ দাও, 
কিন্তু অপরকে শক্তিহীন করবার, অপরকে নিবীর্ধ করবার অনোবৃত্তির 
দুর্বলতা থেকে আমাদেরকে বাচাও। ব্যক্তিগত ও আ্াতিগত একট! নিবীর্ধতার 
দিলে, শক্তির বিরুতির এই পৌরুষহীনতার আবেষ্টনের মধ্যে শক্তির 
এই সাধনাই আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন । আমি বড় হচ্ছে যাব, কিন্ত 
অপরকে ছোট করব না--শক্তিতত্বের এইটেই আজকের দিনে আমাদের সব 
চেঘ়ে বড় সাধনা হোক ॥ 

শক্তি তখনই অহুং-এর বিবৃতিতে পরিণত হয়, ঘখন লে ঘাস্ত্রিক । দ্বীনের 
লমশ্রতার সহ যা অঙ্গীভূত নয়, তাই-ই যাস্তিক । এই বিরাট বিশ্বটার 
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দিকে যদি একবার সত্যিকরে চোখ মেলে তাকাই তাহালে দেখি আমি কত 
ক্ষুত্র, কত সামান্ত ! আমার বাইরে অনস্ত দেশ. অনন্ত বস্ত-_-এই পৃথিবীর এক 
ক্ষুত্র কোণে আমি পড়ে আছি । আকাশের দিকে তাকালে দেখি কোটী 
কোটী গ্রহ নক্ষত্র, বিরাট চক্ত স্থং-_আমার দেশ কালের সীমাবোধের মাঝে 
কোথাও তার থই মেলে না। জলের দিকে তাকালেও আমার শ্ষপ্র্ 
তেমনি করেই প্রযাণিত হয়। আর এই মাটির জগতেই বা আমার স্থান 
কোথায় 2 চারদিকে এই যে আমার ক্ষুত্রত্ব প্রমাণিত হুল, তাহলে আমার 
অস্তিত্ব রইল কোথায় কতটুফু কেমন করে? কিন্ত তবু তে! আমার অস্তিত 
আছে । আমার যে মনে হদ্র 

তৃণে পুলকিত যে মাটির ধর লুটায় আমার সামনে 

সে আমায় ডাকে এমন করিয়া কেন যে কব তা কেমনে । 


নিশার আকাশ কেমন করিয়া তাকাঘ আমার পানে সে. 
লক্ষ যোজন দূরের তারক1 মোর নাম ঘেন জানে চে । 
তাই আমি যে নেই তা তো নয় [ তবে কেমন করে মিল হবে ? চারদিকের 
এই বিরাটত্ব এই বিশালত্বের কাছে আমার থাকার অর্থ কি? আমার 
বাইরে যে অনস্ত শক্তির খেল! চলছে তার সাথে আমার সম্পর্ক কি? যতক্ষণ 
মনে করি এই বিরাট শক্তি একেবারেই আমার বাইরে, ততক্ষণ সে শক্তি 
আমার কাছে যস্ত্রদানবের শক্তি, ততক্ষণ সে আমার কাছে ভীষণ হতেও 
ভীষণ, ততক্ষণ সে আমার ভীতিউৎপাদকই শুধু । নিজের বাইরের 
এই শক্তিকে মাঙুম কিছুই কি আয়ত্ত করতে পারে না? পারে, এই 
যন্ত্রবানবের শক্তিরই কণামাত্র লাভ করে মাচ্ছয অহংকৃত হয়ে ওঠে। যে 
শক্তিকে একান্তই আমার বাইরের বলে জানি, বিবিধ রকম তপস্কান্ধারা 
সেই শক্তিই কপামাত্র লাভ করতে পারি-_-কিস্ত সেই শক্তিই বিকৃত হু, 
অপরকে তাই-ই অন্বীকার করে। কিন্তু বুকের মধ্যে যে বোধ করি ‘বিশাল 
বিশ্বে চারিদিক হতে প্রতি কণা মোরে টানিছে, তাহাতে সেই শক্তিই 
আনার বুকের মধ্যেও তো আছে! বাইরের শক্তিকে যখন বুকের ভিতরে 
পাই, তখনই তার সাথে আমার আত্মীয়তা স্থাপিত হয়। শক্তিকে বাঙ্গালী 
তাই মা.বলে ডেকেছে__মা আমার চেয়ে অনেক বড়, তার কাছে আনি 
শক্তিহীন, তবু তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে; আর নিঃশহ্কি আমাকে 


আস্বিন, ১৩৬০ এ পুজার দিনে ৪৬৩ 


তিল তিল করে তিনিই শক্তিমান করে তোলেন ॥ মাছের শক্তিতে যখন 
শক্তিমান হতে চাই, তখন সে শক্তি যস্ত্রদানবের শক্তি নঘ, লে শক্তির 
অহংতাতে বিকুত পরিণতি ঘটে না। মা ধখন আমাকে শক্তিমান করেন, 
তখন তাতে আমার আবাররই স্কৃরি ঘটে । মায়ের শক্তিতে শক্তিনান 
হওয়ার পরে আমার মধো যে স্ষ্টির প্রেরণা জাগে-__শক্কিতত্ধের সেট। তৃতীমঘ 
অধ্যায় । এই তৃতীয় পর্যায়ে শক্তি সুষ্টিধর্মী, বিশ্বের স্রষ্টার সঙ্গে তপন সে 
সাধর্ম্য লাভ করে। বাঙ্গালীর ঘরে শক্তি তখন মেয়ের কপ পরিগ্রহ করেন, 
বাঙ্গালীর শারদীঘা পুজা তাই মেঘের পুজ্গা। শক্তি যখন সতি/কাবের স্টিক 
ক্ষবতা লাভ করে, তখন শে শক্তি বিকৃত হুয় না! 

বিরাটের সঙ্গে ক্ষুদ্র আমির সম্পর্ক প্রাণের মধ্য দিয়ে_-সেই প্রাণের মধ্যে 

‘জগতের যত অণু রেণু সব 
আপনার মাঝে অচল নীরব 
বহিছে একটি চিরগোৌরব, এ কথা না বদি শিখিলে 
জ্বীবনে মরণে ভয়ে ভয়ে তবে প্রবাসী ফিরিবে লিখিলে ।' 

এই প্রাণের মধ্য দিছে বিরাট শক্তিকে আমি পুনর্বার সৃষ্টি করি -- বাঙ্গালীর 
রে মেয়ের পুজার তাই এত আদর । স্ত্টাকেও স্থঠি করে তোলবার যে 
মনত্ডাত্খিক কল্পনা বাঙ্গালী বহু আগেই করে রেখেছিল, সেই কল্পনা তার বাস্তব 
জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে জপ লাভ করুক, সত্যিকারের স্থ্টি ক্ষমতা সে লাভ করুক, 
আজ শারদীয়া পুগ্তা অবলরে আমরা ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রার্থনায় এই 
সাধনাই গ্রহণ করি? 


“ঘা দেবী সর্ববভূতেষু বুদ্ধি্বপেন সংস্থিতা । 
নমন্তক্তৈ নমন্ুস্তৈ লমস্তক্কৈ নমো নমঃ ৪ 


ঘা দেবী সর্ব্বভূত্ষে জ্বাতিরূপেন সংস্থিতা ॥ 

নমন্তান্তৈ নমস্তস্তৈ নমন্ডন্তৈ নমো নমঃ ॥ 
১ যা দেবী সৰ্ববত্ূতেষু বৃত্তিক্পেন সংস্থিতা । 

নমস্তস্তৈ নমস্তপ্তৈ নম্ডক্টৈ নমো নমঃ ॥. 


মায়ের আবাহন 
টানি প্রতিভা রায় 

শরতের প্রকুতিহদবী আন্ত সিন সাজে সাজিয়। তাহার মাতৃ হৃদয়ের স্মেহামৃত 
ধারা সর্ব্বত্র যেন ছড়াইয়া দিয়াছে । একদিন প্রকৃতির এই মহিমময়ী স্রিন্ধ স্ুযমা 
পলী জীবনে কত স্বন্দর, কত মধুর হুইয়া দেখা দিয়াছে। পল্লীর আকাশ 
বাতাস, জল স্থল, পল্লীর ঘাট মাঠ, পল্লীর সিউলী ঝরা ফুল, পল্লীর রাম প্রসাদী 
স্থরের আগমনী গাল, লে যেন প্রাণে কি এক অব্যক্ত আবাহন গীতি জাগাইয়া 
তুলিত । কোথায় আজ মায়ের আবাহন ? সে দিন ঘে সহজ ভাবেই প্রাণের 
তক্ত্রীগুলি মা মা বলিয়া ভাকিবার বষ্ত উন্মুখ হইয়া উঠিত, সেই তে! মায়ের 
আগমনী, সেই তো মাতৃপদশব্দে ব্যাকুল শিশু সম্ভানের সচকিত পথ-চাওয়]। 
ইহাই তে! মায়ের আবাহল । মা সন্তানেয় সম্পর্ক সহজ প্রাণের সম্পর্ক । কিন্ত 
আল বিকৃত সভ্যতার চাপে প্রকৃতির সহজ সরল স্বতঃশ্ঘর্ত আবাহন 
আমাদের জীবনে ঝ্ামিয়! গিয়াছে । আজ তাই আমরা আমাদের মাকে 
শিশুর মত মা মা বলিয়া ডাকিতে পারিতেছি না । প্রতি বৎসর মায়ের পুজার 
বিকৃত উৎ্সবই কলিকাতাকে মুখরিত করিয়া একট! তাণ্ডব ন্বত্যেরই অভিনয় 
করিয়া থাকে | এই কি মায়ের পুজা? এই কি শ্রেহময়ী জননীর সম্ভানের 
নিকট আসিবার উপযুক্ত পরিস্থিতি ? এই কি শিশু সন্তানের ব্যাকুল মাতৃ- 
আবাহন ? 

জীবস্ভৃতা সনাতনী মা আমার আসেন, প্রতি বৎসরে জীবের বন দোলায় 
দোল দিয়া তিনি আসেন, আমাদের পুজা মণ্ডপে দশভূদ্ধ! দশ দিকপালিনীক্ষপে 
তিনি আসেন । মা আমাদের শুধু একা আসেন না । তাহার সঙ্গে আসেন ধন- 
শ্বর্ধোর অধিষ্ঠাত্ৰী দেবী লক্ষ্মী, আনরুপিনী বেদমাতা সরস্বতী, আসেন দেব 
সেনাপতি কান্তিকেফ, আর আসেন সিন্ধিদাতা গণেশ । মা কেন এইক্ষপে 
আসেন ইহার কোনই কি অর্থ নাই? মা আসেন সন্তানকে এরশ্বধ্যমতিত 
করিতে, স্যানদান করিতে, বীধ্যবান করিতে, সকল ক্ষেত্রে তাহাদের সিদ্ধিদান 
করিতে । এমন মাকে কি আমরা পুজা করি? প্রাণের ক্ষলে মাছের পুজা 
করিলে দেশ আব অন্লাভাবে, শিক্ষাভাবে, বীধ্যাভাবে, ব্যর্থতায় এমন করি 
ভাঙ্গিয়া পড়িত না; মায়ের আগমনকে আমরা বরণ করি না,*মায়ের পুজা 
আমরা করি লা। মাকে পুতুল ক্ূপে পুজা মণ্ডপে বসায় আমরা স্ত্রী পুরুষ. 
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বালক বালিকা, যুবক যুবতী সকলেই পুতুল সাছে সাজিয়া নাকে লইয়া পুতুল 
খেলাই খেলিঘা থাকি, তাই বিশ্বের বুকে আমরা জগন্মাতার সন্তান তইগ্াও 


জ্লীবনহীন পুতুলে পরিণত হইতে চলিগ্াছি। জীবনের বাহিরে মাকে রাখিয়া 
এই কি মাঘের আবাহন? রি 

মা কি শুধু আমাদের উৎসবের বস্তু, পেলনার পুতুল ? তাই তাহাকে মাটী 
দিয়! গড়িঘ্া ভিন দিন নাচানাচি করিয়া আবার বিসর্জ্জন দেই? আমাদের 
মধ্যে মায়ের আগমনকে এত হান্ধা করিয়া দেখা নিতাস্তই অজ্ঞতার পরিচয় 
নয় কি! যে-মা একদিন সর্বহারা রাজা স্থরথের পুজা লইতে এই মুত্তিতে 
আসিম্াছিলেন, হেমা একদিন শ্ররামচন্দ্রের অকাল বোধনের আহ্বানে এই 
মুণ্ঠিতে আসিঘাছিলেন, আজও সেই মাই আসেন ৷ রাক্ষস গৃহে অবরুদ্ধ সী. 
দৈববলে বলীগ্ান রাবণ, স্বয়ং পশ্ডপতি শিব যাহার রক্ষক, লে হেন রাবণকে 
বধ করিবার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের কষ্টলন্ধ অক্টোত্তরশত নলীলপন্সের পুজার অর্থো 
সে দিন মা আসিয়াছিলেন, লে কোন্‌ পরিস্থিতি তাহ! আমরা আজ ভুলিয়। 
গিপ্নাছি। আমাদের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাদের বোধ নাই, তাই এই দুদ্দিনে 
আমরা সেই মাকে লইয়া খেলা করি৷ পুজা করার অর্থ দেব ভুত্বা দেবং 
যছে২--দেবত! হইয়া দেবপুজা করিতে হয়। মা হইয়া তবে মায়ের পুজা 
করিতে হয়। মা থে মাটীর আগতে যৃগ্যযী মৃক্টিতে আসেল লে শুধু জীব-হৃদয়ে 
মাতৃশক্তি, জীবের স্বরূপ শক্তিকে জাগ্রত করিয়] দিবার জন্য, শ্রষ্টা আসেন 
স্থষ্টের বুকে স্থষ্ট হইবার অন্। তাই না এগৎ জননী মা আমার মেনকা ছলালী । 
অভিমান শুচ্ক হইয়া মাতৃ চরণে অবনত হৃদয়ের আবাহনেই স্ষ্ট্রের বুকে মা 
অবতরণ করেন । ‘জীবনে তোমারে পুজিবারে চাই"___জীবন দিদা, জীবনেই 
মায়ের আবাহন করিতে হয়। জীবন বাদ দিয়া জীবনের বাহিরে মাকে 
রাখিয়া] আমাদের পুজার সকল অহুষ্ঠান ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে । 

এ দেশ কি দেখে নাই সে দিনও সরল প্রাণের মা ডাকের মাঝে মাছের 
সার্থকরূপের বিকাশ ? লক্ষ লক্ষ প্রাণের মাতৃ আবাহনে ইংরাজের রাজদণ্ড কি 
খলিয়া পড়ে নাই ? মা আমার অপরাজিতা, মা আমার বিজ্ঞ, মাকে যা 
বলিদ্বা ডাকিলে আমরা! জগতে অপরাজেঘ বিজয়া লাভ করিব না কেন? 
মাকে মা বলিয়া ডাকিতে ভুলিয়া গিয়াছি তাই আমরা সর্বক্ষেত্রে পরাজিত, 
উহীন বীশ্যহীন হইয়া পড়িয্বাছি। মাকে মা বলিয়া ভাঁকিলে অন্ন আসিত, 
জ্ঞান আসিত, বীৰ্য্য আসিত, সিদ্ধি আসিত 1 সন্তান যখন অহসঙ্কারদৃণ্ত হইয়া 
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শুস্ত নিশুস্তের মত ভোগ লিপ্দায় মত্ত, মা তখনই যো! মাং জয়তি সংগ্রামের 
বার্তা পৌছান । মা তখনই হন ক্গ্রানি। 

যে দেশ অয্নাভাবে শিক্গাভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সেই দেশের মাতৃ পুজার 
দাস্তিক আয়োজনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যদ্থিত হইয়া! থাকে, না কি সে পুজা গ্রহণ 
করেন ? করেন না, করিতে পারেন না । তিনি জ্রগন্ধাত্রী, জগৎ জননী ৷ তাই 
আমাদের এত অনাদর অবহেলা সত্বেও মা আসেন আকাশে বাতাসে তাহার 
আগমনী বার্তা ছড়াইয়।। আমরা বাঘের লে আগমনকে জীবনে বরণ করিতে 
পালি না, তাই তো মায়ের প্রতি বংসরের আগমন আমাদের জীবন পথের 
কোনও পাথেয় রাখিয়! যায় লা। 

ভারতবর্ষ আঙ্গ তাহার দ্ববূপচ্যত, আদশ ভ্রষ্ট। ভক্তিহীন হর্গাপুজা, লক্্মীপুজা, 
সরস্বতী পুজা করিয়। তাহার সিন্ধি নিলিতেছে না। “ঘরে ঘরে গীত! পাঠ 
ফল কেন ফলছে না, দেশলাইয়ের কাঠির দোষে একটা কাঠিও জঙ্ছে না ।' 
অদ্ধাহীনতাই ইহার মূল কারণ। “‘শ্রস্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্‌'। শ্রন্ধানমিত 
জীবনের কাছেই যুগে ঘুগে কতরূপে ভগবান দেখা দিয়াছেন, কত সমস্থ্যার 
সযাধান করিয়াছেন, ভারতের ইতিহাসে সে দৃষ্টাস্তের অভাব নাই । অদ্ধা- 
হীনতাই আজ ভারতকে ভুবাইতে বসিয়াছে। বিদেশীর অনুকরণে আমরা 
চলি, আমাদের না আছে দেব দেবীতে ভক্তি, না আছে পুজা পুজার প্রতি 
শ্রদ্ধা । পুজ্য পুজার অবমাননায় আজ দেশের এই পরিণতি । আজও কি 
আমাদের আদর্শের দিকে দৃষ্টি ফিরাইবার সময় হয় নাই? আজও কি কোনও 
কিছুর অর্থ না বুঝিম়! দেব দেবীর মুঠি গড়িয়া নাচানাচি করিবার দিন আমাদের 
রতিয়াছে ? এখনও সমন্ন আছে, মা আলিয়াছেন, শিশুবিশ্ববাসী, মায়ের চরণ 
তলে বলিয়া মা মা বলিয়া ডাকিয়া তোমার হৃত শৌর্ষ, বীর্ধ্য, জ্ঞান গরিম। সব 
চাহিয়া লও ধনং দেহী, জনং দেহী, যশং দেছী বলিয়া । 

মহিবমন্দিলী শুল্ড-নিশুন্তঘাতিনী মা যদি আসিয়াছ, আমাদের জীবনের 
বহঙ্কারদৃণ্ত অস্বরকে পরাজিত করিয়। তোমার সৌম্য শাস্ত বরাভয়। ধনদ! 
জ্ঞানদা যশোদা মৃত্তিতে আমাদের জীবনে অবতরণ কর তোমার আগমনকে 
আমাদের জীবনে আবাহন করিতেছি । হূর্গতিনাশিলী দুর্গা, আঙ্জ আমরা 
সর্বহারা, আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর । lb 


সর্বযজলমঙ্গল্যে শিবে সর্ববার্থসাধিকে । 
শরশোয ্যস্বকে গৌরী নারাছণি নমোহস্তুতে ॥ * 


স্মৃতি 
নিশিকাস্ত 


৫১) 
হারিছে যাওয়া লগ্রগুলি 
আনব তুলি; 
সাজিয়ে দেবে! রঙিন কুলে ঞ 
চরণ মুলে, 
হে দেবী আছ এনেছি মোর শ্বতির বীণা, 
তারগুলি তা’র হারারাতের তারায় লীনা 
তারায় তারার তত্দ্রী কাপে, 
কোন্‌ যামিনী প্রহর ঘাপে : 
জীবনবনে কোন্‌ চাদিনীর আলোক লাগে, 
তোমার পরশ-মন্্র ্রপি* কোন্‌ রজনীগন্ধা আগে, 
তোমার চলায় ধর্ম হ'ল এই ধরণীর কোন্‌ সে ধূলি। 
আনব তুলি' 
হারিয়ে যাওয়া লগ্ন ওলি । 
(২) 
কোন্‌ দামিনী চমকে উঠে 
গেল ছুটে! 
আজকে আমি আনব তারে 
তোমার হ্বারে। 
হে দেবী, আজ এনেছি মোর স্বতির বাশি, 
হারাদিনের পলাতকার কাহ্বাহাসি ; 
কাহ্াহানসির লহর তুলে 
কোন্‌ তটিনী চলছে ছলে ; 
কোন্‌ সে পথে কাটার সাথে ফুলের মেলা: 
স্বাধার-আলোয় শাদা-কালোন তোমার সাথে আমার খেল! ; 
ছুঃখ-স্থখেন মন্থনধন কোন্‌ অতলে রয় আকুলি । 
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_ আনব তুলি’ 
হারিয়ে যাওয়া লগ্নগ্ুলি । 
(৩) 
কোন্‌ গোধূলি আমায় সেধে 
গেছে কেঁদে, 
স্বর্ণ রাগ বিলিয়ে গেছে__ 
মিলিয়ে গেছে! 
হে দেবী, আজ এনেছি মোর স্বতির ডালা, 
হেল! ফেলায় হারিয়ে যাওঘ়! মনির মালা £ 
যে মণিহার অস্তরালে 
পরশ দিল আমার ভালে, 
অজান্তে মোর ছুলছিল তা" তোমার হাতে 
অদৃশ্ত বৈভবের লীলায় সজোপণের আশীর্বাদে ৮ 
অগোচরের চুম্বনে আজ অন্তর মোর উঠছে দুলি । 
আনব তুলি” 
হারিয়ে যাওয়া লগ্রগুলি। 
(ae) 
অস্তরে ঘা'র কপোল চুমি' 
আছে! তুমি, 
তা’র কি কিছু যায় গো ফেলা 
কোনে! বেলা? 
হে দেবী, তা’র ঘুমের ঘোরেও চেতন মাঝে 
তোমার দুটি সুপুরপরা চরণ রাজে 2 
সেই চরণের পরশ লয়ে, 
স্বপ্ন তরী ঘা জব ব’য়ে. 
সেই শ্পনের মাঝে তোমার মুতি দোলে, 
জীবন লোকের অলক্ষ্যে কোন্‌ রহস্ড লোক দুয়ার খোলে__ 
অলক্ষ্যে মোর ভাগ্য-কমল বর্ণে গন্ধে যার ঘে খুলি । 
আনব তুলি” ie 
- হারিয়ে যাওয়া লগ্রগুলি । 


আশ্বিন, ১৩৬০] স্মৃতি ৪৬৯ 


(Ce) 
হারিয়ে যাওয়া লগ্ররাজি 
আনব আতি, 
সাজিয়ে দেবো! চরণ-মূলে 
রঙিন ফুলে । 
হে দেবী. আজ ধরো আমার স্বতির বীণা, 
হোক সে তোমার নীরব সুরের মর্ষ-লীনা ; 
কাদাও মোরে, হাশাও মোরে, 
গভীর গানে ভাসাও মোরে,_- 
হারিয়ে যাওয়া তারার দোলে, হাওয়ার সাথে, 
হারা-প্রাতের কুওবনের লা পাওয়া ফুল পাওয়ার সাথে, 
তোমার পুর্ণ পরশে আব বাজুক বীণা আপনা ভুলি ।* 
আনব তুলি" 
হারিয়ে যাওদ! লগ্রগুলি। 





বিদ্যা: সমন্তান্তব দেবি ভেদাঃ 
স্রিয়: সমন্তাঃ সকলা ভ্রগংস্থ ৷ 
ত্বয়ৈকঘা পুৱিতমন্বয়ৈতত bl 
কা তে স্ততিঃ 'স্তব্যপরাপরো ক্তিঃ । 
সর্ব্বভূত। যদা দেবী স্বৰ্গমুক্তিপ্রদায়িনী । 
ত্বং স্তত! স্ততয়ে কা বা ভবস্ত পরমোক্তয়ঃ এ 


মহাভারতের বিরাট পর্ব 
ধীরেজ্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


পাগুবগণের অজ্ঞাতচর্যার এক বৎসরের ইতিহাস মহাভারতের বিরাট পর্বে 
বিবৃত হয়েছে । বড় স্থন্দর এই বিরাট পর্ব ॥ শ্ষদ্রায়তন হলেও এই পর্বটি 
ভাসি-কান্না, বাঙগ-কৌতুকের অফুরন্ত উৎস । অঙ্জুনের বহুমুখী প্রতিভা, ভার 
কী ও মহিমায় সমুজ্জল বিরাট পর্ব। মহাভারতে এমন কোন পর্ব নেই 
যেখানে মহাবাছ অজু নের চরিত্র এমন স্বল্পষ্ট ভাষায় অস্কিত হচ্রেছে। 
আছুনের বীরতের পূর্ণ পরিচয় বিরাট পর্বের উত্তর গোগ্রহ উপলক্ষ্য করে যে 
তুমুল যুদ্ধ হয়েছিল, সেখানেই দেখান হয়েছে, ঘুন্ধপর্বগুলিতে নঘ্ব। পটী ' 
সমাপ্ত হয়েছে একটি মাঙ্গলিক অঙ্ুষ্ঠানে । উত্তরা অন্ডিমচ্্যর বিবাহ বাসর 
বিরাট পর্বের শেষ কাহিনী । বাংল! দেশে বিরাট পর্বের বড় আদর । এ-হেন 
বিরাট পর্বের কম্েকটী কথ! এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচিত হবে ॥ 

অপ্রাসপিক হলেও প্রথমেই একটী বিষয়ের দিকে পাঠকের মনোযোগ 
আকর্ষণ করছি । অষ্টাদশ সংখ্যাটী মহাভারত রচসয্বিতার বড় প্রিয় । তার 
মহাভারত অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত । বিশাল ভারতগ্রস্থের যা কেন্দ্রন্থ ঘটনা, সেই 
কুরুক্ষেত্রের নরনেধ ঘন্ত অষ্টাদশ দিবস-ব্যাপী। কৌরব-পাণ্ডয পক্ষে যুদ্ধের 
জ্রন্ত যে সৈষ্ক সংগৃহীত হয়েছিল তাও অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী। মহাভারতের 
জীন্ষপর্বে বিশালবুদ্ধি ব্যাসদেব যে ক্রষ্ণাজু'ন সংবাদ গ্রথিত করেছেন তাও 
অন্বৈতাম্বতবধিনী অক্টাদশাধ্যাথিনী । আঠার সংখ্যাটীর উপর কেন মহবি 
কুষ্ছৈপাছনের এত আকর্ষণ তাও আচার্ধগণ কঙ্গনা করেছেন । তারা 
বলেন, মহধির ইষ্টমস্র ছিল অষ্টাদশাক্ষরী, তাই পরম যোরী ব্যাসের এত 
পক্ষপাতিত্ব এই সংখ্যাটীর উপর । 

দ্রৌপদী সহ পঞ্চপাণ্ডব দ্বাদশ-বৎসর অতিকষ্টে বনবাস সমাপ্ত করেছেন। 
আগামী আছোদশ বর্ষে তাদের সন্মুখে কঠিন সমস্যা--তাদের চরম পরীক্ষার, 
কাল। দ্বর্খোধলের শত শত গুপ্তচর বেরিয়েছে পাণ্ডবদের সন্ধানে । সর্ত ছিল 
অয়োদশ বর্ষে অজ্ঞাতবাসের সময় পাগ্ডবদের সন্ধান পেলে আবার তাদের দ্বাদশ 
বৎসর বনবাসের ক্লেশ সহ করতে হবে 1 রি 


আশ্বিন, ১৩৬৯ ] মহাভারতের বিরাট পর্ব ৪৭১ 


এযুগে সম্মিলিত জ্ঞাতির সাক্ষরিত চাও গুলি স্তুব্ধি। মত scrap of 
PaPer এ পরিপত হতে বেশী সময় লাগে লা মহাভারতীয় যুগের মানুষের 
মনোৰৃত্তি ছিল অস্ত রকম । এঘুগের মাপকাঠি নিয়ে আমরা পাচ তা্গার 
বছর আগের যুগের বিচার করতে বসলে ভুল করব । যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে 
যুধিষ্ঠির রাজ্যত্যাগ করেছেন, তাঁ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন, লেজন্য 
ভীমের অনেক তিরঙ্ধার, দ্রৌোপদীর অনেক গন্জনা তাকে সহ করতে হয়েছিল: 
সে সব কাহিনী মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে বিশেষতঃ বনপর্বে অতি বিস্তারিত 
ভাবে বর্ণিত আছে! 
বিখ্যাত কুক্ষকুলে যাদের জন্ম, আসমূদ হিমাচল ভারতে যারা দিকপাল- 
তুল্য, দেশের কোন্‌ স্থানে তার! প্রছক্জ হয়ে থাকবেন? এ প্রশ্ন মহারাজ 
আলমেজয়ের মনেও জেগেছিল। বিরাট পর্বের আরস্ডেই তিনি বৈশম্পায়নকে 
প্রশ্ন করছেন__ 
কথং বিরাটনগরে মম পুবপিতামহাঃ । 
অজ্ঞাতবালমুবিতা দুর্যোধনভয়ান্দিতাঃ ॥ 
পতিত্রতা মহাভাগা সততং ত্ৰহ্মবাদিনী । 
দ্রৌপদী চ কথং ্রহ্মরন্ঞাতা দুঃখিতাহবসত ॥ 
পঞ্চ পাণ্ডবের বাক্তিত্ব যে কত বিরাট তা অব্যবস্থিতচিত্ত ধৃতরাষ্রের মুখ 
দিয়েও একদিন বেরিয়েছিল । ঘটনাটী এইরূপ । 
আচার্য দ্রোণের অধ্যাপনায় কুনারগণের অস্ত্রশিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে। 
বিদেশাগত অসংখ্য দর্শক মণ্ডলীর লমক্ষে কুমারগণ জ্যেষ্ঠামুক্রমে একে একে 
অস্ত্রনৈপুণ্য দেখাচ্ছেন। যুধিষ্টির, ভীমসেন, দুর্খোধনের অস্ত্রকোশল দেখান 
শেষ হলে অন্ন রঙ্গস্থলে প্রবেশ করেছেন। রপবাদ্য বাজ্রছে। এমন 
সময় শুভ্রকেশ আচার্ধা দোণ রঙ্গাঙ্গনের মধ্যস্থলে এসে মেখমন্দ্র স্বরে বলেন, 
“বাজনা থামাও। এইবার আমার পুত্র অপেক্ষাও প্রিয় শিষ্য অন্ন তার 
অস্ত্রনৈপুপ্য প্রদর্শন করবেন, আপনার! অবহিত হয়ে দেখুন ।” 
যো মে পুত্রাৎ প্রিদ্বতরঃ সর্বশস্মবিশারদঃ 
এজ্জিরিচ্ছাহুজসমঃ স্‌ পার্থো দৃস্কতামিতি ॥ 
ক্ষত্রিয্ন জাতির অস্্রগুরু ভ্রোপণের মত বীরের এতবড় আশীবাদ অন্্ুনের 
উপর বধিত হ*ল। K - 
বাজনা থৰমল বটে, কিন্ত দর্শকদের মধ্যে গুপ্রনধ্বলি উঠল ৷ বিদুর অন্ধ 
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ধৃতরাষ্ট্রের পাশে বসে তাকে সব বোঝাচ্ছিলেন । ধুতরা লিম্তাস! করলেন 
বিদুর, এত সণ. গুণ, শব্দ হচ্ছে কেন? উত্তরে বিদ্বর বললেন-_দর্শকগণ 
পরস্পরে কুন্তীর পুত্রদের অলঙ্ছ প্রশংসা করছেন, তাই এত গুণ, গুণ, শব্দ । 
ধ্তরাষ্ট বলেন 
ধস্যোহম্মাহগৃহীতোহশ্মি রক্ষিতোহস্মি মহামতে 
পৃথারণিসমুতূতৈস্রিভি: পাণ্ডব বহ্ছিভিঃ ॥ 
আহা! তা বলবে না, এরা তিন ভাই কুক্ষকুলের মুখ উজ্জ্বল করেছে। 
পৃথান্ধপ অরণি ( অগ্নি উত্পাদনের কাষ্ঠ ) হতে উদ্ভূত এরা তিনটা ভাই যেন 
তিনটা অধ্িস্ফুলিগ । আমি আজ ধন্য, অন্গৃহীত, রক্ষিত হলাম । 
অঙ্গনের গুণের কথা বর্ণনা করে মহাভারতের মহাকবিরও আশ 
মেটেনি। তিনি একন্বলে বলেছেন__ 
স্বভাবাদগমচ্ছন্দো মহীং সাগরমেখলাম্‌ । 
অজু নন্য সমো লোকে নাত্ত্রি কশ্চিদ্ধহর্ধরঃ ॥ 
খোটার জোরে. propaganda কর অজুনন বড় হন নি, তিনি বড় 
হ’য়েছিলেন--শ্বভাবাৎ--নিজের কৃতিত্বের ভোরে, by dint of sheer 
merit. 
এহেন অজন আত্মগোপন করবেন কি করে ? তারপর মহাবলশালী 
ভীমসেন, অপুর্ব লাবণ্যময়ী রুষণ। দ্রৌপদী যে কত বড় রূপসী, তা প্রকাশ 
পেয়েছে বিরাট মহিষী স্থদেফার কথায়। দ্রৌপদী যখন বিরাট ভবনে 
সৈরিন্ধীরূপে এলেন তখন রাভ্রমহিধী তাকে দেখে বলেছিলেন__তোমায় দেখে 
মনে হচ্ছে তুমি দাসীবৃত্তির যোগা নও, তোমার সেবা কনে কত দামী ধন্য হয়ে 
যাবে। 
গৃঢ়গুল্‌ফ। সংহতোক্ষত্িগন্ভীর! ফড়ুক্রতা । 
রক্ত! পঞ্চ রক্তে হখস্গদ্গদভাষিণী ॥ 
স্থকেশী সুন্নী শ্যামা পীণআোণি পয়োধর। ॥ 
তেন তেনৈব ক্ূপেণ কাশ্মীরীব তুরজী ॥ 
তোমার করতল পনতল ও ওষ্ঠ রক্তবর্ণ, তুমি হংস-গন্গদ ভাষিণী, সুকেণী, 
নুত্তেনী, কাশ্মীরী তুরঙনীর স্কায় সুদশনা । হুন্দরী, তোনার অলোকিকরূপে 
মুগ্ধ হয়ে রাজা তোমাতেই আসক্ত হবেন। এই আশঙ্কাতেই স্বদেফা পরে 
দ্রৌপণদীকে কীচকের কবলে ফেলতে রাজী হুয়েছিলেন। . 
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অনেক পরামর্শের পর স্থির হল ভারা মৎস্যরাদ্দ বিরাটের ভবনে বাজার 

কর্মচারী হয়ে ছন্রবেশে বিভিল্র নাম নিছে অবশিষ্ট বার নাস কাটাবেন। 
জীমাচ্ছুনত্রোপদীর পক্ষে বাইরে কান নেওয়া অসম্ভব, প্রজ্জলিত অগ্নি 
ভন্মাচ্ছাদিত থাকে লা, তারা অস্তপুরের কাজ নেবেন । কঙ্ক নাম নিয়ে হুখিটির 
হলেন বাজার একজন পারিষদ, গ্রশ্থিক লাম নিয়ে নকুল অন্বরক্ষক, তম্তিপাল 
নাম নিয়ে সহদেব গোপালক, বলব নাম নিয়ে ভীম সেন বিরাটের পাচক । 
পৈরিন্ধী নাম নিয়ে দ্রৌপদী রাণী স্থদেষ্ণার কেশ বিল্যাসের পরিচারিকা ৷ 
অদ্ভুত সাজে ( ৷৷3৮৫ UP ) সাজলেন অৰ্জ্জুন । ক্লীব বেশে, নইলে অন্তঃপুনে 
চাকরি মিলবে না, কর্মের প্রার্গী হয়ে অঞ্জুন যখন রাক্ত দরবারে দাড়ালেন, 
সকলের দৃষ্টি আগস্তকের উপর পড়ল-_ 

অথাপরোহদৃষ্যত র্ূপসম্পদ! স্্রীণানলঙ্কারণরো বৃহৎ পুমান্‌। 

প্রাকারবপ্রে প্রতিমূচ্য কুণ্ডলে দীর্ঘে কম্ব, পরিহাটকে শুভে ॥ 

রূপবান বিরাট পুক্ষয কিন্তু নারীর মত অলঙ্কার পরেছেন, কর্ণে কুণ্ডল, 
হাতে শীখা ও দ্বর্ণবলয়, পৃষ্ঠে দীর্ঘবিলদ্থিত বেশী । হাতের জ্যাঘর্ষণ চিহ্ন 
অন্ত্রের দাগ ঢাকবার জন্ত অন্জুন অলঙ্কার পরে ছিলেন। যখন তিনি প্রবেশ 
করলেন, মনে হল সভা যেন কাপচছে-__গতেন ভূমিং হৃভিকল্পয়ংস্ডদা ॥ 

অজু নের রূপ দেখে বিরাট ভাবাবেগে বলে উঠলেন__আমি বুদ্ধ হয়েছি, 
আমার মনে হচ্ছে মৎস্য রাজের ভার তোমার উপর অর্পণ করে আমি বাণপ্রন্থ 
অবলদ্দন করি! মরি মরি! এমন ভূবননোহল চপ যার, কি করে লে 
নপুংসক হ'ল । 

বৃদ্ধোহহং বৈ পরিহারকামঃ সর্বাংশ্চ ম২সাংশুবর্লাভিপালম্থ । 

নৈবংবিধা ক্লীবরূপ ভবস্তি কথঞ্চেনেতি প্রতিভাতি মে মতিঃ ॥ 

অজুন বললেন ২ 

গায়ামি নৃত্যাম্যথ বাদয়মি তহ্রোহশ্হি নৃত্যে কুশলোহন্সি গীতে । 

তুমুত্তরায়ৈ পরিদৎস্ব মাং স্বয়ং ভবামি দেব্যা নরদেব নর্তকঃ ॥ 

ইদস্ত রূপং মম যেন কিন্তু তৎ প্রকীর্তয়িতো তৃশশোকবর্ধনম্‌ । 

বৃছন্রলাং মাং নর দেব বিদ্ধি বৈ তং স্থতাংব! পিতৃমাতৃবজিতাম্‌ ॥ 

মহারজে, আমি সৃত্য-গীত-বান্যে নিপুণ, আপনার কন্যা উত্তরার শিক্ষার 
ভার আমাকে দিন। যে কারণে আমার এই ক্রীবরূপ, শোকময় সে কাহিনী 
অবসর মত আমি আপনাকে বলব । এখন এই মাত্র জাহল, আমার নাম 
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বৃহন্রলা, আমি পিতৃমাতহীন* আপনি আমাকে আপনার পুত্র বা কন্তা বলে 
আনে করুন । 
বিরাট নগরে পঞ্চ পাওব তাদের ইন্সিত কর্মে নিযুক্ত হলেন । কর্তৃত্ব 
ম্ধ্যাদা অভিমান--সব বিসর্জন দ্রিয়ে পঞ্চ পাণ্ডব এখন মত্স্ রাজের বেতন 
ভোগী সামান্য কর্মভারী। কিরাতক্কপী শরক্ষরের স্পর্শ লাভ করে খিনি পাশ্ুপত 
অস্ত্র লাভ করেছিলেন, সেই অন্ন আক্র উর্বসীর অভিশাপে__অপুমানিতি 
বিখ্যাতঃ বগবৎ বিচরিক্যসি । স্বর্গের নটীর অভিশাপ অজ্জুনের পক্ষে এখন 
বর হয়ে উঠেছে । 
অন্তযাতচর্য্যার প্রথম দশ মাস নিবিগ্রে চলে গেল । পাওবদের ব্রত শেষ 
হতে আরসমোত্র দু মাস বাকী, এমন সময় জ্রৌপদীকে নিয়ে মহাভয় উপস্থিত 
হল । বৃদ্ধ বিরাট ছিলেন মৎস্য রাজ্যের (বর্তমান জয়পুর, ভরতপুর ও 
আলোয়ার ) নান মাত্র রাল্গা। কা্য্যতঃ রাজ! ছিলেন বিরাটের শ্যালক ও 
সেনাপতি মহাবলশালী কীচক। রাজ্াস্তঃপুরে কীচকের অবারিত গতি। 
সৈরিন্ধীর রূপে মুগ্ধ হল কীচক । 
তথা চরন্ডীং পাঞ্চালাঁং সুদেফায়া নিবেশনে । 
€শনাপতিবিরাটণ্ত দদর্শ লজাননাম্‌ ॥ 
ত্বাং দৃষ্ট1 দেবগর্ভাভাং চরন্তীং দেবতামিব । 
কীচকঃ কাময়ানাস কামবাণপ্রপীড়িতঃ ॥ 
সহজ উপায়ে যখন কাধ্য সিদ্ধি হল না তখন রাণী স্বদেফ্ফ৷ ও কীচক 
দ্রৌপদীকে বশীভূত করবার অদ্য যড়যস্ত্র করলেন কিন্তু তাদের সকল উদ্যম ব্যর্থ 
হল। জ্রৌপদীকে স্পর্শ করতে উদ্যত হলে দৌপদী পাপীষ্টকে ধাক্কা দিয়ে 
ফেলে দিয়ে কীচকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাবার জন্ত বিরাটের সভায় ছুটে 
এজেন। তার পিছনে পিছলে ছুটে এসে কীচক রাজার সমক্ষেই রুষগার 
কেশাকর্ধণ করে তাকে পদাঘাত করল। রাজ সভায় ভীমসেন ও যুধিষ্ঠির 
তখন উপস্থিত । কীচকের অন্াস্স কর্মের প্রতিবাদ করতে কারও সাহস 
হল না। রাজা নীরব । পত্ৰীর অপমানে উত্তেজিত ভীমসেন সভাতেই 
কীচককে বধ করবার অন্ত দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করছেন । 
তঙ্গ ভীমো বধং প্রেপ্ন,: কীচকন্ত দুরাত্মনঃ ॥ 
দন্তৈ্দস্তাংস্তদা রোবান্রিষ্পিপেষ মহাবলঃ ॥ 
পাছে তাদের প্রছন্বাস প্রকাশ হয়ে পড়ে যুধিটির কটাক্ষে ভীমকৈ নিবারণ 


আশ্বিন, ১৩৬* ] মহাভারতের বিরাট পর্ব 3৭৫ 


করলেন । ত্রৌপদী নিরুপায়, সভা নিস্পন্দ। এখন না হয় স্বাবীর! প্রতিশ্রুতি 
পালনের জন্ত অজ্ঞাত বাস করছেন, কিন্ত ভার ননে ছিল কাপট।পূর্ণ করুলভায় 
স্বামীদের আচনণ। তথন ক্রপদলন্দিনী রুদ্র নয্বনে রাজাকে যেন দগ্ধ করে_ 
দহমানেব রৌত্রেপ চক্ষুষা ক্রপদাব্মজা__বললেন :_ 
ময়া তু শক্যৎ কতুং বিরাটে ধর্মদূঘকে ৷ 
যঃ পঙ্কন্‌ মাং মর্ধয়তি ব্ধ্যমানামনাগসম্‌ 4 
ন রাজন্‌ রাজবহং কিঞ্চিৎ সনাচরসি কীচকে । 
দশ্থান্যমিব ধর্মন্ডে নছি সংসদি শোভতে ॥ 
রাজ্জ, আমি নিরপরাধ, এখানে আপনার চোখের উপর কীচক আমাকে 
পদাঘাত করল, তা দেখেও আপনি কোন প্রতীকার করছেন না) রাজ্ঞাই যদি 
ধর্মকে এভাবে কলুধিত করেন, নারী হছে আমি কীচককে কি করতে পার? 
রাক্া স্থৃবিচার লা করলে, অধর্মের দণ্ড না দিলে, আমি কার কাছে বিচারের 
প্রার্থনা করব? তবে কি আমি কোন রাজার রাজত্বে বাস করছি লা, হিংস্র 
শ্বাপদ-সঙ্কুল বনে বাস করছি? কীচকের প্রতি আপনি যে ব্যবহার 
করলেন ত! রাজার ব্যবহার নয়। পবিত্র রাজধর্ম হতে আপনি "খলিত 
হয়েছেন, আপনি দস্থার ধর্ম অনুসরণ করেছেন। এই কি রাছসভা, নৃত্য 
সমাত্ত, না জঙ্গলের পশু রাজা ! 
তেজন্িনী ভ্রোপদীর বাগ্িতার প্রকাশ, তার আত্মম্বাতস্ত্রোর পরিচয় 
মহাভারতের বহুস্থালে মহৰ্ষি স্পষ্টাক্ষরে লিখে রেখেছেন । 
ভৌপনী সর্ব্ববিযয়ে অসামান্তা । শুধু মহাভারতে কেন, প্রাচীন ভারতীয় 
সাঠিত্যে অন্ত কোন নারী চরিত্র এমন জীবস্তক্ূপে অস্কিত হগ্রনি। তবু 
ভৌপদীকে সীতা সাবিত্রীর শ্রেণীতে উন্নীত করা হুল ন: ৷ তিনি নিত্য স্মরণীয় 
পঞ্চ কল্টার একজন মাত্র হয়ে রইলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় 
তারা বলেন, জ্রৌপদীর আত্মন্দতস্ত্রতা । 
পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্তা রক্ষতি যৌবনে । 
রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্র ন ঘী স্বাতড্রামর্জতি ৪ 
সীতা এই আদর্শে পড়া । শীতা বজরানী হয়েও কুলবধূ, ল্রৌপদী কুলবধু 
হয়েও রাজযাণী, বীরেন্্রাণী । পরশবপাশি তারই সপত্ত্ী ক্চ্ডেন্রা সীতাল্প ছাচে 
গড়া । মহাভারতকার উক্ত লিখিত মুর জ্লোকটা ভাৱতগ্রস্বের বছস্থানে 


উত্ভ” করেছেন, তথাপি ভার দ:যাৎস এই যে, নেই ভুগে ল্রৌপদীর মত এক- 
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খানি ছবি এমন স্পষ্ট ভাবায় একে রেখেছেন । প্রাচীন ভারতের মভিমময়ী 
সকল নারীচরিত্র শীত! সাবিত্রীর আদর্শে গড়া, একা ত্রৌপদীতে কেবল সীতার 
ছায়া স্পর্শ করে লি। তাই বলে তেজস্বিনী দ্রৌপদী কখনও ধর্মকে 
অতিক্রম করেন নি। জৌপদী চরিত্রের বিস্তারিত আলোচনা বারাম্থারে 
করবার ইচ্ছা রইল। 
লেইদিনই গভীর লিল্টীথে যখন রাজ্পুরী ঘুমে অচেতন, দ্রৌপদী ভীমসেনের 

কক্ষে উপস্থিত হু’লেন। বিপদের সমস্থ দ্রৌপদী ভীমের উপরই বেশী 
ভরসা রাখতেন এবং শক্ত কাজের ভার ভীমের উপরই অর্পণ করতেন, 
ভীমও তাতে রুতভার্থ হছে ঘেতেন। চোখের জলে জীবনের অনেক দুঃখের 
কথা তিনি ভীমকে বললেন । বিরাট পর্বের হ্থঙ্গীর্থ জৌপদী-বিলাপ 
সাহিত্যের এক ছুলণ্ড সামগ্রী । গভীর মর্ম বেদনা হালকা করে তিনি শেষে 
বললেন 

ইদন্ত ছুঃখৎ কৌস্তেয় মযাসহৃং নিবোধ তত। 

যা ন জাতু স্বয়ং পিংষে গাত্রোনর্তনমাত্মনঃ | 

অন্ত কুস্ত্যা ভদ্রং তে সা পিনস্মাপ্য চন্দনম্‌ ॥ 

পশ্য কৌস্তেয় মে পানী যৌ নৈবং ভবতঃ পুরা । 

ইতান্ত দর্শগামাল কিণবস্তৌ করাবুভৌ ॥ 


মধ্যম পাণ্ডব. দেখ আমার হাতের অবস্থা ॥ রাণী স্দেফার জন্য চন্দন ঘষে 
ঘষে আমার হাতে কড়া পড়েছে । দেবী কুস্তী ভিন্ন আর কারও জন্চ আমি 
চন্দনাদি প্রসাধন পেষণ করিনি, নিজের জন্ভও না। 
নাল্লং কৃতৎ মত্বা ভীম দেবালাং বিপ্রিয়ং পুরা । 
অভাগ্যা যত্ৰ জীবামী মর্তব্যে সতি পীগুব ৪ 


দেবতার কোন অপ্রিয় কার্ধ আমি জীবনে করিনি, আমার মরণই ভাল ; 
অভাগিনী ঘলেই বেচে আছি। 

ভ্রোপদীর বিলাপ ভীমের মর্ম স্পর্শ করল । জ্রৌপদীর সঙ্গে ভীম তখন 
কীচক বধের পরামর্শ করলেন এবং পরের দিন রাত্রির প্রথম প্রহরেই দুবর্ত 
কীচকের দেহ কচ্ছপের স্যার একটা স্থবৃহৎ মাংস পিণ্ডে পরিণত হল। 
প্রচারিত হল লৈরিক্ধীর পঞ্চ গন্ধর্ব স্বামী কীচককে বধ করেছে । স্থলে উদ্ধৃত 
কচ্ছপের স্যার একট! পিণ্ড দেখে কীচকের বান্ধবরা রোমাঞ্চিত জ্ল | শ্মশানে 
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যাবার সময় উপকীীচকগণ জৌপদীকে তীবস্ত দ্ধ করবে বলে ভাবে. বৌধে লিয়ে 
চলল । তখন দ্রৌপদী উচ্চন্বরে সক্ষেত করলেন__ 
জো আচস্কে! বিজয়ো জয়সেনে| জ্থগ্ধলঃ ) 
তে নে বাচং বিজ্ঞানন্ত স্থতপুআ) লয়ন্তি মাম্‌ ॥ 
অজ্ঞাত বাসের সমগ্র যুধিষ্িরাদি নিজেদের পীচটা গুপ্ত লাম করেছিলেন-_তা 
যথাক্রমে, আয়, জয়ন্ত, বিজয়, আসেন, জয়ন্বল । ভীমসেন জ্রৌপদীর ইঙ্গিত 
পেঘ়ে শ্মশানে উপকীচকদের বধ করে দ্রৌপদীকে ভয্নমূক্ত করলেন । রাত্রির 
অন্ধকার তথনে! রয়েছে। তারপর ছুজলে ভিন্ল পথে রাজ্জ ভবনের দিকে প্রস্থান 


করলেন। ভীমসেন ক্রুতবেগে এসে মহ্হানলে ( রন্ধন মহল ) তার শয়ন কক্ষে 
লিদ্রিত হলেন। 


দুঃখভারে প্রপীড়িতা দ্রৌপদীর ফিরতে কিফিৎ বিলম্ব হুল। দ্রৌপদী 
আজ অত্যান্ত বিষণ ॥ পুর্ববস্মতি তাকে বড় বিচলিত করেছে । স্থখে লালিত! 
রাজকম্া হয়ে, দিকপালতৃল্য পঞ্চ স্বামীর সহধমিবী হয়ে কত খই তিনি 
‘পেলেন দ্বীবনে । দুঃখ দিয়েই ঘেন তার জীবন গড়া । মনে পড়ছে হস্ডিনাপুরে 
দূত সভায় দুঃশাসনের মর্মান্তিক লাঞ্ছনা, মনে পড়ছে কাম্যক বনে বনবাসিনীর 
উপর সিদ্ধরাজ জন্দ্রখের অত্যাচার, তারপর গতকাল মৎস্য বাজে? কীচকের 
নারকীয় তাণ্ডব লীল1 ৷ নর্খচ্ছেদী হাহাকারে কুষ্ণার মর্মস্থল সমাচ্ছন্ত হল । 
তিনি যখন রাজ্রপুরীতে প্রবেশ করলেন, তখন রোদ উঠেছে । প্রভাতের 
আলো ত্রৌপদীর ডাল লাগছে ন! । আ্রিয়মাণা দ্রৌপদী নৃত্যশালার পাশ দিয়ে 
বস্থর পদক্ষেপে ঘেতে যেতে দেখলেন, রাজকন্তাদের সঙ্গীত শিক্ষা আরস্ত 
হয়েছে, বৃহহলা ছাত্রীদের পাঠ দিচ্ছেল। 

এদিকে প্রভাতে বাজ ভবনে খুব হৈ হুল হয়েছে । সৈরিঙ্জীকে কেন্দ্র করে 
রাজ্সোে মহাভয় উপস্থিত । সৰ্বত্ৰ কীচক-উপকণচক বধের আলোচন! চলছে । 
তার! বলছে, ইসরিঙ্ীকে নিয়েই যখন রাজ্য বিপন্ন তখন তাকে বিদাঘ্ দিতে 
রাছাকে অনুরোধ কর! রাজকুমারীগণও সে-সব আলোচনা কিছু কিছ 
শুলেছে। এমন সময় সৈরিন্ধীকে দেখে তারা শিক্ষকের অনুমতি নিছে বেরিয়ে 
এসে বললে, 

দিষ্যা সৈরিক্ি মুক্তাসি দিষ্যাসি পুনরাগত। ৷ 
দিষ্ট্যা বিনিহতা সুতা ত্বাং হিংসম্ভামীনা গৃসম্‌ ৪ 

লৈরিন্ধী ! ভাগ্যবশে তুমি কীচকের কবল থেকে মুক্ত হয়েছ আর লেই 

দুৰৃর্ত্ডেরা নিহত হয়েছে । আছা. নিরপরাধিনী হুয়ে কত কষ্ট পেলে তুমি! 
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ছাত্রীর! সৈরিজ্জীর হুংখে সমবেদনা প্রকাশ করছে, এ অবস্থান্ঘ শিক্ষকের 
কিছু বলা কর্তব্য, উদাসীন হয়ে থাক1 তার পক্ষে ভাল দেখায় না; তাই অজুন 


বললেন-__ 
কথং সৈরিক্ধি সুক্তাসি কথং পাপাশ্চ তে হতাঃ । 


ইচ্ছাযি বৈ তব শ্ৰোতুং সৰ্বমেতদ্‌ যথাতথম্‌ ॥ 
হসৈরিঞ্ধী, কেমন করে তুমি মুক্ত ছলে, আার কেমন করেই বা সেই পাপীষ্ঠেরো 
নিহত হ’ল_-সে সব কথা তোমার মুখে সবিস্তারে শুনতে ইচ্ছা করি । 
অভিমানের প্রবল জোয়ার আজ ত্ৌপদীর অন্তরে! বৃহল্পলার প্রশ্লে 
মানিনীর সুন্দর অধর শ্ফ্রিত হল, তার দুই কমলনয়ন আলে ভরে গেল।. 
উদগত অশ্ৰু সংবরণ করে তিনি উত্তর দিলেন__ 
বৃহরলে কিং হু তব সৈরিন্যাঃ কার্ধমদ্য বৈ । 
যা ত্বং বলসি কল্যাণি সদ! কন্সাপুরে হুখম্‌ ॥ 
নহি দুঃখমবাপ্রোধি সৈরিষ্কী যছুপাশ্রতে । 
তেন মাং হুঃখিতামেবং পৃচ্ছসে প্রহসল্লিব ॥ 
সৈকিন্ধীর বার মাসের দুঃখের পালা শুনে তোমার আর কি হবে, বৃহস্ললে ? 
তোমার আবার দুঃখ কিসের? রাজ্জকস্তাদের নিয়ে তুমি ত অষ্তঃপুর্রে পরম 
স্থখে দিন যাপন করছ । সৈরিঞ্ধীর ছুঃখসাগরের সীমাভীন গভীরতা তুমি 
উপলব্ধি করতে পারবে না, তাই হালিমুখে পরিহাসের স্বরে আমার দুঃখের 
ইতিহাস শুনতে চাইছ । l Vy 
অজু নের হৃদছেও অনেক আক্ষেপ পুজীভূত ছিল । সৈরিজ্লীর আঁ 
কথায় অনজ্জুলের নিভূত শোক উচ্ছৃসিত হুয়ে উঠল । 
বৃহত্ৰলোবাচ 
বঃল্ললাপি কলানি দুঃপনাপ্রোতাহুস্তনম্‌ । 
তিখ্যন্যোনিগতাং বালে ন চৈনামববুধ্যসে ॥ 
ত্র সহোযিতা নিত)ং ত্বঞ্চ সর্বেষদুবিতা 
ক্লিশুম্্যাং ত্বয়ি স্থশ্রোণি কো ছু দুঃথং ন চিন্তয়েং ॥ 
ন চ কেনচিদত্যস্তং কশ্ুচিক্ধদগ্রং কচিৎ ৷ 
বেদিতুং শকাতেহন্টেল তেম খা নীধবুধ্যসে ॥ 
কলাণি, বৃহত্্লার হয়েও ভীত জঞালা। বৃহপ্রলা আর মাছ্‌য নেই, 
পঞ্জঘোলি প্রাপ্ত হরে, ক্রীধাহয়ে লে তে অনপ্ভ ছুধ ভোগ করছে. তাও তুমি 





নে-ভরা, 
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বুঝতে পারবে না। নিরপরাধিনী হয়ে তুমি কত ক্রেশ পাচ্ছ, একস্থানে বাল 
করে তা নিত্য আমি দেখছি, তা দেখেও আমি ব্যথা পাই না, একি কখনও 
সম্ভব হতে পারে। তবে একথাও শত যে, কোন মানুষই কোন সময়ে পরের 
ননের ব্যথা ঠিক অনুভব করতে পাবে না, তাই তুমিও আমার মনের অবস্থা 
ঠিক বুঝতে পারছ ন)। 

সৈরিন্ধী ও বৃহদ্থলার মধ্যে এই যে ছোট একটু যান অভিমানের আভিলম্ব 
হয়ে গেল, রাজকুমারীরা তার কিছুই ধরতে পারল না1 তারপর চোখের জল 
আঁচলে মুছে দ্রৌপদী কল্সাদের সঙ্গে অস্তংপুরে রাণী স্থদেষার কাছে চলে 


গেলেন। 
চলতে 


হে সুকন্য।__ 

অবুদপবরণ চক্রব্ভাঁ 
যৌবনের কুদ্ধন্থার সিংহদরজ্ায়, ছে স্বন্দরী, ₹ 
যষ্টি হাতে বসে আছে ক্রৃদ্ধানন কর্তব্য প্রহরী । 
রাজপুত্র বন্দী আছ কঠিন কর্মের কারাগারে । 
জীবনের বত গান কাদে তার প্রাণের দুয়ারে । 
তবু হ্দি অসতর্ক কোন এক অলস মুহূর্ত 
হারানো গানের স্বরে ঝংকারিঘ্া উঠে স্বতঃস্ফূর্ত, 
জাগ্রত বিবেক এসে শালনের ভঙ্গীতে দাড়াদ্_ 
কখনো আঘাত হেনে মন থেকে মরিচা ছাড়ায় । 
যান্ত্রিক জীবনে আছ মানুষ তো কলের পুতুল । 
ক্রমশঃ ক্ষপ্বিত হয়ে ক্ষীণ অতি হৃদয়ের মূল । 
পথের ধূলার মত প্রেম তাই পিষ্ট পদতলে; 
সে জ্বাল। হৃদঘ্র হতে দেহের আগুনে আজ আলে । 
প্রতীক্ষার দীপালোক, হে স্থকন্তা, কর নির্বাপিত : 

= প্রেমের সুষমাহীন কামলারে দেখে হবে ভীত । 





মিসরের বিপ্রবীনেতা “আব্দুহু” 
রেজাউল করীম 


ইটালির বিখ্যাত নেতা মহাত্মা জোসেফ ম্যাজ্ঞিনির সহিত মিসরের 
নবজীবনের অগ্রদূত মহম্মদ আব্তুর অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে । অগ্রিয়ার 
করতলগত ইটালির প্রাণে ম্যাঞ্রিনি নবদীবনের সঞ্চার করিয়াছিলেন 
বিদেশী শাললের চাপে ইটালি তাহার পুর্ব গৌরব ভুলিতে বসিগ্নাছিল। 
এমন কি মহথব্যত্ব হারাইয়! ফেলিয়াছিল। কোনদিন ঘে ইটালি আবার জাগিবে 
সে বোধ তাহার ছিল না। ম্যাজিনি সেই মরনোগ্ুখ জাতিকে নৃতন ভাবে 
জাগাইয়? তুলিলেন। ম্যাজিনির মতই আব্দহও মিসরে নবজীবনের বন্যা 
বহাইম্া। ছিলেন । বৃটিশ সাত্রাজ্যবাদ মিসরকে আত্রপৃষ্ঠে বাধিয়া রাখিমাছিল। 
মিসরের নিজন্ব কোন সত্তা রহিল না। বৃটেনের টাকা তার বিলাল বাসন 
আর মাতাল করা সভ্যতা মিসরের অধিবাসীদের মধ্যে একট! বিষাক্ত, প্রভাব 
বিস্তার করিল। সঠিক লেই সময় আব্দুহুর মত বিরাট ব্যক্তিত্বশীগ মাহা 
আবিভূতি হইয়া মিসরের আত্ম-ভেতন! ফিরাইদ্া আনিলেন । বস্তুতঃ বর্তমান 
মিসর আবহুর স্থত্ি। পরাধীনতার নিদারুণ মুহুর্তে আব্দুহুর প্রেরণ! ন! 
পাইলে হয়ত মিসর অত শীত্র জাগিতে পারিত না। শুধু রাজনীতিতে না; 
ধৰ্ম্ম ওসমালনীতিতে আব্দুর দান অপরিসীম । তিনি বর্তমান যুগের ইসলামের 
ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন । ইসলামকে বর্তমান যুগোপযোগী 
করিতে যাহারা সাধন! করিদ্নাছিলেন, তিনি তাহাদের শীর্ষ স্থানীয় । 
বেশীদিনের কথা নহে। ১৯৫ সালে তাহার স্বৃত্যু হয়। তিনি যুগের 
অনেক পুর্বে আসিয়াছিলেন। সেইজন্য তাহার ধর্ম্মনীতি ও সংস্কারের 
প্রস্তাব প্রথম প্রথম কেহই গ্রহণ করে নাই। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর মিসর 
বুঝিল কি বিরাট বিপ্রবীকে তাহারা হারাইল । 

আব্মুহছ মিসরের খাটি কৃষক পরিবারের সম্ভান। তিনি আরব রংশ সম্ভুত 
ছিলেন না। যিসরের মৃত্তিকার সমস্ত বৈশিষ্ট্য তাহার মধ্যে ফুটিছা উঠিস্বাছিল॥ 
মিসরের বেহির। প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র পলীগ্রামে তাহার জন্ম" হইয়াছিল । 
গ্রামটির নাম তান্তা। গ্রামের ক্ষুদ্র পাঠশালাতেই তাহার প্রথম শিক্ষা 
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আরম্ত হইল। ক্ষুদ্র বালকের প্রতিভা ছিল। বিশ্যালদের শিক্ষাদান নীতি 
তাহার মোটেই ভাল লাগিল না। শিক্ষকদের সহিত মাঝে মাঝে বচল। 
হইতে লাগিল । ফলে হয়ত তাহাকে চির ভীবনের কন্য লেখাপড়া ছাড়িছা 
দিতে হইত) কিন্ক তাহার খুলতাত শেখ দরবেশ তাহাকে লেখাপড়া 
ছাড়িতে দিলেন না । এই খুলতাতের চেষ্টায় তাহার জীবনের মোড় ফিরিছ 
গেল। শেখ দরবেশ বুক্ষিমাল লোক ছিলেন; কেমন করিয়া বালকদের 
শিক্ষ। দিতে হয় ও কেমন ভাবে তাহাদের মলে চিন্তাশক্তি জাশাইতে হুয় 
সে আট’ তাহার জানা ছিল। তিনি নানাভাবে আব্মুহুর মনে উচ্চ চিন্বার 
ভাব জাগাইতে সচেষ্ট হইলেন । সেই সঙ্গে বালকের মনে ভ্রাগাইয়! দিতেন 
মিস্টিলিজমের মরমী আদর্শের প্রেরণ! । পরবর্তী যুগে আন্ড.হু দেশের ধর্স্মচিন্তার 
মধ্যে যেসব সংস্কার ও বিপ্লব আনিয়াছিলেন তাহার কোন লংবাদই এই 
খুলতাত জানিতে পারেন নাই । কিন্ত তিনি বালকের মনে স্বাধীন চিন্তার 
বীন্দ এমন ভাবে প্রবেশ করাইযঘ়। দিলেন যে, দেশব্যাপি রক্ষনপ্টল মনোভাব 
তাহ! বিনষ্ট করিতে পারে নাই । বস্ততঃ খুল্পতাতের শিক্ষণ তাহার মনে 
গভীর রেখাপাত করিল। তাহার লেখাপড়া পরিত্যাগ করা হুইল না। 
বরং গভীর মনোনিবেশ সহকারে পড়াশুনা করিতে লাগিলেন । প্রাথমিক 
বিদ্যালয়ের পাঠ সমাপন করিয়। এই বার তিনি কাইরোর বিখ্যাত বিশ্ববিপ্ঠালয় 
“আল আঞ্জহারে” প্রবেশ করিলেন। প্রায় সহশ্র বস্পর ধরিয়া আল 
আজহার ইসলামিক আদর্শ অন্থসানে উচ্চশিক্ষা দিয়া আসিতেছে । 
সাধারণতঃ সব দেশেই দেখা যায় যে বিশ্ববিপ্যালয়গুলি রক্ষনশীল আদর্শের 
প্রধান কেন্দ্র হইয়। উঠে। নবঘুগের বিপ্রবী ভাবধারা যখন মিসরের সর্বত্র 
বহিতেছিল তখনও আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় সেই মান্ধাতার আমলের 
রক্ষণশীল নীতি ও পদ্ধতি অহ্থলরণ করিয়া চলিতেছিল। সেখানকার শিক্ষা 
ব্যবস্থা ছিল একেবারে প্রাচীন। নৃতন যুগের আলোক তথায় প্রবেশ 
করিতে পারে নাই । আব্ধ.হুর বিপ্লবী মন আল আজহারের শিক্ষাব্যবস্থাতে 
অন্তষ্ট হইতে পারিল না। ইতিমধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বৈপ্লবিক আদর্শ 
গ্রহণ ককিগ্জাছেন। আল আজহার তাহাকে শিখাইতে লাগিল প্রাচীন 
ধরণের শিক্ষা ও ইসলামের প্রাচীন ব্যাখ্যা ও ভাষা) আর তাহার অন্তরে 
রহিয়াছে বিপ্লবের বিহ্ুভিদ্বাস যাহা সবকিছুকে ভস্মীভূত করিতে উদ্যত : 
প্রাচীন ও নবীন ভাবধারার মধ্যে তিনি কোন সামঞ্জ স্থাপন করিতে পারিলেন 
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না। তাহার দন্মুখে দেখা দিল একটা প্রচণ্ড সক্কট । প্রতোক মহাপুরুঘের 
নিকটই এইক্ষপ সঙ্গটের মুহূর্ত উপস্থিত হন্ছ। উপায়াস্তর না দেখিয়া তিনি 
নির্জনে চিত্তা করিতে লাগিলেন, আর কঠোর ভাবে কুচ্ছ_সশাধনা আর্ত 
করিলেন । কথাম বলে সংগুরুর আশ্রয় পাইলে অনেক সময় *মাহ্ছষের সক্ষট 
কাটিয়া যার । আবছুর সৌভাগ্য বশতঃ এই সময় তিনি একজন সগরুর 
আশ্রয় পাইলেন । এই গুরু আর কেহই লছেন__তিনি হইতেছেন সে যুগের 
মহ! বিপ্রবী নেতা সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানী । জ্বামালুদ্দিন আফগানী 
তাহার বৈপ্রবিক চিস্তাধারার প্রভাবে সে সময় সমণ্ত মুসলিম প্রধান দেশের 
মধ্যে একটা। চাঞ্চলা স্বষ্টি করিয়াছেন। তাহার ব্যক্তিত্ব ছিল প্রচণ্ড, বিজ্ঞ 
ছিল অগাধ আগর কর্শ্মোৎসাহ ছিল অলীম। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের কবল 
হইতে সমগ্র ইসলামিক জগৎকে মুক্ত করিবার বন্য তিনি দেশে দেশে ঘুরিয়া 
ধেড়াইতে ছিলেন। তিনি জনসাধারণকে কেবল বাজলীতি বুঝান লাই। 
তাহাদের মনে সংস্কার মুক্ত সত্যধর্শ্মের প্রেরণা জাগাইয়া। দিয়াছেন। (লে 
যুগে জামালুদ্দিন আফগানী সমগ্র আরব জগতের মুক্তির প্রধান পুরোহিত 
বলিয়া সৰ্ব্বত্ৰ অভিনন্দিত হইয়াছিলেন। এক দিন আল আজহার 
বিশ্ববিস্যালঘ্রের একটি ক্ষুদ্র ছাত্র তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল । 
ছাত্রটির প্রতিভাদীখ্র মুখে তেজোদ্দীপ্ত কথা শুনিয়া আফগানী মুগ্ধ হইলেন। 
এই ছাত্রই হইতেছেন মিসরের পরবর্তী যুগের বিপ্লবী নেতা আবু ( বলা 
বাহুল্য অতঃপর আব্দহু কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর জামালুদ্দিনের 
শিল্প হইয়া পড়িলেন। জাষালুদ্দিন তাহাকে বিপ্লবের পথ দেখাইয়! দিলেন । 
তাহার মনে ধর্শ্ম সম্বন্ধে উদার ভাব জাগ্রত করিলেন । ইহার পর জ্রামালুদ্দিন 
আল আজহারের ছাত্রদের মধ্যে চেতনা স্থষ্টি করিলেন। এইসব ছাত্রগণ 
এতদিন কেবল ট্রাডিসনের যোহে থাকিয়া নবধুগের দাবী অগ্রাহা 
করিয়াছিল । তাহারা এখন নবযুগের দাবী চাহিয়া) বসিল । ইতিমধ্যে 
আন্বহু নবযুগের দাবী সমর্থন করিয়া আরবী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে 
লাগিলেন। আর সেই সময় যিশ্ববিস্যালয় হইতে ডিপ্লোমা পাইবার জদ্গ/ 
কঠোর ভাবে পরিশ্রম আরম্ভ করিলেন! জামালুশ্দিন আফগানীর প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ হইল না। সমগ্র মিলরে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গেল । মিসরে 
বিপ্লবের স্মন্ড লক্ষণ পরিস্ডুট ছইয়া উঠিল । কুসংস্কারপূর্ণ চিন্তাধারা, বিদেশী 
প্রজ্ঞাব, আদশছীন আীবনবাআ-_এই সই দুর কর্মিতে হইবে এবং মিসরকে 
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সর্বপ্রক্ষার বন্ধন হইতে যুক্ত করিতে হৃইবে-_এই ভাব জনগনের মধ্যে 
জাগিয়া উঠিল । আনৰ্দ হু এই বৈপ্রবিক্ষ আদর্শ সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিলেন। 
তিনি বুঝিলেন ঘে কৃপমণ্ডকের মত দেশের ও ্রতিহ্যেত গণ্ডীর মধ্যে 
আবদ্ধ থাকিলে মিলরের মুক্তি লাই । প্রাচ্য ও পাশ্চান্যোন্স মধ্যে ভাবের ও 
চিন্তার একটা সানরন্ত ম্বাপন করা দরকার। সেই উদ্দেশ্যে তিনি 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে সংস্কতিগত শক] সম্বন্ধে পুত্তকাদি পড়িলেন। সেই 
সঘঘ নিলরের শাসন কর্ত। ছিলেন খেদিভ তৌফিক ( Khediv 18571 )1 
মিসরের বিখ্যাত সংবাদপত্র ‘ওব্বাকিয়াতে মিসর" বিপ্রবী আদর্শ সম্পূর্ণ ভাবে 
গ্রহণ না করিলেও বিপ্রবী লেখকগণকে উৎসাহ দিতে কুষ্ঠিত হইত লা 
আব্দ,ছ এই পত্রিকায় স্বীতিমতভাবে প্রবদ্ধাদি লিখিতে লাগিলেন । কিছুদিন 
পরে তিনি এই পত্রিকার প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হইজেন। তাহার সংসাহস 
ও সমালোচনা শক্তির পরিচয় পাইয়! দেশবাসী তাহাকে নবধুগের নেত। 
বলিয়া বরণ করিল । এই সময় মিসরের রাজনীতিতে দেখা দিল সক্ষট । 
স্থমিপুন নেতার মতই তিনি এই সঙ্ধটফান্ে মিশরের তরুণ দলকে পরিচালিত 
করিলেন। তাহার চেষ্টার ফলে মিসরের ইতিহাসে বিপ্লষের প্রথম সহ্ষেত্ধবনি 
শোনা গেল । ১৮৭৯ সালে কুপ্যাত স্ুুবির পাশার মস্ত্রিত্বের পতন হইল। 
ইহার তিন বৎসর পরে আরবী পাশার নেতৃত্বে বৃটিশ বিরোধী প্রথম গণবিপ্রব 
আরম্ভ হইল । বুটিশের অন্ত্রশব্র, কূটকৌশল ও দেশবাসীর রক্ষণশীল দলের 
বিশ্বালঘাতকতার ফলে আস্রবী পাশার বিজ্রোহ নির্দয়্তার সহিত দমিত 
হইল । বিদ্রোহ ব্যর্থ হইলে বৃটেন সমন্ত মিসরকেই কুক্ষিগত করিয়া লইল । 
বিপ্লব ব্যর্থ হইলে বিপ্রবের নেতাগণ হতাশ হুইয়। পড়েন। স্বদেশের এই 
অপমান, এই নিদারুণ বার্থত! দেখিয়া আন্ব,হুও চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি 
ষে মর্শ্বেদনা পাইলেন তাহ! সহ করা অসম্ভব হষ্টয়া উঠিল । কিন্তু তবুও 
তিনি উদ্যম পরিত্যাগ করিলেন ন!। জলন্ত দেশপ্রেমের-দ্ধার| উদ্ধ দ্ধ ইয়া 
তিনি মিসরের স্বাধীনতার অন্ত সংগ্রাম আরস্ত করিলেন। তাহার ফলে 
বৃটিশের প্ররোচনায় তিনি তিন বসরের জন্য স্বদেশ হইতে বিতাড়িত হইচ! 
দিরিঘ্াতে নির্বাসিত হইলেন 1 এই নির্বাসন কালেও তিনি হাতোভম হইয়া 
পড়েন লাই । তিনি সেইখান হইতে আন্দোলন আরম করিলেন । ঠিক এই 
সমঘ্ তাহার গুরু জামালুদ্দিন আফগানী প্যারিস নগরে অবস্থিতি' করিতে 
ছিলেন ॥। আবন্থ বহুকষ্টে সিরিয়! পর্রিত্যাপ করিসা। প্যারিসে জামালুদ্দিনের 


৪৮৪ উজ্দ্রলভারত [ ৬ষ্ঠ বৰ্ষ, নম সংখা! 


সহিত মিলিত হুইলেন। জাযালুদ্দিন প্যারিসে একটি আরবী সংবাদপত্র 
পরিচালন করিতেছিলেন। আব্ূ,হুর সাহচরধ্য পাইয়া তাহার অনেক হুবিধা 
হুইল। তাহাদের এই পত্রিকা মিসর প্রদেশে নিষিদ্ধ হুইল ৷ প্যারিস হইতে 
আবহ লণ্ডন আসিলেন এবং সেখান হইতে মিসরের স্বাধীনতার অন্য সংগ্রাম 
আরস্ত করিলেন । 

কিন্ত রাজনৈতিক জীবন তাহার প্রতিভার সহিত খাপ খাইল ন৷। 
তরুণ দল চাহিয়াছিল ধর্শ্মজ্রোহী রাজ্জনীতি। আর তিনি চাহিয়াছিলেন 
কুলংস্কারমূক্ত উন্নত ধশ্মবোধের সহিত রাজনীতির সমস্বয়। জগতের ইতিহাসে 
দেখা গিয়াছে যে, যাহারা বিপ্রবের সুচনা করে তাহারা শেষের দিকে বিপ্লবের 
ধ্বংসকর প্রভাবের সামনে দাড়াইতে পারে না। আব্দহ চিন্তার দিক দিয়া 
বিপ্লবী ছিলেন । স্থতরাং রাজনীতি ছাড়িয়া দিলেও অন্তত্র যে কাজ আরস্ত 
করিলেন সেখানেও বৈপ্রনিক ভাবেই চিন্তা করিলেন । তিনি এখন রাজনীতির 
সহিত সংশ্রব বৰ্ধন করিয়া সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি 
বুঝিলেন থে সংস্কৃতির দিক দিঘ্রা দেশবাসীর মন উন্নত না হইলে শুধু রাজ 
নৈতিক বিপ্লব হবার! সত)কার স্বাধীনতা হুইবে ন! । প্যারিস পরিত্যাগ করিয়া 
তিনি বেরুতে আশ্রয় লইলেন। তাহার আবালগৃহ আরবী কালচারের কেন্ত 
হইয়া উঠিল । তিনি ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষতঃ ঈশ্বরের একত্ববাদ সম্বন্ধে ধারাবাহিক 
ভাবে বক্তৃতা দিতে লাগিলেন | ইসলাম ধর্শ্মের যাহারা সঙ্ধীর্ণ ব্যাথা করে 
তিনি তাহাদের কঠোর সমালোচনা করিলেন ও দেখাইলেন যে অপরাপর 
ধর্মের মূলনীতির সহিত ইসলামের বিরোধ নাই । ইসলাম ধর্ম্মে সকল ধর্ম্মা- 
ব্লম্বীদের সহিত সথ/তা ও সন্তাব রক্ষ/ করিবার নিদ্দেশ আছে । এই সময় 
তিনি একটি সমিতি স্থাপন করেন তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধশ্মসমন্থয় ॥ 
এই সমিতিতে বিভিন্ন বক্তৃতা দ্বার! তিনি বুঝাইলেন যে, অন্তান্ত ধর্শ্মের সহিত 
সমন্বয় ও বুঝাপড়া করা সম্ভব । ইহাতে ইসলামের মূলনীতি ক্ষু হস না। 
রক্ষপশীল তুকি সুলতান তাহার এই উদার ধর্শ্মমত বরদাস্ত করিতে পারিলেন 
না। স্বতরাং আব্দ,হ বেরুত হইতে বিতাড়িত হইলেন। তাহার পর মিলর 
সরকার তাহার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। স্থতরাহং 
দীর্ঘদিন পরে তিনি আবার মিসরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । V 

১৮৮৮ সালে আব্দহু স্বদেশে ফিরিয়া আলিলেন। এইভাবে তাহার 
জীবনের প্রথম অধ্যায় শেষ হইল । বিজ্রোহ বিপ্রবের মধ্যে এই কয় বৎসর 
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তিনি সংকটের মধ্যে কাটাইয়া দিয়াছেন। কিন্ত তিনি অক্লান্ত ভাবে বিসরের 
দেবা কনা শিম্বাছেন। এই সন্ধিক্ষণে রাজনীতি অপেক্ষা দেশের নালসিক € 
নৈতিক দিক দিঘা তিনি আরও বিরাট কার্খে।র জন্ত প্রত্বত হইতেছিলেন ॥ 
এই সময় তাহার ব্যক্তিত্ব একটি নিন্দি্ট আকার ধারণ করিল। তিনি দেশ- 
বাসীর পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা পাইলেল। আর রাজনীতি নয়, এখন হুইতে তিনি 
মন দিলেন ইসলামের সংস্কার সাধন ও মুসলিম সমাজের মধ্যে নৈতিক চেতনা 
সম্পাদন করিতে । তিনি আল আজহার বিশ্ববিস্ঞালয়ের শাসন পরিষদের সদ 
মনোনীত হইলেন! এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মান্ধাতার আমলের শিক্ষাপন্ধতির 
পরিবর্তীন করিবার স্বর্ণ স্বযোগ এইবার আসিল । বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈতিক 
মানসিক ও সাংস্কৃতিক ওল্পতি সাধন করিবার অন্য তাহার প্রত্তাবক্রমে কয়েকটি 
নৃতন পদ্ধতি গৃহীত হইল । কিন্তু তাহার আদর্শ মত সমস্ত প্রকার জগ্জাল দূর 
করিতে পারিলেন না। কারণ রক্ষণশীল দল তাহাকে প্রচণ্ড বাধা দিল । তিনি 
চাহিয়াছিলেন প্রাচীন এঁতিহের অনুকরণ একেবারেই বজ্জন করিতে । তিনি 
ধর্খের খুটিনাটি ব্যাপারে স্বাধীন চিন্তা ও সমালোচনার স্পিরিট ও যুক্তি প্রয্োগ 
করিবার পক্ষপাতী ছিলেন । কিন্ত রক্ষণশীলগণ তাহ! চাহে লাই। সেইজনা 
তাহাদের সহিত তাহার বিরোধ বাধিল। কিন্তু তবুও তিনি নিজ সাধ্যমত 
আল আজহাপ্ের মধ্যে কিছুটা বৈপ্লবিক শিক্ষানীতি সঙ্গিবিষ্ট করিতে সক্ষম 
হইমাছিলেন। তিনি এখন বুঝিলেন যে রাজনৈতিক বিপ্লব অপেক্ষ] সমাজ 
বিপ্রব কঠিন কাজ। তবুও তিনি সংস্কারের উদ্য ত্যাগ করিলেন ন!। 

১৮৯৪ সালে আব্দ হু মিসরের গ্রাণ্ড মুফতি ( Grand Mufti ) নিযুক্ত 
হইলেন। ইহ! অত্যন্ত দায়িত্বপুর্ণ পদ। ইহার পূর্ব্বে যাহারা এই পদ 
অধিকার করিঘাছিলেন মতের দিক দিম্বা তাহারা ছিলেন একেবারে প্রতি- 
ক্রিয়াশীল । তাহার! জনলাধারণের ধর্শ্মবোধের মধ্যে কোন বৈপ্লবিক চিন্ছা 
জাগ্রত করিতে পারিতেন না। কিন্ত আবহ মুফতি পদ পাইয়া নৃতন ভাবে 
কান্ড আরস্ত করিলেন । তিনি সমগ্র দেশবাসীর প্রাণে নৃতন প্রাণ সঞ্চাত্র করিতে 
সক্ষম হইলেন । এই সময় তিদি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিন্ধান্ত ঘোষণ! করিলেন । 
তাহার মধ্যে প্রধান সিন্ধান্ত এই যে, সকল ধর্মই সত্য । সাধারণতঃ মুসলিম 
সমাজে এই ধারণা প্রচলিত আছে যে ‘ইসলাম’ ব্যতীত আর কোন ধর্শেই 
মুক্তি নাই । মুফতি আবহ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করিলেন যে. এই ধারণ। 
ঠিক নহে । তিনি সকল ধৰ্ণ্ম সম্বন্ধে উদার যত অবলম্বন করিতে উপদেশ দিলেন। 


৪৮৩ -  উজ্ছলভারত [ ৬ষ্ঠ বর্ষ, নম সংখা 


যদি কেবল মাত্ম একটি ধর্ই সত্য হয় তবে জগতের অধিকাংশ নরনারীকে 
নরকে প্রেরণ করিবার উদ্দেশ্যে ঈশ্বর মানব স্থুষ্টি করেন নাই । তাহার দ্বিতীয় 
সিন্ধান্ত এই যে, যুগের প্রছ্রোজন ও দাবী অঙুলারে মাহুযকে চলিতে হুইবে । 
ইসলাম ধৰ্ম্মকেও যুগোপযোগী করিয়া ব্যাথা করিতে হুইবে । প্রাচীন আমলের 
বহু রীতিনীতি আজ অচল হইয়া গিয়াছে। লেঞ্ডলিকে কেবলমাত্র প্রাচীনত্বের 
দোহাই দিয়া ধরিগ্ন) রাখিবার কোন সার্থকতা নাই । তিনি অদুষ্টবাদ সম্বন্ধে 
তাহার সিদ্ধান্ত ঘোষণ! করিলেন। ইহাতে তিনি দেখাইলেন যে কর্মহীন 
্ীবন ও প্ুস্ধমাত্র ভাগ্যের উপর নির্ভর কর! ইসলামের মূলনীতির বিরোধী । 
বহু যুগ ধরিঘা রক্ষণশীল সমাজ কোরজানের যে সব ব্যাখ্যা করিতেন, 
তিনি তাহার তীব্র সমালোচনা করিলেন । এবং দেখাইলেন যে কোরআন 
সত্য ও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ( অযৌক্তিক কথা প্রচারের দন্ত কোরআন 
আসে নাই | রক্ষণশীলগণ কোরআনের ঘে ব্যাথা করে, ভাহা ইসলাম 
ধর্মকে সঙ্ধীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবহ করিয়া রাখিয়াছে। লেই লব ব্যাখ্যা বা 
ভাস্ত যুগের উপযোগী নহে । এই ব্যাপারে আব্হুকে মার্টিন লুখারের 
সহিত তুলনা কর! যাইতে পারে। তবে তাহার সহিত লুথারের পার্থক্য 
এইখানে ঘে. আন্ছুহু কোন নৃতন ধর্শ্ম সম্প্রদায় গঠন করেন নাই । তাহার এই 
সব সিদ্ধান্তের জন্ত তিনি প্রাচীন পদ্বীদের নিকট প্রচণ্ড বাধা পাইলেন । 
মিদরের এই বিপ্রবী নেতা এই সময় থে দৃঢ়তা, স্থযুক্তি ও দৃষ্টি ভঙ্গীর উদারত? 
নেপাইলেন, তাহা তাহার অস্তরের নহ ত্বই প্রমাণ করিল। তিনি ধর্ণমব্যাপারে 
আধুনিক মত পোষণ করিতেন । ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনের সমঘ্ত লোকে 
ধর্শনত লইদ্া নানাপ্রকার অলং পস্থা অবলম্বন করে, ধশ্ম ব্যাপারকে 
নির্ব্বাচনী প্রচার পত্রের অস্তভুক্ত করিয়া ধর্শ্বের আদর্শকে অবমা।নিত করে । 
তিনি ইহার বিরুদ্ধে তীত্র প্রতিহাদ জানান। জ্ঞান ও নীতি এই দ্বইটি 
কথার উপর তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করেন। জগতের পরিবেশ 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেবল দর্শন ও ধর্দশান্্র অধার়ন করিলে চলিবে না । 
প্রতোক নাক্গষের একটা বাক্তিগত দায়িত্ব আছে। গোপনে বসিমা 
নিৰ্জ্জন চিন্তায় সমস্ত জীবন কাটাইয়া দিলে এই দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত 
উপস্থিত হদ্ব। চাই বাস্তব জীবনে কর্দের প্রেরণা । এইভাবে তিনি ঘে সব 
কথ! প্রচার করিলেন তাহা মিসরের আবনে নৃতন প্রেরণা স্থঙি করিল । 
বন্তুতঃ বৰ্তমান নিলর তাহারই আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত, তাছারই “হাতের স্থটি । 


আশ্বিন, ১৩৬০ ] মিশরের বিপ্রবীনেতা ‘আহ্ব_হ’ ৪৮৭ 


তিনি সংস্কার মুক্ত উদার ইসলামের উচ্চ আদর্শ মিপরবাসী ও সমগ্র 
মুসলিম সমাঞ্জের সন্মুখে উপস্থিত করিলেন। প্রত্যেক যুগে কুসংস্কার ও 
যুক্তিহীন প্রথাই ধশ্মকে বিকুত করে। ধন্দের সার সত্য বুঝিতে হইলে 
সংস্কারমুক্ত মন, স্বাধীন চিন্তা, মনের উদারতা চাই । তবেই লর্বব ধর্শ্ব সনশ্বস্বের 
আদর্শ সফল হইবে | সব সময় বুদ্ধিকে রিপুচয়ের কবল হইতে মুক্ত করিতে 
হইবে । প্রত্যেক ব্যার্পারকে সত্যের কি পাথরে পরীক্ষা করিয়! দেখা 
দরকার । নতুবা ধশ্ম কখনই কুসংস্কার হুইতে মুক্ত হইবে ন1। 

শুধু যিসরেই নহে, মিসরের বাহিরে অপরাপর মুসলিম-প্রধান দেশেও 
তাহার মতবাদ ছড়াইয্থা পড়িল। অবস্ট সকলেই যে এই নত গ্রহণ করিল 
তাহা নহে । অনেকেই ইহার বিরোধিতা করিল) কিন্ত তিনি মানুষের 
চিন্তা ধারার মধ্যে একটা বিপ্রব আলিয়া দিলেন। তিনি মিশরের মানসিক, 
সামাছিক ও আধ্যাত্মিক জীবন ধারার মধ্যে আনয়ন করিলেন এক বিরাট 
পরিবর্তন । তাহার বহু অম্ুরক্ত ও ভক্ত শিশ্য মিলরের পরবর্তী রাজনৈতিক 
ও সামাজিক জীবনে বিপ্লব আনয়নে প্রধান ভূমিক! গ্রহণ করিয়াছেন । কালি 
আহমদ ও সাদ জগলুল পাশা তাহারই হাতের স্থত্টি। মিসরে বর্তমানে এমন 
কান চিন্তাশীল ব্যক্তি নাই যিনি আব্দুর স্থারা প্রভাবিত হন লাই। 

জগলুল পাশাকে যদি মিসরের গ্যারিবন্টি বলা হত, তবে আব্দ ভুকে 
বলিতে হইবে মিসরের ম্যাঞ্জিনি। কারণ মাজ্জিনির মতই তিনি মিলরলাপীকে 
ইবপ্রবিক আদশদ্থারা অন্ধ প্রাণিত করিয়! ছিলেন। 


“The old physics showed us a universe which louked more 
like a prison than a dwelling-place. The new physics shows 
usa universe which looks. as thoughit might conceivably 
form a suitable dwellingplace for free men.’ 


James Jeans 


পঞ্চুখুড়ো 
শশিভুবণ দাশগুপ্ত 


পৃথিবীতলে পদ্চখুড়োকে কে যে প্রথমে খুড়ো। বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল 
সে কথা পঞক্চুখুড়ো নিজেও হঘত এখন ঠায় ঠিকানায় বলিতে পারিবেন না । 
কিন্ত পথে ঘাটে ছাটে মাঠে আবালবৃদ্ধবণিত! যাহার সঙ্গেই পঞ্চুখুড়োর 
সাক্ষাৎ হয় সেই জোর গলাদ্ব ডাক দেয় ‘পঞ্চধুড়েো’__এবং তাছার পরে যথার্থ 
প্রণাম ঠিক সকলেই না করিলেও, “পেছাম” বলিয়া প্রণামের ভঙ্গি একটা 
সকলেই করিত । আমাদের সদানন্দ আশুতোষ পঞ্চধখুড়ো তাহাতেই মোটামুটি 
খুশী । কিন্ত এটুকু অস্ততঃ চাই-ই ; খুড়ো বলিয়া বড় গলাছ ভাকটা, আর 
ওঁ প্রণামের ভঙ্গিটি। বুন্ধিবৃত্তি বিকাশের [3ক প্রেথমক্ষণে পঞ্চুধুড়ো একটি 
কঠোর সন্কলপ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোনও প্রকার অক্ষরের সহিত তাহার 
কোনও সাক্ষাৎ পরিচছ্ছ তিনি কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না এবং সমগ্র 
গ্রামবাসীর একাস্ত বিশ্ময় স্বরূপে এই সঙ্কল্পে তিনি আমরণ অটুট ছিলেন। 
কিন্ত তাহ! হইলেও তিনি যে উমেশ বিদ্ভারত্বের সাক্ষাৎ পৌত্র এবং ও-অঞ্চলে 
উমেশ বিস্ঠারত্ব যে কত বড় দিঘ্বিজয়ী পণ্ডিত ছিলেন এই দুইটি তথ্য সম্বন্ধে 
অবহিত পদ্নুখুড়োর মতন কেহই ছিলেন না। আর গ্রামবাসী কক্ষ এউটুকু 
স্বীকৃতি ডিল তাহার ন্যুনতম দাবী) 

ও পাড়ার ধনঞ্জয় রাছের মেঝমেয়ের ছেলে লব পরীক্ষায়ই ভাল পাশ দিয়া 
অল্প বয়সেই সদরে মুন্দেফি পাইয়াছে। বড় দিনের ছুটিতে সে মামা বাড়ী 
।বড়াইতে আসিয়াছে । এত বড় রুতবিন্ড নাতিঝে ঘরে বসাইয়া রাখিতে ধন্য 
ব্রায্ডের আপত্তি, নাতি আাসিলেই তাই তিনি তাহাকে সযপ্রে সময়ে জোর 
করিয়! রান্তাম্ম ঘাটে এবং পাড়ায় পাড়ায় লইয়! ঘুরিয়া বেড়াইতেন। বিকাল 
বেলা কাহার! খালপাড়ের রাস্দ্রা ধরিয়া ছাটিতে হাটতে নিজেদের গ্রামের 
শ্রীমানা ছাড়াইয়া পাশের গ্রামের দিকে আগাইয়! ঘাইতেছেন, দেখা গেল 
পঞ্চধুড়ো লাল গামছায় বাধা একটা ভিজা চালের পুটলি মাথায় করিছা 
তন্‌ হন্‌ বেগে বাড়ি ফিরিতেছেন। ধনঞ্জয় রা তাহাকে দেখিতে পাইয়াই 
দূর হটতে-_'এই ঘে পঞ্চুখুড়ো, পেদ্রায়’ বলিয়া সুইয়া পড়িলেন; কিন্ত 


আশ্বিন, ১৩৬৯ ] পঞ্চখুড়ো ৪৪ 


পদ্ষধুড়োর দৃষ্টি এ ভোপো ছোকরাটার দিকে, সে ঘাড় টান করিয়া আর 
একদিকে মুখ করিয়া দাড়াইয়া আছে। পদুখুড়ো তৃক্ষ কুঁচকাইয়া 
ছোকরাটিকে লক্ষ্য করিয়া ধনঞ্জয় রাঘকে বলিলেন.-_“ছোকরাটি কে হে বটে?” 
ধনরপর রান বলিলেন, ‘আজ্ঞে আমার বিনির ছেলে-_সেট যে মেঝো। যমেছে 
যিনি ইদিল চকে বে দিলুম'_ 


পঞ্চুধুড়ে! বলিন্দেন,--'বুঝেছি, বুঝেছি-_-আরে সেই যে তোমার মুন্সেফ 
নাতি__ 


"আজে হ্যা ২] _বলিম্বা ধনগ্তয় হাত জোড় করিয়া মাটির দিকে আরও 
সুইয়া পড়িলেন ॥ 

“তা দেখ, বেশ বেশ,_তা দেখ--একটু মান মজ্জদা শিখিয়ে দিও হে, 
শুধু মুন্সেষ হ’লেই ত হন না।” 

‘তা বটে বটে-_। নেরে সতু, পঞ্চ খুড়োকে একটা পেল্তাম কর__ 
উমেশ বিত্যারত্বের নাতি--জানিদ্‌'--বলিয়াই ধনভ্রদ্র রায় তাছার নাতির 
ঘাড়ট। ধরিয়াই খানিকটা! নোয়াইয়া দিলেন। 

পঞ্চুধুড়ো বলিলেন, ‘আরে থাক্‌ থাক্‌, ওতেই হণ্ডেছে, এমনিই __আশীব গদ 
করছি--ধন ছোক--মান হোক-_দীর্থ আয়ু হোক’__বলিয়াই তিনি তাহার 
অপরিক্ষত দস্তরাজি বিকশিত করিয়া গতিবেগ বাড়াইয়া দিলেন। ধন্য 
বায় পথে পথে নাতিকে বুঝাইতে বুঝাইতে ফিরিলেন যে, লোকটা একটু 
পাগলাটে হইলেও মানী মাঙ্বব__উমেশ বিস্ঠারত্বের নাতি । 

পরের দিন সকাল বেল1-_-সেই ধনভছ বাথ আর তাহার নাতি সতু সেই 
খালের পাড়ের রান্ডা ধরিয়! হাটিন্বা বেড়াইতেছে । খালে জাল ফেলিসা মাছ 
ধরিতেছে একটি লোক, কোমরের কাছে ঝুলান একটি বাশের খালুই। শীতের 
কুঘাসায় দূর হইতে ভাল কলা চেনা যাদব না, _-কাছে আলিতেই দেখা 
গেল স্বয়ং ভপঞ্ুখুড়ো । একখানি গামছা পরিচ্িত-__তাহাও উপরের 
দিকে ঘতটা স্স্তব টানিয়া ওঠান ; গায়ে একটি পাতল! কাথা আট করি৷ 
জড়ান, আর পরিধানের বস্খানি দ্বারা ছুই কান ভাল করি! ঢাকিয়! একটি 
পাগড়ি বাধা । পিছন হইতে ধনল্রশ্ন রায় ডাকিয়া জিজ্ঞাস করিলেন,_ 
“হেই ঘে পঞ্চ খুড়ো, মাছ মিলল কিছু’ ? 

পঞ্চুখুড়ো জাল টানিতে টানিতে বলিলেন, 'থাটলে দু'চারটা মেলে বই 
কি? এই ক চারটে ইচ। ( চিংড়ি ) পুটি চেলা__আর বড় লল্ত কিছু ৷’ 
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পঞ্চযুড়োকে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিছা নাতি সতু বলিল, _-'দাছু,: শামুক 
ঝিহুক আলে যা উঠছে সবই লোকটি খালুইতে ভরি ক'রে নিচ্ছে কেন r 
কণ্ঠস্বর নিচু করি! ধনঞ্জয় রাম বলিলেন,__‘পঞ্চখুড়োর অনেক হাস, সেই 
হাসের জন্য নিচ্ছেন 1” . 

মাছ ধরিতে পক্ধুখুড়ো শুধু ওস্তাদ নন, প্রায় অদ্ধিভীয়। একথা তলাটের 
ভেপে-জিয়ানীর! পর্যন্ত বিবিধ উপলক্ষ্যে নত মস্তকে স্বীকার করিস! গিয়াছে + 
বস্তুতঃ মহ্স্ত-মারাই পক্ুখুড়োর আসল পেশা; ষজ্জনাদি কাখে দুপুরের দিকে 
মাঝে মাঝে একবার বাছির হইতে হয়, নিজ গ্রাম বা আশপাশের গ্রামের 
কাজ সারিয়! ফিরিতে ফিরিতে বিকাল হইয়। ষায়। তারপরে কোনও কূপে 
নাকে-মুখে কিছু গুজিসা লওয়া,--তার্পরেই বড়শি লইয়া বাহির হওয়া, রাত্রির 
অদ্ধকার একেবারে ঘনীভূত হইয়। আনিবার পুর্ব পর্যন্ত । জাল বাছিদ্া হোক, 
বড়শি ফেলিয়। হোক, বাশের ‘চাই’ পাতিয়া হোক, মব্শ্ত-শিকাতের যত 
প্রণালী আছে এবং সেই প্রণালীগুলির সংপ্লিই আধার ষতগুলি ফন্দি ফিঝির 
রতিয়াছে_পঞ্চখুড়োর কিছুই অদানা ছিল ন! । কোন্‌ জাতী বড়শিতে কোন্‌ 
জ্ঞাতী মাছ ধরিবার আন্ত চালের পিটুলি গাখিতে হয়, কখন কেঁচে। দিতে হুর, 
কখন বোল্তার ভিম__-কখন ছোট ছোট সোন! ব্যাঙ--এ-সকল তথ্য 
পঞ্চধুড়োর নখদর্পণে। এই অন্ত আড্ড। জমে তাহার সব চেয়ে বেশি জেলে- 
জ্রি্ানীর সঙ্গে ) 

একবার একটি ঘটনা ঘটিয়াডিল, সেই ধলগ্র় রানের মুখ্সেফ নতি সতুকে 
লইয়া । ছেলেবেলায় সতু মাইনর পর্যন্ত মামা বাড়ি থাকিয়াই পড়িঘা 
গিত্বাছে ; স্থতরাং এই মাম। বাড়ি শুধু নস্ন__সমন্ত গ্রামটার সঙ্গেই সমন্তে 
শৈশবের মধুর স্মতি জড়িত হইয়া কেনন একট! নাড়ীর টান দেখ! দিয়াছে । 
মাইলরের পর.হইতেই শহরে অধ্যয়ন, স্থৃতরাং শহরেই বাস ; এই শহরুবাস 
এ শ্রামটাকে আরও অনেকখানি তাহার বলের কাছে আনি দিয়াছে । 
তাই ছুটি পাইলেই সতু মাম! বাড়ি চলিয়া আসে--আর সকাল-সন্ধা! তাহার 
শতস্থতি মাথা রাস্তাঘাটে ঘূরিয়! বেড়ায় । | | 

লে বারে আস্বিনের প্রথমেই দুর্গা পুজ। পড়িসাছে, সতু পুজার ছুটি পাইয়াই 
সাম! বাড়ি চলিগ্া আসিয়াছে । পূর্ববঙ্গের পাড়া-গা _তখন পর্যন্থ চারিদিকে 
জল খৈ খৈ। একবাফি চইন্তে অন্তবাড়ি মাইতেও পথে. হয় এক ছাটু হল-__ 
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নগ এক হাটু কাদা। আছ অষ্টনী পুজা, পাশের বাড়িতে সন্ধা হইতে ল) 
হইতেই আরতির ঢাক-কাসর বাছিয়া উঠিয়াছে। সতু অল্প অলপ জেোহল্সায 
"পা টিপিক্া৷ টিপিয়া পাশের বাড়ি গেল আরতি দেখিতে | গৃহস্থটি গরীব ছিল, 
সতুকে দেখিঘ্বা তাহার! সক্ুচিত হয়া পড়িল; তথাপি মুহূর্ত নধ্যে এজপানি 
ছাতলভাড! চেশ়ার আনিয়] তাহাকে বলিতে দিল এবং একটু চা করিঘ। দিবার 
জন্তু সকলে যেন হস্তদন্ত হয়া ছুটাছুটি লাগাইম্বা দিল। কিন্ত পুজা মণ্ডপের 
ভিতরের দিকে তাকাইয়! সতুর ত চক্ষু স্বির__দেবীর পুজারী হইল! আরতি 
করিতেছেন একখানি নামাবলী গায়ে সেই পঞ্চুখুড়ো ॥ প্রথমে ধুপের ধোয়ায় 
লোকটিকে ঠিক ঝরা যায় লাই, তারপরে তাহাকে ঠিক চিলিতে পাখিস্থা সতু 
এমন আচমক] ভাবে এবং এমন একট! অবজ্ঞার ভাব দেখাইয়া চেম্বার খানি 
ছাড়িয়া একদম বাড়ির বাহির হইয়া গেল যে, বাড়ির সমস্ত লোকই তাহার গবে 
এবং অসৌজন্তে বাধিত এবং বিরক্ত হইল। কথাটা পঞ্ুধুড়োর কানে 
পৌছাইল,-_-এই ডেপো দেমাকী লোকটার কথ! ভাবিয়! রাগে পুখুড়োর 
পা'ট। গিস্‌ গিস্‌ করিতে লাগিল । আরতি সমাপ্ত করিস্ছা তিনিও চলিয়া 
গেলেন । 
পুজামণ্ডপের সামনে হইতে বাহির হইয়! আসিছা সতু বাড়ি ফিরিল না, 
হাটিতে হাটিতে লেই খালপাড়ের রাস্তায়ই গিয়া পড়িল । খোলা রাস্তা দিয়া 
হাটিতে ছাটিতে সতুর মনে হইতেছিল, কাজটা সে তেমন ভাল করে নাই__ 
মনটা কেমন ঘেন একটু খারাপ খারাপ লাগিতেছিল। কিন্তু এ পঞ্চখুড়োর 
চশ্তীমণ্ডপে প্রবেশ এবং দেবীর আরতি জিনিসট1 সতু কিছুতেই বরদাস্ত 
করিতে পারিল না৷ 
দিনের বেলায় ছু'এক পশলা পাতল! বর্ধা হইয়া! গিঘ্ছে, আকাশে এখনও 
একটু আধটু মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে--তাহারই ফাকে ফাকে ঝরিয়1 
পড়িতেছে অষ্টমীর কজ্যাতম্থা। পাশের শীর্ণ খালটা আক কেমন কানায় কানায় 
ভরিয়া উঠিয়াছে। বেশ ভাল লাপে সতুর এই রাস্তায় হাটিঘ্বা বেড়াইতে । 
হাটিতে, হাটিতে সোজা পশ্চিমমুখে আগাইয়! চলে সতু। গ্রামের প্রান্তে 
প্রকাণ্ড একট! কাঠের পুল, তাহার চওড়া হাতলগুলির উপরে বেশ বসিয়া 
থাকা চলে। সতু তাহারই একটার উপরে পা তুলিয়া দিম খানিকটা কাৎ 
হইয়া বসিয়া রহিল। রাস্তার ভান পাশে খাল__আর দুই দিকে জলে থৈ থৈ 
ধানের মাঠ 1১. ধানগাছগ্ডলি এখন বেশ লম্বা হইয়া! ফুলিয়! উঠিয়াছে, তাদের 
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গলা ম্মবধি জল । মাঝে মাঝে দু'এক খান! মাঠে জলা গিয়াছে, তাহাতে ধান 
জন্মে নাই___ফুটিঘ্বা আছে লাল সাদ! অসংখ্য শাপুলা ॥ ছুই পাশের মাঠেরই 
দূরে দূরে গাছ-পাল। টাকা গ্রাম, জলভরা মাঠের মাঝে মাঝেও পড়িদাছে ' 
এক আধটা বাড়ি। এখান হইতে লেখান হইতে ভালিয়া আসতেছে 
বিভিন্ন প্রকারের বাগ্যস্র নিঃস্বত আরতির বাজনা, তাহার সবটাই পটু 
বাস্তকারের হাত হইতে নহে, অনেকটাই অত্ভাৎ্লাছী বালক-যুবকগপের 
অপটু বা অর্ধপটু হাত হইতে । ছুই পাশের মাঠের জল চলাচলের সংযোগস্বল . " 
হইল এই প্রশত্ত পুলটি। তত্তর দিকের সকল মাঠের জল ঢালু হুইয়| এই 
পুলের নীচ দিপা আসিমা পড়িতেছে দক্ষণের খালের একটান! জলে । পুলের 
কাছ দিয়। একটানা জল পড়িতে পড়িতে জাম্বগাট1 মাঠ হইতে আস্তে আহ্মে 
ঢালু হুইয়। পুলের নিকটে বেশ খাই হইয়া গিয়াছে । প্রত্যেক বৎসর ছেলেরা 
এখানে বাশের ‘চাই’ পাতিয্জা মাছ ধরে; তাই তাহারা বধাকাল পড়িলেই 
বাশ সুতিয়। এবং তাহার সঙ্গে বাশের চ্যাটাই বাধিয়। ‘গড়া’ বাধিছা লয় ॥ 
বাশের এই ঘেরান বেড়া মাঠ হইতে আগত নিয্নাভিমুখী জলকে প্রচণ্ড বাধ! 
গে, সেই বাধা পাইরা জল যেন ফৃপিয। উচ্ছি,য়া উঠিতে থাকে, মৃতু পর্জনে 
কল্-কল্‌ ঝুপ -কাপ, শব্দ করিদা সবেগে আগাহয়! আলসিঘা ঘন আবর্তের স্থষ্টি 
করিতে করিতে পালের একটানা জলে মিশিয়া বানু । মেটে মেটে ঞ্যাৎ্ার 
ভিতরে এহ ছর্বববাকারে উচ্ছি_দ্রযান জলের শুভ্ররজতরেথা-কাস্ডি--তাহাদের 
একটানা কল্‌-কল্‌্_ছল্‌-ছল_-কুপ-ঝাপ, শব্দধারা স্ডিমিত চেতনার মধ্যে 
কেমন একটা একতানতার স্ষ্টি করে। কাছেই মাঠের মধ্যে ছেলেদের 
‘টঙ-ঘর’,_ অর্থাৎ লম্ব। বাশের খুটি পু'তিয়া জলের উপরে মঞ্চাকৃতি ছোট ঘর । 
লম্বা বাশের চোঙের মধ্যো রাহ্রার সকল মসলা ঢুকাইয়|া একট! ছোট সরু 
মুগুরের আকুতি কাঠি দিয়া ঘবিন্ন! ঘবিদ্ধা মসলা প্রস্তুত করা হইতেছে_ 
তাহার শ্বও এ জলের শব্দের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয! যাইতেছে । 

সতু খানিক পপ্রে লক্ষ্য করিল, মাঠের ভিতর দিলা লগি ঠেলিয়! 
একখানি জীণ ভাঙা ছিপ নৌকান্র দুইটি লোক আসিয়া টঙের কাছে 
পৌছিল। টঙের একটা খু'টির সঙ্গে নৌকার দড়ি বাধা হইল । তারপরে 
সামনের লোকটি নৌকার আগাদ পা দিয়! যেমনি টঙের উপরে উঠিতে 
যাইবে অমনি মট করিয়। আগাটি ভাডিম্। গেজ। লোক্ষটি জলে পড়িতে 
পড়িতেই টঙের বাশ ধরিয়া কোনও রকমে উপরে উঠিয়া প্রেল। হাসিতে 
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হালিতে অপর প্লোকটিও উপরে উঠি! শেল, ভিতরে একটা হাসির রোল 
উঠিল । তারপরে খানিকক্ষণ তামুক টানার ফুরুক ফুরুক শব্দ, পুউপাট দুই 
একটি কথ৷--তার প্ররেই একটু গুন্গুন্‌ স্বর টানার শব্ম । স্থরটি বড় মধুর 
লাগিতেছে। আস্তে, আস্তে বাড়িদ৷ উঠিল-_-বেশ স্পষ্ট গান শোন। 
বাইতেছে__ 
কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাপের উম! নন্দিনী ! 
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো নণরঞ্জিলী? 
ছিভুজ! বালিকা আমার উম। ইন্দুবদনী, 
কক্ষে ল'ছে গঙ্জানন, গমন গজগামিলী,_ 
মা ব'লে মা ডাকে মুখে আধ-আধ বাণী। 
কি মধুর কট --কি মধুর স্থর__কি মধুর কথা! তু যেন এমন ক, এমন 
স্থর, এমন কথা কোনও দিন পোনে নাহ । মাঠের থৈ থৈ করা জল, সবুজ 
খানের মোটা মোট। শীঘ, অষ্টমীর পাতল। নেখে মেঘে ঢ(কা ত্যাৎ্(--সকলের 
সঙ্গে ঘেন এই স্থর-_-এই কথা মিশিয়। ধাইতেছে; উচ্ছিনছমাল জলের 
একটান। শব্দ যেন ইহার সঙ্গে অপুর সঙ্গতে যোগ দিয়াছে ; সতুর নন আস্তে 
আন্তে কেমন বোহাবিষ্ট হইয়। যাইতে লাগিল। 
গান থামিয়া গেল । বেশ খানিকক্ষণ গল্প স্বল্প করিবার পর এবং পূনরাদ্র 
হু'এক ছিলিম তামাক টানার পর আগঞ্তক লোক দুইটি আবার টঙ হইতে ছিপ 
নৌকাদ্র নামি পড়িল । একটি লোক লগি ঠেলিয়। নৌকাখানিকে এবার 
পুলের কাছে রাস্তার পাশে আনিয়া লাগাইল। দ্বিতীয় লোকটি একট! লাফ 
দিয়া পাড়ে পড়িয্ন। বলিল*_-'যাইরে মঙ্গল,--দেড়পর রাতে আবার সদ্ধি- 
পুত! বাকি আছে ।' কণ্শ্বরে সতু বুঝিতে পারিল, এই লোকটিই গাত্রক । 
পুল ছাড়ি! লোকটির দিকে আগাইৎ! আসিল সতু, চাহিদা দেখিল সেই 
পঞ্চখূড়ো; কেমন অভিভূত হইছ্া আগাইয়। আসিয়া সতু পবুঃখুড়োর কাদ- 
ভরা পা ছুইদ্বাই একটা প্রণাম করিল। পঞ্চুখুড়ো৷ বলিলেন,_-৫€কেবে, লেই 
ধলপ্রদ্বের মুণ্লেফ নাতি ল্গরে/ একট! পেণ্রাম ক'রে তবে ছাড়লি 2, বলিদ্রাই 
কেমন একট। কদর্ধ বোঝাহালি হাসি৷! পঞ্চুখুড়ো আগাইগা ভলিক্গা গেলেন ॥ 
কগশ্বর' ছেলেধেল! হইতেই পৰুষুড়োর অপুর্ব, এই পর্যটি বসত বয়সে 
তাহাতে একটু মরিচা খরিছাছে বটে, কিন্ত এখনও তাহার বৈশিষ্ট্য একেবারে 
লুপ্ত হয় নাই! এই কণঠশ্বরের জন্তই পক্ধুণুড়োকে তাহার ছেলেবয়সে দুই ছুই 
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বার দুইটি বাআকোম্পানী প্রা লোপাট করিঘ্রাই লইয়া গিয়াছিল । প্রথম 
বারে নাকি পঞ্চখুড়োর পিতাঠাকুর খন শুলিতে পাইলেন যে, তাহার গুণধর * 
পুত্র যাত্মাদলে ভিড়িয়! শুধু তামাক-বিড়ি নয়, বেশ ‘সিদ্ধিতে নিপুণ’ হুইয়া 
উঠিয়াছে, তখন একেবারে কান ধরিয়া হিভ-হিড় করিঘ্বা তাহাকে বাড়িতে 
ফিরাইয়া আনিয়াভিলেন । দ্বিতীয় বারে নাকি খুড়ে! যাত্মাদলের স্বত্বাধিকারীর 
কিঞ্চিৎ অস্থাবর স্বত্বে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজেই সোজা বাড়ি চলিয়া আসিয়। 
ভিলেন । এ-ছাড়া এ অঞ্চলের ঢপওযঘালাদের সঙ্গে যোগ দিয়া পঞ্চখুড়ো 
বহুবার দোহারকি করিয়াছেন; নিজেও বহুবার সখের চপের দল গড়িয়া: 
গান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রশংসা পাওয়া ছাড়া নিন্দাভাজ্ন হ"ন লাই 
বড় কোথাও । নিরক্ষর হইলেও বনু শ্তাযা-সঙ্গীত, আগমনী-বিজ্ঞচা-সঙ্জী'ত 
এবং বৈষ্ণব মহাজন-পদাবলী পদ্ষুখুড়োর় মুখস্থ ছিল। মাছের প্রসঙ্গই ছিল 
খুড়োর ব্প্রিঘতম প্রসঙ্গ___স্থতরাৎ আড্ডাটা জমিত এই জেলে জিগানীদের, 
সঙ্গেই বেশ); পরুখুড়োর গানও তাই বেশী। শোন। যাইত এই জেলে জিয়ানীদের 
আড্ডায় । রর 
কিন্ত মৎস্য শিকার পেশ! হইলেও এবং জেলেদের সঙ্গেই আড্ডাটা একটু 
বেশি জমিলেও ধদ্রনষাজনাদি কাজেও পক্ষুখুড়োর একটা ডাক ছিল, এটা! 
বোধহয় মুখ্যতঃ বংশগোৌরবের রম্য । উত্তরাধিকার স্থত্রে তিনি অক্ষর পরিচয় 
লাভ করিতে না পারিলেও মস্ত্র-পরিচয় লাভ করিতে পারেন নাই এমন নহে। 
শুনি! শুনিয়া অগ্থপ্বর-বিসর্গান্ত যা দু'একটি কথা মুখস্থ হইয়া গিয়াছে 
দেশ-গীয়ে তাহাতে এককূপ কাজ চলিয়া যাইত,-_কারণ ধর্মাধর্মের চর্চা 
মুখ্যতঃ মেয়ে-মহলে, সেখান শুধু পক্ধুখুডে! নন, সব খুড়োই প্রান্থ লিরঙ্গুশে । 
কিন্ত ব্যবসাক্ষেত্রে কল প্রকার ব্যবসায়ীরই বিশেষ বিশেষ ধরণের কতগুণি 
যস্ত্রপাতি এবং উপকরণের প্রয়োজন, পৌরোহিত্যের জন্তও উপকরণ-বাহুল্য 
নেহাৎ কম নহে । কিন্তু পক্ধুযুড়োর উপকরণ সবই দায়াদ সুত্রে দ্ধ, লিজের 
জীবনে আর কিছুই করেন নাই ; ফলে কিছু কিছু জিনিয--যেমন ভালপাতানু 
‘চষ্ডী' পুবিখানি-_ এমন জীর্ণ হইয়] গিয়াছে যে, তাহা হারা আর কোনও রূপে 
কাজ চালান যাইতেছে না। এই উপকরণের অসন্তাবকে পুরণ করিয়া লইতে 
হয় পক্ুধুড়োর নানা প্রকার উপস্থিতবুদ্ধি এবং ফন্দিফিকিরের দ্বারা । কিন্তু 
এই সব. ফন্দি-ফিকির ফস্কিদা গিয়! রামফ্াাসাছে যে পড়িতে হুয় লাই 
x 


- 


খুড়োকে ছ'একবার এমন নহে ॥ 
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লেই একবার পাশের গী রত্রপুরে বিজয়াদশমীর প্রশন্ডি-বন্ধনের সময়ে, 
দত্তবাড়ির ছেলেবুড়ে। সব সভা করিয়া বসিছা আছে । মাছের ঘটসহ সমস্ত 
মাগ্লিক অ্রব্য সাজান রহিয়াছে নৃতন একখানি কুলার উপরে, তাহারই 
সঙ্গে লালগামছান্র জড়ান একখানি ‘চণ্ডী’-পু'ণি। পুরোচিত পকুতুড়ো 
সেট কুলাখানি একজনের একজনের করিয়া ছোওযাইয়া যাইতেছেন ভেলে 
বুড়ো সকলেরই কপালে । নলেজকত্তার কপালে ছোওয়াইবাব বেল! 
ঠাকুর মহাশয় কি করিয়া পিভন হইতে বেশ একটু ধাক্কা পাইজেন-__ 
কুলাধানি__এবং তৎ্সহ '‘চণ্ডী'পুথিথানির সজোর ধাক। লাগিল গিয়া 
সেজকত্তার প্রশন্ত কপালে । কি যেন একটা কিছু কপালে বিধিয়া গিগাছে 
বুঝিয়া সেত্রকত্তা কপালে হ্যত দিছ। বলিলেন,__“কপালে এটা বিধিল 
কি ঠাকুর মশাই? ঠাকুর মহাশয় একটু অপ্রস্ততের ভান দেখাইয়া 
বলিলেন, 'পুরপো। ‘চণ্ডী’ বাবা--বোধ হয় তাল-পাতার শলা ঢুক্ষে থাকবে ।' 
েজকত্তার বড় ছেলে চট্‌ করিঘা উঠি পাড়াইয়া সেজত্তার কপাল হইতে 
শলাটি টালিকা বাহির করি৷! বলিল,__'কোথায় ঠাকুর তালপাতার শলা, 
এ যে নারকেল পাতার শলা, দেখি আপনার চণ্ডী'__বলিঘাই কুলার উপর 
হইতে চণ্ডীখানা লইয়াই একটানে তাহার আবরণ-বন্্র গামছাখানি 
খুলিা ফেলিল,__দেখা! গেল, আর কিছুই নতে, গামছায় মোড়ান একখানি 
নারিকেলের শলা-নিমিত ঝাট।! ছেলের দল সহসা যতই উত্তেজিত হুইয়া 
উঠুক না কেন-_বিদ্রঘার দিনে বৃদ্ধের। কিছুতেই কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা 


খ্াটিতে দিপেন না; কন্ধ পক্ুখুড়োর এত বড় এক ঘর যঞ্জমান চিরদিনের 
বঙ্ক হাতছাড়া হই গেল ৷ 


আর একদিনের ঘটনাটি ছিল আরও একটু জটিল প্রকৃতির । সে আরও 
একটু দূরের গা বেতথাটায়। পূরণে! তালুকদার বাড়ি, এখন লেখাপড়া 
শিখিদ্বা সকলেই বিদেশবাসী ৷ শুধু একমাত্র মধু পিপলাইয়ের নিঃলন্তান বিধবা 
স্ত্রী রাজুবাল! ধর্মক্ পালা-পার্বপাদি রক্ষা করিতে বাড়িতে আছেন । এবারে 
আযাঢ়ের পুণিমাঘ্র গুরু-পুণিমা পড়িছাছে $ বাজুবালার ইচ্ছা এই পুনিমায় 
লক্্মী-নারাঘপের অভিষেক করিয়। একটু শাস্তি-স্বপ্তায়নের বাবস্থা ক্রেন। 
কিন্ত কিছুদিন পুর্বে এই পিপলাই বাড়ির বহু প্রাচীনকালের স্বর্ণচক্রধারী শাল- 
গ্রাম (শলাটি চুরি হুইবার পরে রাজুবাল৷ সকল পুল্মানী ত্রাক্ষণতকে উপলক্ষ্য 
করিছা সশব্দে অনেক গাল পাড়িয়াছেন. সে গালির বানা ছিল এই যে, এই 


৪৯৬ উজ্জ্বলভারত [ ভষ্ট বর্ষ, নম সংখ্যা 


চৌরধকার্ধ ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের কীতি! ইহার পরে চট করিয়া কোনও 
পুরোহিতই আবার এ বাড়ি আসিয়া যাচ্জনিক কার করিতে রাদ্বী হইলেন লা। 
একটু দূর সম্পর্কে পরিচয় ছিল পকুখুড়োর সঙ্গে রাজুবালার, অগত্যা লোক 
পাঠাইঘ্বা রাজ্ুবাল! ভাকাইহা] আলাইলেন পক্চুখুড়োকে ; সব. শুনিয়া মাপা 
লাড়িয়া পঞ্চখুডে! বলিলেন, তিনিই সব কাজ স্ব ভাবে ক্রাটতে পারিবেন । 
রাজুবাল। বলিলেন, ‘আমার যে শালগ্রাম শিলা নেই ।' পঞ্চুখুড়ো হালিয়া 
বলিলেন, ‘সে সব ভাবতে হবে লা, সব যোগাড় করে আনব’ ৷ 

যথা-নি্দিষ্ট দিনে এবং যথা-লির্ষিষ্ট সময়ে পরুস্খুড়ো শালগ্রাম-শিলাসহ যখন 
আসিয়া পিপলাই বাড়ি উপস্থিত হষ্টলেন, তখন পিপলাই গিল্লীর মনটা বড় 
বিরুপ হইয়া গেল । তেল চিটুচিটে ময়ল1 ছেঁড়া একখানি নামাবলী কাধের 
উপরে ভাত করিয়! ফেলান আছে, পাচ্ছে এক হাটু কাদা, মাঝে মাঝে ধান- 
গাছের এবং জোলো ঘাসের অ্বাচড়ের দাগ ; পরিধানে আটহাতী মোটা ধুতি_- 
জল-কাদার ভগ্মে তাতাও যতখানি সম্ভব উপরে গুটালো। ঝাক্ড়া ঝাকড়া 
মাথার চুল_ঠিক যেন পুরশো আমের ডালে কাকের বাসা । বুদ্ধিমান 
পঞ্ধখুভো রাজুবালার মলের ভাবটা খানিকটা আচ করিলেন, বলিলেন,__ 
পা-টা ধুকে আসছি বৌমা । শুকলো রাত্ত দিয়েই বেশ ফিটফাট, আলা 
যেত--তা বড় খুরা পথ হে; তাই জল-কাদায় একটু কষ্ট হ’লেও এলুম এই 
মাঠের পথেই ।' রাজুবালা আর বাক্যব্যদ্র করিঙ্েন না. পঞ্ুখুড়োও চট পট, 
করিদা প্রাথমিক প্রস্তুতের পালা শেষ করিয়া পুজা মনোনিবেশ করিলেন । 
কালো রঙের শালগ্রাম-শিলাটি যখন পঞ্চুখুড়ো তাজকুণ্ডের ভিতরে স্থাপিত 
করিিরা পঞ্চকবায় এবং পঞ্চগব্যহ্থারা স্বান করাইতেছিলেন রাজুবালা তখন 
লক্ষা করিলেন, শালগ্রাম-শিলা টির অর্ধেকের বেশির ভাগ একথানি লালবস্তর- 
খণ্ডের স্বারা আবৃত । রাজ্ববাল! বলিলেন,_-'অভিষেকের সমদ্দও এ কাপড়টা 
জড়িয়ে রাখলেন কেন ঠাকুর মশাই ?' পঞ্চুখুড়ো তাহার অর্ধলিমীলিত 
নেত্রন্বপ্রকে আরও নিবিড়ভাবে নিমীলিত করিয়া বলিলেন,_“বড় প্রতাক্ষ 
শালগ্রামশিলা বৌমা, সর্বদাট একটু আবরণ বাপতে হুয়’'_বলিয়া তুললী- 
চন্দনের উপরে শালগ্রামশিলা আসনে স্থাপিত করিয়া তাহাতে অনেক ফুল 
চাপাইযা শালগ্রামশিলাটিকে একেবারে ঢাকিয়া দিলেন; তারপরে তিনি 
একেবারে টান হট ধ্যানস্ব হইছ্া রহিলেন। অনেকক্ষণ যায়, খুড়ো আর 
চোখ মেলেন না; রাজুবালাও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া চোখ বৃজ্ধিয়া কাছে 


আস্বিন, ১৩৬০ ] পঞ্ুখুড়ো ৪৯৭ 


বসিছাছিলেন, মাঝখানে তিনি চোখ খুলিয়া দেখেন, একি আসনের ফুলগুলি 
ঘেন নডিতেন্ডে; আচল দিনা চোখ মুছিলেন__আবার তাকাউলেন, না, 
ভুল ত নয়, ফুল নড়িতেছে_বেশ নড়িতেছে__ | আাজুখালা প্রায় চীৎকার 
করিছা উঠিলেন, ‘ঠাকুর মশাই,__ব্)াপার কি ?__ফুলগুলো যে নডছে__!* 
চোখ খুলিয়া সামনের দিকে তাকাইম। খুডে| ভক্তিবিগলিত হই! বলিলেন,-__ 
এনারাপণ,-মধুস্থদন__প্রতাক্ষ : হয়েছেন ঠাকুর প্রতাক্ষ  হয়েছেল__) 
রাজুবালার সহলা ক শুকাইণা গেল__হাত-পা থর্থব্‌ করিয়। কাপিতে 
লাগিল-_অস্ফুটন্ফরে বলিলেন, ‘বলেন কি ঠাকুর, বলেন কি?" 

"বলেছি ঠিক,_ওই চেয়ে দেখছ না ফুলগুলো কিরকম নড়ছে? 
আহ। হা__ভক্তের ভগবান্__দদ্(ল ঠাকুর প্রত্যক্ষ হয়েছেন, প্রত্যক্ষ 1” 

আরও বিহ্বগকঠে রাজুবাল! বলিলেন, “এখন কি করি ঠাকুর, কি করি?’ 

“দক্ষিণা দাওও- দক্ষিণা,-ঠাকুরকে আমার দক্ষিপা দাও--। লসোণা 
আছে? সলোণার মোহর ?' 

উত্তেজিত কণ্ঠে রাজু্বাল! বলিলেন,' ‘আছে, আছে'__বলিয়াই তিনি 
দৌডাইয়া পাশের কক্ষে ঢুকিলেন-_সরাৎ করিয়া লোহার সিন্ধুকট1 খুলিয়া 
বহুদিনের সঞ্চিত সাতখানি মোহর বাহির করিস প্রায় দৌড়াইয়। আলিলেন। 
সেই সাতখানি মোহর পঞ্চুখুড়োর পায়ের কাছে রাখিয়া রাজুবাল! প্রথমে 
ভূমিতে সাষ্টাঙ্গে টান হুইয়া পড়িলেন। একটু পরেই চিৎকার করি৷! বাড়ির 
বুড়ী ঝিকে বলিলেন পাড়ার লোক সব ডাকিয়া আনিতে ৷ বুড়ী কিছুই 
বুঝিতে না পারিয়া দৌড়িঘ্রা ছুটির গেল এবং চিৎকারে পাড়ার লোক জড়ো 
করিতে লাগিল । রাজুবাল! প্রায় অচেতনের মত সাষ্টাঙ্গে হত্যা দিয়া! পড়িয়া 
অস্দুটন্বরে ‘নারায়ণ, নারায়প' নাম অপিতে লাগিলেন । 

দুইচারি মিনিটের ভিতরেই আট-দশজন লোক আলিম ঘরে আম) হইল, 
কেহ স্বান করিতেছিল, ভিজা কাপড়েই উপস্থিত ; কেহ খাইতে বসিগ্রাছিল, 
এটো হাতেই দৌড়িদ্া আসিয়াছে ; কেহ ঠাকুর পুজায় বসিয়াছিল__ ঠাকুর 
আসনে রাখিয়াই হাপাইতে হাপাইতে উপস্থিত । সবাই বলিতেছে__কি কি 
ব্যাপার কি? লোকজনের সাড়া ,পাইগা রাজুবালা ধরমর করিছ়। উঠিছর। 
বসিয়াই বলিল,__'দেখছ না, ঠাকুর প্রত্যক্ষ হয়েছেন __এযে নড়ছেন 1 

সত্যই ত,. ঠাকুর নড়িতেছেন--নড়িয়া নড়িয়া ঠাকুর এতক্ষণে ফুলের 
ভিতর হইতে অনেকখানি বাছিরে সরিয়া আসিঙ্বাছেল । ‘নারায়ণ-যধুস্থদন' 


৪৯৮ উজ্জ্বলভা বত [ ৬ষ্ঠ বৰ্ষ, »ম সংখ্যা 


বলিয়া রাজুবাল। আবার পড়িম্বা ধাইতেছিলেন, প্রতিবেশিনী রাখালের মা 
তাহাকে ধরিঘা ফেলিল । 

দীহ্ণ কবিরাজ বলিলেন, *ভাঘ্রা, ব্যাপারটা কি?” 

তিহ্ছ ঘরামি বলিল.__‘তাইত, কিছুই যে বোঝা যাচ্ছে লা)” 

“দেখি কি ব্যাপার’__বলিয়! অল্পবয়সের রাখাল শালগ্রামশিলার দিকে 
আগাইয়! যাইতেই বাজুবালা চিৎকার করিয়া উঠিল, 'চু সনি হতভাগা, 
ছস্‌নি'_ 

রাখাল তবুও আগাইয়া গেল, নিরীক্ষণ করিয়া বলিল__“এ কি রকম 
শালগ্রামশিলা-_দেখি---” বলিদ্বাউ সে শালগ্রামশিলাটি হাতে তুলিয়া জড়ান 
কাপড়খানি খুলিছ্া ফেলিয়! বলিল,__‘এ'যা. এ যে মণ্ড বড় এক শামুক'_-জল 
পেয়ে ন’ড়ে বেড়াচ্ছে _' 

“এযা-_ বলিল, কিরে হতভাগা" বলিয়া উঠিছা দাড়াইতেই রাখাল কালে! 
বড় শামুকটি রাজুবালার একেবারে সামনে আনি ধরিল । রাজুবাল! এতক্ষণ 
লক্ষ্যই করেন লাই পঞ্চখুড়ো ঘর হইতে কখন উধাও হইয়া গিয়াছেন ; তিনি 
এদিক ওদিক তাকাইয়া চিৎকার করিম্া উঠিলেন,_-'ওরে কোথাম্স গেলরে 
সর্বনাশা পুরুত--আমার সাত-সাতখানা লোনার মোহর'__আর কিছু বলিতে 
না প্যরিরা রাজ্ধুবাল। এবারে সত/সভ্যই সুছিভা হুইস্থা পড়িপেন। ‘ধর শালার 
বামুলকে--ধর'__বলিয়া পাড়ার লোক তক্ষুণি চারিদিকে বাহির হুইয়! পড়িল 
বটে, কিন্তু কেহই পঞ্চুখুড়োর টিকিটিও আর দেখিতে পাইল লা। 

কথাটা খালার পুলিশের কানে পর্যন্ত গিয়া পৌছাইয়াছে শুনিয়! পঞ্চখুড়ো 
তৎকালের জন্ক একটু গা-ঢাক! দিলেন বটে, কিন্তু মাস ছদ্ধেক পরে একদিন 
ব্রাহ্ম মুহূর্তে তাহাকে যথারীতি একটি খালুই কোমরে বাধিয়া একখানি জাল 
হাতে করিছা খালপাড়ে যথারীতি ঘুরিগ! বেড়াইতে দেখা গেল॥ 

পঞ্চুখুড়োর স্ত্রী মারা গিয়াছে বহুদিন হয়। একছেলে, সে বড় হইয়া 
বিবাহ করি স্বশ্তর বাড়িতেই গিয়া ঘর করিয়া আছে. ঘরে শুধু এক মেঝে, 
বিশ-বাইশ বছর ভাতার বয়স । মেষের বিবাহ ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়া বসিয়া 
থাকিতে দেখে নাই কেছ কোন দিন পঞ্চুখুড়োকে-_মেয়েরই অদৃষ্ট বলিতে 
হইবে। মেয়ের পনর-যোলে! বছর বন্ল হইতেই সম্বন্ধ যোগাড় করিগা মেয়ে 
দেখাইতে আরম্ভ করিঘাছেন পঞুখুড়ো, কিন্ত হণ কেহ মে ঠাছন্দ করে না, 
নম কেহ বেশি টাকা চায়) কিন্ত তবু সম্বস্ত যোগাড় করিয়া মেয়ে দেখাইতে 


আশ্বিন, ১৩৬৯ J পঞ্চখুড়ো ৪৯৯ 


বিরাম ছিল না তাহার, পাড়া-প্রতিবেশী বলিত, মেয়ে দেখান এক বাতিক 
হইন্মাছে পঞ্ধখুড়োর। এই মেয়েকে লইদ্গাই শেষ পর্যন্ত এক মহা দুর্ভাবনায় 
পড়িদাছিল পঞুখুড়ো ৷ 

কিন্তু খুব বেশি দিন ছুর্তাবনাঘ তুগিতে হইল না পক্ষুখুড়োকে, একদিনের 
কলেরাকে উপলক্ষ্য কিমা নিষ্কৃতি দিদা গেল তাহাকে তাহার মেঘে । সবাই 
ভাবিল, বৃদ্ধবন্থসে এইবারে ভাতিঘা পড়িবে পঞ্চুখুড়ো : কিন্তু পরম বিশ্মছ্বে 
গ্রামবাসী দেখিতে পাইল, ঠিক তৃতীঘ্র দিবসেই আবার কোমরে খালুই হাধিঘ্বা, 
গামছা পরিধানে__পরণের কাপড়খানা মাথায় পাগড়ি করিয়া জাল হাতে পাল- 
পাড়ে বাহির হইয়াছেন পঞুখুড়ো । সবাই ভাবিল, লোকট। কি একেবারেই 
অমান্য ! 

কথাটা আর চাপিয়। রাখিতে পারিল না বেক্ছু তিলি! একদিন সকালে 
খুড়ো খালে জাল বাঠিতেছে, কাছে বসিলা দেখিতেছে বেঙ্গু! তারপরে লে 
একবার বলিয়াই ফেলিল,__“বড় শক্ত তোমার বুক খুড়োঠাকুর !' 

“কেন রে, কেন রে” বলিয়! সাগ্রহে আগাহঘ্বা আসেন খুড়ো । 

বেশ্গু বলিল.__'শেবের সম্বল ত তোমার ছিল এ মেয়েটা, আমরা ত 
দেখেছি তার জন্যে তুমি কিই না করেছ-__দিল-রাত “‘মা' ছাড়া তোমার 
ডাকটি ছিল না! সেই মেয়েটা অমনি ঠাস ক’রে ম’রে গেল, তোমাকে ত 
দু'ফ্োট। চোখের জল ৪ ফেলতে দেখলুম না ঠাকুর !' 

‘কথাট। তুই ঘখন তুললিই বেঙ্গু, তখন মনের. কথাটা তোকে খুলে বলি,__ 
সকলকে ত আর সব কথা বলা যাদ্র লা!” বলিয়াই জালটা হাত হইতে খুলিয়া 
'বেঙগুরে একাস্ত কাছে আগাইয়া বলিল-__পত্ুখুড়ো ॥। “দেখ, এই মেগ্রেটার 
একটা বিশ্বের জন্য কত চেষ্টা করেছি, দেখেছিস ত তোর।? করেছি কি 
করি নি,_-বল তোর] ৷' 

হা-শ্চচক মাথ! নাড়ে বেছ্ছু। 

“আর মেয়েও ত তোরা দেখেছিস্_কেমন সাক্ষাৎ শ্যামা-মৃত্তি '' আবার 
মাথা নাড়ে বেঙ্গু। 

‘কিন্তু হ'লে হবে কি, কারোর পছন্দ নেই আমার মেছেকে, সবারই চাই 
স্থগগের ফুট্‌ফুটে ডানা-কাটা পরী ; ত! আমি কোথায় গিয়ে পাব বল দেখি? 
আর ত! নু! হ'লে ত দাও একভোল টাকা__তা-ই বা আমি কোথায় পাব? 
এক-একজনে ত এলে মেছে দেখে নাক সিটকে ঠোট উলটে চলে ঘেতেন, বা 


০ উজ্ভ্বলভা রত [৬ষ্গ বর্ষ, নম সংখ্যা 


হয়ত লম্বা লঙ্গা টাকার ডাক ডেকে যেতেন সব নবাবপুত.বেরা । তারা সব 
চলে গেলে তারপরে মেগেটাকে ত বুঝ-প্রবোধ একট! কিছু দিয়ে সামলাতে 
হবে? ঘরে ত আর লোক নেই-_জ্জানিসই_-আমি বসে রাতের বেলা 
মেয়েটাকে কাছে ডেকে বুঝিয়ে বলতুম, দেখ পছন্দ ওদের তোকে খুব য়েছে, 
কিন্ত ব্যাপার কি জানিস, আমি এ থরে তোকে কিচ্ছুতে বিঘ্রে দেব লা। 
আমি তশ্ন তশ্র করে খে।জা-খবর ক'রে জানতে পেরেছি অনেক কথা, ও 
ছেলেটার স্বভাব-চরিত্তির তেমন স্বিধের নয়। তখন বানিয়ে বানিছে 
ব'লে দিতুম অনেক কথা। কখনও বা দিয়েছি বরের দো, কখনো. 
দিয়েছি ঘরের দোষ, কখনও বলেছি কুলের কলঙ্ক! কিন্তু বাবা, 
রোশ্র রোক্ষ কত আর এমন ধারা বানিয়ে বলা যায় তুই-ই একবার ভেবে 
দেখ দেখি । এ-লব বলতে বলতে শেষটায় মেগ্সেটাও কেনন পাগল ত'য্তে 
যেত-_শামিও কেমন পাগল হয়ে যেতুম। কিন্ত এও ত বোঝ, বাপ 
হয়ে চেষ্টা না ক'রেও ত আর ঘরে ব'সে থাক! যায় না! কিন্ত শেষের দিকে 
কেউ মেয়ে দেখতে এলেই আমার মনে হ'তে ঘাকত-_অশছন্দ ত শালার 
ব্যাটার! করবেই__তারপরে-__ক্বাজকে আবার কি কথা মাকে বানিয়ে বলব! 
দুর্তাবনায় আমার মাথাট| ছিড়ে পড়ত--শেষে আর কিছু বানিছে বলতেও 
পারতুম না, আবার সারারাত ঘুমোতেও পারতুম ন!। সে যে আমার কি 
যন্ত্রণা! যাক্‌ বাবা, এক দুশ্চিন্তা ত গেল! জানিস, ত বেন্ু__মা যে আমার 
বড় অভিমানী ছিল ।' __বলিয়াই পঞ্চধুড়ো হাসি পড়িল, বেঙ্গু তিলি 
দেখিল, এইবারে এই হাসির সঙ্গে পঞ্চুখুড়োর দুই গাল বাহিয়া টপ-টপ, করিয়) 
দুই ফোটা জল পড়িল । 


শ্ীশ্রীনিত্যগোপালজন্ম-শতবাধিকী 


স্থৃতিপূক্তার প্রস্তুতি 


ন্‌ 
প্রাণধারা ও কার্য্য কারণ অন্বন্ধ 


“এক বীজের অংশ কত বীজ! এক বীছ্ছ বুক্ষ হলে সেই বুক্ষে কত ফল 
হয। প্রতেঃক ফলের বীজ সেউ এক আদি বীজের অংশ । এক আহ্যাই 
আদি বীজ্। তাহা হইতে ভীবাব্মা সকলের প্রকাশ । এক আত্মার অংশ 
কত আত্মা । 

“একই বীন্গ বৃক্ষ হইলে একে বহুর বিকাশ দৃষ্টিগোচর হইয়। খাকে। সে 
অবস্থায় এক যে বীজ, তাভা অব্যক্কভাবে থাকে । এর প্রকারে এক বৃক্ষে 
বন্ধুর বিকাশ দৃষ্টিগোচর তটয়া থাকে । এর প্রকারে একট ব্রহ্ম বহু হয়া 
রহিত্বাছেন। 

‘বৃক্ষ ছেল পরমায্মা । তাহার বহু ফলের প্রতোকটী যেন এক-একটা জীব । 

“রুক্ষ বৃহৎ, । তাহার প্রত্যেক ফল তাচ! অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র । বৃহৎ, বৃক্ষ 
এবং তাচার প্রত্োক ক্ষুত্র ফলও দেখিতে একপ্রকার নভে ; অথচ সেই বুক্ষের 
প্রত্যেক ক্ষুত্র ফলের মধ্যেই এ প্রকার এক-একটী ঝুঁছু বৃক্ষ অবাক্তভাবে 
আছে। ক্ষুদ্র ভীবাত্মাক্ূপ ফলে বুহ২ পরমাত্মাক্দপ বুক্ষ অব্যক্তন্রপে আছে । 
ফলট বৃক্ষ, বুক্ষই ফল ঘে প্রকারে, সেট প্রকারে জীবাত্মাই পরমাত্মা, এবং 
পত্রমাত্মাই জীবাত্মা। অথচ ফল যতক্ষণ না বৃক্ষ হয়, ততক্ষণ তাহাকে যেমন 
বৃক্ষ বল! যান না, তদ্রুপ জআীবাত্মা যতকাল লা পরমায্মা হয়, ততকাল পর্যন্ত 
তাহাকেও পরমাত্মা বল! বাঘ না। 

‘প্রত্যেক ফলের মধ্যেই বৃক্ষ অব্যক্তভাবে থাকে । সকল ফল হইতে এক 
সমন্ধে বৃক্ষ বিকশিত হয় না! সকল জীবাত্মা হতে এক সময়ে পরমাস্মা 
বিকশিত হন লা। 

‘কথন বীজ অব্যক্তভাবে থাকে, কথন বা বৃক্ষ অব্যক্তভাবে থাকে । কখন 
জীব অবাক্তভাবে থাকে, কখন বা পরমাত্যা অব্যক্তভাবে থাকেন । 

‘কথন বীজ ব্যক্তভাবে খাকে। কখন বা বৃক্ষ ব্যক্তভাবে থাকে, কখন 
জীবাত্মা ব্যক্তভাবে থাকে । কখন বা পরমাত্মা ব্যক্তভাবে থাকেন । 


৫২ উজ্জলভার্ত [৬ষ্ঠ বর্ষ, নম সংখ্যা 


“যখন বীজ অবাক্তভাবে থাকে, তখন তাহ নিরাকার । যখন আবাত্মা 
অব্যক্তভাবে থাকে, তখন ভাহাও নিরাকার ॥ 

“ধন বীজ বাক্তভাবে থাকে, তখন তাহা আকার ! যখন বৃক্ষ অবযক্রভাবে 
থাকে, তখন তাহা নিরাকার! বন পরনাত্ম! অব্যক্তভাবে থাকেন, তখন 
তিনি নিরাকার । 

‘যখন বৃক্ষ বাক্তভাবে থাকে তখন ভাহা আকার অব্যক্ত নিরাকার বৃক্ষ 
যখন আকার-বীজবিশিষ্ট হয়, তখন সেই অব্যক্ত নিরাকার বুক্ষকেই সাকার 
বলা যায়। যথন পরমাস্থা নিরাকার-ব্দাকার জীবাত্ম বিশিষ্ট হন তথন সেই 
অব্যক্ত নিরাকার পরমাব্যাই সাকার হুন । 

“ঘখন বীজৰ স্বাক্র-নিরাকার ভাবে বৃক্ষ মধো থাকে, তখন লেই বীজ 
লাকার-সংজ্ঞক । নিরাকার জীব অব্যক্ত ভাবে যখন আকার পরমাত্মাতে 
থাকে, তখন সেই জীবাত্মাও সাকার-সংস্তক হয়। 

‘যে প্রকারে জীবাস্মাও আকার, সাকার এবং নিরাকার তদ্রুপ পরমাত্মাও 
আকার সাকার এবং নিরাকার । 

‘এক বৃক্ষ হইতে বহু ফল বিকশিত হইতে পারে, তদ্রপ বহু ফল হইতে বু 
বৃক্ষ বিকশিত হইতে পারে। এক পরমাস্্া-বৃক্ষ হইতেই বহু জীবাস্ম/-ফল 
বিকশিত হইয়াছে ॥ বহু ছীবাত্ম|-ফল হুইতে বহু পরসাত্মাক্প বুক্ষও প্রকাশিত 
হউতে পারেন। 

‘এক বৃক্ষ হইতে বন্ধ ফল প্রকাশিত হয়। কিন্ত এক ফল হইতে একট বৃক্ষ 
বিকশিত হয, বহু বৃক্ষ বিকশিত হয় না। এক পরমাত্ম! হইতে বহু জীবাত্মা 
প্রকাশিত হুয়। কিস্ত এক জীবাস্মা হইতে বহু পরমাস্যা প্রকাশিত 
তন না। 

“এক জীবাত্মাই জ্ঞানপ্রভাবে এক পরমাত্মাক্ষপে প্রকাশিত হুন। এহে 
বীজটী দেখিতেছ, এ বীজটিই বুক্ষ । আপাততঃ এ বীজকে বৃক্ষ দেখিতেছ ন! । 
ইচ্ছা এবং চেষ্টা করিলে ও বীদছকেই বৃক্ষ দেখিবে । আপাততঃ বীন্ত ব্যক্ত, 
বৃক্ষ অবাক্ত । স্বক্পত: বাক্র এবং অব্যক্ত পরস্পর অভেদ । স্বন্ূপতঃ ব্যক্র 
এবং অবাক্ত এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহে । বীজ বৃক্ষ একই, বীজ বৃক্ষ অভেদ ৷ 
ৰীজ্ই অবাক্ত বুক্ষ, জীবাত্মাই অব্যক্ত পরযাত্যা ॥ ্ 

'আীবাত্মাই পরমাত্মা। পরমাত্মাই জীবাত্মা। বীজই বৃক্ষ, বৃক্ষই বীজ। 

শ্বীজ যখন, তখনও সেই বীজই বৃক্ষ । বৃক্ষ বখন, তখনও লেই বৃক্ষও 
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বীজ। জীবাত্ম৷ যখন, তথনও লেই ভীবাত্যা পরমান্যা। পরমাত্মা যখন, 
তখনও লেই পরমাত্মাই জীবাত্মা। 

‘কথন পরমাত্বা জীবাত্মা হইঘ্বা প্রকাশিত হন। কখন বা ভীবাত্মা" 
পরমাত্মা হইয়া প্রকাশিত হন । 

‘বৃক্ষ অব্যক্ত বীজ । বীজ অব্যক্ত বৃক্ষ, পরমাত্মা অব্যক্ত জীবাস্া। 
জীবাত্মা অব্যক্ত পরমাত্মা। অতএব পরমাত্মাই জীবাত্মা, জ্রীবাত্মাই 
পরযাস্যা। 

‘বৃক্ষ যেমন বৃহৎ, তদ্রপ পরমাত্যাও বৃহৎ ॥ 

‘বীজ্জ ঘেমন ক্ষৃত্জ, তজপ জীবাত্মাও ক্ষুদ্র । কিন্তু বীজ যেমন অব্যক্ত-বৃহৎ, 
তদ্ধপ' জীবও অব্যক্ত বৃহৎ । 

‘সেই জীবই আত্মজ্ঞান প্রভাবে বাক্ত-বৃহৎ হইতে পারেন, যেন্্রপে অব্যক্ত- 
বৃহৎ বীজ ব্যক্ত-বৃহৎ বীজ ও বৃক্ষক্mপে পরিণত হইতে পারে, লেই প্রকারে ।”* 

_শ্রীনিত/গোপাল-_লিত)খণ্ঘ পত্রিকা 
৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ; পৃঃ ২০৫-৭ 

বীজ-বুক্ষ-ফলের কাধ্যকারণ সদ্বন্ধ ( Cause-effect relation ) লইয়া 
শ্রনিতাগোপাল যে আলোচনার স্থত্রপাত করিয়াছেন, এবং তাছারই অনুসরণ 
করি ক্ষৃত্র-বৃহৎ-এর, জীবাত্মা-পরমাত্মার যে সঙ্বন্ধতত্ব নির্ধারণের পথ স্থগম 
করিয়াছেন, তাহ! অভিনব, অভূতপূর্ব ও বর্ততমানযুগের বিজ্ঞানসম্মত । 
ইহাই আজ বর্তমান যুগের সমস্যাসঙ্কূল মামুবকে পথপ্রদর্শকন্ধূপে আগাইন্ধা! 
নিদ্র। চলিবে । কর্শ্মে-দর্শনে-বিজ্ঞানে-লমাঞ্জে-রাষ্ট্রে যে-সব পরম্পরবিরোধী- 
আদর্শবাদের আজ উন্ভব হইয়াছে, তাহার মীমাংসা কাধ্য-কারণের সম্বন্ধ 
নির্ণয়ের মধোই নিহিত রহিয়াছে । 

কে আগে, কে পরে? বীজ না বৃক্ষ নফল? বীজ হতে বৃক্ষ হয়, 
বৃক্ষ হইতে ফল হযু- ইহাও যেমন সত্য, আবার বৃক্ষ হইতে কপ হয়, ছল 
হইতে বীজ পাওয়! যায়--ইহাও তুল্যভাবেই সত্য ; আবার ফল হইতে বীজ 
হয়, বীল হইতে বৃক্ষ হয়__-ইছাও কি সমভাবেই সভা নয়? বীজকে ‘আদি’ 
ধর্রেলে যে সিন্ধান্ডে পৌছানে। যায়, বৃক্ষ বা ফলকে থরিলেও কি লেই একই 
সিঞ্চান্তে পৌছানো যায় ন? প্রত্যেককে কেন্দ্র করিয়াই বীঞ-বৃক্ষ-কলের 
তত্ব-আন্মাদনের জন্য রওয়ানা হওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতভে]কেই 
পুর্বে প্রত্যেকেই পশ্চাৎ । অর্থাৎ বীজ-বৃক্ষ-ফল এমনই একটা স্তরে স্মন্থিত, 


5৪ উজ্জ্বল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ধ, লম সংখ্যা 


উহার! এমনই একটা-সমঘন্গ্রর মাঝে প্রতোকে স্বয়ংপুর্ণ ও স্বতন্ত্র থাকিছা 
অপর হুইটীর সঙ্গে সম্বিত যে, যে-ঘাহার দৃষ্টিকোণ হঈতে প্রত্যেকের বিশিষ্ট 
বিশিষ্ট দেশ ও কালের ( Space 2150 0702 ) মধ্যে ইহাকে প্রত্যক্ষ করিতে 
পারে, ও আস্বাদন করিতে পারে । এই সমগ্রের ত্রটীই হইতেছে “5955৪- 
time-unity’ ( দিকৃ-কাল-সমন্বঘ্ )। দেশ-কাল-সমন্থস্থের এই স্তর পরশার্থ 
সত্য বলিয়াই কোনও দেশে এবং কোন কালে যখন বীজ ব্যক্রাবস্থা্র থাকে, 
তখনই বৃক্ষ-ফল তাহার মধ্যে থাকে অব্যক্তভাবে, আবার কোনও দেশে এবং 
কোনও কালে ফল যখন থাকে ব্যক্ত, তখন তাহারই মধ্যে বীজ বৃক্ষ থাকে 
অব্যক্ত । তবেই দেখ! যাইতেছে যে বীজ-বুক্ষ-ঘল এমনই ভাবে ব্যক্ত 
অব্যক্তের দোললীলায় দোল খাইয়। চলিয়াছে যে, কাহাকেও একান্তভাবে ব্যক্ত. 
বা কাহাকেও একান্তভাবে অব্যক্ত বলিয়া স্থির সিন্ধান্ত করিবার অধিকার নাই । 
বীজ-বুক্ষ-ফলের বাক্ত-অব্যক্তের অবস্থার সমন্বয়ের ভিতর ধেষন বী জ্র-বৃক্ষ-ফল 
সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার প্রশ্থের সমাধান রহিঘ্বাছে, এবং এই সিদ্ধান্তের ছাচে 
চলিলে সকল বিশ্বরহুন্তই যেমন উদ্ঘাটিত হয়, ঠিক তেমনি জীবাস্মা-পরমাত্ঞা- 
বিশ্বের ভিতর সেই একই বাক্ত-অব]ক্ডের সমশ্ব্ধ থাকার ফলে সর্ধবমতবাদ 
আজ থে-ধাহার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া একই রাসচক্রে মিলিত হইবার হুধোপ 
পাইয়াছে । 'কাধ্যোপাধিঃ ভবেৎ জীধঃ কারপোপাথি: ঈশ্বরঃ1” কার্য্য-জীব 
ও কারণ-পর্মাত্মা খন পরস্পরকে স্থষ্টি করে এবং পরস্পরের বুক নিংড়াইয়া 
পরস্পর উত্তৃত হয়, তপনই উভয়ের উপাধি বিগলিত হইয়া যায়, এবং তখনই 
উভয়ের ভিতর স্থাপিত হয় উপাধিবিধুর স্বাভাবিক সম্বন্করূপ ব্যাণ্চি। এইন্ধলে 
মনীষী ড/1651755-এর ‘It is as true to say that God creates 
the world, as that the world creates God’— এই লেখাটি সার্থক 
হইয়! উঠিয়াছে । 

‘The question of causality has assumed a new aspect. 
We can no longer say that the past creates the present ; 
past and present no longer have any objective meaning, 
since the four-dimensional continuum can no longer be 
sharply divided into past, present and future'—Physics and 
PbilosoPhy.—‘কার্য্যকারণ-ল্বন্ধীর প্রশ্র এক নৃতন ব্ধপ ধারণ করিক্সাছে । 
অতী’তই বর্তমানকে স্থপতি করে__ইহা আর আমরা বলিতে পারি না। অতীত 
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বর্তমানের কোনও বস্ততন্্র অর্থ আজ আর নাই, কেল্লা চতুম্পাদ সন্ততির মাঝে 
অতীত-বর্তনান-ভবিস্যতের কোন পাকা-পোক্ত বিভাগ নাই 7 অতীত বীজ 
বর্তমান বুক্ষকে সৃষ্টি করে, বর্তমানের বৃক্ষ ভবিষ্যৎ ফল ও বীঞ্জকে স্থ্তি করে, 
অতীত পরমাত্মা বর্তমান জীবাত্ম(কে স্থষ্টি করে, বর্তমানের প্রতিটী জীবাত্মা 
হইতেও এক একটী পরমাত্মা ব্যক্ত হইতেছে বা স্থষ্ট হইতেছে_--ইহ। শুনিত্য- 
গোপাল স্পষ্ট ভাষা লিখিয়াছেন। “এক বৃক্ষ হইতে বহু ফল বিকশিত 
হইতে পারে । তদ্রুপ বহু ফল হইতেও বহু বৃক্ষ বিকশিত হইতে পানে! 
এক পরমাত্মা-বৃক্ষ হইতেই বহু ভ্ৰীবাত্বা-ফল বিকশিত হইদ্বাছে। বহু 
" জীবাত্মা-কল হইতে বহু পরমাব্যাক্তপ বৃক্ষ প্রকাশিত হইতে পারেন।' মনে 
পড়িতেছে পুর্ব উদ্ধত হোছাইটহেডের লেখা 2 ‘It is as true to say 
that God is one and world many, as that the world is one 
and God many.’— ‘ভগবান এক, বিশ্ব বহু’_ ইহ যেৰন সত্য, তুল্যভাবেই 
ইহাও সত্য থে ‘বিশ্ব এক এবং ভগবান বহু)” 
কালগত কাৰ্ধ্যকারণের পাক! শ্রদ্থল) পুরুষোত্রম জীবনে নাই । কিন্ত বুদ্ধি 
কারণ ও কাধ্যের একটা পাকাপাকি শৃষ্ঘল! স্বাপন করিতে ব্স্ত। জীবনকে 
রসক্ধূপ (210৮) রাখি কোনও ব্যবস্থা বুদ্ধি স্থাপন করিতে অক্ষম । অথচ 
জীবনের অভিজ্ঞতা পাকাপাকি কোনও কাধ্যকারণ-শৃঙ্ধলার সাক্ষ্য দেয় না। 
কারণ অস্ত্রে, কার্য পরে--ইহু! অভিজ্ঞতা সায় দেয় না! পিতা অগ্রে না 
পুত্র অগ্ৰে? কাধ্য কারপণকে একটী লমগ্রের মধ্যে দেখিলে এবং সেই লমগ্রের 
মধ্যে একটা ভাগবত পরিকল্পনার (Plan ) খোজ পাইলে স্পষ্টই দেখা ধায় ঘে, 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ দৃষ্টিভঙ্গিতে কাধ্য-কারণ দুইই অগ্রে বা পশ্চাতে থাকিতে 
পারিতেছে। সমগ্র জীবনের স্তরে পাকা €ৌর্ববাপধ্যস্থাপন অলশুব বা 
মারাত্মক । পিতা হওয়ার পূর্ব্বেই পুঞ্য নিজ দেহ প্রাণ মনে পুত্র-স্থক্ষপের 
টের পায়--যাহারই নাম কাম । এই কামের প্রেরপায়ই না পুরুষ পিতা 
হইবার জন্ক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করে এবং শ্বতঃসিন্ন পুত্রসত্তাকে তাহার গড়ে 
আধান করে? তাহ! হইলে কাহাকে 'পূর্ব্বে' বলিব? পুত্ত বীজ্জপে প্রথমে 
পুরুষ কারণে আছে, পরে স্বাতে আছিত হইছা পুত্র কাধ্যরূপে পর্নিণত হয্প। 
পুত্ৰকূপ ‘বীজ’ অগ্ৰে, তাহার পরে সেই বীআই পিতা-মাতার দেহ চূদ্ছাইযা 
পুআন্জপ ফলে স্বিতীরবার রূপ গ্রহণ করে ॥ বিধির (Law & Order ) 
অনুশাসন "রক্ষায় নিযুক্ত ঘমদূত যেদিন কৃক্রিয়াসক্ত অজামিলের সামনে 
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জাভাউমা গলিম্াতগণিছ। অজ্ঞামিলের শান্তির বাবস্থা দিতেছিল, সেদিন কারণ ও 
কাধের, কর্শ্ম ও কর্ম্মফলের অবকাশস্ত্র ধরিয়া যে-কৌশলে শ্রীনান্াাছণ 
অবতরণ করিয়াছিলেন, এবং যে-কর্শ্দের যে-ফল বিধি-নিদ্দিষ্ট ছিল, কশ্মের সেই 
ফল-উৎপাদ্গনের পথ রোধ করিয়াছিলেন, ভাগবত তাহার চিজ শ।কিয়া 
দিয়াছেন । আমাদের বিধি লিন্দিষ্ট ধরা-বাধা পথে কর্শ্মের ফল সব সময়ে ফলে 
ন! ৮ _শাবিক্রীর ফলে লাই, কুক্জার ফলে নাই, বেশ্যালক্ত বিঘমঙ্গলের ক্শ্মের 
সহিত কৰ্শাফল মেলে নাই, জগাইমাধাইরও মেলে নাই: আন্রও লক্ষ. লক্ষ 
মানুষের মিলিতেছে লা) নিয়তিবাদের (10565725815) ভবিয্যন্বাণী 
বর্তমান পদার্থবিষ্যায়ও চলিতেছে না। পাশ্চাত্য মনীষী তাইসেনবার্গ পদার্থ- ' 
বিদ্যার ক্ষেত্রে Principle of Indeterminism চার করিছা পদার্থবিপ্যার 
এক নৃতন গতিপথ নিষ্ভারণ করিয়াছেন । 

কিন্ত প্রজ্জাবাদ যতদিন দর্শনে-বিজ্ঞানে প্রভাব বিস্তার করিতেছিল, অর্থাৎ, 
কণাবাদ ( Quantum-theory ) ও  অনিশ্চস্রতাবাদ , ( Priniple 26 
Indeterminism ) প্রবর্তনের পূর্ব পর্যান্ত, "The principle of Unifor- 
mity of nature—tbhat like causes produce like effects—had 
been accepted as a universal and undisputable fact of 
এcience.‘—‘প্রকতির সমতাবাদ__'সমজ্াতীপ্র কারণ সমজ্জঞাতীয় কার্য 
উৎপাদন করে'__বিজ্ঞানের একটী বিশ্বজনীন ও অবিতর্ক্য তথ্য বলিয়! স্বীকৃত 
হইয়াছিল ।' এ 

প্রাণবাদ যেখানে কার্যযকারণের মধ্যে অনিশ্স্তা এবং সম্ভাবাতা 
( Probability ) স্থাপন করিয়াছে, কারধ্যকারণের মাঝে কোনও পাকাপাকি 
পৌর্ববাপর্ধা স্থাপন করিতে সাহস পায় নাই, অতিসাহলী প্রজ্ঞাবাদ সেখানে 
কার্য্য-কারণের মধ্যে - একট] পাকাপোফ পীর্ববাপর্ধ স্থাপন করিগ্লাছে । 
4701015205০ of a rigorous and universal Determinism was 
laid down pagtucularly by Laplace in his Essay on the 
Calculus of Probability, in which that great geometrician 
wrote the words iustly famous for the exactness of the idea, 
and the elegance with which it is conveyed : 280 intelli- 
gence, knowing at a given instant all the forecs operating 
within nature, and the respective position of all the entities 


আশ্বিন, ১৩৬৯ ] ভ্রনিত/গোপালজন্ম-শতবাধিকী «এ 


of which itis composed, and further possessing the scope 
to analyse these dara, could comprehend within one 
formula the motion of the greatest bodies within the 
Universe and of the least atom ; nothing would be indeter- 
আহত for it, and present and future alike would be present 
before its eyes.'— ‘কঠোরভাবে সঠিক এবং বিশ্বজনীন লিঘতিবাদের তত্ব 
ননীষী ল্যাপলেস কর্তৃক তাহার Essay on the Calculas of Probability 
গ্রন্থে বিশেষভাবে উপস্থাপিত হইয়াছে, যাহার মধ্যে এইট মহৎ আ)ামিতিহবৎ্ 
এই কথাগুলি লিখিয়ান্ডিলেন, যাহা সঙ্গতভাবেই বিখ্যাত ভুইয়া) রঠিয়াতে 
তাহার আঃডিয়ার লিংহু'লত1 ও পরিচ্ছল্নতায়_যাহ! উহার মধ্য দিয়! ফুটিঘা 
উঠিয়ান্ডে । বিশ্বপ্রকতের মথে) যে সব শক্তি' কাৰ্য্য করিতেছে তাহাদিগকে 
কোনও এক নিৰ্দ্ধারিত (৪i৮en৷) মুহুর্তে যদি কোন বুষ্টিযান অবগত-হুন, এবং 
যাহ! দিদা বিশ্বপ্রকৃতি গঠিত সেই সকল বস্তুর (e6০১) স্ব স্ব অবন্থানও 
. জানেন, এবং যাহার উপর নির্ভর করিয়! সিন্ধান্ডে পৌছানো যায় সেই সব 
বিষশ্বগুলিকে (208) বিশ্লেষণ করিবার যথেষ্ট সুযোগও পান, এমন একজন 
বুদ্িান বাক্কি বিশ্বের অস্তর্গত সাধারণ বস্তু সমূহের এবং ক্ষুদ্রতম অণুপরমাণুর 
গতি-প্ররুতিকে সাধারণ একটী সুত্রের.মধো হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। এই 
বুক্কির কাছে কিছুই অনিশ্চিত বলিয়া থাকিবে নাঃ অতীত এবং ভবিস্কং 
' তুল্যভাবেই ইহার চোখে “বর্তমান” বলিয়া প্রতিভাত হুইবে ৷' 
নিয়তিবাদ অতীতকে ধরিয়া বর্তমান ও ভবিষ্যতের একটা নিশ্চিত সপ 
আআকিবার ছুঃলাহস রাখে, যাছার ফলে মাহ্ুষ একান্ভাবে নিয়তিবাদী হত্যা 
পড়ে । এই নিয়তির খণ্ডন হইবার সম্ভাবনা লাউ ; মাক্বকে নিয়তির মার 
খ্বাইতেই তইবে নি কিন্তু বর্তমান যুগে পদার্থবিষ্যার ক্ষেত্রে এবং বিশেষভাবে 
দার্শদলক ক্ষেতে সামাজিক ক্ষেত্রে, ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রেও ইহ! অচল, 
কোনও একটী অতিরিক্ত শক্তি (5০206015106 ৪০, ) হেন কশ্থ ও কর্শফলের 
মধো অবতীর্ণ হইল্সা কর্মের বিখিনির্দিষ্ট ফলের নিশ্চদ্ুতাকে মুছিয়া ফেলে । 
পূর্বে ভক্ত হইয়াছে হে অজ্ামিলের ক্ষেত্রে তাহার বিধিনিদ্দিষ্ট জশ্বফল ফলে 
নাই, লাবিত্রীর ক্ষেত্রে কলে নাই । ইহাকেই উক্ত দার্শনিকগণ ‘করুণা’ শব্দ 
দ্বারা অভিহিত ফরিয্াছেন। - 
৪ ০ 
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‘করুণা তোমার কোন্‌ পথ দিও 

কোথা লিছা যাছ কাহারে । 

সহসা দেখিহু নন মেলিয়া 

এনেছ তোমারি ভুগ্ানে |" 

করুণ! মাছের বুদ্ধির জ্ঞানা-শুন! পথ ধরিয়া আসে না, অথচ আসে ঘে, ইছা 
তে! সহশ্র সহশ্র অজ্ঞতার ফলে অস্বীকার করিবার যে! নাই । প্রত্যেকের 
ব্যক্তিগত জীবনের দিকে চাহিলেও এই অনিশ্য়তাবাদের ভুরি ভূরি দৃষ্টান্ত 
মিলিবে । 
"_ কাৰা ও কারণের দ্বন্ধ ‘সরল রেখার’ সম্বন্ধ নয় । উভদ্নের মধেয বিরাট 
এক ফাক রহিয়াছে বাঁলছ। ‘কারণ’ (22452 ) হইতে ধরা-বাধ! নিয়মে কার্ষ্য 
(ect ) প্রকাশিত হয় না, কণ হইতে ধরা-বাধ! নিয়মে কণ্মফল বিকশিত 
হয় না। কারণ ও কাধ্য ডণগত. আকারগত কতহু যে পৃথক্‌, তাহ! বুঝাইতে 
গিয়। শীনিত্যগোপাল লিখিতেছেন : 'পলতালতা হইতে পটলোতপত্তির 
বিবরণ আছে, তাহ! দর্শন কর! হুয়। পলতার বিকাশ পটঙগ। অথচ 
পলভাপতার হে প্রকার আকার, পটলের সেই প্রকার আকার নহে । পলতার 
যে তিক্ততা গুণ আছে, তাহ।ও পটলের নাই। রূপগুণে পটল পলতার স্টা 
নহে, অথচ ম্বক্ধপত2 উওছেই এক বস্ত। জীব ব্রহ্ম স্বত্পতঃ এ প্রকারে 
অভেপ।'-_নিত/ধশ্দ, ওয় বর্ষ, পৃঃ ২০৮ । 
বীঞ্জ, বৃক্ষ ও ফল, পলতা ও পটল ক্কপরসের ক্ষেত্রে কত পৃথক্‌ ! অথচ 

ইহার! স্বত্পতঃ একই তে! বটে । বীজের আকার বৃক্ষের নগর, বৃক্ষের 
আকার ফলের নর! বীজের গুণ-কর্শ্ম বৃক্ষের নয়, বৃক্ষের গুণ-কর্শ্ম ফলের নম্র । 
পরিণামের প্রতিটী সুরে ইহাদের গুপগত কত পার্থক্য! ইহারা একাস্ত 
সদ্বপও নয়, একাস্ত বিসদৃশও নয়। অথচ কারণে ইহার! এক । লর্বকারণ- 
কারণ বাস্তব ক্রক্ষবস্্র (Reality) হুইতেই এই জীবজগৎ উৎ্পন্গ। অথচ 
ইহারা কত পৃথক | -এই পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়। একদল 
দার্শনিক অনির্ববচনীদ্রতাবাদের আশ্রদ্ন নিয়াছেন। তাহার! ‘Like causes 
produce like effects”-নীতির উপালক 1 তবে তো আনাম অগ্চপ ত্রক্ষ- 
কারণ হইতে উৎপন্ন বিশ্বের অন্তর্গত যাবতীয় বস্তুরও উপর্রোক্ত নীতি অস্ুবাদী 
আনাম. অন্ধপ হওয়া সঙ্গত। কিন্তু বিশ্বের সব কিছুই তো নাম-ন্ধপাত্মক, 
পরিপামী। কাচ্জেই এই সব কার্য ত্রহ্ম-কারণ হুইতে উৎপন্ন লয়; তাই 
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ইহাদের উৎপত্তির জন্তু তপন আব একটী মায়া-উপাধির (condition) 
প্রয়োজন হইল । এই মায্া-উপাধি ব্রক্ষের আছেও বটে, নাইও বটে ; অথাৎ 
সদসদাস্তিক।। অনির্ববচনীছ) মাগ্গাকে বুদ্ধির দিক হইতে স্বীকারও কর! যাগ 
না, অন্বীকারও করা যায় ন! । 

জনিত্যগোপাল প্রত।ক্ষ এই বিশ্বের সহজ দৃষ্টান্ত অঙ্ুসরণ করিয়। 
দেখাইঘ্রাছেন থে, বাহির হইতে কোনও অনির্ব্বচনীয় কিছু আমদানী করিছা 
ব্ৰন্ষ্মের সঙ্গে বা তাহ! হইতে উৎপন্্র বিশ্বের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়! বিশ্বকে এবং 
তাহার জননী পরাশক্রিকে শ্বত্পতঃ অস্বীকার করিবার আত্মঘাতী নীতির 
আশ্রদ্ন নিবার প্রয়োজনই নাই ।. সেইজন্ত তিনি সর্ববপ্রশ্রের মূলী ভ্ৃত অবিদ্যা- 
সম্বন্ধীঘ প্রশ্নের মীমাংসা দিছা উহারও ‘নিত্যসত্যতা’ স্বীকার করিয়াছেন । 
এই সহজ প্রাণদর্শন বিশ্বে একমাত্র দুঃসাহসী শ্রীনিত্যগোপালই দিয়া গিদ্বাডেন। 

পরমাব্মান ভিতরে অব্যক্তভাবে স্থিত নাম-রূপ হইতে সৃষ্টি -প্রণালীর ভিতর 
দিয়) সহজভাবে ভিঞ্র ভিন্ন রসধুক্ত নামন্জপের ব্যক্তি হইয়াছে, যেমন বীজের 
অন্তর্গত অবাক বৃক্ষ হইতে ব্যক্ত বৃক্ষ হুয়াছে এবং ব্যক্ত বৃক্ষের অন্তরে 
অন্তরে লুক্তাস্মিত অব্যক্ত ফল হইতে বাক্ত বৃক্ষ হইঘাছে। ব্যক্ত-অব।ক্তের 
এই লঙ্বগচটুকু (৮ela0i০n) ধরিতে লা পারিলে বীজ-বৃক্ষ-ফুলের সম্বন্ধ হয় 
যান্ত্রিক ।, তখন ব্যক্র-বীজ্জের মধ্যে যাহা নাই, তাহ] ব্ক্জ-বৃক্ষে দেখিলে 
অবশ্তই বলিব যে, ব্যক্ত-বৃক্ষের নাম রূপ যখন বাক্ত-বীজে নাই, তখন উহা 
নিশচছই মিথ্যা। কিন্ত বর্তমান ঘুগের বিজ্ঞান ব্রচ্ষের সঙ্গে জীব-জগতের 
এবং আীবজগতেকু সঙ্গে ব্রক্ষের সন্বন্ধ জীবনগত (০8a) বলিয়া কৃঝিদ্ধাছে । 
যাস্তিক বিজ্ঞান ও যাত্রিক দর্শনের মূল রহিছাছে নিউটনীক যুগের ০13558521] 
Physics-< )...‘ While the older Mechanics claimed to apply 
exact and inexorable laws to every phenomenon, the new 
physics only gives us laws of probability, and though 
these can be expressed in exact formulae, they still remain 
laws of probability. Thus in every physical phenomenon 
there remain a margin of uncertainty.’ —Matter & Light 
by Broglie. P246.—'ঘবন পুরাতন বলবিজ্ঞান্‌ প্রতিটী ঘটনার সম্বন্ধে 
সঠিক ও লিশ্মম বিধি প্ররোপ করে, নবীন পদার্থবিদ্যা আমাদিগকে সম্ভাব্যতার 
বিধিই প্রদান করে, এবং যদিও এইগুলিকে সাধারণ স্থত্রের দ্বার) প্রকাশ করা 
যাইতে পারে, তথাপি ইহারা সম্ভাব্যতার বিধি বজান্থ রাবির চলে। 
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প্রতোকটী জভীয় ঘটনার মধো কনিশ্চম্ভার একটু ভেদ-রেখণ (margin) 
থাকিয়াই যায়।" অতীত-কারণ হইতে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কাধ্যের এই ভেদ- 
রেখ! বিশ্ব অস্থস্যাত আছে বলিয়াই বীঞ্জ হইতে বৃক্ষ চয়, বৃক্ষ হইতে ফল 
হয়, বীজের ভিতর নিরাকার-বৃক্ষ হত, আবার আকার-বুক্ষের মধ্যে নিরাকার 
ফল থাকা সম্ভব হুয়, আবার ফলের মধ্যে নিরাকার বুক্ষ ও বীক্ত থাকে । এই 
ভাবে বীজ অনিশ্চঘতার ভেদ-রেখা পরিপাক করিয়া বুক্ষে পরিণত তয় এবং 
বৃক্ষ অনিশ্চয়তার ভেদ-রেপা বুকে লইয়া! ফল শুঘ। অতীত দর্শনশান্রে যে 
ব্ৰহ্ম ছিলেন একান্ত অনাখ-অন্ূপ, একান্ত নিগুণ-নিক্ষিয়, তিনিই বর্ত্তমান যুগে 
নিতাগোপাল-দর্শনে এই অনিশ্চয়তার ডেদ-রেখা অঙ্গে মাখিয়! সগুণ-সক্রিয় 
হইলেন, ন।ম-রূপবান বিশ্বক্ূপে গড়িয়া উঠিলেন? ব্রহ্ম এই অনিশ্চম্নতার বরণ 
গাছে মাখ্িয়াই ফেল একাম্্-বিসদূশ জগতকে পরিণত হইলেন ॥ 
ত্রন্মকারণেরই হুবহু ছবি হবে এট বিশ্ব, তাহ! মলে করিবার কোন 
যুক্তিঘূক্ত অধিকার বর্তমান যুগের বিজ্ঞান বা দর্শন দের লা। এইভাবে অধ্ৈত- 
বাদীদের ব্যবহারিক (Phenomenal world) ও পারমাধিক ব্রন্ষের সীমারেখা 
বিলুপ্ত হইণ! গিয়াছে, গলিঘ্বা গিয়াছে । পারমাধিক ক্রচ্ধবন্ত (Reali£7) যখন 
জগত্রূপে পরিণত হুন, তখন ব্রহ্ম হইতে কত বিশদৃশই না তাহা বস্তুতঃ 
হয়। বিশ্ব ও ব্ৰহ্ষবস্থ একই পুরুষোত্তম ভীবনের দুইটা অভেদ-প্রভেদযুক্ত বিকাশ 
মাত্র। এই জগতে একান্ত নিয়তিবাদ নাই । ‘There is an apparent 
Determmism in macroscopic phenomena, which inno way 
conflicts with a certain indeterminateness even in pheno- 
mena on the microscopic scale’, —Matter এ Light—P. 247... 
‘বৃহৎ ব্ৰহ্মাণ্ডে আপাতপ্রতীঘ্মান একটী নিয়তিবাদ রহিয়াছে, যাহ! কোনও 
রকমেই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ঘটনা সমূহের মধ/'্ব কিছুপরিমাণ অনিশচত্নবতার সঙ্গে 
বিরুদ্ধ ত্র লা।” ক্ষুদ্র ব্রচ্ষাণ্ড ও বুহৎ ব্রহ্মাণ্ডের নিশ্চয়তা-অনিশ্চয়তার এই 
পার্থক্য শেষ পরাস্ত থাকিতাত বার । যাচারা ভগবস্তক্ত, বিশ্বলংগঠনের সঙ্গে 
যাহারা কায়মনোবাকো ঘৃক্ষ, তাহাদের জীবনে প্রারন্ধও এই ভাবে গলিয়া 
যায় নর্থাৎ অতীত ক্র যে অংশ প্রারক্করূপে বিদামান, তাহ] পরাস্ত বদলাচযা 
বায় ॥ তাই শ্রনিতাগোপাল পিখিগাছেন, “ভক্তিতে প্রোরজ. কাটে । ক্র 
গোপীদের প্রারক্ক'কাটিছাছিল । ‘যাহার!  স্তক্তিমান, তাহাদের উপর' বিশ্বের 
.অস্তলি্ধিত. এই 'অনিশ্ন্তা"-ন্মলিনী মহাশক্জির অযাচিত করুণ! অহনিশ বধিভ 
হয ॥ এইখানে দাড়াইয়াই প্রহলাদ আপ্নে পুড়িলেন না, হুস্ডীর পদতলে নিম্পে- 
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যিত হলেন না, বিষপানে মরিলেন না! তখনই বিশ্ব ধরা-বাধ! নিদ্রতির শক্ত 

নিগড় ভাঙ্গিঘ। ফেলিছ! মুক্রের বেশে ভক্তকে অম্বৃত পান করান । ইহ! এতদিন 
মিস্টিলিজ্মই ছিল: আজ উতাট বিজ্ঞানের আওতায় আসিয়। পড়িয়াছে। 
“এদেশে ওদেশে বহুত অস্থর কহয়ে সকল লোকে । এদেশে ওদেশে, মেশামিশি 
আছে একথা কয়ে! না কাকে’ । এ দেশ ওদেশ, পারমাধিক ব্রহ্ম ও বালহারিক 
ইহলোক আক্ছ নিরন্তর মেশামিশি করিগা রহিবাছে '-_ ইহাই বর্ত্তমান যুগের 
বিজ্ঞান ও দর্শন তার স্বরে ঘোষপা করিতেছে । 

নিঞ্ধণ-নিক্ষিয় হইতে সগুপ-সক্ৰিণ্ডের প্রকাশ ্নিত্যগোপাল দর্শনে সহজ 
বৃদ্ষির গোচর, অনাম-অক্কস হইতে নাশন্রপের প্রকাশের ব্যাণ্যার জন্য 
বাহির হইতে অবিদ্যাকে আমদানী করিবার প্রঘ্রোজন নাই । শরীনিত্যগোপাল 
মতে ‘ব্রহ্ম যখন নিগুণ-নিক্ষিদ্রভাবে থাকেন, তখনও তাহাতে অবাক্তভাবে 
ইচ্ছা-শাক্ত, ক্রিদ্বালক্রি ও জ্ঞানশক্তি থাকে ; ব্রহ্ম হেমন [না সত্য, তদ্ধূপ 
তাহাতে থে ক্রিঘ্যাশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্রি আছে, তাহারাও (নিত্য. অর্ধ 
যেমন সতা, তাহারাও সতা ।'-_সিন্ধাস্ত দশন, পঃ ১৯। লিতাগোপাল 
"ব্দবিষ্য।' সন্বন্ধে লিখিতেচেন £: “শ্রুতিমতে "সর্বধহ খবিপং ব্রহ্ম’ বলা তট্মঘ্াছে 
বলি অনাত্মা অবিস্যাকেও ত্রক্ষ বলিতে হয়। কারণ অনাস্মা অবিভ্যাও সর্ব্বের 
অন্তর্গত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ৷ তাহ! হইলে অনাস্থা অবিদ্যারও 
নিতা সত্যতা স্বীকার করিতে হয়। তাহ। হইলে লেই অনাত্মা অবিভাও ব্রহ্ম 
বলা সেই অন৷ত্মা অবিস্যাক্রেও হের বলিতে পার লা। এ ল্রৌত বচনে 
ব্রহ্ম এই সমস্ত বা সর্ব স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্ম কেবল অদ্বৈত নহেন। 

ক্ষ এক এবং বহু উচয়ুই বটেন ।”__নিতাধৰ্্বপত্রিকা, ওয় বর্ষ, ৩ম সংখ্যা, 
পৃঃ ৭৭। এইভাবে _অঙজ্ঞড় ব্ৰহ্ম তইতে জড়ের প্রকাশ সহজভাবেই সিন্ধ 
হইতেছে । কষ্ট কজন করিয়। অপর একটি শক্তিকে ব্রহ্ষের স্তদ্ধে চালাইবার 
প্রোজন,.লাই । অজড় হইতে আড়ের প্রকাশ, নির্বিকার হইতে বিকারস্টীল 
জগতের প্রকাশ ত্রচ্ষের সহজ বিধালেই ঘুক্তঘুক্ত হইতেছে । 

‘We may picture the world of reality as a deep-flowing’ 
stream i; the world ot appearance is its surface. below which 
we cannot see. Events deep down in the stream throw up 
bubbles and eddjes on to the surface of the stream. These 
are the Eransfers of energy and radiation of our common 
life, which affect our senses and so activate our minds ; 
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below these lie deep waters which we can only know by 
inference. These bubbles and eddies show atomicity, but 
we know of no corresponding atomicity in the currents 
below. 

This dualism of appearance and reality pervades the 
history of philosophy. again dating back to Plato. In a 
famous parable, Plato depicts mankind as chained in a cave 
in such a way that they can look only on the wall which 
forms the back of the cave ; they cannot see the busy life 
“ outside, but only the shadows—the appearances— which 
objects moving in the sunshine cast on the walls of the 
cave. For the captives in the cave. the shadows constitute 
the whole world of appearance—the phenomenal world— 
while the world of reality lies for ever beyond there 
ken. 

Our phenomenal world consists of the activities of 
Inatrer and photons ; the theatre of this activity is space 
and time. Thus the walls of the cave in which we are 
imprisoned are space & time; the showdows of reality 
which we see projected on the walls by the sunshine outside 
are the material particles which we see moving against 
a background of space and time, while the reality outside 
the cave which produces these shadows, is outside space and 
time. 

Many philosophers have regarded the world of apperance 
as a kind of illusion. some sort of creation or selection of 
our minds which had in some way less existence in its own 
right than the underlying world of reality. Modern physics 
does not confirm this view ; the phenomena are seen to be 
just as much a part of the real world as the causes, which 
produce them, being simply those parts of the real world 
which affect our senses, while the space and time in which 
they occur have the 3ame sort of reality as the substratum 
which orders their motions. The walls of the cave and the 
shadows are just as real es the objects outside in the 


sunshine. 
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As the new physics has shown, all earlier systems of 
Physics from the Newtonian mechanics down to the old 
quantum theory, fell into the error of identifying appearance 
with reality ; they confined their attention to the walls 
of the cave, without even being conscious of a deeper 
reality beyond. The new quantum theory has shown that 
we must probe the deeper substratum of reality before we 
can understand the world of appearance, even to the extent 
of predicting the results of experiment. 

For whatever may happen in reality, there is no reason 
why the shadows on the wall should change in accordance 
with a causallaw. There will be many different arrange- 
ments of the figures out in the sunshine which all produce 
the same arrangement of shadows on the wall; these many 
arrangements will be followed by new arrangements which 
will not only be different in themselves but are likely to pro- 
duce different shadows on the wall. It is the same with 
the happenings in the world of appearance; experiments that 
are precisely identical so far as the phenomena go may pro- 
duce entirely different results. In this way causality dis- 


appears from the world of phenomena. —Pbysics and Philo- 
sophy by J. Jeays. P. 193— 194. 
_-আমরা এই বাস্তবের দেশকে একটি গভীর-প্রবাহিনী নদী বলিয়া অস্কিত 


করিতে পারি। এই আভাস-জগৎ ইহার উপরিভাগ, যাহার তলা আমর? 
দেখিতে পারি না। এই নদীর গভীরে অবস্থিত ঘটনাসমূহ € ৮৪70৩ ) নদীর 
উপরিভাগে বুন্ধদ ও আবর্ত নিক্ষেপ করে । ইহাই সাধারণ জীবনে আলোক- 
বিকীরণ ও শক্তির স্থানাস্তরী করুণ; এবং ইহারাই আমাদের ই ন্মিয়সমূহের 
উপর প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করে এবং আজাদের মনকে কার্ধো উৎসাহিত করে । 
ইহাদের তলদেশে রহিয়াছে গভীর জলরাশি যাহা আমরা শুধু অহুমান শ্বারাই 
অবগত হইতে পারি। এই বুদ্ধ দ ও আবর্ই পরমাণুর খেলা দেখাম্। কিন্ত 
আমর! তদমুরূপ কোন পরমাণুর খেলাই তলদেশের শ্রোতের মধো দেখিনা ) 
‘এইট আভাল-জগৎ্ ও বাস্তব বস্তুর এই খ্ৈত-ধর্দ অতীতের প্রেটো হইতে 
দর্শনের ইতিহাসে ছড়াইয়া রহিগ্বাছে । একটি প্রশিক্চ নীতিকথার - সাহায্যে 
প্লেটো মানঁবজ্জাতিকে চিত্রিত করিঘ্নাছেন একটি গুহার মধ্যে এমনভাবে এ 
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শৃষ্ধলাবদ্ধ বলিম্বা যে, তাহারা শুধু দেওয়ালের দিকেই তাকাইতে পারে, 
যে দেওঘাল হইতেছে এ গুহার পিঠ । তাহারা বাহিরের কর্মব্যস্ত জীবনকে 
দেখিতে পারে লা; তাহারা শুধু সেই ছান্বাগুলিই__-আভাসগওলি দেখিতে 
পারে, যাহাদিগকে বাহিরের স্ুর্ধ্যালোকে চলমান বস্তপমূহ ওহার দেওয়ালের 
উপরে নিক্ষেপ করে । গুহাস্থিত এট বন্দীদের কাছে সমন্ড জগৎ বপিতে এই 
ছায্বাগুলিই বুঝায়__পরিদৃশ্মান ইজ্জিয-গ্রাহ এই জগত্উ বুঝায় । বাস্তব জগত 
কিন্তু চিরকালের জন্য রহিয়াছে তাহাদের জ্ঞানের বহিভূর্তি। 

‘আমাদের ইঞ্জিঘ-গ্রাহ এই জগৎ জড় এবং আলো ককণার সক্রিঘ়ত! দ্বারা 
গঠিত ; এই সক্তিয়তার রঙ্গমঞ্চ হইতেছে এই দেশ এবং এই কাল। এই 
ভাবে গুহার ঘে প্রাচীরের মধ্য আমরা বন্দী হইয়া আছি, তাহা হইতেছে 
দেশ ও কাল । বাস্তবের খে ছাপা আমর] বাহিরের সূর্যধ্যেকিরণ দ্বারা প্রাচীরের 
উপর বিক্ষিপ্ত দেশিয় থাকি. তাহাই হইতেছে জড়ীঘ এই অগুশুলি। এই 
অথুগুলিকেই আমর! দেপকালের পটভূমিকান্ন চলমান দেখি । কিন্তু গুহার 
বাহিতরের যে-বাস্তব এই সব ছায়া স্থষ্টি করে তাহা রহিয়াছে দেশকালের 
বাহিরে । 

‘বহু দার্শনিক পরিদৃক্তমান এই জগ২কে একরিপ মায়া-নরীচিকা, আমাদের 
মনেরই কোনক্সপ স্থষ্টি কিন্ব। নির্বাচিত কিছু বলিয়া যনে কণেন। ইহার? 
ইহাদেরই অন্তন্নিহিত বাস্তব জগতের তুলনা নিজস্ব অধিকার বলেই সত্তাংশে 
কোনও না কোনন্পে স্বল্প মুল/বান। আধুনিক পদাথবিদ)|। কিন্তু এই 
মতবাদ অগ্রমোদন করে না॥ ইন্জিয়গ্রানহ্য বস্ত্র সকল (phenomena) বাস্তব 
বিশ্বের ততখানিই অংশ, যতখানি হইতেছে পেই কারণ সথ্হ যাহ। ইহাদিগকে 
স্থতি করে। তছ্ষাৎ শুধু এহ যে, এই সব ই ন্দরিয়গ্রাহ বস্তু সকল আমাদের ইস্ট 
সমূহের উপর্‌ প্রভাব বিস্তার করে । পক্ষ্যন্তরে যে দেশ-কালের মধ্যে ইহাদের 
প্রাদুর্ভাব হয়, সেই দেশ-ক্যল সেই রকমেরই বাশুব, ঘে রকমের বাস্তব হইতেছে 
সেই ভিত্তিভূমি যাহার! ইহাদের গতি নিদস্িত করে। গুহার প্রাচীর এবং 
ছায়াসমূ ঠিক ততখানিই বাস্তব, যতখানি বাস্তব হইতেছে বহিঃস্ব ন্্যকিরণ- 
অধ্যন্থ বাস্তব বন্ত-সমূহ ॥ 

'নৃতন পণার্থবিদ্কা যে চিএ প্রদর্শন করিছ্বাছে, তাহাতে ইহা নিঃলদ্দেহ দে, 
নিউটনের বলবিস্তা হইতে পুরাতন কোয়াণ্টাম থিওরি পান্ত পদার্থবিগ্যার 
পূর্ক্বেতর সর্বধবিধ প্রণালী সমূহ আভাল-অগৎকেই বাস্তব বলিয়া যনে করিবার 
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ভুলে পতিত তহছ্ছাছে। তাহারা এই আভাস-জগতের ওপারে অবস্থিত 
গভীরতর বাস্তবের সন্থদ্ধে মোটেই সচেতন ন! হইয়। উহার প্রাচীরের উপরই 
তাহাদের দৃষ্টি নিবন্ধ রাবেণাছে। নৃতন কোয়ান্টাম শিরি দেখাইঘাছে ঘে, 
এই আভাস-জগতকে বুঝবার পূর্বের আমরা নিশ্চগই বাস্তবের গভীরতর 
তর এমন ভাবে তন তত্র করিছা পরুণক্ষা করি! বাহির করিব, যাহাতে এই 
পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে ভবিদ্ান্ধাণী পধ্যন্ত করা সম্ভব হয়। 

“কেনন। বাস্তবের দেশে ধাহাহ সংঘটিত হউক না কেন, কাধ্য-কারণ বিধি 
অনুযায়ী প্রাচীরের উপরকার ছায়ারও তদনুক্প পরিবর্তন সংসাপিত হুইবে, 
ইহার কোনও কারণ নাই। বাছিরের স্বর্য্যকিরণের বুকে আকারগত ভিন্ত 
ভিন বিল্ঞাল প্রকাশিত হইবে, যাহারা প্রতোকে দেওয়ালের উপর একই রকমের 
ছাতার বিন্তাস উংপাদন করিবে । এই লব বিভিন্ন বিস্তাস পিকে অঙ্গ লর্ণ করিবে 
নূতন নৃতন বিন্যাস সমূহ, যাহারা শুধু থে পরস্পরের মাঝেহ ভিহ্র হবে তাহাই 
নয়, পগন্ত প্রাচীরগাঞ্ে খুব সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন ছায়াও উৎপাদন করিবে ॥ 
প্রত্যক্ষ দৃশ্তমান এহ ভ্রগতের ঘটনা সমূহের সদ্বদ্ধেও ইহা] এইকপই। ঘটনা! 
সম্বন্ধে ঘে-লব পরীক্ষা স্পষ্টতই একজাতীদ্ন, তাহারা সম্পূর্ণ ভিন্গ ভিন্ন ফলই 
উৎপাদন করিতে পারে । ' এই . ভাবে কাধ)-কারণ-বিধি ঘউনামন্্ এ জগৎ 
হহতে অস্তহিতই হুইতেছে ৷” 

ডপরোক্র আলোচন। হইতে স্প্ই উপপন্ধ হইবে যে, Realicy ( বাস্তব 
ব্রক্ষবস্ত ), দেশকালের উপর পতিত তাহার ছাদ্বা এবং প্রাচীর স্বক্দপ দেশ- 
কাল একই Reality-র বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র । গুহার প্রাচীর-হ্ূপ দেশকাল 
যেমন বাস্তব সত্য, তাহাদের উপর পতিত ছাঘাও তদ্রণ বান্তব সত্য । হাও 
উপলব্ধ হইবে যে, বিশ্বের ঘটনাসমূহ যেমন Realic:y-র অংশ, ঘে-কারণ এই 
ঘটনাসমূহ স্থষ্টি করে, তাছাও লেই Reality-রই অংশ । ইহাও প্রমাণিত 
হইয়াছে ঘে, Realit/-র মধ্যে ঘত প্রকারের আকারগত '‘বশ্যালস ফুটিছ1 
‘উঠক না কেন, তাহার! ঘটনাঞ্ছগতে একই রফমের ছারা সৃষ্টি করিতে পারে, 
এবং বাস্তবের দেশের এই ভিন্ন ভিন্ব আকার-বিস্তাসকে আশ্রদ্থ করিম যে 
বিভিন্র নৃতন নৃতন আকার-বিল্ঞাস প্রকটিত হহতে পারে, তাহারা একান্ত 
বিভিন্ন হইতে পারে এবং ইহার প্রাচীরের উপর একান্ত-বিঙভিশ্র ছায়াও স্ুষ্টি 
করিতে পারে। পুরুষোত্তমলোকের মদ্য গে/তলোক-বৈকুঠ-শিবলোক-ঝালী- 
কৈবল৷ধাম প্রস্ততি কত ভিন ভিন্ন আকারের-বিশ্তাস ছুটি উঠিডেছে, তাহা 


৫১৬ উজ্জল ভারত [ ৬ষ্ বধ, »ম সংখ্যা 


হইতে আবার কত নিতা নব নব লোকের প্রকাশ ভইউতেভে। ক্িস্ক উচারা 
সকলেই দেশ-কাল প্রাচীরের উপর একই ফল স্থষ্টি করিতেভে । সাধনার 
ভাষায় বলিতে বলা যায় যে, ইহার! সকলেই একই মুক্তিফল প্রদান করিতেছে । 
বহু লোক হুইতে যেমন এক ফল প্রকাশিত হয, বহু লোক হইতে বনু ফলও 
তেমনি আন্বাদিত হয়। কোনও লোকের উপাসনায় মিলে কর্ম, কোনও 
লোকের ভঁপাসনায় জ্ঞান, কাহারও উপাসনায় ভক্তি ! কাছেই দেখা যাইতেছে 
যে, Realicry-কূপ কারণ হইতে এক কাধ্য, বিভিন্ন কাধ্য প্রকাশিত হইতে 
পারে এবং তাহারা বান্ডব হইতে ভিন্ন হইতে পানে । আলকাতরা দেখিতেও 
ধেষন, গ্ধও তাহার তেমনি । কিন্ত সেই আলকাতর। হইতে যখন সুগন্ধ 
দ্রব], স্থমিষ্ট চিনি প্রভৃতি নিক্কাসিত করা তয়, তখন কারণ-আলকাতরা হইতে 
স্থগন্ধ স্বমিষ্ট কার্ধা কত পৃথক্‌ ভাবিলে বিশ্ময় লাগে। ইঙ্তা চোখে না 
দেখিলে কি ৫কহ বিশ্বাস করিত? ক্রক্-কারণ হইতে তেমনি স্বগত, 
জাতীয় ও বিজ্জগাতীয়-ণ্ডেদযুক্ত অনন্ত কাধ্য অহরহ আত্মপ্রকাশ করিতেছে । 
সেই সব ভেদকে উপাধির খেলা! বলিগঘ্ব। ‘ন স্মাৎ’ করিয়া দিবার ছুঃশাহস আজ 
আর কাহারও নাউ । আলকাতরা-ন্প বাত্ডধ বস্তুর বুকে কত বিচিত্র বিচিত্র 
আকারের বিন্যাস ফুটিয়া উঠে, সেই বিশ্তাস আধার পরম্পরবিকুদ্ত কত বিল্তাসই 
না স্থষ্টি করে, এবং সে সব বিহ্যাল হইতে কত ভিন্ন প্রকারের রূপ, গন্ধঈ ন! 
আজ বিস্কান সৃষ্টি করিতেন্ডে ! উত1 এক হিসাবে সত্য আশ্চর্য্য, "মায়া" ৷ 
কিন্ত ইহার সঙ্গে মূলকারণ আলকাতবার ন্বক্ধপগত যোগ রহিয়াছে শুধু 
উপাধিগত নয়__বলিযাই এট মায়! প্রাণধৰ্স্মী দাৰ্শনিকদের কাছে “যোগমায়া" 
বলিয়া পুঞ্জিতা। যাস্তিক্গ দর্শনে যিনি মায়া, অনির্ধবচনীয়া বলিয়া বুদ্ধির 
অগম্যা, তিনিই জীবলের ক্ষেত্রে ক্পায়িত হুল যোগমায়াক্ূপে, পুরুযোত্তমাপিত? 
বুদ্ধির গম্যা কূপে ৷ 

পুকুযোত্তমদর্শনে ব্রচ্ষবন্ত, মায়া, উপাধি, জীবজগৎ সব একেরই বিভিন্ন 
প্রকাশ ও আস্বাদন । উ্ীনিতাযগোপাল দর্শনে ব্রহ্ম তাই অনন্ত বাক্কিসম্পলল পরম 
অব্যক্ত | অব্যক্তের এট অনন্ত বাক্তি-বিস্তাস্রে ইন্সত্তা কে করিবে ? ইহাকে 
কার্ধ্য-কারণ শৃঙ্খলার ভিতরে আনিবার কাভার দুঃলাহস আছে ? তবে 'আপাত- 
প্রতীঘমান একট! কাধাকারণ ব্যবস্থা ন! থাকিলে মাহুবের চিন্তাধারা দানা 
ববাধিতে পারে না, তাই একটা কার্ধকারণ-ব্যবস্থা স্বীকার করা হইলেও উহা 
‘সম্ভব’ (25959515) ছাড়া আর কিছুই নদ । জেম্‌স্‌ জিনপ্‌ সত্যই লিখিয়াছেন 5 


আশ্বিন, ১৩৬০] জলিত্যগে।পালজ্র্ম-শতবাদিকী ৫১৭ 


‘In practicle affairs all life is a compromise, and most things 

reside in precisely the middle region which the law attempts 

to abolish.’ — Physics and Philosophy. P.95—‘ব|বহারিক কর্শ্ক্ষেকজে 

প্রত্যেক জীবনই আপোষ-মীমাংসার জীবন । প্রায় সব বন্তই স্পষ্টত: মধ্যম 

প্রদেশে বাস করে, যাহাকে মুছিযা ফেলিবার জন্ট ‘নির্শ্বদযম নীতি’ প্রাণপণ 

প্রচেষ্ট। করে।' একান্ত অক্ষর ব্রক্ম ও একান্ত ক্ষর স্ব্বভুতের 'মাঝখান'টুক্কে 
নিশ্ধাম মুছিছ্া ফেলিবার জন্য রুতসংকল্প ; তাই ব্রদ্ধের সঙ্গে অযৌক্তিক একটী 
উপাধির যোগ বিধান করিয়া উপাধিময় এই জগতের ব্যাখা! সে কৰিছে । 
কিন্ত আজ নির্শ্মধঃম নীতি অচল হইয়া পড়ায় ক্ষর-অপক্ষরের মধাস্থলে থাকিয়া 
অনিশ্চম্থতাবাদ দুইয়ের সমন্বয় বিধান করিতেছে । অনিশ্চয়তা, অনির্বচনীপ্নতাও 
বদ্ধেরই স্বক্ধপগত ধর্খা। ইহার সঙ্গে ব্রচ্ধের পরকী়স সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়্াই 
ব্রক্ষ হইতে অনন্ত ভেদযুক্ত বিশ্বের সহজ্রভাবেই প্রকাশ সম্ভবপর হইয়াছে । 
পুরুঘোত্তমদর্শনে “উপাধি” যোগান ‘রস’, যাহার ভিতর ব্রহ্ম-মাঘ্থার অক্টোন্স- 
মিলনের আস্বাদন ঘন হইয়া উঠে। পুরুষোত্তম জীবনে কেমন করিছা 
বন্ধ, মায়। ও উপাধি 'একই রস-সম্বদ্ধে গলিয়া এক হইয়াছে, তাহ? 
মৎ্প্রণীত ঈশোপনিষদের অবধৃত ভাস্য আলোচনা করিলে পরিষ্কার হইবে। 
ভ্রনিতাগোপাল এই মহালমন্থঘ্ুতক প্রচার করিঘ্যই বিশ্বে অন্িতীঘ্ দার্শনিক । 
সর্ধদর্শনসমন্থিভ এত বড় বৈপ্রবিক দর্শন এই বিশ্বে, এই ভারতবর্থে এমন স্পষ্ট 
ভাবে এ যাবৎ কেহ জীবনে আচরণ করিয়া! প্রচার করি যান নাই। তিনি 
তাই সাক্ষাৎ পুরুহোতম ; তাহারই প্রঁচরণতলে বিশ্ব আজ বারবার সকল 
দেহ প্রাণমন লইন্গা লুঠ্ঠিত হইতেছে। 

বন্দেমাতরস্‌ 


নাল্সে সুখমস্তি 
কুমুদরঞ্জন মল্লিক 


সঅল্লে মোদের তৃপ্তি নাই পো, তৃপ্তি নাই,__ 
অপস্থ্িমেগ়্ের দরশ এবং পরশ চাই । 
টিলা টিপি নয়, চাহ ছিমালয় আমরা গো, 
অন্ত-বিহীন ওই লীলাকাশ সমগ্র, 
করি মহাকাল মহাসাগরের বন্দনাই । 


২ 


অল্পে আমরা পাইনাকে! স্থধ, মেটেনা আশ, 

বিশাল, বিপুল, বিরাট গড়িতে পাই প্রন্থাস। 
গড়ি অজন্তা, ইলোর1, আমর! কাটি ভূধর, 
গড়ি কনারক, মাছুরা, এবং 'বড়বুদর” 

অদ্ষরস্তের পাই ইঙ্গিত, দিই আভাব। 


তি 


কষ্টকে মোর! দুঃখকে মোরা করিলে ভয়, 
লেই বিব চাই ঘাতে অমৃতের কণিকা বয় ॥ 
লে যুদ্ধ চাই যাহাতে পার্থ ধঙ্ছদ্ধর, 
সারথি যাহাতে নিজে শীরুষ্ণ যোগেম্বর, 
ক্টতার উদয়, ধশ্দের যাতে অভ্থ্যদয় । 


অল্পে তুষ্ট নহি কো, চাহিন! ক্ষত্ৰ সখ, 
ভূমানন্দের পরশন শুধু চায় এ বুক । 
ষে স্থুখ অসপোক, অবসাদ নাই অস্তে যার, 
উন্নত করা, বিশুদ্ধ কর! ধৰ্ম্ম যার_ 
থে স্থথ পরমানন্দ-সঙ্গ লমুৎহ্ুক । 


আমিন, ১৩৬৯ ] লাল্লে স্থখমন্তি 
Ld 
ফিরিতেছি পরিপূর্ণতার যে সন্ধানে 
ব্রত অপরুপ রাস মণ্ডল নিশ্থাণে । 
বিচিত্র তার অস্ত নাই সে ক্বপ ধারায়_- 
বিশ্বরূপেতে গিয়া শেষে মেশে রূপ হারায়, 
সামান্তে তার তিম্াসা মিটেনা মন জানে | 
৬ 
মোদের লেখনী, ছেনী. তুলি প্রতি রেখায় বে. 
ভূমার কথাই শ্মরায় এবং দেখায় রে। ক 
ঝ্রতুগণ কয় তাদের দানের প্রাচুর্খ্যে, - 
সঙ্গীত কয় তাহার স্বরের মাধুর্ষ্যে,_ . 
সাধকেরা তাহা রুচ্ছ_ সাধনে শেখায় রে). 
bh) 


করি স্থরভির বাহন মলয় পবনকে, 
বন্ধ কুল্ুম মুক্তির পথ দেয় একে । 
মাটির প্রদীপ তাহার শিখাও তুচ্ছ নয়, 
জানায় তাহার সঙ্গে যুক্ত জ্যোতির্ময়, 
এক করে দেয় ভুবন এবং ভবনকে । 


৮ 


প্রার্থনা নীড় বাধেনা কেবল, ছুটতে চায়, 

সে শুধু উধাও অসীম উদ্ধে উঠতে চায়। 
চাদ্নাকো লে যে ধরার দেওয়া ও পক্ষ ক্ষীণ, 
গরুড় প;খীর পাখা পেতে কাদে রাত্রি দিন, 

সে বে স্বরগের অমৃত ভাণ্ড লুট্‌তে ধায় । 





€১৯ 


শিক্ষা ও সাঙ্গীতিক পরিবেশ 
অনিলরঞ্জল গুছ 


গান-বাজনা ভালবাসেনা এমন লোক খুব কম ; বোধ হচ্ছ একটিও নাই। 
এই সার্বন্থনীন ভালবাসার ফলে মানুষ যেখানেই যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, 
সঙ্গীতকেও কোনরকমে পে পুবিয়া রাখিয়াছে । মন্ুস্য সমাজের বহু পরিবর্তন ও 
অগ্রগতির সাথে সাথে গান-বাজনারও বহু শ্রোত, বহু আবর্ত দেখ! দিম্রাছে। 
বহু আত, বছ. আআবর্ক লইয়া বিপুল বেগে সঙ্গীতের ধার! অগ্রগতি লাভ 
করিচাচে । ম্ছর্ষের দ্রীবন ধারণের জন্তু অনেক জিনিবের দরকার । স্বস্থ দেহ 
সংগঠনের জন্ত হেমন অঞ্সবন্ত ঘরবাড়ী, রাস্তাঘাট প্রভৃতি বহু বাস্তব উপাদানের 
প্রয়োজন, ঠিক তেমনি আবার সুস্থ মনের সংগঠনের জন্য সৌন্দর্য স্ুষ্টির, 
ক্তপসন্জার, সুখ কল্পনার বহু বিমূর্ত (4৮5605০6) উপাদান আবশ্তক । তাই 
শহ্যক্ষেত, কলকারখানা ইত্যাদি লইয়া যেমন আমাদের পরিবেশ গড়িয়া 
উঠিয়াছে, তেমনি আবার চোখের সামনে একটু কুলের বাগান, ঘরের দেওয়ালে 
দুই একটি ছবি, টবিলক্রথের কোণে ফুল-তোল!, নক্স! করা, গল্প উপন্তাল 
সাহিত্য রচনা, নানাস্থপের পান বাজনা, প্রভৃতি লইয়া আর একটি পরিবেশ 
গড়িয়া উঠিন্বাছে। এই পরিবেশে মন ইচ্ছামত খুরিয়! বেড়ায় ও সুস্থ হদ্ব ॥ 
আমি এখানে বিশেষ করিয়া সাঙ্গীতিক পরিবেশ স্থষ্টির কথা বলিতেছি। 

উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে বাস করিলে পরিবেশের প্রভাবে আপনা হইতেই 
অনেক বিধয় জালা হইস্থা যান । টাট! নগরের লোক লোহা তৈরীর কথা 
আপন! হইতেই অনেক কিছু জানে, পডগপুগের বাসিন্দার রেলকারখানার 
সদ্বস্ধী্ হ’'চার কথ! অমনি জালা হুইয়! যায় । গায়ক-বাদকের বাড়ীর লোক 
গানবাজনার খুটিনাটি বিষপ্র কিছু জানে" চিত্রকরের বাড়ীর ছেলেমেহেরা 
ছবি আকার কথা কিছু কিছু বলিতে পারে। ঘেখানে পরিবেশ স্ষ্টি ও নিয়ন্রণ 
আমাদের আয়ত্রের মধ্যে সেখানে ইচ্ছা করিলে আমর! এমন ধ/বন্থাও করিতে 
পারি যাহাতে অনেক তথ্যই সকলের কাছে সহজ বোধ্য হন্ছ। সমণ্ড চারুকলার 
যত লঙ্গীতেরও দুটি দিক আছে। একটি টেক্নিক্‌ বা কলাঝোঁশিলের দিক, 
আর একটি apPlication বা প্রয়োগের দিক । প্রদ্দোগ ক্ষেতে বিষধ-বন্ত 


আহ্বিন, ১৩৬০ ] শিক্ষা ও সাঙ্গীতিক পরিবেশ ৫২১ 


নির্বাচনের উপর effective environment বা কাধ্যকরী পরিবেশ স্স্টির 
সার্থকতা নির্ভর করে। খরা যাক একজন সঙ্গীত কুশলী, যিনি সঙ্গীতের 
টেকুনিকে বিশেষ পারদশর্খ, এবং তিনি অনভিজ্ঞ জনসাধারণের মধ্যে সঙ্গীত 
পরিবেশন করিতে ইচ্ছুক । একাদশ শতাব্দীর লোক হইলে তিনি বোচ্ছ 
চৰ্যাপদ গানের বিষ-বন্ত হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন, কারণ তখন চর্যাপদ 
চিন্তা বিশেঘ জনপ্রিশ্,_যেমন দীপস্কর প্রজ্ঞানের চধ্যাস্টীত। তিনি 'দ্বদেশী 
অন্দোলনের' যুগের লোক হইলে স্বদেশ চিন্তা তার সঙ্গীতের বিবয় বশত হুইতে 
পারে,__যেমন মুকুন্দ দাস বিশুদ্ধ রাগ রাগিনী তাললয়ের সাহায্য সমাজ 
সংস্কার বা স্বদেশ্টভাব পরিবেশন করিয়! জনসাধারণকে উদ্বেলিত করিয়াছেন। 
আবার একালের লোক হুইলে, আধুনিক জীবন-কৈল্রিক বিবয়বন্ত অবলম্বনে 
সাধারণ লোকের চিত্তা্র্ষণ করিতে পাযেন । সোজা কথায় অসম দশজনের বুদ্ধির 
নাগালের মধ্যে আনিতে গেলে বিবদ্ধ নির্বাচনের প্রতিই তীস্ক দৃষ্টি রাখা 
দরকার কেবল টেকনিক্‌ আনিলে চলে ন) । কিন্তু তাই 'বলিয়! টেক্নিকে 
অবথ! জল মিশাইদ্জা তরল করিয়। দেওদাও উচিত হইবে লা। (__এরকম একটা 
প্রচেষ্ট৷ আজকালকার চলতি গানের বেলায় খুবই লক্ষ্য কর। যাইতেছে ) কারণ 
তাহা হইলে কতগুলি বিযয়বস্তই আমাদের জানা হইবে মাত্র, সুরের এতিহ 
সম্পর্কে কোন তথ/ই আমরা পরিবেশ হইতে সংগ্রহ করিতে পারিব না। 

এই প্রসঙ্গে একট। কথা অবস্তই মনে রাখা কর্তব্য। শিল্পীমন যখন শিল্প 
স্বষ্টি করেন তখন তিনি অপরের চাহিদা মত, অথবা অপরের অনুভূতি লইয়া 
শিল্প রচন। করেন ন}! নিজের অস্থভূতিকেই তিনি রচন! কৌশলে এমনভাবে 
প্রকাশ করেন যে তাঁহার অস্থকূতিকেই সকলে নিজের বলিয়া মনে কনেন। 
যেমন 'মলার' স্বরে বর্ধাকে ক্রন্দন-মুখর্রা ক্ূপে রূপান্বিত দেখিয়া শিল্পীর ভাবেই 
ভাবিত হই। আবার একই বর্ধাকে অপর গানে শিল্পীর বর্ণনা শুলিছ। 
নৃত্যপরায়না রমনীক্ূপে কল্পনা করি। অর্থাৎ অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন শিল্পী 
তার অনকূলেই পরিবেশ স্বষ্টি করেন । শিল্পী বস্তুকে এক বিশেষ দৃষ্টি দিয় 
দেখেন। শিল্পী নিজের দেখা বিশ্বজগত আমাদের ল্মুসে তুলিয়! ধরেন। 
আমরাও তখন তাহার চোখ দিয়াই দেখি। কিন্তু তবুও শিল্পের একটা 
commercial applicationaএর দিকও আছে । 'শিল্পরসের অঙ্বপান দিয় 
শিল্প বহিভূ্তি বিযদ্বস্তকে সরস করিছ। জনগপের অস্তরে ০পীছাইন্া। দেও 
প্রশ্নোজনবোকধ অনেক সমহ শিল্প স্ুষ্টি করিতে হয়। এইটাই শিল্পের 
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commercial application | যেমন "চা" এর চাঠিদা বাড়াইতে চিত্তাকর্ষক 
ছবি আকিতে তয়, চানাচুর ভাঙ্গার বিক্রয় বাড়াতে ঘুড়্‌র বাজাউঘা, গান 
গাহিছা চানাচুরের গুণ কীর্তন করিতে শোন। ঘাগ্র। 

বছপ্রাচীনকালে, বৈদিক ছুগে, যজ্ঞান্থঠানের সময়েই কেবল সঙ্গীতের 
রীতি ভিল। পরে দৈনন্দিন ভবনের অগ্থান্ত ক্ষেত্রেও সঙ্গীতের প্রচলন তল ॥ 
'শান্ররবা ও দে নামে এই সঙ্গীত পরিচিত । জন্ম, মৃতু, বিবাহ উত্যাদি 
বহু উপলক্ষে সঙ্গীত সমাজ জীবনে স্থান লাভ করিল। বামাদ্ণ-গাল, 
কপকতা, কবিগান, যাআগাল প্রভৃতির পরিবেশে আপনা হুটত্তেই অনেক 
পৌরালিক কাঠিনী, অনেক ইতিহাস, অনেক স্বকুমার ডাবধারার সঠিত 
আমাদের পরিচয় ঘটিল । ‘মঙ্গল’ গাল, পদাবলী গাল শাহিতা সমুন্ধ করিল । 
কবীর, নানক, মীরাবাঈট, আউল, বাউল, সুক্ষি সম্প্রদা্র প্রভ়ূতে সাঙ্গীতিক 
পরিবেশ রচনা করিলেন,__যে পরিবেশে ধর্ম্মভাবই পরিপুষ্ট হইল । নিধুবাবুর 
উ্তা, শ্ামালক্পীত কেলল মাত্র টভরবী, খান্াত্র, কাফি প্রভৃতি কতগুলি রাপ- 
রাগিনী আর একতাল, ঝাপতাল, আতবা বয়ৎ প্রভৃতি তালমান-ই আমাদের 
কাছে আনিয়া দেঘ নাট, বছব্যক্তি উহাতে ভক্তিরসেরও সন্ধান পাটঘাছেন। 
গন্ভীরাগান, দেশাত্মবোধক গান, স্বদেশী আন্দোল্লে প্রেরণামূলক্ গান 
লাঙ্গীতিক কৌশলের প্রসার বতটুকৃই করুক, কাজনৈন্তিক উদ্দেশ্য যে অনেক 
খানি সাধিত করিঘ্াভে এ বিধয়ে দ্বিমত লাই । এই ভাবে applied 
INUSIC বা ফলিত সঙ্গীতের প্রসার অনেককাল হইতেই গতি লাভ 
ককিয়়াছে। আবার তানসেন, নাগ্রক গোপাল, আমীর থক্র, আবছুল্‌ করিম, 
ইক খ। প্রভৃতি রাগপঙ্গীতের হে পরিবেশ স্থষ্টি করিয়াছেন তাহাতে নিছক 
সঙ্গীতকলাপ উত্তর সাধকগণ উপরুত্ত ভউয়াছেল ॥ 

আধুনিক কালে রেডিও গ্রামাঞ্ষোন চলচ্চিত্র প্রভৃতি সাঙ্গীতিক পরিবেশ 
স্থির সহায়তা করিতেছে । সঙ্গীতমুক্ত পরিতেশ পায়া আজকাল অস্গুব । 
যেখানেই যেকাতেই ব্যস্ত পাকি না কেন বন্ৃপ্রচলিত রেডিও, এ্রামফোন 
সিনেমার গানের ছু এক কলি কাণে আসিবে । তাই দৃক. পল্লীতেও 
ছোট শিশু বা বয়স্ক বাক্তির মুখ দিয়। 'লাবেলা্রা' বা ‘কোন এক গায়ের 
বধুর” কথা বা জাতীন গানের দুই এক লাইন হঠাৎ বাহির হুইতে লোনা যার । 
কিন্তু এই পরিবেশ লোকশিক্ষা ও জনকল্যাশের প্রতি লক্ষ্য রাশিতে সক্ত্ম 
হইয়াছে কিনা সম্দেহে। কারণ আজিকার সান্সীত্িক- শর্দিবেশে যাক? 
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কথকতা প্রভৃতির লোক শিক্ষামূলক কাহিনী ও তথ্যসমৃদ্ধি লোপ পাইতেছে ॥ 
ভক্তিরস ও ধর্ম্মপ্রেরামূলক শ্যামাসঙ্গীত, পালাকীর্্ডন ইত্যাদি শ্রেণীর গান 
ক্ষীণ হইরা আসিতেছে । শ্বদেস্টগানের মত উদ্দীপনাময় গান হীনবল 
হইয়াছে । টেকৃনিকের দিকে ও জলমিশানে| চলিয়াছে, অর্থাৎ বাগশঙগীতের 
কোনো ছাপ অলক্ষ্যে সাধারণের মনের উপর রেখাপাত করিবার সস্তাবনা 
এমার প্রায় নাই বলিলেই চলে ॥ 

জলকল্যাণের অহুকূলে সাঙ্গীতিক পরিবেশ স্থষ্টি করিতে হইলে ভ্রাম্যমান 
সাংস্কৃতিক মিশন গঠন কর! একান্ত আবশ্তক। এইরূপ কতগুলি সংস্থা 
খামে গ্রামে ঘুরিঘা ঘুরিয়া সঙ্গীতাহুষ্ঠান করিবে । অনুষ্ঠানে যাআগাল, 
গ্ীতি-কথকতা, গীতি-নাট্য, ন্ৃত্য-নাট্য, পটুয়া-সঙ্গীত, রাগ-সঙ্গীত, রবীন্দ্র 
সঙ্গীত, খিজেশুলাল-__অতুলপ্রসাদ__নজরুলের গান ও আঞ্চলিক লোক- 
সঙ্গীত বিশেষভাবে স্বানলাভ করিবে । আধুনিক জীবন যাত্রা ও পরিবেশের 
পরিপ্রেক্ষিতে বিবদ নির্বাচন করিতে হইবে ॥। রামায়ন, মহাভারত, 
পৌরাণিক উপাখ্যান, ভারতের ইতিহাস, বিখ্যাত সাহিত্যিকদের গল্প উপন্চাল 
লইয়! ধাত্রাগান রচিত হইতে পারে! গীতি কথকতার বিষদ্ববন্ত স্বাধীনতা 
আন্দোলনের ইতিহাস, কতুবৈচিত্রয, বিখ্যাত ব্যক্তি-বিশেখের জীবন-আলেখ্য 
প্রভৃতি হইতে বাছিয়! লওয়া যায় ৷ ‘বাম্মীকি প্রতিভা’, “চিত্রাঙ্গদ।', ‘চণ্ডালিক!! 
জাতীয় উচ্চাঙ্গ গীতিনাটয অহ্চিত হুওঘ। বান্ধনীয়। লোকনৃত্যের মধ্য দিয়া 
যে কোনো বিবয়বন্ত পরিবেশন করিতে পারা যান্ন। পুতুলনাচের প্রচলন 
আজকাল প্রায় নাই বলিলেই চলে ৷ ইহাকে অনপ্রি্ব করিতে হইলে প্রগতি- 
শীল ভাবধারাসমূহ ইহার মধ্য দিয়া প্রকাশ করিতে হুইবে । কোন কাহিনীর 
ধারাবাহিক পট দেখাইয়। গীত গাওঘা এদেশের একটা বহু প্রাচীন পুরাতন 
ব্বীতি। বিষয়বস্ত আধুনিক ভাবধারার সহিত লঙ্গতি রাখিলে পটুয়া সঙ্গীতও 
বিশেষ উপভোগ্য হইবে। বিশুদ্ধ রাগসঙ্গীত ও সহজভাবের ববীক্রসঙ্গীত 
পরিবেশকে যথেষ্ট উন্নত করিতে পারে । আঞ্চলিক লোকগীত, লোকনৃত্য 
উপযুক্ত শরিবেশে খুবই. দ্ষিতীকর্ষক হনু । বিভিন্র অঞ্চলের গ্রাম) গায়ক বাদক- 
দের সন্ধান করিয়া তাহাদের সাহায্যে লোকসঙ্গীতের অঙ্ষ্ঠান করা বাঞ্ছনীয় । 
এইরকম ভ্রাম্যমান সঙ্গীত সংস্থা রেডিও গ্রামোফোনের সাহায্যও সঙ্গীত 
পরিবেশন করিতে পারেন। রেভিও কর্তৃপক্ষ যদি অন কল্যাপের বিষত্রে, 
সচেতন ধাকেন্‌ তবে-উপ্রযুক্ত সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সহযোগিত! করিতে 


২৪ উন্জলভারত [৬৮ বর্ণ, নম সংখ্যা 


লচেষ্ট হইবেন । সরকারী শিক্ষাবিভাগও যে সমস্ত ‘লোকশিক্ষা-কেন্র’ 
স্তাপন করিতেছেন সেখানে যদি শেডিও গ্রামোফোন ও সাংস্কৃতিক দলের 
অঙ্ৰদানের ব্যবস্থা করেন তবে যথার্থ উপকার তত। 

স্থতরাহ আধুনিক ভীবনফাআ, আধুনিক সমাজ..আধুনিক ভাবধাবার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া যদি প্রাচীন যাত্রাগান, কথক্ষতা, গীতিনাটয প্রভূতিকে নতুন 
ঢঙে ঢালিয়! সালা ঘায় তবে ব্যাপক ও কার্ধযকরী সাঙ্গীতিক পরিবেশ স্থষ্টি 
করা সম্ভব । একট। কথা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে এউকপ গণ-সঙ্গীত 
বা গপ-নাট্য রচনাগ্ন ‘রিয়ালিজ ম্‌’ বস্ততাস্ত্রিক ব্রিঘালিজম্‌ নয় । শিল্পকলার 
‘রিনা লিজম' ব্যবহারিক পিয়ালিকজন নদ । ওট! নিছক 'আটি'ষ্টিক্‌ রিঘ়ালিজম্‌' | 
অভিনয়ের “কাপ্রা সত্যিকারের কাল্লার নত নয় । শোকের অভিনয় করিতে 
গিঘা অভিনেতা কাদে কিন্ত সে কা শপিল্প-নৈপুণে। বাস্তব ছততে পৃথক হয়, 
সে কাত্রা আর্ডিষ্টিক্‌ । আধুনিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া কোনো! সঙ্গীতালেখয 
রচিত হইলে তাহা পুরাপুরি বান্তবের নকল হইবে না,_শিজীর আঙ্গিকের 
কৌশলে বান্ডব হইতে পৃথক হইয়া] নৃতনত্ব লাভ করিবে । কটোগ্রাফ বান্ডুবের 
নকল, কিন্ত চিআকলার রূপ বাস্তব হইতে কিছু পৃথক, তাই হৃদয়গ্রাহী । আর 
একটা কথা,-_শিল্পস্থষ্টির কৌশল অনাগ্তাসলক্ধ নদ্ঘ। রীতিমত সাধন! করিঘা 
টেকনিক আগত করিতে তয়। তবেই টেক্নিককে চাপা দিয়া, আড়াল করিম, 
প্রর্কুত শিল্পর5নার ক্ষমতা জন্মে ॥ 

সঙ্গীত রচনার এচ মূণ তবগুলি এবং স্গীত প্রকাশের পুবেধাক্ত শৈলী বা 
'স্টাহল' গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিলে বিশ্যালঘ্েও কাধ্যকরী সাঙীতিক পরিবেশ 
সৃষ্টির স্থধোগ রহিয়াছে । বিগ্যালয় এমন একটি স্থান যেখানে ভাবী কালের 
দেশবাসী পরিপূর্ণ মনুন্যাত্বের আদর্শে গঠিত হইতে পারিবে, এবং যেখানে 
জাতীয় ভাবধারা এবং লাহিত্য, শিল্পকলা, ভাস্বর্যা প্রভাতি জাতীয় এতিহ 
বর্তমান দেশবাসীর নিকট হইতে বুঝিরা লইবে! এই উন্দেশ্তের প্রতি দুটি 
রাখিয়াই বিস্যালদ্রের সাঙ্গীতিক পরিবেশ রচিত হইবে । বিদ্যালয়ে সঙ্গীত 
পরিবেশনের এমন ব্যবস্থা ধাক। দরকার যাহাড়ে স্বতিশক্তি, শ্রুতিশক্তি 
দেহ ও মনের বিকাশের সহায়তা করে বাবার ভবিস্তৎকীলের সঙ্গীতকশলী, 
সঙ্গীতশুষ্টাকে পণ প্রদর্শন করে । আধুনিক শিক্ষাতত্ব অঙ্সারে আনন্দত 
পরিবেশের সধ্য দিয়াই যে কোনো বিষবের শিক্ষা সহজ হয়। আঁবার আনন্দমন্র 
পান্িবেশ নতি করিতে সঙ্গীতের ক্ষমতা অসাধারণ । সুতরাং থে কোনো শিক্ষা 
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সহজ করিতে সঙ্গীতের প্রগ্রোগ বিশেষ ফলপ্রদ । কাজেই কুটিন্‌ করিয়! বাংলা, 
ইতিহাস, ভূগোল শিক্ষার যেমন স্থঘোগ দেওয়। হয়, সঙ্গীতের স্থানও 
বিস্ঞাপয়ের কা্ধ৷ন্থচীর মধ্যে নানা উপায়ে করিয়| দেও! দরকার । স্কলের 
কাজের প্রথমে ও শেষে কিছু গান গাওয়া অপ্রাসঙ্গিক লক্গ ; মাঝে মাঝে 
সভা ও সঙ্গীতের আসর করিয়! সঙ্গীতের স্বযোগ দেও! যাইতে পাবে। খেলা- 
ধূলার সাথে শরীর চর্চার সাথে কৌশলে সঙ্গীতকে ঘুক্ত করিয়া দেও যাইতে 
পানে । উৎসব অনুষ্টানগু!লকে বিদ্ঠালছের কণ্স্থচীতে স্থান দিলে সঙ্গীত 
পরিবেশনের স্বাভাবিক স্থঘে।গ মিলে ॥ তাছাড়া ভাল সঙ্গীত কুশলীকে আমন্ত্রণ 
করিছা, সম্ভব হইলে রেডিও গ্রামোক্ষোন রাধিয়! বিদ্যালয়ে সঙ্গীত"হুষ্টানের 
স্থযোগ দেওদা চলিতে পারে । ভাল গান শুনাইদ্রা ছোট বেলা হইতেই 
রলোপলন্ধি ও রুচি বোধ ( music appreciation ) উন্নত করা সম্ভব । 
বিগ্যালয়ের পরিবেশে লঘুচিত্ততাদম্পন্প হীন রুচির সঙীতকে স্বান লা দেওয়াই 
ভাল। গীতাম্ছভঙ্গী (Action songs), ছন্দাহুভঙ্গী ( Rhythmics ), কথ" 
গতি ( 50০চ7 55058), পটুয়া সঙ্গীত, তু সঙ্গীত ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের 
পাঠদ্ানকেও ( subject teaching ) সাহাধ্য করিতে পারে । বিস্ঞালদ্ধে 
সঙ্গীত শিক্ষক না থাকিলেও যে সমস্ত ছেলেমেয়ে গান বাজন। জানে ( প্রত্যেক 
স্থলেই এমন কিছু ছেলেমেয়ে থাকেই ) তাহাদিগকে উত্সাহ দিয়! বিগ্যালছে 
সাঙ্গীতিক পরিবেশ স্থষ্টি করা সম্ভব। কেবল মনে রাখিতে হুইবে যে, এই 
পরিবেশে গানের কথার মধ্য দিপা যেমন বিভিন্ন বিবয়ের অবতারণা চলিবে 
তেমনি আবার আঙ্গিকের বা খাটি টেকনিকের প্রচার এবং প্রসারও হেন: 
অবহেলিত ন! হু । 


ংলার পটচিত্র 
ব্রবীজ্দ্রনাথ শীজোপাধ্যায় 


বাংলার পল্লী-জীবন আজ বড় নিরানন্দ ও বৈচিআহীল। অর্থ নৈতিক 
প্রভৃতি সমস্যার চাপে প’ড়ে তাআজ লব দিক দিয়েই বড় নিজ্জাব হ'য়ে 
পড়েছে । মনকে তার প্রাপ্য খোরাক দিছে জীবনকে প্রাপ-প্রাচ্ধে। ভ'কে 
তুলতে আজ পল্লীবাসীরা যেন ভুলে গিছেছে। অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত 
যাত্রা, পুতুল নাচ, পীচালী গান, কথকতা প্রভৃতি সরল ও অনাড়ম্বর 
অনুষ্টানাদির মধ্যে দিয়ে বাংলার প্রাণকেন্দ্র পলীগুলি যেন আনন্দমুখর হ'য়ে 
থাকতো! অশিক্ষিত ও শ্বল্পশিক্ষিত হলেও সরল ও ধর্মপ্রাণ পল্লীবাসীরা 
এ সবের মধ্যে পেতো তাদের প্রাণের ক্ষুধা মেটাবার অপর্ধ্যাপ্ত স্থযোগ । 

কেবল আনন্দ দানই এই সব অনুষ্ঠানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ন1। 
নিরক্ষর ও শ্বল্পন্জ সাধারণ পলীবাসীদের মধ্যে নৈতিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি 
আদর্শ ও ভাব ছড়িয়ে দিয়ে তাদের অজ্ঞতা দূরীকরণ ও ঘণার্থরূপে শিক্ষিত করে 
তোলার ক্ষেত্রেও অবদান কম ছিল না। পল্লী-অঞ্চলে শিক্ষা! বিস্তারে সবচেয়ে 
উল্লেখঘোগা স্বান অধিকার করে পটুণ্রা নামে এক শ্রেণীর লোকশিলীঙ্গের আবাক। 
ছবি। পটুম্সারা দীর্ঘ কাগন্র বা কাপড়ের উপর পুরাণ, রামায়ন, মহাভারত, 
শ্রচৈতস্ত, বেহুলা, নরমেধ যজ্ঞ, কমলে-কামিনী প্রভৃতির কাহিনী অবলম্বলে 
পট নামে একপ্রকার ছবি আত । ৮১* হাত হ'তে ২০২৫ হাত পধ্যস্ত 
বহুচিত্র সম্বলিত এই দীর্ঘ পটগুলির দুই প্রান্তে দুটি বাঁশের দণ্ড লাগানো 
হোতে]। সাধারণতঃ পটটি শেষের দিক হ'তে গুটোনো অবস্থায় রাখা? 
হোতে1 ব'লে এই প্রকার পটকে বলা হোতে। "“জড়্যনো পট 1" পট দেখাবার 
সময় প্রদর্শক বা পটুঘা-অড়ানো। পটটি একটি বাশের ছোট চারপাশ্থায় উপর 
রেখে বা হাতে উপরের দণ্ডটি ধরে ধীরে ধীরে সেটিকে থুরিঘ্ছে ভান হাতে 
পটে আ্বাকা ছবির বিষদগুলি নির্দেশ করত ও সে সম্বন্ধ তাদের স্বরচিত 
কাহিনীগুলি স্থুর সহযোগে দর্শকদের কাছে বিবৃত করত ॥ এই ভাবে বিভিন্ন 
পল্লীতে ঘুরে ঘুরে পট দেখিয়ে ও ছড়া গেয়ে পল্লীবাসীদের মনে আলন্দাবগ্তন 
ক'রে বাংলার পটুয্াগোষ্ঠী যুগ যুগ ধ'রে শুধু তাদের জীবিক1, অর্জনই ক'রে 
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আলেনি--তাদের এই শিল্প-সাধন। এবং দেশবাসীর মধ্যে এই ধর্শ্মভাব ও সৎ 
আদশ প্রচার দেশের গৌরবময় ক্ুিকেও বহুল পরিমাণে উচ্ছল ও পর্িপুষ্ট 
ক'রে এসেছে । 

‘পট’ শব্দটির উৎপত্তি হন্ত সংস্কৃত “পট” শব্ম থেকে । পটু অর্থে একখণ্ড 
বস্তু বা কাপড় । কাপড়ের উপর ছবি আ্বাকার পদ্ধতি প্রাচীন ভারতে 
সবিশেষ চালু ছিল। ক্রমে পট শব্দের অর্থ হ'য়ে দাড়ায় একপ্রকার চিত্র 
বা ছবি এবং পটকার বা পটটিকার বলতে বোঝায় সমগ্র চিত্রকর শ্রেণী 
বা লোকশিমী গোষ্ঠী! পরিশেষে পটকার বা পট়্রিকারের! বাংলাদেশে 
পটুছা নামে পরিচিত হয় এবং তাদের আ্বাকা ছবিকে বলা হয় পটচিএ 
বা পট । 

বাংলার বিভিন্র জেলা আজ পর্যন্ত যে সব পট পাওয়া গেছে তার 
কোনটাই দেড়শ’ বছরের পুরোনো লগ । কিন্ত তাই ব'লে আমর! ঘেন 
একথা মনে না করি ঘে পটচিত্রের ইতিহাস মাত্র কয়েক শতাব্দীর ইতিহাল) 
পটচিত্রের উৎপত্তি হন্স সম্ভবতঃ বহু শতান্বী পুর্বে । গৌতম বৃদ্ধ এক সমন 
চরণচিত্র নামে সে যুগের এক রকম ছবির খুব প্রশংসা করেন । বুস্ধঘোহ 
(খৃষ্টীয় প্রথম শতান্ধী ) এই প্রসঙ্গে বলেন যে শিল্পীর মানসপটে উত্থিত 
চিন্তাকে নিয়ে একাধিক ছবির সমাবেশে এই চরণচিআ গঠিত ছিল ও এই 
চিত্রে ছবিগুলি একটির নীচে আর একটি ক'রে সাজ্জানো হোতো। চরণ 
অর্থে পাদদেশ বা নিশ্নভাগ ও চিত্র অর্থে ছবি। প্রাচীন ভারতের অমূল্য 
শিল্প সম্পদ ভারত ও লাচীর (পৃঃ পুঃ ২য়-১ম শতাব্দী) রেলিং ন্তস্তগাতে 
উত্কীর্ণ ভার্ধ।কলার মধ্যেও আমরা] শিল্পের বিশ্তাস ভঙ্গিমার এই একই 
পদ্ধতি নিছোজিত হ'তে দেখি । বাংলার পটচিত্রের ক্ষেত্রেও ছবি আকার 
এই একই রীতি প্রযুক্ত হ'য়ে থাকে । 

কালিদাসের আঅভিজ্ঞান শকুম্তলা ও মালবিকাগ্রিমিত্র নাটকে আমরা 
পটচিত্রের উল্লেখ পাই! বানভট্রের হর্ষচরিতে ( ৭ম শতাব্দী ) ষমপট্রের বর্ণনা 
খেকে আমরা জানতে পারি যে সে যুগে আমাদের দেশে যমপট্রের প্রচলন 
ছিল। রাজ্যবন্ধর্নের লীড়ার খবর পেতে স্বগহা থেকে রাজধানী যানেশ্বরে 
ফেরার পথে রাহ! হর্যবর্্ধন এক ধমপটিক বা পট ব্যবসায়ীকে উৎফুল্ল একদল 
বালককে যযমপট দেখাতে ও সে লদ্বন্ধে স্বর সহযোগে ছড়া গেছে শোনাতে 
দেখেন। কবিবর ভবস্কৃতির উত্তররামচরিতেও (৮ম শতাব্দী ) আমলা 
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পটচিত্রের উল্লেখ পাই । বিশাখাৰত্তের মুদ্দারাক্ষসে (সম্ভবতঃ ৮ম শতাব্দীতে 
লিখিত ) আমর! যমপটের স্পষ্ট উল্লেখ দেখে থাকি । 

স্থতরাং আমরা দেখতে পারছি খে সম্ভবতঃ বহুকাল আগে থেকে 
আমাদের দেশে পটচিত্রের প্রচলন ছিল! অনেকের মতে আগে এই 
পটচিত্রের নাম ছিল যমপট । কিছুদিন আগে পর্য্যস্ত পটুয়া মহলে এই নাম 
চালু ছিল। পটচিত্রের এরূপ নামকরণের কারণটি কিন্তু অতি সাধারণ । 
রামায়ন, মহাভারত প্রভৃতি যে কোন কাহিনীই পটচিত্রের বিষম বস্তু হোকন!1 
কেন, প্রতোক পটের শেষ ভাগে হমরাজার কাহিনীই দেখানো তোতো। 
যম্পটে চিত্রিত যমরাজ্গার সভায় চিত্রগুপ্রের অত্রান্ত খাতায় অনেক সময় 
দেখা ধায় লেপা আছে, “ভাল কর ভাল তবে, মন্দ কর শান্তি পাবে।”” 
কাজেই যয়পটের আসল উদ্দেক্ত তোলো জনসাধারণকে জগতের সব রকম 
পাপ সঙ্গন্ধে সচেতন করা ও সব সমগ্র তাদের মনে পবিত্র ধর্শ্মভাব বাগিয়ে 
রাখা । এই ধরনের সহজ সরল ভাব ও আদর্শ যে অনায়াসেই সকল শ্রেণীর 
লোকেদের অন্তর স্পর্শ করবে তা খুবই স্বাভাবিক! এক কথাঘ্র পটচিত্র 
ছিল সরল ও ধর্শ্মপ্রাণ .পট্ুয়াদের মনের প্রতিলিপি ও বাংলার আনসাধারশের 
সত্যিকার চিত্র এবং অতি সহজ উপায়ে তাদের মধ্যে ব্যাপক লিক্ষার প্রচার 
সাধনই ছিল পটচিত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য । 

আল্পকাপকার শিল্পীদের মত পটুম্বাদের পট-আব কার ব্যাপারে রকমারি 
বিলিতী বড ও তুলির ব্যবহারের কোন বালাই ছিলনা । রঙ, তুলি, 
মাধ্যমিক, বালিশ সবই তারা নিজেদের প্রয়োজ্সন অনুযায়ী ঘরে তৈরী কারে 
নিত ।  এলামাটি, গিরিমাটি, খড়িমাটি, ভরিতাল, দেশী নীল, মেটে সিন্দুর 
প্রভৃতি দেশী ধাতব ও উদ্ভিজ্দ রঙের পাহাঘোই তারা তাদের ছবি আ্বাকতো। 
কালো রঙ পেতো তারা প্রদীপের শিখার উপর উপুড় জরা একটা সরা 
পেকে । সাধারণতঃ কাগজ অথবা কাগজে মোড়া কাপড়ের উপর এই পট '' 
বাক] শ্রোতা । কখনো কখনো কমেকটি কাগজ একটির উপর আর একটি 
জুড়ে পটটিকে পুরু ক'রে নেওয়া তোতে!। কাগজের বদলে কাপড়ের উপর 
গোবরের প্রলেপ ও পরে তা রোচ্দরে শুকিয়ে নিয়ে চুন কিংবা খড়িমাটি 
প্রয়োগে স্থষ্ট ভূমির উপরও পট আক! হোতে!। খবরের "কাগজের উপর 
পট আকার কথাও আমরা শুনে থাকি। পটুগারা সাখারেপত: ছাগলের 
লোমের তুলি ব্যবহার করত । স্বন্ম তুলি তৈরী করত তারা কাসবেড়ালী 
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অথবা বেড়ালের লোম দিয়ে। কখনো কখলে ছাগলের বাচ্চার ঘাড়ের 
লোম দিঘ্রেও তারা সরু তুলি তৈরী করতে|। মোটা তুলি তৈরী করত 
তারা পাট দিয়েই! কখনো কখনো) একট! তুলির পেছনে খানিকট। 
ছেড়া স্ঞাকৃড! বা কাপড় জড়িয়ে তারা তুলির কাজ চাপিস্ছে নিত। 
তুলিগুলো রাখতে! ভারা একট! পাশের খোপের মধ্যে। রডের পাত্র ছিশ 
নারকেলের মালা কিংবা মাটির সরা। সাধারণতঃ তেতুল বিচি-সিচ্ক 
আঠা রঙের মাধ)মিক হিসেবে ব্যবহৃত হোতে।। কখনো কপনো তার 
বদলে বেলের বা বাবলার আঠার ব্যবহারও চালু ছিল৷ রঙের সঙ্গে 
ডিম মিশিয়ে রঙকে সহদ্দ লেপ্য করে তোলার পদ্ধতিও পটুমাদের অঙ্ছান। 
ছিল ন!। সাদা রঙ ছিল সব রঙেরই মাধ্যমিক । কখনো! কখনো স্বর্ণপাত 
বা শ্বর্ণরেণু, রৌপাপাত বা রৌপারেণুও পটের উজ্জলা বৃক্ষি ও শোভা বৰ্দ্ধন 
করতে।। যে কোন পট আকার আগেই চুণ ব/খড়ি মাটির প্রলেপ দিয়ে 
প্রথমে ভূমি তৈরী করে নেওয়। চোতো। তারপর লাল বা! কালো রঙ দিয়ে 
প্রথমে ছবিগুলির ০Utine বা সীমারেখা একে নেওদা হোতে! এবং শেষে 
সেগুলি নানান রঙের সাহায্যে পূরণ করা হোতে। নালা রঙের সংমিশ্রনে 
বিচিত্র রঙ স্থির কৌশলও পটুগ্াদের জানা ছিল। মোট কথা অতি অলপ 


খরচে ও সাদাসিদে পন্ধতিতে এই পট জাকা হোতে|। তাতে কোনরকম 
বাহল্য বা পান্ধিপাটোর প্রয়োছ্গন হোতো না। 


পটগুলে) সব সময় ঘে খুব উচুদরের হোতে! তা নয়। সরল শিশুর কাচ? 
হাতের যত খেলো কাজ, অপটু বর্ণবিস্থাল ও রভনাভশীন্ঞপ ক্রটি বিচাাতি বছ 
পটেই বহুল পরিমাণে রঘ্ে যেতো । কিন্ত তাই বলে পটে যে কোথাও রসভঙ্গ 
তোতো তা নঘ্দ। কারণ পটের প্রাপই হচ্ছে লরলত1__ডাবের, রচনাভঙ্গী র, 
বর্ণ-বিল্তাসের ও কল্পনার সরলতা । পটুমারা ত ছবি আকে না, আকে ঘটনা, 
এমন সব ঘটনা ঘা তারা সত্য বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে । তাই পটচিত্রের 
এধো আমরা পাই-__একটা বিরাট মহুস্ত সমাজ-_বারা বাস করে পল্লীর শান্ত 
পরিবেশের মধ্যে, বিশ্বাস করে অসংখ্য দেবদ্দেবীতে, ভ্রীবনের আদর্শের সন্ধান 
নেঘ পৌরাণিক গল্প-উপাখ্যানের মধ্যে, উচ্চ রাজনীতির মশ্দ বারা বোঝে ন 
তাদের কখা, তাদের বিশ্বাস, তাদের ধর্খ, তাদের আদর্শ, তাদের সমাজ জীবন 
লব কিছুরই নিখুত চিত্র 1" একটা পট দেখে বেন মলে হদ্র পল্লীর হেটে পথ 
বেছে কোন*বাউল হাতে একটা একতারা! নিতে সরল যনে, সরল বিশ্বাসে 
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কোন রকম ওস্তাদি কালোরাতির ধার না খেরে একটান1 তার প্রাণের গান 
গেস্ছে চলেছে_-যে পানের কোথাও ছেদ নেই, রসভঙ্গ নেই, যে গান শাশ্বত ও 
চিরন্তন, চিরমধুর ও চিরনৃতন, চিরসতোরই অপুর্ব্ব প্রতিধ্বনি, সরলতার 
প্রতিম্ত্তি ॥ 

পট চিত্রের বিষয়বন্থ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হিন্দুদের পৌরানিক কাহিনী থেকে 
নেওয়া হলেও মুললমানী বিষঘবস্তও পটচিত্রে বিরল নয়_-যেমন গাজীর পট, 
মানিকলীরের পট, সতাপীরের পট প্রভৃতি । এর কারণ আর কিছুই নয়। কারণ 
আসলে হিন্দুরা পট স্বাকা সরু করলেও পরে সামাজিক বিপধ্যয়ের ফলে 
পটুয়ারা বেশীর ভাগই মুসলমান ধৰ্ম্ম গ্রহণ করে । পটুদ্রারা পট আকার কাজে 
বরাবরই যথেষ্ট স্বাধীনতা-প্রিয়্তার পরিচয় দে । হিন্দু শিলপ-শাস্ব্রের বাধা ধরা 
নিয়ম তারা মোটেই পালন করতে পারত ন! সম্ভবতঃ তারই ফলে ব্রাহ্মণ 
প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর তাদের উপর রুষ্ট হয় এবং তাদের সমাজ্চু'ত এমন 
কি ধর্শ্মচুতও করে! তখন বাধ্য হছে পটুছ্ার! সব মুসলমান ভয়ে যায় । 
কিন্ত জাতিগত পেশা বঞঙ্জন করতে না পারাঘ্র তাদের হিন্দু পোরাশিক 
কাছিনীকে নিয়ে ছিন্দুদের কাজেই পট আকতে হয় এবং তাদের নামগুলোও 
হিন্দুদের মতই থেকে যাদ্র। তাদের মধ্যে অনেকেই আবার মুশলমানী 
বিষদ্ববন্ত নিয়েই পট আঁকতে স্থরু করে। বীকুড়া, বীরভূম, বদ্ধমাল, মেদিনীপুর, 
মানভূষ, সাওতালপরগণা প্রভৃতি জেলাছ পটচিত্রের প্রচলন ছিল খুব হেলী। 
জড়ানো পট পূর্ববঙ্গের চেয়ে পশ্চিমবজেই অধিক সংখ্যায় পাওঘ। যায় । বাংলার 
বিভিন্ন জেলাযর পটচিত্রের একটী তুলনামূলক আলোচন! করলে আমর! দেখতে 
পাবে! যে, তাদের প্রতেঃকেরই নিজ নিজ কিছু বৈশিষ্টা আছে । তাই বিষঘবন্ত 
ও চিঅপন্ধতিতে সেগুলি মোটেই এক রকম নয়) কিন্ত সব পটের মর্শ্থ কথা 
আসলে একই-_ধণ্দপ্রাণ পটুদ্রাদের নির্শ্বল অস্তরের অভিব্যক্তি, তাদের 
সরলতা ও ভঞক্তিবিশ্বাসের স্বতঃশ্ছূর্ত প্রকাশ । 

যাহু পটুদ্রা নামে বিশেষ একশ্রেণীর পটুছার কথা আমর] অনেকেই শুনেছি । 
তাদের আসল কাঞ্জ ছিল ধাতব শিল্পন্রবা তৈরী করা। পরে তাদের অধিকাংশই 
পট গ্বাকতে স্থরু করে । তবে তাদের আকা পটগুলি অন্টাপ্ত পটের তুলনায় 
একটু বিশিষ্ট ধরণের | এগুলি আকারে ছোট ও অপ্রশশ্ত । . প্রথমে শুধু 
সাওতালদের মধ্যেই এই পট আকার প্রচলন ছিল। পরে ক্রমে পুর্ব ও 
পশ্চিমবঙ্গের আনেক স্থানেই এই পটের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে । "এই পটের 


ে 


আশ্বিন, ১৩৩৯ ] বাংলার পটচিত্র ৩১ 


বিষদ্বন্ নির্বাচিত হোতো। কিন্ত সত ব্যক্রিদের নিযে । সাপ্তালদের মধ্যে 
নারী, পুরুষ অথবা শিশু যে কোন লোকের মৃত্যু হ’লেই ধাতু পটুদ্রা মত ব্যক্তির 
বাড়ীতে সন্ত জ্বাকা তার একটা কাল্পনিক ছবি নিছে হাচ্ছির হোতে।। ছবিটি 
থে ঠিক মৃত ব্যক্তিটির মত তোতে! তা নয়__আললে সে নারী কি পুরুষ ও তার 
বয়সই বা কত সেই ভাবটিই ছবিটির মধে/ ফুটিয়ে তোলা হোতো। ছবির 
একটি অংশ যাদু পটুয়ারা অসম্পূর্ণ রাপতে।-_-সেটি হচ্ছে চোখের মণির 
চারদিকের গোলাকার অংশটুকু ॥ মৃত ব্যক্তির আআ ত্মীয়ন্বজনকে যাদু পটুগ্রা সেই 
ছবিট! দেখিয়ে বলত মৃত ব)ক্কিটি তখনও অন্ধের মত অষ্ট জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছে 
এবং অর্থ বা অন্ত কোন দ্রব্য দান চিসেবে ঘাদু পটুম্বার মারফ২ যদি তারা! লা 
পাঠান ত বরাবর সে অদ্ধই থেকে যাবে । মৃত বাক্তির আত্মীয়ের! ঘাত 
পটুয়াকে তখন কিছু দান করলে সে চক্ষুদান কাধ্য সমাধান ক'রে অর্থাৎ 
চোখের মণির চারপাশে গোলাকার অংশটুকু যোগ ক'রে দিয়ে মৃত বাক্তির 
সদ্গতির পথ পরিষ্কার ক’রে দিত; সম্ভবতঃ এ রকম আংশিক এশ্রঙ্গালিক 
কাছের জন্টেই এট শ্রেণীর পটুয়াদের নামকরণ হয় যাদু পটুছ। (যাদু অর্থে 
ইন্তরজ্জাল এবং পটু অর্থে চিত্রকর ) ৷ 

সুদীর্ঘ জড়ানে। পট ছাড়াও আরও এক প্রকার পট পট্টুঘাদের আ্রাকতে দেখা 
“যেত । এগুলি আকারে অনেক ছোট ও অপ্রশন্ড এবং একটি মাত্র ছবিই এতে 
স্বান পেত । এগ্ধলিকে বলা তয় “চৌক! পট’ । এট পটের সবচেয়ে 
উল্লেখঘোগা দৃষ্টান্ত হোলে! কালীঘাটের পট) অঙ্তান্ত পটের তুলন।য় কালী- 
ঘাটের পটের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা। নিজস্ব ইবশিষ্ট্ের মছিমাদ্ধ কালীঘাটের 
পট মহিমান্িত। কালীঘাটের পটুগারা শুধু প্রচলিত দেবদেবীকে নিয়েই ছবি 
আফতো না, সমাজের ছুন্শতির উপর তীত্র কশাঘাত ক’রে কঠোর বাঙ্গাত্মক ও 
সাধারণ নারী-পুরুবদের নিয়েও তারা অনেক ছবি আকতে।। কালীঘাটের 
পটের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোলে! তাদের অপূর্বব রেখার কাজ ও আলোছাঘার 
সমাবেশ যা আমাদের অজস্তার গুহার প্রসিঞ্ধ চিত্রাবলীর কথাই স্মরণ করিছে 
দেয়। রেখার কাজে কালীঘাটের পটুয়ারা এমনই পটু যে. কখলো কখনো 
একটি পট দেখে কোথায় তার আশ্চর্য্য তুলির টান আরম্ভ হয়েছে আর তা 
শেষই বা হয়েছে কোথছে, তা নির্ধারণ কর! এক্ট! দুক্তহ সমন্তা হ'য়ে দীড়ার। 
নরনারীর দেহাবছবের স্ুলত্ব-ঘোজনা ক'রে লারা দেহের লামগ্রন্তকে হুন্দরর্ূপে 
স্থটিয়ে তো'লাও কালীঘাটের পটের আর একটি বৈশিষ্ট্য । 


৫৬২ উজ্জল ভারত [ভষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা! 


কালীঘাটের পট সবই প্রায় 'তুলট" কাগতে আকা ফোতে?। কালোকালি 
বা ভুসোকালিভে ত্বাকা রৈখিক চিত্র অনেক আছে! কালীঘ।টের পটে 
আকা দেবদেবী শাস্তোক্ত দেবদেবী নছ-_পটুঘাঙ্গের নিজস্ব কল্পলা-প্রশ্থত 
দেবদেবী । তাদের মধ্য দিয়ে আসলে বাংলার সাধারণ মাচুষের জীবনের 
মর্যাদা অতুললনীয়র্ূপে প্রকাশ পেছেভে | শিবদুর্গার লীলা-চিত্রের বর্ণনার 
ছলে বাংলার সাধারণ গৃহস্থ দম্পতির জীবনের নিবিড় কৌতুক রসাত্মক দিকটাই 
অতি মধুর ও স্ীবস্তভাবে ফুটে উঠেছে । শিব এখানে দেব৷াদিদেব মহাদেবও 
নন আর ভোল! মতেশ্বর মহাযোগী শঙ্করও নন__তিনি গিরিরাজের আছুরে 
কন্তা উমার লিত্যলচর। আর দেবী পার্বতী ঘট! উমা, তার চেয়ে ঢের 
বেশী বাঙালী পিতার আছুরে কন্যা, শ্বেহের ছুলালী ॥ 

বিষ বস্তুর বৈচিত্র্য ও অক্কলকাখ্টের নিপুনতার জ্রন্ত কালীঘাটের পট খুব 
প্রসিদ্ধ লাভ করে। ধু ধর্শ্মের বিষ ও পৌরাণিক কাহিনী ছাড়াও সে 
যুগের সমাঞ্জ জীবনের সব রকম ঘটনা, সন রকম দুর্নীতির বিরুচ্ছে ব্যঙ্গাবুক 
ও হাম্কারলাস্মক ছবিও কালীঘাটের পটের বিষল্পবস্ত হিসেবে গৃহীত হ'ত বলে 
কিছদিন আগে পর্য্যন্ত এই পাটের জনপ্রিয়তার সীমা ছিল ন]। তখন এ 
পটের দামও ছিল খুব অল্প। একখানা ছবির দাম ছিল একপয়স! দু পয়সা 
থেকে বড় জার সাত আট আলা । কিন্ত ক্রমে জনসাধারণের মনগত ক্ষচি 
বদলে যাওয়ায় ও বিলিতী ছাপানে1 ছবির প্রচলনের ফলে কালীঘাটের পট 
বাজার পেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। 

দুভার্গাক্রমে শুধু কালীঘাটের পটই আম্ম লোপ পাগ্ছনি, সমগ্রভাবে, 
বাংলার লোকশিল্প, বিশেষতঃ বাংলার পট এবং সমগ্র পটুয়া সম্প্রদায় আজ 
সম্পূর্ণ বিলুধ হ'তে চলেছে । দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, দরিদ্র 
দেশবাসীর মধ্যে দুর্ভিক্ষ ও বন্তার ঘন ঘন অভিযান শুধু দেশের অগণিত 
অসহাদ্ জনসাধারণের জীবনই গ্রাস করেনি--জ্বাতীয় ভাবধারাফেও নানান 
দিক দিয়ে বহুল পরিমাণে করেছে ব্যাহত এবং যে প্রেরণা ও শক্তির বশে 
মানুষ স্বষ্টির অমূল্য সম্পদ রচনা করে, অতুলনীয় শিল্প সম্ভার করে শষ্টি, 
তাকেও বহুল পরিমাপে করেছে অপহরণ । এ ছাড়া আততীঘ শিল্পের উপর 
পাশ্চাতোর প্রভাব ও আধুনিক যাঞ্জিক পদ্ধতিতে দেশবাসীর পরিবঠিত কুচি 
অনুযায়ী "শিল্প সৃষ্টির প্রসারতা, নগর জীবনের প্রতি দেশবাসীর অত্যধিক 
আকর্ষণ ও আরও কতকগুলি সমহ্তার ফলে পলীগুলির জনশৃন্ততা ও এীহীনতা। 


আশ্বিন, ১৩৬- ] অনর্থপাত ৫৩৩ 


এবং পলীবাসীদের প্রাপপ্রাচূর্ধ্য বিহীনতা প্রভৃতি কারণগ্চলিও দেশের এই 
গৌরবময় সম্পদের দ্রুত বিলোপ সাধনের কাতর বিশেষ সহায়ত! করছে । 
এই সকল কারণে বর্তমানে সমগ্র পটুয়া সম্প্রদাদ্ছ বাংলা দেশ থেকে প্রান 
সম্পূর্ণ বিলুপ্ক হু’য়ে গেছে এবং তাদের বংশধরদের মঙ্ো যার! বেচে আছে, 
তারা অনস্তোপায় হয়েই তদ কুলীমজুৱের কাজ অপবা সেক্স কোন পেশা 
অবলম্বন করেছে, লা হয় তাদের পুরোনো জাতিগত পেশাকে প্রাণপণে 
আকড়ে ধরে নগন্ত শিল্পীর মত চরম দরিদ্র ও খবণিত জীবন ঘাপন ক'রে 
কোনরকমে টিকে আছে। বাংলার সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অমুল্য সম্পদ এই 
পটচিত্র ও লটুঘাগোণীফে পুনরুজ্জীবিত ক'রে, যাতে দেশের কুষ্টি ও জাতী 
গোৌরবকে অক্ষুন্ন রাখ! যাঘ, সে সম্ধদ্ধে সরকার ও জনলাধারণ সকলেরই অবহিত 
হওয়া উচিত । 


অনর্থপাত 
স্থত্যুঞয় বন্দী 


আমার স্থমুখ পথে_- 
ছোট্ট শিশুটি “ঠাকুর পুজার” 
খেলায় আছিল মেতে 
সঙ্গী একটা কুকুরের ছানা ছিল 
কখনো তাহার পিছনে কখনো 
কোলে স্থান পেতেছিল। 
উদ্লাসীন মনে বসিয়া দাওয়ার পরে k 
ছেলেটির খেলা দেখিতে দেখিতে, কখন জানিনা মনটি আমার 
গিলান্ছে অতীতে ফিতরে । 
তখনও স্থরু হঘনি বিভ্যা শেখা 
অল্পই শেখা হয়েছে পড় ও লেখা 
ঠাকুর মাদ্ের জপ কথা আর কঢ় বস্তুর মাঝে__ 
কলহ তখনো হয় নাই স্থরু, জ্ঞান-বিজ্ঞান হয় সাই জানা শেখা 8 
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আপনার মনে ঠাকুর গড়িয়া 
সাজান্ে যতন ভবে 
রঙিন কাগজে আর কাঠি দিয়া মন্দির বিরচিগ্তা 
পুজার জোগাড় করিতাম খেলা ঘরে 
বলিস! পুজায় মনে মলে হত আশা 
প্রহলাদ আর ঞব সম বুঝি ভক্তি আমারো-_ 
পাব তার ভালবাসা । 
তার পরে গেছে বছর অনেকগুলি, 
যুক্তি তর্ক শিখেছি অনেক শুনেছি অনেক বুলি__ 
বিশ্বাসভরা সে জীবন আর নাই 
ধশ্দাধশ্থ বিচার করার হদিস কিছু ন! পাট ৷ 
তবুও আজিকে এ শিশুটীর খেলা 
আমারি হারালো শৈশব স্বতি চিত্তে জাগালে! দোল! ! 
কি স্থধ পেয়েছি জ্ঞান আর তর্কেতে ? 
আবার ফিরি ন! সহজ ভক্তি পথে! 
ওঁ শিবালয়ে প্রতি গ্রত্যুষে 
অর্ঘ্য সাজাছে মনের রবে 
পুজা দিই পুনঃ বিগ্রহে বিধি মতে! 


চিন্তার খেই কাটিল অকস্মাত 

মহা অনর্থ পাত ! 
শিশু আর পশু পরশ লেগেছে পুরুতের গাছে 

চলে অভিসম্পাত ! 
পুজা উপচার নিক্ষেপি দূরে নিষ্ঠুর আক্রোশে 
বাম হাতে ধরি শিশুর কর্ণ ভান হাতে চড় মারিলেন তিনি কষে 
কাদে এ শিশু-_কাছুক আবার ভুলে ঘাবে তার 

আঘাত জনিত জ্বাল! 

পুরুত মশাইও সাক্ঞাবেন পুনঃ নৈবিদ্যের থালা: 
কিন্ত আমার মন্যোন্াজ্যেতে হল অনর্থপাত 
শিশু জীবনের ভক্তির হলে) সমূলেই উৎখাত ! 


শ্রীঅরবিন্দ ও বিশ্বমানবিক এক্য 
অশি বাগচি 


১৯১০ সালে বাংলা দেশের ঝটিকাবিক্ষুক্ধক রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে 
রাজ্জবিদ্রোহী অরবিন্দ ঘোষের আকশ্মিক অন্যর্ধান সেদিন অনেককেই বিশ্মিত 
কনে ছিল, এমন কি তার অন্তরঙ্গ সহকমির! পর্ন এই 'অন্তর্পালকে রাজনীতি 
থেকে পলায়ন বলেই ধরে নি্ছিলেন ॥ তারপর ১৯১৪ সালে 'আধ' পত্িক। 
প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই ভ্রান্ত ধারণার কিছুটা নিরসন হতে থাকে। 
কিন্ত খার যৌবনের রাজনীতিক চিস্টা ও কর্মকে যিনি তপস্টা বলে অভিহিত 
করেছেন, একমাত্র সেই রবীন্দ্রনাথ সেদিন এই মাহুধটিকে ঠিক মত বুঝেছিলেন। 
Prayer, petition এবং protest-<র রাজনীতির যিনি মোড় ঘুরিয়ে 
দিয়েছিলেন অকুণ্ঠ ভাষাঘ পরিপূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করে, সেই অরবিন্দ ঘোষের 
রাজনৈতিক জীবন এদেশে অগ্যাবধি অনালোচিতই রয়ে গেছে । রাজনীতির 
প্রতঃক্ষ সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অরবিন্দ অরবিন্দই ছিলেন, “নিরাল্ব স্বামী” 
ছয়ে যান নি এবং পন্থবতিকালে সক্রিয় রাজনৈতিক প্রতিবেশ থেকে দূরে 
থেকে এক সম্পূর্ণ নতুন ভূমিকায় তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। সে ভূমিকা 
আগ্পমাল্য ও করতালি-প্রলুন্ধ সাধারণ রাজ্গনেতার ভূমিকা নঘ্র, সে ভূমিকা 
রাজনৈতিক-দার্শনিকের অর্থাৎ Political Philosopher-এর গৌরবমহ্থ 
ভূমিকা । রবীজ্ঞনাথের সত্য দৃষ্টি যেমন একদিন দক্ষিণ আক্রিকা থেকে সন্ত 
প্রত্যাগত একটি অপেক্ষাকৃত ও অজ্ঞাত মানুষের মধ্যে ভাবীকালের "মহাত্মা? 
গান্ধীকে আবিষ্কার করেছিল, তেমনি তার নিবিড় উপলব্ধি একদিন অরবিন্দ 
ঘোষের মধ্যে আগামীকালের পৃথিবীর এমন একটি রাজনৈতিক-দাশনিকের 
সন্ধান পেছেছিল বার চিস্তাছ সর্বপ্রথম ধরা দিয়েছিল বিশ্বমানবিক এক্যের 
আদর্শ--1029] of human unity এবং তার বহুমুখী রচনাবলীর মধ্যে এই 
বইখানির একটি বিশেষ মুল্য আছে । 

ইতিহাসে রাজনৈতিক-দার্শনিক হিসাবে আমরা যে করঞজ্জনকে পেয়েছি 
তাদের মধ্যে টমাস হবস্, আন কি, ষ্টয়ার্ট মিল, রুশো আর খোরো-_এই 
কম্জনই গ্ররুত Political Philosopheraর মধাদা পেয়েছেন। এদের 


৫৩৬ উচ্জলভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 


প্রত্যেকেরই মৌলিক চিন্তা বিশ্বরাক্নীতিনে সম্দ্ধিশালী করেছে, কিন্ত সম্পূর্ণ 
করতে পারে নি। যেটুকু হাকী ছিল__বিশ্বমানবিক একা__তা ভ্রঅরবিন্দের 
চিন্তান্স ধরা দিয়েছে । আর কিছুর জন্য না হোক, একমাত্র এরই জন্যে 
ইতিহাসে ভার অমরত্বলাভ সুনিশ্চিত । তার The Ideal of Human Unity 
এবং Psychology of Social Development—এই দুখানি বই-ই অদূর 
ভবিষ্যতে বিশ্বরাজনীতি ও সমাজনীন্তিকে যে প্রভাবান্বিত করে তুলবে, এর 
আভাল ইতিমধ্যে পাঞগা গেছে? বতমান প্রবন্ধের আলোচনা প্রথম 
বঈখানিকে কেন্দ্র করে। 

প্রথম মহাধুক্ষের পর জ্ঞাতিসজ্মের বা পীগ, অব নেশনস্‌-এর ক্ষ্টি হম্স এবং 
তিতীয় মহাযুক্ষের পূর্বেই তার অপমৃত্যু ঘটে । প্রথম মহাযুদ্ধের লয় 
শী সরবিন্দ তার 'আর্ধ' পত্রিকায় “The Ideal of Human Unity” সম্পর্কে 
কয়েকটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লেখেল। পরমযোগী গ্রঅরবিদ্দ পৃথিবীর ইতিহালে, 
সভ্যতার ইতিহাসে একটা নতুন যুগের স্থচনা বুঝতে পেরে আত্মহনন থেকে 
মানবস্সাতি কি উপায়ে বাচতে পারে সেঃ বিযয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলেন 
তার নিতৃত তপহ্যার আসনে বসে । আতিসঙ্মের ব্যর্থতার পর চিরস্বাদরী ও 
নিরাপদ শাস্তি স্বাপনের উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসাবশেষের ওপর আজ 
গড়ে উঠেছে “সম্মিলিত ফাতিলড্ঘ’ বা Unired Nations. লীগ অব, 
নেশনস্‌ এসেছিল প্রথম যুদ্ধের ফল হিসেবে, ইউ-এন-ও এসেছে ছ্বিতীঘ 
বিশ্বব্যাপী যুচ্ধের ফল হিসেবে ॥ তৃতীয় মহাঘুক্ষ, অনেকের মতে, আলম এবং 
অনিবাধ। The Ideal of Human Unity বইখানির নৃতন সংস্করণে 
(১০৪৮) সাম্প্রতিক স্মান্তর্জা তিক পরিস্থিতি গভীরভাবে এবং নিপুণভাবে 
আলোচনা করে একটা নতুন অপ্যায্বের এক জ্যপগাছ লিখেছেন £ “যাহ্গয যদি 
বেঁচে থাকতে চায়, এগিয়ে নিতে চান্ব বিবর্তলকে, তাহলে তাকে বর্তমান 
বিশ্ৃত্খল আন্তর্জাতিক জীবনক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, শুরু করতে 
হবে শৃৰ্খলাপুর্ণ এক্যবদ্ধ ক্রিয়া, পৌছতে হবে কোনরকম একট! বিশ্বরাস্ট্রে 
তা হোক এককৈন্সিক (58022 ). অথবা বহুকৈত্দ্রিক (7545591 ) অথবা 
একটা মহা সম্মিলনী ( Confederacy ) কিম্বা সংহতি ( Coaliton ) + 
কক্স কোন ক্ষুদ্রতর বা বিকলাঙ্গ প্রতিষ্ঠান দিয়ে আদর্শ সিদ্ধ হবে না। 
বিবর্ভনশীল প্রকৃতি আজ যে প্রশ্ন মাস্থবের সামনে তুলে ধরেছে- তা হলো 
বর্তমান খে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, তার বদলে সুচিন্তিত, স্নিয্স্কিত একট! 


আশ্বিন, ১৯৬৯ ] শ্অরবিন্দ ও বিশ্বমংনবিক একা ৫৩৭ 


স্থায়ী ব্যবস্থা, লতাকার একটা ব্যবস্থা স্থাপন করা যায় কি না এবং পরিশেষে 
একটা ঘণার্থ একা বা পৃথিবীর সকল দেশের লোক একই শ্বাথ সেব। করে 
ভলবে-**বিশ্বনানবিক একের আদর্শ আর আল-্য আদর্শ হয়ে থাকবে না৷" 

পৃথিবাতে এ পর্যস্ত যে কয়ন্জন রাদ্রনৈতিক-দার্শলিক আন্তর্জাতিক রাজ্র- 
নীতিকে একট! চরম পরিণতির দিকে নিয়ে ঘেতে সাহাষা করেছেন, ৯অরবিন্দ 
তাদেরই সমগোত্রীয় । অীসরবিন্দের সাধনা যেমন জ্রগংকে ভীবনকে মানব 
সমাজকে পাঁরত্যাগ করে নয়, এ সবকে গ্রহণ করেছ, তেমান দেখতে পাই 
তার রাদ্গনৈত্তিকে চিন্বার পরিধি স্বদেশ ও স্বজাতির গতি অতিক্রম করে 
আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশেষভাবেহ স্পর্শ করেছে | বিশ্ব-রাজ্জনীতিতে 
তার পরিকল্পিত [বিশ্বনানবিক একের আদর্শ আছ এক নতুন পথের হঙ্গিত 
দিয়েছে । পুর্ণাঙ্গ নানবছ্ছাতি ও নির্দোষ সমাজ্জের দৃঢ় ভিত্তিতে মানব-একে]র 
আদর্শ এতকাল দিবান্বপ্রের মতই ছিল। নীতিগত ও আদর্শগত বিভেদ 
সত্বেও বতমান বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্য যে একাবোধ দেখা দিঘেছে, তার 
প্রচোজনীছত! সর্বপ্রথম উপলন্ি করেন অরবিন্দ । লীগ অব নেশলস্‌ 
প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগেই তিনি পিথলেন-_“'মূল প্রশ্ন হলো। ‘নেশন্‌'। 
সমষ্টিগত দ্বাবনের সহায়ক হিসেবে ঘে বৃহত্তম স্বাভাবিক গোষ্ঠা মামুধ একদিন 
গড়ে তুলবে, তাই হবে অদূরভবিষ্যতে বিশ্বমানবিক একোর একমাত্র ভিত্তি ৷” 

এহ মানব-উ্রকোর আদর্শ কি ভাবে নিশ্চিত বাস্তবে পরিণত হবে, কেমন 
করে শাস্তি ও €লীবম্যেত্র দৃঢ় ভিত্তির ওপর আন্তর্জাতিক শৃদ্খল।-প্রতিষ্টা 
সম্ভব হবে, লে বিবয়ে ভঅরবিন্দ ঘেকথা বলেছেন, ভা তার মত একজন 
ধাস্তবপস্থী রাজনীতিকের পক্ষেই সম্ভব । লীগ. অব নেশলশ.-এর গঠন তঙ্তে 
যে সব ক্রটি বিচ্যুতি ছিল, সেই সম্পর্কে গভীরভাবে বিশ্লেষণ ভার মত আর 
কেউ-ই আজ পরস্ত করেন নি। সম্মিলিত জাতিপুঞ্ প্রতিষ্ঠিত হবার পরও 
লোকের মন থেকে নৈরাশ্ত একেবারে দূর হুয় নি, এখনও মানুষ বিশ্বমান- 
বিক একে)র পথে দৃঢ় পদক্ষেপে বেলী দূর অগ্রসর হতে পারেনি । সকলের 
মলে তাই আশঙ্কা? জেগেছে. মানব সভ্যতার অস্তিত্ব আজ সত্যিই বুঝি 
লংশয়াপন্ন ॥ 

কিন্ত শীঅরধিন্দ বলেছেন, এইরকম নিঝাশাবাদী হবার কোনো কারণ 
নেই। দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গেই তিনি বলে গেছেন--“পৃথিবীর আশা চুণবিচুণ 
হতে দেওঘ) চলবে না কোনমতেই । এক্যের দিকে ক্রমোল্রতির দ্বিতীয় পধাছে 
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যে আশঙ্ধ। দেপ। দিয়েছে, ত! সস্মিলিত ভ্রাতিপুণ্ত-পরিষদের গঠনগত ক্রটিতে 
নয়, তা হলো দেশগুলির ছুই দলে ভাগ হয়ে দাড়ানোয়, এরা হেন স্বভাবতই 
একে অপররের বিরোধী এবং যে কোনো সময়ে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে পারে 
পরল্পরের ঘোর শত্রু বলে ।---এই জিনিসটি দূর না হলে একটি বিশ্বরাষ্টর কিনা 
বিশ্ব ত্রক/ও সম্ভব নয়।---এই ক্রটিবহুল জাতিপুণগ্তকেট কেন্ত করে এমন একটি 
বৃহত্তর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে পারে, যার ভেতর পৃথিবীর সকল দেশ একটা 
অদ্বিতীগ্ত আত্তর্জাতিক ওঁকেযর মধ্যে পরস্পরকে ‘দেখতে পারে, বিশ্বরাষ্টর- 
প্রতিষ্ঠা, এই ধরণের গতিধারার পক্ষে একমাত্র ঘুক্তিসিস্ধ ও অযোঘ চরম 
পরিপাম । মানবজাতির বিবিধ প্রয়োজনের মিলিত দাবী আর তার আত্ম- 
সংরক্ষণের আবশ্কতাই এই লক্ষে পৌভানর জন্যে ঘথেই বলে নির্ভর করা 
যেতে পারে । শেষ পরিণতিতে বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে বাধা, আর তার 
সবচেয়ে বাঞ্ছনীয় রূপ হবে সব স্বাধীন দেশের এক সন্মিলন যেখানে প্রভুত্ব কিনব 
ক্ত্মিম অসামা এবং পরবঙ্ততার কোনে! চিন্তা থাকবেন) । মানবজাতির 
ভবিষ্যৎ একেই চা ।৮ 

মানবসমাজের ক্রমোত্তরণে বিশ্বঘানবিক একা একটা বিশিষ্ট ধাপ। 
ইতিহাসে পট-পরিবর্তন হতে বাধা । সমবেত জীবনের আমূল পরিবর্তনের 
ভেতর দিমেই আসবে বিশ্বমানধিক এক্য ; বুধুগের বহুরফমের রাজনৈতিক 
আদর্শকে অতিক্রম করে আজকের মান্য তাই মুখ ফিরিয়েছে এই দিকে। 
মাহ্ছষের জীবনধারা, তার অভিবাক্তি জগতের জন্ঠে--এই কথ! বিংশ শতকের 
মাম্থব যতবেশী উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে, এমন আর কোন যুগের মাহ্থবে 
পারেনি। মনে হয, আজকের মাহুধ যেন মুক্ত উদার দৃষ্টি নিয়ে বিশ্বের 
পালে চাইছে ; মনে হয়. সে নিজের মধ্যে বক্তি বিশ্ব ও বিশ্বাতীতকে এক সঙ্গে 
দেখবে । মনে হয় বিশ্বমানবিক এঁক্যের পথে যাহুষের বিজয়ঘাত্রা নিয়তি 
নির্দিউ, যদিও এখনও সে নিজে ত! সম্পূর্ণভাবে উপলদ্ধি করতে পারছেন] । 


শট 


আমার বন্দন! গান 
শাস্তশীল দাশ 


সে কোন দেবতা লাগি’ 
আমার বন্দনা গান নিতা ওঠে জাগি” 
অন্তরের অন্তস্থল হ'তে : 
ভেলে চলি জীবনের অন্তহীন শ্রোতে_- 
কথন আলোর পথে, 

কথন বা গভীর আধারে ; 
আনন্দের তরংগেতে, 

কখন বা বেদনাশ্রধারে । 
আমার অস্তর মাঝে 
প্রতিদিন একই সুরে বাজে, 
একই গান, একই সে আরতি ; 
আনি না সে কার লাগি" 

কারে নিত্য জানায় প্রতি 
আমার অন্তর খানি; 

কোন সে অদৃশ্য দেবতারে 

বারে বারে, 

প্রতিদিন, প্রতিটি সন্ধ্যায়, 
হ্ৃদদ লহ শ্রদলে ফুটে ওঠে, 

পুঙ্খার্থা সাজায় । 
অন্তরের অস্বরেতে নানাক্ূপে মূৰতি রচি তার: 
বারে বারে মুছে ধায় ; এতো নয় আরাধ্য আমার । 
কর্ূপের অতীত লে ঘে, 

অধরা সে ধরা নাহি যায়: 
আমার আরতি-মস্ত্র 

নিশিদিন তারই পানে ধায় । 
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কী পেয়েছি তার কাছে, 
কেন এই অর্থয রচন৷ ? 
আমার জীবন-ভোর স্থগভীর দুঃখ বেদনা, 
কিছু কি কমেছে ভার যরে ? 
আমার অস্তরে 
পুতীভূত বেদনার রাশি 
নিত্য মোরে দদ্ধ করে, 
অশ্রজলে নিত্য ঘাগ্র ভাসি’ 
আমার নিশীথ উপাখাল ; 
তবু তো জাগে না অভিয়ান 
অদৃশ্ত লে দেবতার 'পরে ; 
আমার জীবন ভরে 
দেছনি লে দান তার করুণা ধারাম্ম, 
নিঃশেষে হরণ কনে 
সর্ব দুঃখ-ব/খা-বেদনান্। 
কিছু কী চেয়েছি তার কাছে? 
আরতির বিনিময়ে কিছু কী প্রলাদ তার 
আর্ত হৃদদ্ঘ মোর ধাচে? 
বারে বারে করেছি সন্ধান ; 
জামার বন্দন! গান 
নির্ঝরের ধার! সম স্বতঃস্ফূর্ত হৃদমের অর্থ্য রচনা । 
অদৃশস্তের আরাধনা 
নহে কোনে! প্রত্যাশা-মলিন ১ 
আমান হৃদয় মন তৃণ্ হয়, তাই প্রতিদিন 
অর্থ রচি নিরলস সংগীতের হারে; 
জালে না সে কার লাগি, সে আরতি 
তুষ্ট করে কোন দেবতারে । 


সমবায় যৌথ-কৃবি 
যতীন্দ্ৰনাথ চক্রবস্তা 

গত অদ্ধপতান্ধী যাবৎ ভারতে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক কুষিতথ্য আবিষ্কৃত 
হইন্থাছে এবং এইক্ষেঅআ যপেষ্ট সাফল/ও লাভ করা গিয়াছে কিন্তু কৃষক 
সমাতের ভিতর এই সব আবিষ্কারের ফল প্রন্বোগের ক্ষেত্রে সেক্ূস লাফল্য 
লাভ লম্ভব হয় নাই, কুবিবিভাগের চেষ্টার দ্বারা ধান্য লমন্তার সমাধানের চেষ্টা 
আশাহ্ক্ষপণ ফলবতী না হুওছার ইহাই প্রধান কারণ। বা(কিগত অথবা 
সরকারী শৈথিল্য ব্যতীতও ইহার কতকগুলি মূলগত কারণ আছে । শিক্ষ। 
ও স্বান্থ্যের অভাব, অর্থের অনটন, জমিদারী ও ভূমিবপ্টন প্রথা এই প্রচেষ্টার 
পথে বাধ। স্থষ্টি করিদ্রাছে, বিভিঙ্গরাজ্যে জমিদ।রী প্রথা বিলোপের চেষ্টা আরম্ভ 
হইঘাছে, কিন্ত অত্যন্ত মন্থর গতিতে । জমিদারী প্রথার বিলোপদ্ধারাই 
ছুমিবন্টন প্রথার কুফল দূর হুইবে না । সাধারণ কৃষকদিগের জমির পরিমাপ 
অত্যস্ত কম, তাহাও পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন, সুত্র ক্ষু্র অংশে বিভক্ত গ্রামের 
বিভিন্ন অংশে অবস্থিত। ইহার ফলে নানপ্রকার উন্নত কুষিপ্রণালীর প্রচলন 
কষ্টসাধ্য অথবা একেবারে অসাধ্য হুইছ। পড়িছ্বাছে, ফসলের জন্য আমাদের 
ক্রবকদিগকে সর্বদাই প্রক্কৃতির মুখের দিকে তাকাইদ্র। থাকিতে হয়। যৌথ 
চেষ্টা ডিন ক্ষত্র ক্ষুদ্র জমিতে স্থুটু ভাবে জললেচের ব/বস্ধ। সম্ভব নদ । একই 
কারণে শ্রমলাঘবের জগ্ ঘস্তরের ব্যবহার অথব। ব্যাধি-কীট-পতগ প্রতিবেধের 
উপধুক্ত বাবস্থা সম্ভব হছ্থনা। দূরে দূরে অবস্থিত জমিতে যাওদা-আস! 
আমসাধা এবং এরকম জমিতে চাবও অসপ্পূর্ণ থাকিয়া যায়। এই লব 
জমির সীমানার আলগুলি অসংখ্য কীট-পতঙ্গের বালা-_-শস্তের হানিকর। 
জলপ্রাবন-নিরোধ অথবা জল নিক্ষাশনের ব্যবস্থাও সমষ্টিগত চেষ্টা ভিন্ন সম্ভব 
নদ বর্তমান ভূমিবপ্টন প্রথার এই সব কুষফলের অন্ত ভারতের রুধি বহু 
পরিমাণে পিছনে পড়িয়া আছে, অন্যন্ঠ বহু দেশের তূলনাঘ ভারতে ক্রধিজ্গাত 
ডবোর উতৎ্পহ্রের ছার অত্যন্ত কম অথচ কম্মকুপলতামু আমাদের ক্লুবকরা 
কাহারও অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহে । কুবিবৈজ্ঞানিকগণ গত «* বৎসর চেষ্টার 
ফলে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিঘাছেন। পরিতাপের বিষদ্গ, এই কর্শ্মকুশলতা 
এবং বৈজ্ঞানিক গবেঘপার ফলের সংযোগের অভাবেই ভারতের কৃষি-এখনও 
এত পশ্চাৎপদ হুইয়া আছে এবং খান্ত সমস্তাও মিটিতেছে না। কুষকের! 


৪২ উচ্জ্বলভারত [৩ষ্ঠ বৰ্ষ, =ম সংখা? 


পরিশ্রমের উপযুক্ত ফললাভ করিতে পারেন না। পাশ্চাত্য দেশে দুইপ্রকারে 
এই অস্থবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা ব্দাছে। ক্ষুদ্র চাষীদের অধিকার যিলোপ 
করিয়া সঙ্গতিপঙ্ন ভূষ)ধিকান্রীদের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে কৃষিকাধ্া পারিভাললা ॥ 
আমেরিকা, গ্রেটবুটেল, পশ্চিম ইউরোপ প্রভৃতি দেশে এই প্রথারই প্রাধান্ত । 
বিতীয় উপায়টী কুষকদিগের স্বত্ব লোপের পর গ্রামের সমন্ড জমি একত্র 
কনিস্থা একটী রুষিক্ষেত্ হিসাবে কমিটার গ্ধারা তাহার পরিচালনা । গ্রামের 
সমস্ত অধিবাসীদের এই সব ক্ষেত্রে কাজকরা বাধ্যতামূলক এবং লভ্যাংশ 
সমভাবে বণ্টন করা হল, কমিউনিষ্ট প্রভাবান্বিত অধিকাংশ দেশেই এই প্রথা 
প্রচলিত হইয়াছে যদিও স্থান কাল পাত্র ভেদে কিছু ইতর-বিশেষ আছে 
কিন্তু এর কোনটা ভারতের পক্ষে প্রযোজ্য নহে । শতশত বৎসরের প্রথা 
এবং এতিহ্থের ইহা পরিপন্থী । ইহার যে কোনটা প্রবর্তনের ফলে বহু কৃষকের 
বেকার হওয়ার সম্ভাবনা এবং তাহার ফলে বিপ্লবও অসস্তভব নহে । এই সব' 
বিষয়ে চিন্তা করিয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কমিশন যে ব্যবস্থার পরামর্শ 
দিয়াছেন তাহা মোটামুটী এইক্প, গ্রামের সমস্ত কবকগণ কুষিকার্ধা পরিচালনার 
অন্ত তাহাদের ভিন্ন ভিন্ল অংশে বিভক্ত জমি একটা নির্ধবাচিত গ্রাম্য: 
পঞ্চায়েতের হস্তে শ্যন্ড করিবেন। এই পঞফায়েৎ এই সমস্ত বিভক্ত জমির 
সীমানা লোপ করিয়া গ্রামের সমস্ত জমি কছেকটী বৃহৎ কৃষিক্ষেঅ পরিণত 
করিয়। একটী প্রতিষ্ঠান হিসাথে রুবিকাজ পরিচালন! করিবেন। কোন 
কৃষকই জমির স্বত্ব হইতে বিচ্যুত হইবেন না। গ্রামের কৃষকফেরাই সমস্ত 
ক্লষিকাধ্য লির্ঝঝাহ করিবেন । কিন্ত এই কাজ সশ্বেচ্ছামূলক এবং ইহার জঙ্ক 
তাহারা উপযুক্ত মজুর্রী পাইবেল। বায় বাদে উৎপন্ন ফসল বিক্রয়লক্ধ অর্থ 
অথবা] ফসল জমিন পরিমাপের অঙ্রপাতে কুষকদিগের ভিতর ভাগ করিয়া 
দেওয়া হইবে । এই প্রপালীর প্রবর্তনের ফলে ক্কদদিগকে মালিকানা স্বত্ব 
হইতে বিচ্যুত না করিয়াও বৃহৎ ক্রবিক্ষেত্রে উন্নত ক্লবিপন্ধতির অঙ্ুসরণ করা 
সম্ভব হুইবে। কাধ্যকাজে নানারূপ খু'টীনাটা বাধাবিস্ব উপস্থিত হওয়া 
অনিবাধ্য, তাহ! অপসারণের ব্যবস্থাও করিতে হবে, মালিকানা স্বত্ব হইতে 
বিচ্যুত না হইলেও কৃঘকেরা সহচ্ছে জমির পরিচালনার ভার অপরের হাতে 
দিতে সম্মত হইবে না। অধিকাংশ কৃষক সম্মত হুইলেঞ্ড অন্ততঃপক্ষে 
কিএদংশ কুষক নানারূপ বাধা স্থষ্টি করিবে। ফসল ভাগের সুম্গও অত্যন্ত 
লাবধানতা ও নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে হইবে । পুর্বে গ্রামস্থ নেতৃস্থানীয় 
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ব্যক্তিদিগকে এছ প্রথার তাৎপধ্য বিশেহজতে বুঝাইঘ্র। তাহাদের মাধ্যমে 
ক্কবক্দিগের সহযোগিতার চেষ্টা কর। দরকার । নানাক্ষেত্রে একঘোগে কাজ 
করা ভারতীয় ক্রধিজীবিদের অজ্ঞাত নহে । মরহ্থমের সমদ্র একত্র চাব, 
ধানকাটা, ধান মাড়া প্রস্তুতি কাক্গ করিতে তাহারা অনভ্যন্ত নহে / কোন 
কোন প্রদেশে ক্ুষকাদগের ভিতর সম্বাঞ প্রথার প্রচলনণ্ড কতকটা অগ্রলর 
হুইঘ্রাছে। সরকার ও জনগণের একান্ত সহঘোগিতার দ্বারা ধৈর্য/সহকারে চেষ্টা 
করিলে এই প্রথার প্রচলন নিতাস্ত কষ্টসাধ্য হওয়া উচিত নহে । এপধ্ঃস্ত 
ভূমিব্টন প্রথার কুফল নিবারণের ইহা অপেক্ষা উত্রটতর পথ খুন! 
পাওছা যায় নাই । ব্ববস্ত শুধু হার প্রবর্তনের ফলেই সমণ্ড লমন্তা মিটিয়া 
যাইবে না, ইছ। প্রাথমিক সোপানমাত্র । কিন্ত এই সোপান অতিক্রম করিতে 
না পারিলে অন্তান্ত উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যাইবে লা। যাহাতে ইহা 
সাফল্য লাভ করে কুষির উন্নতিকামী ব/ক্তি মাত্রেরই সেই চেষ্টা কর্তব্য । 

দুঃখের বিষয় পরিকল্পনা কমিশন ইহার উপর বিশেব গুরুত্ব আরোপ 
করিলেও কোন প্রদেশেই ইহা প্রবর্তনের চেষ্টার কথা বিশেষ শোন। ধায় ন1। 
উত্তর প্রদেশে কয়েকটী গ্রামে ইহার স্থচনা করা হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গে 
উদ্থান্কদের মাধ্যমে উহার সামান্য চেষ্টা কর! হঈতেছে। 

বেতারে পঞ্চবাধিকী প(রকল্পনার নানাবিধ প্রচার প্রত/হই শোনা যায়, 
কিন্তু ভূমিবণ্টন পরিবর্তনের চেষ্টার কোন উল্লেখ থাকে লা। ভূদান যজ্ঞের 
হারা ভূমিহীন শ্রমিকদের কতকাংশের কিছু কিছু জমি মিলিতে পারে বটে, 
কিন্ত ইহার দ্বার! ক্ষৃত্র জমির কুফল দূরীভূত হইবে না। এই বিরাট সমস্ত(র 
সমাধান ঝ।ক্তিগত বদাগ্চভার স্বার। সম্ভব নহে ; ইহা রাষ্ট্রের এক্টী গুরুতর 
কর্তবা। যাহাতে পরিকল্পনা কমিশনের এই স্থপারিশ কাধ্যকরী হদ্ব তাহ! 
সরকায় এবং দেশবাসী উভয়েরই কর্তব্য । উত্তম বীজ্জ সার প্রভৃতি অধিক 
পরিমাণে সরবরাহের দ্বারাই খাস্ভ-সমশস্ডার সমাধান সম্ভব নহে । ক্রহকগণ 
যাহাতে এই সমস্ত উন্নত প্রণালীর বথাবখ ব্যবহার করিতে পারেন সেই 
উদ্দেশ্যে এই মুলবাধা দূর করা। সর্ববপ্রথম এবং পর্ব প্রধান কর্তব্য । যতদিন 
ইছা না হনব ততদিন সরকার এবং কৃষক ত্বহাদের অর্থব্যত্ত এবং পরিশ্রমের 
সম্পূর্ণ ফল লাভ হইতে বঞ্চিত থাকিবেন ; ভারতের রুবির মানও অকন্যান্ত 
বহু দেশের তুলনাহ্গ পিছনে পড়িয়া থাকিবে । 


জড় এবং শক্তি 
ল্রিয়দারঞ্জম রায় 


বিশ্ব প্রক্ুতির মধ্যে আমর! দু'টি সত্তার নিদর্শন দেখতে পাই । একটি 
হচ্ছে আমাদের ইন্রিয়গ্রাহ জড় বস্ত্র, আর একটি হচ্ছে শক্তি যা প্রতাক্ষভাবে 
ইন্তরিয়গ্রাহ নয় । ভাপ, আলোক, বিঢ়াং, শব্দ ইত্যাদি শক্তির কোন কপ, 
*আকার, রস বা গন্ধ নাই; কিন্তু আমাদের ইন্রিয়ের উপর কোন না কোন 
প্রকারে এরা ঘা দিয়ে এদের অস্তিত্ব ঘোষণা করে । বিজ্ঞানীরা এসব শক্তিকে 
তরঙ্গ বা কণিকারুপে কল্পনা করে। কিন্তু কিসের তরঙ্গ বা কার কণিক। 
এ কথা বুঝিছ্ছে বল! সহজ নয়। অবশ্য শব্দকে বল! হয় বাঘুতরঙ্গ | কিন্ত 
বাছুতরঙ্গকে শব্দশক্তির কারণ বলা ঠিক হল্প লা,_উচ্ভাকে শব্দশক্তির ক্রিয়ার 
পরিণাম বললেই সঙ্গত হয়; অথবা তার বাহক বলাহায়। জড়ের আশয় 
বাতিরেকে শক্তির উৎপত্তি ও প্রকাশ আমরা কল্পনা বা অস্থভব করতে 
পারিনা । জড় ও শক্তির এক্সপ অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ স্বীকার করেও বিজ্ঞানীর! 
বন্ছকাল ঘাব- জড় এবং শক্তিকে ছুটি বিভিন্ন সত্তা হিসাবে কল্পন। করতেন। 
'আআধুনিক বিজ্ঞান পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেছে যে এ ছু'এর মধ্যে কোন 
প্রভেদ লাই, এর! একই সত্তার শুধু এপিঠ ওপিঠ মাআ। জড় কশিকাকে 
শক্তিতে পরিণত করে এবং শক্তিতরঙ্গকে জড় কণিকাদ্র ঝপাস্তরিত করে 
আধুনিক বিজ্ঞানীরা এ সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন । এ সত্যকেই ভিত্তি করে 
এটম্‌ বোমার স্থষ্টি হয়েছে । এদের মধ্যে পরস্পর বিনিময়ের মূল্যও নির্ধারিত 
হদ্বেছে বিজ্ঞানীদের গণনা ও গবেষণাদ । কি পরিমাণ জড় বন্ত হতে কি 
পরিমাপ শক্তির উদ্ভব হতে পারে এর হিসাব স্থির করে দিঘ্েছেন পরম 
বিজ্ঞানী আউনষ্টাইন | এ হতে দেখা বাঘ যে লুক্্াদপি ক্র জড়ান হতে 
'অপরিমেন্ শক্তির উদ্ভব হয়। জড় এবং শক্তির পরুম্পর এই ক্ধপাস্তর এবং 
প্রতিক্রিয়া অবলম্বন করেই চলছে সৃষ্ট জগতের যত কাজ কারবার । 

পৃথিবীতে যেখানে বা শক্তির ক্রিয়! এবং প্রকাশ আমরা দেখতে পাই ত! 
সবারই উৎস হচ্ছে জড় পরমাণু । এক কথায় বলা যান হে পৃথিবীর সকল 
প্রকার সঞ্চিত এবং সক্রিয় শক্তির মূল আধার হচ্ছে সূর্য্য । স্খ্য-দেহের প্রচণ্ড 
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উত্তাপে (প্রায় ২০ কোটি ডিগ্রী তাপ মাত্রায় ) তার বাশ্পমণ্ডলীর অধ 
হাইড্রোজেনের পরমাণু সমূহ অহরহ হিলিয়াম গ্যাসের পরমাণুতে পরিবস্তিত 
হচ্ছে। এটি হাইড্রোজেনের পরমাণু এক সঙ্গে জুড়ে গেলে একটি হিলিয়াম 
পরমাণুর লুটি হতে পারে । একটি হিলিয়াম পরমাণু ওজনে ৪টি হাইড্রোজেন 
পরমাণু হতে কিঞ্চিং বা অতি সামাঞ্ত মাত্রায কম ! তাই যথন ৪টি হাই ড্রা- 
জেনের পরমাণু মিলে একটি ছিলিয়াম পরমাণুর স্ষ্টি করে, তখন হাইড্রোজেন 
পরমাণুর সমবেত বন্থভারের কিঞ্চিত স্রাস ঘটে । ও ক্রয় প্রাপ্য বস্তু ভারের হয় 
তেকশক্তিতে ( আলোক এবং তাপ) রূপান্তর । এ হতেই বজাদ্ থাকে 
সূর্ধ্াদেহের প্রচণ্ড দীপ্তি এবং তাপ, এ তাপ ও আলোকের কিয়দংশ স্বর্ধ্াদেহ 
হতে বিকীর্ণ হন্ধে পড়ে আমাদের পৃথিবীর পৃষ্ঠে, পৃথিবীর সকল স্বষ্টির কাজ 
চলছে ব্্ধেদেহ হতে বিকীর্ণ এ তেজশক্কির প্রভাবে । গাছপালার সবুক্ত 
পাতার সুর্ধ্যের আলোক পরে" বাতাসের অঙ্জারান্ন এবং উদ্ভিদ্দেহের শ্রলের 
সঙ্গে সংযোজনের স্ষ্টি করে, মার ফলে উদ্ভিদদেহে প্রন্থত হচ্ছে শর্করা এবং 
শ্বেতসার। উদ্ভিদ হতে আসে সকল জীবের এবং মানুষের খাস্য। খাদ্য হতে 
অক্মাঘ্ তাদের শক্তি__মাংসপেস্টর জীবনীশক্তি এবং মাঙ্গবের পক্ষে আরে! তার 
মস্তি্ধের বা চিন্তার শক্তি। এ সবারই মূলে রগ্রেছে স্থ্যদেহের তেব্শক্তি । 
সর্ষের তাপে সমূদ্রের জল বাস্প হয়ে উপল্রে উঠে, সেখানে সে বাষ্প হুয়ে ঘাঘ় 
মেঘ, মেঘ হতে হঘ বুষ্টি, বরফ এবং শিলা । এরা জোগাস্ব নদীর জল, যাতে 
বাধ বেধে উৎ্প'্ন করা হয় বিছ্যতশক্কি । যুগষুগান্তর মাটীতে চাপা পড়ে 
উদ্ভিদ্দেহ হয় কয়ল! এবং পেট্রোলিয়াম । স্থ্খোর তেজ শক্তি রয়েছে তাই 
এদের মধ্যে লঞ্চিত হয়ে। কয়লা পুড়িয়ে তার তাপে জ্রলকে বাম্প করে 
আমর! চালাচ্ছি রেল্‌ টীমার কল কারখানা । পেট্রোলিয়াম হতে তৈঘ্ার হচ্ছে 
পেট্রোল, যা দিয়ে চলছে মটরকার এবং একোপ্রেন। মোটের উপর পৃথিবীতে 
যে কোন শক্তির প্রকাশ বা ক্রিয়া আমরা দেখতে পাই, বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যায় যে, তার মূলে রদ্েছে কুর্যাদেহ হতে বিকীর্ণ তেজশক্তি ! স্খ্যের 
তেজশক্তি আসছে আবার অগুপরমাণুহতে । স্থতরাং সকল শক্তির উত্স 
হচ্ছে আণবিক শক্তি । কেন না, এক একটা জড় পরমাণু হচ্ছে কেন্দ্রীভূত 
শক্তির আধার । 

বর্তমানে পৃথিবীতে তু'রকমে শক্তির স্ব হচ্ছে! পশু এবং মাঙ্গবের 
খাণ্ডের সাহ্বাযো ঘে শক্তির উৎপত্তি হপ্, তাকে আমরা জৈবশক্তি বলতে 
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পায়ি। কছলা, তৈল এবং কাঠ ইত্যাদি পুড়িয়ে যে শক্তির স্থষ্টি হচ্ছে তার 
নাম দেওয়া যায় আজব শক্তি বা জড়শক্তি । 

ইজবশক্কতির যালমশলা, পশু এবং মাহুষের খাস্ত তৈছেরি চচ্ছে প্রক্তির 
বিশাল কারখানায় শধ্যরশ্মির সাহায্যে । স্ুধ্য দে হতে বিকীর্ণ তেজশক্তি 
রশ্মিজপে এসে পড়ছে তরুলতার সবুজ্পাতায় এবং মিষ্টি ও লোনাজজলের 
সবুজ শেওলায়। পবুদ্রপাতার রং ক্রোরোফিল এবং জলের মধ্যে প্রযান্ধটন 
জীবাণু এই তেজ্জশক্তির ব্যবহার করে জীবের থাষ্ড শর্করা, শ্বেতসার এবং 
আমিষ ইত্যাদি পদার্থের সন করছে । জল, বাছু এবং মাটীর উপাদান 
নিদ্বেই হয় এসব খাগ্ের স্যত্ি। সবুজ তরুলতা হচ্ছে স্র্ধোর তেজশক্তির 
পরভৃৎ । মাক্য, পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ নানাবিধ জীব এবং ভত্রাক প্রভৃতি 
বীধাগুগুলি হচ্ছে সবুজ তরুলভার খাগ্যপরভূৎ্, স্থতরাৎ দেখা যায় যে স্ুর্ধ্য 
হতে আরজ করে উত্তিদের সাহায্, পশ্ুপক্ষী ও অন্কুবিধজীব এবং মাস্মযের 
ভিতর দিদ্বা আল বাতাস ও মাটী হতে উপাদান গ্রুপ এবং বিনিমদঘ করে 
প্রকৃতিতে শক্তির একটি বিরাট চক্র আবন্তিত হচ্ছে । এ চক্রের অথবন্ত্ণ ও 
খধ্ীন আীবজন্ত এবং উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে পরস্পর খাশ্যখাদকের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, 
অথবা বল! যাঘ, এক সনাতন শক্কির বিভিন্ন প্রকাশ ; জীবন এবং মৃত্যুর, বিনাশ 
এবং স্থষ্টির অঙ্গাঙ্গী সংযোগ । একই অনন্ত শক্তির যেন অরঙ্গারিত আন্দোলন 
বা উত্থান পতন, স্বর্ধ্য হতে তেঙ্রশ্থি উদ্ভিদের পাতাদ্ধ পাতাম্ব তৈয়্ের করছে 
মাধ, পশ্যপক্ষী এবং অন্তবিধ জীবের আস্ত শর্কর) শ্বেতলার এবং আমিষ 
প্রতি খাদ্য সস্তার, বাতাস হতে অস্মেঞ্জিন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড মাটী হতে 
লবণ এবং জল হুতে জল গ্রহণ করে। উদ্ভিদ হতে তাই মানুষ পশ্ড এবং 
অন্যবিধ জীব গ্রহণ করছে তার খাদ্য এবং খাদ্য হতে শক্তি । অক্সিজেন এবং 
কারবন ডাইঅক্সাইড জ্বীবজন্ধ এবং উদ্ভিদের শ্বাসপ্রশ্বালের ফলে আবার 
বায়ুমণ্ডলে যাচ্ছে ফিরে, ভীবদ্ঞস্ত ও মাহষের স্বত্যুতে এবং তাদের পরিত্যক্ত 
মলমুত্রাদির সঙ্গে, তথ! উদ্ভিদের ও ধ্বংস এবং মৃত্যুতে. তাদের শরীরের 
উপাদনগুলি যাচ্ছে আবার মাটীর সঙ্গে মিঃশ। এ ভাবে প্রক্তির সঙ্গে 
মিশে, এ ভাবে প্রক্ুতির সঙ্গে জীবের এবং উদ্ভিদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ রছ্ছেছে 
সংরক্ষিত হয়ে, মৃতুঃই জোগাচ্ছে জীবনের শক্তি এবং জীবনের পরিণতি হচ্ছে 
মৃত্যুতে, এ চিরজ্তন চক্রের মধ্যে মান্গুষ পড়েছে ধরা_তারই একটি অংশ 
হিসাবে ধূলি হতে আন্ম নিয়ে সে ধূলিতে যাচ্ছে আবার মিশিয়ে ॥ কিন্ত 
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মাঙ্থঘ নিতাস্ত অসহায়ভাবে এতে ধরা পড়েনি ; কেননা সে এ চাকার গায়ে 
নিজের হাত লাগাচ্ছে । যদিও সে এ চাকার ঘুরণি বন্ধ করতে পারে না 
তথাপি তার ঘূরণির বেগ পারে কিছু বদলে দিতে, এবং তার পেষণ চতে 
নিজেকে পারে কিছৎ পরিমাণে সুক্তি দিতে । তাই মাহ্রয আজ তার 
শারীরিক শক্তিকে, ঘা লে তার খান্ে সঞ্চিত স্থধ্যের শক্তি হতে গ্রহণ করে, 
অত্যন্ত পীমাবন্ধ জেনে অন্য উপায়ে সুর্যের শক্তিকে নিজের কাঙ্ছে লাগাবার 
ব্যবস্থা আবিষষার করেছে | শর্কর ও শ্বেতস্ার ক্ষপে উদ্ভিদে সঞ্চিত নুর্ধোর 
তেজ্র-শক্কিকে সে স্বরায় পরিণত করে মটর চালাচ্ছে; কয়ল! পুড়িয়ে 
রেল্টীমারে যাতায়াত করছে এবং কাঠ পুড়িয়ে আগুণ জ্ঞালাচ্ছে। এ ছাড়া, 
মানবের জীবনী এবং মন্তিষ্ষের শক্তিও আসছে তাদের খাস্তের মারফৎ 
ক্র্যোর ততজশক্তি হতে, এদের বাহিক প্রকাশ প্রবল ন! হলেও এর] ছচ্ছে 
সকল শক্তির কলকাঠি। 

তাই বল! যান বিশ্বরাত্জে চলছে শুধু এক আদিম অনস্ত শক্তির উত্থান পতন 
ও লীলাখেলা । এ শক্কিচক্রে বাধা রয়েছে অভ এবং জীব । বখৃনিপাকে বাধা 
পড়ে শক্তি হয় জডের ধর্মী ; তাই জড় এবং শক্তিতে নাই কোন ভেদাভেদ 
অস্থপরমাপুর অন্তর তে উদ্ভব হচ্ছে সকল শক্তি, আবার শক্তির ঘৃণি হতে 
অন্স নিচ্ছে অঙ্গুপরযাণু, সত্য হতে ঘে ০তজশক্তি পৃথিবীতে আসছে তার 
“অতি সামান্য অংশ মাত্র মাস্থঘের কাছে লাগে, বাকী বেশির ভাগ অকেজো 
হয়ে ছড়িঘ্ে আছে । এই অকেডে। শক্তিকে যতই কাজের উপধো।গী করে 
তোল! যাবে. ততই মাহুবের অভাব অলটন ঘাবে কমে । এরই প্রচেষ্টায় 
ব্যবহারিক বিজ্ঞান আছে মেতে, কিন্তু এটম্‌ বোমার মত যদি একে শুধু 
ধ্বংসের কাজের উপযোগী করে তোল! হু, তবে মাহ্থবের ভবিষ্যৎ হবে 
অন্ধকার, এবং মানব সভ্যতার হবে নিদারুণ আঅপঘাত । 


মৃত নদী 

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় 
নদীর দুকূলে অরণ্য ঘলতর £ 
মর! মজ্জা নদী শান্ত দুখানি চর 
ভগ্ন ডানার মতন ফেলেছে আজ, 
রংচুট তার পুরাতন কারুকাজ! 
সেখানে স্থধ সোনার স্বচ্ছ আলো! 
দিতেও পারে না, এআধার এত কালো, 
নিঃসীম সেই রাত্রির নির্জনে 
যদি কোন এক অতফিতের ক্ষণে 
দেখি ধু ধু কাশ শ্বেতাভা ছড়ি যায়, 
প্রবীণ বৃদ্ধ অনেক জেনেছে তাহ 
ভাল লাগে তার করুণায় ছলছল 
দুটি চোখে কিছু পুরাতন কলোল 
গ্রামগন্ন ও ধন্দরকাচিনীর, 
মর্মর ক্গাগে হৃদয়ের তস্তীর__ 
বুদ্ধ সে যে নদীর লিরালা তীরে 
কত কথ) শুনি কত কাহিনীর ভিড়ে! 


সাময়িকী 


উঞজানিত্যশোপাল জন্ম-শতবাখিকী £ ভগবান শরতীনিতযগোপাল 
দেবের জনশ্ম-শতবাষিকী কমিটীর ১৯শে ভাত্র ১৩৬* তারিখের দ্বিতীয় অধিবেশনে 
নিয়োক্ত কাধ্যক্রম গৃহীত হইয়াছে :_ 

যেহেতু বর্তমান বিযদমান বিশ্বের জটিল সমস্ডাসমূছের সুষ্ঠু সমাধান কলে 
ভগবান শ্রীন্ৰীনিত্যপগোপাল দেবের জড়-চৈতন্ত সমন্বিত সহজ জীবন ও জীবন- 
দর্শন জনসাধারণের সন্মুখে অনতিবিলম্বে উপস্থাপিত হওয়া প্রম্নোজজন বলিয়া 
এই কমিটী মনে করেন, এবং যেহেতু ব্যক্তি জীবনের আত্মশুদ্ধি, সমাষ্টিজীবলের 
সঙ্মব্দ্ধতা ও কল্যাণের জন্য এবং ভগবান শলীনিত্যগোপাল দেবের প্রবর্তিত 
মিশনের ভবিস্তৎ সমৃদ্ধির জন্য ঠাকুরের জন্ম-শতবাধিকীর একটা সার্বজনীন 
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উৎসবের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, যেহেতু সর্ববজ্জাতির ও সর্ব্বলম্প্রদান্ের মচা- 
মিলনের বীজ্ঞ-শক্তি ভউতীনিত্যগোপালের জীবনদর্শনের মধ্যে নিহিত ঝহিছাছে 
এবং তাহার ভিতরেই সর্ববসম্প্রদাছের মিললক্ষেত্র রচিত হওয়ার সম্ভাবনা 
রহিয়াছে, সেউ হেতু অস্যকার এই সডা ভগবান জীননিত্যগোপাল দেবের 
জন্ম-শতবাধিকী কমিটীর অহ্ুমোদল ক্রেমে নিদ্বলিখিত কর্ণ্বস্থূচী গ্রহণ 
করিতেছেন: 

১। শ্রপ্রঠাকুরের ভ্রীবন-দর্শন বিঘয়ে অভিজ্ঞ বক্তা ও প্রচারক নিঘূক্র 
করিয়! এখন হইতেই সহর ও মফ্চঃস্বলে তাহার বিষন্বে প্রচার-কার্ধ আরন্ত করা 
হউক । 

২। ১৩৬০ সালের বাসন্বী অষ্টমী তিথি হইতে ১৩৬১ সালের বাদস্থী 
অষ্টমী তিথি পধ্যন্ত প্রাপ্রীদেবের শতবাধিকী উৎপব উদ্যাপিভ হউক ॥ 

৩। সমসাময়িক দৃষ্টিতে ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর উইঠাকুবের জীবনী 
প্রকাশের ব্যবস্থাবলম্বন কর হউক । 

৪। উ্রঠাকুরের স্মতি-বিজড়িত প্রশিক্ষ স্থানগুলিতে স্বতি-ফলক রাখিবার 
ব্যবস্থা কর! হউক । 

হ 1 উত্রদেবের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা! কর হউক । 

৬। শ্র্রীদেবের লিখিত থে সকল প্রবন্ধ অথবা গ্রন্থ এখনও পরাস্ত অমুত্রিত 
অবস্থায় সংরক্ষিত আছে, সম্ভব হইলে তাহা এই জন্ম-শতবাধিকীর মধ্যেই 
প্রকাশ ও মুদ্রনের ব্যবস্থা করা! হউক । 

৭। ষে যে স্থানে শীশীঠাকুর বিভিন্ন সময়ে সাময়িকভাবে গিঘাছেন ও 
অবস্থান করিগ্রাছেন সেই সেই স্বানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করা হুউক্ক । 

৮1 আনসাধারণের মধ্যে শীহঠাকুরের জীবনী ও শিক্ষার বহুল প্রচারের 
নিমিত্ত সহর ও মফ্ঃম্থলের বিভিন্ন স্থানে আলোচন! ও সভ্মর অনুষ্ঠান করা 
হউক ৷ 

=| মহানগরী কলিকাতা! কেন্দ্রে শরজঠডাকুরের প্রদশিত সর্ধ্ব-ধশ্দসমহ্বছে র 
ভিত্তিতে ধর্দ সম্মেলনের বাবস্থা এবং তৎপর শরশ্রীঠাকুরের জন্মভূমি ও বিভিন্ন 
স্থানে অনুরূপ সম্মেলনের বাবস্বা করা হউক । 

১০।. পাণিছাটী, হুগলী, নবদ্বীপ প্রভৃতি ্থানে সজ্যবন্ধভাবে তিথি 
বিশেষে গমনের ব্যবস্থা কর) হউক । 

১১। ্র্রঠাকুরের প্রকাশিত গ্রস্থাদি সংরক্ষণ ও প্রচারের জন্য ॥ উপযুক্ত 
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গৃহ, লাইব্রেরী ও গ্রন্থাগারিক নিঘ্বোগের ব্যবস্থা করিঘা পাঠক-পাঠিকাদের 
অধ্যদ্নের স্থযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা হউক । 

বেকার সমল্তা £ বেকার সমস্যার বিভিন্ন সংস্থায় অতঃপর অধিক 
সংখ্যায় বাঙ্গালীদের নিয়োগ সম্পর্কে সরকার হইতে কোন নিৰ্দ্দেশ দেও! 
যায় কিনা, এইন্সপ এক প্রশ্নের উত্তরে বাঙ্গলাদেশের মুপ্যমন্ত্রী ভাঃ বা 
১৪ই সেপ্টেম্বর লাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা কালে বলেন যে, নির্দ্ছেশ 
দিলেই বা কতদূর কাজ পাওযা যাইবে, ঘে কাজ্জ যাহারা করিতে পারেন! 
সেই কাজে তাভাদের নিয়োগ করায় কিছু লাভ আছে কি? তিনি 
আরও দুঃখ করিয়া বলেন থে, কিছুকাল আগে পাট- কল গুলিতে প্রায় 
০০* উদ্ধান্ত নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষণে তন্মধ্যে ৫** জনও 
সেই কাজে নিযুক্ত আছে কিন! সন্দেহ । তিনি আরও বলেন যে, কয়েক 
বৎসর পুর (কিরণ শঙ্কর রায়ের কার্যাকালে ) গভর্ণমেন্ট বাঙ্গালীদের 
আধো ২** ট্যাক্সির লাইলেন্স দেন, তন্মধ্যে এক্ষণে মাত্র ৪টী ট্যাকি। বাহ্বালীদের 
হাতে আছে, নৃতন যে ৭** লী ও ট্যাক্মির লাইসেন্স দেওয়া হইতেছে, সে 
লিও যাহাতে যুলগ্রহীতাদের হাতে থাকে, তজ্জন্ত কতকগুলি সর্ভ আরোপ 
কর! হইয়াছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ত তাহাদেরও উদ্দেশ সফল হুইবেলা। 
ভাক্তার রায় অবশ্য বলেন যে সব বাক্গালীই এইন্রপ তাহা তিনি বলেন না। 
অগ্রগামী দলে অনেক বাঙ্গালী যুবক দুইমণ পর্য্যন্ত মোট মাথায় বহন করিতেছে, 
অনেক ষ্টেলনে অনেক বাঙ্গালী কুলিগিরি করিতেছে, জাহাজেও অনেক বাঙ্গালী 
শ্রমসাধ্য কাজ করিতেছে। 

বাঙ্গালী দুবকদের এই কর্দরবিমুখতার জন্ত দাত্রী কে? বাঙ্গালী বছদিন 
হতেই কর্ক্ষেঅ হইতে সরিঘ্। পড়িতেছে। আচার্ষ্য প্রচুল্লচন্দের এজন্য 
দুর্ভাবনার অস্ত ছিল লা। সর্ধক্ষেতর একজপ বাঙ্গালীর হাতছাড়া । তাই 
বাক্গালাদেশ আজ বেকার-স্মঙ্ায় জর্জ্জরিত। কোনও নৃতন কণ্দক্ষেতর স্ুষ্টি 
করিবার যোগ্যতা তো দূরে থাকুক, যে কর্ম তাহাদের সামনে ‘যৃত্তি' হিসাবে 
পুরুষান্ক্রমে গচ্ছিত ছিল, তাহাও তাহার ত্যাগ করিয়া বলিয়া 
আছে। বার্গালী ধোপাশনাপিতের ক্ষেত্র অবাঙ্গালী আলিয়া দখল 
করিয়াছে। কুলী-মুটে-মজুর কজন বাঙ্গালী আছে? ট্যান্সি-চালকদ্দের 
মধ্যে বাঙ্গালী কথক? ২০*টী লাইসেন্দ-প্রাপ্ত টাব্সি-চালকদের সংখ্যা 
কমিত্া। ৪টীতে পরিণত হইয়াছে। ফলওঘালা, কাপড়-ফেরিওয়ালা, কেন 
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বাঙ্গালী হয় না? কেন ইলেকটি.ক মিশ্রীর মধ্যে বাঙ্গালীর স্কান নাই? কেন 
মারোয়াড়ি, বোস্বাইওয়ালা বাঙ্গালার ব্যবসার ক্ষেত্র দপল করিয়। বসিছা। 
আছে? বাঙ্গলার পাচক ব্রাহ্মণের মধো কয়জন বাঙ্গালী? কেন এমন 
হইল? 

যেদিন ভারতবর্ষ “নৈক্ষপ্্য'কেই জীবনের আদর্শ বলিয়! গ্রহণ করিস্সাছিল, 
সেই দিনই এই কর্্মবিমুধতার বীজ এদেশে উপ্থ হউয়াছে। কণ্শূন্য 
জ্ঞান-সাধন! মাহ্ুহকে তাহার স্বস্বান ও স্বধর্শ্ম হইতে চাত করিল। ভারত- 
বর্ষের মধো আবার বিশেষভাবে বাঙ্গলা যখন কর্শ্মশৃস্ত ভক্তি-সাধনার আস্বাদন 
পাইল, তখন সে আরও কর্ণ্মবিদূধ হইল ৷ মহাসত্মাজী এই দুর্দশার কথা 
জানিয়াই লিখিঘ্াছিলেন, এদেশে কর্শ্মের সঙ্গে বুদ্ধির বিরোধ চলিয়া 
আসিয়াছে, যাহার ফলে এদেশে মহ! অকল্যাণ সাধিত হইয়াছে । ভারতবর্ষের 
সামনে তাই ভিনি গঠনমূলক ক্প্দপস্থা প্রদান করিয়াছিলেন, যাহার ভিতর 
ছিল দেশ স্বস্ধকে দিব্যকর্শ্ব, দিবাজ্ঞান ও দিব্যভক্তির লমন্বয়। বাঙ্গালী সে 
কর্্মপন্ধতি নেয় নাই। যাহারা নিজের কর্শ্ম নিজেরা কনে না, তাহারা 
নিজের কর্শ্ম নিঞ্জেরা স্থ-কৌশলে না করার জন্তই স্বখাত সলিলে 
ডুবিয়া মরে। তখন স্ব-ভাবতঃই সে নিজের বিপদের জন্ত পরতে 
দায়ী করে, পরের ঘাড়ে দোষ চাপাইছ্া নিজের লাফাই নিজের! গাম । যাহার! 
খোলা মাঠ পাইয়া বাহির হইতে আসিয়া “বাক্গলাকে? ওষ্টে-পৃষ্টে বাধিয়া 
ফেলিম্াছে, তাহাদের গালাগালিতে আমাদের ঘে উত্সাহ, সে উৎসাহ 
নিজেদের কর্ণ নিজেদের হাতে করিবার জস্ত নাই । আমরা তাই ভাল 
সমালোচক, কৰ্মী নই । বহিশ্দ্খ কর্বিমূখ একটি জাতিকে অন্তশ্ম্ন্থী করিয়। 
তাহাদের স্বকর্টে উৎ্ধ দ্ধ করা, এই স্বকর্শ্মের সাধনার ভিতর দিয়! লস্মবন্দছ একটি 
বাতি সি কর| এবং এই সফ্ববন্ধতার ভিতর দিঘ্বা যাহারা আমাদের কশ্ম- 
ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত বা লুপ্ত করিবার জন্ত চেষ্টা করিতেছে ও করিবে, তাহাদিগকে 
গ্রাস করিবার একটী সহজ কৌশলের খবর গান্ধীজী পৌছাইয়াছিলেন। 
আমর! তাহ! নেই নাই । 

ভারতবর্ষ ও বাঙ্গলার একরূপ-সহজাত এই কশ্মবিমুখতার প্রশ্রয় দিল, 
ইন্ধন ঘোগাইল ব্রিটিশ সরকার । তারা একদল কেরাণী স্থবষ্টি করিবার অন্ত 
ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তন করিল । বাঙ্গালীর বুদ্ধিকে সাংস্কৃতিক দিক দিয়! জয় 
করিল। বাঙ্গালী ভাল কেরানী বনিল। এইভাবে একদল 'ভদ্রলোক* 
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পরগাছান্ধপে উচ্চস্তরে অবস্থিত শোবক ও নিয়ন্তরে অবস্থিত শোধিতদের 
মাঝখানে থাকিয়া শোবকদের হাতের পুতুল হইয়াই রহিল) বাঙ্গালী মপ্বাবিত্ত 
শ্রেণী ইহাদের অন্তরগত। ইহারা রাজা-মহারাজা-জমিদ্যর, বড় বড় 
ব্যবসাদ্বীদের দালালক্রপে কাজ করিতে লাগিল এবং উচ্চ-নীচের মধ্যের 
ব্যবধানকে আরও বাড়াইয়া চলিল । ধনী-দরিত্রের মধ্যবত্রণ এই শ্রেণী ধনী- 
দরিদ্রের উভঘ্ন কুলে বাতাম্বাত করিতে পারে বলিয়া সমাজের কলযাণও যেমন 
করিতে পারে, ক্ষতিও করিতে পারে ইহার! তদ্রপ। ব্রিটিশ এই মধাবিত্তদের 
শোবণের প্রয়োজনে ব্যবহার করিয়াছিল । ইহারা নিম্মশুরে আসি! তাহাদের 
কাধে কাধ মিলাইয়া কাজ করিতেও সক্ষম নয় । আবার বড়দের মধ্যে ঠিক 
তাহাদের মত মেজাজী ও শোষক হুইব্যর সামর্থযও রাখে না। যাহাদের পৃষ্ঠ- 
পোবকতাছ এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বেশ চলিয়াছিল. সেই ত্রিটিশ চলিয়া যাইবার 
পর ইহারা অথই জলে পড়িম্াছে । আজ বিশ্বময় সর্বক্ষেত্রে ‘Middle man" 
তুলিয়া দিবার অন্ত আপ্রাণ চেষ্টা চলিতেছে । ‘Middle'-কে exclude 
করিদ্া এতদিন ধনিক শ্রেণীর হাতে নিয়াছিল সমাজ গড়িবার দায়িত্ব, সে 
দায়িত্ব তাছার! সুষ্ঠভাবে পালন তো করিতে পারেন নাই, বরং সমাজ আজ 
তাহাদের হাতে পড়িছ! দুর্দশার চরমে আসিয়াছে । Midde-কে বাদ দিয়া 
- চলিবার সেই নীতিই আবার শ্রমিকদের হাতে সমাজ ল'পিয়া দিবার জন্তু ব্যন্ড। 
দুই-ই একদেশদশর নীতির উপাসক, কাজেই উহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য । 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে বাদ দির! ধনিক বা শ্রমিক কেহই ধনিক-শ্রমিক সমন্বিত, 
রাজা-প্রজা সমস্বিত সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা গড়িছ্া তুপিতে পারিবে না। মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীই বিপ্লবের অধিকারী ; কেননা, তাহারা অতি-ধনিকও নয়, অতি-শ্রমিকও 
নয়। তাই বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সর্ব প্রথমে বাঞ্গলা দেশে বিপ্রবের আগুন 
লইয়! রাইক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইঘাছিলেন। ধন ও শ্রম দুই-ই একান্তভাবে 
বন্ধনের স্ুষ্টি করে। তাই অল্প-ধনী ও অল্ল-শ্রমিক মধ্যবর্তী শ্রেণীই বাঙ্গলায় 
বিপ্রবের অধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্ত ধন ও শ্রমের অল্পতার ফলে বিপদেও 
পড়িয়াছেন তাহার! সব চেয়ে বেশী, তাহাদের সম্বল প্রচুর ধন9 নয়, প্রচুর 
শ্রমও নয় । তাহাদের সামনে কোনও পজিটিভ দর্শন ন! থাকার ফলে, ধন ও 
শ্রমের সমন্বয্ন দর্শন না থাকার ফলে তাহারা আজ ধনীর যোগ্যতা এবং শ্রমিকের 
যোগাতা কোনটাই অৰ্জ্জন করিতে পারিতেছে ন! । বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী 
ব্দাজ ধলিকের দলেও ভিডিতে পারিতেছে না, শ্রমিকের দলেও মিশিতে 


আশ্বিন, ১৩৬০ ] সাময়িকী ৫৪৩ 


পারিতেছে না; অথচ শক্তি রহিয়াছে এ দুইটি শ্রেণীর নধোই । পনশক্তি ও 
শ্রমশক্তিই সমাজের মূল শক্তি । বাঙ্গালীর! ধন-সম্রচাশ ও শ্রম-সন্্যাস ভাল 
বোঝে; তাই তাহারা ভাল বিগ্রবী হয়। তাহার! হন-স্ষ্টি ও শ্রম-ন্যত্তির 
কৌশল শেখে নাই। কিন্তু এই নেতিবাদের সাধনায় তো শেষ রক্ষা 
হইবে নাও চাই আজ ধন-শ্রম সমন্বদ্র । এই সমস্থ বিধান করিতে ধনিকও 
পারিবে না, শ্রমিকও পারিবে না ; একমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীই এই সমহ্থপ্র বিধানে 
লক্ষম। 

ত্রিটিশ এই শ্ৰেণীটী গড়িয়! তুলিযাছিল, ঘাহারা এককল ধন-নিবালম্ব ও 
শ্রম-নিরালম্ব ; এবং এই নিরালক্ব মধ্যবিত্তদিগকে ব্রিটিশ পঙ্গু কৰিধা ঝরাখিতেই 
চাহিচ্ঘাছিল। বাহা ছিল এতদিন 'অধোগ)ত1", আজ ত্ৰিটিশ চলিহ্ু! ঘাওযার 
পর তাহাই পরিণত হইতে চলিছাছে “যোগাতা'ছ ! মধ্বিত্ত লা ধনিকের না 
শ্রমিকের বলিয়াই সে দুইয়ের মধ্যে একটি নিবিড় সম্বন্ধ পড়িয়া তুলিতে 
পারিবে | ধন-পঙ্গ, ও শ্রম-পঙ্গ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ধন-শ্রমের সমন্বয় দ্বার! 
বাক্গলাকে উদ্ধার করিবে, ধনিক-শ্রমিকের বিশ্বময় সঙ্র্ষ হইতে ভারতকে ও 
তাহার মাধ্যমে বিশ্বকে রক্ষা! করিবে । 

যেদিন ভারতসরুকার পরয়াষ্টনীতি ছিসাবে ফোন ব্লকে ধোগদান না করিয়া 
দুই ব্রকের মাঝখানে দাড়াইছা তুই ব্লককে সমন্থিত করিবার গুরু দাচিত্ব গ্রহণ 
করিদ্বাছেন, সেইদিন হইতে স্বরাষ্ট্রের মধ্যেও ধনিক-শ্রমিক কোন ব্লকে 
যোগদান না কনিথা ছুইগ্সের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়। দুইয়ের মধ্যে দুইকে 
গলাইঘা এক অধণ্ড রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার কার্ধ্যে মনোনিবেশ করিয্াছেল। 
তাই ভারত সরকারের উপর ধনিক বা শ্রমিক কেহই লঞ্জই নয় । শ্রমিকেরা 
বলে, ‘এ গভর্ণমেণ্ট ধনিকদের” ; পক্ষান্তরে ধনিকগণ বলে ‘এ সরকার শ্রমিক- 
ঘেলা’। যাহারা মাঝখানে থাকিয়া সালিশী করিতে চায়, তাহার দুইপক্ষের 
কাহারও মনোরঞ্ন করে না। ভারতবর্ষ ‘arbitration’ স্বারাই, পারস্পরিক 
বোঝাপড়া মাখামেই, হৃদছের আদান-প্রদান দ্বারা ধনিক-শ্রমিক দ্বন্দ্বের 
সমাধান করিতে চায় । এই পন্থা বর্তমান বিশ্বে অভিনব, অথচ ইহা! যুগাদর্শ- 
সম্মত । বর্তমান যুগের বিজ্ঞান ও দর্শন খত ০of Excluded 1%11415 
পরিত্যাগ করিয়! পরস্পরবিরুদ্ধদের '॥৪]£-007€' এর মধ্যে আলো-ছাছার 
সমন্বয়ের মত সমন্বয় বিধান করিতে বন্ধপরিকর । রাষ্ট্রক্ষেত্রেও ইহার অন্কথা 
হইবে ন! ৷ শিক্ষিত ভারতী ও বাঙ্গালী বেকার যুবকদের দশা বর্তমান ভারত 
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সরকারেরই মত আকাশপ্ব, নিরালম্ব, বায়ুভৃত ও নিরাশ্রয়। ভারত লরকার 
ঘত শীত্র এই সব যুবকদের আকর্ষণ করিতে পারিবেন, তত লীগ বিশ্বে শান্তি 
সংস্থাপিত হইবে । সর্বব প্রথমে ভারতসরকারের কর্তবা হইবে দার্শনিকভাে 
শ্রম-ধনের ' সমন্বরদর্শনকে ঝড়ের মত ছড়াইয়া দেওয়া । এই সমন্বঘদর্শল 
প্রচারিত হইলে ধনিক শ্রমিকমুখী হইবে, শ্রমিকও ধনিকমুখী হইবে? তখন 
মধ্যবত্বী মধ/বিত্ত বেকার যুবক দল শ্রমের বার্ভা ধনিকদের কাণে, ধনের বার্তা 
শ্রমিকদের কাণে শৌছাইতে পারিবে । যতই ধনিক-শ্রমিকদের মধ্যে আন।- 
গোনা মধ্যবস্জীদের পক্ষে সহজ সরল হইবে, ধনিক-শ্রমিঝদের ব্যবধান কমিয়া 
আলিবে এধং মধ্যবর্তী দল হিসাবে যুবকগণ ছুই্ছের লেবা করিক্ছা নিজেদের 
আীবিকার সংস্থান তো ছোট কথা, সমস্ত জাতির উজ্জ্বল ভবিস্তৎ তআকিয়। 
তুলিতে পারিবে । একাস্ত ধনও কর্শ্ম স্ুষ্টি করিতে পারে না, একান্ত কর্ণও 
কর্ম স্থষ্টী করিতে পারে ল]। একান্ত দুই-ই ক্লৈব্যে পরিণত হুয়। সরকার ও 
মধ্যবর্তী দল যঙ্গি এই ধন-শ্রম সমন্বর-দর্শন, বুদ্ধি-শ্রম সমন্বয়দর্শন প্রাণ খুলিঘ1 
বরণ করে, তবে প্রত্যেকের শোষণ করিবার শক্তি পোষণ শক্তিতে পড়ি 
উঠিবে। ভারতসরকারের কোনও ব্লকে যোগদান নীতি সম্বন্ধে অনেকেই 
সন্দিহান ছিল । কিন্তু ভারতের এই নীতি যে বিশ্বলমন্া সমাধানে কতদূর 
কা্য্যকয়ী হুইস্াছে এবং উদ্ভূত প্রতাব যে কতদূর রাষ্ট্রসমৃহের উপর ছড়াইয়া 
পড়িছাছে, তাহা শ্রীবুক্তা বিজধলন্ত্রী পণ্ডিতের রাষ্ট্রপুত্রে সভাপতি পদে 
নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিদ্ছে। কোনও ব্লকে যোগদান ন! 
করিঘা আত্মশক্তিতে উৎ্ন্ধ তইয়া যদি ভারতের যুবকদল গঠনকার্ধের 
আত্মনিয়োগ করে, তবে সরকারও যদি কখনও ধন্িকদের দিকে ঘে সি 
পড়েন বলিয়া সন্ত হয়, তবে তাহারা সরকারকেও সংযত করিবার শক্তি 
পাইবে ৷ উক্ষজ্খল ভাবালুতা__তাহা ধনিকদের বিরুখ্েই হউক, বা কোনও 
শ্রেণীর বিরুদ্ধেই হউক, ফোন স্বায়ী সংগঠন গড়িয়া তুলিতে পারে লা, 
ভারতের যুবকগণ আজ সংযত হউক, সংহত হউক, বিশ্বসমহ্ত। সমাধানের 


ভার তাহাদের হাতেই । বন্দেমাতরম্‌ 





জগদীশ প্লেল_৪১ গড়িকাহাট রোড, কলিকাত? হইতে প্ীদৎ প্রানী পূরুবোতনামন্দ 
অআঅববুত ( বর্মিশালের শরবকুষার ঘোষ ) কতৃক মুনত ও প্রকাশিত ॥ 
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গণ্ঠ বব ১০ম সংখ্য! 
কাৰ্ত্তিক, ১৩৬* 
শ্ৰীন্ৰীনিত্যগোপালজন্ম-শতবাধিকী 
স্বতিপুক্ষার প্রস্তুতি 
প্রাণনাধন। 


£₹ প্নিতাগোপাল লিখিতেছেন £ “এক বাক্তি হীরক পাটচান্ছে, অথচ লে 
ছীবক চেনেনা। স্থঙরাং সে শীরকের মশ্মও বোঝে ন1। ডদ্মবেশী ভগবান 
পাইয়াহ, অগ্রে তাহাকে চেন, তবে তাহার মাহ।ত্ময বুঝলে | শুধু পাইলেই 
মাহষের পাও! হয লা। মান পাছ ॥িশ্বের যাবতীয় বড়-‘কল্ধু অথাচিত 
করুণায়। ক্ন্ক সেট পাওঘাকে সকল দেতপ্রাণমন দিছ। পাতে হইলে 
পাৎঘার অধিকার অর্জন করিতে ভন । শিশু হীবক পাটয়ান্ডে ; কিস্ক যতক্ষণ 
না লে উহ! চিনিতেছে. উহার মূল্য অনপারণ =! করিতে পারিতেছে, ততক্ষণ 
সে উঠা একটী মার্কেলের বদলে অনাঘাতেই দিয়া দিতে পারে। হীরক 
পাইলেও উহাকে নাচেলা পর্ধা্থ, মূল) স্বন্ধে দিবা আল ন! জন্মান পধন্ত সত্য 
বাস্তব রূপে উহা পাওয়া হয় নাই ॥ পাওঘার পরই আসে পাওচাব অধিকার 
অর্জন করিবার জঙ্ট বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান ও €প্রম( কোন বন্য পাইমাছি জ্ঞান 
পর্ধান্ত জ্ঞান-সাধন1 এবং তাহাকে স্যত্বে রক্ষা করা ও আকড়াইম! ধরিঘা থাকা 
প্রেম-লাধন।। পাইয়াছি জানিতে হইবে এবং "হারাই হারাই সদ! বাসি 
ভছ* এই আকুতি দিয়! তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে। কোন বস্তু পাইস? 
পকেটে রাখিলাম, জানিলাম পাইয়াছি। কিন্ত তাহাকে যদি রক্ষা করিতে 
না জানি, সে বসন্ত তো পকেটমার হইয়া খোজা যাইতে পানে । ভগবানকে ও 
পাওয়ার পরে প্রেমের সচেতনতা দ্বারা তাহাকে রক্ষা করিলেই পাওয়া হয় । 


ew উচ্জ্বলভারত [৬৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
আলে -বাতাস আমরা অযাচিত ভাবে পাই. মাতৃস্বেহ আমর! অয।চিত ভাবে 
পাইয়াছি। সাধনা করিম? কেহ মালো-বাতাস পান্থ না, মাতের কাছে লাধ্য- 
সাধন! করিয়া কেহ মাতৃপ্বরেহ পার ন!। সহজভাবেই মানুষ আলো-বাতাস 
পায়, মানের স্মেহ পায়। কিন্ত পাইলেই তে পাওয়া হস্ব না) পাওয়ার 
পর উহাদিগকে ব্যবহারে লাগাইবার জকু, অধিকার অঞ্জন করিবার জঙ্ত 
সাধনার আশ্রম লইতে হন্ত । প্রাণ-সাধনায় পাওয়া আগে, অধিকারী হয় 
পরে ; লিন্তি আগে, সাধন! তাহার পরে । মাক্ষষ সব-কিছু বড়কে, ব্রহ্মবন্তকে 
'পাইদ্বাই” আছে: নাই শুধু তাহার সঙ্গে জ্ঞান । স্বতঃসিদ্ধ এই পাওয়াকেই 
লকল দেহপ্রাণমন দিয়! পাওঘার লামই শাধনা। হুম্বস্ত-শকুন্তলা পরস্পরকে 
পাইন্রাছে সারা বিশ্বের অন্তরালে ঞথের আশ্রমে । তাহার সাক্ষী ছিলেন 
কথ্বের আশ্রমের কয়েকটী অস্থরঙ্গ মাহুষযাত্র । : কিন্তু সেই পাওয়াও না- 
পাওয়াঘ পরিণত ছটল, দুন্মন্ত শকুস্তলাকে একেবারেই চিনিতে পারিলেন না, 
যখন শকুম্তল! দুস্মন্তের দেয়! অভিজ্ঞান-আংটী হারাইল্ল। ফেলিয়াছিলেন। 
প্রথমে একবার পাওঘা, মাঝখানে পরল্পর-বিচ্ছেদ, শেষে আবার পাওয়া__ 
ইহাই বিশ্বের যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধে 'পাওয়ার' ক্রম। জীবনে শ্বতঃসিন্ 
পাওয়া ও যেমন অনিবা্ধ। অপরিহার্য্য পরম সত্য, হারানোও তেমনি পরম 
সত্য, এবং হারানোর পর আবার পাওয়া অনিবাধ্য পরম সত্য । এই 
দ্বিতীয়বার পাওয়াই ‘অনিন্তান'__ইতাট গীতার 'অভিজানাতি' পদের নিগৃঢ় 
তাৎপৰ্য্য । ভগবান বার বার “অভিজ্জালাতি” পদ প্রয়োগ করিয়াছেন 
‘ভক্তা! মামভিঙ্জানাতি'। পুর্বজ্ঞাতম্ত জ্ঞানম্‌ অভিজ্ঞা। পূুর্ব্বে যাহ 
- একবার জ্তা্নদ্রাছি, আবার তাহ! না-জানায় পর্যবসিত হটদছ্ছাছে। তাহার 
পর আবার জানাই অভিজ্ঞান॥ মাহুধ ভগবানকে পাইয়াই আছে। ' 'পাই 
নাই, পাইব'_-ইহা প্রস্তাবাদের সাধনা) প্রাপবাদের সাধনা হইতেছে 
স্বতঃপিন্ক সহজ পাওয়াকে সাধকের পঞ্চবিংশতি তত্বে আশ্বাদন কর! । দুশ্স্ত- 
শকুম্থল) যে-পাওয়। পাইয়াছিপেন বিশ্ববাসীর অন্তরালে গোপনে কগ্থের আশ্রমে? 
সেই পাওঘাকে দুনিয়ার বুকে দিবালোকে প্রকাস্তে রাজদরবারে পাওয়ার জন্তই 
না-পাওয়। রূপ একটা শুরের প্রয়োজনীয়তা ছিল । জীব যেমন ‘হিরণ্যমে পরে 
কোষে বিরজৎ ত্রন্ধ নি্ষলম্, বস্তকে পাইক্বাই আছে, তেমনি তাহাকে 
প্রকাহ্ত দিবালোকে বিশ্বক্মপের ক্ষেত্রে সর্বব সাধারণের মধ্যেও পাইবে । 
প্ররুতির ও-পারে পাওঘা ব্রহ্মবন্তকে পারিবারিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে 


কাণ্ডিক, ১৩৬০ ] শ্রনিত/পোপালজন্ম-শত বাধিকী তক 


সর্যা তত্ব বারা পাইবার জন্তই প্রাণসাধনা প্রবন্তিত হইছ্াছে। এই সাধনার 
ধারক ও বাহক এনিত।গোপাল ; তাহার আবির্ভাব জয়ঘুক্ত হউক । 
জনিত্যগোপাল লিখিতেছেন 3 “অধিকাংশ বুক্ষে আগে কুল, পরে ফল, 
কোন কোন বৃক্ষের আগে ফল, পরে ফুল । আমার নিকট-ও আগে ফল, পরে 
ফুল।' এই তত্বকে সাধনার ভাবছ বান করি৷। তিনিই লিবিডেতছেন $ 
ভিক্ষিযোগ বাধনান্বারা লি্ষি লা না করিলে পভগবানের আশ্রিত হওছ! 
যায় না, ইহাই অনেকের খারশ।) কিন্তু স্বর শ্ীভপবান রুপ করিয়। কোল 
ব্যক্তিকে তাহার আপনার শরপাপপ্র করিলে ভক্তিধোগ সাখনান্ধারা সিন্কি- 
লাভের অপেক্ষা করিতে হয় না। ভগবানের স্বপাপ্ত ভক্তিযোগ সাধনা না 
করিগ্রাও সে ব্যক্তি তথ্বিযয়িনী পিদ্ধিপাভ করিরা থাকে) শ্র্রভগবানের 
কুপায় শ্ভগবানের আশ্রিত হইতে পাৰিলে__জভগবানের কুপাযস উভগ- 
বানের শরণাপন্ন হইতে পারলে, ভক্তিযোগ বিষদ্িনী কোনপ্রকার লিক্ষিরই 
অভাব হয় না। উত্তম ফলের বুক্ষলাভ তইলে উত্তম ফলও লাভ হন! 
খাকে। শ্রগবান নামক পরম-বৃক্ষ লাভ হইলে, লেই বৃক্ষের সমন 
ফলই লাভ হুইয়। থার্ষে। শ্রীভগখানই পরম সাধা । পেই লাধা-বস্তাকে 
লাভ করিলে পরম! সিদ্ধি লাও হুহণা থ।কে__লেই লাধাবস্ঞকে লাভ 
"করিলে আর সাঙ্গনার প্রয়োজন হয় ন11__ভক্তিঘোগদর্শন (নিত্য- 
" গোপাল প্রণীত), পৃঃ ১২৬--২৭। উপরে উদ্ধত বাক্য হইতে 
স্পইতঃই উপলন্ধ হবে যে, ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সাধন! নিরপেক্ষ 
স্বরূপসিন্ধ একটী ঘোগন্জ রহিয়াছে, যাহার ফলে সাধনা-শক্তির সঙ্গে ভক্তের 
স্বন্ধ হইয়া দাড়াদ্র পপকাণ্থ। ভক্তের ভগবানকে পাওযা সাধনার ক্ল স্ব 
ভক্ত ভগবানকে সহজ্ভাবেই অপাঙ্গনে পাহম়া আছে । ভক্ত-ভগবানের সন্বন্ধ 
নিতান্ত লহজ বলিয়াই এইরূস সম্ভব হয়। 
সাধনা-নিরপেক্ষ ভক্ত-ভগবানের এই সহজ সৰ্বস্কের উপর দড়াইয়াই 
শুনভাগোপ।ল সব সাদ্যলাধন তত শি্ধারণ করিছাছেন। এতদিনের সাধনা 
আরন্ত হইয়াছে জীবের বিচ্ছিন্ন ‘আমি’ হইতে, ঘে আমির কাছে আমি ও 
ভগবান পৃথগৃন্থত। ভক্ত-ভগধানের এই পৃথগ ভূত সব্বদ্ধকে ভিত্তি করিয়াই 
কম্থলাবনা, আঞানসাধনা, ভক্তিলাধন। ও যোগনসাধন। প্রবন্তিত হইছাছে ; যাহার 
ফলে কশ্দ-জন-ভন্ষি-যোগও পরস্পর পৃথক হুইর। পড়িল এবং সর্ব্বলাধনাহ 
লগুণ স্তরে রহিয়। গেল । এই ভাবে কম্াঁ-আনী-ভক্ত-বোগ্টি পরস্পর বিরুদ্ধ 
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পৃথক পৃথক সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিল; ইহার ফলে সর্ববলাধন সমস্বত, স্বর সিদ্ধ 
সমন, সর্ব্বলাধক সমন্বঘ অসম্ভব হউরা রহিল। শ্রীনিত্যগোপাল আলিচাছেন 
ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সজজ নিত্যবুক্তভাব। উপর দাড়াউক়া সর্ববলাধন সমন্বঘ, 
সব্শিদ্ধিসমন্তঘ, সর্ববলাধকসমন্থপ্পের বার্তা প্রচার করিবার জন্য । টার অন্য 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই সংসারের মাতাপুত্র সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি 
লিখিতেছেন ২ ‘শৈশবে মাতা-পিতার সচিত কি সম্বন্ধ তাহা জানিতে পার 
যায় না। জীবের জীবনের ঘৌবলকালেই মাকাপিতার সঙ্গে কি সম্গদ্ধ তাহা 
বিশেবন্রপে বুঝতে পারা বাল । স্থানের, তাহাদের সম্বন্ধে, সেই জ্ঞানের 
সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদের প্রতি শ্রন্থখাভক্তি তয়। মাতাপিতাকে সন্তান যত 
বুক্ধিতে পারেন, ততট তাহার নিজ্ম মাতাপিতার প্রতি শ্রঙ্গা-ভক্কি হছ। 
পরমেশ্বরের সঙ্গে জাঁবের কি সন্ধ তাহা বিশ্যেক্ূপে জ্ৃদুঙ্গম চইলেই তাহার 
প্রতি শ্রন্ধাভক্তির উদয় হয়। বিশেষত: শিশু অথবা বালক আপনাকে নিজ 
পিতা-মাতার অংশ লিজ পিতা-মাতা জানে =1। তাহার পিতামাতা এবং 
লে অভেদ জালে না। যে অবস্থায় সেই শিশু বা বালক নিজ পিতা-মাতার 
সহিত নিজেকে অভেদ বোধ করে, তখনই তাহার স্বীয় পিত1-মাতার প্রতি 
প্রকৃত শ্রস্তাচক্তি চয় । তাচা হইলে অদ্বৈত জ্ঞান বশতঃ শ্রচ্গাডক্কি হয় 
স্বীকার করাও যায় ।' শ্রীনিতাধর্শ্ম পত্রি1, ১ম বর্ষ, ওয় সংখা, পৃঃ ৫০-৫১ । 
সন্তানের সঙ্গে তাহার মাতাপিতার সঙ্গদ্ধ “সহজ্ঞ” বলিয়।ই স্বান মাতা- 
পিতার অংশ মাতাপিতা, অগ্ৈত। জগ্ধৈতান্ুকৃতি ব্যতীত মাতাপিতার 
প্রতি সস্গানের কখনও শ্রচ্ষাভক্রি জন্মে ন!। তাই শিশুগণকে মসুপন্থ করান 
হয় ‘দশ মাস দশদিন ধরিঘ়। জঠরে" মাতা মাতা হন । সস্টান যতই এই সহজ 
সন্বন্ধকে আকড়াইছা ধরিস্বা থাকিবে, ততই সহজে তাহার মাতাপিতার প্রতি 
শ্রচ্ধাভক্তি হনে । কিস্কু সন্তানের এই অধৈতাসুভৃতি ও তাহার ফলস্বরূপ 
শ্রন্ধাভক্রির উদয় মোটেই স্বাভাবিক হইবে না, যদি না মাতাপিতার লিঙ্গ 
সন্তান স্বস্ধে সহজ্ঞ একটী অদ্ধৈতাহভূতি থাকিত, সম্তানের প্রতে একটী সহজ 
দৃষ্টি নিবন্ধ থাকিত। মাতা দশমাস ধরিঘাই উপলব্ধি করিয়াছে যে, সম্ভান 
একদিন তাহারই ₹ঠরে ছিল, একাত্ম হইয়া ছিল । মায়ের পক্ষে এই উপলব্ধি 
এতই সহজতর ঘে, সে ও তাহার লন্তান এক ও অধ্বৈত । মূলে মায়ের এই 
সহজ অনৈতাচ্ছভুতি আছে বপিয়াই সম্ভানের পক্ষে একদিন-:অন্বৈতানগভুতি 
সম্ভব হন । “মাতাপুত্র এক অই্ঘত'__মাক্ের এই সহদ জ্ঞানের উপরে সম্ভান 
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না দাড়াইয়া নিজের বিচ্ছিতর বুদ্ধিক আশ্রন্ন করিয়া মাতাকে বুঝাতে চাহিলে 
সন্তানের পক্ষে কি মাতার সঙ্গে তাহার কর্শ্ব-জ্ঞান-ভক্তি কিছুই সহজলভ্য 
হইবে? মাতাই সম্থানকে চায়; কেননা সে জানে সে ও তাচার সন্তান 
এক 1 সশ্বান তে] মায়ের মত মাকে চান নাং কেননা মাছের সঙ্গে তাহার 
অধ্ৈতসম্বভ তাহার কাছে আনুমানিক, শোনা কথ! । সম্থান মায়েৱ পক্ষে 
ঘেমন যতবানি ‘প্রম্রোদ্জন’, মা কি স্ম্থানের পক্ষে তেমন ততপানি £য়োছন ? 
সন্তানের মৃত্যু হইলে মায়ের খে বেদ্‌শা, তাহার শত।ংশও কি মাচেব অভাবে 
সম্ভানের হয়? শ্রঙ্গা-ভক্কি- হ্ীতি-বিরহ অখৈতজ্ঞানেরহই বিডি আন্ব:দন 
মাত্র। 
এতদিনের সাধনাছ ভক্ত নিজকে ধরিয়া ভগবানকে চিলিতে ও ভালবানিতে 
চাহিয়াছে; ব্যবধান তাহাতে শুধু বাড়ি্াই চলিঘ্াছে। আজ সাধনার 
আরগ্ত চটে ভগবানকে আশ্রন্থ করিয়।। সামন্রহ্ত করিবার শক্তিও ভক্তের 
নাই। সাধক হু কম্ম হইবে, নংতে! বা জ্ঞানী. নয়তে! ভক্ত বা যোগী। 
আনিতাগোপাল লিখিগ্রাছেন £ *সর্ববধশ্ঘ সামণ্ডস্য করিবার ক্ষমতা নারায়ণ ভিন্ব 
আর কাহার নাই ।'-_নিত্যধর্থপত্িকা, হয় বধ, ৮ম সংখ্যা, পৃ ৩**॥ নরের 
সঙ্গে লাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে নারায়ণেরই | নর নিজের কাণে ও নিজে তে 
অশ্রত্যক্ষ, পর । নারায়পই সমগ্র _'মঘ্ি তে"; নারান্ণের মধ্যেই নরলমূহ 
আছে। নরের মধো নারায়ণ আছেন-_এই উপলব্ধি কি নরের আছে? তাই 
নরের নিজকে কেন্দ্র করিয়। অহুস্থত সর্বববিধ সাধন! আজ ব্যর্থ। ভাগবত 
বলিতেছেন £ 
বিস্যাতপ প্রাণনিরেধমৈত্রী 
তীর্থাভিলেকব্রভদানজপ্যঃ ৷ 
নাতাস্তশুপ্চং লভতে অস্করাত্মা 
ঘখা হৃদিশ্ছে ভগবত্যনশ্যে ॥ ১২৷৩৷৪৮ 
__'অনন্ত ভগসান হৃদি ্ব হটলে অস্থরাত্ম! যেমন অতান্ত শুঞ্জিলাভ করে, 
বিদ্যা, তপ, প্রাণপনিরোধ, মৈত্রী, তীর্থাভিথেক, ব্রত, দান ও জপমস্্রাদি তারা 
তেমন অস্তান্তশু-্ধ লাভ করেনা ।' 
আমি আমার *পকে, আমারও ‘আগে’ তিনি। তাহার অযাচিত 
ককুণাঘ তিনিই আমায় ভান ; আমি তো? সতাই তাচাকে চাহি ন1। “তোমার 
খুনী চেয়ে আছে আমার খুনীর পানে ।” আমার প্রতি তাহার এই আকুল 
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দৃষ্টিকে ধরিছাই ভাহাঁকে চিলিতে তবে, তাহাকে চিলিতে চিলিতে আমিকে 
ও আমার বিশ্বকে চিলিতে হুইবে। বিশ্ব কি যেমন-তেমন সত্য? বিশ্বঘে 
তাহারই মত নিত্য সত্)। কত তপক্গার ধন এই জগৎ ও আমি! ‘সঃ 
যেত পন্তাঘ আমি জাত, সেউ তপশ্যার স্তর ধরিষাই 
নারায়ণ আমাকে ‘চান’। তাহার এই 
নরই নারায়ণের 


তপন্তত্থ 1 লর্ব্বমস্চন্তত ৷’ 
ন! প্রবন্তিত হ₹উবে আমার সাধনা ? 
চাওয়াকে সার্থক করিয়া তোলাই হইবে আমার সাধনা । 
ই __-উষ্টোহলি মে’। আ্রনিত)গোপালকে একদিন ভিজঞাসা করা হইদ্রাছিল, 
‘ঠাকুর আপনার ইষ্ট কে? ঠাকুর উত্তর দিয়াছিলেন, 'তোমরাষ্ট আমার 
ইষ্ট ।' আমাকে কোলে পাচা মা যে-সুথ পাল, সে সুখ কি কঈলাও করিতে 
পারি? আমাকে না পাঃলে তাচার যে বেদনা হয়, আমাকে না-পাওয়ার 
সেই (বেদন1 দূর করার জন্য প্রাণপণ করাই তো আমার সাধন! । আমার 
সারাদিনের প্রার্থনা হইবে, ‘ওগে| আমার ঠাকুর, কবে তুমি আমাকে পাইবে ? 
আম্মি কবে তোমার কাছে ধরা দিব ?' প্রস্ঞাবাদীর প্তার্থনা__কবে আমি 
তোমাঘ্ পাইব ?’ পক্ষান্তরে প্রাপবাপীর প্রার্থনা__-+কবে তুমি আমায় পাইবে ? 
তোমার চাওঘার কাছে কবে আমি ধরা দিব ? তুমি আমায় পাইয়া কবে পূর্ণ 
হইবে? তোমার কাছে ধরা না দিবার হ্ুম্ত তোমার বুকে যে জ্বালা, তাহা 
আমি কবে জুড়াইব? তোমার পাওয়াই হইবে আমার পাও । আমার 
চাওয়া পাওয়। তোমার চাওয়-পাওযার মধ্যে মহানির্ব্বাণ লাভ করুক । কবে 
তোমার চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেই আমার বিশ্বে চাওতা-পাওয়া সার্থক 
হইবে? ভগবানের চাওয়া-পাওয়াউ ভক্তের চাণওয়া-পাওয়া, ভগবানের 
শ্রথণ-বীর্তনেই ভক্তের শ্রবপ-কীর্ত্তন, ভক্তের জন্য ভগবানের অপেক্ষাতেই 
* ভক্তের অপেক্ষা । ভাগবতে শ্রীমান প্রহলাদের মুখে এই স্থরটীই বাজিয়! 
উঠিঘাছে ই 
“নৈবাত্মুনঃ প্রভুরন্ং নিজ্ঞলাভপূর্ণঃ 
মানং জনাদবিতুধঃ করুনঃ বৃবীতে । 
ঘদ্‌ হদ্‌ জনঃ ভগবতে বিদখীত মানম্‌ 
তচ্চাত্মনে প্রতি মুখহ্য যথা মুখী: ৪ 
এই আত্মার প্রতু নিজকে লাভ করিঘাও পুর্ণ নন, তাই করুণান্ম তিনি 
আনান লোকের নিকট হইতে মান বরণ কবেন। মানুষ ঘে মান ভগবানে 
রিধান করেন, তাহা তাহাই হর, বেমন মুখকে ভ্মণ্ডিত করিন্ছে তাহা প্রতি- 
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মুখের স্থাপনাব্দাপনি হইয়া যায় । নারায়ণকে সজ্জিত কলিলেউ নূরের সক্জ্িত 
ভওয়। চয়, নারাঘ়ণের পাওয়া হইলেই লবের পাওমা হয়। স্বতত্্র করিয়! নবের 
পাওঘার কোন অর্থ তঘনা। 

ভাগনত এই সাপনাব কপাও ভকফচুডামণি প্রহলাদের আপামে বলিয়াডেন £ 

শ্রবণং কীর্তন বিষে শ্মরণং পাদমসেবনস্। 
অর্চনহ বন্দনং দাস্ডং সখামাস্মনিবেদনম্‌ ॥ 
ইতি পু:সাশিতা বিষেট। ভক্তিশ্চেৎ নবলক্ষণা ৷ 
ক্রিয়েত ভগবত্তদ্ধা তন্মন্যেইধীক্মূত্মম্‌ ॥ 

‘বিষ্ণুর শ্রবণ কীওরন স্মরণ পাদসলেবন অর্চচন বন্দন দাস্য ও আত্মনিবেদন 
এই নবপক্ষণ। ভক্তি যদি পুরুষের শ্বারা অপিত চইয়! কুত তয়, তবে তাতাকেউ 
উতম অধীত বলিয়া আমি মনে করি ।' ‘অপিত! এব ক্রিঘ্েত' পদটীর প্রতি 
বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে টবে । শরীদর স্বামীপাদ ইহাকে আরও স্পষ্ট 
করিয়া লিখিয়াছেন £ 'নতু কুতা সতী অর্পোত ।'--অর্থাৎ ‘করার পর অর্পণ 
করিবে ন৷।' শরণ কারন প্রভৃতি নবলক্ষণা ভক্তি অর্পণ করিয়াই করিতে 
হবে, ব্রার পর অর্পণ করিবে 31। সাধককে আশ্রয় করিত] যদি শ্রবণ- 
কীর্তন স্ছুরিত হয়, তবে তাত! হইবে ‘করার পর অর্পণ’ , কিন্তু ভগবানকে 
কেন্দ্র করিয়া যদি সাধনার 'আরস্ভ হয়, তবে তাহাই হুইবে অর্পণ করার 
পর করা। 

*অতঃ শ্ৰীকুষ্চনামাদি ন ভবেৎ গ্রান্থ মি স্রিচ্ৈৈঃ । 
সেবোন্মুখে হি জি্হ্বাদৌ স্বঘমেব স্কুরতাছঃ ॥' 
_ উকপগোত্যামীকত ভক্তিরসাস্বতলিন্ধু 

__এঅত এব ঈরুষ্নাম-ব্প-লীলা কখনট ইলন্জিয়সমূঃত্বারা গ্রাহ্ছ তষ্টবে না। 
উহার! সেবার আন্ত উন্মুখ জিহবা দিতে স্বছই স্ডুগ্িত হয়” ভগবানের নাম- 
স্কপ-লীলাকে উটব্রিঘত্বারা গ্রহণ করিতে গেলে, "গ্রহ 'ধাতুর কর্মধারক করিতে 
গেলে উত্ভাদের চিন্মঘন্বের হানি হয় ; উদ্ধার! সাধকের ষুঠার ভিতরে আসিম্া 
পড়ে, পরিচ্ছিন্র তই পড়ে । নাম-রূপ-লীল! শ্রবণ-কীর্ত্ভন তখন হোতা 
কীর্তনীয়াদের ভোগের উপাদানই হোগা মাত্র। কিন্তু সাধক খখল সেবোন্দুখ 
হুদ, আত্মসমপিত উত্তিসন্ধার! লাম-লেবা, ক্রপ-সেবা, লীলা-স্বাোর অঙ্ক উন্মুখ হয়, 
তখনই শুধু নাম-কপ-লীলা তাহাদের চিস্ত;মণিত্ব, চৈতক্তরসবিগ্রহ তব বুপশিদ্ধত, 
নিতামুক্তত্ব-বজায় রাখিয়া স্বরমেব স্ুরিভ হয়। তুমি লঈবে তোমার বিচ্ছিঙ্ 
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অভহস্কারপুষ্ট জিহবাতারা তাহার লাম? তুমি দেখিবে তাহার কপ তোমার 
আতন্কতন্যভাবঘূক্ নংনস্বারা ? শরণাপত তোমার সর্বেবেজ্িতের কাছেই তিনি 
শ্ঢরিত হইতে পারেন, ধরা দিতে পারেন ॥ নচেৎ তিনি নিত্য অধর । 
তাই ‘পরশ নইলে চাজার কইলে তাক হবে বলে বলে’! শেবে নাম কীর্তন 
পরিণত হয় এক্ষ ঘাস্ত্িক্ত ব্যাপারে । 

আগে তিনি, তাহার পর তাহার ভজন। ই্রনিতাগোপাল স্পষ্টই 
লিখিতেছেন £ ‘‘পরাশরাত্মক্ত ভগবান বেদব্যাসের মতে পূজাদিতে অহ্রকিই 
ভক্তি ॥। সেইজন্তই বলা হইয়াছে 'পুজ্জা'দঘহুরাগ টতি পারাশর্ঘাঃ ৷” অনেকে 
জরভগবানের পুজা করেন বটে । কিন্তু তাচাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই 
জীভগবানের পুজ্জাতে অঙুরকফ্র হইয়া পুজা করেন। যাতার শীভগাবানের 
পুজ্জাতে অহ্রক্রি আছে, তিনিউ শী ভগবানের প্রকৃত পুজক । জো লীভগবানে 
অনরক্তি না হইলে উহার পুজ্জাতে অন্থরক্তি হয় ন!। প্রাভগব্যনে অহ্রক্তিই 
তাহার পুঙ্জাদিতে অন্রর্টির কারণ। যাহার শ্রাভগবানে অঙ্গরাগ হইঘাছে, 
তাহার শ্রভগবালের পুঞ্জাতেও অন্তরাগ হইয়াডেঁ--তাহার এ্ভগবানের 
লেবাতেও অ্বাগ হইয্াছে__তীভার শ্রী5গবানের জপধ্যানাদিতেও অহুরাগ 
আছে। তাহার শ্ীভগবানের স্ততি-বন্দনাতেও অস্থরাগ আছে__ভীহার 
ভগবানের বিধয় শ্রধপেও অছথরাগ আছে_ তাহার ভগবানের বিষয় 
কীর্তনেও অনুরাগ আহে তাহার আ্ীঠগবানবিবয়ক স্বাধ্যায়েও অন্গঝাগ 
আছে__তীতভার শ্রচগবন্ধিধর্যডনী আলোচনাতে অন্যপাগ আছে-_তাহার 
শ্রীভগবানের চরিত্র স্মরণে অঙ্ররাগ আছে__তাহার শ্ীভগবানের চরিত্র মননে 
আনুরাগ আছে-__তাভার শ্রীচগবানের চরিত্র থলে অন্থপাগ আছে__-তাহার 
উইভগবানের দিবা চরিত্র পঠনে অন্তরাগ, আছে-__তীগার শ্রীগগবানের দিব্য 
চরিত্র শ্রবণে অনুরাগ আছে তাহার শ্রীভগবানের দিবা চরিত্র আলোচনা 
অনুরাগ আছে-_তাহার শ্রীভগবানের গুপকশ্থ সকলের আলোচনাদ অনুরাগ 
আআছে-_তাহার শ্রভগবানের অপুর্বব স্বভাব পধ্যালোচনাঘ অঙ্গরাগ আছে 
তাহার ভ্ডগবালের এশ্বরধা এবং মাধুধ্য কীৰ্ত্তনে অনুরাগ আছে তাহার 
জ্রডগবানের রূপ এবং স্বরূপ বর্ণনায় অন্থরাগ আছে-__তাহান শ্রীভগবানের 
শক্তি বর্ণনায় অস্থরাগ আছে__তীাহার শী চগবানের শক্তিতে ভক্তিভাবাত্মক 
অনুরাগ: আছে--তাহার এ5গবানের ভক্তে অঙ্করাগ আছে-_তাতার 
ভগবানের ভক্তিতে অহুরাগ আছে--তাহার শ্রীভগবানের প্রেমে অহুরাগ 
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আছে--তাহার ভ্রীভবালের প্রেমাস্পদে অহুরাগ আছে 1 _ভক্কিহোগদর্শল = 
পৃ-৯৬৯৪ 

উর্ধমূল ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পর সেই যুক্ততাকে যখন সকল 
দেহপ্রাণমনে সঞ্চারিত করিবার জন্য, জমাশুঘা তুলিবার জন্য ভঙ্গের প্রাণ 
চঞ্চল হইয়া উঠে, তখনকার অবস্থা বর্ণনা করিমাই শীনিতাগোপাল প্র'্ত 
সাধলপন্থার স্ব্ংমূপ্ত্থ এবং অগগ্ঠোন্তমিথুলত প্রচার করিলেন। ইহাই তাহার 
নর্ববসাধন-সমন্থ্ । সাধক যদি নিজ অংক্কতভাব লইয়া সধাবন্তকে পাবার 
জল] যাত্রারস্ত করে, তখন তাহার 'অবলম্থিত সাধনপস্থ! অনের আসক্ত 
সাধনপন্থা হইতে পৃথক্‌ হছুতেই শুধু বাধ্য হয় না, পরস্ধ উহার! পরস্পরস্পক্ষী 
হগ্। এই ভাবে সাথকে সাধকে সাধনার ক্ষে0েও বিরাট পার্থক্য আলিম) 
পড়ে। ঘে যে-সাধনপন্থার আগুসরণ করে, তাহার অভ্যাসের লে তাহার 
দেহপ্রাণমন এমনই একটী চার্চে গড়িদ্বা উঠে, এমন ভাবেই তাহার দহ প্রাণের 
বিন্যাস ( arrangement ) সাধিত হয় যে, অনোর মহথস্থত সাধনপন্থ॥ তন 
তাহার কাছে নিতান্ত বিজাতীয় বলিয়া বোধ হয়। হহারই ফলে অচিন্তা 
ডেদ।ভেদবাদী বলিতে পারেন_-'অট্ধতবাদ শুনিলে জীবের হয় সর্বনাশ’ । 
যাহার ‘দ্রপ' ভাল লাগে, তাহার আর ধ্যান ভাল লাগে লা; যাহার কীর্ডন 
ভাল লাগে, তাহার শ্বাধ্যা্ ভাল লাগে না॥ প্রতিটী সাধনপস্থার এক একটী 
বিশেষ অবদান রহিয়াছে; কোনও একটী হারাই যাহ্ষ সম্পূর্ণ হয় না। 
চক্ষুখার! রূপ দর্শন কঞিলেই কি কর্ণ তৃপ্তি পায় ? অথচ মানুষ যখন ভগবানের 
একান্ত রূপকেই আশ্রণ্র করি! সাধনা করে, তখন তাহার অন্যান! ইঞ্জিয় 
থাকে উপবাসী । এতদিনের প্রচলিত সাধনাছ রূপদাধক স্বর্ূপ-সাধক হয় না, 
ব্বর্প-দাধক ও ক্কপ-সাধক হয় না। জ্ূপ-সাধন। ও স্বক্ূপ-সাধনার এই সক্জর্ধ 
যাগ্াবাদের প্রবর্তীনার পর হইতে কি তীত্রভাবেই না এদেশে চলিছ) 
আলিয়াছে। ভগবানের কপ মায়িক. স্বক্ূপ অমায়িক --এ ভেদদর্শন এনিতা- 
গোপালদর্শনে নাই। কিন্তু কোনও বশেষ লাধনপন্থাকে একান্ত বলয়া 
ধররিদ্র। লইলে এ গৌড়ামি নিশ্চই অনিবাধ্য । এই একান্ত সাধন-শিষ্টার 
গোড়ামি হইতে রক্ষ। করিবার জন)ই শরনিতাগোপাল এই সর্ববলাধলসমন্বয়ের 
বার্তা প্রচার করিলেন। একটী সমগ্র সাদকের অন্য সর্ববলাধন পন্মারই 
বিশেষ প্রমোক্জনীঘ্তা ব্হিগ্রাছে । সাধককে সনগ্রভাবে সার্থক হইতে হইলে 
সর্বাগ্রে চাই. সমগ্র ভগবানের আশ্রদ্ব গ্রহণ । তখন সেই সমগ্র ভগবানকে 
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সমগ্র পদ্থায়ই আস্বাদন করিবার জনা প্রাণ ব্যাকুল হুইয়া উঠে। জীবনের 
সকল শুর দিয়া, আমার জীবনের সকল কম্ দিয়া, সকল সাধনপন্থা! দিঘা 
তাহাকে পাইব. তবেই না আমার প্রজ্ঞা ও প্রাণ সমগ্রভাবে পরিতৃপ্ত হইবে ? 
কিন্ত সাধককে তাহার সব কিছু দিদা ভগবানকে আস্বাদন করিতে হইলে 
তাহাকে সাক্ষাৎ অপরোক্ষাৎ ‘ছদ্মবেশী ভগবান" শ্রীগুকক্টীতা্ বর্ণিত 
লক্ষণযুক্ বর্ত্তমান শ্রুপুককেউ সর্বাগ্রে আশ্রম করিতে হইবে । এতদিন সাধক 
ধরিতে চাহিয়াডিল শ্ব স্ব সাধনা দ্বারা খ্রাভগবানের হাত ; তাই উত্জিয় 
সমূহের পারস্পরিক সজ্বর্ধে দুস্বল তাহার হন্ত ভগবানকে ধরিয়। রাশিতে পারে 
মাই । এইবার ভগবান ধরিথাছেন ভক্তের হাত, পিত! দরিয়াছেন পুজের 
গাত। তাই ভক্ষের আর আছাড় খাবার সম্ভাবন।? নাই । আরও বিশেষতঃ 
শীভগবানকে আশ্রয় পিয়া সাধনার আরস্ভ হইলে আত্মনিবেদিত সাধকের 
দেতপ্রাণমন নমনদর্ম্মশীল থাকে বলিরা এ দেহ সর্বধসাধনার উপযোগী হঘ ; এবং 
এ দেহে সর্ব সাদনা-সমন্বদ্ স্ছুরিতও হয়। শ্রনিত/গোপাল ভীহলেই' বর্তমান 
বিশ্ব সর্ব্ব সাপনা-পমন্থগ্ সর্ব সি্ধ-সমন্বত্থ ও সর্ব্য সাখা-সমন্বয় সর্ব সাধ ক-সমন্থয় 
দেখিয়া ধন্ত হইবে । "আমি তইতে ঘে সাধনার স্বর, সে সাধনার ফলে 
দেহ এমনই শক্ত হুয়া দাড়া. এমন ভাবেই উঠ] বিস্চত্ড হয় বে, ধ্যান- 
সাধক কীর্তন-লাধক হইতে পারে লা। উহা1 আমর! উপলব্ধি করিঘাছি, যখন 
বারানসী খামে প্রকাশানন্দ সরস্বতী পাদ শ্রীদন্মহাপ্রভুর "কীর্তন? ও নর্তভনকে 
ভারুকতামদ্ বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন । শ্রীমন্মচা প্রভুর জীবনে কীর্তন- 
নর্তন ধানের মধ্যে গলিয়। এক হউন গিয়াচিল। অহস়্ৃত ভাবধূক্ত সাধকের 
পক্ষে ধ্যান ও নৃত্য পরস্পরবিক্ষক্ষ তো বটেই । ধ্যান দেহপ্রাণমনের 
- একতানতা স্থাপন করিতে চায়, দেহকে স্থির করে। নৃতা দেহকে নাচাইয়1 
তোলে, চঞ্চল করিয়া দেয় । 
ধ্যানের সমন্ব গমন প্রাশের বে কিল্টাল হয়, তাহ! কখনও কাীর্ত্তন-কালীন 
দেহপ্রাণমনের বিল্তাসকে আসিতে দের না, বরদাস্ত করে না । অথচ ইছাকেই 
এতচ্ন সাধন নিষ্ঠা বলা হইত ॥ কোনও বিশেষ পথ ধরিয়া চলিলে সেই পথ 
একটী নেশার স্যরি করে । তখন সেই পথ্যের নেশায় অন্ত পথের প্রয়োজনীয়তার 
উপলব্ধি তো! হন্য-ই না. বরং তাহাকে এড়াইছা চলাটাই তখন সাধকের 
কআবশ্য কর্ডুব্য বলিয়া স্পষ্ট ধারণা হয়। ফলে কোনও দিনই পথ সাধককে 
গস্তব্যস্থলে পৌছাই্া দেঘ না, গন্তব্যস্থল অনন্ত কাল পথকে ডিন্নাইয়। চলে । 
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কিন্তু সাধনার আরম্ভ যদি হয় গহ্যব্যপ্থল হইতে, তপন সমস্ত পথই তাহার 
বলিয়া মনে হুইবে ; সমস্ত পথ তখন গন্তব্য স্থঙেরইট বিশেধ বিশেষ আস্ব।দনক্ূপে 


/ 
পরিণত হইবে । তখন পথ হয় গস্তবাস্থলেরই আস্বাদন ধারা মাত্র ; পথ ও 
গন্তব্যস্থল এক । 


“পদের বাশী পায়ে পাথে তারে যে আন্ত করেচে চঞ্চলা। 
আনন্দে ভাই এক হলো তার পৌভালে আর চল! & রবীন্দ্রনাথ ॥ 
পথ-পথিক-গন্তবাস্থল এক সচ্চিদানন্দেৱট বিভিন্র অল-ক্যান্বাদন। 
পাইনা সাধনা ও না পাইছ] সাধনার মধে। বহুত অন্তর রহিয়াছে, ঘর্দ ও 
কখনও কখনও উচার! দৃশ্ত্বঃ এক হতে পারে। একট ‘কর্শ্ম' অহক্ষত- 
ভাবযুক্ত মানব করে, আবার লেই কর্দউ লাহক্ষতভাবমূক্ সাধক করেন। 
দুই কত পৃথক ! এ দেশ লা পাইয়া সাধনপস্থায্থ অভাণ্ড। কিন্ত ্ণনতা- 
গোপাল শিখাইয়া গিক়্াছেন পাওয়ার পর সাধন করিবার কৌশল । শ্রানিত্য- 
গোপাল মতে আমরা তে? ছদ্মবেশী ভগবানকে’ পাষ্টয় আছি । ইহ! 
যুক্তিসিন্ধ, অনশ্বীকাধা । এই পাওয়ার পরের সাধন] অবলগ্ষন করিতে পারিলে 
তাহার এই চনদ্মবেশ উন্মোচিত হইত এবং তাহার ভিতর দিদা তাহার সহজ 
জীবন ধরা দিত, আত্মপ্রকাশ করিত 'আযাদের দেহ প্রাপমন সর্বক্ষেত্রে । 
কিন্তু আমর) অতীতের কর্সাপনা, আনসাধলা, ভক্তিলাধন! ও ঘোগসাধলার 
সংস্কারে শক্তভাবে আটকাইন্স| থাকিয়া তাহারই সাহায্যে পাওয়। ভগবানকে 
পাইতে চাহিয়াভিলাম। আমরা তাই বঞ্চিত ভইম্াছি, পাওয়। অরক্ষস্তকে 
ঘন করিয়া আসশ্বাদন: করিতে পারি নাই । না-পাটবার সাধনাও হয় নাই, 
যেহেতু উচ্াার উপর তিনি জোর দেন নাই । পাওয়ার পরের সাধন! তে! 
করিতে পারিলাম না, যেতেতু উহা ঠিক্ক বুকিতে পারি নাই । লা-পাওযার 
সাধনা না হইবার কারণ এই যে, জনিত।গোপাল যথন বললেন যে ‘তোমরা 
পার না পার সমস্ত ভার আমার উপর রহছিল,-_ভদ্বকি টেনে তুলব' কিংব। 
“মাঝ শক্ত আছে’, তখন তাহার কথার প্ররুত তাৎপর্খ্য আমরা বুঝিতে 
পারি নাই । তিনি যখন ভার লিল্পাভেন, মাঝি যখন শক্ত আছে, তখন 
আমাদের কিছু না করিলেও চলে-_ইচাই আমরা বুঝিমাছলাম। অথচ 
খিনি অযাচিতভাবে ভার নেন, তাহাকে ফীবনে শ্ৰের কত বড় স্বীকৃত 
দিতে হয, স্বীকতি দিলে কতখালি কৃতজ্ঞ হইতে হয, কৃতজ্ঞতার ফলস্বরূপ 
কতখানি একাত্ম: হইতে হয় এবং একাত্ম হইলে তাহার অনুপ্রবেশ জ্বারা 
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আমার জীবনের সব-কিছু কতবানি ওলটপালট হইয়! নৃতন হইয়া তাহাছ 
জীবনের ছাচে গড়া ওঠে, তাহা আমরা বুঝি নাই, কেহ বুঝাই মাও দেয় 
নাই । - আজ বহুজ্জাল পরে বুঝবার দিন আলিম্বাছে। ্রীলত্যগোপাল- 
জীবনে তিনি আমি এক বলিগ্ত। তাহার নিজের ভার ও আমার ভার একই 
কথা | তিনি উহা সহজেই বলিতে পারিয়াছেন। কিন্ত আমি কি তাহার 
সঙ্গে একাত্মতার, লিত্যনৃক্ততার উপর দীড়াঠয্প) তাহার উপর ভার ছাড়িঘা 
দিয়াছি, তাহার ভার নেওয়ায় তৃপ্ত হচ্গাছি? তিনি তো] ভার নিলেন, 
আমি তো! ভার দেঃ নাই $ তাই তাহার ভার নেওয়ার সার্থকতা আমাদের 
জীবনে হয় নাই । তবে ইহ! সত্য যে, তিনি যখন প্রত্যক্ষভাবে আমার সঙ্গে 
অদ্ধৈতভাবাপত্র থাকিয়া আমাকে আকধণ করিতেছেন, তখন এই টান 
আমার পক্ষে দীর্ঘদিন সামলাউন্থা থাকা অসস্ভব হইবে । আমাকে ধরা 
দিতেই হবে । তাহার এই টান আন্থমানিক নয়, ইত! নিতান্তই বর্তমান। 
প্রজ্ঞাচ্ষ্বিত এই প্রাণ সাধনার অবশ্যন্তাবী ফল হইবে বিশ্বসজ্ঘ গড়িয়া! 
উঠ।। প্রজ্ঞাবাদীর লাধন ‘মনে বনে কোপে ।' মনে বনে কোপের সাধনায় 
মাত কুনে। হয়, তাহাতে কি কখনও সঙ্গ গড়িয়া উঠিতে পারে? ভক্ত 
চূড়ামণি প্রহলাদের সাধন! প্রাপলাধনা ছিল বলিয়াই তিনি শ্রীন্শিংহদেবের 
সামনে দাড়াইঘা বলিতে পারিলেন £ 
প্রায়েন দেব নুনয়ঃ স্ববিমূক্তিকামাঃ । 
মৌনং চরস্তি বিনে নৈতে পরার্থনিষ্ঠাঃ ৪ 
নৈতান্‌ বিহায় কুপপান্‌ বিমুসুক্ষ একো 
নান্ুং ত্বদক্ষ শরণং ভ্রমতোহঙ্ুপস্যে ॥ ভাগবত ৭1৯9৪ 
ছে দেন, মূ নগণ প্রায়ই শ্ববিঘুক্তকাম ; তাহারা পরাথনিষ্ঠ নন বলি 
বিজন বনে নৌন আচরণ করেন । আমি কিন্তু এক] এই সব রুপণদিগকে 
পরিত্যাগ করিয়া বিদৃক্তি চাহি 7) অথচ তুমি ছাড়া অন্ত কোন শরণও 
তে! দেখিতেছি না)” 
প্রাণপাধক রাজ্জ। রন্তিদেবও বলিতেছেন: 
ন কামছেইহষ্‌ গতিমীশ্বরাৎ পরাম্‌ 
ব্ঃঠক্কিযুক্তাং অপুনর্ত্বং বা। 
আতিং প্রপণ্েহবিলদেহভাজাম্‌ 
তো যেন ভবত/দুঃখ।: ॥ ভাগবত ৯২1১২ « 
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“আমি ঈশ্বর হইতে অষ্টসিন্ধিযুক্ত পরাগতি চা না. পুনরাহ্ব না-চওঘাও 
চাই না। আমি অধিলদেহডজনকারীদের অস্তরে স্থিত থাকিছা তাহাদের 
আত্তির গুপর হইব, বাহার ফলে তাহারা অদুঃখ হুইবে ।' 

প্রল্ঞাচুম্বিত প্রাণধারা আজ বিশ্বলক্ঘরচনার জন্তু আবিভূ রত । এট প্রাণ- 
ধারাই বিশ্বশ্র্টার বিশ্বস্থষ্টিণক্তিকে বিশ্বলত্যের কাছে স্তম্ভত করিতে চাহিতেছে। 
বিশ্ব বিশ্বেশ্বরকে স্বষ্টি করিবে-_ইহাই প্রাণসাধনার চরম পরিপতি । বিশ্বনাথ 
আজ বিশ্বের রক্তমাৎস নিংড়াইস। দিবা জন্ম নিবেন, চৈতন্য জড়ের বুক মন্থন 
করিয়া আড়েব কোলে প্রকাশিত হবেন, শ্রষ্টা আছ স্থষ্টের ছারা ল্ষ্ট হইবেন 
ইহাই প্রাণধারার বিশেঘত্ব। সি করিবার কি উন্মাদ জালল। লয়াই ন1 
জীবজ্জগং ছুটিঘা চলিঘাছে ! 'স্বষ্টি কর", 'স্যষ্টি কর'_চতুদ্দিক্ত হতে কেবল 
ইহাই ধ্বনিয়) উঠিয়াছে। স্থির জন্য ভীব পাগল । শ্রষ্ট কষ্টের হাতে স্ষ্টি- 
ক্ষণত! দিবার জনম্ক আজ উন্মত্ত । খে স্বষ্টি করিতে পারিল না, লে তো ক্রীব, 
বার্থ । অর্জুনকে শীভগবান স্থষ্টির জনই আহবান করিয়াডিলেন ; অর্জুন 
চাহিতেছেন স্থষ্টি না করিতে) শ্রীভগবান সন্দেচ তিরস্কার করিঘা বলিলেন: 
“ক্লৈবাং মাশ্ম গম: পার্থ" সব সুষ্টির সের! স্থষ্টি হইবে বিশ্বকে ভিতীয়বার স্থষ্টি 
করা, বিশ্বেশ্বরকে স্বষ্টি করা । ঘতদিন বিশ্ব ও বিস্বেশ্বর জীবের লাধনার ভিতর 
দিঘ। ন} জন্মিতেছেন, ততদিন বিশ্বের জ্বালা, বিশ্বেশ্বরের তপস্যা কিছুতেই 
সার্থক হটবে না। ভগবান কেন ‘তপঃ তপ্ু।1 তদং সৰ্ববং অস্থঞ্জত' ? তাহার 
তপস্যা স্থষ্ট এট সর্ব আবার তাহাকে স্বষ্টি করিবে, এতদিনের বিশ্ব(তীত 
ভ্রক্ বিশ্বের মধ্য দিগ্া নিতুই নবীন তইয়] সন্ভৃত হইবেন-_উহ।উ না স্রষ্টির গৃঢ় 
প্রয়োজন ? পিত। যেমন পুত্রকে স্থষ্টি করেন পুত্রের পুত্র হইবার লালসায়, 
বিশ্বপিতাও তেমনি বিশ্ব-জীববৃন্দের পুত্র কূপে স্বষ্ট হইবার জন্য বিশ্বকে 
স্থষ্টি করিয়াছেন। প্রাপপাধন। এই সৃষ্টির কথা বলিছ্াই ধন্ত। একাদন 
ঈশ্বর স্ুষ্টি করিঘাছেল বিশ্বকে ; এইবার বিশ্ব সৃষ্টি করিবে বিশ্বেশ্বরকে । 
এই উভয় সৃষ্টির সমন্বয়ের খবর পৌগাইপ্লাই প্রীনিত্/গোপাল অদ্বিতীয় শ্রষ্ট।। 
কমুনিজম জড় হইতে চৈতক্তের স্থষ্টি কথা শুলাইয়াছে ; হেগেল শুনাইদ্রাডেন 
চৈতম্ক হইতে বিশ্বস্থষ্টির কথা)? কোনও একটীই একাস্ত সত্য নয়। দুইয়ের 
সমন্বঘই পুর্ণ সত্য, পর লত্য । জীনিতাগোপাল এই পর সতে)ব প্রচার করিয়াই 
বিশ্বের সর্ব সমস্যার একমাত্র সমাধান-কর্ত্তা। ইহাই তাহার জড়-অজড় 
সমন্বয়ের গভীর তাৎপধ্া । তিনি যার্কসের জড়বাদ ও হেগেলের অদ্রড়বাদের 
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লমন্বর করিয়া জগতে এক নৃতন দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি মার্কলস্‌ ও 
হেগেল সমন্বিত মুণ্ডি । 

তিনি যে মার্ক সী দর্শনের পরিপূর্ণ সমর্থক, তাহ! তাহার মাদ্বাকে, এই 
“বিশ্বকে সত্য বলিগা উপস্থাপিত করার ভিতর দিয়া ক্কুটিন্তা উঠিয়াছে। অথচ 
তিনিই আবার মার্ক শীত দর্শনের লঙ্জে হেপেলীয় দর্শনের পছন্বত্র বিধান 
ক্ৰরিগ্াছেন, যাহা মার্কসের ও হেগেলের কল্পনারও অতীত ছিল। এ্ীনিতা- 
গোপাল লিখিতেছেন ২ 'পরমহংস শন্করাচার্ধযা রচিত আত্মবোধ প্রস্থের 
সপ্তচত্বারিংশৎ গ্লোকে বল! হটন্বাছে__ 

“আসব্যৈবেদং গং সৰ্ব্বং আস্মনোহস্তদ্ বিস্ডতে । 
স্বদো ঘৰত ঘটাদী ন স্বাত্মানং সর্ববধীক্ষতে ॥' 

শক্ত ল্লোকাঙ্গলারে দ্বৈতাদ্বৈত অভেদ বলা হাইতে পারে। কারণ, উক্ত 
গ্োকাহ্গলারে বুঝিতে হুল্প, যে প্রকার যৃং ব। ম্বত্তকাই ঘট প্রভৃতি বিশিষ্ট 
শ্ৃতপাত্র সফল, তদ্রপ আত্মাউ লখত্ড জগৎ । আত্মা বাতীত অন্য পদার্থ দৃষ্ট 
ছয় না। অতএব সঞ্ল পদার্থ ই আত্মা দেখিতে হয। আত্মাই সকল জগৎ 
স্বীকার কর! তটল্রাছে বলিয়া আত্রাকে প্রকারাস্তরে অনাত্মাই বলিতে 
হয়। কারণ ‘জগাৎ, সর্ববং’ ত অনাত্মারই যিকাশ। সেইজন্ই শঙ্ষরাচার্ধোর 
মতাহুলারে আত্মা এবং অনাত্য। অভেদ বলিতে হয়। তেইজন্তই দ্বৈত এবং 
অদ্বৈত অভেদ বলিতে হম । উক্ত সপ্চত্বারিংশৎ স্লোকের মতান্থসারে আত্মা 
এবং অনাত্মা অভেদ স্বীকার কর! হন্ত বলিয়া আত্মা ও অলাত্মা উভদ্ধেই 
নিতাতা ও লতাতা স্বীকার করিতে হয়। কারণ শ্োত উপলিঘহ, বেদাস্ত- 
দৰ্শন ও বেদাম্থলসার মতে আত্মা নিত্য সতা । সেই আত্মার সঙ্গে যাহ) অভেদ, 
স্বতরাং ভাহাও নিতা-সত্যাব্মা স্বীকার করিতে হয় । অথচ অনাত্মা অনিত্য- 
অসত্য বপিক্া,__আাত্মাও সেই অনাত্যা। বলিঘা,_-€লই আত্মাকেও অনিতা- 
‘লতা বলিতে হয়, কিংবা আত্মাকে নিত্য-পত্যও বলিতে হয়। এক্ষণে 
অলাত্মার সঙ্গে নিতা-সতা-আত্মার অভেদত্য প্রদশি'ত হইয়াছে বলিয়। লেই 
অনতা-অলহা-অলাত্মাকেও নিভা-সত্য বলিতে হছ। আর সেই অলাত্মা! 
অঙ্ৈতমতাহ্লারে অনিতা অসত্য বলিদ্বা লেই অনিত্য নিত্য-অসত্যও 
স্বীকার করিতে হয় ।'--লিন্ধান্তদর্শন, পৃঃ ১৭---১৭১ ৷ “বিশ্বের' সত্যতা 
স্বদ্ধে তিনি লিৰিতেছেন £ “মরা স্পপ্রই এই বিশ্বে অবস্থান ক্ষপ্রিতেছি, 
অতএব আমরা কি প্রকারেই বা আযাদের অবস্থিতির স্বান এই 'বিস্ব'কে 
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কল্পিত বা সিথ্যা বলি? আমাদের এই “প্রত)ক্ষ-পরিদৃশ্তমান বিশ্ব' সতাই 
বলিতে হইতেছে । এই বিশ্ব দর্শন, স্পর্শন এবং বোধ ঝ্বারা অবধারিত 
হইতেছে । এই বিশ্বের সত্যত! সম্বন্ধে এই শিক্ষান্তদর্শনের তৃতীয় ভাগে 
বিস্বৃতন্রপে প্রমাণ কর! হইয়াছে ।___সিচ্ছান্তদর্শল ১ পৃঃ ২২০--৩* 

আনিতাগে।পাল আত্মাকে একান্ত ‘নিত্য লত্য' এবং অনাত্ম্যকে একান্ত 
অনিতা অসত্য ধরিয়া! লইদ্বা বিশ্ব-সম্থদ্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াটাকে 
চ্যালেত করিতেছেন। নিতা, অনিত্য, সত্য, অসত্য সবই আপপোক্ষক 
শব্দমাত্র । আত্মা বা অনাস্ম৷ কিছুই absolute নিত্য বা অনিত্য নন, সত্য 
বা অসত্য নছ। শ্রীনিতাগোপাল আত্মার মধ্যে অনিতা অনাসত্মার অব)ক্রন্াবে 
থাকার এবং অআ্নাত্মার মধ্যেও অব/ক্ত রহ ্ড উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। 
তাহার মতে নিতোর মধ্যে অলিত্য এবং অনিত্যের মধ্যে নিত্য অব্যক্তডাবে 
বহিঘাছে। আত্ম! নিত্য সত্য, আত্ম) অনিত/-অলত্য এবং অনাব্মা অনিত্য- 
অদতা, অনাব্যা নিত্য-সতা-_ছুইফেই লীলার বিবর্ত্তনে বর্তমান বিশ্ব 
আস্বাদন করিবে । ‘অনিত্য তারা তব ইতিহাসে নিত্য নাচন নাচে 
_ক্সবান্্রনাথ । ইহাই শ্রীদিতাগোপালের নিত্যানিত) সমন্বঘ্গ। এই তত্ব 
আন্মদন করাহইবার জন্য তিনি 'রজ্জুতে সর্পন্রম” এবং মরুভূমিতে মরিচী ক1 
দর্শন'কে চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন। তিনি লিবিঘ্াছেল£ সর্প আছে হাই 
রজ্জুতে সর্পত্রমও কখন কখন হইয়া থাকে। সর্প যদি না থাকিত 
তাহা হইলে কখনই রচ্জুতে সর্প ভ্রম হইত না। অসত্য আছে তাই সত্যে 
অলত্যোর শ্রম হুয়। অসত্য যদি লা থাকিত তাহা হইলে সত্যে অলতোর 
ভরমও হইত ন1।" “জলেরই করূপ৷স্তর তুষার যেমন, তদ্রুপ প্রকাতিরই রূপান্তর 
পুরুষ । তুবারেরই ক্কপাস্তর জল যেমন, তদ্রুপ পুরুষেরই রূপাস্তর প্রকৃতি | 
পুরুষ যাহ! প্ররুতিও তাহা, উভয়ই আত্মা ৷" --শনিত্যধ্শ্ম পত্রিক।, ২ঘ বর্ষ ' 
দম সংখ্যা, পৃ ২৩৮) 

আকাশে নীলত্ব দর্শন, মঞকস্থলে মরীচিক! দর্শন, স্বাহ্তে পুরুষ দর্শন 
প্রভৃতি দৃষ্টান্ত দ্বার! বিশ্বকে মিৎ)া প্রতিপন্ন করাকে চ্যালেঞ্জ করিয়া শীনিতা- 
গোপাল লিখিগ্রাছেন £ ‘তোমার নিকট হইতে মক্রন্থলের যে অংশ অতি দুরপ্ব, 
তথায় তুমি ভ্রহ্বব্শতঃ যে আল-দর্শন কর তাহার সহিত, তুমি যেবিশ্বে বাস 
কর তাহার লহিত, যে বিশ্ব তোমার অতি নিকট, সে বিশ্বের তুলনা করিয়া 
তাহার ভ্তান্গ তোমার সেই অতি নিকটন্থ বিশ্বকে মিথ্যা বলিতে পার না। 
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নিকটস্ব স্থাহুকে কেহই ত ভ্রমবশতঃ পুক্য-দর্শএ করে না। ঘে বিশ্বে বাস 
কবিতেছ তাহাও তোমার অতি নিকট ; তাত৷) য'দ সতা না হইত, তাহ? 
হইলে তাহা তুমি দর্শনই করিতে না? তাহ? য'দ সত্য না হইত, তাহা হইলে 
তাহা তুমি স্পর্শ করিতেও সমর্থ হতে না। সেইজন্ভই বলি.___ 
‘যপৈব বোস্ি নীলত্বং যথা নীরং অকুস্থলে ৷ 
পুরুষত্ব যথা স্কানৌ তত্বন্বিস্বং চিদ্গাত্যন ॥? ৬১ 

বলা সঙ্গত হয় লাই) লিক্ছাস্থদৰ্শন, পৃঃ ৫১ 

*রজ্ছুতে দর্পত্রম' প্রড়তি দৃষ্টান্তন্বারা বিশ্বকে অসত্য প্রত্িপন্প করার মধ্যে 
ভ্রনতাগোপাল কোনও যৌক্তিকতা দেখেন লাই । এ দৃষ্টাস্তপমূহ একান্ত 
সে-কালের। উহা নিটউনের যুগের ‘dead inert block universe'-খর 
দৃষ্টান্ত । আজিকা+ মাঙন্ষের জগৎ্ট] জীবস্ত। জীবন হইতে দৃষ্টান্ত গ্রহণ 
করিবার যুগ আসিয়াছে ৷ ‘মভ়া!’ দৃষ্টান্ত সাহায্যে বিশ্বকে মিথ) প্রতিপন্ন 
করাব ক্রযে'গ আঙ্গ আর মার্কলের যুগে চললে না) অঙ্রমান-উপমান শব্দ 
প্রমাণ ঘেষন দহা. প্রতাক্ষ প্রমাণ তদ্রপঃ তুলা সত্া। তাই শ্রীনিত্যগোপাল 
কার বার লিবিয়াছেন  'প্রত্যক্ষাপেক্ষ। আনুমানিক যুক্তি বিশ্বাচযোগ্য নহে ।” 
শ্রলিতাগোপাল মতে বাচ।ার্থ অপেক্ষা) শব্দের 'লক্ষ্যার্থ বেশী সত্য নহে। 
ভার্ববাক-শক্ষর-সমন্মঘম্ত্তি জী নতাগোপাল সর্ব প্রমাণ সমন্বয় দ্বারা, বাচটার্থ- 
বাঙ্গার্থের সমন্বয় দ্বার] বিশ্ব ও বিশ্বেস্বরের তত্ব নির্দ্ধাবণ করতে অবতীর্ণ 
হইউাছেন। তিনি প্রাণ-দর্শন প্রবর্তক ; তিন প্রাণের ভাষা লইয়া 
আলিছাভেন, তাহার স্ীবন হইতেই বর্তমান বিশ্বে প্রাপধার। প্রবাহিত 
হইছে, তাহার জীবনেই প্রাণপাধনা মূর্ভ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার 
প্রবত্তিত প্রাপদর্শন এই বিশ্বকে সতাং শিবং স্মন্দরম্‌ রূপে গড়িয়। তুপিবার 
জন্য, বিশ্বকে পুরুষোতমক্ষে তে স্ষ্টি করিবার জন্য, আকাশের আদর্শকে ধরার 
ধূলায় কূপদান করিবার জন্য, নিচ্ছে বিশ্বের কোলে বিশ্বশৃহক্পে জন্ম গ্রহণ 
কার হার আন্ত, বিশ্বকে স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছে | তাহার এই সর্ব মঙ্গল 
আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক । বন্দেমাতরম্‌ 


২ 


সেতু 
বিতা সরকার 


এ পক্ষ মেলেছে ডানা দূর নীল নভে 
সেথা হতে ফিবে ফিরে বার বার দেখি 
সোনালি ফলগলে ভরা এই বস্ন্করা 

প্রাণের স্পন্দন দেয় লোনালি রোচ্চ.রে__ 
আশা আনে নব ভ্রীবনের-_ 
অন্ধকার রাত্রি বুঝি হয়ে আসে শেষ! 
বুঝিবা হয়েছে ভীত ক্ষুব্ধ স্বাপদেরা 

নবীন প্রভাত আসে আলোঝলমল 
প্রার্থী আমি স্থদূরের__ 
যাত্রা মোর অজানা সে সাগরের পার 
অসীম দিগস্কে হার! নীলাকাশ পথে 

যাআ মোর নহে নিরুদ্দেশ 
ভালবালি ধরণীরে আমি 

ভালবাসি এর ধূলিকণ! 
অগুতে অগুতে জাগে মহা সম্ভাবনা 
নিরাশায় পড়ে কাদ। জাগায় ধিক্কার 
অমৃত ইসারা আছে জলেস্থলে মিশে 

তাহার সন্ধান মাগি যাত্রা যে আমার 1 





সাহিত্যে জীবন-দর্শন 


সচ্চিদানজ্দ চক্ৰংত্তা 


সাহিতোর সঙ্গে প্রীবনের সম্পর্ক আগুনের সঙ্গে তার দাঠিকা শক্তির 
মত এবং স্যহিতা স্বষ্টির মুলে ঘে-ক্রিথা আনে, ভা নিরবধি কাল ও বিপুল! 
পৃথিবীর সঙ্গে মানবের স্বল্প'য় জীবনে স্বামী সম্বন্ধ স্বাপলের আকাজ্তা। মানুধ 
তেমন কেবল ব্যক্তিগত ম'গুব নম্ব--একই সঙ্গে লে সমান্র ও বিশ্বগত মাহ, 
তেমনি তার সাঠচিতয কেবল ব্যক্তিজীবনের কাহিনী নয়, তার সমাত্র ও 
বিশ্বজীবনের কাছিনীও বটে । এককথাঘ সাহিত্য তার সামগ্রিক জীবনের দর্পণ । 
এ দর্পণ তার সনগ্র কপ প্রতিফশিত হয । আবার প্রতেোক দেশে প্রত্যেক 
কালে এবং প্রতোক জাতির মধ্যে ধেমন এক একটা বিশিষ্ট সাধন সংস্কার 
দেখা দেৱ, তেমনি সাহিতোর দর্পপেও তার মূত্তির কপ-টৈচিআ) ফুটে ওঠে। 

কোন্‌ স্বরপাতীত কাল থেকে মাহুবের সভ্যতার যাত্রারস্ড হয়েছে, পথে 
কত বাধ! বিপত্তি দেখা দিছেছে, মাহুবের অন্লময়, প্রাপমঘ্ঘ এবং মলোমছ সত্তা 
কেমন করে বিকশিত ও বিধতিত হয়ে উত্তরণের প্রতীক্ষা করছে-_গুহাবালী 
আরণ/চারী জীব প্রস্তর, তাত, লৌহ, ইস্পাত প্রভৃতি ধাতুর ঘুগ অতিক্রম 
করে আধুনিক বিজ্ঞানের নিদান অগুপরমাণুকে আত্মসাৎ করেও কেন স্থির 
হতে পারছেন, তার সবিষ্তার কাহিনী সাহত্যের আধারে বিস্তৃত হয়ে 
বদ্েছে। কিন্ত এ হ’ল লাহিতোর ব্যাপক সংজ্ঞা । 

সাধারণ অর্থে সাহিত্য বলতে আমরা যা বুঝি তা হ'ল ব্যক্তিমনের সঙ্গে 
সমাক্গ মনের সংযোগ স্থাপন ॥ অর্থাত যে-কালে, ঘে-দেশে এবং যে-পরিবেশে 
শ্র্টা জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনি সেই দেশকালের ভাবন! চিন্তা, আশ! আকাল্কধব। 
শিক্ষা দীকক। ও এডিছ সংস্কারের প্রতিস্ত হিলেবে এমন কিছু সাক্ষ্য প্রমাণ রেখে 
দেন, বা কেবল .তাঁর সমসাময়িক সনাঞ্মনকেই উল্নত করেনা--অধিকন্ত থে 
পাথেয় লাভ করে উত্তর পুক্রয শ্বচ্ছন্দে সন্মুপ্পপানে অগ্রপর হন। 

অতএব দেস! গেল যে সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের যেমন নিকট সম্বন্ধ, অর 
মনের সঙ্গে সনাজ্সমন ৫ধমন অশ্বিত. তেমনি একই সঙ্গে আর৪-.একটি বজ্র 

/ প্রয়োজন অপরিহার্ধ্য, যেটির নামকরণ হতে পারে ধারাবাহিকতা অর্থাৎ 


কান্তিক, ১৩৬০] সাহিতো দীবন-দশন ans 


বিগত যুগের সঙ্গে বর্তমান যুগের মেল বন্ধন । বস্তু তঃ সাহিতো ধারাবাহিকতা 
তার প্রাণধর্শ্বেও একটি সুল্যবান লক্ষণ । সাহিত্যের ধাএাবাহিকতা আছে 
বলেই আমর! বুঝতে পারি হে নৃ গন প্রাক্চনের অগ্চ্ছতি, অস্তত্রনী চিরস্থনীর 
উত্তর কাল এবং বর্তমান অতীতের স্বাচাবক পরিণতি ॥ এই ধারাবাহিকতায় 
বিশ্বাস কেবল মাত আমাদের দেশের মনীষীগণই বোধ করেন নি, প্রকৃতপক্ষে 
সব দেশের চিগানা্কহ এ 'বধদ্রে অর্লাবন্তত্ ঘে সকল মতামত প্রকাশ 
করেছেন, সেগুলির সামাঙ্তুত। লক্ষণীঘ) বর্তমান যুগের ইংলণ্ডের জঞতম 
প্রতিদ!শালী পেখক ( লমাংলোচক ও কবি) টি. এস্‌ এপিযটও (TI. S. Eliot) 


বঙেছেল £ * Tradition is a matter of much wider significance. 
It involves in the first place the historical sense. Historical 
sense involves a perception not only of the pastness of the 
past, but of its presence. No poet. no artist of any art has 
his complete meaning alone. His significance, his appreciation 
is the appreciation of his relation to the dead poets and 
৪205৩ 


কবিগুরু রণীম্মনাথও বলেছেন, “সাহিত্যের ধারাবাহিকতা ব্যতীত 
পুর্ব পুরুষদের সহিত সগেতন মানপিক যোগ কখনও রক্ষিত হুইতে পারে ন1।” 
পুর্ব প্ুকষদের সঙ্গে মানিক যোগের অথ তাদের চিন্তাদর্শ, মুল।মান, নাীতিবোধ 
ইত্যাদি লব কিছুর সঙ্গে পরিচিত হুওগা। এক কথা তাদের জীবন-দর্শনকে 
গ্রহণ কর1। এপানে প্রশ্ন উঠবে এই জীখন-দর্শন বদ্তটি কি? এক কথাণ্র 
বলা যায় যে, জীবন-দর্শপন হ'ল সত্যান্থভুতি। অর্থাৎ জগত্বাাপারের মধ্যে 
যে রহশ্য প্রচ্ছপ্র হয়ে রয়েছে--ধ্বংদ 9 হউি-পীল/র মধে যে লাভ চি্স্থলী 
ধারার আভাষ পাওখা ঘাদ্র, তাকে প্রাণের রসে রুসাদিত করে জীবনের 
আবেগে উপলব্ধি কপ1। এই প্রসঙ্গে একজন চিস্তম্ঈপ সমাপোচকের একটি 
উক্তি স্মরণ করতে বলি £ “যাহার প্রাণ্পক্রি যত বেশ, অর্থাত যত স্ব এবে 
প্রত্ষ্টিচ, সে এই জগত সমুদ্রে স্বান করি! সাতার দিয়া ইহার তওগাঘাত 
মহা করিঘাই তত আনন্দ পা) যে মানুষের প্রাণে আনন্দ ঘনীভুত 
হুইয়৷। উঠে, তাহার প্রাণে স্থষ্টির বেদন। সঙ্গীতন্তপে উস্লারিত হন, ব্যক্তির 
ক্ুখ ছুঃখ নির্ব/ক্তিক হইয়া উঠে । এই ব্যক্তির নাম কবি।” 

আমাদের ভারতবর্ষের প্রাচীন ঝ্চঘিগণের মধ্যে শাশ্বত সত্যাহ্থভূভির এবং 
আনন্দঘন প্রাদ্রে স্পন্দনের চরম প্রকাশ ঘটেছিল। তাই তাদের ক্কৃতি ও 
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কাণ্ডি জগতের শ্রেষ্ট কাব্য বলে আজও বন্দিত তচ্ছে এবং তাদের ভীবস-দর্শন 
সর্বকালের সর্বমানবের গ্রহণযোগা বন্ত হিসেবে সমাদৃত চচ্ছে। বৈদিক্যুগের 
লাহিতোর ভীবন-দর্শল হুল মানবাঘ্মার অন্ধকার থেকে আলোকে, অসৎ থেকে 
সং-এ এবং স্বতা থেকে অস্ততদ্দে উদ্ধারণ । উপনিষদের গণ্য বলেছেনঃ 
“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্যে, থেন জাতানি জীবস্তি, ঘ প্রাঘস্ত।ভি- 
সংবিশস্তি, তদ্ধিজিজ্ঞাসন্ব, তদ্‌ ব্ৰহ্ম 1” অর্থাহ ধার থেকে সমত্ডই জন্মাচ্ছে, 
হার দ্বারা জীবন ধারণ করছে, ধাতে প্রদ্রাপও প্রবেশ করছে, তাকে জানতে 
ইচ্ছা করো, তিনিই অ্রহ্ম। বিশ্ব জগতের সমন্ড পদার্থের মধোো ব্রহ্ষের স্বর্ূপকে, 
অনস্তের স্বক্ূপকে উপলব্ধি করার সাধনায় ভারতবর্ধের ঝষির! এতদূর অগ্রসর 
হথেছিলেল, যা অন্দেশের তত্বজ্জানীর। কল্পনাট করতে পারতেন লা। 
উপনিষদেনর কবি আরও বলেছেন: “উশাবাশ্তমিদং সর্বং যং কিক 
জগত্যাৎ জগৎ” অর্থাৎ জগতে ঘা ক্ছি আছে সমন্তকেই ঈশ্বরকে দিয়ে 
আচ্ছন্স করে দেপবে। “আনন্দ ত্রদ্গনো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন'_ ব্রচ্জের 
আনন্দকে যিনি সর্বত্র জানতে পেরেছেন, তিনি আর কিছুতেই ভগ্র পান লা। 
উপনিষদের যুগ অতিক্রান্ত হয়ে বামাছণ মহাভারতের যুগে আমরা যে আীন- 
দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হউ, তাও অধর্শ্মের বিরুদ্ধে ধর্শ্মেরর, অসত্যের বিরুদ্ধে 
সত্যের, পাপের বিরুদ্ধে পুণ্যের লড়াই এবং প্রতিষ্টা । রবীন্্ন্যথের কথায় 
বলব, “রামায়ণে দেবতা লিঙ্গে খর্ব করিয়া মাস্থষ করেন নাই, মাছধ নিজ 
গুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন। রামাঘণের প্রধান বিশেষত্ব এই বে, তাহ! 
ঘরের কথাকে অত্যন্ত বৃহৎ, করিঘ! দেখাটন্বাছে। পিতাপুতে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় 
স্বামী স্ত্রীতে যে ধশ্ের বন্ধন, যে প্রীতি-ভক্কির সম্বন্ধ, রামাদণ তাহাকে এড 
মহৎ করিস তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজ্জেই মহাকাবে)র উপযুক্ত হইমাছে। 
*'-গৃহ ও গৃহধৰ্শ্ম যে ভারতবর্ষের পক্ষে কতথানি, ইছা হইতে তাহা বুঝা ধাইবে।” 
মহাভারতও একইভাবে কশ্দ ও বৈরাগ্যের, ত্যাগ ও প্রেমের শাশ্বত ইতিহাস । 
যুধিষ্টিরের সত্যবাদিতা, গান্ধারীর ধর্স্টলতা, ব্ৃতরাষ্ট্রের সমন্তান-স্মেহ, কর্ণের 
ত্যাগনিষ্ঠা, বিদূরের প্রজ্ঞা মহাভারতের সমস্ত মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, পাপ ও 
মালিনোর পুীভূত কালিমাকে বিধৌত করে স্বর্ণাক্ষরে উজ্জল হচ্ছে ফুটে 
উঠেছে এবং মহাভারতের মহানাট্যের ট্রযাঞ্জেডীর শেষ অস্কে শুধু একটি 
বাণী অস্বতসুস্তিতে অভিব্যক্ত হয়ে ভারতবর্ষের সহশ্র বছরের হ্ৃৎপিশুকে 
আজও স্পন্দিত করছে __“বৃতোধর্শ্মস্ততোজহ |” « 
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এর পরই উল্লেখধোগ্য বৌদ্ধ যুগের সাহিত্য । যদিও বৌদ্ধ নান্ডিকয 
বুদ্ধি ও দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তথাপি কবৌন্্ধশ্থের মূলকথ!--অহিংলা, 
আবে দয. দুঃখের নিবৃত্ত, সতের অহ্থরাপ এবং কল্যাণ চিন্তা__পুর্ববঘুগের 
সানন-লক্ষোর পরিপন্থী নদ্র। 

বৌদ্ধ যুগের পর সাহিত্যের নবধুগ হিসেবে বৈফবদূগই উল্লেখবোগা । 
বাংলা দেশে এট যুগের পুনরভু/খান ভ্উতগ্ঠের আবির্ভাবে দেখ) দেখ । তাহার 
দেহাবলানে ভাহার অলপ ভক্-শিক্াবুন্দের দ্বারা থে প+ লাঠিত্য রচিত হয়, 
(তাতে মহ প্রভুঃ দীবলীলার বর্ণনাই অসিক ) তাতে ভাগতবর্ধের চিএাগত 
ধৰ্্মল'স্কারের এবং এ তহ্লাপলার কথাই ধ্বনিত হুত্েতছে। কিন্তু শীঠৈতঞের 
প্রেমপশ্র প্রচারের বহু পুর্বে বৃন্দাবনে টৈহাবপণ্থশাস্থ্ের যে সকল অনুস্ীপল্‌ 
হয়েছিল, এবং তারও পরর বিগ্যাপরতি, চণ্ডীদাল ষ্ঠতাার্দি একানিক বৈষ্ণব কৰি 
যে সব ভ-ক্বসা[শ্রত ক-বতা রচনা করে'ভ্ধলেন, তাতে এই ধর্দের শক্তি এবং 
সামখ। সগন্ধে একটা সঠিক পারবা পাওয়া গেছে । রাদারঞ্চের প্রেমলীলাকে 
অআব্পন্থৰ + চণ্ডাদাল বিগ্ভাপতির কাবা এই মর জগতের নবন।গীর আত্ম: ও 
দেহের দ+্ল রচন্ত উদঘ/টিত করে দেশ্বিঘ্েছেন॥। একা'ধক ভাম্যকার তাদের 
পণাওুতপুরণ টীঞ্াাটাপন দিযে এই কাব্যের ঘষে রস-বল্লেষণ করেছেন, 
তাতে মানুষের স্বাভাবিক আন পিপালার এবং এ কবিদের জীবন-দর্শন সঙ্গদ্দে 
তাদের অ'বচলিত শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া গেছে। চণ্ডীদাসলের "শুনহ মানুষ 
ভা, সবার উপরে মাগ্রধ সভ্য তাহার উপরে নাই' বৈষ্ণত্ব সাহিতোর ভীবন- 
দর্শনের অতুলনীয় নদর্শন । বিদ্যাপতির 'জনম অবধি হাম জ্বূপ নেহারছু নয়ন 
ন। তিরপিত ভেল' একই লক্ষে স্মৱণীন । 

তারপর আমর$ চৈতক্তোত্তর ঘুগে বড় যে-পরিবগ্ডনের সম্মুপীন হই, ত। 
মঙ্গলকাতা ও ভাক কাবোর যুগ। একদকে ভারতচন্দ্র মুস্ন্দরাম এবং 
অন্যদিকে রাম প্রসাদ__শিব ও শক্তির পুক্ছারী হিসেবে স্মরণীয় হতে রয়েছেন। 
মন্লকাবোর ভীবল-দর্শনে আধ/ভাবের সঙ্গে অনাধাভাব, অভিজাত 
চত্রের সঙ্গে অনভিআ্জাভ চরিত্রের, দৈবশক্তির সঙ্গে মাহুধী শাক্তর যে 
সামন্ত এবং ধর্মকে একমাত্র পরিজ্ঞাতান্জপে স্বীকার করে নেবার ঘে 
ধৃষ্টাম্ত আছে, ত। ভারত-সংস্কৃতির একট। মুপ্যহান আদর্শ । রাঘপ্রদাদের 
ইষ্টদেধীর নিকট ভক্তি বিলম্ব জাব্পদমর্পপও যোগীর উপযুক্ত এবং 
সাধকের কাম্য.। | 
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মঙ্গল কাব্যের বৃগেত্র অবলালে আমরা যে গে অবতীর্ণ হট, তা বাডালীর 
ভাবজীবনে বিরাট স্রিপ্পবের যুগ__যে-খগে তার সামাস্থিক, রাষ্টিক, আধা ত্মিক 
জীবনের সকল অংশে একটা আযমূন পরিসর্তূন ঘটে । বিদেশী শিক্ষ! ও বিদেশী 
সভ্যতার সংঘাতে ও সংস্পর্শে তার লঠিক্টীবন এবং অস্তন্টীনন চঞ্চল হয়ে ওঠে 
-_সে তার পুরুষ পরস্পরাগত সযণ্ড বিশ্বাস বন্ধনকে অস্বীকার করে, শিক্ষা 
সাধনাকে আলাগুণল দিয়ে, স্বপশ্থি ত্যাগ করে ভঘাবহ প্রদর্ম গ্রহণের জন্য 
উদ্ধবস্ক হয়ে ওঠে। কিস্ত ঘা তার স্বভাবের অজর্গত নয়, যে সংস্কার তার 
রক্রগত, তাকে অস্বীকার করব বললেই ত আর ত্যাগ করাযাঘ না! তাই 
সাদিক অস্বিরত!, চিত্তের বিকার ও চাঞ্চলা, ভাবের উন্মাদন! ঘেদিন কাটল, 
সেই মোহডঙ্গের পর তার মণপো নবগ্পীপনের এবং নবঙ্গাগৃতির কূপ লাবণ্য 
ফুটে উঠল । যে দেহ অন্যহার অন্ধ কুস্হম্জারে আচ্ছত তত রক্রতীন তয়ে 
শিষেছিপ, তা শ্বনকদ্দত হয়ে প্রাণের হিলে৷লে বলে উঠল £ ‘গাতিব মা বীর 
বলে ভাস মহাগীত’ ; __বলল, ‘ত্বং ছি ছর্গ। ঢপ প্রচরণ ধার্ঠিণী:, ক্মলাকমল- 
দল-পিছারিণীং বাণীবন্যাদায়িনীং নমামি ত্বাং’, “বন্দেমাতরম্*। 

বাংলা সাহিতোর এই ধগ_ষা। মধু-বন্ধিমের ঘুগ নামে আমাদের সবার 
কাছে পর্রিচিত. তার মুলে যে প্রেণা ছিল, তার সঙ্গে বৈদিক খুগ, বৌগ্ধযুগ বা 
বৈষ্ণনধূগের ছী 1ন-দর্শনের সাদৃশ্য বা সামাক্সতা ক্ষীণ মাত্রায় পাজলেও এবং 
হৈদেশিক চিন্তাপ্রভাবে পুষ্ট হলেও যে ভারতীয় ভীবধশ্-বিরোশী ছিল লা, 
এ বিবয়ে সন্দেগ্ের অবকাশ নেই । কারণ সেক্ষেত্রে এই যুগ কখনউ সষ্টি 
সম্ভার এত সার্থকতা এ্ুদর্শন করতে পারত না, যা এর স্বারা সম্ভব ততে 
আমরা দেপেছি। কাধ্যের লাথকতায়, পরিণতির সাফলো যেমন কারণের 
সততা বা স্থচনার শুভ লক্ষণের প্রমাণ পাওয়া ঘান. তেমন উনবংশ শতাব্দীর 
স্জিকশ্থের লিদ্ছিলা ডঃ এ যুগের অচকূল শক্তির অভ্রান্য দৃষ্টাস্ত। বন্ততঃ পাশ্চাত্য 
জর্শনের মানবপ্রেষ (Humanism) ভারতীয় ভাবকজনার মধ্যে অস্থ প্রবিষ্ট তল্বে 
তার স্থপ্র বৃত্তিকে জাগ্রত করে বাঙল? সাহিভের গণতপ্রকতিকে শুধু ত্বৱাস্থিত 
করে লি, সঙ্গে সঙ্গে বাঙাঙ্সী মনীবার একটা অতুঃজ্জল পৃষ্টাস্ত প্ডাপনা করেছে । 
শতাক্কীব অন্ধকারের অবসানে উনবিংশ শতকের প্রতিভার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে 
বাংলার কাবাকুত সখরিত হুল | ‘ভোরের পাপী'র মত বিভারীলাল স্বমধূর বরে 
ঝুলিকের চিত্ত জয় করলেন । কুহেলিকা বিদুরিত করে পূর্বাচলে উদিত হলেন 
বআরুপরাপে রঞ্জিত প্রভাত রবি। সেও ঘেন বৈদিকদুগের আবিগপের যন্ত্রের 
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‘আবিরা শীর্শ্এদিঃ'_-'হ্বে স্ব প্রকাশ, তুমি আমার মণ্যে প্রকাশিত চণ'-_সাকার 
বিগ্রহ । কেনন। ঝ্রবিগণেরে মত তিনিও বুঝলেন £ ভূমাই সুখ, অল্লে সুধ নেই, 
এবং বললেন £ 

‘আমি ঢাণলব করুণা ধারা, 

আমি ভাঙিস পাযাণ-কারা 

আমি জগং প্লাবিয়া বেড়াব গাহিঘ্বা 

আকুল পাগল পার ৷" 

রনী চু সাতিতোর ভীবল-দর্শন সঙ্থদ্ধে ক্চু বলার অপেক্ষা রাপেন|। কারণ 

এ বিষণ্ধে আজ কেহই অবিদিত নেই যে, আমাদের দেশে যা কিছু নিঃশ্রেয়স, 
আমাদের ঘা কিছু আরাধ। এবং কাম্য, তার স+ই কোন ন! কোন আকারে 
রসীহস! হতে] বর্তমান । একপদকে বৈদিক রীতি অন্ষাদী শিক্ষালাভ এবং 
অপব'দকে বিশ্বের জ্ঞানবিস্র'নের ভাণ্ডার পেকে চিন্ক। আভরণ_ওউ"নিবদিক 
সংক্কাতর সঙ্গে বৈষ্ণব মীতি-নিষ্ঠা. শাস্ট রসস্ত্ী রবীঞ্নাথের জীবনব্যাপী 
সাধনাকে পরবিশীলিত করেছে । একথা অন্বীকার জরা উপাত নেই যে, 
আক বাঙালীর চিন্তা, রুচি ও বিচার বৃক্ষের মধো যে মার্ব্জিত পের, সুন্দর 
ধারণাশক্রির পত্চিয় পাওচ) হাত, তার প্রতঃক্ষ লা হলেও পরোক্ষ কারণ র ৭হ্ব- 
নাপ। উপরস্ধ আডওঞ&য আমাদের বাংলা দেশে কতকক্জলি উতরষ্ট সাহিতোর 
আন্স সম্ভব হচেভডে, তারও যুগে আডে রবী শ্নাপের ডাব ও ভাষার আমেয় 
প্রাপপক্রি, যা আমাদের মননের মধ প্রবেশলাভ করে নবকলেবরে স্ডুরিত 
হচ্ছে । রণীন্নাথ্রে কাব্য ও সাহিত্য থেকে দুর ভুরি দৃষ্টান্ত আহরণ করে 
তার জীপল-পর্শল সম্বক্ষে আলোচন! করা যেতে পারে, কিন্ত আলোচ্য প্রবন্ধে 
তার অবকাশ নেই । প্রসঙ্গত: দ্র একটি কথা শুধু বলব যার ফলে বীজ 
নাথের জ্বীবন-দর্শন সম্বন্ধে একটা ধারণা কর? বাবে । রবীন্দ্রনাথ বলেছেনঃ 
“বহর মধো এক্য উপলব্ধি, বিচি:ত্রর মধ্যো একা স্মাপন_ ইহাই ভার ভ-. 
বর্ষের অন্তনিহ্িত ধর্শ্ব। ভারতবধ পার্থক্যকে বিরোধ বলিঘ্বা জানেন।--লে 
পরকে শত্রু বলিঘা কল্পনা করেনা। এইজগ্ুই তাগ না করি৷, বিনাশ না 
কবি একটি বৃহৎ ব্যবস্কার মপ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চার়। এইজস্ 
সকল পন্থাকেই সে স্বীকার করে--স্বস্থানে সঞ্চলেরই মাহাত্মা সে দেখিক্তে 
পাপ । রবী হ্রনাথ আরও বলেছেন “ঘাহ নাট ভাহারই শিকারে বাহির হই তে 
হইবে, ভার্তবর্য এ পরামর্শ দেঘ ন-_ছুটাছুটিই যে চরম সার্থকতা, একখাঁ 
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ভারতবর্ষের নহে । যাহা অস্থরে বাচিরে চারিদিকেই আছে, যাহ! অজশ্র, 
যাহ! শ্ৰুব, যাহা সহজ, ভারতবর্ষ তাহাকেই লাভ করিতে পরামর্শ দে্র_কারণ 
তাহাই সত্য, তাতাই নিত্য । [যিনি অন্থরে আছেন তাহাকে অন্তরে লাভ 
করিতে ভারতবর্ধ বলে, খিনি বিশ্বে আছেন তাহাকে বিশ্বের মধ্যেই উপলব্ধি 
করা ভারতবর্ষের সাধন ৷” 
রবীষ্রনাথের পর বড় শর্ট বলতে শরহচঙ্ধকেউ বোঝ।। শরৎ-সাভিতে।র 

জীবন-দর্শনে নিশীড়িত ম'নবাস্মার প্রতি সমবেদনার এবং সমাছ্গ বহিভূ্ত 
ব্)ক্তিগণের প্রতি করুণা ভারতবর্ঘের ইবফঃবপশ্রেক্ত সর্কঅ্রয়ী প্রেমকল্র-ার 
এক নবকলেবর স্ষ্টি হয়েছে। বন্বিমচন্র থেকে রশীশ্রনাথ এবং রনীন্্রনাথ 
থেকে শরংচন্দর পর্যযস্থ দীর্ঘ সত্তর বংসর কালে জ্ঞগ২ং-সত্োর এবং ছ্কীবন-রই সতের 
যে শ্বস্থপ ক্রমবিকাশের মধো চিয়ে প্রকাশমান হতেভে, তার উপা।দানমূলে 
কোনও পার্থক্য বা বৈলমা নেই-ঘদিও তাদের বাইরের আসরণে এবং 
আমাদের স্থুপ্দৃষ্টিতে যে বিযছটি প্রত্ফিলিত হয, তাতে তার মুব্বি বিভিন্ন ও 
বৈলাদৃব ্তপুর্ণ । জ্বীবন-দশনের এট আকুণতগত বৈযমা সম্বন্ধে যারা প্রশ্ন করবেন, 
তাদের উত্তরের ন্ট প্রমপ চৌধুঠীর একটি কাব্যের চারটি চরণ শ্মরণ করতে 
বলব 1 সেই অর্থপূর্ণ চরপ গুলি এই £ 

“ভাষায়-যা-ক্ছু ধরি, উপরে ভালে, ও 

স্বেচ্ছায় করেছে ঘাহ! আলোক বরণ। 

সত্য কিন্তু তারি নীচে মূখ ঢেকে ভাসে, 

কতু নাহি দেখা দেপ বিন! আবরণ ৷" 

মান্থুষের মনের যে সকল ভাব ভাযষাঘ্র সুর্ত হয়ে ওঠে, তাদের আরুতিতে 

বৈষম্যের অন্তরালে একটি সুনিশ্চিত একা বা প্ররূতিগত সভা বিরাজ করে। 
এই হিসেবে বা এই সাধারণ স্থত্রের বিচারে একথা সহজেই প্রতীদ্রমান তবে 
যে. এরোভিনী-বিলোপিলী-লাবিত্রী'__“সত্যানন্দ-গোবা-সবাসাহী'-__এপ্রতা প- 
স্রমেশ-মভিম মূলতঃ একই স্যর, একই সত্তার, একই সত্যের ডিন ধহিঃ- 
প্রকাশ । তাদের আপার বা পরিণী অনুযাযী ঘাদের বৈসাদৃ্ত সম্তঃপর হয়েছে! 
এই আধাবের আপঙ্গাঠি শাশ্বত সতা নঘ-_ক্রম পরিবর্তনশীল সমাআ চেতনা ॥ 
বঙ্ষিষচন্দ্রের যুগে যে সমাজ-ল্া নীন্তির কাটা ভাবের বেড়া দিয়ে মাহুধকে 
খিরে রেখেছিল, ববীশ্রনাথের যুগে লেই বেড়া ডিক্কিয়ে তাকে আর একটা 
শ্প্্প জলের মধ্যে আবক্ষ হতে হয়েছে এবং শরৎচজ্দ্রে সুষ্ট মাহম্বগুলি শী 
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আচার ও রীতি-নীতির বন্ধন সুত্র হয়ে, বেড়াজালের বাইরে এসেও শাবি 
লা করেনি__পুন্রায় সেট বন্ধনদশার আশা বেড়ার আগলের সামলে 
মাপা! কুটে মকেছে__-বলেছে 'সমাজ আমাকে না মানলে, আমি তাকে লা 
মেনে পারিনা 

বাংল সাহিত্য জীবল-পর্শন সম্বন্ধে মোটামুটি একটি পরি5 দেও) গেল । 
শরংচন্দ্রের পর বাংলাসাহিত্োর অবস্থা কোন্‌ পধ্যায়ে এদেছে এবং তাতে 
বিগত যুগেৱ লাতিতে্যের ভীবন-দর্শনের কিছু সসশির আডভে কিলা, সে সন্ধে 
প্রামাণাহাবে কিছু বলা সন্ডব-র নয়; কারণ এ সাহিতা এপনত সম্প্রকপে 
মীমাংপিত হয়নি এবং কালের বাবধান না গেলে এর আলল মশা শিদ্ধানিত 
হবে না। তবুও আমর! এ বিনয়ে একটা ধারণা করার চেষ্টা কর? এবং 
আলোচনার শেষে এ+ট। সিদ্বাস্মও ডপস্থাপিত করব যাতে করে সাহিতা- 
পিলাহ্ বাক্তিপ্ণ অন্ততঃ আধুনক সাঙিতোর মূলগত সত্যন্জপটি আবিস্ধ।র 
কণতে ভ্রমে না পড়েন। কিন্তু তার আগে পিনেশী সাহিতোর দিকে একবার 
দুষ্ট 'নক্ষেপ জরা ঘাক্‌ এবং আমাদের দাতিতে?র জীবন-দর্শনের মত তাদের 
প্রাণের কিছু ক্ষিদ্ঞাল। আছে কিনা এবং সাহিতে)। প্রতিফলিত চচ্ছে কিনা, 
লে বিবয়ে অক্ষলন্ধান কর। ঘাকৃ । 

পৃথিবীর শে কোনও দেলশেৱ সাহিতোর ইউতিতাস অন্থথাবন করলে দেখা 
যাবে যে, সকল উতকুষ্ট কানাই স্জী'নের সতা ও স্বন্দরের প্রতিক্প । এবং ছগৎ 
ও জানবে মহিমা স্বত কব। সকল কৰিকীতিব আস্মরিক প্রেবণ।। প্রাচীন গ্রীক 
সাহিতো উদ্ষিলাস (4.5০55153 ) থেকে আরম্ভ করে প্রেতো (৮190০) 
আহানিই্রটল (4১1569001৩5 ) সফল ( Sophocles ) হোমার ( Homer ) 
উউরিপেডিল ( Eu৷iচedeও ) সকলেই এট অভিমত পোধণ করেছেন থে, 
কবি হলেন শিক্ষক, ধার প্রধান কাজ মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্মক্চ করা এবং 
তার বৃত্তিগ্ুলিকে উন্নততর করে তোলা | দার্শনিকপ্রশর আরিষ্টটলের মতে 
কবি হলেন ভবিহ্যুৎ জা, যিনি বর্ত্তনানের মধ্যে অবস্থান করেও অনাগতের 
সআতাধ পাচ্ছেন । তিনি বলেছেন “The poet's business is not to write 
of events that have happened. but of what may happen, of 
things that are possible in the light of probability ot neces- 
৪307." শ্ৰীক পুৱাণ এবং ট্র'।ঞ্ডৌ গু'লতে মানবগ্জীবনের ঘে চিত্র ছুটে 
উঠেছে ত। ঘেমন আদর্শবাণদ ভাছ ডল, তেমনি মাঘের জী:নের ঘে সংঘাত 
ময় আবর্ত-ফেনিল ঘটনাত্রে(ত তার মাঝে বহে গেছে, তার পরিণতির শুভাশুভ 
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নির্ভর করেছে জগতের নিয়ামক এক অমোঘ মহাশক্তির পাদমৃল বিশ্বাল স্কাপন 
বা বিজ্রোহ ঘোঘণাব ওপর । তারপর প্রাচীন ল্যাটিন সাহিত্যে দাস্তে (Dante) 
ভাজ্জিল ( ৬0৫7) ইত্যাদির কাব্যে মধাধসীয শৌদাবীর্ঘেোর অনাচারের 
মধোও একটা অপ।াত্য-গণ্ীব সান্তনা ম'হুসকে আশ্বস্ত করেডে ॥ মবক্গগত্তের 
প্রেম শ্বগাঁণ মক্তিমার বসস্ঞ্চনে অভিপিক্ক তণ্ডে চিবস্থল অস্বতমিস্তন্দী বাশীন্ধপ 
ধারণ করেছে ॥ ইংরাজী সাতিতো সেন্দ্রপীদ্ার ( Shakespeare ) মানব- 
জীবন ও মালবপ্ররুত্তির কল-রতস্ সন্ধানে যত গভীরে প্রবেশ করেছেন এবং যে 
পরিমাপ লাফলা আর্জ্জন করেছেন, উত্বৱস্গালে আর কোন কলির পক্ষে তার 
সমকশ্গতা লা কর! অণ্চন্তযনীঘ এবং ছুঃপাপা । সেম্্রপীয়র মানসস্ঞখবন স্ক্ষে 
যে সন তথা ও সা আবিষ্কার করেছেন, ত! একমাত্র তাঁর মত প্রতিভারই 
পক্ষে সম্ভব । তিনি ধেমন দেপেডেন 
“All the world's a stage, 
And all the men and women merely players" 

তেমনি একথাও তার ননে উদ্ভূত হয়েছে £ “Life is but an empty shadow 


itisatale 
Told by an idiot full of sound and fury 
Signifying nothing" 
সেক্সপীতরের পর বড় কবি প্রতিভার অধিকারী মিণ্টন ( Milton )। 
তার বিশ্যাত কান প্যারাভাইস লষ্ট ( Paradise Lo১t ) মানবক্টীধনের 
উত্থান পতনের অমর আলেপা । সেই কারোর প্রারস্ডে কবির প্রাণের ঘে 
কথাটি বাক হয়েছে, তা বিশেষভাবে অনুধাবনঘোগ৷ । কপাটি এই £ 
“That I may assert Eternal Providence, 
And justify the ways of God to man” 
মিণ্টনের পর ডু/টডেন (075457%) চিন্ডার ক্ষেত্রে একট! সাড়া জাগঘ্ে 
ছিলেন। তিনি প্রথম এই কণা ঘোঘণা করলেন যে, ভীবজেত্রের পুষ্টি এবং 
বৃদ্ধির ন্যায় সাতিত্েঃরও ক্রমবিকাশ আছে । তার মতে শ্লী হলেন বাস্তব 
জীবনের চেথ্ে শ্বদ্দর বস্তুর নিশ্বাত!া। তিনি আরও বললেন যে, ক্বেল্মাত্র 
আীবলকে প্রত্যক্ষ করলেই কাব্য তবে লা--তাকে কল্পনার রঙে অন্তত 
করে বিচারবুন্ির উপযোগী করে তুলতে হবে। ভাউডেন তে শৌন্দ্য 
চেতনার দীক্ষা দিলেন, তাই পরবর্তীকালে রোমান্টিক কবিকুলক্থে নতুন রল- 
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প্রেরণার উক্ষিক দিল। তাই দেখি যে কবি ওঘ়ার্ডাদ্ওচার্থ (Wordsworth) 
প্রকৃতিগত সৌন্দধ্যে তন্মস্থ হয়ে তার মধো এক বিশ্বচেতনার অন্ন্থুতি লাভ 
কবে আবেগ ভরে বলছেন : "To me the meanest flower that blow 
can give thoughts that do often lie too deep for tears’. শেলী 
(5helley’ কপ।ীত হ্বণমচীয প্রেমসৌন্দধে। মুক্ত হয়ে আ'লষ্টভাবে বলছেন ২ 
“Be it love light harmony or universal soul’. কীল ( Keats ১ 
অ কুল ভাৰে গ্রেমক হইঙগছের ডচ্ছাসে বসছেন" 
“Beauty is truth truth beauty.’—th.t is all. 
Ye know on earth and all ye need to know. 
ভ্ীবনসতে।র উপঞ্ন্ধ ব।তীত ঘে বচ ক‘ব বা রসটা হওডা যান না, একথা 
সঙ্গ দেশের মনীঘীর। একসাত্ে স্বীকার করেছেন । ক'বসমালোচক কোল্‌'রক্র 
(Coleridge: বলেচেন £: “No man was ever yet a great poet, 
without being at the sume time a profound philosopher” | 
ই:ঃরেতী স 'হতোর গুশখ)াতলামা ক'ব € সমালোচক মাখ আনন্ড (Mathew 
41708) সাতিতে।? প্রথম প্রঘোকুন'র সামগ্রী ক, তার নিদ্দেশ ক্রতে গিয়ে 
বলেছেন ‘Truth and seriousness’ অর্থাৎ সত্য এক যাথাথাই হবে তার 
প্রদান মাপকাঠি । অধিকস্ক ঘ্ীকমাঠিত্োথ এবং অন্যান্য ক্লালিক সাহিতে।র 
জ্ঞান 'আাঠরণ করাঝ ফপে এই বিশ্বাস তার মনে জন্মেছিল থে, সমান্ডের কল্যাণ 
খঁদ৷ধনই তবে সািক্টোর একমাত্র প্রচেষ্ট—'the moral and social 
Passion for doing good’ । 

এ পথ্াস্ত যে লব শিল্পীদের পরিচঘ দেও! হল, তীর! ছাড়া আর ধার! মহত 
শিল্পী হিলাবে অমবত্ব লাড করেছেন, তেমন জার্মানীর ক্যবাগুর গোটে 
(Goethe), রাশিদা অপরাক্ছেঘ্র কথাশ্মী টলইণ (7০156০5) কিনা ফরাসী 
সাহিতোর দিকৃপাল রাগে? (1708০) সকলেই মানুষর জীবনের বা ভাগোর 
যে দিকট। মচান, সেই দিকটাঠ প্রতিফলিত করেছেন এবং মন।বী লঙ্গনানেকর 
{Longinus) মত ভাদেরও এইই বিশ্বাস সামান্ত ছিল যে, ‘the sublime 
effect of lwerature is attained not by argument but by 
revelation or illumination’ অর্থাৎ সাছিতেোর চরম ভতৎ্কর্ষ 
তর্কের 'গ্থারা লাভ কারা বাথ না--জীবনসতোর প্রকাশ ও দীপাছনেই 
তা সম্ভ1,1 ij | 
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ইতিপুর্ব্বে আমরা বাংল! সাতিতোর আদিবুগ থেকে শরৎচন্দ্র পান্ত 
সাহিতে।র বে কালাহুক্রমিজ আপোচনা করেছি, ভাতে ওঁ সাহিতোর আীঞল- 
দর্শন সন্বদ্ধে মোটামুটি একট! ধারণ? করা গেছে। তারপর প্রলঙ্গতঃ ইংরেজী 
সাহিতোর সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত পরি5ছ দেও! হয়েছে, তাতেও এ লাহ্রিতে)র 
অন্তশ্রিতিত রল-সতাটি বিচক্ষণ পাঠকের বৃন্ধিগমা হযেছে । এপন আমরা 
আমাদের মুল আলোচনার স্থত্র ধরে আর কিছুনূর অগ্রসর হয়ে এই প্রবন্ধ শেষ 
করব । কারণ বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ সম্থদ্ধে ক্ছু আলোচন! ন! 
কঃলে আমাদের বক্তস্য অসম্পূর্ণ খেক্েে যাবে। যদিও পুবরাঘ স্মথণ করিঘ্রে 
দিষ্যে, আধুনিক লাহিতা সম্বদ্ধে যে কথা বল। তবে, ত! অধিসন্বাদী এবং 
চূড়ান্ত শিক্ষান্থ হিসেবে গ্রাহ্থ হবার দাবী রাখেনা। 

বাংলাসাহঠিতোর পাঠক মাতেই একপা স্বীকার করতেন যে, আদিধুগ থেকে 
শরংচন্দ পরাস্ত সহিতোর ন্ধপ নানাভাবে পরিভিত হলেও» এবং সমাজ- 
চেতন। এবং যুগের প্রভাবে তার বাইরের কাঠামোর অক্গপ্রতাখ্ের অদ”” 
বদল হলেও তার আত্মার বা প্রাপশ্রের ক্ছু উল্লেশঘোগা পার তন দেপা 
যায়নি । অর্থাৎ তার অন্তনিহিত রস-সত্য কখনও বিকার বা ব্া্িচারের 
কাছে আত্মসমর্পন করেনি। বাস্তবতার নামেই গো+, অতি আধুনিকতার 
নামেই হোক, প্রগতির নামেই হোক বা পাশ্চ৷ত্য বিজ্ঞানের দেওয়া নিজ্ঞান 
মনঃলমীক্ষণের নামেই €হাক-_বাংল। সাহিতা তার “চম্ম্ঘ আদর্শ, সত।খশ্ৰ, 
অধযাব্ডেতলা এবং ভারতীয় অীবনগোধের বৈশিষ্ট থেকে বিচ্যুত হয় নি। 
একবা সতা যে, শরহচন্দ্র পর্ঘ।স্ত লব সাহতি।কই মঠ সাঠিতা স্ুষ্টি করেন নি, 
কেননা সকলেই সে ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। তপাপি তাতা যে 
সক্ষলেট নিজ নিজ লাখা অহুঘ'দী জীবনের জ্ঞযগানে এবং প্রাণধর্শ্বের মহিমা! 
বর্তনে কুতসম্ত্র ছিলেন এবং সে বিষন্ডে তাদের সততা বা লিঈাও অভাব দেখা 
যায় নি, একথা অস্বীকার করলে সতের অপলাপ করা হয়। বস্তুতঃ শ*5শ্রের 
পয়ের যে সব কবি ও সাছিতাক এই পথ অগন্ুদকণ করেছেন এবং আজও 
অণ্বচলিতভাতে ব'লীর আরাধনা করছেন, তাদের মধো অনেকে আজ বর্তখাল 
এবং তাদের স্যঞজিকর্ম লিক বাঞ্ের কাছ পেকে যোগ্য সঘাদন ও পুরস্কার 
জাত করেছে। এদের সম্বন্ধে ভঙ্গ বা ভাবনার কোনও কারণ ন্ইে। কি্জ্তি 
সম্প্রন্তি বাংলা সাহিতো হে একটি ব্যাধির লক্ষণ দেখা দিছেছে, সৈ সগ্বন্ধে 
অবহিত ও সতর্ক হওঘা বিলেত প্রয়োজন । লেই ব্যাথিটি একদেশদনট চিন্তা 
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প্রস্থত, খণ্ডিত-সত) বা কপট ভাবকল্পনাপুর্ণ ও বিরুত বান্রবাশ্রণী সাহিত্য 
রচনার প্রচেষ্ট! । 

একটা দৃষ্টান্ত নিয়ে বক্তব)টি পন্্ফুট করা ঘাক্‌ । দ্বিতীয় বিশ্বধূদ্ধের 
গ্চল] থেকে আমাদের দেশে ও জাতীয় জীবনে অনেক এ্রতিহবাসিক ঘটনা 
ঘটেছে । তার মধ্যে গণ আভু।খখান (আগষ্ট বিপ্লব), ম্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, 
দেশ বিভাগ ইত্যাদি আঅবিস্মরলীঘ। কিন্ত এইসব ঘটনা অবলগ্রন করে যে- 
সাহিতা রচিত হয়েছে তাতে অধিকাংশই সাহিতি)কের সত্য দৃষ্টির, অবিকৃত 
তথ্য পরিবেশনের সাধু চেষ্টার, অতি ভাষণ বা অতিরঞ্জন ত্যাগের নিদশন 
পাওয়া যায় লা | এর কারণ সাছিতি।কের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার, সহাচুভ্কৃতির 
এবং সচমশ্মিতার অভাব ছাড়। আর কিছু নয়। আরও একট! দৃষ্টান্ত নিয়ে 
আমাদের সিন্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করা ঘেতে পারে । ধর! যাক্‌ “বান্তত্যাগী ও 
শরণাধী র'-আীবন কেন্দ্র করে একটা চমকপ্রদ ও বান্ডবাহ্ছগামী সাহিত্য রচিত 
ছল । [কিন্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলেই দেখা যাবে, তাতে নরনারীর 
দুঃপহুৰ্দ্দশ৷, অভাব রোগ শোকউ কেবল বণিত হথেছে,__নৈরাস্ঞ বার্থত! 
হুতাস্বাস তার পাতায় পাতায় ধ্বনিত হচ্ছে_কোখথাও সাস্বনার কথ! 
নেই, আশ্বাসের ভঙ্গিত নেই, মানবিক মহখের্স পরিচয় নেই । আত্মার 
দীনতা এবং দেইজীবলের গ্লানিকর ক্ষুৎপিপাসাই সব জ্ঞায়গ। জুড়ে 
বসে আছে। হতো প্রবৃত্তির কুৎ্সিৎ মুত্তি নিরাবরণ ভাবে এবং 
অসক্ষোচে আকা হথ্েছে। যুক্তিন্বক্প এর লেখক বলতে পায়েল, তিনি 
যেমনটি প্রতাক্ষ করেছেন, ঠিক তেমন ভাবেই তুলে ধরেছেন । তবু বিচক্ষণ 
পাঠকের প্রশ্ন থাকবে এই যে, আশ্রয়চ্যুত, ছিন্তস্ল ও শ্রোতের মুখে ভাসমান 
নরনাত্রীর ভবনের অতি সাময়িক ঘটনাই কি মানবজ্দীবনের সম্পূর্ণ সত্য ? 
অনাহারে, রোগক্লিষ্ট হয়ে ও শোকতথ্য হয়ে বাস্ততযাপী লরলারীর জীবলদীপ 
অকালে নির্ব্ধাপিত হওয়ার কাহিনী যেমন সত্য, কাল বৈশাখীর উন্মাদ বড়ে 
সামান্ক আশ্র গৃহের চালা উড়ে গিছে বা বর্ধার প্লাবনে অতকিতভ ভাবে 
গৃহচাত হওছার কাহিনী যেমন সভ্য, শীতের রাত্রে রোগাক্রান্ত সম্ভানকে 
শধধপথাহীন অবস্থায় নিছে জাগরণের কাহিনী ঘেনন সত্য অথবা! 
বিষধর সর্পাঘাতে স্বামীর কিন্বা স্ত্রীর মৃত্যু যেমন সত্য, বস্তু জন্তর আক্রমণে 
শিশুর জীবন নাম্ম যেমন সত্য-_তেমনি আবার শত শত নরনারীর জীবনের 
জআহ্বাবে আশ্রদ্ন রচনা, শান্ত কুটীরের প্রাঙ্গনে ক্রীড়ামত্ত বালকবালিকাদের 
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কোলাহল, কশ্মপটু যুবকধণূবতীর নিরলস পরিশ্রম, সন্ধাকালে তুলদীমঞ্চে 
ভক্তিনন্র প্রণাম ও দীশাৱন, প্রতবে গৃ’কর্শ্দে আম্মনভোগ, উংসব অগ্্গানে 
মুখারত জনতার শোডাব।আ-_আশান্ধ আনন্দে হাতে শাস্থিতে অডীত 
জীবনের ক্ষতপ্বতি’ক ভোলার কাহিনীও সমান সত্য এবং ঝড় সতা। এই 
সত্য না থাকলে-_'আীবলে জীবন যোগ কব! না হলে” লেশকোএ সব চেষ্টা বাথ 
হবে। কেননা সত্য কণনও খ'ওত হতে পারেনা ॥। সতঃ মানেই সম্পূর্ণ 
সতা। আর সন্পূণ সত্যই জীবন-সতা, হার দর্শনে স্পর্শলে ও চিপে 
সাহিত্য হছ সহি । 





ভাববার কথা 


ধীরেন্ড্র চৌধুরী 
(>) 

প্রান দুইশত বৎসর গত হইতে চলিল বর্তমান যন্্রপভ্যতার প্রবর্তন হইয়াছে । 
বলিতে গেলে অতি অল্পকালের মধে)ই এই সভ্যতা সমগ্র মানব সমাজের 
মন প্রাণ হরণ করিয়া বিপুলাদ্ধতন হইয়াছে এবং ক্রমান্বয়ে বান্প, তেল ও 
বিছ্যাৎশক্তির ধূগ অতিক্রম করিম! অধুন1 একেবারে আণবিক শক্তির যুগে 
আরলিম্ব। পদার্পণ করিম্বাছে। এই সভ/তার জ্রগ্র্রয়কারে আঙ্গ আকাশ বাতাস 
মুখরিত, তথাপি কিন্ত শুনিতে পাই জগতের মনীষী বৃন্দ এমন কি আইনষ্টাইন 
প্রমুধ ঝমি-বৈশ্ঞানিকগণ পর্যন্ত এই সভ্যতার পরিণাম সম্বন্ধে বার বার 
সাবধান বাণী উচ্চারণ ফরিতেতকেন। পক্ষাস্থরে আবার ইহাও দেখিতেছি যে, 
বিশ্বরাজনীতিবিদ্গপ বিহ্ঃৎশক্তি অপেক্ষা সংস্র গুণ অধিক শঙক্তিসম্পছ্ 
আণবিক শক্তিকে যন্রপরিচালন কাধ্যে নিশ্োগ করিয়া এই সভ্যতাকে আরও 
বহুগুণে স্ফীত করি] তুলিবার জন্তু অধীর হইয়া ডঠিছাঙেন। 

কতএব ধর্শ্মের কুসংস্কারের মত, হুট-বৈজ্ঞানিকগণ ( Technicians ) 
মাহ। কিছু হুষ্টি করেন, তাহাই বরনীক্গ_এই কুলংস্কারকেও বর্জন” করিছা 
আমাদিগকে ভাবিয়া দেখিতে হুইবে, বর্ত্তমান বাজ্িক সভ্যতা মানর সমাজ, 
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দেহ ও মনে কিকি শ্রতিক্রিছা স্বষ্টি করিয়াছে এবং তাহার ফলট বাকি 
হঃয়াচে ; আবার টহাও লক্ষ্য করতে ভবে সে, যেই উদ্দেশ্য নয়া) এই 
সভাতার প্রবর্তন শুর] হইল, তাহাট বা কতদূর সাঞফলা লাভ করিল । যন্তযুগ 
যসন প্রণম প্রবত্তিত চটল, তপন একপাই তারস্বরে ঘোষণা ক্র! তউদ্াছিল যে, 
এতম্বারা মানুষ অতি অল্প সমঘে, অল্প আম্মা ও অলপ বাছে তাহার শ্রন্দোজলীমর 
চাতিদ। মিটাউতে পারিবে এবং কলে যে প্রচুর অবসর মিলিবে, তাহা নানা 
মানলিক বৃত্তির আন্তস্টপনে বায় করিঘা দে ক্রুত ক্রমবিকাশের পথে সগ্রসর 
হবে । সুতরাং এই কেশী ভ্ৃত যস্ত্র বাবস্থা মানুষের সকল ছুংখ খুচিবে- শাস্তি 
আসিবে । 

এখন দুইশত বৎ্লর পরে আমরা যর্দ এই সভ্যতায় গড়া মানব সমাজের 
প্রতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিপাত করি, তবে কি দেশি? দেখি, অন্িশিখান পলুন্ধ 
ঠিতানিত জ্ঞানপৃন্ত, ভোগৈকসৰ্্বশ্ব পতঙ্গের স্টাও মানরবও এই সভাতার বাহছিক 
চাকৃ'চকেঃ। ও আপা জুবিখার মোহে সম্মেহিত হুইয়া উন্মত্তের স্তান্ 
ছুটাছুটি করিয়া বেড়াঃতেছে, কিন্ত, আবার পনুক্ষপেই শুনিতে পাই 
তাহাদেএই ক্কাতর আর্তনাদ-__“বাঢাও বাচাও ! শাস্তি চাই i” সুতরাং হট- 
যোগীর স্যায় হট-বৈজ্জানিকগণও নানা আশ্চধা কৌশল দেখাইয়া মানবের মন 
মুগ্ধ ক্রি রাখিতে পারিলেও, তাহার। যে হস্্রচন। দ্বারা মাছছবকে আসলে 
কোন শান্তি দিতে পারেন নাই, এ বিশ্বব্যাপী আর্তনাদ তাহারই নিদর্শন 
নেকি? 

কথা এই যে, শাস্তি বা স্খপ্রদ অন্স্ মান্য পাইতে পাতে শুধু তখনই, যখন 
তাহার প্রম্থোজনেরও একট! সীম] থাকে এবং এ সীম প্রয়োজনকে সে মটাইতে 
পারে পরিপূর্ণক্কপে অল্প সময়ে ও অল্প ব্দাচালে। কিন্তু যে-সভ/তাতকে বাচাইখ। 
রাধিকার তাশিদেই একান্ত দরকার মাস্থধের প্রয়োজনের পর প্রয়োজন তথ! 
অভাবের পর অভাব স্ষ্টি করা, লেই সভ্যতা শাস্তি বা সস্তোষ আলিঘা স্থিতি 
লাভ করিতে কোন্‌ স্তরে? স্থতরাং দেখিতে পাই ঘড়ির কাটাব কাটায় ক্স 
করেয়াও মাহুঘ প্রয়োজনাঁদ চাহিদ। মিটাইতে পারিতেছে লা, ধদিব| কখনও 
একটু অবশপর মিলিতেছে, দেই অবসরও মানসিক বৃত্তির সাধনাগ্র ব্যছিত হইতে 
পাঁরিতেছে না, ব/য়িত হইতেছে নালা হালক! আমোদ প্রমোদ, গল্প ও পড়ায়, 
অতৃপ্ত বাসনা ও কর্ণ্ব্জনিত অবলাদগ্রস্ত দেহ ও মনকে একটু চাঙ্গ! করিয়া 
তুলিবার অন্ত । fl 
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তারপর যস্ত্রের রকমারি ও গতিবেগ তেমন বাড়িয়া চলিছাছে সভ্যতার 
অগ্রগতির নামে, তেমনই জটীল হইতে জটালতর হ্টছা পড়িতেছে মাহুবের 
ভীবনযাআ। এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্কাও পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে মুহূর্তে 
মুর্ডে। এখন এইক্ধপ একট। লদা পরিবর্তনশীল অথনৈতিক ও ভ্রটীল জীবনের 
প্যরস্থিতির মধ্যে কোন শান্তি মিলিতে পারে কি? না, প্রকৃত সভ।তা 
যাহাতে বলে, মানবের স্থ্দ্'হ তির বিকাশ এবং যদ্ব।র! মাহয পশু শ্রেনী হইতে 
বিভিন্ন, তাহাঃ গড়িগ্থা উঠিবার অবকাশ পায় ? 

একথা ঠিক যে, যন্তরবপে আমরা আকাশে উড়িয়া বেড়াইতে 
শিখিঘাছি, জলের নীচেও ভূবিয়া বেড়াইতে পারি, কিন্ক কেমন করিঘ়। যে 
বাশ করিতে হয় এই মাটিতে মাহুবের মত--শাশিতে, তাহা শিখিতে 
পারিঘাছি কি? 

যানবাহনের গতিবেগ আজ বাড়িয়াছে কত পৃধিবীটাও হুইয়া গিয়ছে 
কত ছোট ! কিন্তু জিন্তাস| করি, মাহুষে যাঙ্গধে, জাতিতে জাতিতে, কালার 
ধলা, ধর্টে ধর্শ্মে যে ভেদ রহিয়াছে, অন্তরে অস্তরে তাহার দূরত্ব কমিয়াছে কি 
এতটুকু ? প্রথমে গিঘ্বাছে খণ্ডুক্ষ, তারপর যস্ত্রবিজ্ানের উত্ততির সঙ্গে সঙ্গে 
আরম্ভ হইয়াছে মহাযুক্ধ। এ মহাযুক্চও শ্যে হইল দুঃটী অলগদিলের মধ্যেই, 
তথাপি শাস্তি আসে নাই বরং দেখিতে পাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধবংস- 
সপ অপসারিত হইতে না হইতেই আর্ত হইয়াছে তৃতীয় মহাঘুদ্ধের 
মহড়া। 

মুদ্রাৎ্র আবিষ্কার হইল, রেডিও আসিল, আর কতই না উন্নত হইল 
প্রচার ও শিক্ষা বিভাগ বিজ্ঞানবলে | কিন্ত একান্ত ভোগের বাসনা ভিল্ল অপর 
কোন উচ্চ আদর্শে আজিও অহ্যপ্রাণিত হইতে পারিল কি মানব-সমাজ? 
অথচ ধখন মু্রাযস্ত্র বা রেডিও ছিল লা, ঘাতায়াতের পথও ছিল বিস্রধদ্ল, 
তখন কিন্তু সামান্ত কয়েকখানা হাতে লেখা পুথি আর মুষ্টিমেয় পরিত্রা কের 
লাহায্যেই ভারতীয় উচ্চ ভাবধারা সমগ্র এশিয়া খণ্ডে এবং যীশুব্বষ্টের আদর্শ 
সমগ্র ইউরোপে প্রচারিত হইতে পারিয়াছে । 

কেবল তাহাই নহে, এসব উচ্চ আদর্শের ভিত্তিতে যে সব মহান সভ্যত1 
গড়িগ্ন। ভঠিঘ্াছিল দেশে দেশে, সহশ্র সহশ্র বৎসরের ব্যবধানে এবং সর্ক্বোপরি 
বর্তমান যস্তরপভ্যতার নিস্পেষণে আজিও তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইপা যায় 
নাই । অতএব যন্ত্রবিজ্ঞানের এমন আশাতীত উন্নতি সত্বেও এই সভ্যতা 


কাঠিক, ১৩৩৯ ] ভাবনার কথা চা 


মানবতা বিকাশের দিক হইতে কতটুকু সার্থকতা লাভ করিয়াছে, মামুন 
হিসাবে লে কথা আমাদিগকে ডাবিয়া দেখিতে হইবে নাকি? | 

কেহ কেহ তয়ত বলিতেল যকত্তরের কোন দোয নাই, দোষ তাহাদের _ 
বাহার! এ যস্রকে বিরুত ভাবে বানহার করেন। আমরা কিন্তু এ কথায় 
সম্পূর্ণ সায় দিতে পারিঙ্গাম না এবং কেন পারিলাম না তাহাই বলিতেছি। 

কেন্দ্রীভূত যত্রব্যবস্থাকে চালু রাখিতে ছলে একান্ত প্রয়োজন (১) প্রচুর 
কাচামাল সংগ্রহ (২) প্রচুর উৎপাদন এবং (২) শিক্ষা, বিজ্ঞাপন তি 
রাজনৈতিক কৌশলে মাঙুযের মনে নান! প্রচোজুনের বোধ সৃষ্টি করিম 
উৎপন্ন দব্যের প্রচুর বিক্রয় । 

এই ব্রি "ী তর উপরেই নির্ভর করে কেন্দ্রীভূত যন্তের জীন এবং ইহার 
কোন একটির উপর আঘাত পড়িপেই যত্ত হয় বন্ধ, সভাত। হলত অচল । 

অত এব অবস্থা দাড়াঃল এট হে, প্রথমতঃ চাই বিস্তৃত বাজার হতনা 
বিভিন্ন দেশের উপর রাঞ্জনৈতিক বা অথনৈতিক অথবা প্রথমে আদশগত 
ও পরে ওঁ ছিজ্রপথে দবীরে ঘীরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতুত্ব বিস্তানত 
এবং (২) কল ও বাজারের মাঝপানে যে পথ-ঘাঠ__ভাহার নিরাপত্ব।। 
স্বতরাং প্রচুব সসৈগ্সামস্ত ও রণলন্ডার চাট আব চাই ছলে বলে কৌশলে 
অপরাপর দেশের কতগলা প্রয়োজ্নীঘ্র স্বান দখলে রাখা, যেমন বৃটেনের 
কলকরখানার জন্য চাই স্পেনের জিত্রালটার, মিশরের সুয়ে এবং আরবে 
এডেন। তারপর আছে আবার বিভিপ্ন হস্ত প্রধান দেশের মধ্যে বাণিক্জিক 
প্রতিযোগিত। । এই প্রতিযোগিতার ফলে ঘধন কোন দেশের ,কল বৃক্ 
হইবার উপক্রম হণ বা লাভের অঙ্ক সিঘ্বগামী হয়, তখনই আরস্ত হয় রাজনৈতিক 
ধাঞ্সাবাজির খেল! যাহাকে ভদ্র ডাষাদ বলে ভিপ্লোমেটিক লাই এবং এই 
লড়াই ও যখন বার্থ হয়, তখনই আরস্ত হদ্গ ঘুস্ত গণত্স্্ মানবতা অথবা সাম্য 
ইমত্রী স্বাধীনত! রক্ষার অভিলায়। 

দ্বিতীয়তঃ চাই সমাতে একাস্ত ভোগের বাসনাকে জীবনের আদশরূপে 
প্রতিষ্ঠা করা, নচেৎ প্রয়োজনের আঙ্তিরিক্ত এবং নান! অপ্রদ্দোজনীয় অব্য 
বাবহার করিতে (পরোক্ষ যন্ত্র ব্যবস্থার অবাধ চলনকে অব্যাহত রাখিতে ) 
মাহুয উৎসাহিত হইবে কেন? এই ব্যবস্থাটির ফলশ্বহ্তপেই আজ আমর$ 
দেখিতেছি যে, মানবতা বিকাশের পরিবর্তে ভোগবিলাল তথা অই হুইছ! 
স্লাড়াইয়াছে সভ্যতার মানদণ্ড । চরিত্র যেমনই হউক তাহাতে কিছু আসে যা 


৩৯ 


৮৮ উজ্জ্লভারত [৬ুষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্য! 


'না, যাহার ক্রপ্র-শক্তি যত অধিক্ষ, সেই ত'ত বেশ ভদ্র বলিঘ। বিবেচিত হু 
সমাজে নার তাহার ' প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা রাজ্দৱবার হইতে আরস্ভ করিহা 
সাধুলন্াালীর মঠ মিশন পর্ধ্যস্থ থাকে সর্বত্র অন্যাহত । 
এমন কি অ'মাদিগের বর্তমান পারিবারিক ও লামাজিক সন্বন্ধ পর্য্যন্ত আজ 

নিহ্পিত হইতেছে এ টাক) আলা পাই-এর মাপকাঠিতে। সম্মান ও 
প্রতিপত্তি লাডর আক।জক্ষ। মাহ যাজ্েরই স্বাভাবিক বুতি, স্থৃতুরাহ হে 
ভাতার এ আঙ্গাক্ষার চর্রত্ার্থতা নির্ভর করে একমাত্র ব্যাহ্ধব্যালেন্দের 
উপরে, লেখানে মান্য যে ধনী দর, শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে যে কোন 
প্রকারে অর্থে।পার্জ্জন করিদা ক্রয়-শক্তি বাড়াইয়া তুলিবার জন্তু প্রলুন্ধ হইবে, 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

এখন একদিকে সভা হওঘার এখন “মেইড ইজ্ির' (॥3de-eএ57) সন্ধান 
পাই এবং অপরাদকে বস্ত্র বাবন্থার এ্রলাতর সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাত্রার মানদণ্ড 
উচ্চ হইতে উন্চতর হওঘার ফলে মাস্থুষ তেমন হই উঠিতেছে দুলা তগ্থাঙণণ 
(তেমনই হইতেছে আত্মট্জ্ডিক, স্ব।্থণর ও হৃদয়হীন । 

বর্তমান যস্ত্রদ ভাতার পীঠস্থান আমেরিক!। লেখানে এমন অনেক কে।টীপতি 
স্মতরাং লঙ্কপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি আছে, বাহার) বড় ঝড় দন্দ বা তস্কর দলের সদ্দার 
ত্বলিম্ব। জানা গিগাছে। ইরাস্ষী সরকার আইনের পর আইন কাযা, প্রতি 
ঘুৎ্লর সংশু লহশ্র কোটী ডপার দুনী তে দমন বিভাগে ব্যয় কারছাও দুনী।ত 
ছ্মন করিতে পারিতেছেন ন) বরং দুল ত দিনের পর [দন বাড়িয়াই চালয়াছে। 
ব্সবন্ত ছল্শতি প্রলারে সিনেমাও কম সাহাবা করিতেছে না। দেখা গিয়াছে 
আমেরি ছা তরুণ তরুণীদিগের মধ্যে ছুনখতির অপরাধে যাহাদের সাজ! 
হুইন্গাছে, তাহাদের মধো শতকর! ৪৬টি যুবক এবং ৬৬টি যুবতী দুনখতির 
প্রেরণা লাভ করিয়াছে এ সিনেম। দেখছ । 

তারপর আত্মটকজ্রিকতার ফলে সাধারপত্ত্রের (59518115250 এর ) ভিত্তিতে 
'গড়া আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক ব)বস্থাও ধ্বংস হইতে চলিচাছে। 
ফপিতামাতা, ভ্রাতাভগ্নি, আত্মীছ বন্ধুদার্ন্ধব ও প্রতিবেশীর সঙ্গে যে শ্রচ্ঠা ভক্তি, 
শ্বেহ ভাগবাস। ও দয়া মাৱার সম্বন্ধ ছিল, তাহা এখন লুপ প্রাঘ হইগা সকল সঙ্বন্ধ 
{একটি মাত্র লম্বন্কে আসিফ পর্যবসিত হইতে চলিদ্বাছে এবং এদদ্বন্ধটি হইতেছে 
দামি আর তুমি" অর্থাৎ স্বামী আর স্বরী! কেবল কি তাহাই ?- এই লতা 
নীবনধাত্রার মানদণ্ড আজ এমন এক স্তরে আনিয়া ফেপিয়াছে, যে বগ্ত্ে 





ক্ষান্ত, ১৩৬৯ ] ভাবনার ছিটেফোটা 2৮৩ 


আণবিক শক্তি প্রযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই ‘ফ/ামি ল প্ৰয।নিং’”-এর ধূম পলা শিথাছে 
দেশে দেশে। বলি, এহ সভ্যতার প্রলারের সঙ্গে সঙ্গে এই প্র্যানিংই বা 
কোথাণ্র গয়া একাদন শেষ হহতবে তাহা আমা ভাবিং। দোখছাছি কি? 
এই প্রযানিং শেষ হইবে সেই আদিম যুগের বব্বরতাঘু, ঘবন পরিবার বন্ধন 
তে! দুরের কথা, বিবাহ বন্ধন9 আর থাকে ন! । 

এখন জিজ্ঞাস্য, মালবতাহ বদ সমূলে উৎপাটিত হুইতে চলিল, মানবের 
শৃক্ষ।হৃভৃতি সকল লোপ পাইতে বলল, তবে ব্যবহারিক [বজ্ঞনের এত 
উত্কর্ষতার নিদর্শন হওছা সত্বেও বর্তমান যা'আ্রক সভ/তার স্থার্থকতা কোবায় ? 


ভাবনার ছিটেফোট। 
প্রশান্তকুমার বলছ 
ধাকা খাচ্ছে অহনিশ 
চিন্তা পাশির আঘাতে 


উঠছে ফেট। প্রতিক্ষণেই 
পাত্লা মোটা কাদ্গাতে, 


এপাশ খেকে ওপাশ হতে 
সামনে কিংবা পিছনে 

মাথার ওপর পায়ের তলে 
চিন্তা ঠেলছে সমানে, 


চিন্তা ঘোরে পথে ঘাটে 

গ্রামে কিংবা সহরে 
উঠতে বসতে দিবানাত্র 

হাটাছ কিংবা যোটরে। 


৯০ 


উজ্জল ভারত [তলত বধ, ১০ম সংখ্যা 


সুখের চিন্তা দুঃখের চিন্ত! 

কালের কিংবা আজেরি 
মনটা যেন ছিল হাওয়ায় 

ধুন্‌চে তুলে! ধুঙ্ুরী ॥ 
তার মাবঝৈতে কতক থাকে 

কতক মিলায় শূন্যে 
কতকের হয় কর্লপক্কপান্তভৱ 

পাপে কিংব! পুলো । 
ঠেলার পবে ঠেলা খেয়েও 

লা5 দেখভি একটা 
লাট, ঘোরার ঘৃপটী খেতেও 

ছেড়ে আস্ভি পিছ টা ॥ 


হাল একট! ধরাই আছে 

প্রকাশ্যে কি গোপনে 
ক্ষবত্তারা জলেই থাকে | 

পাল ছোলা খায় পবনে । 
নইলে এমন আধার সাগর 

পার হয়ে যাই কি ভাবে 
একটা আছেই পথের হুদিস্‌ 

অদৃষ্টে কি স্বভাবে । 
মারুক ঠেল। চি্ত্জা রাশি 

ষত ইচ্ছা আঘাতে 
ফুলুক ভাবনা-মহালাগর 

ষত ইচ্ছা দোলাতে 
ছেড়ে দিয়ে হালেরি দাহ 

বুদ্ধি শেখের বন্তবে 
প্রণাম করি অচিত্যে আর 

প্রণাম করি চিন্তারে। 





কাশ্মীরের বুড়ো শিব 


পুর্ণচজ্্ ৱায় 
[সংহতি _আসশ্মিন, ১৩৬০ হইতে ল 9) হইঘ্াছে। উঃ ভাঃ সম্পাদক ] 

কাশ্মীর সৱকারের কোন কর্ণ উপপন্ষ করিছা! ১৯২৪-২৩ সন পথ্যস্ত আমাকে 
একাধিকবার কাশ্মীর যাইতে হইঘা-ভল। €লধালে অবস্থানকালে জানিতে 
পারিলাম, ইানগর হতে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে জঙ্গলের ভিতর একটী শিবলিজ 
আছে । এত বড় শিবলিঙ্গ আর কোখাও নাই । একটি ছুটির দিনে কয়েকজ্জন 
কাম্মাবেজ ভদ্রলোককে লক্ষে কাওয়া এগ শিবলিঞ্ দর্শন করিতে রওনা হইলাম। 
১২।১৪ মাপ ঘোড়ার গাড়ীতে যাইদ। বাকী রাস্তা বনঞ্জজলের পাহাড়ের উপর 
দিয় একটি গ্রামে ঘাগছ। উপস্থিত হহলাম । গ্রামের ভিতর একটি মুসলমানের 
বাড়ী সংলপ্র মাঠে এই শিবলিঙ্গ রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। ইহা ছয় লাত 
ফিট উচু হবে । শিবালগ্ের নীচের ড় প্রায় ১২১৩ ছুট হইবে, এই 
শিবসিগের সর্ব লিন্দুৰ ও চন্দনের ফোট। পহিযাছে দেখিলাম । লিকটেই 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বন দুল রহিরান্ছে, ইহার চারদিকে মোরগ কি খুটিয়। 
খাইতেছে । মলে হইল, পুজার অবশিষ্ট কোন দ্রব্য ইহার) পাইয়াছে। আমর! 
সেধানে উপস্থিত হওযা মাত্ৰ গ্রামবাসীর! সকলে আসি! আমাদের পাশে 
'আ্গাড়াইল । আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এই বিগ্রচের কে পুজা] করে? গ্রামে 
তে একটিও হিন্দু নাই । তাহারা উত্তরে বলিল, ইচার পুজা আমরাই করিয়া 
থাকি । ইহার পর একটি বুদ্থ এই বিগ্রঞ্ঠের ইতিহাস বলিতে লাগিল ₹ 
১». বহুকাল পুংক্বে এই শিবের স্কান প্রায় অদ্মাইল দূরে একটি পাহাড়ের 
উপর ছিল । সেদানে একটি প্রকাণ্ড মন্দির ছিল, তখন আমাদের পূর্ব্বপুরুঘরা 
এই বিগ্রঠের পুঙ্গা করিতেন । অনেকদিন পুর্বে একদল পাঠান আসিব 
মন্দিরের যাবতীয় ধন-রত্বাদি লু্ন করিঘ। মন্দিরটি ধূলিসাত করে। তাহার 
পর এগ বিগ্রহ ভাঙ্গিবার বছ চেষ্ট। করে। তাহাদের হাতুড়ির দাগ চারিদিকে 
আহসাছে দেখিতে পাইলাম কিন্ত বিগ্রহ ভাঞ্জিতে পারে নাই ॥। একটি গরু 
যব কবিঘা লক্ষলের পাপে তাহার রক্ত ছিটাইদ দিপ্রা বলিয়া গেল, আজ হইতে 
তোর) দৃদপযান তইলি। সেই হইতে কাশ্মীরের অন্তান্ত হিন্দুরা আমাদিগকে 
বৰ্জ্জন কন্গি এবং আমাদের পুজাদি ক্রিছাকশ্দ লোপ পাইল। এই শিব 
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বহুকাল আমাদের খাওগাইরা বাচাটহ্রাঙিলেন, আমর! উহাকে ত্যাগ করিলাম 
লা; আমরা ইহাকে অনু কাবিখা" আপপ্রতণ করিতে পারিনা । তা আমরা 
‘আমাদের সাধ্যমত স্কুল-চন্দন দ্যা প্রণাম করিয়া থাকি ! ইহার রীতিমত 
পুজা তষ্টতেছেন!। তাউ আমানের ত:ঃখ দৈল্ক বাড়িয়া যাইতেছে । একবার 
আমাদের গ্রামের সকলে মিলয়! কান্দ্রীরের তৎকালীন মচারাজ্জ রণবীর সিং-এর 
লিকট ঘাউড1 এই বিশ্রকের দুরবপ্যার কথা সমস্ত বলিলাম । আমরা চাচিলাম, 
হয় এই বিগ্রতের পুজা করিবার অধিকার অ যাদিগকে দিল অথবা কোন '্বানে 
লইয়া বাইয়া উভার পুজাদির প্ীতমত বাবস্থা করুন । মহারাজ টহাকে অশহ্ুত্র 
লষটদ্বা যাওয়াই স্কির করিলেন। উহাকে টানিয়া লইয়া হাটবার জন্ টি হাতি 
পাঠাইলেন ; হাতি বিগ্রহকে সরাইতে পারিল না। উহার কিছুদিন প্র 
এই বিগ্রহ আমাদগকে স্বপ্ন বলিলেন-_- মহারাজ! নিজে অথবা রাজপুজছের 
কেহ বিগ্রহ টানিলে বিগ্রহ ধাউবেন। আমরা আবার মতারাঞ্জ রণবীর সিংকে 
তাচা বল্লাম । তিনি একটি রাজপুত্বরকে আমাদের সঙ্গ দলেন। এই 
বাছপুর এবং আমরা গ্রামন্ক সকলে মিলিয়া বিগ্রহকে টানিয়। এই পর্য।স্ত লয়! 
আসিয়াছি। বিগ্রহ আমাদিগকে ছাড়িয়া অস্টআ যাইতে চাছিলেন লা। 
সেট হইতে আজ স্তকাল এখানেই আছেল। গত মগ্ারাক্ঞা €তাপলিংছের 
লিফট আমরা ধাউয়া আবার দরসার করলাম, এউ বিগ্রহের বীতিমত পুজার 
ব্যবস্থা করিতে অথবা আম়াদিগের পুজ্ঞজা করিবার অধিকার চাহিলাম। অনেক 
অহ্বোধে মহারাজা নিজে এখান আলিলেন। তিনি আমাদিগকে ১৯৯ 
টাকা দিলেন । আমরা সেই টাকা ফেরৎ দিয়! পুজার অখিষ্তার চাতিলাম। 
সহারাজ বলিজেন, তিনি শ্রলগত ঘাটয়া তাহার হাহ? বর্তধ্য জালাইবেন। 
আজ পর্য্যন্ত মণারাজার কোন হুকুম আসে নাই । তাই একট মহ্াবিগ্রহ লই 
আমরা দূরবস্থার পড়িদ্রাছি। আন আমাদের সাধ্যমত ইহাকে পুজা ভক্তি 
করিতেছি । 

স্বামি তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী, ম্তারাছঞার প্রাঃভেট সেক্রেটারী এবং আরো 
অনেকের সঙ্গে নই বিতয় আলে'চনা করিয়াছি। তাহারা বলিয়া ছিলেন, 
“রাহ! এত দিন হণ নাইট, আর হবে না। এষ বিষয়ে কোন কথা 
উৃথাপন হইলেই পাঞ্জাব হইতে ভাঙার ভাজার মূস্লযান আসয়! কাশ্মীরে 
এই বিযঘ্রে কোন আলোচনা না করাই ভাল’ । 


শত 


ক্মরাজকতা! স্থষ্টি কবে. 


827 SO 
শ্বীম্গবদগীত। 
অষ্টযোহ প্যায়ঃ 
(পরনরাবুত্তি ) 
পরস্রম্মাত্র, ভাবোহইক্ফোইশ্যক্তে'ই "1 ক্তাৎ সন্যতনঃ । 
যঃ স সৰ্ব্বেষু কৃত্য =শ্যংস্থু ন বিনশ্যতে ॥ ৮১১০ 

(সাংপোৱ অবাক৷ প্রক্ুতি ও -েদাস্বের অব।ক্ত ব্রহ্ম বে পুরুষোত্তম দশনে 
সমন্বিত, তাহাই দেখাউতেছেন। পঃ [ সাংখ্যোক্ত অবাক্ত এ্কুণতর সহত 
লমকক্ষত্ব বক্তা রাখিয়া যুক্ত, পরকী! ] তু [কিন্ত ] তন্র'ৎ [ পূর্ব্বোক্ত অবাক্ত 
হুটতে ] ভাবঃ [ অক্ষৱাপা ক্ষ সত্তা ] অন্রঃ [ বিজ্ক্ষপতশ্যুক্ত ; কেননা, অবাক্ত 
আকবর সঙ্গে নিরবন্ত সংযোগে যুক্ত ] ব্বাত্তঃ [ অবাক শুদ্ধ; অবাক্ত ব্রচ্ম ও 
বাক প্রক্তের মধো রতিয্াছে পরস্পর সমক্ক্ষতাময় উপাধিপ্ধুর সহজ 
লক্বন্ধ ; এপানেই ইঠার পরত্ব ও অগ্পত্ব ; ঘিনি অপরের স্বতস্ত্রত৷ ন্বীঞার করিয়া 
নিক্গে স্বতস্ত্র থাকিতে পাবেন, ড্নি পর) (কাত! হইতে এই অবাক্ত 
পর?) অবাক্তাং [ পূর্ব্বোক্ত ভূত গ্র'ম-হীজ্ত্ৃত, অবিস্চালক্ষণ অব।ক্ত হইতে] 
সনাতনঃ [ চিরপুরাতন, চিরনবীন ] যঃ [লন] সঃ [ সেইভাব ] সর্ক্বেছু 
ভুতেষু } নশ্যৎস্থ [বিশষ্ট তউলেও ] ন বিনশ্তুতি [বিনষ্ট ছন না) ( স্বিতি- 
গতি-স্মন্বদ্ব জরে তিনি সর্বভৃত-পরিপামের ভিতর দিছা জীবনক্কূপে অনাদি 
আনন্থঝাল চলিগাছেন, তাহার জোলউ সীমারেখা আকা চলে না; চঞ্চলতাযর 
বুকে অঞ্চলের এই লিঙাবিলাল সনাতন অবাক্ত )। 


সেঃ অবাত্ তইতে পর থে অব্যক্ত সনাতন সত্তা রহিয়াছে, তাচ। এই 
সর্বাকৃত বিনষ্ট হইলেও নষ্ট ছন না। ১1১৫ 
আবাক্তেহক্ষর ইতুাক্রশ্ুমাতঃ পরমাং পতিম্। 
ধু প্রাপ্য ন নিবর্তম্ত তক্জাম পব্যং মম ॥ ৮২১ 2 
অবাক্রঃ [ সেই বব্)ক্তই ] অক্ষর: ইতি উক্ত: [ অক্ষর শব্দ ছারা উক্ত তন ] 
তম [ সেই অক্ষরদংজ্ঞক অবাক্তক্টে ] আন্তঃ [শাস্বকারগণ নির্দ্ছেশ করিঘাছেন] 
পরুমাং গতিং [পরমা গতি বল্যি। ] হং [হে ভা+কে ] প্রাপ্য [প্রাপ্ত হই] 
ন নিবর্তস্তে { যাৎছা-আসার ধাধাছ পুশুর্যবর্তুন করে না] তৎ খাম [ সেই 
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কজযাতিঃই ] পরমৎ [পরম ] মম [ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পুরুবোভম আমির; 
প্রভগবান্‌ বলিগাছেন ২ “ত্ক্ষণঃ হি প্রাতষ্ঠাহম্‌ আমি ঘনীভূত অক্ষ, 
খআআত্মা1-আলাজ্ম। সমন্থিত তক হহ্য। পুকুবোহমের €জ্যাতিহই তাহার স্বপ্াম । ] 
সেই অব্যক্রট অক্ষর বলিয়! উক্ত হন ; তাহাকে পরমাগত বপিয়। উল্লেখ 
করিয়াণেল। যাঠাকে লাভ ক্ুরিঘ়। যাতায়াতের ধাধায় পড়িতে হয় লা, 
লেই অবক্ত ব্রক্ষঃ আমার পরম ধাম । ২১ 
পুরুষ: স পরঃ পার্থ ভক্র!! লভ।৷স্বনন্তুঘ্। 
ছহ্টাহংস্থানি ভূতানি যেন সর্্মমিদং ততম ॥ ৮২২ 
(তাহার প্রা'প্পর উপায় বলা হহতেছে ) পু্তঘঃ [ পুরি শয়নহেতু অথবা? 
পূর্ণত্বতেতু পু্ব- অবাক, কৃউন্থ অক্ষর ব্রহ্ম ] সঃ ( তিন ] পরঃ [ পরা অব্যক্ত 
প্রতি সঙ্গে সম বাপা-বাাপকভাবে, পরক্ীগরভাতেমুক্ত, পরকীয়। পরে 
শ্রএগবান এমুপে বলিয়াছেন £ ছ্বাবিমো। প্ুকযৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব 5। ক্ষরঃ 
লর্বধাণি কৃানি কুটংদ্থাহ্ক্ষর উচাতে ] তু কিন্তু] ভক্তয। লা: [ ভক্তি দ্বার! 
লভা ] €কিজ্ঞরণ ভক্তি স্বার। 7? ) অনন্তয়। [ আলগা, ৫কেবলা, পরা; শবের 
প্রতি জীবের অধ্ৈহত। বোধ হইলে শিবের প্র-ত জীবের যে ভক্তি, আমাদের 
বিবেচনায় তাহাকেই পর! ভক্তি বল৷ যাইতে পারে _শ্রনতাগোপাল ] 
ধক [যে পুরুষের ] অস্তঃস্থানি [অস্থর বাহির বাবধান রচিত ভাবে; 
লমব্যাপ্পিতে অস্বঃপ্টিত ] ভূঙানি [কৃত সমূগ ] ঘেন [ যে পুরুষ দ্বারা স্ব 
ইদ্ম্‌ [এই সব] তঙম্‌ ( সমব্যান্তযোগে ব্যাপ্ত )। 
॥ হেপাৰ্থ, তৃত্সমূহ বাাহব৷স্থবর-রহিত যাহার অস্তরে স্থিত, খিনি এই 
লর্কযতে ব্যাপ্ত রঠ্যাছেন, সেঃ সব পর পুরুষ অনগ্1 ভক্তি দ্বারাই লভ্য । ৮২২ 
হজ কালে ত্বনাবৃতিমাবুদ্ধিকেধ ঘোগিনঃ ৷ 
প্রধাতা ঘাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ৪ ৮২৩ 
€প্রণবে ও ব্রহ্ম, ভক্ত ও ভগবানে ভেদদৃষ্টি রাখিগা কর্তৃত্বাভিমান বশতঃ 
খাইার! পর পুরুষের পথ অবলম্বন করেন, তাগার। উত্তর মার্গের পথিক হই] 
ব্রক্কার সঙ্গে লঙ্গে জস্ম গ্রহণ করেন, আবার অব্য বিলীন ভন, এসং বল্রাস্তরে 
মুক্ত হল ; আর যাহারা ভেদদৃষ্টি ও অভিমান বশতঃ সৎবর্দের জঙ্থশীলন করেন, 
লতাহাগ। লিতৃধামে গমন করেন ॥ ইতারই সঙ্গদ্ধে চরম সিন্ধান্ত বাঁকতেছেন 17 
{ তজত্রঙ্ঈলোকগতানাং প্রাশিনাহ ভিবিধা পতিত ॥ বে পুপোাতিক ধেন গতাঃ 
হ্তৈ কল্লান্তরে পুণ্য তারতম্োোনাধিকারিণে! ভবন্তি। ঘে তু হিএপরগর্ভাছাপ।সনা 


কারি, ১৩৬০ ] শ্রমস্তগ *দগী তা toe 


বলেন গতাং তে ত্রহ্মণা সহমুচ)শ্থো যে তু’ ভগবনুপাসক্াঃ তে হ স্বেচ্ছা 
ভ্ৰক্ধাত্তংভিত্ব। বৈষ্ণ।ং পদং আরে'ঃপ্ছি* ভাগবতে শরৎ স্বাকিত টীজা)) 
ডু [পক্ষাস্বরে যাহাব| অনগাভগক্র-পথ্ পরিত্যাগ করিম! ভেদের পথ 
কর্তৃত্ব ভিমানের পথ বঢিয়া চলিতেছেল ] ঘত্র কালে [ ঘে কালে; য'ত্র। পথে 
শুকুতি-ক্ষোভক ঘে-কাঙ্গের বুকে, কাপ গতির নে যে দিক্‌ ধায় যাআ সুক্ৰ 
করিলে । কাগ-পুক্ষের পমশ্ববমৃত্তি সমগ্র পুক্ণনাত্তন-ডীবনের কাঠিকে আন্য- 
বৃদ্ধিয়্ প্ররুতকে ক্ষু্ত করথা (লেন পুপসোনুমে ঘে শক্ত, সেই শক্ফিই 
কাপ ] অনারহিষ্‌ { এই লোকে জন্মহার জগ্ ফিফা না স্বাস। ] গানটি চ 
এব [ এ4ং মরণের পর ঠন্টারডা আলাত যোগনঃ [ যোগিগণ ও কম্মিগণ এ 
প্রযাতাঃ [মতু। লাভ করবি] হাস্য [প্রাপ্ত হয় ] তং কালং [ ক্ষোচক 
কাপে সেট গতিব 'দৃক্ক £নণথ ] পক্ষধামি (বালব ) পে ভবতণ5। 
গে ভরতক্ষুলশ্রেঠ, খেোরশিগস ঘে যে কাপ যতুা লাভ করিলে পুনবাবুণ্তি 
হয় শা এবং পুত্র নু ও ল।5 কুরে আনম কালের দেহ [৮ নির্ণয় করিব । ৮া২৩ 
আরজ তির হত শুরু ঘণ্যাল। উত্তরাৎণম্‌ । 
তত্ৰ পরমা ঠা গস্চ'স হক্ষ বহ এদে। জলাঃ ৪ ৮:২৪ 
(প্রতি ক্ষোভক কালের দিক শর্ত ইতিতেছেন ) আগ্রহ [বাজ পথের 
আবন্ড হও অ্র 2উতি ) কেননা প্রথম অল্র:তত মৃতদেহের হোম করা তঘ) 
জাতি [আ্োোতিহ ০ অর্থ ধৃমগীন অগ্র গেবতার পৰ, আলোর পণ ] অঃ 
[ দিন দে1ত।] শুক্ুঃ [ল্যাপকতর আলোময় শুক্লপক্ষ দেবতা ] বশ্মাসাঃ 
[ব্যাপকতর আলোকের যনণ্যাল দেতাগণ ] উত্তরাঘণম্‌ [উত্তর গতিবুক্ক 
ব্যাপকতর বাপোস্য় পথ ] তত্র [ এই আগোব পথ ধর্রিয়। ] প্রঘাতাঃ [ স্বৃত 
বাক্রিগণ ] গচ্ছন্দি [ ক্রমে ক্রমে প্রাপ্ত হন ; এ পথে সাক্ষাৎ. স'স্ভামুকি হয় 
লা লমগ্র দৃষ্টি লস্পত্র অনগ্ ভক্ত কিন তন ব্ৰহ্ম$ৃত। “ন তস্য প্ৰাণ! উত্ক্রামন্তি 
আক্ধে সন্‌ ব্ৰন্ধপে।তি 1 ] ব্রণ [ত্রদ্ধপন্ত-০] ব্চ্ছ'লদঃ [বৰহ্্ধবিং] জলাঃ [জনগণ] । 
০5দ-দৃষ্টি ও অভিমান বঙাপ রাপিখ়। সপ ব্রশ্চ ২ শ্ুকুপশল ঘথাক্র:ম অপি, 
জা ?তিঃ, মহঃ, শুক্র, যন্মাল ও উত্ততাৎণ পথ ধরণ) ব্ৰহ্মক প্রাপ্ত এন । »২9৪ 
ধুম? ব্রা অ্স্যবা রুষ্ণ: বন্মাস' দক্কিণায়লম্‌ । £ 
আজ গান্্রনল" ক্ষোতনোপী শাপ নত 
ধূযঃ [হাআপণের সরু ধূযধ্বক আঘ পথ হবি, আহারের পথ ধরি 
বযেধানে লাকি অস্পষ্ট, আবছা) আা'ত্রং [ব্যালকতর বরাজি-দেবতান্ত 
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অস্পষ্ট পথ ] ক্ষত [ ব্যাপকত্তর ত্বাধারময় কুষণপক্ষ-দেবভার পথ ] বন্মাসাঃ 
[ব্যাপকতর বন্মাস-দ্দেবতার অগ্রকাশমছ পথ ] দক্ষিণায়নম্‌ [ অধণ্ড আটবনী- 
শক্তির বাহঃপ্রকাশ-নিরোধমযজ পথ ] ত্বআ [দলেই আধাবের পথে ] চান্রমসং 
[চন্দ্রলোকোন্তব ] ত্যাতিঃ [ একাম্ত কর্মের পথে স্ব স্ব কশ্থাহুজ্ধুপ ফলভোগের 
োততঃ ] ঘোগা ভোগের [ কর্তৃত্বাভিমানঘুক্ত কণ্দপর যোগী ] প্রাপ্য ( লাভ 
কারদ। € তেই কশ্মফল পরে ) নিবর্ত্ততে € ফি'রয়। আসে )। 
ধূয় দেংতা, রাত্রি, কফ-পক্ষ, হন্মাসা ও দবাক্ষণাগন-দেবতার পক্ষে ভেদদৃষ্টি 
৪ আভমান যুক্ত কশ্ব রর যোগী চঞ্লোকের ভোগ অঙ্ু$ব করিয়। পুনরায় 
প্রত্যাবর্তন করে। ৮,২৫ 
শুকুরু-বং গতী হতে আগতঃ শাশ্খতে মতে 
একয়। যাত৷নাব্বাত্তমন্তয়। বর্ততি পুনঃ ॥ ৮১২৬ 
শুরুকষে [শুক্র (11819) এবং করঞ্চ (shade); একান্ত আল্োই, একান্ত 
্ঞানই শুরুক্ষেন্দেশক চিহ্ন; একান্ত আধারই, একান্ত কশ্মই কুষ্ণপক্ষের 
নিঃদ্দিপক (চহ ] গতী [ একই সবগ্রের মধ্যে ছুটি পরম্পর-'বপরীত গতিপথ ] 
হি [ ।নশ্চচই ] এতে [ এঞ্ দুইটা ) আগতঃ [জগতের অথাৎ পুরুযোতম 
জগতের বুক বণ্ডিত করিয়া ] শাশ্বতে [ নিতা ] মতে [ অভিপ্রেত]। [সেই 
সমগ্রের মধ্য ] একয়া (শুরু পথ দ'র! ] যাতি [প্রাপ্ত হয়] অনাবৃত্তিং অগ্ঘ! 
[ কষা নথ হারা ] আব্ত [ফিরি আসে ])। 
জপতেতর বুকে এই শুক্ররুষঃ খিকিধ গতিপথ চিরস্তন বলিয়া অভিপ্রেত, একটা 
দ্বারা অনাবৃত্তি লা5 কর। যায়, অপরটী জবার! পুনরাবর্তন করিতে হচ্ছ । ৮২৬ 
নৈতে স্বতী পার্থ জানন্‌ যোগী মৃহ্ৃতি কশ্চন । 
তম্ম!ৎ সর্ধ্েধু কাসলেযু যোগধুক্কে! ভবার্জ্জ ন ॥ ৮২৭ 
(শ্ৰভগবান্‌ এহ দুঃটচী পথের সমন্বয়ে নিজ ব্রঞ্গপখের--যে পথ বিশ্বের 
সর্ব্বদেক্‌ সমন্বয্ে সর্ব অণু-পরমাণুর ভিতর দিয়! বহিয়া চলিয়াছে_উপদেশ 
দিতেছেন; হাই কি বিজ্ঞানের 'WWo০rd-lin2’? ) এতে সুভী [ পরস্পর 
বিরোধী হন্দ:মোহ-সমাকীর্ণ এঠ পথ দুঃটী ] হে পার্থ জান্ন্‌ [ অবগত হুইয়া; 
ইঃাদের মধ্যে একান্ত বিরুচ্ষতা থাকিলে কোনও একটীহ যে পুরুষোতম-প্রাাপ্তর 
পক্ষে ঘণেষ্ট নয়_ইঃ1 ঘুক্তিঘুক্তভাবে সম্যক্‌ উপলব্ধি করিয়া ] যোগী [ সত্য 
বাব পূর্ণ যোগী ] লমুহ্বত ( শুক্র-রুকমাঞ্খের ছন্বমোহে আচ্ছল্র হুন নাঃ 
কোন একটী কেহ একমাত্র সত্য বলিছ ্বাকড়াহয়। থাকিবার মত মোহগ্রন্ত 
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হন না) কশ্চন (কোনও, যেহেতু শুক্র কালগতি বারুফ কালগতির কোনও পথেই 
সন্ভঃ প্রক্ষবোতম-প্রাপ্তি হয় লা) তশ্মাৎ্‌ [ সেইতেতু ] সর্কেষূ কালেষু [ শুক্র কৃষ্ণ 
কালভেদের মধ্যে আটকাউরা ল' শসা সর্বকালে ] যোগঘুক্তঃ [বালগতি 
ও পুরুষগতির সমন্বকপ পুশযোগের দ্বারা যুক্ত ] ভব [ হও ] হে অঞ্জুন। 
হে পার্থ, কোন যোসীই এই হম্বমোহ-সমাকীর্ণ তুঃটী পথের বিযদ্র অবগত 
হই দন্থমোহে মুদ্ত হল লা। অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি সর্বকালে পুর্ণ 
পুরুবোত্তমধোগে যুক্ত হও । ৮১২৭ 
বেদেবু হল্ঞেযু তপঃস্থ চৈব দানেযু হত পুপাফলং এ্রনি্টস্‌। 
অতোতিত তৎ সৰ্ব্বমেদং বিদিত! হোলী পরং স্বানমুপৈতিচাস্যম্‌ ৪৮।২৮ 
অক্ষরব্রহ্ম যোগো লাম আষ্টামাইধায়ত সমাধা | 
(সর্বপথ-সদন্বিত এই অ্রজপথে যে সর্বপথের ফল-সমন্বর রতিয়াছে, তাহাই 
বলিতেছেন ) বেদেষু [ সমাগধীত বেদস্মূহে ] যজ্ঞেযু [ সর্ববাঙ্-স্ন্দর ভাবে 
সকল যজ্ঞের অষ্টষ্ঠান করিলে ] তপঃম্থ চ এব [ এবং সকল প্রকার তপস্যার 
অঙ্ষ্ঠানে ] দানেষু [লঞ্ল প্রকারের দান যথাবিধি অনুষ্টানের ফলে ] যত 
[থে] পুণ।ফলম্‌ [পুণের ফল] প্রণদষ্টম্‌ [ শাস্ত্র কর্তৃক্ষ প্রদিষ্ট হতয়াছে) 
অত্যোতি [ সর্ফপ-সমন্থ্ মৃত্তি পুরুধোত্রম-ফল প্রাঞ্থি হেতু বিশেষ বিশেষ ফল 
সমৃতকে অতিক্রম করেন ] তৎ সর্ববং [ সেই সববিশ্ষ্ট বিশিষ্ট ফল] ইদং 
[ সর্ধপথ সমন্বয় ব্রজপণে বিচরণ ও তাহার দল ] বিদিত্ব। [ জানিয়া ] যোগী 
[কাল-পুরুষ-সমন্থিত পুক্তযোত্তম-যোগী ] পরং স্থানং [ সম স্বান সমন্বদ্র কপ পর স্থান 
অর্থাৎ ব্রজ্রধাম ) উলপৈতি চ [ এবং প্রাপ্ত হন ] আগুম্‌ [ আদিতে ভব বর্থাৎ 
পুরুবোত্তম-জীক্ষেত্র, যাহারই ছিধা বিকাশ হটতেছে এ ব্রহ্ধলোক ও চন্রলোক ]। 
€শ্রিভগবান্‌ ভক্ত উদ্ধবের কাছে বঙ্গিতেছেন, যং কর্শ্বভেঃ ঘত্তপসা 
জ্ঞানবৈরাগাতশ্চ যং। বোগেন দালখশ্ছেন শ্রেদ্রোভিরিতরৈরপি ৪. সর্ব্বং 
মগ্তক্তিযোগেন মন্ত: লভতেহগ্রলা। স্বগাপবর্গং মন্ধাম কথঞ্চিং ঘদ্দি 
বাৰ্ধতে॥ ) ৷ 
সমুদহত বেদ পাঠ, সকল যজ্ঞের অনুষ্ঠান, সর্ব তপ্স্যার অনুষ্ঠান ও ঘথাবিধি 
দানে ঘেষে পুণাফল শাস্বে প্রগিষ্ট হটয়াছে, এই পূর্ব্বোক্ত ব্র্পথের বিষ 
জানিঘ্ব। ঘোশী বিশেষ বিষ ঘালপ্রল্থ সেই সমূদযই অ্তক্রম করেন এবং আস্ত 
পর স্থান প্রাপ্য হুন । ৮২৮ 
জষ্টম অধ্যায়ের ভান্যাহুবাদ সমাধ্য । 





সন্ধানী 


শোভাদেবী 


চারদিকে ঘন অন্ধক।র 
কোথাদ দেবতা তব মন্দিত তোমার, 
রকের লাগব হথ্বে পাব 
পাব কিগো তোমার দুয়ার ? 


ভিংসায় সপিল কাই ভরা 
ক্লেছেতে পিচ্ছিল পথপানি 
সন্দেন্ধের শত ঘুসিপাক্তে 
পাতাৱায় শতেক নাপিণী, 


শতভয় হাক্গার দংশন 
এর! আজ ভিড় করে 
অক্ধসম সারি সারি পথে 
চলিব কি মতে 
তুমি বন্দ ততে খর্ব কা”! 
আমাক অঞ্গকর মা’ঝ 
উজ্জলিয়! ওঠো 
তুমি যদি আখি তাককাম 
বঅস্করের উৎস দুণ ছোটে! 
হে করুণাময় 
যদি মোতে দাও তে অভয় 
তবে মোর স্থনিশ্চিত জনত ৪ 


অস্পৃম্ততা 


রেণুমিজ্ 

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩ আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় মস্তবেচ 
আছে -_-'অল্পৃস্ততা নামক মানবতাবিরোধী এবং সামাজিক একা ও শাম্ভির 
হানিক্কর কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচারের প্রয়োজন অবস্টই আছে, কিন্তু এই 
কুস'স্কার উচ্ছেদ করিবার জন্য প্রচার কাধের উপর খুব বেশী নির্ভএ করার 
কোন অর্থ হন্ত সা। ভোপালের এক সংবাদে দেখিতেছি, ভোপাল রাজা 
সরকার অস্পৃষ্ঠতাবিবোধী প্রচাৱকার্ধের জন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এক 
পরিকল্পলন! দাখিল করিয়া ছুট লক্ষ টাকা চাতিয়াছেন। রাজ্যের বিভিশ্ন স্বানে 
হাটে বাঞ্জারে ও লাঘব ছবি ও পুস্তক্গাদর লাহাঘো অস্পৃষ্যতার বিরুদ্ধে 
প্রচারকার্ধ করা হইবে । এট ধরণের প্রচার-পচ্চততি নিতাস্তই খেলে ব্যাপার 
এবং কোটি ক্গোটি টাকার ছবি ও পুন্ডক ছাপি! প্রচার কার্য করিলে 
অস্পৃশাতা দৃরীত্কৃত হুইবে ন। বিগত এক শতান্দীর মধো ভারতের কোন্‌ 
মনীধী অস্পৃশ।তার বিকন্ছে নিন্দ প্রকাপ না করিয়াছেন ? প্রভারকাখই বা 
কি কম হইঘাছে? সংবিধানের মৌলিক নীতিতে এ আইনেও অস্পৃশ্যতা 
নিধিষ্ক করা হইয়াছে । কিন্তু ইহ! সত্বেও দেওঘরের বৈভ্ঞনাথের মন্দিরত্বারে 
হুরিজলের মন্দির প্রবেশের সমর্থক আচার্ধ বিনোবাকে আক্রান্ত হইতে হয় 
এবং এখনো ভারতে বহু রাজ্যের অনেক অঞ্চলে বিস্তালয়ের এবং জলকূপের 
সাল্লিধ্যে আসিলে হয়িজ্নদিগকে নিগৃহীত ভইতে হয় ॥ অনগ্রসর শ্রেণী 
সমূহের অবস্থা সম্বন্ধে তদক্ডের অন্ত নিঘুত্ত কমিশনার শঁযুক্ত শ্রকান্ত কতৃক 
প্রদত্ত দুই বৎসরের রিপোর্টই সাক্ষ্য দিতেছে যে, ভারতের বহু অঞ্চলের 
সামাদিক জীবনে অস্পৃশ্যতা এখনও বেশ সচল রহিয়াছে । কঠোর বাবদ্ধার 
দ্বারাই এই কঠোর পাপ উচ্ছেদ করিতে হইবে, মৃতু পন্থায় কিছু হইবে ন1।+ 

সত্যই মৃতু পন্থায় কিছু হওয়ার নদগ__কঠার ব্যবস্থার দরকার । কিন্তু 
সে কঠোর ব্যবস্থাটা কি 1 ইহা শুধু প্রচারের কাজ্দ নয়, তাও-ও লতি 
কিন্তু মানুঘ অস্পৃশ্যতা বর্জন করবে কেন, লে সন্বক্ষে কিছু তো একটা প্রচার 
করতেই হবে। অস্পৃশ্যতার অন্ম হয়েছিল আমাদের সমাজে কেমন করে? 


০০ উজ্দ্রলভার-্ত [৬্ষ বর্ধ, ১-ম সংখ্যা 


কোন্‌ দৃঢ় চিত্তিমূলে প্রতিষ্ঠিত বলে এত দিনের এত ধাক্কাধান্কতে আজও সে 
সমাত্জের গোড়া টি:ক আছে ভাল করেই ? শুধু কি বিগত এক শতাব্দী 
থেকেই এর বিরুস্ফকে প্রচার কার্ধ আরম্ভ হয়েভে? বশাশ্রম ব্যবস্থায় এই 
উচ্চনীচ ভেদহাদেং বিরুক্ষে সহশ্রধিক বৎসর আগে লেই ভগবান বুদ্ধ থেকে 
একে অন্বাকার করবার চেষ্ট। করা হথেছিল। ব্রাক্ষণেতর জঃতিকে তিনি 
খন আশ্রয় দিঘেছিল্দনে, তখন প্রতিবাদের প্রাথন উঠেছিল। নাপিত, 
গোয়ালা, পুক্তল, ক্ষেএঅশাল এবং সর্বোপরি নটী__সমাতের মধ্যে ঘাব1-চির- 
দিন ছনাদৃ, অবজ্ঞাত জীবন থাপন করে এসেছে, অথচ যারাই সমাজ্জের 
মেরুদণ্ড, পিপস্থক্ষের মত জাতির প্রদীপক্কে হারা চিরদিন বহন করে আসছে, 
বুদ্ধের লেট ব্যাপকতর ধর্মের মর্তে। গঞঙ্জাবতরণে দেই তারা সব প্রাণ পেল, 
মান পেল, সজীব হল। কিন্ত সনাতন ধর্মের রুদ্র কঠিন আঘাত বন্ধ হল লা। 
এদশে মুশগমনের আগমনের পরও যখন সমাচ্রের উপর আঘাত এসে 
পড়তে লাগল, তখনও নানক কবীর প্রভৃতি মহাপুক্ুধেররা লমাজদেছে লদেটাকে 
আঙ্গীভৃত করে নেবার প্রাশপণ প্রচেষ্ট। করে গেছেন। তারও পরে মহা প্রভু 
আচগ্ডালে প্রেম বিতরণ করে মু হাড়ী ডোমের ঘরেও তুলসী মঞ্চকে 
প্রবেশের অধিকার দিয়ে গেনছ্ডেন। এর পরে পাশ্চাত্যের প্রবল আঘাত-_ 
মাসকে মাহুধ হিসেবে দেখবার নূতন খবর আর সেই সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষার 
লকলের প্রবেশাধিকার । ভারতীখস্বের সঙ্গে নবাগত চিন্তাধারার সামপ্রন্ত 
বিধানের জন্য ব্রাহ্মদঘাজের প্রচেষ্টাও (সেদিন কম হয় নি। তারপরে মহাত্মা 
গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেলের আন্দোপৰ । তবু ছাত্জও বিনোবাকে মার খেতে 
হয । এবং আজও এ অস্পৃণ।তা ঘে কেবল মান্দরেই ব! বিস্ঞালয় বা জলকূপের 
চারিপাশেই সামাবন্ধ আছে, তা নয়, আমাদের মনের আনাচে কানাচে 
এই ছোায়াছুচির বোধ এমন শক্ত করে বাল! বেধে আছে যে, আমরা তা 
বুঝতেও পার ন! । প্রন্মোঙ্গন হলে সবই করতে হয় বা প্রবাসে নিগমঃ নাস্ডি 
ইত্যাদি স্থন্বার1 থে ব্যাপকতা আচরণে রক্ষম অ(চরণ হারা সত্যিকরে 
অস্পৃশাত! দূরীভূত হুয় না। সহরে এসে কিংবা চাকুরী বা কমব্যপদেশে 
বারা আঙ্গ সকপের সঙ্গেই বসে খাচ্ছেন, তারা বাড়ী গিদ্ে পুজোতে বলবার 
আগে বাইরেডে যে অশু:চ কাজ করে এসেছেন, লেগ্ঠে পঞঙ্গাঙ্গান করতে 
সবলে যান না কখনও । এই মনোবুত্তই €তা অস্পৎশ্য তাকে বাচিয়ে বাখছে। 
পুজোর জল আনতে গিছে ভুইমাপী খদি আমার ছুয়ে দেয়, তবে (সে জল কি 


কাক, ১৩৬৯ ] অল্পৃষ্ঠতা ৬০১ 


আমরা আজও ফেলে দেই না? এই ফেলে দেওয়া] কোন্‌ মনোযুত্তির পঠিচন্ন 
দেঘ ?--আমার ঠাকুর পুঞ্ছার ভুইমালশএ স্বান নেই । আমার ঠ(কুর পুজ্ঞাতে 
যদি না থাকে, পুরাণ মন্দিরে বা বৈস্ডনাখের মন্দিরে থাকবে কেমন করে? 
আমার রায্নাঘরের গুয়ার, আমার ঠাকুর ঘরের হুছার হারজনের কাছে খুলে 
দিতে ঘরে ঘরে তে! আর পুলিশ পাহারা রাখা চলে লা! বৈগ্ুনাখের মন্দিরে 
এযাসেম্ব লীর আন চলতে পারে, কিন্ধ মানবের রানাঘহ্রে শত শত হুঙার 
খুলবে (+ ? তে জমাদার আমার পায়খান! পাঁরন্ধার করে দেয় বলে আমার 
জীবনধারণপ সহজ ও সম্ভব হৃত, সে যদি স্বানাদি সের পারক্ষার-পপিচ্ছন্ ৮য়েও 
আসে, তাকে কি আমার রাশ্লাঘরে আম ঢুকতে দেব? তা দেখার মত 
আলোবুত্তি আজও স্বষ্টি,ংয় নি। কউ বলতেন, ছু), এমন কত ঘটনাই ঘটছে, 
আজকাল অনেকেই দিচ্ছে । তারও পরে কথা আছে) হদি স্বীকার করেও 
লেই যেবাক্তিপত ভাবে অনেকেই আজ ত! পারছে, তাহলেও ৫ শ্র খেকে 
বাঘ আমাদের সামাজিক ক্রিয্যকর্মে আমরা কি তা গ্রচ্ল করতে পেরেছি? 
দ্মাছার পিতামাতার শ্রান্ধে বা আমার ছেলেমেপের অদ্র প্রাশনে বা বিয়েতে 
আমরা কি বভিন্ন বশের সবাঃকে একআ বাসয়ে গ্রামের বাড়ীতে আহার 
করাতে পারব? আজও পারছি না_এ সতাকে স্বীকার করে নেও ভাল । 
বর্ণ কৈষমোর থে ভেদবাবস্থা এই অস্পৃশ্যতা প্রযতন করেছে, মানুষের সঙ্গে 
মাছবের উচ্চপীচ মনোবৃত্তবকে সেকি রকম পাকাপোক্ত করে ফেলেছে, 
অত্যন্ত ছোট্ট একট! দৃষ্ঠাপ্ডের মধ্যে তার পর্রিচত্ব পাওয়া যাবে । 

কলকাতার ফ্ল্যাটের বাড়ী_-এক বাড়ীর নিঃশ্বাস আর এক বাড়ী থেকে 
শোন! বাঘ, কথাব।তার তো কথাই নেই। বাড়ীর গল্প বলছেন-- ছে | 
আজকালকার দিনে কেউ আবার ব্রাহ্মণ আছে লা কি? বাটার দোকানে 
কত মুখা বযানাঞ্ কাজ করে__বে লোক আলে তার পালেই হাত দিছে 
জুতো! পারছে দেয়-_-তার কি আর ব্রাক্ষণত্ব ক্ছু আছে?” পুরুষের গলান 
কেউ জবাব দিলে-_'টাকার দরকার, যে করেই হোক*। পত্রী বেশ জোর 
দিয়েই বললেন, ‘টাক! না থাকে, বনে চলে বাক, তাই বলে এমন করে 
ত্রাহ্মদত্বের অপমান] এবারে বাড়ীর করত বললেন, "আজকালকার দিলে 
-৪পব আর চলবে ন! ।' অনেক কথার মধ্যে কর্তা বোঝাতে চেষ্টা করলেন 
ব্রাহ্মণ বলেই পুজা হবে এমন কথা নেই। কত নীচন্দাতীয় মাহবও আছ 
মাঘের মত মানব হরে কত শত মাহুবের পুজা পাচ্ছে ইত্যাদি? খুহিষ্ট 
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কতটুকু বুঝলেন জানি না-__কিন্ধ ত্রাক্ষণত্বের কৌলীম্তবোধ আত কত তাত 
তার পরিচন্ব পাওয়া গেল । আগেই বলেছি, স্ববপাব ভল্ঠ ঘে ব্যাপকতার 
আচবণ, তার মূলঃ কিছু নেঃ__চাতে অস্পৃশ্যতা দূত হয় লা। আর অনেকগুলি 
ঘটনা ঘটলে তাতেও সামান্টিকভাবে অস্পৃশ্যতা দুরীতক হত লা। 

এট অস্পৃশ্য তা যে হিন্ুপমাজকে কোন্‌ অতলে তেমন করে লিয়ে গেছে, 
আমরা তার খোজ রাখ ন! ৷ পাকিস্থান হয়েছে বলে রাজনীতিকে আমরা 
এর জন্য দায়ী করে আলভি, অথচ এ যে আমাদের এচলিত বর্ণ।শ্রম বাবস্থার . 
সহজ ও স্বাভাবিক করোলারী__-এ কথা আজও আমরা কম্রওন বুঝি? আল্চ, 
"গোরা উপন্তাস লিপতে বলে প্রাঘ চলিশ বসব আগে রবীন্দ্রনাপ যে ভবিষ্থাৎ 
বাণী করে রেখেছিলেন, তার »ধো রাজশীতি ছিপ না। দেখবার ঘত চোখ 
স্মবাজনাখের ছিল--সমাজ-ব।বন্বা যে কেমল করে পাকিস্ব'নকে সৃট্টি কবে 
তুলছে দীর্ঘকাল ধরে [তলে তিলে, তা তিনি দেখতে পেয়োভলেন। তিনি 
“গো এাতে' লিখেছেন, সমাজের ক্ষয় বুঝতে সময় লাগে । উত্তিপুর্বে হিন্দু- 
সমাের পিড়কির পরজ্জা খোলা ছিল। তখন এদেশের অনাধ জ্ঞাতি হিন্দু 
সমাজের মপে। প্রবেশ করে একটা গৌরব বোধ করত। এ'দকে মুসলমানের 
আমলে দেশের প্রায় সর্বত্রই হিন্দু রাজা ও জমিদারের প্রভাব ঘণ্ষ্ট ছিল; 
এইজন্তে সনাক্দ পেকে কারও সহচর বেরিয়ে যাবার বিরুদ্ধে শাসন ও বাধার 
সীমা ছিল না। এখন ইংরেজ অধিকারে সকলকেই আইনের ছারা রক্ষা 
করছে, সে রকম রুত্রিম উপায়ে সমাজের হার আগলে থাকবার ক. 
এখন আর তেমন নেই-_সেইঞ্ন্য কিছুকাল থেকে কেবলই দেখ! যাচ্ছে, 
ভারতবর্ষে হিন্দু কমছে আর মুসলমান বাড়ছে__এ রকমভাবে চললে ক্রমে 
এদেশ মুসলমানপ্রধান হয়ে উঠবে--তখন একে হিন্দুস্বান বলাই অন্তাঘ হবে।” 
রক্ষা পাবার জন্ক একট! জাগতিক নিয়ম আছে সেই স্বভাবের নিঘ্রমকে 
ঘে পরিত্যাগ করে, সকলেই তাকে স্বভাবতই পরিত্যাগ করে। হিন্দুদমাজ 
মাস্সুবকে অপমান করে বর্জন করে; এইক্ন্তে এখনকার দিনে আত্মরক্ষা! করা 
তার পক্ষে প্রত্যহই কঠিন হয়ে উঠছে । কেন লা, এখন তো। আর সে আড়ালে 
বসে থাকতে পারবে ন'--এখন পৃথিবীর চারদিকের রাস্ত। খুলে গেছে, চারদিক 
থেকে মাহয তার উপরে এসে পড়ছে__এখন শাস্ত্র সংহিতা দিয়ে বাধ বেঁদে, 
প্রাচীর তুলে সে আপনাকে সকলের সংশ্রব থেকে কোনমতে ঠেকিয়ে রাখতে 
পারবে নঃ। হিন্দুসমাজ এখনো যদ্গি নিজের মধ্যে সংগ্রহ করবার শক্তি না 
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আগা, ক্ষত্ন রোগকেই প্রশ্রর দেৱ, তাহলে, বাছিরের মানবের এই অবাধ 
সংশ্রব তার পক্ষে একট! সাংঘাতিক আঘাত হৃত্রে দাড়াবে ।” 

তাই এখনও ভাববার সমগ্র আছে বে, পাকিস্থান স্থষ্টি রাজনীতির একমাত্র 
ফল নদ । সমাজ থেকে বেছে যাবার খোলা মূলকে বন্ধ করা নয় কেবল, 
সমাজের মপে/ সহজভাবে ও সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করবাও্ মত উদারত! খত 
দিন না ছবে --ততদিন পাকিস্থান হওঘ্াকে ঠেকাবে কেমন করে? আরও 
পাকিস্থান বন্ধ করতে হলে সমাত্র পেকে মাঙ্গবের বেত্রিয়ে যাওয়াকে বন্ধ 
করতে হবে --অর্থাৎ, অস্পৃন্ততাকে মূল থেকে দূর করতে হবে। 

অস্পৃপ্ততা একটা মনোবৃত্তি-এর পেছনে আছে একট! চিন্বাধার।। সে 
মনোবুতিটি দীর্থদন হল জাতির রফ্রের মধ্যে আছে। বর্ণবিভাগ করতে 
গিয়ে আমরা উচ্চ শী5 চেদবিভাগ করে বলে আছ এবং সেটাকে খুন শক্ত 
করে বিশ্বাস করেও আলছি। ব্রাহ্মণ বড় আর শুভ্র ছোট-__এ বিকু'ভ 
শাস্ত্রের মণ) দিয়েই ঘটেছে। ব্রান্ধণ বড়, কেনন! স্য'ব্কত। গুণের 
সখে। শ্ৰেষ্ঠ -আর ব্রাহ্মণ সাবকগুপসম্পশ্র। সত্ব গুণ থেকে এক ধাপ 
নীচে রজোুণ__ক্ষ তি রতজাগুনী, লেই জগ্ত ক্ষাত্রন্ত ত্রাহক্ষণ থেকে এক ধাপ 
নীচে । বৈশ্য বক্গঃপ্রধান ও শৃর্থ তমঃপ্রথান। ভারা আরও এক থাপ করে 
নীচে পড়ে বাছে ।_এ ব/বন্থাট:তকেই আছ বাতিল করে দিতে ছতে। 
ব্ৰাহ্মণ পুত্রের বড়-ছোটর এই ভেদবাবস্থাকে আমরা কিছুতেই বিলোপ 
করে দিতে পারব না, ধদি লা গুণের ক্ষেত্রের বড়-ছেটর ক্োৌলাঁন্যকে 
আগে আমরা দূর করে নেই। এ ব্যবস্থা মৃতের লমাঝ্জের, জীবন্ত মাঙ্মধের 
সমাজের নথ । কোন গুণই একান্তভাবে চিরাদন ধরে বড় ও পুজা, আর 
কোন গুণ পর্ব দেশক্ষালপাত্রেই ছোট বা হ্হেম্ব_অস্পৃশ্ঠতার পেছুলের এই 
তক্টাকেই উলটে দিতে ছবে। আজকের দিনে এ-কথাট। মেনে নিতেই 
হবে যে, সর্ব দেশকালপাত্রে কোন কিছুই একাস্তভাবে সত্য নয় । কোন 
কিছুই মার্ক।-মাৱ! সাতখ্যিক বাজস বা তামল লম্ম। কিন্তু এইটেই আমরা 
করে বলে আছি। আমর মুখস্থ করেছি দুধ সাত্বিক আহার-__অথচ 
এ বিচার করতে তুলে গেছি যে, পেটের রোগের পক্ষে দুধ সাত্বিক 
আহার নম্ব। এমনি কত জিনিঘকে আমরা অপ্রঘোদ্রলীদ লোংর) বলে 
ফেলে দিয়েছিলাম, আজ দেখা যাচ্ছে ০সওিকে রৰুমফের করে বহ কাছে 
লাগানো ঘেতে পারে । মার্কা দিয়ে কোন কিছুকে চিরাদনের জন্ত এক 
রকমের ক্কপ দিছে দেওঘা যায় লা। জপ ধ্যান স্বাধ্যাঘু ইত্যাদি সাত্বকতা 
এবং তা সব সমস্বরে সকল ক্ষেত্রে সকলের পক্ষেই বড়_এই চিন্তাধারা সকল 
অনিষ্টের মূল । জীবনট। একটা লমগ্র জীবস্ত জিনিব__তার মধ্যে সাত্বিকতার 
স্থান যতখানি, রজাগুপের স্থান ততখানি, তমোগুপের প্বানও ঠিক ততখানিই। 
এর। একে অপরকে দাবিছে খেখানে আত্মপ্রতিষ্টা খোছে--সেটা স্বস্থ জীবন 
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নয় । তিনটি গুণ মিলে যিশে প্রত্তোকে প্রতোকের স্থান মধাদ! ও মূল্য দিয়ে 
চলে যখন, তখনই জীবন সুস্থ সার্থক ও সমগ্র! উচ্চ নীচ বড় ছোটর কোন 
স্বান এ বিশ্বে লেই। প্রত্যেকে গুত্যেক্র স্থানে আনন্ত ও অপন্রহার্ধ এবং 
জীবনের উচ্চতম অবস্থা বাক্রদ্ধের সঙ্গে প্রতি গুণের সম ও সাক্ষাৎ সন্মন্ধ । 
তয়ো গুণ থেকে রতেো| গুণে যেতে হবে, রাজ্জান্ডণ পেকে সত্বগুণে, এবং 
সবগুণী হপেই মাহুবের মুক্তির সন্ভাবনা__জীবনতত্বের কাছে এ [সিড়িতা্সিক 
বাবস্থা অচল । l 

নিজের বিচ্চিপ্র বিরুত অংকে উক্ুষে অর্পণ করে মানুষ যে-কোন কাজ 
করে, তাই-ই শ্ররুষ্চর সেবা, তা-ই তিনি গ্রহণ করেন, তা-ই মুক্ত এনে 
দিতে পারে । শ্রুরুষ্ণ বলেন নি ঘে, তাকে সান্তিক কর্ম দিতে হবে, কাজল বা 
তামস কর্ম নঘ্ঘ। প্রয়োজন মান্থযের অঠংকারের ঝিচ্ছল্পতাকে বিনষ্ট ক্র 
কোন কর্ণ বা গুণকেই উচ্চ নীচ বা ভালমন্দের মার্কা মেরে দেওয়া নয়। গুণের 
ক্ষেত্রে এই কোৌলীন্ত বাবস্থা ভিল বলেই গুণের অধিকারীর মধ্যে ক্ৌলীক্ষ বা 
উচ্চনীচ-ভে্বিভাগ সপ্রজভাবেই কায়েম তয়েছে £ চিন্তাধারার এই গোডাতে 
পারবধতন আনতে পারলেই অস্পৃ্ তা বিদূ্রিভ হবার স্থ্াবলা। প্রতি গুণ ও 
বর্ণকে আজ সম মুল্যে প্রস্বাপন করে ব্রহ্ম ব! শ্রেষ্ঠ অবস্থার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধকে স্বীকার করে নিতি হবে । সুচী জুতে! লেলাই করেও ব্রহ্ম লাভ করতে 
পারে যদি লে কাজ (সে বিশ্বকলঢাশ বুস্টিতে, প্রুফ-০সব। বুষ্ছেতে করে । আর 
ব্রাহ্মণ তার জপতপ স্বাধ্যায় দিয়েও ব্রহ্ম পায় ন। যখন সেট। সেবা! বক্ষিতে রুত 
নয়। কোন কর্ম বা অবস্থাই সকল সময়ে সকল দেশে সকলের পক্ষে একমাত্র 
নঘ্। এ চচত্তাধার৷'টা সমাজ্জ দেতে প্রবেশ করলে কারোরই একচেটিয়া 
অধিকার বা অনধিকার থাকে না । মানুষের মুক্তি সেইখানে । _ 

তাই কোন গুশই বিশেষ ভাবে কুলীন নয়। জীবিত মাস্থঘের পক্ষে 
প্রতিটিরই সমান মূল্য ও স্থান রণ্েছে-_-এ কথাটা প্রচার করতে হবে। 
অস্পস্ততা মানবতাবিরোধী অতএব পর্বথা পরিত্যছা--এ কথ! বলে 
অস্পৃশ্য দূর করবার কোন সম্ভাবনা নেই ৷ শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে দেখেছি 
তমোগুণের কাজ যে করে, সত্বগুণীর কাছে সে পরিত্যজ্য__ কেমন করে 
তাকে মাহ্ঘ হিসেবে দেখতে পারব ? তযোগুপ পর্রিতযজ্য নয়__এ জানাতে 
ছড়িয়ে দিতে পারলেই আইনকে পালন করা মানুবের পক্ষে সম্ভব ছবে। 
আইনের কিছু প্রয়োজন বপবিহার্থ ভাবে লতা, কিন্তু যেখানে আইল 
পৌছায় না, লেই চিন্ডাধারাকে পরিবর্তন করতে হবে নৃতন জ্ঞান দিয়ে ৪ 
নৃতন জ্ঞানের এই চিন্তাধার! দর্শন সাছিত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মম্ক্$সমাজের 
কাছে উপস্থিত করার প্রয়োজন আজ খুব বেশি 


সাময়িকী 


কলিকাতার তুর্গোৎসব : যে মচাপক্তিকে একদিন ‘brute 17905" 
মনে কারণা তাহার ভয়ে মাহ্গুধ কাপিত, ঘাহার কাছে মাথা নোয়াহয়! তাহার 
মার খ1ওয়। ছাড়া মানুষের পক্ষে আর কিছু করণীষ ছিল না, সেই মহাশকিকে 
খাঙ্গালী কজণামসী মাতজপে লি সাধনায় পাইফাছে এবং পরংত্ত কালের 
সাধক বাঙ্গালী আরও গভীন ভাবে, ঘনভম ভাবে, সেই মা'কে নিক্ম দেহ- 
প্রাণমন নিংড়াইয়। কল্াব্ধপে পাইথাছে, রামপ্রপাদ তাহাকে দিয়। ‘বেড়ার বাধ” 
দেওঘাইঘ্রাছেন। বে মহাশক্তি ছিপেল, মাশ্ুবের ধরা-ছে ছার বাতিরে, বাঙ্গালী 
তাহাকে ধরিয়াছে, চু গন্বাছে, ‘উমা যতই কাছে বলি সর লর, আমি অভাগিনী 
ততই বলি সরু সর্‌. শেষে সর. সর্‌ বলি ঠেলিলাম ফোল ।' ঝলিযা কত রঞ্ম 
করিদাই না কক্কাক্কপিনী মহাশক্িকে আদর করিপ্াছে, সোহাগ করিঘ্াছে! 
বাঙ্গালীর আহর্গ। স্বপ্রে দেখ! দ্িঘ্া মা মেনকাকে বলিলেন, “মা, আমাকে 
তোমার ওখানে নিঘ। যাও ।' মেনকা কাদিয়া হিমালয়তক বলিলেন, ‘ওগো 
গিরিরাদ্র, উ্। আসতে চাহিয়াছে আমার এখানে । তুমি তাহাকে আমার 
কোলে আনিয়া দেও ।' বাঙ্গালীর মেঘে উমা তাই আজ বাঙ্গালী বাবা- 
মায়ের কোলে আসিঘাভেন । বাঙ্গালী মা-বাবা উমাকে তাই যোড়শোপচারে 
জাদর করিবার অন্ত প্রস্তুত হইয়াছে । এহ কন্তা-মহাশক্তিকে আদরে 
লোঠাগে ভগিঘ়্! দিবার অন্ত, তিল দিন ব্যাপিছ! ্রক্ষগ্রস্থি, বিষ্ণুগ্র স্ব, রুদ্রগ্রন্থি 
তদের সাধনা করিদ্বা বাবা-মা হইবার ঘোগাতা অঞ্দ:লব আগ বশিঘাছে ॥ 
কন্ত। উমাই সপ্তমীর দিনে মধুকৈটভ নাশিনী মহাকালী, অষ্টমীর দিলে মহিষ।- 
স্থবরমদ্দিসী মহালন্ত্রী, আবার নবমীর দিলে তিনিঃ শ্ুস্নিশুস্ট বধ-বিধায্িণী 
মৃহাদরস্বতী । এহ মহাশক্রিকে কন্তা-কূপে স্বষ্টি করিবার এবং তাহাকে সৃষ্টি 
করিবার সঙ্গে বিশ্বকে গড়িয়া তুলিবার প্রাক্কালে মধুকৈটভক্গপী অতীতের হ্থ ও 
কুস-স্কার শ্র্টার ( ব্রহ্মার ) নবাঁন স্থির পথে বাধা জন্মায় । বিশ্রবময়ী মচা- 
কালী তাহার বিপ্রবমছ জীবনের আঘাতে অতীত স্বসংস্কার ও কুসংস্কার 
চূর্ণ করিয়া নবীন স্ুষ্টির উপঘোগী দিবা সহজজীবন প্রদান করেন । অষ্টমীর 
দিনে মহালন্্ীক্ষপে সেই উমাই বিসুগ্রস্থি ভেদ করিয়া কেবল সহজ জীবন 


৬০৬ উজ্জ্বলভারত [৬ঠঠ বৰ্ষ, ১০ম সংখ্যা 


গুলিকে সমাদ্রবন্ধ জীশ্ন যাপন করিবার উপযোগী স্ঘজ্পে গড়ি? 
তোলেন । এট মহালক্মীর মৃঠিই বাক্ষালীর পুজা মণ্ডপে পুজিত! হন । ইনি 
সমগ্রি্পিণী 'সর্ববদেষশরীরজা’__সকল দেবশক্জি মন্থন করিঘ্াই ইহার জন্ম । 
নবমীর দিনে পুজিতা মচা-দ্রশ্বতী রুদ্রগ্রন্থ ভেদ করি সক্ঘের চালকের 
সজ্ঘকে নিজ-ডোগে লাগাইবার অতকস্কারকে মুছিঘ্বা ফেলেন, যাহার ফলে 
সব্তঘনেত! হন সঙ্ঘসেবক । তাচার পরই পাই আমরা উমার বিজয়াক্ধপের 
সাক্ষাৎকার । চারিদিন ধরিছ! বাঙ্গালী এই সাধনা গ্রহণ করিয়াচিল বিশ্ব 
শক্তিকে, বিশ্বমানবকে নৃতন করি৷! গড়িগা তুলিবার উদ্দেশ্য লইয়া, ইহারই 
ফলে এই বিশ্ব ‘এক বিশ্বে গড়িস্তা উঠিগার পথ পাইবে । 

এই হুর্গা বাঙ্গালীর কানে শুধুই অধাত্মক্ষেত্রের শক্তি নন। ইনি 
বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত ভীব'নর-_পিতৃত্ব-মাতৃত্রের আশা-আআকাজ্কার চরম পরি- 
শতি । হইনি লমাজের স'গঠন-শক্কি, বিশ্বাত্মিক।। ইনি 'সর্বভূতেযু চেতন! 
ইতি অভিধীয়তে’। ইনিই ‘স্্মভূতেযু ক্ষ্ধাক্তপেন সস্তা _সর্ব্ৃতেবু, 
পুষ্টিকাপেণ সং স্থিত৷'__‘সৰ্ব্মভৃত্যে জাতিক্কপেণ স:স্কিতা”। বাঙ্গালী যদি উহাকে 
ধরিয়া থাকিতে পারিত, তবে সর্বজ/তি সমন্বয় করতে পারিত, বিশ্ব 'যাপ্নীি 
ক্ষুধার অন্র ধোগাইতে পারিত, বিশ্বপুষ্টি আনয়ন করিতে পারিত+ বিশ্বচেতনার 
লঙ্গে তাদাত্মা লা কিছ] সর্ববসচেতন, বিশ্বনাগন্সিক হইতে পারিত। 
বাঙ্গলার ভর্গোৎসবের মধো নেদ-পুঝাণ-তচ্ছের, কর্শমোর্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তি- 
মার্গের, সর্ববাত্রমের, সর্ববর্পের, সমাজের সর্ববপ্তরের-__নর-নারী, শিশ্-ধূবক-বুদ্ধ, 
ধনী-দরিদ্র, সাধক-সিন্ধ, আংক্ষণ-ক্ষ আয-বৈশ্য পুত্রের সন্মলিত হুইবার স্থযোগ 
বহিষাছে । এত বড় উৎসব স্বিতীং্টী নাই । প্রত্যেকেই যে যাহার বৈশিষ্ট্য 
ও যোগাক1 লইদ1 এট উৎসবে ঘোগদান করিবার অধিঙ্গারী। শ্রীহর্গা তে 
আমার অল্রদা, মোক্ষদা, তাহার শ্রীচরণতলে ‘অল্প’ ও মোক্ষ সমান্বত। তাই 
ইচা সত্যই আননম্মমল্ীর পৃজ্ঞাঁ। দ্রগোৎসব একাধারে উৎস্ব. অধ্যাত্যসাধনা ও 
সামাজিক মিলনের প্রেরণা জাগাইয়। তোলে । তাই ইহা সার্বজনীন, সর্ব্বা- 
জীন, সার্ব্বতোৌ মক । 

ক্িক্ম ক্লিকাক্ার দুর্গাপুক্জা আঙ্ কোন্‌ পথে ? ইহার মধ্যে মূল উপাসনার 
গন্ধ অতি অল্লঃ বুক্ষিড! পাওযা যায় । ক্েত কি এই দিকে প্রচেষ্টাও করেণ 
বুঝাইবার জন্য চণ্ডীর ভিতর কি মতারতল্ নিতিত রহ্য়াছে ?. . 'লারবর গুনীন” 
বলিয়া আথাত পুডাগুলি হছ্দি সত্যই সার্বজনীন ' হইভ, তবে একই 


কাত্তিক, ১৩৬০ ] সামতিকীশি ৬৭ 


পাড়ান ৫।৭টী পুজা মণ্ডপ রচিত হইত কি? এক ফাল এর মধ্যে যেখানে 
€।৭টাী পুজা, সেখানে পারস্পরিক মিলন বলিয়। ক্ছি আছে কি? মা 
আলিঘাছেন, আজ ভাই ভাই মিলিতে হুউবে__এই প্রঘোজন বোধটুকুও কি 
একই পাড়ার মাহুবদের মধো জাগ্রত হুটতেছে, সমগ্র কলিকাতা কথা বনৎ 
ছাড়িয়াই দিলাম ? থরে খরে ল্্মীপুত। কি প্রমাণ করে লা তে, এক ভাটনের 
লক্্মী অপর ঘরের লক্ষী নহে, এ কি লক্ষ্মী পুছ্ছ) লা অলম্দ্রীর পুজ1? পাড়ান 
পাড়ায় ছুর্গপুজা, একট পাড়ায় ৪।৭1১০টী হুর্সাপৃজ্ঞা পুজার প্রহসন ছাড়া 
আর কিছুই না। পুজার পুর্ব আগমনী গান শুনিয়। কথঘজনের হক 
এমা আগসততেছেন” বলিয়া নাচিঘা উঠিতেছে ? আবার বিসর্জনের স্মচ্ছেই 
বা কয়ছলের চক্ষু জল ভারাক্রান্ত চনত ? মলে পড়িতেছে সেট দিনের কথা, যেদিন 
বিলঙ্জনের সময় কি আকুল ভাবেই নাকাদিতাম? দশমীর আগের দিন 'মা 
বেন কাদিতেছেন” কল্পনা করিয়া আমরাও €বদনাতুর হইতাম । যন্তরধুগে 
আজ সবই যাস্মক। মানের আলা-যা ওয়] যাহাদের জীবনে কোনও আলোড়ন 
জাগায় না, তাহার। পুজা মণ্ডপে অনায়।সেই উচ্চ ব্ধল গাবে বিচরণ কাঁরতে 
পারে। পুক্ার সময়ে যে ভাবে মায়ের চতুদ্দিকে বিরল বাতি, মাচক, 
মণ্ডপ-নির্শ'তাদের বিজ্ঞাপন ইত্যা্দ ছড়ানে। থাকে, তাহাতে ঘামের পুজা 
অতি নগন্ত ব্যাপার চইঘাই দাড়াইয়াছে। 

কলিকাতার আবচাওছার মধ্যে এমন একটা হিংলাপ্রবণতার বিষ প্রবেশ 
করিঘাছে, যাহ। ছুভিক্ষ-প্রতিরোধ, পুআা বোনাস আদাছ হইতে আরম্ভ 
ফরিঘা দুর্গোংসবের মধো পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করিতেছে । জনসাধারণকে 
এ জগ্ক অবহিত এখন হইতেই হইতে হইবে) আনন্দবাজার পঞ্জিকা ৪৮1 
কাতিক বুধবার তাহার সম্পাদক স্তক্মে লিখিচাছেন £ ‘সহরের দূর্গাপূজা 
এবার মোট।মূটি নিব্বিত্রে লম্পন্র হইলেও দু’্টী ঘটন। আমাদিগকে বিচলিত 
ও উদ্দিন করিগাছে। ঘটনা দুইটি বিচ্ছিন্ন হইলেও মূলতঃ একই প্ররুতির_ 
পুঞ্জার উত্সবের মধ্যে বোমার আবির্ভাব এবং এমন বোমার আবির্ভাব 
ঘাহাতে মানুষ মরে। যে উৎলবে আবাল-বৃদ্ধ বনিত! নিরুদ্ধয়ে যোগ দে, 
এমন কি অস্যঃপুরিকাগণ পৰ্যস্থ দলে ছলে পথে বাহির ছইয়। পড়েন এবং 
যাহাতে সংশ্র সঃশ্ব লোকের অল্প স্থানের মধ্যে সমাবেশ ঘটে, তাহাতে 
ঘদি মারাত্মক বোমা ছোড়াছুড়ির ব্যাপার চলিতে আরম্ভ করে, প্রতোক 
বাক্তির এবং প্রতোেক গৃহস্থের পক্ষে ইহা নিদারুণ আসের বিষ হইয়। 


৬০৮ উজ্জ্লভারত [ষ্ঠ বর্ষ, ১*ম সংখ্যা 


স্াড়ায় ॥...কিন্তু এবারকার পুজ্জায় বিভন ক্কোয়ারের নিকট শোভাঘাআ! 
দেখিবার আন্ত লমৃবেত জনতার মধ্যে নিতাই নামে একটি বালক থে ভাবে 
বোমায় নিহত ভইগাছে, তা?! প্রতোক্ অভিভাঝককে উত্ধপ্র না করিয়া 
পারিবে লা। বোমার ব্যবহারের ত্বিতীয় ঘটনা গৌবীলাটির পুক্ত। মণ্ডপ । 
সেখানে চট দলের সংঘর্ষে বাবহৃত সোমার সংখ্যা ঘথেষ্ট 1 উক্ত পত্রিকার 
তরা কার্তিকের লংবাদে প্রকাশ, ‘গৌরী বোড়য়ার সার্বজনীন দুর্গা প্রতিমা 
বাববার নিরঞ্জন না কার! সে'য1'র নিরগল্‌ কবার শিক্ষান্ত হয়। এ জঙ্গু 
সেদিন সাধংকালে উক্ত পুক্ছা-মণ্ডপে প্রতিমার সম্মুখে আরন্তি আস্ত চলর । 
বহু নরনাবী আরতি দেখিবার ভজন্ত পুক্ছা মণ্ডপে সমবেত হয়। রাত্রি প্রা 
> ঘটিকার সময অঙ্শ্মাং পুঙ্গামণ্ডপের স্বদূরে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ শ্রুত 
ভয়) লঙ্গে সঙ্গে আরতি-দর্শনার্থী নরনাঠী ও বালভ্দের মধো ভীষণ আসর 
সঞ্চার হয়-_এবং ভীত সম্ত্র্ত হইয়া সকণে নিরাপদ স্বানে যাইবার অন্ত 
ঠেপাঠেলি আংস্ত করে। ফলে ভিডের চাপে কেহ কেহ আহত হছ। 
ইতি মলের অদুযরে পর পর আবও এলেক্গুলি বোমা ও পটকা] বিস্ফোরণ ভয় |” 

‘রবিবার প্রতিমা নিরঞ্জন শোভ।যাআ পরিচালনা-পথে লিমতলা ঘাটের 
অদূরে ভিডের আধো দুঃটী লার্বধষ্নীন প্রতিমার লরী ছুটির কোন্টা আগে 
খাইতে তাচ! লইয়া অতুযাৎ্লাশি সমর্থক দল দৃটটী! মধো প্রথমে বচপা স্বর 
হন্ছ। তারপর তাচা মনিশিটে পন্রিণত চদ্দ। উগ্চাতে €'৭ ডজন আঠত হন্ত! 

'এইদিন প্রতিমা নিতগুন শোভায'ত্রার সর্বাপেক্ষা মশ্দান্ডিক ঘটনা হয 
বিডন স্কোগারের নিকট । এট ঘটনার একটি প্রতিমার অনুগামী একদল 
উৎস্গট উল্লাসকারীর হঠকারিতার ফলে নিতাই চক্রবর্তী নামক কিশোর 
বাজী বোমাদ্র অকালে প্রাণ তারাম্ বালক্টী তাহার বিধবা মাতার 
একমাত্ত পুজআপন্ান । মাত্র একমাস পুর্বে তাহার পিতা মারা গিখাছেন। 
বালক্টীও নাম নিতাইচন্্র চক্রবর্তী (১১)1। নিতাটর মাতা ও বৃদ্ধা দিদিমা 
১15 সি পাখুপরথা ঘাটার এক বাডীতে থাকিত। নিতাটর মাত! ও 
দিদিমা ঠোক্গ) বিক্রয় করিপ্রা অতি কষ্টে জীবিকা অৰ্জ্জন করিতেন । নিতাই 
তাহাদের এ কাজে সহায়তা করিত । নে তাহার বিখব। মাতার একমাত্র 
ব্মআশা ও ভবিশ্যৎ ভরলান্থল ভিল॥” 

এই বোমা উউনভানসিটি পর্য্যন্ত প্রসেশ লাভ ফরিধাছে । "বিশ্যালাগর 
ক্ষলেজের ছাআগণ এক সামাজিক অনুষ্ঠাৰে ইউনিভারপসিটি গৃহে মিলিত হয় । 


কান্তিক, ১৩৬৯ ] লামরিকী ৬০৯ 


কলেজের ভাত্র নিমস্ত্রিত ভাজ সহ প্রায় চারি হাজার লোক সেখানে লমবেত 
হয়। তাহার মপো কোন বিষদ্ধ লইয়া সহসা মতভেদ হুইল এবং স্গে 
সঙ্গে বোম] ফাটিল। বিলিষচ রায় নামে একটি লিমন্ত্রিত ভাত্রের তাত 
উড়িয়া গেল এবং ১০1১২ জন্‌ আহত তইল, উৎসব অশুষ্ঠানটী পণ্ড হইল। 
বিনিযয় রাদকে মেডকেল কলেজ হাসপাতালে নেওচা হম্ব। সেখানে 
সে পরে মারা ঘায। 

পুক্ষামওপের সন্সিকটে. ইউনিভার্সিটি হলে বোমা ফাটিল, মাস্থব মরিল । 
ইহা একাশ্তই বিচ্ছিত্র ঘটনা নয় । কলকাতার আবহাওয়ায় যে চিংসা-বিষ 
ছড়াইয়া রতিয়াছে, ইহ! তাভারই পৰিচয় মাত্র । মতভেদ তইলেউ বোমা” 
পড়িবে, অপমানের চুড়ান্ত হইবে, ইত! তো কলিকাতাঘ্ নিত।নৈ'মত্তিক ঘটন1। 
পুজান্ত অর্থ সংগ্রহ ব্যাপারেও কি কম জুলুম হয়? একই পাড়ায় পাচটী পূজায় 
পাচ বার চাদ! দিতেই হুইবে, দারজ্র গৃহস্থ দিগ সম্মম হউক বা ন! হউক । 
দৈতিক শক্তি আজ মাগুবের মন্রস্যত্বকে, মানু:ষর স্ব ধীন মতকে পদদ'লত 
করিছা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যত । আজ সর্ব্বক্ষেত্কে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিণত 
করিবার একটী সার্বজ্ঞলীল প্রচেষ্টা রহিয়াছে । শক্তির চাপ দিয়। আদায় 
করার দুণ তি আজ সর্বত্র ছড়াইস্া পড়িঘ্াছে । অশ্রন্ধা, পুজাপুকাবাতিক্রম 
আজ বাঙ্গালার আকাশে ব্যতাসে। অথচ এই শ্রদ্ধা উপর এদেশের 
প্রাচীনেরা কত বড় মূগাই দিছেছিলেন ? শ্রন্ধ। অর্থ দাসভাব নয়। গুরুজ্গনের 
“যত আলোচনা করিতে শ্রন্ধা বাধা দেয় না শ্রন্ছা দাবী করে গুরুজনের 
যথেষ্ট মধ্যাদ1 দিয়। তাহার সঙ্গে আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার মনোবৃঘ্ছি। 
শ্রদ্ধাহীন জাতি বাচিবে লা, বাচিতে পারে না? 

বিধবা মাতার ‘ভবিশ্যৎ আশা ও ভরসাস্থল’ নিতাই চক্রবর্ত্তী ঘে মার! 
গেল, সে জন্ত দায়ী কে? বে সার্বজনীন পুজাকশিটির শোভাধাআর বোমায় 
নিতাই মারা গেল, তাহাদের কি উচিত নয় যে, নিতাইর স্বল্যভিনিক্ত হইবা 
তাহারা নিতাইর মাসের সেবা করে? সেবা না করুক তাহার সারা জীবনের 
ভবরপপোবণের দায়িত্ব গ্রহণ করে? এই সম্বন্ধে সেই পুজাকমিটি কি করিলেন, 
তাহা জনসাধারণ জানিতে চাছ। কলিকাতার সার্বজনীন ছর্গাপুজা কোন্‌ 
স্বরে আলিয়া দাড়াইরাছে, তাহা কি নিতাইর স্বত্য গুজাকমিটিগুলির 
পরিচালকদের চক্ষু খুলিয়া দিবে? 

বাক্গলার* জনসাধারণ এই সমস্ত ঘটনাগুলিকে বিক্ষি্ত ঘটনা করিয়। লঘু 


১৯ উজ্দ্বলভা রত [৬ষঠ বর্ষ, ১০ সংখ্যা 


করিঘা দেখিলে সমাজ উৎসন্ল ঘাউবে, সব ঘটনা! একটা সংক্রামক ব্যাধিরই 
বহিঃপ্রকাশ মাত্র । সময় থাকিতে এখন শিক্ষিত লঘাক্রনেতাগণ অবহিত হউন॥ 

পরিশেষে আমাদের বকুব্য এট বে, বে-ভাবে ছুর্গোৎসবের সমস্থ মণ্ডপ- 
সজ্জা, আলোর ঘট! ও লরীর নিঘোগের ব)াপারে অপবাদ হয়, তাহা কি 
ছলিক্ষ-প্রপীড়ত বাঙ্গলার পক্ষে খুব শোভন না যক্তিযুক্ত ? যাহারা "সুখ! 
মিছিল" করেন, তাহাদের দৃষ্টি এই অপবাদের দিকে আকুষ্ট হউক, তাতারা 
এই জ্ঞ: তায় অপব্যপ বন্ধ করিবার জন্য বহ্ষপরিকর হউক, ইহা আমরা অর্সর্লষ্ট 
জনলমাজের পক্ষ হইতে দাবী করিতেছি। এই সব অপ বান্র বন্ধ করিলে 
ছুর্পাজার গৌরব তো কণ্মবেই না, বরং এই অর্থনথারা অন্রহ্শীনের অন্ত 
সংস্কানের পথ স্কগম হইলে জগন্রাতা অধিকতর ত্য হইবেন । কলিকাতার 
হুর্গাপুক্ষা যে চাবে চলিতেছে তাচাতে লা ইহা শাস্বসস্মত হইতেছে, না ইহা 
বাঙ্গলার জআনলাধারণের ক্ষীধনঘাপতনের মানের সঙ্গে শোছন হইচতেছে। 
বিপঞ্জ:নর সময় যখন প্রতিম। লইঘ্রা শোভাযাত্রা হয়, সে সঘদ্ প্রতিমার সামনে 
আরতি করা কোন্‌ শান্মসম্মত, তাহ! আমরা জ্ঞানি না। প্রতিমাতে প্রাণ 
প্রতিষ্ঠার পরই আরতি চয় এবং বিসর্জনের পর আর প্রতিমার সামনে আরতি 
চলে না। অথচ শোভাষ।ত্রা ব! বিসঞ্দ্রনের মস্ত্রোচচারণের পর ইহা খুব বেশীই 
হইগা থাকে। আমরা ইহা বুঝতে পারি না। শোভাধাআম্ম যে নাচানাচি 
হয়__বিসজ্দনের করুণ মহুর্তে তাচারও কোন ঘৌক্িকতা আমরা দেখিতে 
পাই না। আর অপব।য়ের রাজলিকতাও অন্নহ্ীীন বাঙ্গল।র বুকে যে কতবড় 
অশো ভন, ইহ! যাহার! ভুখামিছিপ করেন, তাহারা কি দেখিতে পান না? 
আমাদের মনে হয় আলো, মাইক, মণ্ডপ,বিসঙ্ছলের মিছিল, বাজনা ইত্যাদির 
অপচন্ড কমাইয়া সংগৃহীত অর্থের অন্দে পরিমাণ ফুউপ্যতের ধারে যাহারা 
গৃহহীন, অন্নহীন, বস্বহীন অবস্থার পড়িঘা আছে, তাহাদের মধ্যে বিতরণের 
বন্য বায় কর! উচিত । ইহা একটী গঠনাত্মক কর্মও বটে। অন্রহীনের দেশে 
পুজার নামে এই রাঞ্জলিকতা! অপরাধ । মাগের অর্চনা বাঙ্গালী তাহার 
মাছের মুখের দিকে চাহিয়! কঞ্চক, ইহাই আমাদের প্রার্থন।! বন্দেমাতরম্‌ 
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নারীর মুক্তি . 
রেণু নিত্র 
‘মুক্তি' রবীন্দ্রনাথের পলাতক! কাবোর একটী কবিতা । একজন নারীর 
আবনের কাহিনী নিয়ে লেখা । এ কোনো একজন নারীর কাছিনী নদ্দ__এ 
সম্ু। লাধারণ ভাবে হিন্দুর ঘরের মেয়ের । ক 
নাবছবের মেঘে বিয়ে হয়ে এলেছিল সংসারে। তারপরে বাইশ বছন্ম 
ধরে দশের উচ্ছা বোঝাই কবা জীবনটাকে টেনে চলার পর আজ সেই 'সংসার 
চক্রের থেকে মুক্তি দিল তাকে ঝোগ। সেই বাইশ বছরের জীবনট। কেমন 
ছিল? হি 
এইটে ভালো, এঁটে মন্দ, যে যা বলে সবার কথা মেনে 
নামিয়ে চক্ষু, মাথার ঘোমটা টেনে, 
বাইশ বর কাটিয়ে দিলেম এই তোমাদের ঘরে। 
ন’ বছরের মেঘে এই বাইশ বছর ধরে কি করেছে, কি জেনেছে ?-- 
আমি কেবল জানি, 
রাধার পরে খাওয়া, আবার খাওয়ার পরে রাধা, 
বাটশ বছর এক-চাকাতেই বাধা, 
এমনি করেই কাটত জীবন ‘আবারো বাচিলে পরে? । 
বাইশ বর ধরে__ 
মলে ছিল বন্দী আমি অনভ্তকাল তোমাদের এই ঘরে। 
দুঃখ তবু ছিল না তার তরে, রম 
অসাড় মনে দিন কেটেছে, আরো কাটত আরো বাচলে.পরে ৷ 
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কিন্ত এতে লাত ছথেছে তো অনেক । যদিও 
স্থাখের দুখের কথা 
একটুখানি ভাবব এমন সমস্থ ছিল কোথা । 
এই জীবনটা ভালো কিংবা মন্দ, কিংবা যাহোক একট! কিছু 


সে কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগু-পিছু। 


যদিও 
জানি নাই তো! আমি ঘে কী, জানি নাই এ ঝুহৎ বস্থন্ধরা 


কী অর্থে খে ভরা । 
শুনি নাই তো মানুষের কখী বাণী 
মহাকালের বীণায় বাজে । 
তবু লাভ হয়েছে তে! অনেক-__ 
তাই তে! ঘরে পরে, 
, সবাউ আমায় বললে লক্ষ্মী সতী, 
ভালো মাহুষ অতি । 
ie যেথায় যত জ্ঞাতি 
FEE + লক্ষ্মী বলে ক'রে আমার খ্যাতি; 
১৫" এই জীবনে সে যেন মোর পরম সার্থকতা 
7 "7. ঘরের কোণে পাচের মুখের কথা । 
কিন্ত জীবন তে! এতে ভরল না। নারীকে মুক্তি দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ 
স্বতার দরজায় এলো। সংসারের প্রতিদিনের রাধার পরে খাওয়া, আবার 
“খাওয়ার পরে রাধা যখন দেহেতে আর কুলোল লব, মৃত্যু যখন ডাক দিল 
দুয়ার খুলে, মুক্তি মিলল সেইদিন । লেইদিন কটা দিনের অবসরে নারী 
দেখনে বাইশ বছর তার জীবনটা! যেমন গেছে, তাঁতে তার বুকটা তৃপ্ত হয নি। 
“এতদিন তে) ভেবে দেখবার সমদ্র পাওয়া যানি । বসস্তকাল থে আসে বনের 
আভডিনাদ,- সাঙ্কবের জীবনকেও যে সৈ ছলিছে দিয়ে যাদ্-_বলে যে ‘খোলরে 
বুয়ার খোল*_এ সব তো কিছুই জাল। ছিল না আজ মনে হয় বসন্ত সেদিন 
হয়তো মনের মাঝে 
সংগোপনে দ্বিত নাড়া; হয়ত ঘরের কাজে 
” আচস্ছিত্ে তুল ঘটাতেণ ; হৰ্বতে! বাজত বুকে 
"__ অস্মাস্তরের ব্যথা, কারণ-ভোলা দুঃখে সুখে - 
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হয়তো পরাণ রইত চেয়ে যেন রে কার পায়ের শব্দ শুনে 
বিহ্বল ফাস্তনে । 
সেদিন তো বুঝি নি, কিন্ত এতদিন পরে আজ 
প্রথম আমার জীবনে এই বাইশ বছর পরে 
বসন্তকাল এসেছে মোর ঘরে। 
এতদিন পরে আজ উপলব্ধি করি 
জানল! দিয়ে চেঘ্ছে আকাশ পালে 
আনন্দে আজ ক্ষণে ক্ষণে জেগে উঠছে প্রাণে__ 
আমি নারী, আমি মহখাঘসী : 
আমার স্থরে স্থর বেধেছে জ্যোত্ম্া-বীপায় নিদ্রাবিহীন শশী । 
আমি নইলে মিথ)! হোত সম্ধ)-তারা ওঠা, 
মিথ) হোত কাননে ফুল-ফোট। । 

_ একট যে উপলব্ধি, নারীর জীবনে এ এক নূতন অধ্যাত্র । নারী কেবল 
রাধার পরে খাওয়ান আবার খাওয়ার পরে আবার রাধার জন্য নয়, লাঠী 
মহীয়লী, তার সুরে জো/াংস্ব!-বীণাদ্র নিদ্র।-বিহীন শশী] হর বেধেছে, সে' নইলে 
সন্ধ্যা-তার] €ওঠ। আর কাননে স্কুল ফোটা সবষ্ধ মিথ্য। হোত--এছ যে উপল্‌ন্কিঃ 
বিরাটের সঙ্গে নিজেকে এমন সংগ্রণ্রিত করে দেখা__নারীর জীবনে এ নৃতন। . 
রবীজ্রনাথ নারীর এ উপলব্ধি আনপেন তাকে মৃত্যুর সীমায় এনে । তবু তিনি 
বলে গেলেন নারীব পক্ষে এ উপলব্ধি সতা । 

আমাদের প্রশ্ন এই যে, মধুর ভুবন, মধুর আঙ্গি নারী, আমার মাঝে গভীর 
গোপন ঘে স্বধারস আছে, বিশ্ব জগৎ আমার কাছে তাই চাছ_-এ কথা মুত্র 
পারে না দাড়িয়ে নারী কি বলতে পাবে 77 তার জীবন কি তার সমাজ 
ব্যবস্থার, মধো এমন ভাবে সংগ্রপিত করা ধাদ না যেখানে রাধাবাড়া করেও সে 
ঘে মহীয়সী. তার স্বরে যে বিশ্বভূবনের স্বর ঝাধা_-এ কথা সে উপলব্ধি করতে 
পারে? দুটোই যখন, নারীর জীবনে লতা, তখন দুটোকে ন মেলাতে পারলে 
চলবে কেমন করে? রাাধ।-বাড়া নারীকে করতেই হবে--কিন্ত এ-ই তার 
একমাত্র কাজ__রাধান পরে খাওছ1 আবার খাওছার পরে রীাধ।--এই-ই তার 
একমাত্র জীবন হওয়া তো উচিত লঞ্চ । একটা পরিবারের সে একজন নিশ্চই, 
কিন্ত তাঁর নিজস্ব কোন সত্তা খাকবে না, নামিয়ে চক্ষু মাথায় ঘোমটা 
টেনে ঘব্রের কোণে পাচের মুখের কথা শুনে লক্ষ্মী বৌ বিশেষণ সংগ্রহ 
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করাই তার চরিতার্থতার একমাত্র লক্ষ্য হবে__-এ-ও তে! শত হতে 
পারে লা। 

হিন্দুর ঘরের নারীর _তথ! সমগ্র সমাজের--লামসলে আভাকের প্রশ্ন তাই 
বড় জটিল হয়েছে। নারীর শ্বাতস্রা বিলোপ করা এতদিনকার ব/বস্কা ভেঙে, 
গেছে অথচ আঙ্গ সে যা হথেছে, ভা তেমন সুন্দর নয়, তেমনি কল্যাণকরও 
নয়।, তষ-ব্যবন্থাট। ডেক্জেছে সেটা সমাজপতির! অসম্পূর্ণ মনে করে ঘে ভেজে 
দিয়েছেন, তা নয়--কালের ধাক্কায় লেট! ধ্বসে পড়েছে । কিন্ত সেখানে নৃতন 
কোন্‌ আদর্শ নিয়ে নানীর জীবন গড়ে উঠবে, তেমন কথা কেউ তো নারীর 
সামনে তুলে ধরে নি। যা সে ছিল, ঠিক তার বিপরীত একট! ঢেউ তাকে 
ঘরের কোণ থেকে ভালিয়ে নিয়ে এসেছে । তা স্বাতস্ত্রোর নামে তার 
আজকের ব্যক্তিগত ভোগ-চরিতার্থ করবার দেহমনের বিলাসও একটু যার! 
ভেবে দেখবার শক্তি আজও রাখেন, তাদেরকে ভাবিয়ে তুলছে। i 
7 গোড়া থেকে আজ সমস্ডাটাকে ভেবে দেখতে হবে । নারীর কি ছিল 
, ঠিক কি সে চাদ, কি তাকে হতে কবে__এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণ? থাকা? 
দরকার সক্লের আহে ॥ সবটা কপাকে সংক্ষেপে এই ভাষায় লেওঘা যেতে 
পারে--চিন্দুর সমাজ বাবস্থা নারীর আনেক কিছুই ছিল বা আছে, শ্রদ্ধা সে 
পায়, পপপ্মান পায়, পুজা ও.পায় $বকিন্ধ ঘা পায় না সে হচ্ছে স্বাতঙ্্য । বালো সে 
পিতার অপীল, ঘৌবনে স্বামীর, কাধকো প্রত্রের । এই স্বাতস্রাহীনতাই বাস্তবতার 
ক্ষেত্রে তাকে সব অবস্থাতেই বোঝ! করে তোলে । পিতার ঘরে নির্দিষ্ট সময় 
পেরিছে গিয়ে বিয়ে না চলে সে খে কী রকম বোঝা হয়ে ওঠে, সেই কথা 
আজট কি আমরা তুলে গেছি? হঙ্গি যাই তারই জন্য শরৎচজ্ অবিবাছিত। 
নায়ীর মর্মন্ধদ দুঃখের কাঠিনী ল্সেখে গেছেন তার জ্ঞানদার চরিআচিজ্ণে। 
যৌবনে শ্বামীর ইচ্ছা এবং স্বেচ্ছাচার সব কিছুকেই পালন করেও স্বামীর কাছে 
স্ত্রীলোক মাত্রই যে বোঝা, এ বিশেঘণ শুনতে হয় না, এমন নারী হিন্দুর ঘরে 
খুব কমই আছে : আর স্বামী হার অকালে মারা গেল, তেমন মেয়ে নিজদের 
কাছে ও পরিবারের কাছে কি রকম বোঝা চত্বরে ওঠে, এ কথা জালেনা এমন 
কেউ কি আছে? রুদ্ধ বয়স পৰন্ত এই বোঝার জীবন টেলেই তাকে চলতে 
হয়। এই রকম জ্বীবনেরই প্রতিবাদে ও প্রতিক্রিয়ায় পাশ্চাত্যের ঢেউ আমাদের 
ভালিয়ে নিতে পারল ॥ : | 

কিন্ত স্থিতিন্াভ তো নারীর হল না! আজ তাই নারীকে ভার স্বর্ণ 


i 
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চিনতে হবে। তাকে বুঝতে হবে বিশ্বন্রষ্টার লে একটা শ্ৰতস্ত্র স্থ্টি, যেমন 
একটী স্বতত্র স্ুষ্টি নর। এতদিন নর-নিরপেক্ষ তার কোন পৃথক অস্তিত্ব 
স্বীকৃত হতে। না। কিন্তু অজ এ সত্য স্বীকার করতেই হবে যে, নরের থেনন 
নাগী-নিরপেক্ষ একটা সত্তা আছে, তেমনি নারীরও নর-নিরূপেক্ষ সব 
রয়েছে অর্থাৎ সে আগে মাঙ্ুব, তার পরে নারী ; এবং তারও পরের কথ! 
হচ্ছে প্রত্যেকে প্রত্যেকের নিরপেক্ষ অনধীন 5ছেই প্রতোকে প্রত্যেকের 
আঅপেক্ষাধীন, অধীন । দুইটি স্বতস্র সত্তার মিলল হবে, একজন অপীনের 
সঙ্জে আর একজন প্রভুর মিলন নয় | দুই জনই স্বাধীন, স্বতন্ত্র, কেবল সঙ. 
অথচ এই দুইজন মিলে মিশেই পরিবার সমা রাষ্ট্র পরিচালনা করবে, 
সংসার র5না করে তুলবে__গোড়াতে এটিকে মেনে নিতে হবে ॥ এইটিই 
নারীর স্বক্ষপ। বিশ্বশ্রষ্টার আর সকল স্বষ্টির সঙ্গে একহ আনন্দের অংশ নিয়ে 
“তার জন্ম, সেই আনন্দধারাকে অব্যাহত রাখাট।ই তার কাজ-_-লেইথালে 
মহীয়সী নারী বলতে পান্সে__ | 
আমার স্বরে স্থর বেঁধেছে ভ্যোৎস্রা-বীপায় নিদ্রাবিহীন শশী 
আমি নইলে মিথ্য। হত সন্ধ্যা-তার। ওঠা 
মিথ্যা হোত কাননে ফুল-ফোটা। 
সত্যই নারী ক্ষুদ্র নয়, সাষাগ্ত নয়--একট1-বিস্মজীবনের ( cosmic life ) 
খোচা দিয়ে সবটুকু তার গড়।-_ঘরের মধ্যে ঘখন সে, তখনও সে বিরাট, যখন 
- বাইরে এসে দাড়াতে হন্ত তখনও লে বিরাট । নারী বিরাটেরই অংশ বিরাট 
বলেই লে শ্বতশ্র, স্বাধীন, অনপেক্ষ আবার সেই সঙ্গে পরতস্তর অধীন অপেক্ষা- 
খীন হতে পারে । নাদ্রীর এই ম্বক্ুপই তার ধ্যানের বস্তু । 
এরপরে নারীকে বুঝতে হবে €ল একটী স্বতস্ত্র সভা এ দাবী ঘখনই 
সে করল, তখনই আগের চাইতেও অনেক বেশী সচেতন নিজের সন্ষদ্ধে 
তাকে হতে হুবে। কেননা একজন ছাসের দাগ্িত্ব আর একজন 
স্বাধীনের দায়িত্ব সমান নত । অপরের দাল ঘে, অপরের আজ্ঞা বহন 
করে চলাই তার একমাত্র যোগ্যতা হলে চলে॥ কিন্তু যে স্বতস্ত্র স্বাধীন 
হলো, তার দাস্িত্ব কত? তাকে যে অনেক বড় ষোগ্যত। অৰ্জ্জন করতে 
হবে, অনেক বড় সংঘমের অধিকারী হতে তবে--স্বাধীন হওদার সেই তো 
দায়! তাই মেয়েদের ধোগ্য হতে হবে, শ্রক্ধা দিয়ে নিজেকে গড়ে অপরের 
শ্রন্ধ/ অর্জন করতে হবে । শে যে সেদিনও অবহেলার ব! তুচ্ছতার বন্ত ছিল 
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ন1—movable luEguage বলে যে ভার পরিচয় দেওয়া ঘেতে পারে না বা 
স্ত্রীতৈলমাংস সন্ভোগ নিবেধ বলে পঞ্ধিকান্ধ মাংসতৈলের সঙ্গে -একউ পর্ধাদ্ে 
স্ত্রীকে যে স্বান দেওয়া চলতে পারে না, আবার আডকেও যে সে ভোগের 
বন্তু নয়, বিলাসের সামগ্রী করে তাকে যে রাখা চলতে পারবে ন!--এর প্রমাণ 
নারীকে দিতেই হবে তার অস্তরস্ব্পকে ফুটিয়ে তুলে । 

কিস্ক নারীর এই স্বক্প ও সাপলার খবর এদেশ ওদেশ কোন দেশেরই 
দৰ্শনে ও সমাজ জীবনে স্বীকৃত ডিল না। এ দেশে প্রকৃতি তথা নারীর স্বত্ত 
শ্বীক্কতে ছিল না--সে কথ! আগে বলেছি; ওদেশে কুমাক্টী মেরীর গর্ভে 
যীশুধ্ী্ট জন্ম নেবার পূর্ব প্ধন্ত নারীতে তাল সম্মানের আসন দেএঘা হয় নি। 
Woman is a necessary evil—এ তারাও বলেছে । ভাঞ্রিন মেরীকে 
পেদেই তারা নারীকে সম্মান করতে শিখেছে _ ‘For the first time 
woman was elevated to her rightful position. and the sanc- 
tity of weakness was recognised as well as the sanctity of 
sorrow. No longer the slave or toy of man. no longer 
associated only with the ideas of degradation and of sensua- 
lity, woman rose, in the person of the Virgin Mother. into a 
new sphere, and became the object of a reverential homage 
of which antiquity had no conception.” 

ভাই নারীর সদ্বস্কে এই মর্থাদাপূর্ণ ধারণা এক সমত্রে কোথাও ছিল 
না-এটা ঠিক । ক্তারপরে ক্রমে সে ধারণা বদলাতে আরম করল বটে 
কিন্ত নারী সম্বন্ধে এরকম ধারপার পেছনে একটা দার্শনিক চিন্তাধারা 
থাকাঘ সেটাকে বদ্দলে না! দেওয়াতে পরিবতিত চিন্তাধারাটি কোন স্বায়ী 
বা স্বদূরপ্রসারী অবস্যায় আসতে পারে নি। আজ দরকার নারী বা প্ররুতি 
সন্বস্ধে এই দার্শনিক কাঠামোটি বদলে দেওয়ার! দার্শনিক ভাবে যদি 
শ্ররুতিকে, শক্তিকে স্বতন্ত্র মর্ধাদাপূর্ণ, পুকষ বা জক্ষ-নিরপেক্ষ একটা 
শ্বাধীনভত্বকা কূপ বলে স্বীকার করে নেওয়া যায়, যেখানে শক্তি-শক্তিমান, 
পুরুষ-প্রক্ুতি বা ব্রহ্ম-জগৎ পরস্পর অনপেক্ষ হয়েও পরস্পর অপেক্ষাধীন, 
তাহলেই শুধু বাবহারিক জগতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ছুটো! স্বাধীন 
সত্তার মিলন রূপে দাড়াতে পারে। সমস্ত বৈপ্রবিক চিত্তাধারাকে সাথক 
করতে আজ এই একটী কাজ বাকী আছে__গোড়ার কাঠাঁমোকে-- 
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দার্শনিক কাঠামোকে-__বদলে দেওয়া । গোড়ার কাঠামে।কে যেমন তেমন 
রেখে পরিবর্তিত চিন্ধাধারাকে কিছুতেই সমগ্র সমাজে প্রয়োগ করা যাবে ন। 
ব্যাপক ভাবে ঘদি একে সফল করতে হণ. যদি কলির প্রাণের নারীর 
স্ব্ূপ-উপলন্ধিকে কপ দিতে হন্র, যদি রাধার পরে খাওদ্রা আবার 
খাওয়ার পরে রাধা-_নারীর আন্ত এ ব্যবস্থাকে একাস্থ না করে 
স্রাপাবাড়া ঘরকল্লা করেও তাকে বিশ্বতুবনের স্বরে বাদ! আনন্দের 
সচচরী করতে হয়,_আবার সেই সঙ্গেই যদি আজকের নারীর উচ্চ ব্খল 
ভোগ বিলাল চরিতার্থপ্রদ্থাশী চিন্তব্ব্বিকে সংযত করতে হয়, তবে মূলে - 
দার্শনিক কাঠামো বদচল নারীর স্বব্ূপকে সমাত্রের সামনে তুলে ধরা আজ 
একমাত্র প্রয়োদন । 


প্রাণের মানুষ অশ্বিনীকূমার 


ছুর্গামোছন সেন 


আছি হতে ৩০ বৎসর পুর্বে প্রাণের মানুষ অশ্বিনী কুমার দত্ত কলিকাতার 
কেওডাতল! শ্মশানে তাহার দেহরক্ষা করিদ্বাছেন॥। আর হতই দিন যাইতেছে 
ততট বুঝিতেছি এমন মাঞ্ছব তো এদেশে থিতীক্গটি ছিলেন না এব আজিও 
নাই । কলিকাতার তুলনায় বরিশাল একটি পঞ্জীগ্রাম। সেই পলগীগ্রামে 
জীবন খাপন করিঘ্া সমগ্র ভারতবর্ষে এমন কর্মখ্যাতি কেহ রাখিয়। যাইতে 
পারেন নাই ॥ রাজধানীতে নামকরা সহজ, এখানে ভাল বক্তৃত। দিতে 
পারিলে বড় বড় পঞ্জিকা সমূহে তাহা প্রকাশিত হুইছ? দুইদিনেই নেতৃত্বের 
গৌরহ লাভ করা বাত । পল্লীগ্রামে মফ:স্বলের জিলায় সে স্থযোগ নাই । 
তাই সেখানে বড় হইতে হয় বহু সাধনা দ্বার]। 

অশ্বিনী কুমার ছিলেন প্রাণের সাধক, তাহার ছিল সাধনার প্রাণ ) ধর্মের 
মূল বীজ লটমাই তিনি দেহ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পনর বৎসর বয়সেই তিনি 
মিথা। বল লিখিছ! প্রবেশিকা! পরীক্ষা পাশ করিবার প্রায়শ্চিত্ত কৰিাছিলেল 
জীবনের শ্রেষ্ঠ ছুই বৎসর অন্ধযাছে কাটাইন্ৰা। আজ কথাটা এক নিঃশ্বাসে 
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আরামের সহিত বলিয়া ফেলিলাম, কিন্তু স্বদূর বাল্য বয়সের এই সত]াগ্রহ 
আজও আমাদিগকে বিস্ময়ে বিমুদ্ধ করে। সেই সত্ানিষ্ট বালক যৌনলে 
মিথ্যার ভয়ে উজ্জল অর্থকরী ভবিপ্যৎ বিসর্জন দিয়া ওকালতি ঝাবলায় ত্যাগ 
করিলেন ্িতীম্ববার । তিনি ধনবান ছিলেন না। এই ত্যাগের আন্ত লোক_ 
শগঞ্চনাও তাহার কম সহিতে হুয নাই তাহার চক্ষে ভাসিঘা উঠিল দেশের 
ভবিম্যৎ যুধকদিগের চিন্ত! । ' অজ্ঞান আধার-ঘেরা দেশবাসীর প্রাণে যন 
আগাইয়া তুলিতে হইবে । তিনি প্রাণে প্রাণে ইহাই বৃঝলেন, 
অন্ধকার নাহি ঘুচে বিবাদ করিলে 
মানে না লে বাহুর আক্রমণ । 
একটি আলোক শিখ! সম্মুখে ধরিলে 
নীরবে লে করে পলায়ন ॥ 

" তিনি ব্ৰজমোহন স্থল "স্থাপন করিলেন । তাহার পৌভাগাক্রমে পাইলেন 
এমন শিক্ষকদল বাহার! সর্ধাস্তঃকরণেই তাহার আদর্শে আঙ্গতাণিত। আর 
ছাত্রগণ হইল তাহার ক্ষেত্র__তাহাদের প্রাণের উপরে তিনি করিলেন রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা । কেমন করিয়া? তাহাদের প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া। এ্াত:ঞাল 
হুইতে সন্ধ্যাহধি, সন্ধা হইতে প্রাতঃকাল পর্যন্ত তার জীবনদ্ধার রহিল 
তাহাদের আস্ মুক্ত। তিনি বলিতেন-_-যাহাকে দেখিলে, যাহার সহিত 
প্রাণের সব কথা বলিতে লোক ভদ্র পান, সে ফেমন ঝড় লোক ? তিনি স্কুলের 
ছাত্রদের জন্য প্রাতাহিক জীবন যালন প্রণালীর একখানি নির্দেশ পত্রিকা 
সুত্রিত করাইদছা প্রতোক ছাত্রের শিরোভাগে টানাতছা রাখিবার বাবস্থা 
করিলেন । প্রত্যেকেই ডায়েরী লিখিবার জন্তু আদেশ দিজেল। বেব্রামিন 
ক্রাঙ্ষলিলের আদর্শে চাট” করিয়া দিলেন-__ড়ারপুর আক্রমণ কতবার দিনে 
রাত্রে ঘটিয়াছে তাহ! পুরণ চিহ্ন দিয়া লিপিবন্ধ কারতে হইবে। আর 
ব্নসেবায় উৎসাছিত করিতে ত্রচ্মোহন সঙ্গীত রচন! করিলেন! 

সত্যের নিশান তুলিছ। গগনে 
পবিত্রভাম্বত পুরি পরাণে 
প্রেম-ডোরে বাধি ভাই বন্ধুগণে 
- চল পুর্ণ হইবে হত মনস্কাম : . 
ূ এমনি করিয়া যে যুবক্দল তিনি গড়িলেল, তাতাঙ্গের স্বরু তক দিকে দিকে 
ৰশঃ:-সৌরভ বহিয়া আলিল। আমার মনে হুশ তাহার জীবনী রচিত হুল 


| 
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নাই । কেমন পোবাক তিনি পরিতেন-_কেমন ভাবে শয়ন করিতেন-__ 
কেমন ভাবে তাহার প্রাণের মধু ডঢালিছা তিনি আপামবসধারণের সহিত 
কথা বলিতেন, পরদুঃখে কেমন করিঘ্রা তাহার হৃদয় গলিয়! যাইত--কেমন 
করিদ্র। অমনৌকে তিনি মান দিতেন, কেমন করিয়া মানবের শতদোষ ভুলিয়া 
শুধু গুণের আদর করিতেন-_এসব কথা তাহার জ্বীবনীতে লিখিত হয় নাই । 
হইলে আজিকার লোক আরও বিশেষভাবে বুঝিতে পারিত কি অপুর্ব মাহুব 
ছিলেন তিনি, কেমন করিস্বা তিনি জ্ঞাতিধর্মনিবিশেধে সকল লোকের হৃদয়ের 
সম্রাট হইদ্বাছিলেন। ব্রহ্থমোহন সঙ্গীতে ছিল__ 
অগ্নিদাতে কেহ সবশ্ব খোয়ায় 
দাডায়ে না রব পুতুলের প্রায় 
রোগীর শিয়রে যৃতু/র শয্যায় 
ব্জাগিব গাছিব তীহারি নাম । j 
অশ্বিনী বাবুর শিক্ষান্ত শিক্ষিত যুবকদল এণিক্ষের সমন্ত জিলাময় হিন্দুমুসল- 
মানের বাড়ীতে চাউল পৌছাইয়! দিয়াছে, তাহারাই অহিংস বয়কট চালাইয়া 
খেরেজকে দেশছাড়া করিয়াছে। আর সেই অশিনীকুমারের নির্বাসনে 
বরিশালের উচ্চ অশ্বথবুক্ষাকঢ বাদুরগণ বরিশাল ছাড়িছা পলাইয। গিগ্লাছিল। 
তাহার নির্বাসনদাত। স্ডার ব্যামঘিল্ড ফুলার তাই এদেশ ত্যাগ করিবার পুর্বে 
লিখিয়াছিবেন You have not rendered only lip-service to 
your country. তাহার ছাত্রের! পরীক্ষাব্দ নকল করিত না। বরিশালের 
মুচি ৬১০ শত টাকার তোড়া পায়| তাহারই নিকট গচ্ছিত রাখ্িয়াছিল। 
তিনিই গোপাল মেখরকে কোল দিতেন ॥ Ul 
রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি ছিলেন চরমপন্থী । লোকযাস্ত, দেশবন্ধু 
বিপিনচন্্র, অরবিদ্দ প্রভৃতি তাহাকে হখেষ্ট সন্মান দিতেন । স্থরেজ্রনাথের 
মভারেট নীতির সমর্থক তিনি ছিলেন না। অথচ রাজনীতিতে মিথ্যার 
প্রশ্রও তিনি দিতেন না, লেই জস্তই বরিশালে বারীন ঘোষ প্রভৃতি সফলকাম 
হইতে পারেন নাই । বারীনবাবু বলিয়াছিলেন__বরিশালে অশ্বিনীবাবুর 
উপর কাহারও কতৃত্ব করিবার শক্তি নাই । 
দেশের - অথথ নৈতিক উল্লতির জরল্তু তিনি স্বদেশী ও সালিশ বোর্ড গঠন 
করিঘ গ্রামে গ্রামে প্রচারক পাঠাইছাছেন। জিলার একপ্রাস্ত হইতে অপর 
প্রান্ত পণন্ত ভ্রমণ ও প্রচার করিতেন । হিন্দুমুসলমান নিবিশেষে তাই তাহাকে 
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ভক্তি করিত । তাহার গৃহ ছিল সর্বশ্রেণীর লোক্চের অন্ত অবারিত দ্বার। 
সারা ভারত ও ভারতের বাহির হইতে যত ভ্রমণকারী আদিতেন, তাহারা 
তাঁহার নিকটই আতিথ্য গ্রহণ করিতেন। আমেরিকার ফেলসপ সাহেব 
বহুদিন তাহার সহিত আসন পাতিঘ্ঞা অন্ন গ্রহণ করিগা গিয়াছেল । আর্য 
সমাজের লালা কাহল!দ মাসাধিককাল তাহার সঠিত কাটাইয়! গিয়াছেন। 
বাংলার নেতৃবর্গের উল্লেখ অনাবশ্যাক । অশ্থিনীকুমার বন্ধ ভাবা জালিতেন। 
উচ্চ, ফারলী ও নির্বাসন ক'লে তিনি গুরুমুখী শিখিয়া মূল গ্রস্থসাহেব পাঠ 
করিয়াছেন। তিনি সাহিতি)ক ও কবি ছিলেন। লক্ষ্রৌট ছেলের রচিত 
গান স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে । মধু সংগীত চিরমধূ ক্ষরণ করিতেছে । 

তাহার বহু গোপন দান ছিল। বিশিনচন্দ্র, কান্ত-কবি রজনীকান্ত 
তাহার দান পাইয়াছেন। আর পাইদ্থাছে চিরবিক্ষুন্ধ ইল্শানদীতে লৌকা- 
ডুবিতে বিপন্লদিগের উদ্ধারকর্তা মুসলমান যুবক) বনু দরিদ্র ছাত্রও তাহার 
আর্থিক সাহায্য পাইয়াছে। 

বৈবর়িক বুদ্ধি তাহার স্থস্্ম ও তীক্ষ ছিল । তিনি ছিলেন পাক! জছুরী। 
তাই তিনি কাজের লোক চিনিতেন সহজে । 





প্রকাশ 
সস্তোষকুমার অধিকারী 


জীবনকে সব তুচ্ছতা ভয় লোভ আর ক্ষোভ থেকে 
বিমুক্ত করো দেখি, 

শাস্তির নাম মুখে নিলে, হাতে আপ্রেঘ্াস্র রেখে 
_ জীবনই তোমার মেকি: 

ক্ষমতার জ্বাল! তীক্ষ সায়রে স্বৃতুঃ যাদের দিলে 
তাহাদের নিঃশ্বাসে 

বিষ ভেসে. ওঠে সে বিষে বিশ্ব মুসূর্ তিলে তিলে 
নামিছে লর্ববনাশে ) bl 
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মাঙ্ুষের মনে আব্যার আলে তুমি দেখেভো কি কতু 
শুনেভে। কি তার বাণী? 

জেনেছে! কি কেন বেদনার বুকে মানুষ নিয়েছে তবু 
ভিৎলার হানাহানি ? 

মানবের শুভবুক্ষি ঘে শুধু মিলায় দর্বনাশে 
ধ্বংসে মৃত়াতে, 

বৈরাগোর বষ্টিপাজরে অহংকার ঘে নাশে, 
সে বৈবাগা নেই। 


ভীবনে তোমার ত্যাগ কষ্ট গ্রিল, সল্লাল কেন নেই? 
হৃদ্গতঘর বেদনাঘ, 

আান্তুধকে তুমি দে'পানি বিমল আত্মার আলোতেই, 
হ্ৃদন্ত তব কোপা? 

নির্যাতনের যক্ত্রণ৷ কু হেনেছো আপন বুকে, 
শোলিতে পূর্ণ করে? 

পেয়েছে! বেদন1? ভালোবাসা দিছে জেনেছো কি মৃত্যুকে, 
প্রেমময় নির্ভকে ? 


জীবনকে তবে বিমুক্ত করে! তিংসার ক্ষোভ থেকে, 
সংশঘে করো জয়, 

বিশ্বের বাথা বুকে নিয়ে তার হৃদচকে তোলো! ডেকে, 
হৃদঘে করে৷ আভন। 

মুক্তির মানে-_-মাঙুধের মাঝে বাবধান হোক ক্ষ, 
-মান্তব চিব-অমর্র ৮ 

মত্তযজীবনে 1চরজীননের ভউক্ক সমস্ব__ 
সতা ও সুন্দর ॥ 


ধন্তোংহম্‌ শিষ্টাচার-পদ্ধতি 


সতীশচজ্ঞ গুছ ঠাকুর 


তখন শান্তিনিকেতনে কাছ শুরি; কলাভবনের আচার্য শ্য়ক নন্দলাল 
বস্থ মহাশয় কাশী থেকে আমা লিয়ে নবপ্রবতিত কুারেটর (নিরীক্ষক ) পদে 
বহাল করে কলা 5বনে কাজ দেন । 

একটি পাঠচক্র গড়ে উঠেছিল ; মাঝে মাঝে সন্ধ্যার পর তার বৈঠক 
বসত । কলাভবনের ॥শক্ষা-'ব$াগের কশ্ষ-চতুষ্টয়ের ছাজ-ছাআীরা তাতে 
বোগদান করত । পত্ম-পত্রিকাঘ্ন প্রকাশিত প্রধানতঃ চারু ও কারু*কলা 
বিবন্বক নিবদ্ধা'দ, তত্তদ্‌ বযয়ের গ্রন্থ ও প্রতিবেদন প্রতৃতি পঠিত ও আলোচিত 
হ'ত ৷ কথনো-বা বিশেষ বিশেষ বিষয়ে বিশেবজ্ঞের বন্কৃতাও হু’ত। 

একদিন আলোচনা উঠল, খন্ঠবাদ জ্ঞাপন করার প্রচালত রীতিটি আসলে 
ইংরাজী শিষ্টাচার ( এটিকেট ) সম্মত 6197055 কণ্যার অঙ্ক রণ মাত্র । “ধঙ্তবাদ’ 
পদওয়ার ভাবটি কিঙ্ক ঠিক ঠিকৃ প্রাচ্য আচার-ব্যবহারের অনুকুল নয়। হার কাছে 
উপক্তত হপেম, তাকে কৃতজ্ঞতা আপলের ভাবটি ধন্তবাদ ( thank ) কথায় 
প্রকাশ পায় না; বরং কাধের বিনিময়ে নগদ-বিদায় গোছের একটা কিছ 
দেওয়ার অপঠেষ্ট। চয় মাতআ। ভারতী দৃষ্টিতে, তাতে কাধটির মহত্ব ম্লান হয়ে 
যায়। প্রাচ্য ভাব-ধাপায় 'ধন্ঠবাদ" বা একূপ অপর কিছু দেওয়ার ধৃষ্টতা থাকতে 
পারে না। তবে কী ভাবে রুতজ্ঞতা আপন করা যাবে? " 

স্রির হ'ল, ছেলেরা বলবে 'ধন্যোইহম্-__সংক্ষেপে ধস্টোহম্‌ এবং মেয়েরা 
‘ধন্যাহম্‌’। কাধতহ কথায় লিঙগ-তহদ বড়-একটা আর থাকল না, মেছেরাও 
সাধারণতঃ খিল্যোহম্ বলতে লাগল । ধিক্টোহহম্ প্রলঙ্গটি বন্ধুবর ডক্টর 
সীহ জারী প্রসাদ হ্িবেদী এবং পণ্ডিত শ্রনত্যানম্দীবনে।দ গোস্বামী মঃাশয়ন্ধয়ের 
গোচরে আনা হ’লে, তার। সানন্দে স্বীকৃতি দেন। 'ন্ববেদী মহাশদয তে! একটু 
বৈয়াকরণিক মামাংসাও করে (দন; হিন্তাবযম্‌’ বললে মেঘে-পুরুব কারুর 
পক্ষেই আর লিঙ্গত ব্যবধান করতে হয়না; অধিকল্ধ বহুল-গরচলিত 
বছুবচন প্রয়োগের গৌরব ও তাতে এলে যায়। তদবণি কেচ কেহ ধল্াবঘম 
বলতে থাকে, কিন্ত বেশির ভাগ ছেলে-মেয়ে ধঙ্টোইহুম্‌ বলতে ই*আভ]ত। হছে 
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যাছ। ক্রমে প্রথাটি জলাডব-নর কাউকে অগ্তান্ত বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী ও 
শিক্ষকমণ্ডলীব মধোও কিছু কিছু প্রচলিত হতে, থাকে । কামি ১৯৪৮ এ 
অবসর গ্রহণ করে কাশীবালী হয়েছি পরও দেখেভি কেহ কেছ ‘ধস্টোহম্‌' শব্দটির 
প্যয়োগ করছে, তবে কিছু কঘ। 

কিছুজাল পরে ( ১৯৪3-৫* খৃঃ হবে ) প্রপিক্ষ বিদ্বান্‌ জৈন সাধু ডক্টর “মুনি 
কান্তি সাগর’ কালীতে কএক মাস থাঞ্েন ; তার পূর্বে শান্তিনিকেতনে কিছু 
দিন কাটিঘ্বে এসছিলেন । আমি কাশতে ভার সঙ্গে দেখা করি। তিনি 
আমার কথা পূর্বে শনেভিলেন এবং যৎ্প্রবর্তিত 'উত্িগ্ানা' পঞ্জী-পত্রিক! দেখে 
লেটার আদর্শ এব: কর্মপঞ্জতিতে আকৃষ্ট ভণ্চেছিলেন আমার সঙ্গে আলোচনা- 
প্রসঙ্গে পী-পরিষদের কার্থে তিনি গভীর সচাভূত্তি প্রদর্শন করায়, বিঙ্গায় 
কালে আমি ‘ধন্যোহহম্‌’ বলে ক্লুতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি । '‘ধক্টোহম্‌’ কথাটি 
শুনবামাআ তিনি বললেন £ 

“হা, আপনি তে! শান্তিনলিকেতনের কি লা! সেখানে এ কথাটি চলে 
দেখে এলাম । কঙ্গাভবনেব দুইটি গুজ্ঞবাটী ছাত্রী শাস্ডিনিকেতলে আমান 
সঙ্গে দেখা করতে এসে, বিদাঘ-কালে প্রণতি আনাবার সঙ্গে ‘ধস্তোহহম্‌' কথাটি 
বলে; মেঘের পক্ষে উচিত 'ধন্টাহম্ শব্দের প্রায়োগও একটিতে করে থাকবে। 
মেয়ে দুটির নাম বোধ হয় মঘস্টী দেশাই ও সুশীল! পারিখ বা এপ কিছু 
হবে) 'ধগ্টোইপ্রষ্ শক্ষটি শুনে আমার মন গভীর ভাবে আঙ্গুত হয়। 
ভাবলাম, কাঁ স্বন্দর শ্শষ্টাগাব-সম্মত ভাবধাবা এই ক্ষুদ্র শঙ্খটি বাক্ত করে। 
শান্তিনিকেতনে প্উরুদেশ ( কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) অনেক কিছু প্রবর্তন 
করে ভারতবর্ষে এক মন্তান্‌ আদর্শ দৃষ্টাম্মলহ স্কাপন করে গেছেল। প্রথমেই 
গিয়ে দেখলাম, সেখানকার নানাবিধ এবং অক্শ্র সভা-সমিতির অপুর্ব শৃদ্খল।। 
পাচসাত বছরের ছোট-গ্োোট শিশুরা পর্ধশ্থ নিজেদের সম্মেলনের সকল ব্যবস্থা 
প্রধানতঃ নিজেরাই করে, আবশ্যক মত বড়দের সহায়ত। লদ্ঘ মাত্র । অবশ্য 
তাদের ভার গ্রান্ধী শিক্ষকদের তত্তাবধান, সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ সহায়ত! সর্বগ। 
থাকে। শিশুরা নিঙেরাই লব পুস্পমাল!, শুবক, ধূপদীপ দিয়ে সাজগোচছের 
বাবস্থা করে ; সঙ্গীত, নাট্যাভিনয়. নৃত্য, আবৃত্তি, চিত্র-প্রদর্শনী প্রভৃতির বয বন্ধ! 
অনেকটা নিজেরাই করে। যে কোনো আগন্তক তাদের এইজ সুশৃঙ্খল 
কর্মপ্রণালী দেখে আরুষ্র“হষেল । 

“সভা-সন্মিতিতে করতালি নাই, এবং লক্গীতাদির * সঙ্গে হার্যোনিছম্‌ যজ্রের 


৬২৪ উজ্দ্রলভা রত [৬ষ্ঠ বর্ধ, ১১শ সংখা 


সহধোগ নাই । এই দুহাটিই শান্ভিনিকেতনের বিশেষত্ব । বিশেষ স্থলে বিশেষ 
বাহবা দেওয়ার আন্ত কেহ কেহ ‘সাধু সাধু’ এইরূপ বাক্যোচ্চাওণ করেন মাত্র । 
পুরাণাদিতে লভালমিতির বিবরণের মধো "সাধু সাধিবতি বাদিনঃ” কথাটি 
আমরা পেয়ে থাকি--মনে হয় ঘেন কোন্‌ সেই নৈসিষ।রণ্যে এসে গেছি। 
ছার্যোনিয়ম্‌ বলে বেশির ভাগ তারের যক্র এল্রাত্র-সেতার প্রভৃতির ব্যবহার 
হয়। হা্মোনিঘ্রম-যুক্ত কঠসংগীত ওর তুলনায় খেলে! বলে বিশেষজ্ঞ 
ব্যক্তির! রায় দিছেছেন__লাধারণ গোলা-লোকেও তারের ঘত্তর-সগীতের 
ম্যস্পবিতান্থ মুগ্ধ হন্ত । যাক্‌, এটি তো সঙ্ীত-শাস্ত্রম্ঞের বিচার্য বিষ । 

“আমরা অনেক লমদ্ দেখেছি, উদ্দণ্ড এবং বহ্ছদ্বান্ী করতালি বিধয়বস্তুর 
ধারণাকে বিক্ষিপ্ত করে দেছ, তাছাড়া অনর্থ-স্বষ্টির উদ্দেস্তেও ঘন ঘন এবং 
বহুক্ষণস্থাম়ী করভালির হট্টগোল বাধিয়ে দুষ্ট ব বিরোধী লোকে সভার কর্মুকে 
পণ্ড ক'রে অশিষ্ট আচরণের পরাকাষ্ঠা দেখিয্ে থাকে । এমত অবস্থায় 
কফরতালির স্থলে সেই সনাতন “সাধু সাধ্বতি বাদনঃ আবিভূত হলে, এই 
প্রথার প্রশংসা করতে হয়। 

ঘণ্ট) পড়েছে, বৈতালিক গান আরম্ভ হবে, সকলে ছুটে এসে যথাস্থানে 
সমবেত হচ্ছে । অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়েছে কি, সব ছুট ছুটি হঠাৎ বদ্ধ হয়ে 
গেল। বে যে-পর্যন্ত এলে গেছে, সে লেখানেই দ।ড়িমে গিয়ে মলে মনে 
বৈতালিকে যোগদান করল । এগিয়ে এসে সমবেত হওয়ার হট্টগোল তাতে 
বাধে না। 

“ধন্যোহহম্‌ শিষ্টাচার ও এবংবিধ আর একটি আচরণ |” ইত্যাদি।. 

সত্যের অহরোধে আমায় মুনি-মহারাজকে জানিয়ে দিতে হ'ল যে, 
‘ধস্তোহহম্‌’ কথাটি গুরুদেবের তিরোপানের পর, হালেই কলা ভবন-পাঠচক্রে 
স্থিরীক্ৃত হদ্ব । তা শুনে মুনিত্রী আরে! উৎসাহের সঙ্গে জ্ঞাপন করলেন ঘে, 
গুরুদেসের ভৌতিক শরীর এখন নেই, তা সত্বেও তার ভাবধারা যে চলছে 
এবং চিরকাল চলবে, তা বুঝতে পার! যায় এই সব নব-নব প্রবতনের থে 
প্রাণবন্ত আদর্শ তিনি স্থাপন করে গেছেন, তার ক্ষ নাই, ববং উত্তরোত্তর 
বৃদ্ধি হবে, সাধু সাধু! 

ভলিগ্ে দেখতে গেলে বুঝতে পার! যাহ, আমাদের প্রাচ্য শিষ্টাচার 
পদ্ধতির প্রাণ এই "ধন্েহহম্* শব্দটির মধ্যে নিহিত রয়েছে। আমি তৃষগর্ড 
হওরাম্গ তুমি পানীছ জলদালে আমার তৃষা নিবারণ করলে, আমি-তৃথ হলেম। 
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তখন ক্ৃতজ্তত। জানাতে গিছে ধন্তবাদ দিব, লা ধস্টোহহম্‌ বলব? শাস্ত্রে 
আছে ক্ুতজ্ঞতা জ্ঞাপনের কত কথা-__“ধন্ডোহ্হুম্‌ ক্রতক্বতে্যোহহম্‌ লফলং 
জীবনং মম” ইত্যাদি কথা স্লোকাদিতে পেয়ে থাকি । 
ধার কাছে ‘ধস্টোহহম্‌' বলে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হু’ল, তার তখন কী 
বলে শিষ্টাচার প্রদর্শন করতে হবে ? তিনি বলতে পারেন ‘'অহমেব'’! কী 
আপনি বলছেন, ধন্য হলেন? আসলে তো আমাকেই ধন্য করলেন, এতটুকু 
সেবার অধিকার দিয়ে! আমিই ধচ্চ ভলেম। 
প্রার্থনার শ্লোকে আছে-__ 
ত্রমঘেব মাত! চ পিতা স্বমেব 
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব । 
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেষ 
ত্বমেব সর্ব মম দেবদেব ॥ 
তুমিই মাতা, পিতাও তুমিই, তুমিই বন্ধু, লখাও তুমিই ; তুমিই বিভা, 
তুমিই সম্পদ্‌__তুমিউ আমার সব, হে মোর দেবের ! 
এভাবে বলা যাঘ, ‘ব্দহমেব’_-আমাকেই ধন্ট করলেন লেবাখিকার দিয়ে । 


অতএব, আমাদের প্রান্ত শিষ্টাচারকে “ধন্সোহহম্‌ শিষ্টাচার পদ্ধতি” বলা 
অঘৌক্তিক হবে না। 


'তুষ্ষানের মাঝখানে নূতন সমুদ্রতীর পানে 
দিতে হবে পাড়ি 
টানিঘা রাখিতে হবে পাল 
আকড়ি ধরিতে হবে হাল; 
বাচি আর মরি 
বাহিয়। চলিতে হুবে তরী ৷ 


. শ্রীমন্ভগদগীত৷ 
( পুব্বাহবুত্তি ) 
: কুবমোহহধ্যায়ঃ 
এীভগবান্‌ উবাচ__ | 
ইদন্ত তে গুহৃতমং প্রবক্ষ্যামানস্থয়বে । 
জ্ঞানং বিল্ঞানসহিতং যদ্‌ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেংশুভাৎ ॥ ১ 

( অষ্টমাধ্যায়ে ত্রহ্ম-অধ্যাব্মাদ্ি যট পাদ্ের (৪1: 0872675519785) প্রতিপাদ্য 
* সর্বপথ-সমস্থিত ব্রপ্রপথ, এবং সেই পখের গম্যস্বল সর্ববক্ষেত্র-সমস্থিত পুরুষোত্তম 
ক্ষেতের আঙ্গুপুবিবক্চ পরিচন্র ও রচনাকোৌশলের খবর পৌছাউবার উদ্দেপ্টে 
শ্রীভগবান নবম অধ্যাঘ্ বলিতেছেন । পরম্‌ স্বানম্‌ উপৈতিচান্ম্_এট আগ্য- 
স্বালের বিশিষ্ট পরিচয়, তাহার রচনাকোৌশল ও তাহার প্রাপ্তির উপায় বিশেষভাবে 
বলাই এই অধ্যাত্তের প্রয়োজনীৎ্ত! ) ইদম্‌ [এই পুরুষোত্তম দর্শল__ঘাহ। পুর্ববা- 
ধ্যায়ে এই মাত্র বল! হইয়াছে এবং পরে এইমাত্র যাহ! বিস্তারিত ভাবে বলা 
হুইবে ] তু [ক্স্ক বর্তঘান ভজনাময় বলিয়াই ইহার অপুর্ব্বত্ব] তে [তোমাকে] 
পগুহ্ৃতমম্‌ [ সর্ববগুহ্দের মখো গুহ, গোপনী সব কিছুর মধ্যে গোপনীয় লর্্ম- 
গুহৃতম ; ‘সর্ববপ্রকর্ষে তমপ,” ॥ ব্রক্ষল্লান হইতেছে পরহল্ভান, পর্মাজ্মজ্ঞান 
শুহ্তর এবং পুরুহোন্তম শ্চগবহ্ল্ঞানই গুহৃতম ] প্রবক্ষ্যামি [ প্রাণ খুলি 
বলিব ] অনয়স্থদ্বে [ স্তণে দোষের আবিষ্কার করা-ন্রপ অস্থয়া রহিত প্রক্ততিতে 
দোযদৃষ্টি রহিত তোমাকে ] আনম একত্বজ্ঞান ] বিজ্ঞানসভিতং [ বিজ্ঞানের 
সহিত ; ৰিচিত্ৰ জ্ঞান, বিপরীত-ল্লান, বহুন্তানই বিজ্ঞান, বিজ্ঞান সভিত এই 
জ্ঞানের ক্ষেত্র হইতেছে পুরুঘোত্তম ছ'চে গড়িয়। তোলা পচা গলা এই মাটীর 
জ্গং, দেব পথ-পিতৃ পথের সমন্থছে গন্ধবান্থল ত্রস্থলোক ও চন্রলোকের সমন্বত্র- 
কূপ এই ত্রজ্ধাম। দেবযান পথ যোগাছ আলে! আদর্শ; পিতৃযান পথ 
যোগায় স্ষ্ট-করার যোগাতা : আদর্শ ও সৃষ্টির সমন্থছে গড়িয়া উঠে শরীক্ষেত্র, 
ব্রজলীলা ক্ষেত্র ) ভ্রজ্ধামের সব-কিছুই জ্ঞান-বিজ্ঞান সহিত ] যৎ [ সনলিচ্জান 
জ্ঞান ] জ্ঞাত্বা [ জানিয়! ] মোক্ষাসে [মুক্ত হইবে ] অশুভাৎ [অশুভ তই তে, 
ব্বাস্তবতাহীন একান্ত আদর্শের অশুভ এবং আদর্শচীন একান্ত সঙির অশুভ 


আশ্রহাঞণ, ১৩৬৯ আুমন্তগবদীতা কিনি 
হইতে । পুরুযোত্তম দর্শন দুই দিকের সমস স্থাপন করিয়া একান্ত জ্ঞান ও 
একান্ত বিজ্ঞানের অশু5 হতে মুক্ত করিয়া ঘাকে ]) 

শীভগবান্‌ বলিলেন__অন্থপ্াশুঞ্গ তোমাকে গুহ্যতম বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান 
বলিব, যা) জালিঘা তুমি অশুভ হঠতে মুক্ত তউনে। ১৯ 

রাজবিস্তা ঝাজনচহব" পরিঅমি দমুক্খমম 
প্রতাক্ষাবগমহ ‘প্রা: স্বস্রশং কর্ড মবাযম্‌ ॥ ২ 

(এই বিজ্ঞান সঠিত জ্ঞান) রাজাবদ্যা [ বিশষ্যাসমূতের বাজ) কেননা 
ইহার অধণ্ড জোনট্ডির অংশ লইয়াউ দেবযান ও পিতৃধালের জোতি। কিন্বা 
আজাদের বিস্যা; যত যতবার এই বিপ্য। প্রদত্ত হউথাডে, রাজাদের নিকটই প্রদত্ত 
হটয়াছে। গীতায় এহ ভাগবত ধৰ্ম্ম বলা তততেছে ক্ষত্রিয় অর্জুনের কাছে; 
ভাগবত বল! তষ্টয়াছে পরিক্ষিতের কাছে; ভাগবত ধর্শ্ম বলিম্রাচিলেন নব- 
যোগেল্যর প্রথম যোগেজ্ঞ হরি মহারাজ নিমির সভা; নারদ বলিগ্রাছিলেন 
রাজা বস্থদেবের কাছে ] রাজগুহা' [ গুহ সমূহের, গোপা সমুহের মধ্যে 
রাজা, হৃদয় দিয়া যাচা দিতে হয, হৃদয় দিয়া যাহা নিতে হয়, 
হৃদয় ছাড়া যাহার দেওয়া নেওযার আর কোন পথ নাই, তাচাহই সকলের 
গোপনের চরম গোপন ; লেঃ পথই জীবনের গোপন পথ, সেঃ জ্ঞানই গোপন 
জ্ঞান ] উত্তমম্‌ পবিঅ্রম্‌ [ সব অপবিত্রকে পবিত্র করিয়া পুরুযোত্তম-জ্ঞান দিতে 
সক্ষম বলিয়াই ইহা উত্তম পবিত্র ] ইদ্ম্‌ [ ইহ] প্রতাক্ষাবগমং [ গুতাক্ষের মত 
অবগম, প্রাধি যাহার ; খিলি আদর্শের জমাট বাধা, ঘনরূপ ধারণ করিস! জীবের 
সামনে প্রত্যক্ষ অহ্ুমান-উপমান-শব্দের দাবী সন্পূর্ণজপে বাত রাখিছ1 
সর্বেন্দ্রদ্ের, সব স্থখ দুঃখ, হাসি-খেলার গোচর হইলেন, তিনিই প্রতাক্ষাবগম। 
শ্রতাক্ষ ও শব্দের তন্ব, ব্যবহারিক পারমাখিকের ঝগড়া পুরুষোত্বমে 
মীমাহনিত । পুরুবোত্বম শব্খগমা, প্রত্যক্ষগমায ; তিনিই অবাভিচারী প্রত্যক্ষ ] 
ধর্ম্ম।ং (অন্তর ধৰ্ম্মাৎ, অন্তত্রাধর্শ্বাৎ’” অথচ আত্ম-ধর্শ্ম-অনাত্ম-ধর্শ সম্বিত, 
সর্বধশ্থ-সমস্থিত বলিয়া ধশ্মানপেত ] স্থস্থবং কর্ত,ম্‌[ করিতে আরাম, পুরুষোত্র- 
মাপিত সহজ বৃত্তি দ্বারা গমা বলিয়াই তাহাকে আরামে পাওছা ঘায় ; সহজ 
বৃত্তিকে ঢাপিঘা বুদ্ধির সহায়ে পাইবার চেষ্টায় ভীবন রক্তারক্তিতে অপবিত্র হয়। 
জীবনে বৃদ্ধির চেগ্ে রক্তের টানই প্রবল । কছজল সতাবাদী পিতা আছেন, 
ঘাহারা সত্যের অনুরোধে হত্যাকারী পুত্রকে ফ্রালিতে লট কাইঘা দিতে 


পারেন ?. রক্তের টানে যে-পুত্রের জন্ত মাহুখ অনেক কিছু তুন্ধর্খম করিতে পারে, 
bl 


৬২৮ উজ্দ্লভারত [ শুভ বৰ্ধ, ১১শ সংখ্যা 


লেই পুত্র হুইয়া যদি ভ্রভগবান আসেন, এই রক্রের টান ষদি উষ্ডগবালে 
হয়, আদৰ্শ ও রক্রের টান যদি পুত্র-ভগবানে অপিত হয়, তবে তাছা। ‘কতুম্‌ 
স্থস্থথম্‌' হুইবে, তাহাতে: আর সন্দেহ কি? নন্দ-যশোদা! রক্তের টানে 
ভগবানের বর্তমান ভজ্জন পাইদ্রাছিলেন, মাতা লেবহুতি রক্রের টান দিয়াই 
কপিলের উপাসনা'করিয়াছিলেন ! রক্তের মূল্য ও আদর্শের মূলা এক করিয়া 
যদি শ্রীভগবান আসেন, তবে সে টান সামলাইবে কে ?] অব্যয়ম্‌ [ কিছুরই বায় 
হয় ন! বাহার প্রলাদে ; জীবনের সব-কিছুকে বিশ্বক্বপের মাঝে ছড়াইয়া দিয়া, 
বায় করিল, কোন-কিছুর উপর চাপ না দিয়া, জীবনের কোন বৃত্তির ক্ষঘ, 
বাঘ লা করিঘ্া অক্ষত, অখণ্ড, পূর্ণ । দেহপ্রাণ মনবুন্ধি অহঙ্ধারকে যে-জ্ঞান 
ভাগবতী তহ্ছতে গড়িতে পারে, তাহাই “অব্যয়' ] ৷ Et 
এই বিজ্ঞান সছিত জ্ঞান রাজাদের বিশ্যা কিন্বা বিদ্যার রাজা, রা্গুহ, 
উত্তম পবিত্র, প্রত্যক্ষাবগম, সর্ববধর্শ্থ লম বদর, করিতে আরাম ও অবায়। ২2 
অশ্রন্দধানাঃ পুরুষাঃ ধর্শ্মস্ডান্ত পরস্তপ। 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসারধত্যনি ॥ ৩ 
(কোন্‌ পুক্রষ তোমার '‘কর্ত্‌ম্‌ সবস্থখম্‌’ এই ধর্ম অবলম্বন না করিবে?) 
( যাহারা কিন) বআশ্রচ্দধালাঃ [আদর্শ ও রক্তের টান সমস্থিত, প্রতাক্ষাবগম, 
“কর্ড মৃ স্ব খম্‌’ অব্য উত্তম পবিত্র ধর্শ্মের প্রতি শ্রন্ধাহীন: অশুচি মলিন রক্তের 
টান ইচ্ছার সন্থিত সমস্থিত বলিয়া ভাবুকের দল এই ধর্শ্মে শ্রন্ধাহীন ; চার্কবাক 
দলও হার উপর শ্রস্ধাহীন, কেনন! ইহার মধ্যে আদর্শ জিয়া উঠিখাছে। 
উভয়দলই শ্রন্ধাহীন ] পুরুষাঃ [ একান্ত প্রত্যক্ষবাদী, একান্ত আদর্শবাদী পুরুধ- 
গণ ] ধর্ম অস্ত [ আমি বে ধৰ্শ্মের মৃণ্টিমান দৃষ্টান্ত, সেই ধর্শ্মের ] ছে পরস্তুপ, 
অপ্রাপা [ না পাইয়া ] মাং [ সমগ্র আমাকে ] নিবন্তত্তে [ নিশ্চিন্তরূপে বর্তমান 
থাকে, প্রত্যাবর্তন করে ] মৃত্যুসংসারবস্মনি [ মৃতু৷ময় সংসার পথে, আদর্শ- 
বাস্তবের নান! দর্শনে মরণেরও মরণ তাহারা প্রাপ্ত হহু ; য ইহ নানেব পশ্তুতি 
স ম্বত্যাঃ মৃত্যুমাপ্রোতি; বান্ডবের স্পর্শ হারাইয়া। একান্ত আদর্শও আনে 
ক্লৈব্য, আদর্শ হারাইয়। একাস্ত বাস্তবও আনে মৃত্যু ] । 
হে পরস্তপ, এই ধর্শ্দে শ্রন্ধাহীন পুরুষগণ আমাকে না পাই! মৃত্যুময় সংসার 
পথে প্রত্যাবর্তন করে। ৩।৯ 
ময়া ততমিদং পর্ব্ং জগদব্যক্তমৃত্তিলা। 
মৎস্থানি সর্ধসূভানি ন চাহৎ তেতবস্থিতঃ ॥ ও. * 


১২. অশ্রহায়প, ১৩৬০ ] ভ্রীমন্তগবদদীতা ৬২৯ 


(পুক্ুবোত্তম জ্ঞানের প্রশংসা পূর্বক অঞ্জুনকে তাহার গুহৃতম তত্ব শুলিবার 
অন্ত প্রহ্থত করিয়! বলিতেছেন ) মনা [পুক্রযোত্তঘ আমার দ্বার! ] তগুম্‌ [ব্যাড] 
ইদং সর্ধং জগৎ [এই লকল জগৎ ] অব্যক্তমুত্তিন [ অব্যক্ত মুন্তি যাহার সেই 
আমার পরমাত্মুত্তি দ্বারা ] মৎস্থানি { পরমাত্মা আমাতে স্থিত ] সর্বকূতানি 
[ ত্রক্ষাদিস্ডস্ব পর্য/স্ত, সর্ব্বভূত ; আমার পুক্রযোত্ধম আমির মাঝে স্থিত থাকিয়া 

৮ ফুটিয়া উঠিথাছে অগতের অনন্ত ‘আমি গুলি',-ইহাই আমার পরমাত্মস্বরূপ 
বিভূতি । ৫ স্বামিহঁ বদল তাহাদের পক্ষক: তখন সেই অনন্ত ‘আমি’ 
গুলির মাঝে আমার ‘আমি’ লম ব্যাপ-ব্যাপক ভাবে স্থিত -শাছে এইক্কপ 

=. ভ্রম কাহারও উপস্থিত হয়, তাই বলিতেছেন ] ন চ নহম [ আমি কিন্ত নাই ] 
তেষু তোমাদের অধ অধানটি-ধাল্পক্ঞকে-আরহেত ;.সৰ্কভুত আমার 
বুকের ধনক্কূপে আমার মধ্যে আছে, কিন্ত তাহার! ততো আমাকে সংঘবদ্ধ হইথা 
বুকে রাখিল না; আমি তাহাদের পাইদাছি, কিন্ত তাহারা তে। আমায় পাইল 
না। একতরফ। পাওদাছ পাওয়ার তৃপ্তি আংশিক মিটিতে পারে মাত্র; তাই 
তো আমার বুকভর!1 বেদন! ! লমব্যাপা ব্যাপকভাব অর্থাৎ উপাধিবিধূর সহজ” 
সম্বন্ধ ফুটিকা উঠে ভজনের মাঝে_'বে ভজস্তি তু মাং ভক্তয। মদ্দি তে, টি 
চাপাহম্‌’ । ভজনের মধ্যে ভগবান থাকেন ভক্তে, ভক্ত থাকেন ॥ 
কিন্ত সমব্যান্তিময়্ ভত্নের শুরে না পৌছিবার পূর্ব্ব প্যস্ত রর 
বিস্ৃতির দিকই, খ্রশ্বর্থোর দিকই থাকে প্রধান; সেই প্রশ্বর্ধোর গুনে সৰ্থ্ঘভূত 
থাকে আত্মার আধারে, কিন্ত আত্মার আধার সর্ববভূত নয় । সর্বভূভ বিচ্ছিন্ন, 
পরস্পর বিপরীত ব্বভাবঘুক্ত হওয়ার ফলে সকলেরই একএকটী বিশিষ্ট “সহুম্‌” 

১ গড়িয়া উঠিয়াছে; এই বিচ্ছিন্ন ‘অতম্‌’ গুলির অত্তীত নিশ্চই পুরুবোস্তম- 
পরমাত্মার দ্র ‘অহম্‌’। এই বিচ্ছিন্ন অহম্গুলি ভক্তির সাধনাঘ সংঘবদ্ধ 
হইবার অবসর পায়; এই অহম্গুলি সংঘবন্ধ হইলে লেখানে আত্মা!-লর্ন্ঘ ভুতের 
লামানাধিকরণ্য ফুটিদ? উঠে ; তাহাই ভগবানের ক্ষেত্র ]1 

অবাক্তমুন্তি পরমাত্মা-আমি দ্বার! এই সর্ব জগত আমাতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে ; 
সর্বভূত আমাতে স্থিত, অথচ আমি তাহাতে স্থিত নই। ৪1৯ 

ন চ মহস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌ । 
ভূততভৃত্ৰ চ ভূতস্থে! মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ 

(তোমাতে সৰ্ক্বহূত রহিছ্বাছে, তবে কি সর্ববভূতের সহিত "তোমার 

সঙ্গ দোষ রহিয়া যাইতেছে লা? ইহারই উত্তরে বলিতেছেন--আদার সঙ্গে 


৬৩০ উজ্জ্লভারত [ ৬ষ্ট বধ, ১১শ সংখা? 


সর্বসৃত পরকীয় শন্বন্কে, বিশ্বকে মাঝখানে বাখিঙ্গা অনস্ত বাবধানে ও 
উপাধি-বিধুর সহজ সম্বন্ধে সম্বন্ধ আছে বলিঘাই ) ন চ মৎস্থানি ভূতানি [ ভূত 
সমৃচ আমাতে স্কিতও নয ] পশ্ত [দেখ] মে (আমার) ঘোগং [ ঘটলা] 
্রশ্বরং [ ঈশ্বর-পরমাত্মার ইহা; প্রশ্বর অর্থাৎ এশ্বধ্য জনিত যথার্থ ঘটনা 
ক্রভিও বলিয়াছেন: 'অশন্দো ন হি সঙ্জতে’' ] ( আর একটি আশ্চর্ধা 
দেখ ) ভৃততৎ[ অসঙ্গ হইঘাও তূতসমৃহ ভরণ করি] ( অথচ) নচ ভূতস্বঃ 
[ পূৰ্ব্বোক্ত কৌশলে ভূতের মধ্যে স্থিত নহি ] মম আত্ম! [আমার অংশ- 
বিদ্ধৃতি এই আত্মা ] ভৃতভাবন: [ ভূত সমূহের সঙ্গে উপাধিব্ধুর সহজ সহ্বন্ধে 
অচ্যুত থাকিয়া তাহাদিগকে স্বরূপে পরিণত করিদ্া তাছাদের স্ব-কেই উৎপাদন 
করে, বাড়াইঘ্রা তোলে ; উৎপাদন করা, বাড়াই তোলাই “ভাবলা' )। 

ভূত সমৃহ আমাতে আছে ইহ! নহে ; আমার শ্রশ্বর ঘটন দেখ ; আমি 
ভূতভূৎ হইয়াও ভূতশ্ব নহি ; আমার আত্মা ভূতসমূহের উৎপাদক ও বর্দ্ধক । ৫/৯2 

যথাকাশস্থিতে! নিত্যং বাদ্ধুঃ সর্ববত্রগে! মহান্‌। 
তথা সৰ্ব্বাণি কুতানি মৎস্থানীত্যুপধারছ ॥ ৬ 

"c পুর্ব্মোক্ত লোক দুরে যে ভাবে পরমার্থবস্তর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, 
এখন সেই ভাবেই দৃষ্টান্ডের উপস্কাস করি! তাহাকে বিষদ ভাবে বুঝানো 
যাইডৈছে ) যখা [ খেষন ] আকাশস্থিত: [ছিত্রদানকারী, অস্তর বাহির 
পূর্ণ করিক্া অবস্থিত আকাশে স্থিত ] নিত্যৎ [সদা] কাছুঃ [বাঝু] সর্ব্বত্রগঃ 
[শর্বআ গমন করে ] মছান্‌ [ মহৎ পরিমাণ বিশিষ্ট ] তথা [ সেইন্দপ ] সর্ববাণি 
ভূতানি [ সর্ব্বভূৃত ) মৎ্স্থানি [ ভিডদানকারী আকাশবৎ আমাতে স্থিত; 
ভগবান্‌ প্রতি তূতকে স্বয়ংমূপয দিয়া, প্রত্যেকের অস্তিত্ব, জন্ম ও বৃদ্ধি প্রভৃতি 
সর্ব পরিণামের মধ্যে অনন্ত ‘ছিদ্র’ রাখিয়া, সেই ছিদ্র স্থলে নিজকে ও 
বিশ্বকে স্থাপন করিঘা, এবং নিজেই তাহাদিগকে ‘কণে গৃহীত্বা' বিশ্ব রাসচক্র 
ক্লচন! করিছ? বিস্যমান আছেন ] ইতি [ এইক্কপে ] উপধারয় [ অবধারণ কর ] ৷ 

যেমন সর্ধজ্র বিচরণশীল মহান বায়ু সর্ধদ1 আকাশে স্থিত, তেমনি সর্ব তুত 


আমাতে স্থিত রতিয়াছে__-এইকরূপ অবধারণ কর । 
( ক্ৰমশঃ ) 


সুখের খেয়াল 

শল্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় 
সখের খেয়াল দেলিল্‌ শুধু 

মনরে তৃহ অবুঝ কাচা 
চাস্‌ যদি স্থখ পাবিরে ছখ, 

সংসারের এ আজব ধা না 
আটে এলেই আসবে ত্মা' 

কালো ঘে বস সাথেহ লাদার 
সুখ হলে শেষ দুখের দেখা 

সবই কেবল আগ! পাছা । 
জগত্টা ঘে চলছে কেবল 

কারা হালির ভেলায় ভেসে 
জীবন শ্রোতে উঠছেরে ঢেউ 

একের পরে একটা এসে । 
বিশ্বপিতার কঠোর বিধান 

সাক সেইবে তিল পরিমাশ 
খুরছে কলের চাকাম্থ বাধা 

অন্তহীন এই মরা বাচা ! 
স্থখের যদি পিয়াস রাখিল্‌ 

ভ্বখেবে নে না বরণ করে 
মন্দভালর হিলাব নিকাশ 

হ্ৃদদ্ৰ হতে ঘাকলা লরে। 
শুরুর চরণ স্মরণ করি 

ভাসিয়ে দে তোর জীবন তরী 
জাগবে বিবেক, চেতন পাবি 

ঘূচবে তুফান মাঝে লাচ1। 


শুচিতার বাস্তব রূপ 


প্রতিভা রায় 


করমাবাঈ নামে যাড়োরার দেশীয় ভক্তিমতী এক মহিলা ছিলেন। 
তাচার জগপ্রাথ দেবের প্রতি ছিল প্রগাচ অষ্যরাগ । তিনি ছিলেন সহজ 
প্রাপধর্শ্মের উপাসিকা, ব্যবহারিক জগতের সকল শুচি অশুচির সংস্কার- 
মুক্ত । জগন্লাথদেবেত প্রেমে প্রাহিত চিল তাহার হৃদয়, মুক্ত বিহঙ্গের মত 
তা তিনি জটিল কুটিল সংসারের সকল সংস্কারের উর্দ্ধে বিচরণ করিতেন । 
বাঈডী প্রতিঙ্গিন প্রা্তঃকালে উত্ঠিরা বাল্যভোগ দেরী হইবে বলি 
হাতমুখ না নুটরাই তাহার শ্রি্ছতম জ্রগরাধদেবের জন্য থিচুতী রাজ! করিতে 
লাগিয়া ঘাউটতেল। নানা! মসল্লা সহ বহু শ্বত দ্বারা বত্রলহকারে অতি উপাদেন্স 
করিয়া খিচুরী তৈরী করিতেন । বাঈভীর জীবনের ধ্যান জ্ঞান সব কিছু 
লাধনা ছিল প্রাতঃকালে প্রিয়তমকে খিচুবী ভোগ দেওয়ার ভিতর। শুচি 
বঅশুটচির কথা ভাবিবার অবসর তাহার মনে ছিল লা, প্লাপের শ্বতঃসিন্ধ 
উত্লারিত প্রেম লইয়া তিনি জগন্রাথদেবের সেবা করিতেন আর ভক্তবৎলল 
ভাবগ্রাহ্ী জপন্নাথঙ্গেব বাঈভীর এই প্রেমে মাথা নিবেদিত খিচুরী পরম 
আনন্দে ভোজন করিতেন । এইকরূপে প্রতিদিন নিস্ভৃতে ভক্ত এবং ভগবানের 
মধ্যে মধুর প্রাণের লীলা আশ্বাদিত চইতেছিল। 
এমন সমর একদিন এক সাধু বাঈজীর ভবনে অতিথি পে আসিরা 
উপস্থিত হুইলেন। ভক্তিমতী করমাবাঈকে দেখিয়া তাহার সরলতা পূর্ণ 
সহজ সরল প্রাণের ব্যবহারে সাধু আনন্দিত হইলেন । কিন্তু গুচিতাহীন 
অবস্থায় অর্থাৎ, হাতমুখ না ধুইয়া গৃহ এবং উচ্গন আদি পরিষ্কার না করিয়াই 
জগদ্রাথদেবের ভোগ ছেওয়া দেখিয়া মনে মনে দুঃখ বোধ করিলেন। তিনি 
করমাবাঈকে বলিলেন, দেবি, তোমার ব্যবহারে এবং তোমার ভক্তিতে 
আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম, কিন্তু তোমার একটী কারা দেখিয়া 
ব্যথিত হলাম ॥ বাঈআী ব্যাকুল ভাবে ভিজ্ঞালা করিজোন, সাধুজী, 
বলুন আমার কোন্‌ ব্যবহারে আপনি ব্যথিত হইলেন? সাধুজী বলিলেন, 
ফেবি!] মনে বেদনা পাইও না। তোমার কল্যাণ কামনার তোঁশার কাখ্যের 
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কী দেখাইতেছি। ভ্্রভগবানকে যে তুমি সেবা কর তাহাতে আমি 
আনলম্দিত; তবুও বলিতেছি ভগবানের সেবা অ্বতি শুষ্কাচারে করিতে 
হয় নতুবা তিনি তাহা গ্রহণ করেন না, বরং অশুচি অবস্থায় সেবা করিলে 
অপরাধ চন্র । প্রাতঃকালে উঠিঘা গৃহাদি পরিক্কার করিয়া হাতসুখ প্রক্ষালন ও 
স্নান করিয়া তবে ঠাকুর ভোগ রাদ| করিতে &হ1 ইহা শুনির। বাঈদী 
বলিলেন, আমি অন্বুদ্ধি নারী, এই সমস্ত বিধি নিঘ্মের কোন খবরই 
রাখি লা, প্রাণ যাহ! চায় তাচাট করি। আপনি দয়! করিঘ্া আজ এই 
উপদেশ দান করিয়া আমাকে রুতার্থ করিলেন, আপনার লিগ্দেশ মত আমি 
এখন হইতে শুচিতা সহকারেই জগন্নাথদেবের ভোগ লাগাইব। অতিথি 
বিদায় লউন্থা চলি গেলেন । 

পরদিন সকালে অতিথির নির্দেশ মত বাঈভ্রী শুভিতা পূর্বক অগঞ্জাথ- 
দেবকে ভোগ লাগাইবার কার্যে লাগিয়া গেলেন। শুচিভার আড়ম্বরে 
বেলা ছুই প্রহর হুইল । বাঈতীী শুচিতার ছুঘারে প্রাণের বলি দিছ! অস্তর 
ছুন্বে ক্ষতবিক্ষত হটতে লাগিলেন। তাহার প্রাণের প্রশ্ন শুচিতাই কি শ্রেষ্ঠ ? 
না প্রাণের ভালবাসাই শ্রেষ্ঠ? আমি তো এতদিন শুচি অশুচির হম্ব তুলির! 
প্রাণের সহজ্জ আনন্দে আমার প্রাণের দেবতার তেব করিতাম, সে আনন্দ 
তো আজ আর পাইতেছি লা, এত ৩বলাঘ্ধ দেবতার ভোগ? ঠাকুর যে 
আমার ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছেন, ইহা ভাবিতে যে প্রাণ আমার বেদনাতুর 
হইন্বা উঠিতেছে । চায় জগপ্নাথ! অতিখিরূপে, কে আলিম আমার 
সংক্কার-মুক্ত প্রাপে প্রাণহীন শুচিতার বীদ্ধ বপন ফরিয়। গেল । আমার স্বতঃ 
প্রবাহিত প্রেমের পথে এই সংস্কারের পাথর আলিদ? কেন এমন করি৷ আমার 
গতিপথ রোধ করিল! দীড়াইল, আমি এখন কি করিব ? এইন্্প অস্থশোচল। 
করিতে করিতে ভক্তিমতী করমাঝাঈ বেলা দুই প্রহরে আগজাথদেবকে ভোগ 
লাগালেন ৷ 

এদিকে জগগ্রাথদেবের এঁমন্দিরে দুই প্রচ্ছরের ভোগ সাজাইয়া সেবকগণ 
প্রভুর তোগ নিবেদন করিয়া ভোজ্জনের আহ্বান করিলেন। তখন জগরাথদেব 
ছুইপ্দিকের টানে পডিলেন মহ! ফাপরে। সবে মাত্র বাঈন্দীর আহ্বানে 
তাহার নিবেদিত শিচুরী খাইতে বলিঘাছেন, তাচার ভক্তি পূর্বক নিবেদিত 
খিচুবী ফেলিয়া তো যাইতে পারেন না, তাডাতাড়ি খিচুরী গ্রহণ করিয়া 
হাতে মুশ্ধে খিচুরী মাধিয়াই শীমন্দিরে যাইয়া উপস্থিত হন্লেন। হাতে মূখে 
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খিচুরী দেখিস! সেকগণ" চমকিত তই! জিজ্ঞাসা কারলেন, প্রত কোথায় 
খিচুরী খাতে শিদ্বাভিলেন, এমন ভাশাবান কে? জগক্সাপদে ব সেবকগণের 
প্রতি আদেশ করিলেন আমি প্রতিদিনই কবমাবাঈয়েব 'নকট ঘা, বাঈ্রশ 
প্রণঘ পুর্ববক অপর্বব শ্যাদযুক শিচুরী বাছা গরিঘা অকি সমাদরে প্রতাহ 
আমাকে গোজ্জন করাইয়া? থাকে । আমি শাহাতে বডই তৃপ্তি পাই । কিন্ত 
এক সাধু আসগর বাঈপ্ীকে কুঘুণ্্ি দিও! শুদ্ধাচারে ভোগ লাগাইবার নীতি 
শিখাইয়া গিয়ান্ডে, শুণিতা সহকারে ভোগ জিতে যাই! বাঈগী আজ বেলা 
হুট প্রহর করিয়া ফেলিয়াছে। সেট আত আমাকে তু স্থানে ছুটাছুটি 
করিস্বা হদ্তরাণ হতে হুল । তোমরা যাঃঘ্র। বাঈগীকে জানাও অত 
বেলায় ভোগ দিলে অ'মার বড় কষ্ট তু. তাহার এ প্রগ্ারের প্রাণহখন 
শুক্ধাচারের কোনও প্রয়োজন নাট । পূর্ব্বে যে প্রকারে ভোগ লাগাহত 
তাহাতেই আম পরম পরিতৃপ্ত লাভ করিভাম। বাঈজী থে প্রীতির 
অধিকারী ছঃয়াছে তাহা জগতে ছলভ, তাহার শুচিতার কোন প্রয়োজন 
করে না, গ্রীতি কোন বিধির অধীন নগ। 

সেবকগণ যাইয়া! বাঈদজীকে জগন্খদেবের এই আদেশ জানাইলেন। 
বাঈজী তাহার প্রাপের দেবতার বাণী গানও আনন্দে আত্মহারা হুটলেন। 
সে আজ অন্তর হন্যে ক্ষত বিক্ষত হইতেছিল। প্রাণের ঠাকুর বাঈপীর প্রাণের 
বেদনা বুঝিতে পারিয়া তাহার এট বাতির হুইতে চাপানো কুসংস্কার হুচতে 
তাহাকে মুক্ত করিলেন, প্রাণের জয় হইল, রাগা্মিক। ভাক্তর শ্রোতে 
শুদ্ধাচার ভাসিয়৷া গেল । আজও লেই ভক্তিমতী করমাবাষঈয়ের নামে সোপার 
খালাদ করিয়া জগপ্াথ দেবের খিচুরী ভোগ তইয়) থাকে | 

এই ছোট ঘটনাটীর ভিতর দিপা আমাদের নিকট কোন্‌ কথা প্রকাশিত 
হইল তাত্া্ট ভাবিবার বিধত । থে শুচিতা ভগবৎলেবায় বাধা দান করে তাহাই 
পরিত্যাগ করিতে হইবে । ভগবৎ লেবাদ যাহা অশ্তকু্প তা গ্রহণ ও যাহ! 
প্রতিকূল তাহা বঙ্জন করিবার কথা শান্তেও লিখিত আছে । শুচি অস্টচর 
বিচার হুইবে ভগবৎ সেবার ছকে লক্ষ্য রাখিয়| । প্রাণহীন শুদ্ধাচার বাছা 
বৰ্ধমান জগতে সমাজের সর্বত্র ছড়াঠদ্বা পড়িঘ্বান্ছে, বাহার ফলে মাচ্রধের জীবন 
শু ও শৃ্ততান্থ ভরিত্রা উঠিযাছে, ডাহা শুচিতা নহে । থে কুলংস্কারের বোঝা 
যাহুবের সহজ চলমান জীবনের কাছে জঙগন্দল পাথরের মত চাপিঘ্ন। বনিয়া 
কাহার জীবনক্ষে ব্যর্থ করিব! দেৱ, ভাহাকে শুচিতা বলা বায়পা। এই 
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কুসংস্কারই অস্পৃশ্ততা বৰ্ধন প্রভৃতি অক্ান্ট জীবনের আন্দোলনকে ব্যর্থ 
করিয়া দিতেছে। ঠাকুর পুজার ব্যর্থ আড়স্বরের অভাব নাই, নাই শুধু মন্দিরে 
মন্দিরের দেবতা ৷ জগন্নাথে ঘানার প্রেম হইয়াছে তাহার হ্ৃদয়্ই গঙ্গাতুলা 
স্থূপবিত্র। জগৎ এবং নাথ এই দুই মিলিয়াই জ্বগদন্লাথ। জড় জগৎ এবং 
আদর্শ নাথ, এই জড়বাদ ও আদর্শ বাদের পমন্বয় ক্ষেত্র হইতেছে প্রাণ । 
প্রাণের স্বরূপ ভালবালা। লেই সমগ্রের দেবতা প্রাপপুক্রঘ অপত্রাথদেবকে 
ঘে ভালবাসল, সেই তো শুচির প্রাবনে ভালিয়া গেল, অশুচি আর থাকিল 
কোথায়? প্রাণের ক্ষৃত্রতাই অশুচি, প্রাণের ব্যাপকতাই শুচিতা। আজ 
বিশ্ব জোড়া এই অশুচি, এই সকঙ্কীর্ণ মনোবুত্তিকে পরিশুদ্ধ করিতে হইলে 
প্রাণের সাধনা প্রহণ করিতে হইবে, প্রাণধর্শ্মের প্রবর্তন করিতে হইবে । 
প্রাণের শরণাগতি ছাড়া, প্রাশ-প্রাহনে বিশ্বের এই অস্তচিতাকে ধুইয়া মুছিরা 
ফেলিয়া হৃদয় মন্দিরে বিশ্বেশ্বরের আসন স্থাপন ছাড়া আর অন্য পথ নাই । 
প্রাণহীন শুচিতাই অশুচিতায় পরিপত হয় । একমাত্র প্রাণই সকল 
অশুচিতাকে শুচিতার গড়িয়া তুলিতে পারে; তখন প্রাণের মুল্যেই শুচিতার 
অবলা হম । প্রাণের জদ্মই সর্ববআ । 


“কর্ন অপঞ্জম: শৌচম্‌' 
__জ্রউন্ধব প্রতি পরীর 
_ কর্্রসমূছে জড়াইস্রা না পড়াই শুচিতা ।__ 


শ্রীশ্রীনিত্যগোপালজন্ম-শতবাধিকী 
স্মতিপুজার প্রস্তুতি 
(2) 
জনিভ্যগ্বোপালজস্মের ইতিবৃত্ত 


অন্মকশ্থ চ মে দিব্যং এবং তো বেত্তি তত্বতঃ। 
ত্যক্ত | দেহং পুনজ্জগ্ম নৈতি মামেতি সোইঞ্জুন ॥ 

__ছহে অৰ্জ্জুন, আমার দিব্য জন্ম ও দ্বিবা কর্শ্ম ষিনি তত্বতঃ জালেন, তিনি 
দেহতাপও করেন না, পুনর্জ্জ্নও প্রাপ্য হন না, আমাকেই প্রাপ্ত হন। (কিন্তু 
প্রচলিত ভাস্ত টীশান্র দ্বিতীয় চরণের ব্যাথা! এইক্ডপ কর! হইঘাছে---'দেছত]াপ 
করার পর পুলক্জন্ম সে লাড করে না’ । এই ব্যাখ্যা বুক্তিসহ নয়। দেহত্যাগ 
করার পর পুনজ্জস্ম না হওয়া রূপ ফল একান্ত অদ্বৈত সাধনায়ও মিলিতে পারে। 
তবে আর শ্রীভগবানের জরশ্ম-কর্শ্ম-তত্বজ্ঞানের ‘অপূর্্মত্ব' রহিল কোথায়? 
ব্যাকরণের দিক হইতেও দেখা যায় যে আমরা যখন বলি যে, 'বৃন্দাবনং 
পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি' তখন ইহাব অর্থ কি এই ঘে, বৃন্দাবন 
পরিত্যাগ করার পর এক পা-ও অগ্রপর হই না? ইহার সুস্পষ্ট অর্থ এই ঘে, 
ব্বন্দাবনও পরিত্যাগ করি না” এক পা'-ও যাই না।) 

পুরুষোত্তম-জরস্ম ও পুকুযোত্তম-লীলাকশ্দ ধিনি তত্বত: জানেন, তাহার 
দেহত্যাগ তয় না। কাছেই পুলজ্দরন্যও হয় না। তাহার জীবনে আঘ্মা- 
দেহ পলিয়া পিদ্বা এক পুরুষোত্তম-জীবনে গড়িয়া উঠিঘাছে । তাহার আত্মা 
নিত্য সত্য, দেহও নিত্য সত/, যেমন স্বয়ং ভগবান এতিহাসিক পুরুযোত্তমের । 
বর্তমান যুগ আত্মার অমরত্ব যেমন বিশ্বাসী, তেমনি সে একটী দৈহিক 
অমরতত্বের ( physical immortality ) খোজও পাইয়াছে। ইহাই ভক্তের 
ভাগবতী তহ্য-_-'ডক্কের দেহ চিদানন্দময় ৷৷ আত্মস্বরূপের মত ভক্ত ও 
ভগবানের দেহেরও একটা স্বতঃসিন্ধ নিতাতা আছে, যাহা পাইবার অন্ত জীব 
স্মনস্তকাল ধরিয়া বিশ্বগেহ হইতে মাধুকরী করিছ। ‘ভূতেষু ভূতেষু বিচিত্য’ এই 
ভাগবতী তঙ্গর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে । ‘ন তত্ত রোগো ন অন্রো ন মৃত্যুঃ ৷' 
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এট ভাগবতী তন্তই ভ্বীবের স্বতঃসিদ্ধ দে । উভতাই উলিত্যপোশাল মতে 
নিতাকার, চিদাকার । পুকুযোত্তঘ নিত্যাকার, চিদাকার ৷ আবও স্বন্ছপাতঃ 
নিত্যাকার, চিদাকার ; সফল বিশ্ব মন্থন করিয়া তাহাকে এই স্বর্ূপসিদ্ধ দেহের 
আস্বাদন করিতে হুইবে । 

আছ আমরা ্টনিতাগোপালজন্ম-লীলা 'তত্বত: জানিবার প্রন্বাল 
পাইব, যাহ! জ্ঞানিলে আমরা খনন জন্মের ভিতর নিতাগোপাল-জন্মে জন্ম 
লাভ করিব, জন্মের সত্য বাত্ডন রস আস্বাদন করিব, জম্ম-চত্র হইতে মুক্ত 
হব, তাচার দিব্য জন্মে জন্ম লাভ করিয়া তাহাকে সকল দেহ ব্রাশ মলে 
পাইঘ্রা ‘মাম্‌ এতি’ বাক্য সার্থক করিব । 

তত্বদৃষ্টিতে শরীনিস্যগোপাল নিত্যালিত্য সমন্বয় মুক্তি, আত্যানাত্ম-সমন্বন্র 
মৃত্তি, ব্ঞানাজঞন-সমব্ব্ঘ মৃত্তি, চৈত গ্াঠেতল্ত-সমন্বঘসৃত্তি, লাকার-আকার- 
নিরাকার সমন্বয়মুত্তি সচ্চিদানন্দঘন ব্রক্মবন্ত । প্রকাশ-ক্ষেত্র ভাতার বিশ্বের 
প্রল্তাচুব্বিত প্রাণন্তরে। তিনি কোনও 'বশেধ মতবাদের নন, বিশেষ কোন 
জাতির নন। তাহার জীবনে সর্ব দর্শন, সর্ব্ম মত হা, সর্ব গুণ, সর্বব ক 
পর্ব জাতি হাত ধরাধরি করিয়া অস্টোন্টমিলনের ভিতর দিপা এক রাশ চক্র 
গড়ি তুলিবে । তাই তিনি মুখে বলিতেন, I am a 5950901291163/)- 
‘আমি বিশ্ব-নাগরিক"। তাহার জীবন সার্থক চষ্টরাছে লরত্ব ও নারায়ণস্রের 
সমস্বদ্বে: তিনি তাই লর-নাঝায়ণ । নেক দাবী ও নারায়ণের দাবীর স্বশং- 
মূল্য দিয়া পরস্পরকে পরস্পরের মাঝে সৃষ্টি করিবার ‘যোগ’ (কৌশল) তিনি 
শিখাইয়। গিয়াছেন ; তাই তিনি পরব জীবনে ‘যোগাচার্খ॥' । তিনি 
সর্বসংস্কার-বজ্ছিত ; তাউ তিনি চতুর্থ আশ্রমে ‘অবধূত' । তিনিই সফল 
করিয়াছেন মনীধী Whitehead-এর বাণী_'‘It is as true to say 
that God transcends the world as that the world transcends 
God. 665 as true to say that God is immanent in the world 
as that the world is immanent in God.’ 

কিন্ত জীনিতাগোপালকে এই তত্ব দৃষ্টিতে উপলব্ধি করিতে ছটলে 
পুরুষোত্তমতত্ব কোন্‌ ‘ইতিহাসের’ ধারা ধায়) ক্রমব্বিত্তিত তউ উষ্টনিতা- 
গোপাল . জূপে আপিছা ঘন হুইয়া উঠিডাছেন, তাহা বুঝিযা লইতে হউবে। 
যে-ধর্শ ইতিহাসকে স্বীকার ন! করি! মাগিঘের কাছে আসে, তাত মাছবেন 
বাস্তব জীবনকে তৃপ্ত করিতে পারে না। Religion without bistory is a 
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Misnomer. মানুষ ঘে-হত্চাসের ধার! বুকে লা জরন্মিতেছে, বাড়িতেছে, 
তাহার পিনে সামনে রাহন্তাছে বিরাট বিশ্ব ও তাহার বিরাট ইতিহাস। 
আমার লারাঘণ ধ'দ আমার ইতিহাস ; আমার কমাবেন ও আমার কুলংস্কারম 
জীবনের লামনে আমারহ ধর -ছোয়ার মধ্যে ধরা ন) দেন, তেমন লাতায়ণ 
যত বড় হউক না ক্নে, শ্রতিহাসিক মাছধের তিনি কেউ নন ॥ ভগবান 
পদের অর্থ তো এছ যে, তিন কালকে গায়ে মাখা যুগের উপঘোগ্ী আদর্শ 
লয়৷ যুগের সামনে আসা দীডাইতে পাবেন তবে না তিনি হইবেন 
থামার"? ‘আমি তাচার, উচ্তা সতোর এক দি । যতদিন 'তিনি 
" আমারই" লা হভঈতেভেন, ত-্দিন "আহি তাচার' তওয়াটা তয় দাসত্ব । 
তিনি আমাকে দাস করিথা লষ্টি করেন লাই ॥ ভগবান ষখন ইত্তিভালের 
বুকে এতিহাসিক সকল সমশ্ার সমাধান-মুত্তি হইয়া দাড়ান, তখনই তাহার 
বিশেষণ দেনা হয় পুক্যোত্তম’ । 
ইতিহাসের বু’ক আমর! পুরুবোত্তমক্ে পাছ সর্ববরসকদদ্বমুক্ি শীরুফরূপে, 
যিনি সৰ্ব্বপ্র-মে নিজেকে পুরুষোত্রয বাঁলয়া পরিচয় দিগ্াছেন। টৈকুঠের 
ঠাকুর নারাপ্রণের শ্রীব্বসিংহ € জীৱামর্ূপের ক্রমবিবর্তনের চরম ও পরম ফল 
হুঈতেছেন শরীরুঞ্চ। বৈকুণঠেব ঠাকুর পথমে তউলেন নৃসিংহ, পরে শ্রীরাম, 
সর্বশেষ রূপে তইতেছেন শরীফ । সকল কু্ঠার অতীত টৈকুঠঈ আজ সকল 
স্ুঠার আবাস এই ধরার ধূলিতে ঘন । অনাত্মা-প্রকুতির অতীত নারায়ণ 
আজ বিশ্বপ্ররুতির শ্রচরত্লে গ্ররুতি-অন্ীতকে আস্বাদন করিবার জন্য 
‘ক্ষেতি মে পাদপল্লবমূদারম্‌’ বলিঘা শরপাগত । তিনিই লোকে বেদে প্রথিত 
পুরুবোত্তম । প্রকুতির অতীত অরক্ম এক্াম্ত-অতীত থাকার ফলম্র্ডপ 'স্মর- 
গরল' খণ্ডন করিবার জন্তই বলিলেন, 'স্বরগরলখণ্ডনং মম শিরলি মও্ডনং দেছি 
মে পাদপক্লবসূদারম্।' নিরাকার নিওুণ আজ প্ররুফোতম ভবনে সাকার 
সপ্তণের চরণ তলে, রাকা প্রভার চপ্রণ তলে । অতীত থাকার কোৌলীন্ত আজ 
বখন বিস্বেশ্বরেরট নাউ, তখন তাচা রাজার ও থাকি বেলা, ত্রাহ্মণেরও থাকি বেলা, 
সন্গযাসীরও টিক্িবেনা, ধলনিকেরও টিকিবেনা, পণ্ডিতেরও থাকিবেনা, কুলীনেরও 
ভিকিবেল। । 
এই তত্বকে সর্বক্ষেত্রে অপারিত করিবার দৃষ্টান্ত স্বাপন-লালসাতেই 
ভীকুফ ব্রজধাঘের। পলা প্ররুতিক অনস্থকপিনী ব্রজ্গোপীজনকে পরিখিতে 
রাখিয়া, প্রতোক অংশের স্বছতপুর্ণস্ব বিধান করিয়া প্রতি দুইটী গোপীর 
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মাঝখানে নিজে দাড়ায়, প্রতি দুইটীকে অস্টোন্যবন্ধবান্ধ করিয়া এবং নিজে 
তাহাদের কণ্ঠ গ্রহণ করিয়া, কণ্ঠে কণ্ঠে যোগ বিধান করিয়া রাসচক্র গড়িছা 
তুলিয়াছিলেন। তিনি প্রতিটা অংশের অতীত থাকিয়া প্রতিটা অংশকে 
সার্থক আন্মাদন করিতেছেন, এবং এই আন্মাদনকে জমাইয়া তুলিবার আল 
আবার তাহাদিগকে স্ব স্ব মধ্যাদাঘ প্রতিষ্ঠিত রাখিয়া ও তাহাদিগকে সজ্বন্ধ 
করিয়া তাহাদের মাঝে ঘনতর আত্মাত্যাদস করিতেছেন । এই তলত 
আস্বাদন আরও ঘনতম হুইছা! উঠিতেছে, তখনই, যখন তিনি সঙ্গের কাছে 
ধরা দিয়াও অধর হুইয়া রহ্িতেছেন অনস্ত মিলনের মাঝে অনস্ত বিরহের 
সামঞ্তশ্ত বিধান করিতেছেন । ইতিহালের বুকে বিশ্বসংগঠনের এই মূল রহস্য 
সর্বপ্রথম আশ্বাদিত হইয়াছে ব্রজ্ধামে । আঙ্জ তাহাই ক্পবান হইতে 
চাহিতেছে ‘U. টব. 0. প্রভৃতির মাধ্যমে । কিন্তু অতীত-অন্গগের (6091)- 
scendence-immanence) সমস্থদ্ধ না বুঝিলে বিশ্বসক্ঘ রচনা কল্পনা মাত্র । 
ইতিহালের ক্ষেতে একমাত্র শরীকষ্চই ছিলেন সর্বক্ষেত্রে সর্বাতীত, সর্ব্বান্থগ ; 
বিশ্বসংগঠন সার্থক করিতে হইলে তাহার নজ্বীবনক্ে আকড়াইস্বা ধরিতেই 
হইবে । এই পুক্রবোস্তষ-দর্শন ও সংগঠন-কৌশলকে বিশ্বের বুকে দার্শনিক 
ভাবে প্রচার করিবার গৃঢ় প্রয়োজন লইশ্াই শ্রীনিত্যগোপাল আবিডভূত 
হইয়াছেন। প্রীকুষ্ণ ও রনিতঃগোপালের মধ্যে আমরা শরগোৌরস্বন্দরের সাক্ষাৎ, 
পাইব । জ্রীরুফলীলাকে আস্বাদন করিতে হইলে আধুনিক যুগের আইনাষ্টনের 
‘Law of Relativity’, জ্রয়েডের "78010, প্রাঙ্ষের ‘Quantum 
theory’. হাসেনবার্গের ‘Principle of Indeterminism’ এবং মার্কসের 
‘Materialistic interpretation of History”  বুঝিবার প্রয়োজন 
রহিয়াছে । শরীনিত/গোপাল এই সমণ্ড বৈজ্ঞালিক মতবাদের সাব্রমশ্ম দিব্য 
দৃষ্টি হ্বারা উপলব্ধি করিয়! দিবাজীবন হাতা আস্বাদন করিয়া পুক্ুযোত্তম 
জীবনকে ধরার মাটীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার অন্য আস্য়াছেন। শ্রুগৌরস্থন্দ 
ইহার পথ স্থগম করিয়াছেন । 

প্রচৈতন্যচব্রিতাম্থত লিখিতেছেন হ 
“পূর্বে ব্রজ্গে কৃষ্ণের জিবিধ বয়োধর্শ্ম । 
কোৌমার পৌগণ্ড আর কিশোর অতি মর্ম হ 
কৈশোর-বস, কাম, জগৎ সকল । ' 
রাসাদি লীলায় তিন করিল সকল ॥' 


৬৪০ উজ্জলভারত - [৬ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


“হরিখেষ ন ভেদবতরিস্ত- 
ন্মথুরারাহ মধুরা ক্ষ রাধিকা চ। 
অভবিষ্যদিছং বুথ! বিস্তষ্টি:, 
মর্ক্রাক্ষশ্ত বিশেবতত্ঞদ্া ॥ বিদন্ধমাধব 
__হে মধুরনয়ন! বৃন্দে্যুদি. এই কৃষ্ণ ও রাধা মথুরাল্ত অবতীর্ণ না হইতেন, 
তাহা হইলে এই বিশ্বস্থটি, বিশেষত: কাচের সৃষ্টি বিকাল হাই “যান্ত! 
সত্যই রাধারফলীল! বিশ্বের বুকে প্রবস্ধিত না হইলে কেন পশুপক্ষী, 
কীটপতঙ্গ, নরনারী, দ্ৰছেৰী-কঢম্র, আকধণে এমন উন্মাদের মত ছটিঘাছে, 
এই উন্মাদনার মূলে ভগবদা শ্বাদন নিছিত রহিয়াছে কি না, ইহার কোনও 
পারমাখিক মূল্য আছে কি না, তাহ! কি কেহ উপলদ্ধি করিতে পারিত? 
মদনের যে একটী ভাগবত রূপ রহিয়াছে, এবং জীবজ্ঞগতের মনস্তরে স্বর্ূপ- 
গত এই ভাগবত কাম অন্জনিছিত আছে বলিয়াই ঘে সে ইহাকে আত্বাদন 
করিবার জঙ্জ বিশ্বম্ছ ছুটি বেড়াইতেছে, বৃন্দাবনের অপ্রারুত এই নবীন 
মদনের খোজ না পাওয়া পর্ধান্ত ঘে কামের পরমার্থ রুপ উদ্ভাসিত হইবে না, 
এবং এই পরমার্থ কপ আম্মাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহাকে নিগৃহীত করিবার 
অন্ত প্রাণপণ প্রচেষ্টা করিলেও খে সে নিগৃহীত হইবে না, কালের হযোগ 
পাইলেই ঘে সে আবার অধিকতর প্রতিহিংসা লইয়! সাধককে বিব্রত বিপর্যস্ত 
করি! তুলিবে, ইত! আজ বিশ্বের সামনে স্থস্পষ্ট হই? উঠিতে ঢাহিতেছে। 
মদনের পরমার্থ রূপ লা বুঝিবার ও তাহাকে চাপ! দেওয়ার প্রতিক্কিঘ্বান্স বিশ্ব 
আজ মদলাললে পুড়িয্াা ছাই তইম্বা ধাইবে। তাহার স্মবচনা আজ বিশ্বমহ 
শর্বআ। এই মদনাললকে নির্ববাপিভ করিবার জন্যই শ্রীকফের প্রগ্ছোজন 
হইয়া পড়িয়া ছিল শ্রগৌরস্থন্দরকূপে অবতীর্ণ হওছার। শ্রঞফ শীরাধাকে 
লইয়া আসিয়াছিলেন যুগধুগাস্তের নিগৃহীত ( চeচpচৎ552d ) কামকে বিশ্ব" 
সভ্যতার উপযোগীরূপে প্রবর্তন করিঘা বিশ্বকে হ্স্থ করিবার এবং শোবণহীন 
বিশ্বসঙ্ঘ রচনা করিবার গুরু দায়িত্ব লইয়া। 
কিন্ত এই প্ুরুদায়িত্ব পালন করিবার পথে মনস্তত্বের যে যে দাবী পুরণ 
করিলে ্রীরুষ্ণের পক্ষে শীরাধাকে পরিপূর্ণ ভাবে পাও! সম্ভবপর হু এবং 
সেই পাওছার ভিতর কোন কামগঞ্ধ লা থাকে, এবং যাহার অনথলরণ করিনা 
বিশ্বের নর-নারীবৃস্দ নিশ্ঘল কামগন্ধশূন্ত মিলন-রস আস্বাজ্ন করিতে পারে, 
লেই লেই দাবী পুরশের অস্ত শরীক তিনটী বাছ! করিলেন। - 


অগ্রহারণ, ১৩৬৮ ]  নিতাগোপ্যলজন্ম-শতবাধিকী ৬৪১ 


'এই মত পুর্বে কু রসের সদন । 

হস্যপি করিল রস-নির্ধ্যাল চর্ববণ ॥ 

তথাপি নহিল তিন বাঞ্ছিত পুরণ । 

তাহা আশ্বাদিতে হদি করিল ঘতন ॥ 

তাহার প্রথম বাক); করিবে ব্যাখ্যাল । 

ক্রঘ্য কহে আমি হুই রলের নিধান ॥ 

পূর্ণানন্দযয় আমি চিন্নন্থ পূর্ণতত্ব ॥ 

রাধিকার প্রেমে আমাঘ করাদ্ব উন্মত্ত ॥ 

এতদিনকার প্রচলিত শ্দাস্ত্রসিন্ধান্যে ‘চিন্মন্র পূর্ণতত্ব' ছিলেন absolute, 

তাহার মধ্যে এমন কিছু থাকিতেই পারে লা, যাহাকে রাধার প্রেম উন্মত্ত 
করিতে পারে। কিন্তু শীকৃষ্চ এমনই এক পূর্ণ-ত্রহ্ময, যাহার ভিতর রাধাপ্রেমে 
উদ্মত্ততা সম্ভব হয়, (প্রমবিহ্বলতা জআাগিছা উঠে, রাধাপ্রেমে নানা 
ন্বৃত্য সম্ভব হুয়। শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতার এই নবরূপ আস্বাদন করিবার বাঞ্ছা 
করিলেল :_ 

‘সেই প্রেমার রাধিক! পরম আশয় । 

সেই প্রেমার আমি হই কেবল বিবয় ॥ 

. ক . 

কতু ঘদি হুই এই প্রেমার আশ্রয় । 

তবে এই প্রেমানন্দের অন্থভব হয় ৪ 

এতদ্দিনকার একান্ত নিস্তরঙ্গ, অপরিণামী, নিগুপ নিক্ষিন্র অহ্মবস্তকে বিনি 

তরঙ্গাপ্সিত করিয়া তুলিতেছেন, খনন্ত পরিপামের ভিতর দিয়া গড়ি 
তুলিতেছেন, তাহার মধ্যে গুপ-ক্রিদ্বার স্পন্দন ফুটাইছা তুলিতেছেল, সেই 
পরস্পরবিরুন্ধধর্শ্মমঘ্রী শ্রীপাধার প্রণয় মহিমা বুঝিবার আচ্চ শ্রীকৃষ্ণের জীবনে 
“প্রথম বাছা উদগত হইল । এতদিন ব্রচ্ম নিজের স্বক্ূপে স্থিত থাকিয়া 
“মায়াকে' বুঝিয়াছেন, আজ ত্রগ্ধ মায়া-স্বরূপ, রাধা-শ্বক্কপ হুইমা শীকৃষ্ণর্বূপে 
মায়ার মানে (5585৩ ) মায়াকে বুঝিতে চাহিতেছেন, নিজ অক্ষরত্রের 
উর্দ্ধে উঠিছা মাঘ্া-ভাবদ্যুতি-শুবলিত হইহ। মায়! মাধুধ্য আশ্বাদন করিবার 
জন্য লালসারান হুইলেন । 
“এই এক গুণ আর লোভের প্রকার । 
স্বমাধুর্য্য দেখি কৃষ্ণ করেন বার 


০ উজ্ছ্বলভ্ডারত [৬ রর্খ, ১১শ সংখ) 


অস্ভুত বলম্তপূর্ণ মোর মাধুরিষা। 
জিজগতে ইভার কেচ নাহি পায় সীমা ॥ 
এই প্রেমদ্ধারে নিতা রাধিক। একলি । 
আমার মাধুধ্যাম্থত আন্বাছে সকলি ॥ 
= নি 
অন্মাধুধ। রাধার দৌতে হোড় করি। 
+ ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে পৌছে কেহ্‌ নাহি হানি ॥ 
ভু ঝি চি 
বিচার করিয়ে যঙ্গি আশ্বাদ-উপায় । 
রাধিকাশ্বক্ূপ হইতে তবে মন ধায় ॥ 
অক্ষবন্ত এতদিন নিজের কাছে নিজে ছিলেন পুর্ণ, অনস্ক। কিন্ত দ্ধের 
এই আত্ম-উপলক্ি তো একান্ত 5॥ubjec-ti৮০ ; বতদিন ব্রন্ধ রাধা-স্বরূপ না 
হইতেছেন, ততদিন ব্রক্ষের কোনও ০৮৩০:)৬%০% (বাস্ত বিকতা) সিদ্ধ হইতেছে 
না, ততদিন ব্ৰহ্মৰ মায়৷ ধরিতে পারেন না, এবং ব্রচ্ধজ্ঞান হইলে মায়া আর 
থাকেন না । কিন্তু পুরুষোত্তম দর্শনে ব্রদ্ধ ও মাছা প্রতিদ্বন্বিত। করিয়াও কেহ 
কাহাকেও ফুরাইক্সা ফেলিতে পারিতেছেন ন।। “ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে দৌোহে 
কেহ নাহি হারি।’ এতদিনকার মানা! ব্রক্ষের কাছে হায়িয়াই আছেন, 
কাজেই ব্ৰহ্ম ছিলেন অনন্ত, আর প্রকৃতি ছিলেন ব্রহ্মল্ভানে বিনাশশীল! । কিন্ত. 
প্রকুষ্ত্রীবনে ব্রহ্ষমের মত মায়াও অনাদি অনস্ত। শ্রীক্নফ্ণ নিজে নিজ নিত্য 
নব নব ব্ৰক্ষ-মাধূর্যা আস্বাদন করিবার আন্ত রাধাস্বক্ূপ হইলেন । এই ভাবে 
তিনি ‘দ্বিতীয় বাঞ্ছা’ পুরণ করিলেন। 
‘এট দ্বিতীয় হেতু করিল বিচরণ । 
তৃতীয় হেতুর এতে ওপই লক্ষণ $ 
হু ক . 
গোপীগণের প্রেম কঢ় মহাভাব নাম ॥ 
বিশুদ্ধ লিশ্ঘল প্রেম কতু নছে কাম ॥ 
আত্মেজিঘ-এ্রীতি বাছা তারে বলি কাম। 
কককেজ্ির-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম লাম ॥ 
কুকের প্রতিজ্ঞ এক আছে পুর হৈতে ৷ 
যে বৈছে ভজে কষে তারে ভঞ্জে তৈছে ৪ 


অগ্রহান্ণ, ১৩৬ ]  আনিতাগোপালজন্ম-শতবাধিকী ভুত 


সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ তৈল গোলীর ভজনে। 
তাহার প্রমাণ কুক শীমুখবচনে ॥ 
শুরুষ্ণ রুফেজ্রির্সীতি-ইচ্ছাপূর্ণ এই গোলীপ্রেমের কাছে ‘ন পারত্রেহহম্‌' 
বাক্যদ্বারা জপ স্বীকার করিলেন। উহ্ারই ফলপস্বক্প গোপীগণ আত্মবান্‌ 
হুইলেন, কৃঞ্চেজিয় গ্রীতিরই ঘল-নান্ছাদনব্থপ আসত্মেন্দরিয় প্রীতি-রস আস্বাদন 
করিলেন) 
“তবে যে দেখিয়ে গোলীর লিজ দেছে গীত । 
লেহে! তো রুষ্ণের লাগি জানিভ নিশ্চিত ॥ 
এই দেহ কৈল আমি কৃষ্ণে সমৰ্পণ । 
তার ধন ভার এই সস্ভোগসাধন ॥ 
আজ গোসী নিজ দেহের যাঞ্জন ও ভূষণ করিয়া ক্রফদেহেরই সেব। 
করিতেছেন। গোপী-লাধনায় জড় আজ ইচতন্তরসবিগ্রহক্দপে আত্মপ্রকাশ 
করিল, আড় ও অঙ্জড় গলিঘ্া এক হইল, আত্মারই ঘন-আস্বাদনরূপে দেহ 
গৌরব লাভ করিল। 
খগোশীশোভা দেখি রুষণের শোভা বাড়ে যত ৷ 
কৃষ্ণ-শোভা দেখি গোপীর শোভা বাড়ে তত ॥ 
এই মত পরস্পর পড়ে ছড়াহুড়ি । 
পরস্পর বাড়ে কেহ সুখ নাহি মুড়ি ॥ 
পুকুষ-প্রকৃতির, ন্ধ-মাথার পারস্পরিক শ্বয়ংযৃূলা স্বীকার করার ফলে 
কেমন করিঘ্বা লেখানে কাম-দোঘ স্পর্শ করিতে পারেনা, এবং বিশ্বের নরনারী 
কোন্‌ কৌশলে কামদোব-নিশ্ম,ক্ত ব্রহ্ম সখ্বন্ধ আম্মাদন করিতে পারে, তাহারই 
দৃষ্টান্ত হুইতেছেন বৃন্দাবনে গোপীক্ুষ । 
‘আর এক গোপীপ্রেমের স্বাভাবিক চিহ্ন । 
যে প্রকারে হয় প্রেম কামগন্ধহীন ॥ 


* ad . 
নিজ প্রেমানন্দে কষ্চ-লেবানন্দ ব্যাধে । 
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহ! ক্রোধে ॥' 
কুষলেবা-নিত আনন্দ ঘদি দেহ-হস্্রকে এমন বিহ্বল করিয়া দেয় হে 
তাহাতে .কৃষ্ণসেযাই বাধিত হম, তবে সে আনন্দও ভক্ত চাছেন না। ভক্ত 


সেরূপ আম্বাদনকে 'সেবা-পরিপন্থী বলিঘ্বাই মলে করেন। প্রেমের, 'ভাবুকতা 
৩৮, 


৬৪৪ উচ্ছল ভারত. [ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ লংখ্যা 


গোপীপ্রেমে নাই । প্রেম এইবার বাস্তবের দেশে বাস্তব লেবা-ন্ধপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে । 
‘সেই গোপীগণ মধো উত্তমা রাধিক1। 
ক্ষণে গুণে সৌভাগে! প্রেমে সর্বাধিক! ॥ 
সেই রাধার ভাব লঞা চৈতন্তাবতার । 
যুগপন্ম নামল্রেম কৈল পরচার ॥” 
ভ্রজ্দের প্রেম এঠবার ধরার ধূলকে স্পর্শ করিল, এীকৃষ্ণের ‘তৃতীয় বাচচা 
পুর্ণ হইল । রক্ষণ ভুচৈতন্ত্পে অবতীর্ণ হুইলেন ব্রন্ষের নিশ্দল প্রেমকে 
ধরারু মাটীতে ছড়াইয়) তাহাকে বৃন্দাবনে গড়িছ! তুলিবার অন্য । 
শুরুষটৈতন্ত একাধারে অঁরুষ্চ ও শ্ররাধা | অক্ষ্চ উপরি উক্ত ‘তিন 
বান্ধা” পুরপের জন্ত রাধাভাবহু/তি স্বলিত হইয়া পৌর হইলেন । ব্রজে যতই 
রাখার স্বমধ্যাদ! প্রতিষ্ঠিত হউক, তবুও শকরষ্ণ নিজের দৃষ্টিকোণেই সেখানে 
নিআঅকে দেখিতেন, রাধাকে দেখিতেন, এবং সেই দৃষ্টির ছাচে এই জগতকেও 
দেখিতেন। কিন্তু ইহাতে তাহার পূর্ণ স্বত্ূপের পুর্ণ আস্বাদন ন! মিলিবার 
জন্তু এইবার গৌররূপে শরীরাধার দৃষ্টিকোণে নিজকে দেখিলেন, রাধাকে 
দেখিলেন এবং বিশ্বকে দেখিপেন । Sree Krishna assimilated in Sree 
Radbhba is Sree Gauranga. Sree Krishna explained in terms of 
Sree Radba is Sree Gauranga. শ্রীনিত।গোপাল প্রগৌরম্থন্দর সঘদ্ধে 
লিখ্য়াছেন ঃ ‘চৈতন্য অবতারে রাধাক্্চ একীভূত হইয়াছিলেন। সেইজন্য 
তাহাতে প্রকুতি রাধার শ্ৰভাব ও পুরুষ কুষেের শ্বভাব ছিল। €সইআস্ক তিনি 
পুরুষ প্রক্ততি উভয়ই ছিলেন’ (নিত্য পত্রিকা, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখা! 
পৃঃ ১৯৬ । এই মৈথুনের (57065261912) ভিতর দিয় এই বিশ্ব আজ বৃন্দাবনে 
পড়িমা উঠিবে । আত্দ ধরার ধূলি হইবে ব্রজধূলি, ধরার মানুষ হইবে ব্রজমাঙ্গয । 
‘শরাধায়াঃ প্রপয়মহিমা কীদূশো। বানটৈবা- 
স্বাঙ্যো যেনান্ভুত মধুরিম! কীদৃশো বা যদীয়ঃ । 
সৌধ্যং চাঙ্কা মদহু ভবতে। কীদৃশং বেতি লোভা- 
তন্ভাবাঢঃঃ সমজনি শচীগর্ভলিত্ধৌ হরীন্দুং ৪, 
_ গ্রমতী রাধিকার (প্রমমহিমা কিরূপ, শ্রীমতী প্রেম সহকারে ঘাহ! 
আস্বাদন করেন, মন্্ীঘ্ঘ সেই অদভুত মাধুর্ঘাই বা কিক্ূপ, এবং যদীপ্র অস্থভব 
বশতঃ শ্রীমতী যে আনন্দ অহ্ভব করেন, সেই আনন্দই কা কি প্রকার, এই 


অগ্রহায়ণ, ১৩৩. ]  শ্রীনিত্যপোপালজন্ব-শভবাধিকী ৬৪৫ 
তিনটী লোভের বশবর্ত্তী হইছ! শচীগর্ভন্রপ সমূত্রে রাখাভাবাঢ্য হুইছ! কম্চচজ্ছ 
সাথক শ্বন্ম লাভ করিবেন ।' 
রাধাভাবাঢা হয়ই কুক গৌর হটলেন। কুচ রাধাভাবের প্রতি 
চোর-চম্পটের মত স্পৃহাবশতঃই গৌর হইলেন । সমস্থদ্রতব প্রচারে সমু 
ব্র্থান্থরর এই সৰ্ব্ব গুহ তম রহম উচ্লসাটন করিয়া বলিলেন, 
‘প্রক্কৃতশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃ্াস্তাহ্থপরোধাভ্যাম্‌ ॥' 
‘অভিধে।।পদে শাচ্চ ॥' 
__'ব্ৰহ্ধ প্রতিও হইলেন ; কেনন! এই প্রক্নতে-হওগ্রার পিছনে প্রতিজ্ঞা 
ও দৃষ্ট/স্তের অঙ্গপরোধ রত্বিয়াছে, পুর্ণ সমর্থন রহিছ্াছে ॥ ত্রক্ধ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ 
উপদেশ থাকার জন্যও ব্রহ্ম প্রতি হুটলেন।” ‘অভিধা!’ পদের অর্থ শুধুই 
ধ্যান নয়, যাহ! এতদিনকার ভান্তকারগণ দিকাছেন। ঠোর-লস্পরটের বেমন 
পরের বিষয়ে স্পৃহা ও ধ্যান, €লইঞ্জপ ধ্যানকেই অমরকোব ‘অভিধা! 
বলিয়াছে।  'অভিখা। পরস্থবিষয়ে স্পৃহা'__আঅমরকোষ। ইহার পাঠাম্তার 
হইতেছে ‘পরশ্য বিহয়ে স্পৃহা ॥ হুহার টীকায় টীকাকার ভাম্জী দীক্ষিত 
লিখিগাছেন--'চোর লম্পুটর মত স্পৃহাই অভিধ্যা। ঠিক এই স্পৃহার 
কথাই 'ওবমালা'শ্ব বসিত হতন্যছে :__ 
‘অপারং কন্তাপি প্রণয় জনবৃন্দম্ত কৃতুকী 
রসক্ডোমত হৃত্বা সধুরমুপাভোক্ত.ং কমপি ধঃ। 
কুচিৎ স্বামাবত্রে ছাতিশিহ তদী গাং প্রকটগল্‌ 
স দেবশ্চৈতন্তারুতিঃ শতিতরাং ন: কুপঘতু ৪” 
তে কৌতুকী কৃষ্ণ কোন প্রপন্িজনবৃন্দের অপার বনির্ধ্বচলীত্ব রুললমৃহ 
অপহরণ পুর্ধবক্ক উপভোগ বাসনায় নিক্জ রূপ আবরণ করিছা রাধার কান্তি 
প্রকট করিলেন, চৈতস্তাক্কৃতি লেই দেবতা আমাদিগকে অধিকতর কপ! 
করুন ৷’ 
এরক্ষ্ষ-শ্রীরাধার সম্বদ্ধ পরকী দর বলিয়াই শ্রী স্বাধীনভর্কৃক। রাধার ভাব 
চুরি করিবার অন্ত লালসাবান হইলেন । রাধা-কষ্টের সম্বন্ধ 'স্বকীয়' হইলে 
এট অপহরণের প্রসঙ্গই উঠিত না । কেননা প্রকৃতিকে ভোগ কর] পুরুষের 
ব্বতলিন্ধ অধিকার । শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ বিশ্বের আদি কারণ পরম 
পুকষ ও পরম? প্রকৃতির সম্বন্ধ যে 'পরকীঘ', তাহার-বীজ শচৈতম্কচরিতাম্বৃত 
গ্রন্থে রাধিয়। গিপ্ধাছেন। “মো বিধয়ে গোলীগপের উপপতি ভাবে ॥ 


৬৪৩৬ উজ্জ্বলভারত [৬ বধ, ১১শ সংখ্য) 


হোগমান্গা করিবেক আপন প্রভাবে |" আক্ষ-মায়ার লক্ঘদ্ধ স্বকীয় নল, উচ! নিভক 
পরকীঘ্ বলিয়াই আলিকার দর্শনে ত্রক্ষ-মাদার সমম্থঘের প্রশ্ন উঠিয়াছে। 
স্বতন্ত্র পুরুষ ও স্বতন্ত্র প্ররুতির সম্থদ্ধের উপবট 'বশ্বস্থষ্টি পড়িএ! উঠিভান্ডে । 
শীকক-শী বাধা পরকীয় সম্বন্ধে সম্বন্ধ বলিয়াট শীর্ষ শীরাধার স্মবগংলখণ্ডল 
পাদপল্লব নিক শিরোভূষণ করিতে চাহিয়াচিল্নে। সন্বদ্ধ স্বকীয় হটলে 
ভ্রীরাধার কোনও স্বাধীন শ্রীকষ্চ-নিরূপেক্ষ সত্তার সম্ভাবনা থাকিত না, পা ধরার 
কোনও প্রদ্রোজন বা প্রসঙ্গ উঠিত না। কুফঃ9 কেবল, শীৱাধাও কেবল। 
বিশ্ব এই কেবল কেবলার অস্টোন্যমৈথুনের ফলেই উদ্ভূত হইঘ।ছে। তাচার! 
হইই independent এবং interdependent. প্রকতি পুরুষের এট পরকীয় 
রসলীলা প্রচার করিত! ক্রফণদাস কবিঝাজ অন্থিতীঘ দার্শনিক, ধন্য । 
জআকুষফচৈতনা একাধারে রাধা-কক, ব্রহ্ধ-মায়! সমন্বর সুত্তি বলিয়াই তিনি 
‘ভুবি বৃন্দাবন’ স্থাপন করিবার জন্য উন্মাদ । তিনি মাছাবাদের বিরুদ্ধে অভিধান 
করিয়া বলিয়াছিলেন £ 
“মাঘাবাদী কুষ-অপরাধী । ব্রহ্ম আত্মা চৈতন্য বলে নিরবধি ॥' 
-_অঁচৈতন্যচন্মিতামৃত 
যাহার! প্রকৃতির অনন্তত্ব স্বীকার লা করি! একান্ত বর্ম, একান্ত আত্মা বা। 
একাম্ক ইচতনাকে অনি ও অনস্ত বলেন, যাহারা ঝলেন যে ব্ৰহ্মজ্ঞান হইলে 
বা ভগবস্তক্কি লাভ হইলে প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ নিঃশেষে মুছিয়) যায়, তাহারাই 
মায়াবাদী এবং তাহার? সতাই কুষণ-ন্দপরাধী । কেননা কুষ যে নিজে ব্রহ্ম- 
মান্া-সমস্থিত, শ্যাত্মানাত্ম লমাস্বিত, চৈতন্য-অচৈতন্য সমন্বিত। যিনি 
আসিলেন এটগৌরহ্ম্দহ ক্কপে পরস্পরবিকন্ধ ব্রচ্ধ-মাস্ছা সমন্থদঘন, রাধা-কুষঃ 
লমন্বহখন সমগ্র জীবন লচয়া, তিনি কি প্রক্তর ও-পারের ত্রন্মকে বা 
ভগবানতক একান্ত $াবে স্থাপন করিতে পারেন? পারেন না। কিন্ত তাহাই 
তাহাকে শেষ পথ্যন্ত করিতে হইয়াছে । তিনি “সগ্রযাপী" হইছগা “মাছাবাদী'র 
দর্শনকেই প্রকারাস্তরে স্বীকার করিলেন ॥ তিনি ‘মায়াবাদী সন্ত্যাশী” বলিঘ। 
বারম্বার ইহার বিরুদ্ধে নিজের সম্বস্ধে কতবার বিরুপ মন্তব্য স্পষ্ট করিস 
শুনাহগ্রাছেন। ‘অতএব মুঞি করিমু সন্যাস ।' তাৎকালিক পারিপাস্িক 
অবস্থার চাপে পড়িদ্াই তাহাকে সন্যাসী হইতে হুইদ্রাছিল? তাই বলিলেন 
পজতএব’ ৷ তাহার সন্যাস ‘অতএব’ ( theref০চe )-এর সন্যাস । মা'কে 
তিনিই বলিগ্। পাঠাইন্যাছিলেল 3 রঃ 


অগ্রহাদণ, ১৩৬৯]. এ্রনিত্যগৌপাল জন্ম-শতবাধিকী ৬৪৭ 
“কি কাজ সঙ্্যাসে মোর প্রেম নিজ ধন । 
যবে সম্্যাস কৈল ভগ তৈল অন ॥” 

মায়ের জন্য এত বেদনা একজন নৈষ্ঠিক সন্র্যাদীর পক্ষে কি সঙ্গত না 
শোভন? তিনি কাচাদেব অন্য ক্গলাখের প্রলাদ লাল শাড়ী ও লাদা কাপড় 
পাঠাইতেন ? অহ্মান করা যুক্তিযুক্ত যে, এ কাপড় নিশ্চয়ই শশ/বিফুশ্রিয়া 
ও মাতা শঠীর জন্য? আসল কথা এই বে, ই্কক্ষচৈতনা আসিমাছিলেন 
সহঙ্জ জীবন লয়, €প্রমপ্ধল লনা, যাহার মধ্যে গাহ্‌মা-সল্যালের কোনও 
প্রশ্রের্ট স্থান নাই । প্রেম যাহার লিজ ধন, তাহার পক্ষে প্রক্ুত্তও তরে 
থাক! ব। প্রকৃতির ওপারে থাকা দুই-ই সমান । প্রেমে পরম পুরুষ ও পরা 
প্ররুতির গলিল্পা গিয়৷। এক হওয়ার মত্তিই তো তিনি । কিন্ত মায়াবাদ- অধ্যুবিত 
ভারতবর্ষে তাঁহাকে প্রেম প্রভার করিবার জন্য মায়াবাদের আশ্রয় অনিচ্ছা 
সত্বেও লইতে হইদ্রান্ধিল । মান্বাবাদতকে একান্ত ভাবে বাধা দিলে উহা আরও 
শক্ত ছটত বলিয়া নিছে মাদ্বাবাদকে বেল-মানিঘা, কোনও রকমে শ্বীকার 
করিয়া নিজের প্রচারে আগাইযা গেলেন। তাই মহাপ্রতু মাঘাবাদের বিরুদ্ধে 
বে অভিধান চালাইন্মাছিজেন, তাহ! তিনি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন 
নাই। তাহার মাযাবাদ-বিরোধিতার অভিযান অসমাঞ্চই রহিয়া গেল। 
এ্রমন্মচাপ্রকুর এই ‘অতএব’-এর দন্ত্যাস গ্রহণের ফলেই তাহার জীবনকে 
আশ্রয় করিয়া দুষ্টটা পরস্পরবিরোধী ধারা প্রবন্তিত হইতে পারিঘাছে। একটা 
হইতেছে প্রচলিত বর্ণশ্রমধারা এবং বিধিমার্স, অপর ধারাটী হইতেছে 
সহজ ধার! ও রাগমার্গ। বর্ণাশ্রম জোর দে জীবনের আত্মাংশের উপর, 
চৈতনাাংশের উপর, ভাবের উপর, নিবুত্তিমার্ের উপর ; আর লহজ্রিন্বারা 
জোর দেয় মায়ার গ্গাবীর উপর, রক্রের দাবীর উপর, জীবনের লহজাত প্রবৃত্তির 
উপর । অথচ মহাপ্রভু ছিলেন 'রলঝাছ মচাভাব দুই একরূপ'। কিন্তু রস- 
ভাব সমন্বিত এমন সমগ্র জীবনকে আশ্রন্ত করিঘ্তাই ভাব-উপাসনা ও রল- 
উপালনা সম্পূর্ণ পৃথক্‌ ধারাম্ম চলিল । তাহার শ্রীচরণাশ্রিত গোস্বামিগণ 
বর্মশ্রম ধারাকেই মৃখাতঃ পুষ্ট করিডা গেলেন; তাহারই পাশাপাশি সহজ 
ভঙ্গনের স্তর ধরিয়া ‘বিবর্ত্তবিলাল' প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হুইল এবং তদচুবান্বী 
সম্প্রদাঘও গড়িয়। উঠিল । মহাপ্রভুর সহজ সমগ্র জীবন দ্বিধা বিভক্ত হইল। 
তাহার আশ্রিত পণ্ডিতগণ বর্ণশ্রম প্রতিষ্ঠার অনুকুল দর্শন প্রচার করিবার 
উদ্দেন্ত লইয়াই রাধাকুফের 'পরকীয়' স্বন্ধকে 'স্বকীত' করিবার জন্য যুক্তিজাল 


৬৪৬ উজ্জল ভারত [৬ষ্ঠ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


বিস্ডার করিলেন ; আর রাগযাগণীয় অপশ্ডিত সহজিদ্রার] স্হঙ্ত জীবন ধারা 
ধরিয়া! বাধা-কুষঃ সম্বন্তকে ‘পরকীয়’ করিয়! রাখিলেন। জুল কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
গোস্বামী ছিলেন রাগমার্গের দার্শনিক ব্যাথ্যাত1। বৃন্দাবনে এইন্ঞপ 
একটী প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ক্রফ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর সমসাময়িক 
গোড়ায় বৈষ্ণব সম্প্রদদাঙ্গের সভাপতি শীল ভদ্রীবগোস্বামিপাদ জীচৈতনা- 
চরিতাম্বত্তকে প্রথমে অনস্বীকারট করিয়াছিলেন। অথচ পরে ভগবানের অদ্ভুত 
বিধানে তাচাকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গোস্বামিপাদগণের 
দৰ্শন ও ভজীচৈতন]চরি'হামুতকে সমহ্থিত করিয়া আস্বাদন করিতে পারিলেই 
আমর! মহ্াগভুর দর্শনকে পরিপুণভাবে বুঝিতে পারিতাম। কিন্ত এ 
যাবৎ তাহা হয় নাই । 

বে-গৌঃঅন্দর ‘পণ্ডিত কুলীন ধনীর ঝড় অভিমান বলিয়া তাহাদিগকে 
এককপ এডাইয়। চলিতে চাহিতেনল, তিনিই কিন্তু শেষ পরাস্ত পওত-কুলীন- 
ধনীর চক্রে পড়িয়াছিলেন। তাহার চতুদ্দিকে দিকৃপাল সদৃশ পণ্ডিত- 
কুলীন-ধনিগণ এক এক্টী ভুস্তম্বকূপ দাডাটয়। ছিজেন। সেই সময়ের জন্ত 
তাহাদের উপর ভর করিয়া তিনি চলিছাছিলেন বেশ; কিন্তু বর্তমান যুগের 
পরিপ্রেক্ষিতে জাড়াইয়া আমরা বঞ্চিত পারি ঘে, তাহাদের জারা তিনি 
বিড়ম্বিতও কম হুল নাউ । সেই সমফেই ঘে তিনি পণ্ডিত-কুলীন-ধনীদের নিয়। 
বিব্রত হতেন, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রম নিদ্য্যানন্দ অবধূতকে 
অপত্ডিত-অকুলীন-নিদ্ধনদের মধ্যে প্রেম-প্রচারণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ভার অর্পণের 
ভিতর দিয়া । বর্ণাশ্রম-পরিবেন্িত মহাপ্রভু অবপর্ণ, অনা শ্রষী, শুণি-অশুচি- 
বিচার বছ্জিত নিত্যানন্দ ছাড়া জনসাধারপের মধ্যে কিছুতেই ছড়া) পড়িতে 
পারিতেন লা। একই সহজ জীগনের দ্বিধা বিভক্ত বিকাশ শ্রীগৌর-নিতাই ॥ 

শ্রগৌরহ্ুন্দর প্রবর্তিত সম্প্রদায় বর্ণাত্রম ও সহন্মিযা ভেদে হিধা বিভক্ত 
হইল । অব্ধৃত নিত্যানন্দকে পরিপাক করিতে সেই সময়কার বৈষ্ণবসমাত্তকে 
বেশ বেগ পাইতে হইছাছিল। নিতাানন্দ প্রভুর বিরুক্ষে বেশ একদল 
বৈষ্ণৱ ক্ষিপ্ত তইয্ভাছিলেন, যে জচ্চ মহাপ্রভু বিশেষ উদ্বিগ্ন হইতেন, এবং 
নিত্যানন্দ প্রভু ও তাহার আচরণ সম্বন্ধে কেহ কোনও অশ্রন্ধা প্রকাশ করিলে 
মহাপ্রভু তাহাকে তীত্র ভত্গন। করিতেন | নিত্যানন্দ প্রভু “অনাচারী' 
বলিয়া একদল বৈষ্ণব তাহাকে ছোট করিয়া! দেখিতে চাহিতেন। অথচ 
মহাপ্রতু ছিলেন তাহার পরিপূর্ণ সমর্থক । নিত্যানন্দ প্রভুকে সামনে রাধিয়াই 


আঞহায়ণ,। ১৩৬৯] জ্নিতাগোপালজলা-শতবাধিকী ৬৪৯ 


লেদিন' মহাপ্রভু বাজালার বুকে নাম মহিমা ও প্রেমধর্শ্ম প্রচার করিতে সমর্থ 
হুইগাছিলেন । 

শ্ীমস্মহাপ্রভুর মায়াবাদ দ্বীরুতির ফলে নিশ্চট প্রকৃতি সম্বন্ধে সতর্ক 
থাকিতে এবং বৈষ্ণব সহবকেও সে দিকে প্রেরণ! দিতে হুইঘ্বাছিল। কাষত: 
ছোট হরিদাস বৰ্জ্জন এবং ‘দারবী প্রকৃত হরে মুনেতপি মন প্রভৃতি উক্তিদ্বার! 
তিনি প্রমাণিত করিয়। ভিলেন ঘে, তিনি সত্যই একক্ন নৈষ্তিক সন্ল্যালী ৷ 
কিন্ক বর্তমান যুগের ভেকথারী বৈফ্ণবগণ কি মহাপ্রভুর উক্তির এতটুক্ষও 
মৰ্য্যাদ! রক্ষা করিতে পারিতেছেন, না পারিবার কোনও সন্ডাবন। আছে? 
বর্তমান ভেকধাপী বৈষ্ণবদের দেপিলে চিনিতেই পারা যাইবে লা ঘে. ষ্টহার! 
মহাপ্রভুর সম্প্রদাপ্ধের। যে যুগের লক্ষ লক্ষ নারী ঘরের বাহির হটয়। পুরুঘ- 
সমাঙ্জের ভিতর আলিয়। কর্মক্ষেত্রে এক মিলিত হইয়াছেন, সেখানে আজ 
নারী হউতে দূরে থাকিব্যর ও নারীকে দূরে রাণিয়া সাধন করিবার সব স্থযোগ 
লুপ্ত হইছ! পড়িয়াছে । এই দিক দিছা মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের ভবিপ্যাৎ অন্ধকার 
সমাচ্ছন্গ, অথচ মহাপ্রভুকে বর্তমান যুগোপযোগী এক অভিনব পন্বার আবিদ্কার 
করিতেও হট 

উমন্সহা প্রত ও তাহার সম্প্রদাঘ ঘে যে বাধার সম্মূপীল হউযা আর অগ্রগতি 
লাভ করিতে পারিতেছেন লা, ভ্রীলিত)গোপাল সেই সেই স্থানে বাধ। পরিপাক 
কৰিয়। শ্রগৌরহ্ন্দর ও তাহার সম্প্রদায়কে আবার নির্শ্মল অনাবিল ধারা 
প্রবাহিত করিবার জন অবতীর্ণ । জীগৌরন্থন্দর মাতা শচীদেবীর কাছে 
ঘোষণা করিয়াছিলেন, ‘আমি আরও দু-বার আসিব ।' তিনি নিজে না 
আসিলে তাহার প্রবন্তিত এই নৃঙন জীবন-দর্শন ও ভীবস্ত প্রেম-সম্প্রদায়কে 
কে পুনকচ্জর্গবিত করিবে? শ্রিগৌরন্ুন্দরের পর শরীনিতাগোপাল ছাড় দ্বিতীদ্র 
আর কাহাকেও বর্তমাল ঘুগে দেখিতেছি না, যিনি মহাপ্রভুর জীবন ও দর্শনের 
ক্রমবিবিত স্তুপ প্রচার করিছা গিয়াডেন। প্রগৌরহুন্দরের ক্রমবিবহিত 
জ্রপই নিঃলন্দেছে ভ্্রলিতাগোপাল । বর্তমান যুগের সঙ্গে ঘাভাদের কিছুমাত্র 
পরিচদ্ আছে, যাহার! বর্তমান যুগের উপযেসী দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করেন, 
তাহার! দেখিবেন বর্ত্তমান যুংগাপঘোরী যে-দর্শনের বীজ মহাপ্রভুর জীবনে 
ছিল. একমাত্র নিভাগোপালেই তাহা ক্গপািত হইঘাছে। 

জ্রমন্নহাপ্রতুর মায়়াবাদ-বিরোধিতা তে স্থান পরাস্ত আসিমা থমকির়!। 
জরীড়াইয়াছে, শীনিতাগোপাল লেই স্থান হইতে রওয়ান! হুইয়। ‘মায়া’ পরিপাক 
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করিলেন, ব্রন্দের সঙ্গে তাহার সমন্বঘ্ শ্বাপন করিলেন, মাঘ্নাবাদের চরম 
নিরোধ আলয়ল করিলেন। শ্রীনিত।গোপাল লিখিতেছেন £ ‘যে অহস্কারেয় 
প্রভাবে আত্মার ও আত্মজ্ঞানের পধ্যস্ত অস্ডি ত-বোধ হয়, তাহাকে তুমি অলত্য 
বলিতে পার না। তোমার তাহাকে নিত্য-সত্যই বলা উচিত । তাহা 
নিতা-সতা বলিলে, তাহা যে-মাঘার অংশ, সে মায়াকেও নিত্য সত্য বলিতে 
হুয়।'__লিক্ধান্দর্শন, ২ম সিন্ধাস্ত । শ্রনত্যগোপাল এ গ্রন্থের ৩ঘ লিচ্চান্তে 
লিখিতেছেন, ‘যাহার কারণ নাই তাহ! নিত্য । যাহার কারণ লাই, তাহার 
উত্পত্তিও হয় লাই । উৎপত্তি যাহার তছ লাই, তাহার বিনাশও নাই। 
পরমহংল শঙ্করাচার্যোর আত্মানাত্মবিবেকাহৃসারে অবিদ্যারও উৎপত্তির কারণ 
লাই ॥। লে মতে অবিস্তার উৎপত্তির কারণ নাই বলিঘা অবিদ্কাও অজ। সে 
মতে অবিষ্ঞা অজ বলিয়। অবিগ্যা অমরু9 বটে । সে মতে অবিস্যাঁ অদ্র-অমর 
বলিগ়াই অবিস্তাও নিত্য । স্বতরাং সেই মতাঙলারে অবিদ্যা ও ব্রহ্ম অভেদ 
বলিতে হয়, কারণ সে মতে ত্রক্ছও অজ, অমর ও নিত্য । সে মতে ত্রহ্মকে 
অনাদি এবং অবিস্যাকেও অনাঞ্া বল! হইয্রাছে । যাহার আদি কেহ নাই, 
তিনিই অলার্দি। খাহার আদি ক্হে নাই, তাহার উৎপত্তিও হয় নাই । 
উৎপত্তি ধাহার হয নাই, তাহার মৃত্যুও নাই । অবিষ্ঠা অনান্য), স্থত্রাং 
'অবিস্তারও কেহ আদি নাই । অবিস্যার আদি নাই বলি! অবিস্যারও এ 
ব্ৰক্ষের স্যায় জন্ম মতা নাই । নেই জন্ত ব্রচ্ষের সায় এ অবিস্তাও নিত্য ।" 
মাহা ও অবিষ্ঠা সন্থদ্ধে এতবড় বিপ্রবাত্মক ঘোবণা করিতে বিশ্বে কোনও 
Idealist দার্শনিক কি আজ পধ্যন্ত সাহসী হইয়াছেন? মার্কসের সমন্ড দর্শন 
স্ুরিত হুইয্রাছে জড়াশ্রয়ে, সেখানে চৈতগ্গের স্বান গৌণ, জড়েরই creation 
হইতেছে চৈতন্; পক্ষান্তরে হেগেলের দর্শনে ১তম্ই মুখ) স্বান লাভ 
করিয়াছে । জড় সেখানে গৌপ। হেগেল-মার্কসের এই ধন্ব কে মীমাংসা 
করিবে শীনিতাগোপাল ব্যতীত, খিনি অড়-দর্শন ও অজড়-দর্শলকে সম মূল্যে 
সগোৌরবাদ্বিত করিয়া! পারস্পরিক স্বাতত্রা ও পারতস্ত্রের ভিত্তিতে বিশ্মলঙ্ব 
রচনার এক অভিনব কৌশলের খোজ দিয়া গিয়াছেন ? আইডিযালিষ্ঙ্গের 
কাছে অঞড়ের মূল্য প্রতিপাদক বেদান্ত বাক্যসমূহ বাচ্যার্থে (in ics literal 
meaning ) সত্য. পক্ষান্তরে রিদ্রালিষ্টদের কাছে বেদান্তের আড়ের মুল্য 
প্রতিপাদক মস্্রমূহ বাচ্যার্খে সত্য । উপনিহঙ্গের অস্ত্র লইরা এই অর্থান্তর, 
মনাস্তর, সর্ব. শেষে মতাস্ধরের হাত হইতে কে রক্ষ! করিত যদি নী নিত্য 


স্বগ্রহারণ, ১৩৬০ ]  রনিত্যগোপালভন্ম-শতবাধিকী ৬৭১ 


গোপাল আসিতেন? তাই নিড।গোপাল এক দৃষ্টিকোনে আক্বৈতবাদের 
সমর্থন করেন, আর অন্য দৃটিকোণে অধ্ৈতবাদের খণ্ডনও করেন ॥ বর্তমান 
যুগের আপেশ্ষিকবাদ ইহার পপ সুগম করিয়া দিআছে। উপলিহৎ এক 
নিঃশ্বাসে বলেন_-‘তৎ এন্সতি তৎ ন এজতি ।' শঙ্কর বলেন ১ ‘ন এজ্রতি’ 
(ত্ৰক্ষ কাণেন লা )-__ইহ1 বাচ্যার্থে সতা। ভক্ত দার্শনিজগশ বলেন, ‘তৎ 
এজতিত' ( তিনি কাপেন )--উতাউ বাচ্যার্থে স্তা । জীনিত্যগোপাল বপ্লেন £ 
সমগ্র জীবনের এক অবস্থায় ( যেমন নিদ্রিতাবস্থায় ) ‘তং ন এন্জতি'-- ইহাই 
সতা. আবার সেই ভীবনের জঞাগ্রদবস্থ'য় ‘তৎ এজ্জতি’ই লতা । জাগ্রত 
যদি না থাকিত, স্বযুপ্তির অস্ভিতই কি বোধ হইত? ঘুমের পর জাগি বলিমাই 
না বুঝি যে “ঘুষ” বলিয়া কিছু ডিল । ্রনত্যগোপাল লিশিতেছেন ; 'আগরণে 
আমি সগ্ঙণ-সক্রিত্ব হট । আমি হুযুপ্টি অবস্থায় যে নিগুল নিশ্ষিল্ত হইদ্ধা 
থাকি, তাহা আগরণেই বুনি থাকি ।------ আমি ব্ৰক্ষাত্যা সমঘে সময়ে থে 
নিশুণ-নিক্ষিণ হই, তাহা আমি অ্ৰক্ষ-আত্য৷ সণ সক্ৰি অবস্থাতেই বুঝি ।*__ 
নিতাধশ্ম পত্রিক। ১ম বর্ধ ৫ম সংখ্য! । চিরনিদ্রিত ঘে, তাহার কাছে স্বযুপ্তি 
নাই, তেমনি সগুণ ব্ৰহ্ম আছেন বলিয়াই নিগুণ ব্ৰহ্ম আছেন বোধ হল; 
একান্ত নির্ডণ নিগ্রকে নিপুন বলিঘাও জানেন না। অন্ধ যদি নিগুণ, তবে 
তিনি সগুশও, কেননা ছুই- আপেক্ষিক | হয় তুইঃ-ই আছে, লয় দুই-ই নাই। 
শ্রনিতাগোপাল *মায্া” সম্বন্ধে কাশীধামে সত্যানন্দ পরমহংল নামক 
কোনও অধ্ৈতবাদীর উদ্দেশ্যে বলিতেছেন : “মিথ।] যাহা, তাহা নাই । 
তোমার মতে মায়! মিথ, স্থতরাং তাহাও নান্ধ। স্থতরাং তাহ? কাহারও 
কোন ক্ষতি করিতে পায়ে না। (১) ঘদি বল যাহ! আছে, তাচ! হলে 
তাহা অবশ্ুই সত্য । মাছা সত্য স্বীকৃত হইলে মাছার প্রত্যেক কার্খ/ও সত্য 
স্বীকার করিতে হম্ব। তাহা হইলে মামার প্রতোক কার্ধের প্রত্যেক ফলও 
স্বীকার করিতে হয় । (২) । মান্ছা সত্য স্বীকার করিলে মায়াকে অনিতাও 
বল। বাস না, কারণ সত্য কখনও অনিত্য হুহতে পারে ন1। বেদাস্ত এবং 
নানা উপনিবদে বরশ্মকে সত্য বলা হুইযাছে, লেইজন্চ এ সকল গ্রন্থঘতে অ্রন্মও 
নিত্য । ব্রক্ষে নিত্যতার স্ঞাছ মাতার ও নিত্যতা স্বীকার করিলে এ উভদের 
সমতাও স্বীকার করিতে হত । (৩) ৷--সিন্ধান্ত দর্শন, প্রথম সিন্ধান্ম । মায়াকে 
একান্ত ‘মিথ!’ বলিলে তাহ! ‘কাহারও কোন ক্ষত করিতে পারে না’, এবং 
“লত্য” স্বীকার করিলে থে “মানার প্রতোক কাধাও সত্য স্বীকার করিতে হুর'_- 
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তাছা আচার্য শঙ্কর ভালভাবেই জালিতেন বলিয়া মায়াকে সৎ বা অসং কিছুই 
লা বলিয়া ‘সদসন্ত্যাং আনির্র্বচনীঘ* বলিয। প্রশ্বটীকে এড়াউদ্বা গেলেন, চাপা 
দিত! গেলেন । মায়াকে আছেও বলিতে হয ; কেননা ‘নাই’ বলিলে তাহাকে 
নিয়! মাথা ঘামাইবার প্রদ্বোক্গন ভু লা, সাধনার কোনও প্রশ্থই উঠে লা। 
আবার 'আছে' বলিলে 9 কোন্‌ কৌশলে ত্রচ্ষের সঙ্গে ভাহার “সমতা প্রতিপন্ন 
করা ঘা, তাঠা9 তাহার যুগে কাহারও জানা ছিল না। সে যুগ ছিল 
এনিশ্ধধাম নীতির ( Law of Excluded Middle ) যুগ । সে ঘুগে হনব 
কিছু থাঞ্ডিবে, নয় তো থাকিবে না; চলর ভ্রচ্ধ *লৎ". লদ্ব "অলং’ । 

আচাধ্য শক্ষর বলেন__আলে-আগার যেমন একত্র থাকিতে পাবে না, 
তেঘনি সঞ্জণ নিস্তরণও একত্র থাকতে পারে না। কিন্ত এই নীতিকে তিনি 
মায়াকে 'সদসন্তঠাম্‌ অনির্ববচনীতা” বলার সময় মানিয়া চলেন লাই । তাহার 
দ্বার অঙ্রস্থত নিশ্ধাম নীতিতে ‘হয় মায়া সৎ হবে, নয় অসৎ হইবে__ 
ইহাই হওয়া উচিত ছিল। তিনি কোন্‌ নীতির আঅহ্থলরণ করিয়া মায়াকে 
“সদলল্তাম্‌ অনির্বব$নীপ্বা' বলিলেন? এরক্তপ বলার মধ্যে অনির্বচনীঝতার 
আশ্রীথ নেওয়া ছাড়া কোন যুন্কি ছিলনা। অথচ পরক্ষণেই আবার তিনি 
নিশ্দধাম নীতির ব্দাশ্র্ লটরা ব্রচ্ধ.ক 'সং” বলিঘ্বা ধরিয়া লউলেন, যেমন উপ নিধৎ 
স্পষ্টাবে শুনায়া ছিলেন 'অসং বা টদম্‌ অগ্র আসীৎ’। ব্রক্ষকেও তাহা 
হলে “সদলন্তরাস্‌ অনির্ববভলীগ্, বলাই তাহার উচিত ছিল। তিনি মায়ার 
ক্েতে ঘে aw of Excluded Middle'-এর উর্ধে চলিয়। গেলেন, ব্রক্ষের 
সন্বক্ষেও চাহ] করিলে যুকিযুক্ত হইত । কিন্ত ব্হ্মকে সগুণ-নিশুণের ছন্বের 
আধো ফেলিদ্া এবং ত্রহ্মকে একান্ত নিশুণের পর্ধ্যায়ে ফেলিয়া তিনি আবার 
সেই Law of Excluded Middlecকেই মানিয়া লইতেছেন । মাঘা যদি 
সৎও বটেন, অসংও বটেন. তবে ব্রক্ষেরই বা সৎ হওয়া ও অসৎ হওয়ার কি 
আপত্তি থাকিতে পানে? তিনি "মানার তত্ব নির্দ্ধারপে যে সৎ-অ্দসৎ, সমন্বপ্ন 
প্রকারাস্মরে মানিতেছেন, শরীনিত।গেোপালের বিবেচনায় ব্রহ্ম সম্বন্ধেও সেই 
সমন্বয় মানা উচিত ছিল । শ্রীমন্মহাপ্রভু এই সমন্বদ্নের ইঙ্গিত করিয়াই বলিঘা 
ছিলেন, মায়াবাদী কুফ-অপনাধী । 

শ্রগৌবস্থন্দর এই প্রতিজ্ঞা পুরণ করিয়া যাইতে পারেন নাই ৷. শীনিত্য- 
গে$পাল সিন্ধান্মদশ্শনের উপসংভারে লিখিতেছেন, ‘সমস্ত অধৈতবাদ-প্রতিপাদক 
প্রস্থালোচনা করিলে স্বৈতাথৈতের সমন্বত্ই অবধারিত হুইবা থাকে, আত্মা- 
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অনাত্মার সমন্বরই অবধারিত হয়) থাকে, ব্রহ্ম এবং মায়ার সমন্বয়ই অবধারিত 
হইয়| থাকে এবং এক ও বহর সমন্বয়ই অবধারিত হটঘ্বা থাকে ।' এই উক্তি 
নি:সন্দেহে মহাপ্ররূর পরে মাধাবাদ-নিরসনের কিস্বা মায়াবাদ পরিপাক 
করিয়া একাস্ত মায়াবাদের কবল তউতে বিশ্বকে রক্ষা করিবার পরবতী ধাপ । 
মায়াবাদকে একান্ত খণ্ডন করিলে সেই মাঘ্থাবাদট আবারপ্রবতিত হত? 
সেউজ্ন্ই তিনি লিখিততেছেন, 'শ্রুতিতে “সর্ব খ/বদং ব্রহ্ম’ বলিয়া! সমন্বয় এবং 
অলহন্বঘুকে ও ব্রহ্ম বলিতে (প্র, পতি বাদ এবং অপ্রত্িবাদকে ও অক্ম বলিতে 
হুয়।' একান্ত প্রতিবাদও মায়াবাদ, একান্ত অপ্রতিবাদও মাঘাবাদ। 
গ্রতিবাদ- প্রতিবাদের সমস্বদ্প যাহ! তাহাই সত্য বাস্তব জীবনবাদ ব। 
ঘোশমাঘাধাদ। শিরক এউ ধোগমাঘা-সমাবুতত তইযা আসিঘ!ভিলেন 
বলিয়া তিনি ক্রদ্ষ-মাস্থা সমন্থিত ব্রদ্ষবন্ত, আত্]!-অনাত্যা সমন্বিত আত্যবন্ত, 
চৈতন্ত-অট5তল্চ লমন্িত এীচৈতশ্য, তাহাকে মান্াস্বক্ূপ, ব্সনাত্মস্বপ, অচৈ তপ্- 
স্বন্জপ বলিলেও ঠিক মানাইবে। এরম যোগমাগ্রাবাদের সুস্তিমান আস্বাদন, 
আনিতাগোপাল লেই আন্মাদলেরই মুণ্ডিমান দর্শন । ঘিনি ছিলেন বৃন্দাবনে 
ধে-তত্বের আন্মাদন মুত্রি, তিনি হইলেন লেই-তন্বের বর্তমান যুগপ্রয়োজ্নে 
দর্শনমূত্তি। আন্মদন-দর্শল এইবার ভীনিতাগে।পালে সিথুনীভূত। যোগমাত। 
হুইতেছেন অক্ষপান্থের ল, সা, ৩,-এর (.C. গ.) মত শক্তি, হে-শক্রি 
সর্বব বিশেষকে সমত্বত্র করিয়া সর্ব বিশেষত্ব সমন্বিত এক নির্কিশেহকে স্বাপন 
কনে । ঘেমন ৩ ও ৫-এর ল. সা, গু হউল ১৫, তিনের তিনব্ব-ন্প বিশেষত 
এবং পাচের পাভত্বঞ্তপ বিশেষত্ব সমন্বিত ঘে-এক, ত.হাট ল, সা. শু। ঠিক 
তেমনি পর্বব গুণের বিশেষত্ব সমন্বিত যে এক তাহা সর্ধ শুণ সমন্বিত নিগুণ 
এক, লর্ধব বিশেষ-ক্রিঘা সমন্থিত যে-এক, তাহাই লর্ব ক্রিতা সমন্বিত লিঙ্গ 
এক । ব্রক্ষের সঙ্গে সমস্বয্গে ঘুক্তা নামকপাহ্যিক] মাত্রই যোগমায়!। 
পক্ষান্তরে "মানা" হইতেছে গ, সা. গু-র শক্তি, ঘেমন ৩ এবং এ এর গ, সা,প্ত 
১, বাহার মধ্যে তিন নিজের তিনস্ব এবং পাচ তাহার পাচত্বক্তপ বিশেষত্ব 
হারাই! লর্বব বিশেযত্ববর্ক্জিত নির্কিশেধষ এক হুইয়াছে। ঘোগমায়ার ঠাকুর 
ভগবান, আর মাঘ্ছাবাদের ইষ্ট ত্রক্ধ। আধ্যদর্শনে মায়া ও তোগমায়া! 
একার্থবাচক . লয়, তরঙ্ধই গ, সা, গু.; ভগবান পুরুবোতম ল, সা, গু। 
জ্গোৌরশ্ন্দর মায়ার (echanism ) স্বানে ঘোগমাছা€ ০:৪ani3ে ) স্থাপন 
করিতে আগিদ্বাছিলেন। শ্রগৌরহ্দ্দর রূপে তিনি হুহার বিরুদ্ধে অভিযান 
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করিদ্রাছেন মাত্র, নিতাগোপালকূপে ইহার দর্শন ও তদহুঘাযী জ্রীবন রাখিহা! 
গিয়াছেন । 

শ্রময্মহাপ্রভুর জীবনকে আত্রগ্র কতিছ। মায়াঝাদেরই থে ছুই ধারা 
বর্ণাশ্রনধার। ও সহজিয়া-কণ্তা ভঙ্ঞা-পঞ্চরসিক ধারা একান্ত পৃথকভাবে প্রবাহিত 
হউফ়াতিল, শীনিতাগোপাল তাহারও সমন্বয় বিধান করিলেন ॥ বর্ণাশ্রম স্থাপন 
করিছাছে নারাদ্রপের মহিমা, যাহার ফলে এই জগত মিথাত্তে পরিণত হইতে 
বাধ্য ; পক্ষাস্থরে সহছ্ছিঘ্বা-কর্তা 5ক্গ সম্প্রদায় স্থাপন করিতে চায় নরের মহিমা । 
“সবার উপরে মানুষ সত)» ‘এই মাহুবে লেই মাচুব', ‘কুষ্ণের যতেক খেলা, 
সর্বক্বোত্রম নরলীলা, নরবপু তাহারই স্বর্ূপ”__প্রভৃতি নরের মহিমা প্রতিপাদক 
বাকাগুলি সঠল্ঞ মতেরই প্রবর্তন করিঘাছে। মার্কসীয় দর্শলেও ‘an i 
the measure of all things’ প্রাধান্য লাভ করিঘাছে । একান্ত নারায়ণের 
উপাসনা মাটীর মানুষের রক্তের দাবীর মূলা দিতে পারে নাই ; পক্ষান্তরে 
একান্ত নরের উপ।সনাও চিত্কণ চেতন-মাক্তবের চৈতক্তের দাবী পুরণ করিতে 
পারে নাই । বর্তমান যুগ এট দুই দাবীর সঙ্ঘর্ষের যুগ? শ্রনিতাগোপাল এই 
দুই দাবীর সমন্বয় বিধান করিবার জনই জড়'অঙ্রড় লমন্বগ্, চৈতন্য-ব্চৈতঙ্ঞ 
সমন্বয্ের বাসী শুনাইয়! গিঘাছেল । শ্নিত্যগোপাল তাই নর-নারাযণ । বর্তমান 
যুগ নর-নাব্রায়পের ঘুগ ; একান্ত নরেরও নয়, একান্ত নারায়পেরও নয় । নর-হীন 
একাস্য নারাংণ ডিক্টেটর (45০8) ; নারায়ণষীন একাস্ত নর বিশ্বসক্ঘাতে 
প্ম, hunআbled. শ্রনিতাগোপাল দর্শনে মনীষী Whitehead-oর "10 is 
as true to say that God creates the world as that the world 
creates Gcd"—এই বাকা সার্থক হইঘ্াছে । নর-নারাছণ পরল্পর পরশ্পরকে 
স্থাক্টি করিয়া এক দিব্য বিশ্বসজ্ঘ গড়িয়! তুলিবেন। 

বর্ণাশ্রম জোর দেয় উচ্চনীচ বিভাগের (185057505 ) উপর ; আর 
লহজিয়ার। এই উচ্চ-নীচ বিভাগ মানেন লা) উচ্চ-নীচ বিভাগ একান্তভাবে 
স্বীকৃত হইলে জাতির মপো কাচারও একযরে আগাইড| বাওয়! স্ব চপ ন!। 
লকলকে নিয়। লমান ভাবে সমান তালে আগাইতে গেলে কেহ তেমন ভাবে 
খুব বেল আাগাইতে পারে না । বর্তমান ঘুগের ভিমো ক্রাসী (dem০cr৪cy) 
প্রকারাস্তরে এই সহডিঘ্রা মতবাদই ) ভিমোক্রাসীর শেব পর্য্যন্ত মঝোক্রাসীতে 
€ 25০৮০5০০ড ) পরিণত হইবার বথেষ্ট আশঙ্কা রতিয়াছে। গশত্্রকে এই 
বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারে প্রচলিত বর্ণ বিভাগ ও আশ্রম বিভাগ ॥ 
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এই ডঁচ্চ-নীচ বিভাগ রাজনীতিতে ৮৪:5০:/5০5০স, আমলাতস্ত্র । বুরোক্তালী 
ন। থাকিপে নেতৃত্ব করিবার অন্ত যোগ্য ব্যক্তি গড়িঘাই উঠিবে না। 
পক্ষান্তরে এই আমলাতস্ত্র বা উচ্চ-নীচ বিভাগের মধ্যে জনদাধারণের মুলা ও 
মধ্যাদ। পদদলিত হব। বুরোক্রালীর পক্ষে ও বিপক্ষে যেমন কথা আছে, 
গণতন্ত্রের পক্ষে-বিপক্ষেও তেমনি কথা আছে। বশাশ্রমীরা বুরোক্রাটিক, 
লহজগ্রার। ভিমোক্রাটিক । ছুষ্ট-ই যখন একান্ত, তখন কেহুই লমাজের স্থায়ী 
কল্যাণ আনিতে পারে না। চাই দুইয়ের লমদ্বয় । শলিতাগোপাল এই 
সমস্বঃকে লমাজের মধ্যে প্রবর্তন করিতে চান। বর্পাশ্রম উচ্চ-নীচ ক্রমে 
যতগুলি ‘বিভাগ’ স্থাপন করিয়াছে, সেগুলির প্রত্যেকটী বিভাগের সঙ্গে যদি 
সমগ্র জীবনের সম ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্বাপন করা যায়, তবে ছুই-ই নিগ্দোষভাবে 
খাকে । তখন ছুই ছুই থাকিয়াই এক হইতে পারে। বর্ণাশ্রম জোর দেয় 
যোগাতার উপর, সহি ধারা জোর দেঘ সমাজে রাষ্ট্রে প্রতি অংশেরই 
জন্মগত অধিকারের উপর । এই সার্বজনীন জন্মগত অধিকার ও যোগাতার 
সমন্বপ্ধ বিধান ব্যতীত কোন জ্ঞাতি লমগ্রডাবে আগাইতে পারে লা। 
নিত্যগোপাল বর্ণাশ্রম ধারা ও সহজিয়া ধারার সমহ্থযঙ্ত্তি। বর্তমান বর্ণাশ্রম যে 
শাশ্বীন্ব ব্ণাশ্রম নহে, সে সম্বন্ধে নিত্যপোপাল লিখিয়াছেন, ‘আধুনিক চতুর 
শান্মীয় চতুর্বধর্প নছেন। শাস্ত্রীয় চতুর্বর্ণ অস্যাপি নাই । শাস্তীয় চতুর্বর্ণের 
বিরুদ্ধে আমার কোন কথাই বলিবার নাই ।' আধুনিক চতুর্বর্ণ সহজির। 
দতবাদকে পরিপাক করিতে পারে ন। ; পক্ষান্তরে শাস্ত্রীয় চতুর্বর্ণের মধ্যে 
সহজিঘ্া মতবাদের ভাধধারা অস্তনিহিত রহিয়াছে । উহা সমাজে প্রচলিত 
থাকিলে বর্ণাশ্রম ও সহজিয়ার মধ্যে কোন বিরোধ থাকিত না । বণাশ্রমধারা 
ও সহজ] ধারা দুই দুইয়ের পরিপুরক । শ্রনিত)গোপাল এই শাস্ত্রী 
চতুর্বর্ণকেই প্রস্থাপন করিতে আসিগঘাছেন | 

বর্ণাশ্রম পুরুব-স্বাত্আ্রা ও নানী-পারতক্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং 
শ্রপৌরহুন্দত ইছারই অনুসরণ করিয়া চলিঘাছিলেন। তাই তিনি ছিলেন 
নৈষ্টিক সন্রযাসী। এই সঙ্গযাসনিষ্ঠা বর্ত্তমান যুগে অচল । লর-নারী সমল 
আজ তীত্র হইঘ্াছে! এই সমস্ডার সমাধান কলে শ্রনিতাযগোপাল লিশিগ্াছেন, 
“সল্লাস শেষ্ঠ এবং গার্হস্থা হেয়_এ বোধও বন্ধন, “মহাসিস্কাবন্থাঘ় গাহন্থা ও 
লহ্যাস এক বলিয়। মনে হুছ।* তিনি নিজ ব্দীবলেও ইহা প্রতিপন্র করিস 
পিয়াছেন। * তিনি ছিলেন “অবধৃত" | অবধৃত আশ্রমে গৃহী ও লঙ্গযাসী 


৬৫৬ উচজ্জলভারত [ ৬ষ্ট বর্ধ, ১১শ সংখ্যা 


তুক্য়ের তুল্য মুলা রহিম্বাছে । শ্রীনিত্যগোপাল যখন তাহার শীগুরুদের 
পরমপ্তংলাচাখা স্বামী ব্ৰহ্মানন্দ মহারাজের নিকট কালীঘাটের রিকোপেশ্বর 
অন্দিরে সন্লযাসদীক্ষা গ্রহশ করেন, তখন তিনি তাচছার শীগুরুদেবের কাছে 
গ্যার্থনা জানাইয়াছিলেন, ‘আপনি আদেশ করুন, আমার যধন যে বেশ পরিবার 
প্রয়োজন তইবে, তাহ) হেন আমি গ্রহণ করিতে পারি ।” তীচার শীগুক্দের 
ঝলিয়াভিলেন, ‘তোমার সম্বন্ধে লেই বাবস্থা রহিল? ঠনিতাগোপাল 
প্রযোজ্জনমত ধূতিচাদরও পরিতেন, গৈরিকও পরিতেন। তিনি তাহার শেষ 
ভইলে নিজকে ‘নিত্যগোপাল বহু, জন্মদাতা পিতা জনমেজয় বন’ বলি 
পরিচিত করিয়া শিল্পাছেন। লন্র্যাস-আত্রমের নাম তাহার যোগাচার্ঘয 
জ্ঞানানন্দ অবধৃত, আর সংসার-আশ্রমের মাতামহীর দেওয়া নাম হইতেছে 
ভ্রলত।গোপাল । ছইই তাচার জীবনে গৌরবমণ্ডিত হই) রহিয়াছে । বরং 
তাহার *নিতাগোপাল” নামই অনলাখারণের মধ্যে অধিকতর প্রচার লাভ 
করিদ্বাছে । বিনি নিজ গর্তধারিনীর নাম করিতে করিতে সমাধিস্থ হইতেন, 
তাহাকে সংসারী বলিব লা লঙ্গযালী বলিব? তাহার জীবনে সংলার-সঞ্জাস 
গলিয়া গিম্বা একাকার হইয়াছিল । সংসারও তাহার জীবনে উপাধি, লঙ)াসও 
উপাধি। তিনি ছিলেন সর্ক্মোপাধিবিনির্মূক্ত অবধৃভত সহজ মাস্ক শুনিত্য- 
গোপাল । তিনি কত কূলবধূকে আশ্রঘ্র দিয়াছেন, কত বারবপিতা। তাচার 
শ্রীচরপ আশ্রয় করিম! ধন্ট হইঘানেন। নানী-স্পর্শ বিমুখ .ভ্রীগৌরহ্ম্দরই বে 
বর্তমান যুগের উপযোগী তঙ্থ লইয়! প্রনিতাগোপাল হইঘ্াছেন, তাহা আয় 
বুঝতে দেরী হম না । নাবী-ম্পর্শ-বিধুরতা থাকিলে বর্তমান ঘর-ছাড়া 
নারীকুল কাহার আশ্রদ্ধ পাইয়া ধন্য হইবে? তাই তাহার মঠে নায়ীদের স্বান 
দিঘা ভারতীগ্স সন্প্যাশীদের কাছে এক মগ্চাবিপ্রবের আদর্শ স্থাপন করিয়া 
গিয়াছেন। আজ কোন্‌ কৌশলে বর্তমান যুগের পথে-বাহির হওয়া মেঘের 
দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়া পুরুবগণ ক্রদ্ধচধ্যব্রত অটুট রাখিতে পারেন, তাচার 
কৌশল তিনি নিজ জীবল-দর্শন খর) প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। সর্বক্ষেত্রে 
সৰ্ব্ব সমস্তার সমাধানকর্তা সমাধি-মুত্তিমান শ্রীনিত/গোপাল অপ্রযুক্ত হউন। 
শ্রনশ্বহাপ্রস্ু আসিয়াছিলেন পণ্ডিত কুলীন ধনী পরিবেষ্টিত হষ্টগ্ন। 
পণ্ডিতেরা তাহার শাস্ত্র লিশিলেল, ধনীর! তাহার সম্প্রদাত্র প্রবর্তনের অর্থ 
যোগাইলেল, কুলীনেরা তাহাদের কুল-গৌরব দিরা তাহার সেবা করিলেন। 
আর এইবার ্রনিত)পোপাল রূপে তিনি আসিলেন অপতশ্ডিত, অকুলীন, 


আগ্রহাম্ণ। ১৩৬৯ ] আনিতাপোপাল জন্র-শতবাহি কী ৬৫৭ 


অধনীদেয় লইঘ।। আগরতলার মহারাজা তাহার আশ্রয্ন চাহিদাও আশ্রয় 
পান নাই । কত অকুপীন, এমন কি "জারজ" বলিঘা ধিন্ধক'ত কত মাধ তাহার 
আশ্রছ পাইয়া ধন্য হইন্াছেন। তাহার আশ্রিতদের মধ্যে কপ-সনাতনকে 
খুঁজিয়াও পাওয়া যাইবে না। তিনি পণ্ডিত-সঙ্গ, কুলীন-সঙ্গ» ধলিক-সক্ষ 
এড়াইঘ্বাই চলিতেন। তিনি যতদিন প্রকট ছিলেন, ততদিন সজীরামক্ুষ্ণের 
সঙ্গে মিলিত হূইয়াছিলেন যত বত বা্গলার শ্রেষ্ঠ মলীষীগণ ; তাহাদের 
সঙ্গও নিতাগোপাল পরিহার করিয়! চণ্লদ্বাভিলেন, অথচ তাহারা তাহাকে 
বিশেষ শরন্থা ভক্তি করিতেন । ঈশ্বরচশ্র বিদ্যাসাগর, শশখর অর্কচুড়ামণি, 
মহেন্দলাল সরকার প্রভৃতি মহ্াশঘ্গণ সকলেই তাহাকে জানিতেন, 
চিনিতেন। কিন্তু কাহারও কাছেই তিনি ধর! দেন নাই । সঙ্গ করিয়া 
গিশ্াছেন সমাজের কতকগুলি অপা$ক্রেয় মানবের লঞ্জে। তিনি কোনও 
পণ্ডিতের উপরে তাহার দর্শন, তাহার বক্তধ্যবিবন্ত বিছা! যাইবার ভার 
রাখি যান নাই । পণ্ডিতের! নিজ্র নিছ পাণ্ডিত্যের দ্বার। অবতারদের 
জীবন ও দর্শনকে কিরূপ বাক! অর্থ করিস € ০7৪: ) থাকেন, তাহ! তিনি 
আনিতেন। একই বেগকে আশ্রপ্প করিয়া পঞ্ডিতগণ কিন্ুস বিবদমান ভান্য 
প্রকাশ করিঘা থাকেন, তাহা তিনি জানিতেন। নিজের শান যতদূর সম্ভব 
নিজে লিখিয়। গিস্নাছেন। শ্রীমশ্মহাপ্রতভু ধেখানে *শিক্ষা্্রক' লিখিছ্বা চলিঘা 
গেলেন, লিত্যগ্]েশ্যেল সেখানে ভুরি তুরি গ্রন্থ শান্ব প্রমাণ উদ্ধার করিয়া 
লিখি গিয়াছেন । তাহার মত লইয়! পণ্ডিতগণ টানা-বুনা না করিতে পারেন, 
যথাযথ তাহার মতটী প্রচারিত হয়, সে দিকেই ছিল তাহার লক্ষ্য । এ ক্ষেত্রেও 
তাছার বুদ্ধি বতুলনীয় । তাহার মতবাদকে বাক! অর্থ করিয়া! নিজ প্রয়োজনে 
লাগাইবার ছুঃলাহস যাহাতে কাহারও না হইতে পারে, সে দিকে তাহার 
যথেষ্ট দূরদশিত1 ছিল; শ্রীরামক্রফ্ণ শীনিতয গোপাল সম্বন্ধে ঠিকই বলিদ্রা ছিলেন : 
"টাকে টাকা ও সমাধি একমাত্র নিত্যগোপালেই সম্ভব, 'নিত্যগোপালের ভাব 
মহাভাব হন্ত অথচ কোমরের কাপড় খসে না। সমাধিস্থ হন অথচ কোমরের 
কাপড় খসে না ইহার মধোই রহিয়াছে আদর্শবাদ ও বন্তবাদের লযমন্বয় । 
আদর্শ-বান্তব লমন্বঘযূত্তি গণ-আন্দোলনের প্রবর্তক নিত্যগোপাল জরঘুক্র হউন । 
বন্দেমাতরম্‌ 


নসবশঙ্কর 
হেথা ততে বহুদূরে এ নীল তারা 
আমারে ঘোগাছে চলে অক্রান্ত প্রেরণা । 


অনস্ত আধার মাঝে খনি গিয়াছি ডুবে 
চেতনা পেছেছি পুনঃ ক্ষীণ আলো হুতে। 


লীমাহীন ব্যর্থতায় বারে বারে জ্বাল বুনে 
ক্লান্ত হয়ে বসেছিঙ্ছ ঘাত্া ভঙ্গ করে। 
কোথা হতে এতটুকু ভরসা মাখানো আলো। 
মক্সিটীক] হছে বলে মোর পিছে এসো । 


হতাশায় ক্ষৰ হয়ে দুয়ার রুদ্ধ করে 
আলোরে দিয়াছি আমি বহুবার ফিরাযে 
তবু তা ! ছিন্্রপথে সরু এক আলো 
করুণায় গলে বলে এই আমি দেখো। 


জীবন বালুকাতটে বাসন! ভাঙ্গিয়া পরে 
পুনরায় জেগে উঠে আলোর পরশ পেছে) 





সাময়িকী 


নীলকণ্ঠ গুরু নানক £ গুরু নানকের জন্মদিন রাসপুিমা দিনে। 
তাহার আবির্ভাব জয়যুক্ত হউক । 

হিন্দু ধর্ম ও মূসলমান ধর্শ্মের সম্পর্ক হইতে উৎপন্ন হলাহল যথন হিন্দু- 
মুসলমান দুইকেই জঞ্জরিত করিছা তুলিগ্রাছিল, তখন গুরু নানক সেই বিষ 
পান করিয়াছিলেন, তাহাকে সেবা ও প্রেমে কপাস্থিত করিছা আর একবাব 
সেই কোন্‌ অতীত যুগের নীলকঠের ভূমিকা! গ্রহণ করিদ্বাছিলেন। তিনি 
তাহার হৃদয়ের গভীরতা ও ব্যাপকতার মধ্যে হিন্দু-সুললমান ভুটকে পরিপাক 
করিঘ্রা ভাহ(দিগতে শিবরজূপে গড়িয়। তুলিদ্বাছিতেন | রাগছ্থেঘ তাহার হৃদণুকে 
স্পর্শ করিতে পারে লাই । ফযে-যে আচার বা ধন্দাসথষ্ঠানের ফলে হিন্দু-মুসলমান 
একান্ত পৃথক্‌ জাতিরূপে পরিগণিত হইতে  চলিয়াভিল, তিনি সেই সব 
আচার ও ধন্মাগষ্টান তুলিয়া দিঘা এক মহান সার্বভৌম আচার অহুষ্ঠানের 
উপর দাড় করাইবার আন্ত প্রাণপণ করিয়াছিলেন । তাহার হৃদ লয়| আমর! 
যদি হিন্দু-মুসলমান সমস্যার বিচার করিতাম, তবে হিন্দু-মুসলমানের সম্ভঘর্ধ 
থামিয়। যাইত ৷ কিন্তু আমরা গুরু নানককে নেই লাই, যাহারা যাহারা 
হিন্দু-মূসলমানের সমন্বয়ে স্বহঠ সমাধানের পথ- হৃদয়ের পথ-_প্রদশন আয়া 
গিদ্থাছিলেন, সেই বাঙ্গলার শ্রুগৌরাঞ্গ, কবির প্রভূৃতিকেও বরণ করিতে পারি 
নাই। হিন্দু-মুদলমান সমস্যাত পীড়িত এই_ দেশ কি প্রাণ খুলিয়া একবার গুরু 
নানককে তাহাদের গুরু বলিঘ্া মনে করিবে? গুরু নানক শুধু শিখদেব গুরু 
নন? তিনি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই গুরু । ভারতে এক্জাতীপ্রতার মন্ত্রদাতা 
সরু নানক ভারতীয় জীবনে জয়যুক্ত হউন। - 

নরনারায়প আম £ বিশ্বকল্যাণের স্বন্ভ ভারতের মাটীতে আজও, 
তপশ্যারত নর নারাঘণদেবকে বুকে লইয়া নরনারায়ণপ আশ্রম রাসপুলিম। 
তিথিতে আত্মপ্রকাশ করিদ্রাছিল। একাস্ত নর কিংবা একান্ত নারাংণ 
কেচই বর্তমান বৃন্দ বিশ্ব-সমস্ডার সমাধান করিতে পারিবে লা। আকাশের 
নাকাঘণ "এবং মাটীর নর ‘সুজা সধায়া', সহধোগী সথা না. হইলে বে 
বিশ্বলমন্ত।, সমাহিত অবস্থাই থাকিহ! ঘাইবে, তাহা আজ স্পষ্ট ১ইয়া 
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উঠিদ্াছে । বর্ত্তমান যুগ আকাশ-মাটীর, আদর্শ-বাস্ডবের সমন্বদ্ের যুগ । 
“সবার উপরে মানুষ সতা'- উহা ঘেমন সতোর এক দিক, আবার "নব সমূহের 
অয়ন’ ক্প আরও একটী মহাশক্তির অস্তিত্ব আছে-_ইহাও তেমনি তুলাষূল্য 
অপর দিক। কোন্‌ কৌশলে, কোন্‌ ‘Psychological line of develop-~ 
INent’ অস্থসরণ করিলে নর-নারায়ণ এক হুইতে পারেন, দুই একতভ হয়! 
বিশ্বসজ্ঘ রচন! করিতে পারেন. তাহারই খোজ দিবার জগ্য লব-নারাঘণ 
আশ্রমের সব কিছু প্রচেষ্টা । উজ্দ্রপভারত তাহারই বাহুন। উজ্ভ্বলভ। এত 
নর-নারায়ণের সম্বিত দর্শন দিয়। চলিয়াছে এবং তাহারই ছাচে সমাছ-রাষ্টর 
গডিঘ্র। তুলিবার উপযোগ্য কৌশলের আলোচনা করছ] যাইতেছে। বিশ্বজীবনে 
নর-নারায়পদেবর জছযুক্ত হউন । 

এশ্লামিক রিপাবলিক £ ভারত বিভাগের অতি অজদিলের মধ্যেই কায়দে 
আদ্রম জিছ। পাকিস্থান গণপরিধদের প্রথম দিনের অধিবেশনের সভাপতিক্দপে 
যে ভাস্তঞদিম্াছিলেন, আজ আবার তাহা স্বরণ করিবার প্রয়োজন হইবা 
পড়িঘ্াছে। তিনি বলিয়াছিলেন £ “আপনারা যে কোন ধর্শ্ম সম্প্রদায় ও 
বিশ্বাসের লোক হইতে পারেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে রাষ্ট্র এবং রা্্রীয় 
ব্যাপারের কোনরূপ সম্পর্কই নাই ॥ এই মূলনীতির উপর ভিত্তি করি়াই আমরা! 
যাত্রা আরস্ড করিয়াছি যে, আমরা সকলেই এক রাষ্ট্রের নাগরিক এবং সমান 
নাগরিক । এই মূলনীতি বা আদর্শকে লক্ষ্য স্বরূপ রাখিয়াই আমাদিগকে 
অগ্রসর হইতে হইবে এবং কালক্রমে আমর! দেখিতে পাইব থে, হিন্দু আর 
হিন্দু নগর, মুসলমান আর সুললমান নয় । অবস্য কথাট! ধশ্ন সম্বন্ধে নহে, কারণ 
ধশ্ম মানুষের ব]ক্তিগত ব্যাপার । কথাটী রাজনৈতিক অর্থে রাষ্ট্রের নাগরিক 
সম্পর্কে ।৷' কিন্তু আজ আমরা কি দেখিতেছি? সেদিন পাক গণপান্বদে 
মূল নীতি নিদ্ধারণ কমিটির ঘে একটা প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে 
দেখিতেছি যে, কোন অ-মুললমানই পাকিস্থ।নের রাষ্ট্রপ্রধান হইতে পারিবে 
না। ইহা কি কায়েদে আজমের ঘোষিত বাণীর সঙ্গে লেশ মাও সঙ্গতি 
রক্ষা করে? 

পশ্চিমে তুরস্ক এবং পুর্বে ইন্দোনেশিরা এই দুইটী শক্তিশালী মুসলমান 
রাষ্ট্র পাকিস্থানে ‘ইসলাম রিপাবলিক’-এর বিরুদ্ধে ভীত্র মন্তব্য করিয়াছিলেন। 
তুরস্কের বক্তব্য এই বে, পাচ শত বৎসর পরীক্ষা ও চেষ্টার পর যাহা পরিত্যাগ 
করিতে তুরস্ক বাধ্য হুইছাছে, পাকিস্থান আজ বিংশ শতাব্দীর, মধ)ক্ষণে 


বগ্রহান্থণ, ১৩৬. ] সাময়িকী ৬৬১ 


সেই ধৰ্ম্মীধ্ রষ্টরপঠলের স্বপ্নে বিভোর । কাছেই ধৰ্মীয় বাষ্ট পাকিস্থানের 
বর্তমান জগতে কোনও স্বানই থাকিতে পাবে না? তাহারা এই পরামর্শও 
দিয়াডেন ঘে, উসলাম ও কোরাপের প্যান অসজিদে, সেই স্থানেই তাহাকে 
রাখা উচিত । কোরাণের বিধান সমূহ প্রবহ্িত হঈলে কি ব্যাঙ্ক প্রভূতি 
ব্যবসায়ের কোনও স্থান থাকে, যেপানে সুদে টাক! খাটালো। চদ্র এ 

আজ পাকিস্থান কালের বিরুক্ষে জেহাদ বণ জবিদ্াছে | ঘেখানে 
আজ এক-ক্রগণ্ গড়ি? তুলিবার জন্ত মানব উত্প্রীব, সেখানে কোথায় থাকে 
মুসলিম রাষ্ট্র, হিন্দু রাষ্ট্রের পরিকল্পনা? সমগ্র মানুষের রাষ্ট আজ গড়ি 
উঠিতে চাতিতেছে, আর €লখানে পাকিস্থান চাচিতেছে "ইসলামী রাষ্ট্র 
পড়িতে 7 উচাকেই বলে মধাবর্ট্ কনা । থে ধৰ্ম্ম বা রাই কালের সঙ্গে 
খাপ খাওঘাইপ্রা চলিতে পারে না, সে ধন্দ ও রাষ্ট মহাকালের বিচারে ধ্বংস 
হুটতে বাধা । 'শেঘ কথা’ বলিয়া বিশ্বে কিছু নাই । ‘শেষ অবতার'ও নাছ, 
“শেষ শাস্ব'ও নাই । শান্ব ও ভগবান দুই-ই কাল-পরিণামকে পরিপাক করিয়া 
কালোপযোগী ক্কূপ ধনিগ্া। নিতা নবীন ক্কপে প্রকাশিত হইয়া চলিয়াছেন। 
কাল অনন্ত । সেই অনন্ক কালকে ধে-ধর্শ্ব বা যে-রাষ্ট কোন বিশেষ কালের 
ধৰ্ম্ম বা রাষ্ট্রের মধে। পুরিস্। রাখিতে চায়, তাহারা কালের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া 
কতাদন টি'কয়। থাকিবে? ইপলামী রিপাবলিকে মুসলমানদের অধিকার 
রহিয়াছে সর্ব ক্ষেত্রে প্রদারিত, আর অমুপলমানদের অধিকার সকঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে । 
এক-লাগরিকত্বকে এই ভাবে দ্বিধা বিভাগ করিলে রাষ্ট্রই হে বিভক্ত হইবা 
পড়িতেছে । এক রাষ্ট্রের ভুত অঙ্গ যদি পরস্পরকে অবিস্বালের চক্ষে দেখে, 
পরস্পরের মধো অধিকারগত টবহম্ায কাছে হইঘা। থাকে, তবে সে রাষ্ট্রের 
ভবিষ্যৎ অন্ধ ঞারলমাচ্ছজ্জ । পাকিস্থান কালের গতি লক্ষ্য করিয়া এখনও নিজ 
স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য অবহিত হউন । বিলাতের ম্যানচেস্টার পার্ডিয়ানও 
তাহাদের এট বাবস্থা সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন । উক্ত পত্তিকাখানি 
লিশিঘাছেন-__'শমালো5ক পণ্ডিত নেহকুর অভিমতে এই শাসনতঙ্তরে 
দু শ্রেণী বা ছুই শরের নাগরিক স্বষ্টি করা হটঘ্রাছে ; একটা অধিক অধিকার 
ভোগ করিবে, অপরটী অল্প অধিকার পাইবে । তাহাদের ব্যাপারে পণ্ডিত 
নেচকুর মক্বা পাকিস্থানের নিকট বেছাদবী হইতে পারে, কিন্তু পণ্ডিত 
নেহ্‌হ্ুর এই সমালোচনা কি যথার্থই সত্য নন্ব ?' মাঞ্চেষ্টার গাড়িযান তো 
পাকিস্থানের বন্ধু, বন্ধুর পণ্ার্শ পাকিস্থানের আজও গ্রহণ কর? উচিত। 


৬৬২ উচ্ছলভারত [৬ষ্ট বৰ্ষ, ১১শ সংখ্যা 


তাচা না হইলে পাক-ভারত সম্পর্ক তিক্রতর হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে । 
পাকিস্বানে ‘ইসলামী রিপাবলিক" হইলে ভারত ইউনিয়নের সান্প্রদাঘিক তা বাদী 
একদল তিন্দুও দাবী করিতে, এখানে হিন্দু রিপাবলিক গড়িগা তুলিবার অন্য । 
কিন্তু ‘ভারত ষউনিয়নের সংবিধান কখনও তাহা অনুমোদন করিবে না, 
সর্বববিধ সাম্প্রদাস্িকতার কণ্ঠ দৃঢ়মুষ্টিতে রোধ করিবার অন্য এদেশের সরকার 
সংক্লবন্ধ। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায় এই বিযয়ে সময থাকিতেউ অবঠিত 
হউন । তাহারা স্পষ্টভাবায় পাক্ন্বানকে এই পথে বেশী দূর অগ্রসর না 
হইবার জন্ত সমত্ত শাক্ত এতঘোগ করুন । এই দিকে ভারতের মুসলমানদের 
দায়িত্ব খুব বেনী । 

শিক্ষা ও ছাত্রলমাজ : লক্ষৌ বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ভাত্র-ধর্শ্মঘট চরম পরিণতি 
পাভ করিচাচিল তার কাটা, পোষ্টাফস পোড়ানো, রাস্তার বাতি ভাঙ্গা, 
বাস-লরী পোড়ানো, ফতেপুর জেলার একটী রেল ষ্টেশনে কলিকাতা-দিলী 
মেল ট্রেন আটক করিং1 ট্রেনের বারজন বাক্তিকে আহত করা, বারিকেড 
দি] পুলিসের সঙ্গে লড়াই করা, শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের প্রধানের কুশপুত্তলিক! দাহন 
প্রভৃতি নাশকতামূলক কাধ্যের ভিতর । হহার পর এ ধর্ণ্মঘট প্রতাহৃত 
হইয়াছে বটে । কিন্তু কিছুদিন পূর্ব পর্ধযস্১ও রেল আটক করা প্রভৃতি 
চলিঞ্ডেল । এই ঘটনার সমালোচন! করিতে গিয়া আনন্দবাজ্জার পত্তিকা 
তাহার ১ল! অগ্রচায়ণ মঙ্গলবারের সংখ্যায় লিখিয়াডেন £ ‘দেশের দুর্ভাগ্য, 
পরিণত বয়স্ক বাক্তিবর্গও দলীয় উদ্দেশ্য হিসাবে অশান্তির কাজে দেশের তরুণ 
ছাত্মদিগকে প্রবোচিত করিয়া থাকেন । দেশের ছাত্রগণের পক্ষেও এ বিষে 
বিশেষভাবে সচেতন তইবার কর্তব্য দেখা দিয়াছে । শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের নিকট 
হইতে স্যায়লঙ্গত স্থযোগ ও অধিকার আদায় করিতে চাত্রদিগের মধো কর্তধ্য- 
তৎপরতার অভাব থাক! যেমন উচিত নহে, তেমনি যাহারা ব্যাক্তিগত ও 
দলগত উদ্দেশ্য সাধনে চাত্ৰদিগকে অশ্াস্তিকর আন্দোলনের উপকরণ হিসাবে 
বাবহার করিতে চাক্কে, তাহাদিগের প্রতিও পুর্ণ অসহযোগিতার মনোভাব 
রক্ষায় ছাত্রদিগের পক্ষে সর্বদা সচেতন ও তৎপর থাকিতে হইবে 1? ভারতের 
মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনা উপলক্ষে বলিয়াভিলেন যে, এইক্তস চলিতে থাকিলে 
বিশ্ববিস্যালয় বদ্ধ করিয়া দেওয়া ছাড়! গতান্তর থাকিবে না। 

ছাত্রসমাব্দ আঙ্গ শিকক্ষাশ্ষেত্কে রাজ্জনীতিক্ষেত্রে গড়িয়া তুলিবার জন্ 
ছট্ছা চলিয্বাছে । কে ভাহাদের রক্ষা করবে ? যাহাদের তরুণ বয়সে 
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রাজনীতির মূল সুত্র, কাগনৈতিক খারা ও মতবাদসমহেও গৃড তাৎপর্ধ্য 
শিখিবারই কথা ছিল, তাচ! না করিয়া তাহা'দগক্ে অকালপক় রাজনৈতিক 
করিয়া গড়িঘা তুলিতেছেন যাহার). ভাতা হে ছাত্রলমান্জের কত বড় অকল্যাপ 
করিতেছেন, তাহ! কি এখনও ভাবিহা দেপিবেন ? শ্ুকুমাততা ভাত্রদের নাই, 
স্থশীলতার বালাহ তো আজ আর নাই-উ, তাহারা সংস্কণ্রে যাহ! কিছু বলিতে 
পারে, বাবার করিতে পারে ' শ্রন্ধাবান লঠতে জ্ঞা=ম্‌ অপ্চ আছ এক্টী 
“শ্রন্ধাচীন’ চাত্রদমাঙ্গ স্বষ্ট ভউতেভে, ফাহাদের শিক্চ দেশের প্রতি শ্রচ্ধা। নাউ, 
লিজ গুরুজনেব প্রত শ্রক্তা নাই, ফাহাদের নিত কশ্মের প্রত শ্রশ্ধ। নাই, নিজ 
বয়সের প্রতিও শক্ষা নাই । ইহার! নিজ্েজের স্তন্ত সতত পরিণত ( organic 
development ) তুলিগ্া শিচ্ছাছে ॥ এত অল্প বলে পিশ্ষে কোন 150৮ 
আটকাইয়। গেলে কি দুগতে যে ইভাদের হইবে, তাহার হয় লাউ । এখনও 
অভিভাবক, স্কুল কলেজের কৰ্তৃপক্ষ, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষকে ইহার যুল 
অনুসন্ধান করিতে হইবে । সতোর প্রতি নি) লাহ, লিপ কর্তবা ইছারা 
তুঙিয়া গিয়াছে, পরীক্ষায় নকল পরা পাণ্ডলে ধর্মঘটের হুমকি দেওয়া হুয়। 
বিশ্ববিস্তার আলয় যেখানে, তাহাই তে। শিশ্ববিদ্ঠালঘ । সেখানে "সমগ্র 
বিগ্যাই শিখিতে হয়| রাজনীতির তো সমগ্র জ্ঞান লাভ করিবার প্রয়োজন 
হয়, পরবতী সংলার জীবনে উঠার কাধ্যাঘ্মক প্রখোগ করিবার জন্ত, ছাত্র 
সমাজ কি বিশ্বের সর্ধবিধ রাঞ্নৈতিক মতবাদগুলির যথার্থ তাৎপর্য 
জানিগাভে? কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে ভারতায় ষাভা 'কুছু তাহারউ প্রতি 
এঅশ্রচ্ধা আন্মাইবার জন্য প্রাপপণ প্রচেষ্টা চা র‘দকে চলতেছে । না হইলে 
দক্ষ প্রতিরোধ কমিটি কেন ছাতআ লমাঙ্কে সঙ্গে লয়! পরিশদ ভবন ঘেরাও 
করিতে চায়? দুর্ভিক্ষের ক্চন্ত কোনও দরদ কি শিক্ষণ" সক্ষট প্রতিরোধ কমিটির 
ছাত্রদের আছে, না পাকা সম্ভব? ছাত্র'দগকে এইভাবে টানিয়া লম্ব। 
করিবার প্রচেষ্টা ধে ছাঝও-গ্রক্রতির উপর কত ঝড় জুলুম, তাহ! বলিয়া শেষ 
কর! যায় না। 

ছাত্রগণ ০৮৪৭ni০৭l!/ কোন্‌ কৌশলে ভাত্রদ্ধীবন হুইতে ঘাত্রা করার পর 
পরিণত বয়সে স্থসংযত পারিবারিক. সামাজিক ও রাষ্ট্রী্ জীবন যাপন করিয়া 
দেশকে আগাটয়া নিতে পারে, লেট শিক্ষার কখাই আজ ভাবিতে হউবে। শ্রন্ধা- 
হীন ছাতি, পুঙ্গাপুজা-ব্যতিক্রমকারী জাতি বাচিতে পারে না। স্থলের স্থকুমার 
ছাত্রবৃদ্দ যে এডাবে দেশের বরেণ্য নেতাদের সন্বদ্ধে আলোচন! করে, তাহা 
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শুনিলে শিহরিঘা উঠিতে হয়! শিক্ষার প্রণালী ও বদলাবার প্রন্থোজল হইয়া 
পড়িগ্রাছে। অতীতের গুরু-গৃহের পরিকুল্পনাকে কিছু-না-কিছু বর্তমান 
শিক্ষা প্রণালীর মধ্যে স্থান দিতেই হইবে । বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্র একটী ব্যবসা 
ক্ষেত্র পরিণত হউগ্রাছে। শিক্ষাদান একটী "অর্থকরী" চাকুরী ছাড়া বেল 
কিছ কি? তাই সেখানেও ধর্শ্মঘট প্রবেশ করিয়াছে । অতীতের গুক্-শিল্তয 
সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষক-ছাতআ্র সকলেই বীতম্পৃত। বরিশালের জনক অশ্বিনী 
কুমারের স্থল কলেজের শিক্ষক-ছাত্র অতীতের গুক-শিস্যের আদর্শকে অনেকটা 
আহ্থসরণ করিয়া চলিত । অথচ অশ্বিনীকুমার এ যুগেরই মাছুধ। প্রাণপণ 
প্রচেষ্টা করিলে ইহাকে ঘে আজিও কাধ্ে স্তুপ দেওছা চলে, অশ্বিনী কুমার 
তাহা প্রমাণ দিয়) পিয়াছেন । আজ শিক্ষাবিভাগকে সব দিক বিচার করিয়! 
পথ স্থির করিতে হইবে । শিক্ষাকে আদৌ অর্থকরী কর। উচিত কি না, তাহা 
আজ ভাবিয়া দেখিবার দিন আসিয়াছে । বন্দে মাতরম্‌ 





‘জ্ঞানের ত্বারা সমস্ত জগতে আমার মন ব্যাপ্ত হ্টবে, কর্মের 
দ্বারা সমস্ত জগতে আমার শক্তি ব্যাপ্ত হইবে এবং সৌন্দর্ধবোধের 
দ্বার! সমস্ত জগতে আমার আনন্দ বাক্ত হইতে, মহ্তস্কত্বের ইহাই 
লক্ষা। অর্থাৎ জগৎকে জ্ঞানক্রপে পাওয়া, শক্তিরূপে পাওয়া ও 


আনন্দরূপে পাওয়াকেই মাচ্চষ হওয়া বলে ।' 
-_ রবীন্দ্রনাথ 





জগদীশ প্রেল_*১ পড়িয়াহাট রোড. কলিকাতা হইতে জীসৎ স্বামী পূরদ্বোত্তমানন্দ 
অবধূত ( বাহ্ধিশালের লরৎকুষার যোধ ) কর্তৃক মুত্িত ও প্রকাশিত ॥ * 
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| পৌষ ১৩৩৬* 
নূতন কথা 


রেণু মিত্র 


‘The old physics showed us a universe which looked more 
like a prison than a dwelling-place. The new physics shows 
us a universe which looks as though it might conceivably 
form a suitable dwelling-place for free men, and not a mere 
shelrer for brutes—a home in which it may at least be possi- 
ble for us to mould events to our desires and live. lives of 
endeavour and achievement.'—Physics and Philosophy— 


James Jeans. জমস্‌ জিলস্‌ তার ফিজিকস্‌ এণ্ড ফিলসফি বইয়ে লিখলেন 
যে পুরণো পদার্থবিদ্যা আমাদের ঘে-বিশ্বের খবর দিছেছে, সে বিশ্বট! বসবাস 
করার স্থান নয়, সেটাকে কারাগার বললেই বেশ সতা বলা হয়। নৃতন পদাথ- 
বিচ্যা অআ'মাদেপ্র কাছে যে বিশ্বের খবর নিপ্রে এল, দেখে মনে হচ্ছে সেটা বস্তু 
পশুদের কেবল আশ্রয়স্থল নয়, সেটাকে স্বাধীন মাচ্ছষের বাস করবার স্বান করে 
তৈরী কবে নেএপ্রাযান্ব। এট একট তেমন পাকবার স্থান যেপালে আমাদের 
ইচ্ছান্ছঘামী ঘটনাকে পরিবর্তিত কুরে নেওচা চলে এবং যেখানে আমরা প্রচেষ্ট! 
ও কৃতিত নিয়ে জীবন যাপন করতে পারি। বৈজ্ঞানিক বন্তত্গতের এই 
পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছে । নিউটনীয় যুগের মত জড়জগৎ্কে এআ, inert, 
চ1০%--স্বত জড়বৎ__মনে লা করে একে আজ তারা নমনধর্্মনশীল বলে 
দেখতে পারছে । 5 টি 

বিজ্ঞানে চিরস্বন, সত্য বর্জে কিছু নেই । নৃতন সত্যকে যখনই তায। 
আনতে পরে, সাদরে তাকে তারা বরণ করে নিতে কুন্টিত হয় নল1। কিন্ত 
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এ মনোবুত্তি দার্শনিকের, বিশেষ করে ভারতবধের দার্শনিক্রে, নেই । সতাকে 
তারা কেবল সেই কপেই জানলে সে-জপে লক্ষ বসব আগেও লে হেমনটি হিল, 
আজও সে তেমনটিই থাকতে । ব/বহার জগতে এসে যখন তার ব্যত্যঘ দেখে, 
তখন সে বলে এট! ব্যবহারিক জগতের জন্য, আদলে অধ্যাত্মক্জগতে সতের 
কোন পরিবর্তন সম্ভব নয় । তাই তাদেরকে যদি বল! হয় যে, জড়জগ২ং সম্থদ্ধে 
ঘে জ্ঞান থাকার দরুণ একদিন দশনের অগতে ছে সিন্ধান্ত সম্ভব হয্রেছিল, আজ 
জড়জগং সঙ্বস্ধে নূতন খবর জালা গেছে, আগের পিক্াস্ত আজ বদলে নিতে 
হবে, তবে কেউ? তাদেন পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেলা। অধ্যাত্ম জগতের সিক্ষান্ত 
কালের প্রবাহে পরিঞতিত হতে পারে, এ কথ) ভেবে উঠতে অনেক্ছে পারেন 
লা। আমাদের আজকের জীবনে তাহ বড় অসঙ্গাত। জড়-বিদ্ঞ।নের নৃতন 
সিন্ধান্ত দিয়ে অক্রড বিজ্ঞানের [সিন্ধান্ত ব*্লে ০েব__এ আমরা পারছিন। ॥ 
অথচ আনল সেঃ বইতেই বলেতেন, ‘The philosophy of any period 
is always largely interwoven with the science of the period’ 
30 that any fundamental change in science must produce 
reactions in philosophy. Thisis especially so in the present 
case, wheze the changes in physics itself are of a distinctly 
Rbilosophical hue.........." জড় আগৎ্ট/কে মঃ! প্রাতপপ্র করে যেদিন 
এটাকে কারাগার বলে মনে করা হতে, মনে করা হতো যে এট! শুধু কিছু- 
দিলেন আন্ত আশ্রয় নেবার অত্যথশাল! মাত্র, সোদন আজ আর নেই । অথচ 
এ ভাবে ভাবতে আমর) এত অগ্যন্ত হয়ে পড়েছি যে আমাদের লাহিত/- 
সঙ্গীত প্রভৃতি তারই চিন্তাধার। আদ বহল করে আসছে । “কবে তৃঘিত 
এ মরু ছার্ডিয়। যাইব তোমারি রসাল নন্দনে’ এ আমরা আজও তো ঘয়ে ঘরে 
গাই ৷ বিশ্বম্রষ্ী জগত জুড়ে একট। আল ফেলে রেখেছেন আমাদের মাছের 
মত বা পাখীর মত ধরা পড়বার জুন্ত_এ কল্পনাও তে! আজও আমরা কর্রি!_ 
__'ঞ্জগৎ জোড়া জাল ফেলে ছল মাএ গান তো। আমরা সবাই জান। 
‘ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে না পাক দিতেছ অবিরত'-__সংসার ক্লিট মন আমাদের 
এ গান তে) গেছে ওঠে ! Y 
আজকে দেখতে পাচ্ছি এ সিঞ্ধান্তট। একান্ডিক ছিল না, ওট। আপেক্ষিক । 
আরও একট! শিঞ্ধান্ত এই করা চলে খে, জড়জগৎ্টা নমনধর্মপীল, আমি 
" তাকে বদলে বাসযোগ্য করে নিতে পারি। কোন্‌ মনোবৃত্তিতে, বা কোন্‌ 
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আবেষউনে জড় জগহটা শিখে হত্ে কারাগারে পরিণত তথ, আর কোন্‌ 
মনোবৃত্তিতেই বা এটাকে ভাগবধৎ আবাসঙ্গলে গড়ে তোলা ধান, এইটে 
আজকে বুঝতে হবে । জ্গংট! ঘখন কারাগার, আমি তো তখন সেটার 
মধ্যে বন্দী, তখন লেটা থেকে পালিয়ে যাবার প্রচেষ্টা করা ছাড়া আমার তো 
আর কিছু করণীঘ থাকে ন।। তখন আমি সম্পূর্ণস্রপে আমার কর্মের, আমার 
নিছতির অবীল। কিন্তু এট) ঘদি স্বাধীন মাহুবের আব্যসম্থল হও, তাহলে 
আমার কম? আমার প্রচেষ্টাথারা এটাকে বদলানোর জন্য আমার তে। একটা 
কাছ থাকে । তখন বলতে পারি ‘কপালের ওপর গোপাল” । তখন নিগ্তি 
বলে, কর্মকণের অপক্ধা বিধান বলে আমার জান্ত কিছু চিরনিদিষ্ট হছে থাকে 
না। এতে মাহুধের দায় বাড়ে, কাঞ্জ বাড়ে--নিদেদের করপ্টস্ব থাকাতে 
নিজেদের প্রত্যেকটী করা সম্বন্ধে সচেতন হতে হদ্ছ। কিন্ত এই তে! মাহুবের 
কথা-_-এই তে! মানুষের মর্ধপা ও সম্মানের কথা। বিশ্বশ্বর। অপোবাতাল 
গাছপাল। পশুপাখী দিয়ে ম।নুষকে শুষ্ট করে তার নানাবিধ চিত্তববত্তি দিয়ে এই 
যে আমাকে এরই মধ্যে অংশ নিতে পাঠালেন, এখানে তার ব্যবস্থার সঙ্গে 
মিলিছে আমারও কিছু করণীঘ আছে । এ বিশ্বন্থষ্টির মনো আমি তার দাস হছে 
তার জগতে আসিনি, এলেছি বন্ধু হয়ে। এই সৃষ্ট কাজে খানিকটা অংশ তার, 
বার পরবর্তী খানিকট।) অংশ আমার--তিনি আমি মিলে এ জগতের শ্রচ্৷ । 
আমি বলতে কোন একজন আম নই--তার বাহরে এই যে 
আমরা-_-এই আমাদের সব্ঘবহ্ধ এএকটী ইউনিটই আমি । আমর ঘৰখন লক্গবক্ধ 
হছে একটী জমিতে পরিণত হই নি-_-তখন লেই বিচ্ছিন্ন আমি তার 
বন্ধু নই, তখন তার এই স্বষ্টি কাজে আমার অংশ নেই, তখন তিনি 
প্রত, আমি তার দাস মাত্র । কিন্ত এই ভাগ্য দিছে মাস্থঘকে তিনি সৃষ্টি 
করেন নি। মাম্থবকে থে মর্ধ্যাদ। ও সম্মানের আলন তিনি দিয়েছেন, 
লেখানে দাড়িয়ে মানুষ বলেছে 
হে মোর দেবতা, ভরিছ। এ দেহ প্রাণ 
কী অমৃত চাহ তুমি করিবারে পান ৷ 

আমার নয়নে তোমার বিশ্ব ছবি 

দেখিয়! লইতে সাধ যাহ তব, কবি,_ 

আমার দৃদ্ধ শ্রবণে নীরব রছি 

তি শুনিয়। লইতে চাহ আপনার গান । 
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আমার চিত্তে তোমার স্থষ্টিখানি 
ব্রচিয়া তুলিছে বিচিত্র এক বানী। 
ভারি সাথে, প্রভু, মিলিয়! তোমার প্রীতি 
জাগায়ে তুলিছে আমার সকল ্টীতি,_ 
আপনারে তুমি দেখিছ মধুর রসে 
আমার মাঝারে নিঞ্জেরে কিছ! দান। 
(_প্রতিস্বষ্টি, রবীন্দ্রনাথ ) 
তার ও আমার পরম্পরের স্থান ও মধাদা ঘখন এই, তখন কিন্ত আমি 
তার হাতের অচেতন যন্ত্রী নট, তখন তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অর্গানিক, 
জীবলগত 1 সম্বন্ধ অর্গানিক ন! হলে প্রতিস্যটি সম্ভব হতে] লা, তার সুখের 
আলো আমার মধ্যে এসে আটকা পড়ে যেত, মধুরতর হয়ে ফিরে যেতে পথ 
পেতে] না! আর যখনই পরস্পরের সম্পর্ক অর্গানিক, তখনই কেউ কা! 
একান্ত অধীনও নয়, একাক্ত অনধীনও নয়। চীবস্ত দেহযন্ত্র এর সাক্ষা দিচ্ছে) 
এই সম্পর্কই তার সাথেও আমার, আবার সমাজের বা রাষ্টের মধ্য পরস্পরের 
সঙ্গে পরল্পর্রেরও। তাই ভ্রগংট। আছ আর কারাগার নয় । আমি আর 
তার এই কারাগারের ক্ষৰ্ধ বন্দী নই । তখন আমি বলি, 
যেদিন তুমি আপনি ছিলে এক! 
আপনাকে তো হয়লি তোমার দেখা । 
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিল না পথ-চাওযা! ; 
এ পার হতে ওপার বেয়ে 
বনি ধেয়ে 
কাদন-ভর1 বাধন-ছেডা হাওয়া ॥ 
আমি এলেম, ভাঙল তোমার খুম, 
শূন্যে শূস্তে স্টল আলোর আনন্দ-কুন্থম । 
lence আমায় তুমি ফুলে ফুলে 
লতি ফুটিঘে তুপে 
ছুলিছে দিলে নালা ক্ুপের দোলে! 
আমায় তুমি তারায় তারায় ভড়িরে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে । 
আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে দহ 
ফিতরে ফিরে নৃতন কুরে পেলে। be 
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আমি এলেন, কাপল তোমার বুক 
আমি এলেম. এল তোমার দুধ, 
আমি এলেন, এল তোমার কাণডন ভর! আনন্দ, 
জ্বীবন-মরণ-তুমা ন-তোলা ব্যাকুল বসস্ত। 
আমি এলেম, তাই তো? তুমি এলে, 
জমার মুখে চেয়ে 
আমার পরশ পেয়ে 
আপন পরশ পেলে । 
আমার চোখে লক্জ্ধ। আছে, আমার বুকে ভগ্ন, 
আমার মুখে ঘোমট। পড়ে রন, 
দেখতে তোমান্ বাধে বলে পড়ে চোখের জল 
ওগো আমার প্রস্থ 
আনি আমি তবু 
আমাছ দেখবে বলে তোযার অসীম কৌতুহল, 
নইলে তো এই ক্্ধাতার] সকলি নিশ্ষল ॥ ূ 
এমনি জনে বিশ্বেশ্বরের সাথে আর বিশ্বের অপর প্রতোকের লাখে যখন 
পারস্পরিক সম্পর্ক, তখনই “ভুবন হয় মধুময় |” ভুবনকে মধুর করে তুলতে 
আমাদের নৃতন করে ভাবতে হবে, আচরণ করতে হবে । চর্ম চক্ষে চারদিকে 
বা কিছু দেখছি, তাই-ই থে স্থন্দর, তাউ-উ যে গ্রণীত, তা নয় ; তাকে স্ম্দর ও 
গ্রহণীদ্ করে তোল! যান, তেমন নমনখর্মশীলতা তার আছে, তাকে একান্ত ভাবে 
ছেড়ে যাবার ব| বাদ দেবার দরকার নেই__এই নৃতন কথাট। আজ বিশ্বের 
হারে এলে পৌছেছে ॥ সেই নূতন কখাটাকে আমর? যেন আমাদের নূতন 
আবন দিয়ে বরণ করে নেই, আমাদের বর্ষ শেষের ক্ষণে এই নৃতনের ধ্যানকে 
নিলে আমরা নূতন যাত্রা আরম্ভ করবার সংকল্প গ্রহণ করি । 





বাঙালীর কালীপূজা 


খআন্যাপক অক্োজ্্রচজ্ মুখোপাধ্যায় 


পিতৃত স্তর সাতে ভগবান্কে পুরুঘরূপে কল্পনা করাই স্বাভাবিক । এই জন্তাই 
বৈদিক হিন্দু, খিভদি, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্শ্মে ঈশ্বর সাধারণতঃ পুক্তধভাবেই 
গুকীতিত। অভি প্রাচীনকাল তষ্ট তেই ভারতীয় সংস্কৃতি সমস্বদ সাধন করিয়া 
প্রগতির পথে চলিছাছে । ঠৈদিক ধর্শ্ম ভারতে প্রতিষ্টা লাভ করিবার পুর্বে 
ভাবত ভ্রাবিড জ্ঞাতি ও ভাতার স্বার! প্রাবস্থিত ছিল। দ্রাবিড় সমাজ 
মাতৃতস্ত্র প্রপান । বেদে স্থানে স্কানে যে ব্রহ্ষকে নারীক্পে কনা করা হইয়াছে, 
তাহ! দ্রাবিড় সংস্পশের ফলেও হইতে পারে । উতা স্বীকার করিতে হইবে 
যে পরক্রন্ষকে শক্তি্পে আরাধনা করা ভারতে উত্ভৃত ধর্শ্মের বিশ্যেত্ব । 
শক্তিবাদের পরিপতি ভারতেই ঘটিঘাছে। খুৃষ্টানদিগের মধে! রোমান 
ক্যাথলিকগণ মেরীর উপাসনা করিলেও তাহাদের পন্ধতি হিন্দু ও বৌদ্ধতস্ত্রের 
শক্তি সাধনার পর্যায়ে উন্নীত হয় নাই । 

ভারতে শক্তিপুদ্তা বহুকালাগত। প্রাক্-বৈদিক যুগেও ইছা ভারতে 
ল্রাব্ডিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। হরপ্রা ও মভেপ্ডোদ্ারোতে শক্তিপূজা 
উৎকর্ষ লাভ কর্য্াচিল। ভারতীয় আধাগণ >স্তবত: প্রাক্তন প্রথাকেই নিজস্ব 
করি৷! লইযাছিলেন। প্রত্বেদের দেবীস্ুক্ ও রাত্রিস্থক্ত এবং সামবেদের 
রাত্রিহ্বক্ত দেবীমাচাত্মা প্রচার করিতেছে । ব্রচ্ধ ও তাহার শক্তি ঘে অভেদ 
এই শাক্ত সিদ্ধান্তটির মূল সামবেদের কেনোপনিঘং-এর একটি উপাথ্যান। 
শবৌস্ধযুগে তত্র বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করিফাছিল। নালন্দা ও বিক্রমীলা 
বিশ্ববিদ্যালয়ে তন্ত্রশাস্ত্রের অধ্যাপন! হইত । বাড্‌লার কালী ও সরস্বতীকে 
আমরা বৌক্ষতস্ত্র হইতেউ পাইতাছি। 

সর্ববকারণকারণকে মাতৃভাবে ধ্যান কর! ভারতীয় সভ্যতারই এক অনস্ত- 
সাধারণ প্রকাশ এবং এই শক্তিবাদ বাঙ লাদেশেই বেশী কৰিছা প্রসারলাভ 
করিয়াছে । ত্রোপাসনার পীঠস্থান বাঙলাগেশ । উহা! “গৌড়ে প্রকাশিত? 
বিগ্যা'। দেবীর ৫১. পীঠস্থানের অনেকক্ডলি বাঙলাদেশেই অবস্থিত। 
চত্ডীমণ্ডপ সম্পন্ন বাঙালী হিন্দুর ভত্রাসনের পরিহাধ্য অঙ্গ এবং গ্রামের প্রধান 


পৌৰ, ১৩৬০ ] বাঙালীর কালীপুজা ৬৭১ 


মিলনকেম্্র। যাঙলার অনেক অঞ্চলে শীহিচণ্ডযর ভ্বাদশ অধ্যায়ের দশম 
ল্লোকের নির্দ্দেশান্লারে কাজীপুঞ্জ। করিচ| পুতেক শুভকর্শ্ব আর্ত হয়। 
চত্ডীসঙ্গল মধ৷যুগীয বাঙ্‌লাসাহিতে।র অনেকখানি স্তান অধিকার করিয়া 
রচিগ্রাছে। কবিকস্কণ মুকুন্দ্রাম চক্রসত্ীর চণ্ডীকাবা বাঙলালাতিত্যের স্থাদ্রী 
সম্পদ্‌ । রামঞ্সাদ ও রামকুফ্ কালীর ডপালক--তাহার। অতীতে অতি 
প্রচলিত তাস্তিক্টোপাসনার ধারা অব্যাহত রাপিয়াডেন। 

গতরাজ্য শ্ররথ ও স্বজনস্দ্বক্য সৈশ্য সমাপি মেধোক্ধহির লিকট 
সর্ববাথল্যপক্ত চণ্ডীমাহাত্যা শ্রঁণ করিয়া স্ব স্ব অশীষ্ট লাভ করবেন মার্কপ্ডেন্ 
পুঝাণ মতে “ধৈশ্তথ ভক্ত স্বহা নিত্যং ক্থে'মৃক্ষিঃ প্র্গাতে১ ১ দেবী 
“দৈত্যানাং দেলাশাদ ভকানায 5ছায় ৮ আযুদ ধারণ করেন। নববাহন। 
চামৃন্ড। আমান্দিগঞক্ষে দশদিকের বিপদ হইতে রক্ষা কবেন। ওল্রভদ্ারিলী 
দেবী মধুক্ৈটৈভ, মচিযাস্থর, শুস্তনশুস্ত প্রভৃতি অন্থব সংতার করিঘা পৃথিবী 
পরিপাপন করেন।  প্রপন্্াপ্তিচ বা অলঙ্ববীর্ধটা দেবী “বিশ্বস্ত বীৎ্ম্‌ ৷” 
গীতার শীরুষ্ণের মতই তাহার অংগ বচন 2 

ইত্খং যদা যদ বাধা দানসোখ' ভবিয্যতে । 
তদ! তদাবতীধ্য৷হং করিশ্যামারিসংক্ষচম্‌ ॥ 

দেবী বহুক্ূপধারিণী ! শক্তি আমাদের দেশে নান মৃত্তিতে পুঞজিতা-_লক্্মী, 
সরস্বতী, দুর্গ, কালী, জগন্জাতী, অঙ্গপুর্ণা, বাসস্ধী ইত্যাদি । তারা এক 
দেনীর বহু ভাবে প্রকাশ - চণ্ডীতে এ সতা পুনঃ পুনঃ বিঘোতিত হইয়াছে । 
গএটুকবাহৎ জগত)অ দ্বিতীয়। কা মমাপরা।”* মচিধাস্বরের দ্বারা পরাজিত 
দেবগণের ক্রোধস্ক্রাত কেন্দ্রীভূত শক্তিই দুর্গা । সিংহোপরিস্থিতা দশভূজা 
ভুর্গাদেবীর পুঞ্জাই বাঙ্‌লাদেশের প্রদান উৎসব । পণ্ডিতের! বলেন, ফুল্লুক ভষ্টের 
পুত্র কাজা কংসনারাঘণ বাঙ লাদেশে দুর্গাপুজ্ প্রথম প্রবর্তন করেন । বাঙালীর 
দুর্গোংসবে মতিম। ও এব্র্ঘোরট দিকত সমধিক অভিব্যক্ত। দেবী কুত্রধৃত্তি 
ধারণ করিয়া বিশ্বের আত্তিচর ও অভ্রাদস্র সাধন করেন । বাঙালীর চর্িজে 
প্রধান উপাদ।ন কোমলত!। তাহ বাঙালী রুত্রের মধো থে. কল্]াণতম কপ 
রহিঘাছে, তাভাকেই একাস্ত করি৷ দেখিগাছে। দুর্গাপুদ্জ। বাঙালীর 
শৌন্দখে।োপাসনার বুর্ত প্রতীক । কালক্রমে বাঙালীর প্রতিভা এই মহাঘোরা 
মহ্ানৌদ্র দেবীকে করুণাবিগলিত। মাতা ও অশেষ স্রেহপাত্রী কন্যা 
ক্ুপাস্তর্ঘিত। করিয়াছে । ৰ 


৬৭২ উচ্ছ্বলভারত" [ ৬ষ্ঠ বধ, ১২শ সংখ্যা 


ছুর্গাদেবীরই অন্তন্ধপ চণ্ডী ও কালী দেবী। শুস্ভনিশ্ুন্ভাহ্বর কর্তৃক 
পরাজিত দেবগণের স্তণ্ততে প্রঙ্গা হউম! পার্বতী তাহাদের নিকট আবিভূতা 
হন। পার্ধব ভীর দেহকোব হহুতে অস্বিক( এবং পরে ক্ফ্ণবর্ণা কালিকাদেনী 
কূপ পরিগ্রহণ করেন ॥ চণ্ডীতে অন্তত্র বশিত আছে শ্ুস্ত নিশ্ুন্ডাহুচর চণ্মুণ্ড 
বলের প্রান্তালে অস্বিকাদেবী শক্রগণের প্রতি কোপপূর্ণ। হইলেন_-তথন তাহার 
জকুটাকুটিল ললাটফলক হইতে করালবদন। কান্দা অতি দ্রুত বিলিঙ্রান্ত) 
হইলেন। মোটের উপর অস্বিকাললাটোপ্তবা দেবীই কালী । এই 
বিচিত্র-_খট্‌াঙ্গধরা লরমালাবিভূষণ। খ্বীপিচশ্মশরীধান। শুফমাংসাতিটভরব! । 
অতি বিস্তারবদনা জিহবাললনভীহণা নিমগ্রারজুনঘনা নাদাপুরিত। দিড়মুখা 8 
দেবীকে অমাবস্কার মহানিশায় কালীন্ষপে পুজা করি। বাঙ়লাদেশে কখন 
হইতে কাপীপুঞ্। প্রচলিত হইয়াছে তাহার কোন এতিহালিক আলোচন! 
আমর! অবগত নহি । তবে কালীপুজার এক বিশেষ তা২পর্। আছে ইহ 
অছুমান করি । 

শক্তিপুজ্ধায় পরত্রহ্মকে নারীবূপিনী মহামায়া ভাবে কজনা কর! হইয়ান্ডে ॥ 
তশ্রমতে ত্রক্ষ ও মহামায়া অভিন্র। উচ্চাধিকারিগণ দুর্গ। ও কালীকে সমস্ত 
আগতাৎ চেতু কূপে আরাধনা করিয়া নিঃশ্রে্স লাভ করিতে পারেন, কিন্ত 
জনসাধারণের নিকট দুর্গাপূজায় এই নিঃশেবদেবগণসমুষুত্তির সৌমাতি- 
সৌয়াদ্ধুসই প্রধান ঠইন্বা উঠিয়াছে। তাহাকে আমর! “স্বিয়ঃ সমস্ডাঃ সকলা 
জগৎস্থ'' ( চতু:ধষ্টি কলাধুক্ত সমস্ত নারীই তাহার বিগ্রহ ) বলিয়া কল্পনা 
করি-_তাচছার অতি রুত্র জপ মনে জাগে লা। জাতির জীবনে শক্তি ও সৌন্দর্ধ্য 
উভয়েরই প্রয়োক্গনীয়তা আছে । শক্তি ও পৌন্দর্ধ্য পরস্পরের পরিপুরক ৷ 
স্ন্থ ও সংহত জাতি গঠনে শক্তি ও সৌন্দর্য উভঘক্চেই অতস্ত্রিতভাবে 
অন্থশীলন করিতে হুইবে । দুর্গাপু্া্ড আমরা সৌন্দখ্যের উপাসনা করি আর 
কাপীপুঞঙ্জায় আমরা শক্তির আরাধনা করি। এই ছুই পুজা চরিত্রের সামন্রপ্ত 
ব্ক্ষা করে । লোকশিক্ষকেরা দুর্গাপুঙ্গার অল্প ব্যবধানে কালীপুস্বার বিধান 
করিগ্রা এই সত্যেরই ইঙ্গিত করিয়াডেন। বাঙালী শক্তির উপাদ্ক হইয়াও 
কথনও কখনও বীর্ধ্যহীন বলিয়া উপহসিত চঘ্। শক্তিবাদকে আমরা 
যথাবথক্ূপে গ্রহণ করিতে পারি নাউ বলিয়াই এমন হইতেছে । তঙ্রোক্ত 
সমহামাযাতত্ব যদি আমাদের জীবনে অনুন্থাত হও-__ঘদি আমরা প্রতোক 
নারীতে মাতৃবুদ্ধি ও প্রত্যেক মাতায় দেবীবুদ্ধি লাভ করিতে গ্চারি* যদি 


পৌষ, ১৩৬* ] নিরীক্ষণ ০, ৭৬, 
আমরা সর্ববভৃতে এবং নিজের মনো দেবীর সংস্থিতি অহুভব করিতে পারি, 


তবেই কালীপুজা সর্ধতোভাতে সংস্কৃতি সহাদক হইগ্রা আমাদের অশ্ব 
কল্যাণ সাধন করিবে ॥ 


নিরীক্ষণ 


সুধা দেবজ। 
ঘুম-ভাডা চোখে 
প্রথম দৃষ্টি আকাশের পানে মেলে 
কী দেখিলে তুমি ? 
আগতে দিনের আবস্তধানি 
স্পষ্ট দেখিতে পেলে ? 
দেখিতে পেয়েছ 
শ্রিদ্ধ সঙ্দল আলোর তলায় 
গোপন প্রধর তাপ? 
অথবা স্বহল বাঘুর আড়ালে 
ঝঞ্জা অভিশাপ? 
পড়েছে নঘনে ? 
কিশোর অঞ্চণ দর হাসির তলে 
ক্ষুক্ষ সে পণ 
শ্যামা ধরণীরে পোবণের লাগি 
লুকাঘে রেখেছে ছলে? 
শুনেছে কি তুমি 
ভোরের পাখীর কাকল ছন্দে 
তুঃলময়ের বাণী 
পড়েছ শুভ্রমেঘের পাথায় 
অলিখিত কথাধানি ? 





নৈবেছের রবীন্দ্রনাথ 


রাইহরণ চক্রবত্তা 
কবির নিজের অন্তরে একটি মানব প্রক্লাতর বিশ্বকূপ আছে এবং বাইরেয় 
সঘাজের আর একটি বিশ্ব প্ররুতির ছাপ রেখাপাত করছে। অভিজ্ঞত1 


শ্ছতর এবং প্রীতি সুত্রে অস্থরের এবং বাচিবের মিলন হয়। এই সম্হিলনের 
ফলে কবির “বুদ্ধি এবং হৃদ. বাসলা এবং অভিজ্ঞতা গলে গিদ্সে একটি সম্পূর্ণ 
এজা লাভ করে” । ‘নৈবেস্য’ তখনই মানব জীবনের নিগৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন 
করে। উচ! কবির আত্মপ্রকাশ এবং সমগ্র বিশ্বচেতনার বিচিত্র বিকাশ । 
আত্মার বিকাশই কবিত্বের লক্ষ্য, মানব এবং প্ররুতি উপলক্ষ্য মাত্র । 
‘নৈবেগ্ণ’ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বিরাট কবিত্বশক্তির ভিত্তিটাকে শক্ত করে 
ধারণ করেছে । উচা যাহ! কিছু ধারন করেছে এবং আকুতি দান করেছে 
তাহ! এক হাতে দিয়েছে সংযম আর এক হাতে অগ্াক্সের সংহার। 
*সৌন্দর্ষকে পূরামাত্রায় ভোগ করবার জন্য” যে সংঘমের প্রয়োজন, সংযমকে 
সতোর কঠিন ভাঙনে এবং গড়নে হে বিচার, বল, ত্যাগ এবং দৃঢ়তা দরকার, 
তার বিরাট অস্তিত্ব প্রবুত্তি ও নিবুত্তির বন্ধলমুক্তিতে প্রকাশিত রয়েছে। 
নৈবেম্য সম্বন্ধে মে সমশ্ড আলোচনা রয়েছে তা বিশ্বকবি রবীজ্ঞনাখের 
বাহিরের প্রকাশ মাত্র, উহ! ঘে সমৃদ্ধ ক্ষেত্রীর মত লাঙল দিয়ে মাটি বিদীর্ণ 
করেছে, মই দিয়ে ঢেল! দলে গুরড়ে। করে সমত্ত ক্ষেত নিড়ানি দিয়েছে আর 
সমস্ট ঘাস ও গুল্ম উপড়ে নিয়ে সমস্ত ক্ষেত্রকে একেবারে শৃষ্য করে বীজ ফল 
ফুল বিকাশের, বিশ্ডারের এবং প্রকাশের প্রস্ততি দান করেছে । যথার্থ ভাবে 
কাবারস গ্রহণের অধিকারী হবার জন্তু বিশ্বকবি রবীজ্বনাথ গোড়ায় কঠিন 
চাষ দিতে বাধ্য হয়েছেন । মত্ত বিপদ এড়িঘে তিনি পূর্ণতা লাভ করবার 
জন্টে প্রদ্বোজনহীন সঞ্চছের এবং পরিণামচীন পুরস্কার লোভের পথ বর্জন 
করেছেন। লসোৌন্দর্ধ স্ষ্টি অসংযত কলাবৃত্তির কর্ম নয়) ‘নৈবেষ্য' তাই 
নিন্দা প্রশংসার দুশ্ছেন্ত শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে দুদিনের ঘন অস্ধকারেও 
প্রিয়তমের প্রেম মাধুর্বে ময় রয়েছে আর কবি ধারণা অতীত অব্যক্ত অনস্তের 
সংগীত থেকে "অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহালন্দমঘ মুক্তির স্বাদ” লাভ করেছেন। 


পৌষ, ১৩৬০ ] নৈবেন্তের রবীজ্জনাথ ৬৭৫ 


এই কাধ্যে তিনি প্রবৃত্তিকে মাতলামির ক্ষণিক উত্ভেজনাদ উন্মত্ত করে রাখেন 
নি। সাহিত্য গ্রন্থের ‘সৌন্দধবোধ প্রবন্ধেঃ ইলবেগ্ের আদর্শটির মুল হুরটি 
অন্তরে প্রকাশ করেছেন । উহা শুধু কাব্যক্ষেআ নম্র. জীবনের সবস্ষেজেই 
সত্য। “প্রবৃত্তিকে হদি একেবারে পুরামাআয় আলিয়া উঠিতে দিই, তবে যে” 
সৌন্দর্ধকে কেবল পাডাউয়া তুলিবার জন্তু তাহার এুয্মোআন, তাতাকে জ্ঞালাভয়া 
ছাই করিয়া তবে সে ছাড়ে, ছুলকে তুলিতে গিয়া তাঙাকে ছিড়িঘা ধুলায় 
লুটাইয়া দেয় (৮ ক্ষুধিত প্রব্বততর মধ্যে 'নৈবেছ্ এমন একটি অমৃত দিঘেছে 
যা পান করে মানুষ ক্ষুপার রঢ়তাকে, আড়তাকে ও তীত্রতাকে সব সময় জয় 
করে চলে । এনৈবেছ্” অলীম অনন্ত সতে)?র একটি সংযত অবদান এবং 
অলতোর তীব্র প্রতিবাদ । 

“তোমার স্টায়ের দণ্ড প্রতেঃকের করে অর্পণ করেছ নিচ্ছে । 

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুবলত!, 

হে রুদ্র, নিঠুর ঘেন হতে পারি তথা 

তোমার আদেশে। খেন রসনায় মম 

সত্যবাকা ঝলি উঠে খর খড়গলম 

আমার ইঞ্জিতে ।” 

নৈবেস্যে ভারতের বিচিত্র ভাব ও কূপ কপাছিত বযেছে। ভারতের 
বিচিত্র যুতির মধ্যে ভারতের স্বাধীন আত্মা “সেই একাম্ত নির্ভদ অনস্ত 
অআম্মতৃবার্তা, সে ম্তা-খআআানদ্ অস্ত্র সে সন্ভীবনী উদাত্তবাণী” লাভ করবার জঙ্গে 
আধারের পারে জ্োোতির্সয় মহাস্তপুরুষের খানে লিমগ্র আছেন। ম্বতু(কে 
জয় করবার পথ ভারতের উপনিষদ সত)মন্র কপে, চিন্ময় ভাবে এবং শিবমদ্র 
বৈন্াগ্যে আবিষ্কার করেছে । তাই কবি গৌরবে গেয়েছেন, 

**-“‘তারে জেনে, ভার পালে চাহি 
মতে জাজ্ঘতে পার, অন্ত পথ নাহি ৷? 

লেই মৃত্য ভারত ‘পতিত ভারতে পরিণত হচছেছে। আজ 
ভারতবাসী বিশ্ব সমাজের পরিত্যক্ত, অপন ঘরের ভাগক্রা সম্প্রদা দ্বারা 
নিন্দিত এবং লাঞ্কিত। ভারত যতই পারিবারিক এবং আরণ্যক হুদ্ে 
উঠেছিল ততই দে বিশ্ব ব্যবহারের আধোগা হয়েছে । অপর দিকে প্রথম 
যুস্কের “চিৎসার উৎসব গেল, দ্বিতীয় যুঞ্জের হিংসার -ও দু্চিক্ষের্ 
মহামাক্লি গেল, এখন তৃতীঘ্ মহাযুদ্ধের “শ্মশান-কুকুরদের কাড়াকাড়ি গীতি” 


অন্থভ উজ্জল ভবত 7 [৩৯ বধ, ১২শ সংখ্যা 


ভাখদিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে । 'ইনবধিপ্রের পবিত্র আডোজনে শেষ প্রশ্ব 
জেগেছে__“কী তাহার কাজ, কী তাহার শক্তি, কোন্‌ পথ তাহাএ পথ”? 
কৰি উত্তর দিচ্ছেন :_ 

“তোমার স্তাঘ়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে অর্পণ করেছ নিজ্ঞে। প্রতোকের 
পরে দিয়েছ শাললভার হে রাজাধিরাজ।'' “একাদকে আমাদের দেস্এতা, 
অপরদিকে আমাদের বন্ধনমুক্তি ডয়ই আমাদের পরিত্রাণের পক্ষে আবশ্যক ।'' 
ভাৱতকে রক্ষা করতে হলে ভারতের পক্ষে যাহা স্থায়ী, ঘাহ! লারবান, বাহ 
গভীর, বাছা ভারতের এক্যবদ্ধতের উপায় লেহ পথ আমরা খুজে পাচ্ছিনা 
কেন? পথকে রক্ষা করবার জন্য যে লব বেড়। দিঘ্েছি লে সব বেড়াই সবাইকে 
গ্রাস করছে । আমরা কেবল নীতির বেড়া, ধর্মের বেড়া, শাসনের বেড়া, 
সংযমের বেড়া দিয়েই বাগান রক্ষার কথ! জোর গলায় চীৎকার করছি। 
আমাদের প্রেমের কোমলতার মধ্যে স্টায়ের কঠোরতা নেই-_অর্থাৎ শক্ত 
হাড়ের উপর আমাদের নরম শরীরের পত্তন হন্ত নি। কাছেই স্বাধীনতা 
পাবার পর আমর! জড়পিও ভিত্তিহীন হুয়ে পড়েছি । 

£ 


শআক্টা্ হে করে আর অন্যায় যে লছে 
তব স্বণ! ধেন তারে তৃণসম দহে ।” 


আমাদের সমাজে কেহ গঞ্ক বধ করলে লমাজের নিকট কঠোর নির্যাতন 

সহ করতে কিন্তু কোন ধনী ধনের উন্মাদনা শত শত প্রতিবাসীর ভিটাযাটি 
উচ্ছপ্র করপে, শত শত দর্রিগ্রকে ও আত্রদ্থহীনকে নিরগ্র বুতুক্ষর দলে 
পরিণত করলে তার কোন পাপও হজ না, প্রায়শ্চিত্ও হন্ত না। অর্থের 
বলে, ক্ষমতার অহংকারে ভারতের নীতিরক্ষাজ্ারিগণ প্রতিদিন রাগ, 
খেষ, লোড, মোহ, মিখ্যাচরশে ধর্মনীতির, সমাজনীতির ও শাললনীতির 
ভিত্তিমূল জীর্শ করে জাতিকে অগ্পচীন, বস্মহীীন, সন্বলহীন করে পথে বসিছে 
দিচ্ছেন তাদের কোন দোষ নেই, তাদের কোন ভুল নেই. তাদের সোন 
কৈফিদ্ুৎ লে, তাদের শোচনীয় পতনের দুর্গতির দিকে লক্ষ্য করে ভারতের 
কবি কবি স্থবাধীনতালাডের বন্ধুপুর্বে উদাত্তকণ্ডে উচ্চারণ করেছেন : - 

চিত্ত ঘেখা ভরশুগ্ত, উচ্চ যেথা শির, 

জ্ঞান ঘেথা মুক্ত, ধেথা গৃহের প্রাচীর 


পৌষ, ১৩৬৯ ] নৈবেস্কের রবীন্দ্রনাথ ৬৭+ 


পৌরুষেরে করে নি শতধা__নিতা হেখা 
তুমি সর্ব কম চিন্তা আনন্দের নেতা 
নিত্ঞ তত্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ 
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো আপরিত । 
বাংলার ঝ্র‘বকবি তান ভারতকে এবং বিশ্বকে খণ্ড থণ্ড করে ভাবেননি ॥ 
এইলবেছ্ের? দিগন্ত প্রসার ক্ষেত্রে কবি রেখেছেন মুক্ত নীলাম্বরের আলোক, 
ইবরাগোর ভৈরধী গান, নচীর তরল কল্লোলরোল. তকুচ্ছাঘাপুণ ন্দিচ্কপলী গৃহ 
এবং বাংলার আকাশে বাতাসে অসীম আনন্দ, স্থিদ্ধ লত্ভোহ কলুযমূক্ত 
কলাণ এবং ম্বতুঞ্জঘ প্রেম । বিশ্বকবি কখনও বস্রহীন জীর্ণ দীন অল্হীন 
ভারতের কথা কল্পনা করেন নি, ভোগবিলাসপ্রমত্ত উচ্ছ খল যুবসমাজের 
কথাও হৃদয়ে স্থান দিয়ে যান নি। কবি স্বাদীন ভারতের কল্যাণী হৃদম্বল মীর 
এবং পূর্ণ প্রন্ডটিতক্ধপ! মাত ভাষার ধ্যান করে গিয়েছেন, সেই মঙ্গলের প্রতিষ্ঠার 
জঙ্ জীবনের সম্পদ উৎসর্গ করতে প্রস্তুত রয়েছেন। তাই তিনি গেয়েছেন__ 
তখনি তোমার কার্দে আনন্দিত মনে সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও 
মরণে।” দেশের প্রাচুধধা সম্পদের সম্ভাবনায় কবি মশ্থে মশ্থে উপলব্ধি 
করেছেন ২ 
‘এ নদীর কলধ্বনি ঘেথাঘ় বাক্ষে না 
মাতৃ কলক%সম, যেথায় সাজে লা 
কোমল! উর্বরা ভূমি নব নবোৎ্লবে 
নধীন বরণ বস্ত্রে যৌবন গৌরবে 
বসস্যে শরতে বরযায়, ক্রন্ধাকাশ 
দিবদ্রাত্রিরে যেপা করে ন! প্রকাশ 
যেথা মাতৃভাষা 
চিত্ত অস্থঃপ্ুরে নাতি করে যাওযচা-ব্দালা 
কলাণী হৃদয় লক্ষ্মী, ঘেখা নিশিদিন 
কল্পনা ফিরিঘা আসে পরিচপ্ হীন 
পরগ্প্রদ্ধার ততে পথের মাঝারে__ 
লেখানেও যাই যদি, মন যেন পারে 
"সহজে টানিয়া নিতে অন্তহীন শ্রোতে 
এব সদানন্দ ধারা সর্ব ঠাই ভতে। 


৬ উজ্দ্রল ভাবত - [ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


নৈবেস্তের অনেক কবিতাখ উপনিষদের মুলস্থরটি অন্তনিছিত রয়েছে। 
ক’বি যেন বিশ্বমানবের ও বিশ্বপ্রকূতর অসীম কপ প্রত্যক্ষ করেছেন। 
উপনিযদের মস্ত্রে মন্ত্রে যে শাস্তিমন্র ঝআোতির্যঘ কূপ কপায়িত, স্বগমতেয যে 
শাস্তিময়ী প্রীতি অবাক্র ও অবিচ্ছিল, হেই তেছোরূপী, বীধন্জলী, বলক্কলী, 
ওজোকপী আদিতাদেবের জীবনপ্রবাহ মূর্ত, সেই সতোর স্বরূপ কবির 
প্রতোকটি পে রসে শব্দে, গন্ধে, স্পর্শে যেন প্রকাশিত । পবিত্রতার মহিমা, 
শান্দির লৌরভে এবং দীল্রির প্রভাঘ ‘নৈবেস্ড” হেন ভারতের ধানের উপলব্ধি 
প্রস্থত ভীবন লত।কে চিরগতিলীল এবং বিকাশশীল করে অতুলনীয় গৌরবের 
সম্পদ হছে রয়েছে । অনযস্থর উপাসনায় কবি তাই গেছেছেন 
হে অনস্থ, ফেব তুমি ধারণা-অতীত 
সেথা হতে আনন্দেব অব্যক্ত সংগীত 
কালিয়া পড়িছে নামি--'এদৃশ্য অগম 
ভিম্যাত্র শিখর হতে জান্ণীর সম। 
. - . 
চিত্তবাতাদুন মম 
সে অগমা অচিন্তোর পানে রাতদিন 
রাখিব উন্মু করি হে অস্তবিহীন। 


বিশ্বকবির শিল্প চাতুর্খের সৌন্দর্ধ এবং রসোপলন্ধি এই অস্তবিহীন 

অনস্বের ধ্যানে নং । তাহার শ্রেঈত্বের মাধুর্য স্থষ্টি করেছেন অসীম আকাশকে 
সলাম নাড়ের সংগে বন্ধনের গৌরব দিছে। দিগন্ত সুনুরের মহাবিস্বৃত 
অসীমায় ‘সীমাবন্ধ আমিক্চে অভিন্রন্কপের ধোগস্থত্র দিয়ে, জীবনের ভালো- 
বালার নিশ্চিত প্রত্যয়ের সংগে মৃত্যুপ্র ভালোবাসার মিলন সমাধি রচনা! করে। 
নৈবেদোর অপূর্ব পরিচয় সসীমের অন্তরে অসীমের বন্দনাঘ, মৃত্যুর পারে 
অস্থতের জারাণনায়__-দূর হতে দূরে যা চজ্/তির্মঘন্তপে, নিকট হতে অতি 
নিকটে তা’ ব্দস্তরের ও বাহিরের মহানন্দময় মুক্তির আন্বাদে। কবির বিচিত্র 
আনন্দের স্থর প্রকাশিত হয়েছে বিচিত্র চিত্রে 2 

একাধারে তুমিই আকাশ, তুমি নীড় । 

হে সুন্দর, নীড়ে তব প্রেম স্বনিবিড়, 


পৌব, ১৩৬০ ] নৈবেন্ভের রবীঞ্জনাথ ৬৭৯ 


তুমি যেথা আমাদের আত্মার আকাশ 
অপার সকার ক্ষেত্র, সেবা শুতভ্রভাস ; 
দিন নাই, রাত্রি নাই, নাই জ্বন-প্রাণী, 
বর্ণ নাই, গন্ধ নাই লাই, নাই বাণী । 
এখন সব চেয়ে বড় প্রশ্ন এই, বিশ্বকবি অলীমের উপলব্ধি কি ভাবে 
করেছেন! এমন ত 'বৈরাগ্য সাধন সম্পদ’ তার ছিল না, এমন ত যোগবল 
বা তপস্টাবল ছিল না ঘে “সীমার মাঝে অসীমের আনন্দ” লাভ করবেন। 
তবে এই অনস্থশক্তির প্রবাহ, অসীম সৌন্দধ্যের প্রকাশ এল কোন্‌ পথে? 
যেই পথ অত্যন্ত সহজ এবং সুন্দর সেই পথটি ঘরে বিশ্বকবি ‘নৈবেপ্যে অদীমের 
প্রেম’ আহ্বাদ করেভেন। ভাবে ভাবে, হৃদগ্রে হৃদয়ে, সুদুরে ও নিকটে এই 
প্রেমসতা অবলম্বন করে সব সত্য লাভ করা ধান । এই সহজ ও মধুর পবিত্র 
প্রেম লাভ করবার জন সাধন ভঞ্জনের আগ্পোজন দরকার হুয় না, ঘরে বসই 
সব দেখ! বাণ, জান। যা, লাভ করা বান্ধ এবং বিলি করা যাগ । তাই কবি 
নৈবেস্যে গেয়েছেন__“'তব ৫প্রমে ধন্ত তুমি করেছ "সামার, প্রিয়তম, তবু শুধু 
মাধূর্ধ মাঝারে চাহি না শ্রিম্প করে রাখিতে হৃদয় । আপনি ঘেখায় ধর। দলে, 
স্মেহময়, বিাচত্র শৌন্দ্যভোরে, কত শ্বেহে প্রেমে কত ব্ূপে__সেথা আমি 
রহিব না থেমে তোমার প্রণয় অভিমানে ।” এই অসীম প্রেমের পবিত্র সসীম 
পথ প্রেমিক কবীরও উপলব্ধি করেছেন। জলের মধ্যে দাড়িগ্রে ৫প্রমহীন 
পিপালী দুর্থ জল পান করে না, আপন ঘটের মর্ম না জেনে জলের জগ্ত ঘুরে 
বেড়ান এবং কেঁদে মরে, অন্ধ হয়ে থরে ঘরে যে দীপক জলে তাও সে দেখে ন। 
তাই বিশ্বঝবির স্বায় কবীরও গেয়েছিপেন হ_ 
বিনা প্রীতকে মাস্থ- বা 
কি ঠৌর লা পাবৈ। 
নাম সনেহ জব মিলে 
তবহী সচ পাবৈ । 
অজর অমর ঘরলে চলৈ 
ভব জল নহি আবৈ। 
উহার অর্থ খুব স্পষ্ট । প্রেম বিন। মানুষ কোথাও ঠাই প্রাপ্ত হয় না। 
প্রেমনামে বখন প্রীতি হয়, তখনই লেই সতাকে প্রাপ্ত হুওঘ়া ঘায়, প্রীতি 
তখন অঞ্র অর সত্যের ঘরে নিয়ে যায়, আর ভবজ্লে আসতে হয় না। 


৫ উজ্দ্বলভারত [৬ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


আপনে ঘটকে মর্ম না স্থানৈ 
করে কৌন অলটৈ আমা । 
আপন প্রেমঘটের অর্থ সে জ্ঞানে না, তাই কোন্‌ জলের কামন! সে 
করে। দুরের মাঝে বিশ্বকবি নিজেকে পেছেছেল, নিকটের মাঝেও আপনাকে 
জেনেছেন । প্রেমের অস্তিত্ব সর্বত্র বিরাজ্মান। আপনপর ভেদের কোন 


বালাই নেই । 
্্‌ হে দূর হইতে দূত, হে নিকটতম, 


যেথায় নিকটে তুমি সেথা তুমি মম ; 
যেথায় স্বদূরে তুমি সেথা আমি তব । 
কাছে তুমি নানাভাবে নিত্য নবনব 
স্মবে দুঃখে আনলমে মরলে । 
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বন্ধনের মধ্যে মুক্তির আস্বাদন করেই তৃপ্য হুন নি, 
অতৃধ্য রয়েছেন মহাতৃপ্পির ও মহানন্দের আশায়। «“লৈবেছ্ের ছত্রে ছত্রে” 
ভগবং প্রেমের ও ভগবহংশক্তির সাল্লিধে।র বিরাট ক্রিয়াশীলত! রয্রেছে। 
এই শক্তির সাধনায়, এই সেবার লিঙ্গায় কবি শুধু ধ্যানে জেনেছেল__ 
তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে 
ঘত দূরে আমি যাই 
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু, 
কোথা বিচ্ছেদ নাই 1 
ভগবৎ প্রেমে মুদ্ধ হ’লে ত স্থখতু:খ, সম্পদ বিপদ, জয় পরাজদ্দ সমভাবে দেখা 
যায় । 
যারা কাছে আছে তার! কাছে থাক্‌ 
তারা তে! পাবেনা জানিতে 
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ 
আমার হৃদয় খানিতে । 
“নৈবেদ!’ ভারতের অন্তরাত্মার উচ্জ্ল প্রদীপ । কোথাম্স সম্তালের সেবা 
ও সাধনা, কোথায় সীম। ও অদীমের আশ্চর্য মিলন? “দাহিতা” ও ‘সভাতার' 
সৌন্দর্ধ ও সাধনার এমন সমাবেশ কোপা? 
নৈবেদ্য ! তোমার নিবেদন নব নব অংকুরের নব নব জীবন দান করে 
বর্তমান ভারতকে আনন্দনিকেতনে প্রতিষ্ঠিত করুক । 


বস্তা 


অনিলকুমার সমজদ্বার 
পরিচয় 
রস্বা তি তুলসীদাসের পত্রী । 
- রত্বার ছোট বোল। 
তুলসীদ্াস ES রত্বার স্বামী ৷ 


স্থান :__-রত্বার পিত্রালয়ের একটি কক্ষ । সময় :_রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর । 

[ একখানি সাধারণ দর । ঘরের এক পাশে একখানা পালক্ক, তার পাশে 
এক দরজা, পাশের ঘরে ত!’ দিয়ে,যাওঘা! আসা যায়) ডানদিকে এক গরাদছীন 
খোলা জান্লা। এক কোণে একটি প্রদীপ জলছে । বাইরে ভীবণ দুর্খ্যোগ_ 
ঝড়-ঝঞ্চা চলছে ; মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চম্কাচ্ছে। ঝড়ের প্রচণ্ডতাদ্ম মাঝে 
মাঝে জানালার কপাট ঝন্বনিয়ে উঠছে । দম্কা হাওছায ঘরের প্রদীপটি 
মাঝে মাঝে কম্পিত হচ্ছে । পালক্ষের ওপর রত! লান্গিত1। রাত্রির দ্বিতীয় 
প্রহর উত্তীর্ণ হলেও তার চোখে খুম আসছে না। তীত্র অস্থিরতায় মাঝে 
মাঝে এ-পাশ ও-পাশ করছে } সহসা আকাশ বাতাস কাপিদ্ধে কোথায় যেন 
বজপাত হু'ল। বিছ্াতের আলোতে সমস্ত ঘরটি উন্তাসিত হয়ে উঠলো 
ক্ষণিকের জন্য । রত্বা চম্কে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো । কি ভেবে সে 
খোল! আনালাটির কাছে এগিয়ে গেল--তারপর খানিকক্ষণ একাগ্র দৃষ্টিতে 
বাইরের দিকে তাকিছে রইলো । জলের ঝাপ টায় ভার মুখমণ্ডল ও কেশের 
অনেকটা ভিজে গেল । খানিকক্ষণ এভাবে থেকে সন্তর্পণে পুনরাঘ্র বিছানাতে 
এসে গা এলিয়ে দিল। খোলা আনলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো 
নিম্পলক ভাবে । মাঝের খোলা দরজ] দিয়ে পাশের ঘর হতে ধীরে ধীরে 
ছন্দ! এ ঘরে প্রবেশ করলো ] 
ছন্দা-_[ বিশ্মিতভাবে ] তুমি এখনও শোওনি দিদি! 
বত্তা-[ চমকে ] কে? ও; ছন্দ! | কী করবো বোন? ঘুম যে আসছে না) 

তুইও তো এখনে! জেগে রয়েছিস্_ 
ছন্দা_( হেসে) আমি তো এই সবে জাগলুম ঘুম হতে__বাজ পড়ার তীত্র শব্দ 
শুনে । তোমার আন্লাটা খোল! ছিলো-__-তাই তা বন্ধ করতে এলুম 
» 
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(জানালার কাছে এণগ্ডতে এগুতে ) ও: ! কী ভীণ ঠাও!হা ওক বইছে 
দিদি! হাড়ে হাড়ে কাপুনী লাগছে ! 

রত্বা__জানলাটাকে খোলাই থাকতে দে ছন্দ! ! 

ছন্দা-_েন? কোন অঙ্থখে পড়বার মতলবে আছো বুঝি তুমি? 

রত্বা_-€ শুকলে। হাসি হেসে ) শীতল পবনের মাদকতাতে কখনো কী কেউ 
অস্থখে পড়ে রে পাগলী? আয় ছন্দা? আমার কাছটাতে একটু 
বোস! 

ছন্দা--( জানালা বন্ধের উপক্রম করে ) একে তুমি শীতল পবন বলছো দিদি! 
ক্মাঞজজ যে ধরার উপপধ্চাশ পবন একত্র হয়ে বিরাট মত্রতায় 
মেতেছে । 

রতব!--( কঠোর স্বরে ) যদি তুই সত্যিই জানলা বন্ধ করিস ছন্দা, তবে আমি 
যে দম্‌ আট কে মরে যাবো । আমার প্রতি শিরা-উপশিরাগুলো যেন 
জলে পুড়ে থাক্‌ হয়ে যাচ্ছে । 

ছন্দা__-€ বিস্মিত ভাবে ঘুরে রত্তার দিকে এগুতে এগুতে ) কী বলছো দিদি? 
আমি যে একবর্ণও বুঝতে পারছি না। 

রত্বা--আমি ঠিক কথাই বলছি । আয় তুই, আমার কাছে এসে বোস্‌ ছন্দা । 

ছন্দা_€ রত্বার কোলের কাছে বলে তার নাড়ী দেখতে দেখতে ) দেখি দিদি 
তোমার জর হয়নি তো? 

রত্বা__( হেসে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ) না রে পাগলী, না! যে তাপে আমি দ্ধ 
হচ্ছি, সে তাপ তুই নাড়ীতে পাবিন! রে! আমার এই বুকের ওপর 
হাত রেখে দেখতো বোন । প্রাঘ়শ্চিত্রের অনলে আমার ভ্ৃদ্পিওটা 
তিল তিল করে জ্বলে-পুড়ে ঘাচ্ছে। 

ছন্দা_কীলের প্রায়শ্চিত্ত দিদি? 

রত্বা-_ছন্দা! আমার নিজের অজ্ঞাতেই এক মহাপাপ করে ফেলেছি__সেই 
পাপ এখন সহশ্র বৃশ্চিক দংশন জলা ন্যাছ জ্বালিয়ে মারছে। নরকের 
নিদারুণ বস্ত্রণাও এ ব্যথার সাথে তুলনা! হতে পারে না। 

ছন্দা_-আমি তো কিছুই বুঝতে পরিছি না দিদি! তুমি এমন কোন পাপ 
করেছো ঘা আমি ন্বপ্রেও ভাবতে পারি না। 

বত্বা_কেন? এখানে আসাটা কী পাপ নয় ? 

ছন্দা_( দৃঢ়স্বরে ) লা, পিত্রালয়ে আসা মোটেই পাপ নয় । 
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রত্মা--নিশ্চগ্রই পাপ! স্বামীর অন্কপস্থিতিতে তার সিনা অনুমতিতে হঠাৎ 
স্বামীর ঘর ছেড়ে বাপের বাড়ী চলে আসা কী উচিত? 
€ ছন্দ! কোনই উত্তর ন! দিয়ে__জানলা দিছে বাইরে তাকিয়ে রইলো ) 
তুইও তে! মাছের কাছে এসেছিস্‌ ছন্দ: তুই কী তোর '্বানীর বিন! 
অহ্থমতিতেই আর তার উপস্থিত বিলাই তার ঘর দোর ছেড়ে চলে 
এসেছিস? কী, উত্তর দিচ্ছিদ্‌ না যে! 
ছন্দা__[ ধীরে] না দিদি, না! আমি ঘে ভার অনুমতি নিছেই এখানে 
এসেছি । 
রস্বা--তবে তুই আমার প্রাণের জ্ঞালা-যস্ত্রপা বুঝতে পারবিনা। আমি হঠাৎ 
এখানে এসেই ঘে বড্ড পাপ করে ফেলেছি ছন্দা! যখন তিনি ঘরে 
ফিরে অশবেন...আমাকে ঘরে দেখতে না পেয়ে কত কী ভাববেন 
বলতো! কী দশ! তার হবে? কী করে তিনি খাবেন বালি অন্গগুলো ? 
কী করে আসবে শুর ঘুম? কী ভাবে --- (প্রবল আবেগে রত্বার 
কণ রুদ্ধ হয়ে যায়। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাল হৃদয়ের অস্তঃস্থল হতে বেড়ি 
আলে ) ৷ 
ছন্দা--( সাস্বনার '্বরে ) দিদি! তোমার ভাবুকত! এখনো যায়নি দেখছি__ 
পূরুব মাম্ধ অত কোমল হয়না ধতটা তুমি------ 
রত্বা_( বাধা দিগ্সে ) তুই তা হলে পুরুষের বাইরের কুপটাই দেখেছিস ছন্দ! ! 
গুঁদের অন্তরাত্মাটা আর দেখিল নি। ওরা বাইরে ঘতটা কঠোর 
ভিতরে ততই কোমল । তার ওপর উনি.-.-উনি তো দেবতা ছন্দ! 
দেবতা ! নিজের প্রাণের চাইতেও . আমায় ভালবাসেন বেশী । আমার 
এক পলকের বিগ্োগ ব্যথা যে শুর সহ হম ন! ছন্ন৷! আমি 
জানি ছন্দা_-আমি জানি_উনি যে আমার বিরহ ব্যথা জেগে জেগে 
রাত কাটাচ্ছেন_-ঘরের প্রদীপও তিনি জালেন নি। অদ্ধকারে--- 
গহন অন্ধকারে বিছানায় পড়ে পড়ে তিনি যে কেবলই দীর্থনিঃশ্বাস 
ফেলছেন...গর আর্ত দীর্ঘস্বাল আমি যে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি ছন্দ! ! 
ছন্দা--কী থে বলছো তুমি দিদি! ও ঘরে মা শুয়ে আছেন। শুনতে পেলে 
কী ভাববেন বলতো? সন্ধ্যাবেলা তুমি ক্ষিধে নেই বলে খাওনি 
মোটেই আরে এখন যদি মা সত্যি কথা সব বুঝতে পারেন তবে.".তুমি 
কাজ! থামাও দিদি! 
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বত্তা_( সংঘতশ্বরে ) পানি ছন্দা, যা কী ভাববেন । হুড়তো বলবেন-_“'বির়ে 
দেবার পর মেয়ের ওপর কী মায়ের কোন অধিকারই নেই ?'' তার: 
উত্তরও আমি মানের ভাষাতেই দেব ছন্দ । বিদায়ের সময় মা মেঘ্বেকে 
এই বলেই আশীর্বাদ কনেন__“পতিন অঙ্ুগামিনী হও-আজ হতে 
পতির ঘরই তোমার ঘর বল)” তোর মনে পড়ে কী ছন্দ! মায়ের: 
সে কথা? তোকেও তে] মা এই বলেই বিদায়ক্ষণে আশীৰ্ব্বাদ 
করেছিলেন ॥ 

ছন্পা_-সব কথাই মনে আছে দিদি । ত! বলে এখন কেঁদে কী লাভ বল ?- 
যা হবার তা তে! হয়েই গেছে ॥ তিনি সংবাদও পেয়েছেন নিশ্চই যে 
তুমি এখানে এসেছো) 

কুত্ব।--পাশের বাড়ীর একটি মেয়েকে বলে এসেছিলাম-__আস্বার সমন্দ। ওঁকে 
বলেছে কিনা কে জানে! 

ছন্দ'-_-কেন বলবে নাঁ_-তুমি অনর্থক ভাবছে! তার জন্ত। তুমি এখন একটু- 
ঘুমোয় তে দিদি! 

রত্বা__আমার যে কিছুতেই ঘুম আসছে ন! ছন্দা! আচ্ছ ছন্দা। যদি আমি 
কাঞ্চনদাদার বিছেতে না যাই__-তবে মাম! তে রাগ করবেন না? 

ছন্দা--রাগ করবেন না কেন? কিন্তু তুমি একথা কেন জিন্যাসা করছে? 
বুঝতে পারছি না। কাল সকালেই তো আমর) সবাই মামার 
ওখানে যাচ্ছি। 

বত্পা_ভোরা ষাস্‌ছন্দা! আমার যাওয়া হবে না। 

ছন্দা_-€ আশ্চৰ্য্য স্বরে ) যার জন্য এতদূর এসেছো-*-আর লেখানেই যাবে লা? 
মাও তো ধাচ্ছেন আমাদের সাথে । তু 

রত্বা--স্র্ষেযাদয় হবার সাথে সাথেই আমি রাজপুর চলে যাবেো। ওর বিরহ 
বেদনা আমার নিতান্তই অসন্থ লাগবে ছন্দা--আমি তা সইতে. 
পারবো না। 

ছন্দা_(হেসে) ওঃ এই কথা! সকাল হতে এখনো চের বাকী। 
আমার কথা শোন দিদি, তুমি এখনই রাজপুর চলে যাও! মাকে 
জাগিয়ে যাত্রার আয়োজন করিগে। 

রত্বা- আমি সত্য কথাই বলছি ছন্দা! আর তুই করছিস উপহাস { সতিচ 
তুই যদি এরূপ বিদ্রপ করবি ছন্বা_-তবে আমি ডাক ছেড়ে ক্রাদবো__ 
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‘হন্দা--না দিদি না! কেঁদো না লক্্মীটি! আমি পরিহাস আর করবো না। 
এবার যদি করি ভবে আমায় যে সাজ! হুম্ব দিও । সত, প্রভাতেই হদি 
তুমি রাজপুর যাও তাতে কেউ বাধা দেবে না। এখন তো! রাত অনেক 
বাকী আছে-_তুমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করে৷। আর রাতটা যে 
বিশ্রামের জন্যই সে কথাও তোমার অজান! নয় দিদি । 

"রত্বা--মাকে সব কথা বলতে লজ্জ। করবে ছন্দ ! তুই মাকে সব কথ! বলিস । 

'ছম্দা--০বশ--বলবেো । 

রত্া--কথা দে! 

'ছন্দা_বলছিতে1_-বলবযো-_-বলবো-_বলবে| ! ব্যদ্‌ এবার তে বিশ্বাস হল? 
এখন চুপটি করে ঘূমোয় দেখি £ 

বকা গ্যাখ, কথার হেন খেলাপ না হছ ছন্দ, তিন সত্য করেছিল! তুলিস্‌ 
নাযেন! 

‘ছন্দা--হুূলবো না--তূুলবো না তুলবো না__সকাল হবার সাথে সাথেই আমি 
সব ঠিক্‌ করে দেবো 'খন। 

(ছন্দ! বিছানা হুতে উঠে দরজার দিকে এগিছে হান) 

রদ্া_স্ভাখ, ছন্দা! তোর কথার যদি খেলাপ, হু্র--তা'হতে আমি কিছু 
খেয়ে, প্রাণ ত্যান্ন করবো কিন্ত_ 

:ছন্দ-( ঘুরে রত্বার হাত লিক্ষের হাতে লিয়ে) এ কী কথা তুমি বলছো! 
দিদি! আমার মাথার দিব্যি রইলো ফের যদি তুমি ওমনি কথা 

é তোমার ছন্দার '৪পর এটুকু বিশ্বাস 
রেখে। দিদি 

রত্রা-_( ছন্দাকে বুকে জড়িয়ে ) আমার প্রাণের ছন্দ। ! এবার আমার বুকের 
পাথর নামলো তোর কথাতে ছন্দ! । যা শো গেযা! আমিও ঘুমোবার 
চেষ্টা করবো । 

[ ছদ্দার প্রস্থান । রত্ব। পালক্ষে শুমে পড়ে । বাইরে তখনও ঝড়ের 
তাত্ডব নর্তঁন চলছে। জানলা পথে তুলসীদাসের প্রবেশ । তার পরিধান- 
বন্ত ভিঞ্জে একাকার-_কাপছেন শীতে ঠক্‌ ঠক্‌ করে__চুলগুচলে মুখের ওপর এসে 
পড়েছে__সতর্ক দৃষ্টিতে চার দিকে চোখ বুলিয়ে__রত্বাকে পালক্ষে দেখে তৃপ্তির 
হাসিতে তার সুখম্গুল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ॥ ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন 
বত্বার কাছে। তার কাণের কাছে সুখ নামিয়ে খুবই ধীর ও সংযত স্বরে ] 
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তুলসীলাস__রতা। রত্র1! 
রত্বা_€ চমকে উঠে ) কে? চো---র। 
তুলশী__( নিজের হাত দিয়ে রত্বার সুখ চেপে ধরে) আমি...তুলসী, বড়া! 
আমার প্রাণের রত্া! চেছে দেখা---আমি ! তুলসী! 
(রত্বা চিনতে পারলে! প্রদীপের জ্যোতিতে ! তুলসীদাল রত্বার মুখের 
ওপর থেকে হাত সরিয়ে নিল ) 
রত্বাঁ( দাড়িয়ে ) তু-মি ? এ সময়------ ? এখানে----- ? 
তুলসী--( পুলকিত স্বরে ) হয! প্রিছে । তোমার বিরহ বেদনা সইতে না 
পেরে। তুমি আমাদ একল! ছেড়ে-কেন চলে এসেছে! রত্বা! তুমি কী 
ভাবতে পারলে না যে বিরহ বেদনা শুধু নারীর হৃদঘ্রেই থাকে না, সে 
ব্যথার আগুন পুরুষের হৃদয়কেও জ্বালিয়ে খাক্‌ করে দেয় । 
রত্বা_( বিছানার চাদরখানা তুলসীদাসকে দিযে) তোলার পরিধেদ্র বস্তু সব 
ভিজে গেছে; আগে এটা জড়িয়ে বস্তু পরিবর্তন করে নাও তো! 
তুলসী-_( চাদর নিয়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে বস্তু পরিবর্তন করলে! ) তোমার 
মত রত্ব পেয়ে আমার সব দুঃখের অবসান হয়ে গেছে রত্বা--না চাদরের 
না আগুনের প্রয়োজন, ( পালক্কের ওপর বসে প্রড়ে) এসো রত্বা। 
আমার কোলে মাথা রেখে কথা দাও যে আর কথনোও অমামাঘ্র ন! বলে 
,- তুমি কোথাও যাবে লা! 
'রত্বা--( কাছে এসে ) আমার চলে আসাতে তোমার খুবই কষ্ট হয়েছে...ন1 
তুলসী_কষ্ট! রত্বা। নিস্রাণ দেহে সাংসারিক কোন কষ্ট অস্থভব হয় না, 
আমার চেতনা, আমার প্রেরণা, আমার শক্তি-সাহস কে যেন ধাছু 
মস্ত্রে ছিনিয়ে নিঘ্রেছিলে।। তাই আমার পা! ছু খান! এদিক পানেই—_ 
স্বদ্বং চলে এসেছে । আর... 
রত্বা-_( বাধ! দিছে) আর তুমি এই ভগ্তানক দুর্ধ্যোগময়ী রাত, প্রবল ঝছ। 
আর বারিপাত ভীষণ প্রভগ্তনকে উপেক্ষা করেই রওন! হয়ে চলে 
এলে? 
তুলসী-_আদার চোখের বর্ষ! আর হৃদয়ের প্রভগ্তন এর তুলনায় বাইরের এই 
ঝড়-বঙ্ছা প্রভঞ্জনের কী তুলনা হতে পারে রত্বা ? প্রতিটি বারি-বিন্দুই 
যে আমা জোগাচ্ছিল প্রেরণ।। পবনের দীর্ঘ শ্বাস আমার বুক ফাটা 
হাহাকারের তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছিলে।। মেঘের গর্জন আক বিহাতের: 
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অগি-শিধাইতো আমার পথের প্রদীপ ছয়ে যাত্রা পথের সহাদ্রক 
হয়েছিল । 

রত্ব।--( তুলসীর পদ প্রান্তে মাথা রেখে ) তোমাঘ্ব পেয়ে আমি সত্য সত্যই ধস্। 
হয়েছি নাথ! তবু---তবুও আমার মত এক ব্ৰতি সাধারণ নারীর বন্ক 
এত কষ্ট আর নিজের অমূল্য জীবন উপেক্ষা কর! তোমার মতন জ্ঞানীর 
কী উচিত হয়েছে প্রভু! 

তুলশী_-( রত্বাকে উঠিয়ে পাশে বসিয়ে) তুমিই যে আমার হৃদয়ের শক্তি রত 
তুমি তো সাধারণ স্ত্রী নও রত্রা। জ্রীবনের খোৌজ্ঞে যদি জীবন চলে 
তাতে দুঃখের কী আছে? এই তো জীবনের সার্থকতা! 

রত্বা--জীবনট! যে এক অমূল্য সম্পদ প্রভু! তুমি কী জান না, নাথ, তা 
নিয়ে ছেলে-খেল! করা কত বড় অগ্তায় ! তুমি এখানে এসে মোটেই 
ভালে! কাজকরোনি ! 

তুলশী__(ক্ষু্ন মনে ) আমি এখানে আসাতে (তুমি স্থখী নও রত? 

রত্বা--নিজ্রের আরাধ্য দেবতাকে পেলে কে ন! সুখী হয় প্রভু 7 কিন্তু তুমি 
আর আমি উভয়েই যে সমাজে বাস করি। তাই সমাজে থেকে 
সমাজের অহ্ুশাসন মেনে চলাই থে মানুষের সব চাইতে বড় কর্তব্য নাথ! 

তুলসী_ স্বামী ছ্রীর মিলন সামাজিক পাপ লয় রদ্ডা__তা যেখানেই হোক । 
তুমি আমার ধর্শ্মপত্রী । প্রি সাক্ষী করে নারায়ণ শিলা সাম্ষী রেখে 
তোমায় আমি গ্রহণ করেছিলেম রত্বা।? তাই এখানে এসে আমি না. 
সামাজিক মর্ধ্যাদ! ক্ষণ করেছি__লা কোন অপরাধ করেছি! 

রত্বা-_তুমি যে পুকব! তুমি তো। আমার কথা। মোটে বুঝতে পারছো লা। 
লোক-লাজ মেখ্েলোকের চিরদিন রাখতেই হম্ব। যদি মা বা ছন্দ 
হুঠাৎ, এখানে এসে পড়ে__তবে কী ভাববে বল দিকি? সবাই যে 
তোমায় পরিহাস করবে__ 

তুলসী--( দৃঢ় স্বরে ) সমাতজর পরিহাসের চিন্তা আমি করি না রত্বা। আমার 
সমাজ আমার সংসার আমার জীবন সবই যে তুমি রত্া। বিশ্বের আর 
সব কিছুই আমার কাছে জড় পদার্থ_চেতন কেবল আমি আর তুমি। 

রত্বা--তোমার প্রগাচ প্রেম দেখে আমার নিজের উপরেই নিজের হিংসে হম । 
তুমি যেমহান্! তোমার এ প্রীচরপপক্ষের ুলীকপা হবারও যোগ্য? 
আনি নই! ঠি 
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তুললী__( ভাবাবেশে ) তুমি ঘে আমার হৃদয়েশ্বরী রত্বা ! ভুমি হে আমার 
শ্রেষ্ট রত়্। তোমাদ পেয়ে আমি কুভার্থ। ( তৃপ্তির নিঃস্থাল ফেললো) 
রত্থা__ ভূমি আমায় লক্্া ফেলে! না নাথ ! তোমার পথে পড়ি! আমার 
মধ্যে এমন কি আছে-__ঘার জন্তু তোমার হৃদঘ্রের অন্তঃন্ছলে এত স্থান 
দিয়েছো প্রভেো ? 
তুসলী_কেন? তোমার এ স্যামঘন কুঞ্চিত কেশদাম..-চাদ নিঙ ডানে! 
কমনীদ্ব মুখর, তিলছ্ুলনিন্দিত স্থউচ্চ নাসিকা--- 
ক্বত্বা-_-€ পালঙ্ক হতে উঠে বাধা দিয়ে ) থাক্‌ থাক্‌ ------ বাস্‌ সবই বুঝেছি নাথ। 
তোমার প্রয়োজন আমাকে নছ-__আমার রূপ, আমার সোৌন্দধ৷টুকুই । 
এই ক্ষণনস্বর দেহ-সলৌন্দর্ধেযর প্রতি তোমার এই প্রবল মোহ দেখে 
আমার যার পর নাই দুঃখ বোধ হচ্ছে । 
তুলসী-_( উঠে রত্বার দিকে অগ্রসর হয় ) আজকের এই রাতটুক্কু দুঃখ অভি- 
মানের জন্ত নয্ন রত্বা । মান-অভিমান অন্য দিনও তো করতে অবসর 
পাবে রত্বা। প্রভাত হতে আর বেশী দেরী নেই । এলো**--**হুদণ্ড 
আমরা প্রাণ ভরে দুটি কথা কই । 
[ তুললীদ্গল রত্রাকে আলিনাবদ্ধ করতে এগিয়ে গেল-_রত্বা দুপা 
পিছিয়ে গেল এবং রত্বার মুখে চোখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠলে। । ] 
বস্তা বিরক্ত ও বিদ্ধপের স্বরে ) তোমার ভালো বাসার সীমারেখা কী এই 
পর্ধ্যন্তই নাকি ৷ 
তুলসী_- ( কাতরস্বরে ) কেন অভিমান করছে! রত্বা7 বেশী বাকী নেই 
স্বর্ধ্যোদয় হতে । তুমিই তো আমার প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহ নিয়ে 
সমস্ত রাত অনিস্রায় কাটাচ্ছিলে। আর এখন, যথন আমি নিজে 
তোমার সমুখে উপস্থিত, তখন কেন তুমি আমার প্রাণে কষ্ট দিচ্ছ ? 
রত্বা--( বিস্মিত ভাবে ) আমি তোমার আগমনের প্রতীক্ষায় বিদিদ্র-রজলী 
যাপন করছিলাম? আমি তো স্বপ্রেও ভাবিনি যে এই ছধ্যোগমন্ী 
রাতের গহন আধারে তুমি এখানে আসবে । 
কুলসী-__তবে......তবে কেন জেগে রত্বা---তোমার বাতায়নদ্বার উন্মুক্ত রেখে__* 
[ সহসা একটি বজ্রপাত হুল, সামনের বড় তাল গাছটার মাথাঘর বিহ্যুতের 
লেলিহান বন্ধি শিখায় চোখ ঝলসে গেল, তুললী কেপে উঠলে! ] তোমার 
প্রেম আমায় অন্ধ করেছিল রত্বা। PR 


পৌষ, ১৩৬* এ কতা ৬৮৯ 


রত্বা--ভগদীশ্বর তোমা রক্ষা করেছেন । না হুলে যদি & বস্ত------ থাক্‌! 
তুমি তুল বলছো নাথ ! প্রেম আর আসক্তিতে যে অনেক প্রতভেদ । তুমি 
প্রেমের নামে কেন মিথ্যা কলঙ্ক কালিমা লাগাচ্ছে।? প্রেম তোমার 
অন্ধ করেনি......করেছিলো রত্বার আলক্তি আর তোমার দেহের 
ক্ষধাটাই । আমার স্ুটলোম্মুখ ঘৌবন...আমার দেহ---আমার কের 


তুলপী-__( বাধা দিন্রে ) এ কথা তুমি তোমার মুখ দিয়েও উচ্চারণ করতে দ্বিধা 
করলে না বত! 

রত্বা_-সত্য যে সব সময়েই কটু হয় নাথ ! তুমি খে শারীরিক মিলনকেই সত্য 
মিলন মনে করছে, ইন্ল্রিয়ের বাহ্িক স্থথকেই সত্যিকারের স্থথ বলে 
মনে করছে।------ 

ভুলসী-_ ( আবেগে ) রত্বা ! 

রত্বা--( আগের কথার স্থরেই ) তোমার কাছে হ্ৃদঘ্ের মিলটার কোনই অর্থ 
হয় তুমি জালে! না কাকে বলে আত্মার পবিত্রতম সঙ্গম--.---- 

তুলসী-_-€ এগিম্ছে এসে ) আমার ব্যথিত হৃদয়টাকে এই শব্দ- 
করোনা রত! তোমার এ মৃপাল তুজে আমাকে বেধে__আমাকে 
একটু তৃপ্তি দাও রত্বা--.*** 

নত্বা__এসব কথা এলে তুমি আমায় অধথা লজ্জায় ফেলছো নাথ! আর তুমি 
তোমার অন্ঞানতার পিচ নিজেই দিচ্ছ । সতি সত্যিই যদি তোমার 
এখন অবলম্বনের প্রয়োজন হয়__সে আত্রন্ধ তার কাছেই চাও বিনি 
এই বিরাট বিশ্বের পালনকর্ডা, তোমাকে আমাকে আর কত জীবকেই 
যিনি তার শীতল কোমল ছায়াতে-স্থান দিতে পারেন। তাকেই ম্মরণ করো, 
যিনি আজ তোমার অমূল্য জীবনকে বাচিয়েছেন। আমি নানী-__ 
নিজেই দুর্বলতার কেন্দ্র-বিন্দু! যাকে তুমি সৌন্দধ্যের সাকার প্রতিযা 
মনে করছো, ভা ঘে কুর্ূপ হতেও কদধ্যতর । তার সত্য রূপ দেখে 
তুমি নিজেই মানি আর স্বণায় মুখ ফিরিঘে নেবে ॥ 

* তুলসী-__এমন কথা বলোনা বস্তা! 

রত্বা-__আমি ঠিকই বলছি নাথ । বিশ্বশ্ষ্টার স্পর্শ না থাকলে মাস্থধের দেহ তে! 
শুধুই হাড় মাংস মেদ আর মজ্জা! ! যাকে জলের ঈতল-ধারা মনে করে 
তুমি তোমার তৃষ্ণা নিবারণ করতে চাইছো-_তা য়ে শুধুমাত্র 





উদ্দ্রলভারত ' [ভষ্ত বৰ্ষ, ১২শ সংখ্যা 


মরীচিকা ! এই স্বন্দরতম গৌর নিটোল চামড়ার নীচেই যে হাড়ের 
বীভৎস কাঠামো। তার জন্য এত মোহ কেন নাথ! এত আসক্তি 
কেন? 

তুলসী-_(আবেগে) থাসো, রত্না থামো। তোমার সতারূপ আমি দেখতে 
পেয়েছি। €ওঃ.:.--....কত বীভৎস সে দশ: 

[ তুলসী চোখ বুজলো ] 

রত্রা_আমি সতা সতাই আজ ধস্ত হলেম, সত্য প্রেম তো একেই বণ, যে 
প্রেম নর-নারায়ণ উরামচত্দ্রের চরণকমলে অপিত হয়। সত্য 
আসক্তি তো একেই বলে, এই তো সত্য বিমল আর চির অক্ষয় 
আনন্দ । এই তে! সত্য তত্তি...আঃ-_[ তৃপণ্তিপুর্ণ নিঃশ্বাস ]1 

তুলসী__€ চোখ খুলে ) তুমি ঠিকই বলেছো রত্ন, আমি অদ্ধ ছিলাম; তুমি 
আমায় চোখ দিলে আজ--আত আমায় অজ্ঞানের গাঢ়-অন্ধকার 
হতে বের করে জ্ঞানের নির্দল অক্ষত আলোক রশ্মিতে দাড় করিয়ে 
দিয়েছো! আমি এর জন্তু তোমার কাছে চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবো 
রত্বা ! 

রত্বাঁ-আমায়:তুমি এসব কথা বলে লক্জ্জিত করো না'নাথ। 

তুলশী__লাথ 7 না-_নাথ নয়! তুমি আমার গুরু। আমি অবোধ শিশ্যু! 
অস্ঞানের মূঢ়তাদ্ব না জানি কত অপরাধ করেছি । ক্ষমা চাইছি-_দেবী ! 
আজ্জ আমি তোমার রূপের মধ্যেই জপৎ-অননী জগন্ধাত্রী মাকে দেখতে 
পাচ্ছি--*----এই অবোধ জ্ঞানছীনের প্রণাম গ্রহণ করো দেবী! [ তুলসী 
দাস মাথা অবনত করে জানলার দিকে এগিয়ে যায়। বদ্ধ ব্যাকুল 
হে ওঠে ] 

ক্বতা-_( ব্যাকুল স্বরে ) প্রভু! শ্রর্য্যোদয়ের পরে যেও । 

তুলসী-_আমায় বাধা দান অসম্ভব দেবী! ওঁ শোন--দূরে...বহু দূরে কার! 
যেন আমায় ডাকছে । এ দেখো_দেবী ! অধোধ্যার রাজ] রাজ-সাজ 
ফেলে অযোধ্যাপুরীর কুলবধু সীতামাকে নিয়ে এগিয়ে চলেছে বনপথে; 
পেছনে চলেছে বীর চূড়ামণি লক্ষ্মণ ভাই------ আমাকে যে ঘেতেই 
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লছমণ যেই স ভাই... 
অবোণপুরীকে নর নারীনে আহ্লদী বহাই... 
মাত! কৌশল্যা রো-_বহী হায় যেই সা বাছনে বিন্‌ গাই । 
বাম বিহু মেরী শুনি অযৌধা।__লছমন বিচ্ছু ঠাকুরাউ 
সীতা বিচ্ছ মেরী শুনি রস্থঈ কৌণ করে চতুরাই 
বন চলে রাম-রঘু-রাই”-_ 
[গাইতে গাইতে জানলা পথে তুলসীদাস চলে যায় ] 
রত্া--(তুলসীর যাত্রাপথে তাকিয়ে) চলে গেলে প্রত্ব_আনার ওপর 
অভিমান করে__[ রত্বা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পালচ্ষের ওপর শুয়ে পড়লো, 
ঝড়ের এক দমকা! হাওয়া ঘরে ঢুকে প্রদীপটিকে নিভিয়ে দেয়_ঘর- 


গাঢ় অন্ধকারে তরে ঘায়---আকাশে বাতাসে তুলসীদাসের স্থরের 
মূচ্ছন! গুঞরিত হতে থাকে |] 


পৌবালি 


গোবিন্দচরপ মুখোপাধ্যায় 
এখন তে! মিঠে রোদে মাঠে কাটে কাটুনীরা ধান 
ঠন্‌ ঠুন্‌ বেলোয়ারী চুড়ী বাজে__কান্ডের গান । 
শিশিরেতে ভেজ। ধানে শপ, শপ, আওয়াজ কেমন 
শ্বান-সারা ভিজ্রে-গায়ে মেয়েদের শাড়ীর মতন। 
শাদা বক উড়ে উড়ে দূরে বসে, জমাদ শিকার-__ 
চড়াই-বাবুই-ঘৃঘৃ-কবুতর-শালিকের ঝাঁক 
ধান-কাটা ক্ষেতে বসে, সকলের মিলিত চীংকার 
রোদের স্বপন বুনে £ কিছুক্ষণ মনের খোরাক ৷ 
সরষে মটর ক্ষেতে পাড়-দেঘা সরু নদী অল 
চিক্‌ চিকে লব! বালি__অন্লী-দেয়া শাড়ীর আচল । 
উর্বর মাটির বুকে শস্যের শিশুর করতালি 
এখানে দাড়িয়ে দেখো, সোন! হয়ে উঠবে সকলই । 
* মাটির বুকের রঙ. মনে লেগে যাবে জেনো ঠিক-__ 
প্রেম হবে আরে| গাঢ়, কিছুতেই হারাবেনা দিক ! 





শ্রীমন্গবদগীতা 
(পুৰ্ব্বাহুবৃত্তি ) 
নবমোতহধ্যায়ঃ 
সর্ব্বভূতানি কৌস্তেয প্রকুতিং যাস্তি মামিকাম্‌ । 
কল্ৰক্ষয়ে পুনংডালি কল্লাদৌ বিস্থজামাহম্‌ ॥ ৯৭ 
€খুর্বের সুষ্টিকপ্লনাকে যখাঘখকপে বাচাইয়া! রাখিয়া, এবং সেই স্ষ্টকে 
পপুরুবোত্তম নিজ ছাচে ঢালিয়া এই দিব অভিনব পুরুষোত্রম-শ্ষেত্রের পরিচন্ 
দিতেছেন ) সর্ববভ্ৃতানি [স্থিতিকালে ছিত্রদাত। আকাশের কোলে স্থিত 
আকাশধ্ম্মী ভূতসমূহ] হে কুন্তীনন্দন প্রক্কতিং [ 'শ্ব্থণৈনিগুঢাম্‌' এবং অক্তোস্ত- 
নৈপুনরত, জিগুণাব্যিকা, স্বার্থ-পরার্থ রহিত, স্বাধীনভর্তৃকা, কেবলা প্রকৃতিকে ] 
যাস্তি [প্রাপ্ত হচ্ছ] মামিকাং [ পুরুযোত্তমমহিষী পরকীঘা ] কলক্ষয়ে 
[কমের ক্ষয়ে, প্রলঘ্বকাণে ] ; পুনঃ [ পুনরাত্র ] তানি [তাহাদিগকে ] 
কল্পাদেঁ [ কল্লের আদিতে, উৎপত্তি কালে ] বিশ্থজামি [ বিসর্জ্জনের ভিতর 
দিয়া, আত্মহোম করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকি ] অহম্‌ [ স্থষ্টি-স্থিতি-লয়ের মধ্যে 
পুরুষোত্তম-অহম্‌ এর কৌশল হইতেছে বিশ্বসহিত নিজকে, বিজ্ঞান-সছিত 
জ্ঞানকে ভূতসমূহের সন্ধিন্থলে, ফাকে ফাকে রাখিয়া, প্রত্যেককে প্বযস্পূর্শ 
করিঘা, স্বদম্পূর্ণ প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সত্বন্ধকে সত্য বাস্তব উপাধিবিধুর 
সন্বদ্ধে গড়িয়া তুলিয়া এক রসলীলা-খন প্রবাহের প্রবর্তন! করা ]) 
হে কুস্তীনন্দন, ভূতসমূহ প্রলঘ্বকালে মদীন প্রক্রতিতে বিলীন হয়, পুনরায় 
স্বষ্টিকালে আমি তাহাদিগকে স্বষ্টি করিয়া থাকি । »1% 
শ্রকৃতিৎ স্বামবষ্টভা বিস্ষজামি পুনঃ পুনঃ । 
ভূতগ্রামমিমং কৎন্রমবশত প্ররুতের্বশাৎ্ড ॥ ৮৮ 
€(এইক্প শ্বাধীনভর্তৃকা ) প্ররুতিং গ্যাং [ শ্বপ্রকুতিকে ; যে প্রক্কতি পুরুধো- 
্তমের “স্ব'_ স্বীয় নন্‌ । একান্তই নিজ, সেই স্ব! পরা, স্বাধীনভর্তৃক!, কেবলা 
প্রক্লাতিকে ] অবষ্টভ্য [ ভজ্জলের তারা বশীভূত করিয!-_“রাধারে ভন্তিদ্বা রাধা- 
বল্লভ নাম পেয়েছি অনেক আশে’ ] বিস্থদ্ামি [ নিজকে প্রকৃতির মাঝে 
বিসৰ্জন করিয়া, হোম করিত লীলারসাবেশে সৃষ্টি করি] পুনঃ পুনঃ [ নিত্য 
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নয নব রসাস্বাদনের জলন্ত বার বার ] ভৃতগ্রামং [ ভূত নিচয় ] ইমম্‌ [ বর্তবান, 
এই ] কত সমগ্র ] অবশম্‌ [ 'কর্তা-আমি'__এইকুপ মনে করার ফলপ্বরূপ 
মিথ্যা জ্ঞান-প্রন্থত দোধাদিদ্বারা পরবশীক্ুত অস্বতন্ত্র ] প্রকতেঃ [ প্রকুতির ] 
বশাৎ [ বশে ] ( পুরুযোত্তম-প্রকুতিকে একান্তভাবে ভোগ্য করিবার প্রায়শ্চিত্ত 
হইতেছে প্রকৃতির কুত্রানীক্ষপের টানের মাঝে নিজের স্বাতস্াকে হারায়! 
ফেলা, প্রন্কাতির খেলাতে পুতুল হয়! থাকা ) ৷ 
লিল স্বক্প! প্রক্ততিকে ডজনলের দ্বার! বশীভূত করিয়! প্রকৃতির বশে স্থিত, . 
অবশ এই ভূতসমূহকে বার বার স্বষ্টি করিয়া থাকি । ৯৬ 
ন চ মাং তানি কশ্থাপি নিবপ্রস্তি ধলশুঘ। 
উদাসীনবদাসীনমসক্রং তেযু কর্শ্মস্থ ॥ ৯৯ 
(এই বিষম ভূতগ্রাম স্থষ্টি করিতে বসি তবে কি স্বষ্টির নিমিত্তকারণ 
ধশ্দাধস্দের সঙ্গে তোমার সহ্বদ্ধ হইয়া যাইতেছে ? ইহারই উত্তর দিতেছেন ) 
মাং [ ঈশ্বর-পরমাত্মা-পুরুবোত্তম আমাকে ] তানি কশ্দানি [বিষম বিসর্গ- 
নিমিত্ত কর্শ্মনিচয় !] ন নিবপ্র্তি [ নিশ্চিতক্জপে, নিশ্চিন্তর্ূপে বাধিতে পারে 
না, কেননা বন্ধনও পুরুযষোত্তম আমির জীবনে রস] হে ধনভ্রদ্ন ; ( সেই কর্শ্দের' 
সহিত সম্বন্ধ না হওগ্ার কারণ বলিতেছেন) উদাসীনবৎ [অর্থাৎ রাগন্ধেষ স্তরের 
উর্ধে, পুরুষোত্তমন্ডরে আসীন পুরুষের মত ] ( এখানে ‘উদালীন' শব্দের অর্থ 
নিশ্চয়ই উপেক্ষক (indifferent) নয় ; ভগবান নন্দ মহারাজের নিকট 
বলিতেছেন, “উদাসীনঃ অরিবৎ বর্জ্জা:”-_উদাসীন অকর্রিবৎ পরিত্যাজ্য । 
“উদাসীলের* বিশেষণ উজ্দ্বল-নীলমণি দিতেছে *বিপক্ষন্থহৎপক্ষ' । উদাসীন 
ব্পিক্ষেরই স্বহৃৎপক্ষাশ্রিত। খদালীশ্চের মাঝে রহিয়াছে প্রচ্ছন্জভাবে বিপক্ষে 
সাহাষ্য করার মনোবৃত্তি। একটি দুগ্ধর্দ পুরুষ যদি কোনও অপকর্শ্ম করিবার 
উপক্রম করে, সে ক্ষেত্রে উদাসীন হওছার অর্থ প্রকারাস্তরে তাহার এ কাধে 
সমর্থন করাই । সত্য বাস্তব উদাসীন এই উদাসীনের মত কতকট! বাহিরের 
দৃষ্টিতে দেখিতে ; অথচ অস্যায়কারীর হাত চাপিয়া ধরার মত শক্তিশালী ক্ষেত্র, 
আবেউন স্থষ্টি করাও সত) বাস্তব উদ্দাসীনের ধর্শ্ম । তাই উদাসীন অর্থ ‘উর্দ্ধে, 
পুক্যোত্তমন্তরে আসীন পুরুষ’ আমরা দিয়াছি ) আসীনম্‌ [ আসীন ] অসক্রম্‌ 
[সঙ্গে রাখিয়াও সঙ্গরহিত, অসক্ত ] তেষু [ লেই সব] ক্রম [ কর্শ্মদযূহে ] ৷ 
হে ধনঞ্য্র, সেই সকল কশ্ে অনালক্র, উদালীনের স্তায় আসীন আমাকে 
কৰ্্মসযূৃহ ব্যুখিতে পারে না ৮৯ 


রিও উচ্ছলভারত- [ ৬ষ্ঠট বধ, ১২শ সংখ্যা 


ময়াধ্যক্ষেণ ্রকতিঃ স্ঘ্বতে সচরাচগ্ষ্‌ ॥ 
হেতুনানেন কোৌস্তেদ্ব জগন্‌ বিপরিবর্ততে 1: ৯1১০ 

€ আমি উদ্দাসীনব আমীন হই! এই ভূতগ্রাম স্বস্তি করিতেছি" 
আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিকুহ্ধ এই বাক্যের মীমাংসা দিবার জন্ত বলিতেছেন ) 
ময়া [ সর্ববতঃ নমন-ধর্দশ্টীল (£1551) দৃশিমাত্র শ্বক্ধপ, অবিক্রিয়াত্ময, কেবল ] 
নদা [ আমান্বারা ] অধ্যক্ষেণ [ প্রেরণাঘন অধিষ্ঠ।তা ] প্ররুতিঃ [ কেবলা, 
ত্রিক্তণের সামঞ্চস্তময়ী দৃশ্তা প্রকৃতি ] স্থয়তে [উত্পাদন করেন; স্ষ্টির আদিতে 
আমি আমার অনুপ্রবেশ দ্বারা যোগাই পিতাক্ধপে, দৃকৃত্বক্ষপে আদশ-প্রেরণ! ; 
আর স্বাধীনভর্তুকা প্রকুতে যোগান আদশকে বাস্তব ক্ষেত্রে রূপবান করিবার 
উপযুক্ত কাঠাম (organic constitution) | ছুইদ্ধের উপাধিবিধুর অক্টোন্ত- 
নৈথুনে স্থত্তির পর স্থষ্টি চলিয়াছে ] সচরাচরম্‌ [জগ] (একে! দেব: সর্ববভূতেদু, 
গুঢ়ঃ সর্বব্যাপী সর্ব্বকূতান্তরাত্মা । কন্দাধ্যক্ষঃ সর্ববক্ৃতাধিবাস: সাক্ষী চেতাঃ 
কেবলঃ নিওনশ্চ: ॥'; কেবল-কেবলার সমন্বপ্রই এই জগত । ংখে/র স্বাধীন 
প্ররুতি ও বেদাস্তের স্বত্তর পুরুষ দুই-ই পুরুমোত্তমে গলিয়া. জমিয়। এক ) হেতু 
ন অনেন [এই অধ্যক্ষতারূপ নিমিত্তের জন্তই ; বিকলাঙ্গ অন্ধ ও পঙ্গুর স্কায়ের 
অবতারণ! করিয়া সাংখ্য যোগের থে ব্যর্থ চেষ্টা করিদ্াছেন, তাহাই সার্থক 
হইয়াছে সকলাঙ্গ পুরুষ ও সকলাঙ্গী প্রকতির নির্মল সংযোগে ] হে কৌন্তেয়, 
জগৎ বিপন্িবর্তুতি [ সচরাচর, ব্যক্রাব্যক্ত জগত ভত্বতঃ অন্যথা ভাব প্রাপ্ত না 
হুইয়া, বিবন্তিত হইয়া, বিবর্তবাদের সঙ্গে সামঞ্রশ্ত রাখিয়া বিশেষের ক্ষেত্রে 
সর্ব্বতোভাবে পরিবর্তিত পরিণত হুইতেছে ; বিবর্ত ও পরিবর্ত্তের সমন্বমই 
বিপরিবর্ত্ত ; এই জগত-বিপরিবর্তেপ্ন চরম পরিণতি হইতেছে ভোক্ত! পুরুষ 
আমি? ও ভোগ্য। প্রক্ততির অন্তেন্তমৈথুনের ফলস্বরূপ সর্বাঙ্গের নিংড়ানে! 
রস ফল নন্দবনকূপে সচ্চিদানম্দঘন পূরুষোত্তম-মাহুয ] (নাসদীম্ম দৃক্তে 
বলিতেছেন-__“তো অন্ধ! বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুত আয়াত! কৃতোহয়ং বিস্য্জি ৷ 
অর্বান্‌ দেবা অন্ত বিসঞ্জলেলাহ্ঃ কো! বেগ যত আবভুব। ইয়ং বিস্য্টি খত 
আবভূব ঘদি বা দধে যদি বা ন! যে। অস্যাধাক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ লে! অঙ্গ বেদ 
যদি বা ন বেদ ।'__‘এই বিসর্গ কাহা হইতে, বা কোথা হইতে আলিল, প্র 
অর্থ বিস্তার পুর্ধ্বক এখানে কে বলিবে ? কে ইহ! নিশ্চিত জানে 1? দেবতারা এই 
বিসর্গের পরে হইল? আবার উহা যেখান হুইতে আসিল, কে 'জানিবে ? 
এই বিসর্গ যেখান হইতে আসিয়াছে কিম্বা সবি হইয়াছে, বা হল্ন নই, তাহা 
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তিনি জানেন যিনি পরম আকাশে অবস্থিত এই জগতের অধ্যক্ষঃ €হিরন্যগর্ভ ) 
কিনা ন! জালিতেও পারেন ।' প্রকৃতির স্বাধীনভর্ভৃকান্ছপ পারমাধিক বলিয়াই 
স্বষ্টি তত্ব এত প্রহেলিকাময়, আশ্চর্য্য । যে স্থির সম্বন্ধে স্বরং আটা 'জালেন 
অথব। জানেন না”--এই দুইটাই পরমার্থ ভাবে সত্য, তেমন একজন শঅ্রষ্ট। ও 
তাহার সেই স্থগ্রির খবরই গ্ভগবান্‌ গ্ীভাম পৌছাইয়াছেন। ওুভগবান্‌ 
এমনই একজন অষ্ট ৷) 
প্রকৃতি আমার অধ্যক্ষতায় সচস্াচর জগৎ প্রসব করেন; হে কৌন্তে এই 
হেতুতেই জগত বিবন্তিত$ও পরিবন্তিত হইতেছে । 2১০ 
অবজানস্তি মাং মূঢ়া মাহবীং তঙ্গমাপ্রিতম্‌ । 
পরং ভাবমজানস্তে। মম ত্বৃতমহেশ্বরম্‌ ॥ ৯১১ 
(পরম পুরুষ ও পর।{ুপ্রক্তির সকল অগ্দের নিংড়ানে! রসঘন ‘নন্দন’ মান্য 
পুরুষোত্তম আমাকে কিন্ত ) অবজানস্তি [ অবভ্ঞা করে, পরাভব করে, ব্যর্থ 
করে ] মাং [ মাঙ্গয আমাকে ] মূঢাঃ [ আত্মা-অনাত্মার, চৈতস্ক-অচৈতক্কের 
জ ও অজের, হন্দমোহে মুঢ়গণ ] ( কিরূপ আমাকে ?) মাক্গবীং তক্ম্‌ 
[ মাঙ্ধী তঙ্ক ] আশ্রিতম্‌ [ প্রক্ুতি ভজনের ফলে প্রকৃতির আশ্রিত-র্ূপে প্রাপ্ত 
তম» কুফর ঘতেক খেলা সৰ্ব্বোত্তম নরলীলা নরবপু তাহারই স্বরূপ’, ‘সবার 
উপরে মাক্ষ সত্য" ] (কেন অবজ্ঞা করে) পরং ভাবং [ আত্মা-অনাস্মার . 
মধ্যস্থিত পরভাব অর্থাৎ স্বার্থ-পরার্থ শৃন্ত, পরস্পরের সমকক্ষতাময়, উপাধি- 
বিধুর সহ ভাব ] অজ্ানস্ত: [ উপলব্ধি করিতে ন! পারিয়া ] মম [আমার] 
ভূতমহেম্বরম্‌ [ সর্বভূতের মাঝে আমাকে এবং আমার মাঝে সর্বভূতের 
হোমছানা। শালিত ভূতের দেহ-প্রাণ-মন নিংড়াইয়। নন্দনর্ূপে, শাসিতেরও 
শাসিতক্ূপে, ভূতমহেশ্বররূপে প্রকট ; শাসক ঈশ্বর যথন শাসিতের দার! শাসিত 
হন, তখনই তিনি মহেশ্বর ]। 
আমার ভূতমহেশ্বর পর ভাব ন! জানিয়া মুঢ়গণ মাহুষী তনুর আশ্রিত 
‘আমাকে অবজ্ঞা করে। ৯১১ 
মোঘাশা মোথকশ্দাণে। মোঘজ্ঞান| বিচেতসঃ । 
রাক্ষসীমাস্থরীঞ্চৈব গ্ররুতিৎ মোহিনীং শ্রিতাঃ ৪ 21১২ 
€মাহ্ুষী তম্থর অবজ্ঞাকারীদের শোচনীয় পরিণতি বলিতেছেন ) মোঘাশাঃ 
[ যোঘ, নিক্ষল আশা যাহাদের ; ঘাহার! বিশ্বরুপ-আমার জীবনের বাহিরে 
আশা আকাক্ষা পুরণের বস্তে রাত্রসী আস্বরী প্রক্তির শরণ লইল, তাহারা 


২৬৯৬ উজ্দ্রলভাব ত. [৬ষ্ট বৰ্ষ, ১২শ লংখ্যা' 


বিশ্বজপের সঙ্গে সঙ্কটে পতিত হুইয়া নিজের আশা-আকাজ্কাকে ব্যথই করিবে, 
নিজেরাই তাহ] চূর্ণ বিচুর্ণ করিবে ; আর যাহারা আশা-আকাজ্ষাকে অশুচি 
মনে করিস্বা তাহার গল! টিপিত্রা মারিবার অন্ত তামসী-রাক্ষসী প্ররুতির শরণ 
লইল, তাছায়াও ব্যর্থ হুইল ; কামত্পিনী আশার ছলনার হাত হইতে 
তাহাদের রক্ষা নাই । পুরুযোত্বয জীবনের বাহিরে আশা-আকাজক্ষার সহিত 
লড়িতে গিরা উহার অন্ুবন্ধ কোথায়, উহান্বার! প্ররুতির কতখানি ক্ষঘ, কতটা, 
হিংসা চয়, আশা আকাক্ক্ষার শক্তি কতখানি, ইছা! না জানার জন্যই এই প্রচেষ্টা, 
তামসী ৷ ‘অহ্গবন্ধং ক্ষদং হিংসাং অনপেক্ষ্য চ পৌরুঘং। ঘোহাদানভাতে 
কৰ্ম্ম তত্তামসমুদাহৃতম্‌ ॥'--যাহা পরে হইবে তাহার পুর্ববস্চনাক্ধপে অঙ্ুবন্ধ, 
ক্ষত, ছিংসা এবং নিজের ও প্রতিপক্ষের সামর্থ্য অপেক্ষা না করিয়া মোহ বশতঃ 
যে কর্ণ্ব আর্ত করা হয়, সেই কর্শ্ম তামস] মোঘকশ্দাণিঃ [ মোঘ কর্ণ যাছাদের; 
পুরুযোত্তম জীবনের বাহিরে যাহারা কশ্দকেই একমাত্র সত্য বলিয়া কর্শ 
করিবার জক্য রাজসিকতা লইয়া ছুটিল, তাহাদের কর্ণ্ম ও বিশ্বকর্শ্মের মধ্যে 
সংঘর্ষ স্থষ্টি হওয়ার ফলে তাহা ব্যর্থতায় পরিণত হইতে বেশীদূর যাইতে হুইবে 
না; যাহারা পুরুষোত্রম জীবনের বাহিরে কর্শ্মের উপর নারাজ হইয়া, একান্ত 
কৰ্ম্ম না-করার উপর মূলা আরোপ করিঘা তামসিকতার আশ্রয় নিল, 
. তাহাদের কর্টে নৈনর্শ্যাসিক্কি ডে! আনিবেই না, বরং কণ্ম-ছাড়ার মোহে 
অত্যদন্সক্ষেত্রেও তাহার! পরাজয় স্বীকার করিবে, ক্লৈব্যে ডুবিদ্বা বাইবে ] 
মোঘজ্জানাৎ [ মোঘ জ্ঞান যাহাদের ; যাহারা পুরুষোত্তম জ্বীবনের বাচিরে 
ব্বরূপের জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া রাজসী প্রকৃতির আশ্রন্সে একান্ত বিশ্বর্ূপ- 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজয় লাভের অন্ত ছুটিল, তাহাদের বিজ্ঞান জ্ঞান-সহিত না, 
হওয়ায় তাহাদের বিজ্ঞান মূর্ত অজ্ঞান ক্পে জগতের শোযণকর, ধবংসকর' 
অবস্থার স্থষ্টি করিবে : যাহার! পক্ষান্তরে পুরুঘোত্তম জীবনের বাহিরে বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রকে ছাড়িয়া একান্ত স্বব্রপের ক্ষেত্র জ্ঞান পাইবার তামসিক নেশা ছুটিল, 
তাহাদের পে জ্ঞান-প্রচেষ্টাও বার্থ হুইবে ] ( অতএব ) বিচেতস: [ বিশ্কিপ্ত. 
চিত্ত ] ( সৰ্বত্ৰ হেতু প্রদর্শন করিতেছেন ) রাক্ষলীং [ হিংলাদি-প্রচ্র তামসী ]| 
মোহিনী [ বুক্ছিব্রৎশকারী ] শ্রিতাঃ [ অভিলদ্ধি লই! আশ্রয় করে ] ৷ 
উহার! নিশ্ফল আশাবিশিষ্ট, নিক্ষল কর্শ্দা, বার্থ জ্ঞানযুক্ত, স্মতরাং বিল্ি- 
চিত্ত হউয়। বুক্ষিত্রংশকারী রাক্ষসী ( তামসী ) ও আহ্রী, (রাজসী-) ৫ ক্রতিরু 
বআশ্রপ্ন করিরা থাকে | 21১২ __আমশঃ- 





স্রীশ্রীন্ত্যগোপালজন্ম-শতবাধিকী 


স্থৃতিপুজার প্রস্ততি 
আদিজীলা 


ভ্রিনিত্যগোপাল পরম ক্পবান ৷ চম্পক এবং গলিত স্বর্ণের স্থগড তাছার 
স্থন্দর কান্তি। তাহার মুপ্গপদ্ম হইতে আনন্দ স্ফুরিভ হুইতেছে। তাহার 
মুখমণ্ডলে কোটি কোটি প্রভাকর-বিনিন্দিত তেজঃপুত প্রকাশ পাইতেছে। 
তাহার অপ্রান্কৃত শৌন্দর্ধ্য। তাহার নিরুপম মহাভাবের তুলনা নাই । তিনি 
জ্ঞানেশ্বর জ্ঞানালন্দ । সমস্ত দিব্যভাবহ তাহাতইতে বিকশিত হয়! থাকে। 
তাহার নবীন নয়নগ্ধয়ে কত কমনীয় জ্যোত্তিঃ বিললিত রহিয়াছে। তিনিই 
ম্হানিব্বাণের কারণ । তাহার কুপায় কত পতিত জীবও পরম ভক্ত হইয়াছে । 
তাহার দিবা বিড়ৃতি নিচয়ের মধ পরাভক্তিও একটী বিভূতি । তিনি থে 
পরম প্রেমিক, সর্ব জীবে তাহার প্রেম আছে । তিনি পরম দয়াল । তাচার 
অহৈতুকী দঘ্া। তিনি নিত্যানন্দ ত্ৰক্ম সনাতন ৷ সমত্ত বিধিনিষেধ তাহার 
কিন্করস্বক্প । তিনি সর্ব শক্তিমান । তাহার অসাধ্য কিছুই নাই । আমি 
তাহাকে পাইবার জন্তু তাহার চিন্সঘী মৃত্তি ধ্যান করি।'--শ্রীনিত্যগোপালের 
প্রুহন্ত লিখিত আত্মধাান। এতদিন পর্যন্ত জড়াজড় সমন্বয়ের যে অভিনব তত্ব 
আমরা আস্বাদন করিঘাছি, সেই অপুর্ব সমন্বয়ের অপুর্ব তত্বমুণ্ডি শ্ীনিত্য- 
গোপাল তাহার অপরুপ রূপকে নিজেই নিজে আন্বাদন করিতেছেল। 

এই অপরূপ মানুষটির সব কিছুই ছিল মধুর, সব কিছুইহুছিল তাহার একই 
সঙ্গে অস্থগ হওয়া ও অতীত থাকার সমন্বয় তত্ব দিঘ্)) মাথান। তাই যাহারা 
তাহাকে শিশুরূপে বুকের মধ্যে পাইয়াছিলেন, ঘাহারা তাহার প্রকাশ ও 
বিকাশকে আলোবাতালের জগতে ফুটাইছ! তুলিগ্জাছিলেন, তাহাদের কাছেও 
পরম আপন হুইয়াও সেই শিশুকাল হইতেই তিনি অধর ছিলেন। তাই 
তাহার এত আদরের, এত শ্রদ্ধার মাতামহী-_দাদা_তাহাকে গ্াছই 
বলিতেন, ‘গোপাল, তুই ততো আর আমাদের ছেলে নস, তোকে ঘে আমরা 
কুড়িয়ে পেয়েছি ।* ঠিক এই কথাই সেই কত কাল আগে রী সম্বন্ধে 


: 


৬৯৮ উজ্জ্বল ভরত [ষ্ঠ বধ, ১২শ সংখা? 


উচ্চারণ করিতে শুলিয়ান্ডিলাম ক্র্গগোপীগণকে_'ল খলু গোপিকানন্দলো 
ভবান্‌’--তুখি নিশ্চই শুধু গোপিকানন্দন নহ ৷ জনিতাগোপাল একান্তভাবে 
তাহার পিতৃকুলের নহেন, একাস্ত ভাবে মাতৃকুপেরও নহেন--তিনি বিশ্বলূণ _ 
তিনি বিশ্ব-মানবের । 

সাই মাতামহীরা নিত)গোপালকে কুড়াঈছাই পাইগ্রাছিলেন । এ বিশ্বে 
এ দেশে ও দেশে এ কালে সে কালে বিশ্বমানব হুইয়া যাহার আবিস্ভুত 
হইয়াছেন, তাহাদের প্রত্যেকেরুই জীবন বুঝিতে-না-পার! কতক ওলি 
অলোৌক্ষিক ঘটনান্বারা আবৃত থাকে । অবশ্য সাধারণ মান্থবেরও জীবনে 
অভাবিত ঘটন। বা অপ্রত্যাশিত মুহূর্তের দেখা অহোরহই পাওয়া যায়। 
এই বিশ্বটাট লৌকিক অলোৌকিকের মিলনে আশ্চর্ঘ॥বং হুইয়। আছে । তথাপি 
যাহাদের জ্রীবন ঘত বেশী ব্যাপক ও গতীব, তাহাদের লৌকিক জীবনের সঙ্গে 
সঙ্গে অলৌকিক ঘটনা ততবেশ৷ ওতপ্রোত হইছা আআড়াইঘা থাকে। শ্রীরুষ 
শ্রীরাম, বুদ্ধদেব» মেরীর গর্ভে ধীশু__ইহাদের প্রতোকের সন্বন্ধেই কতই না 
অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ দেখিতে পাই) ইহার। লৌকিক জগতে 
অপৌকিক ভ্রগতেন প্রকাশকে বহন করিছাই আসেন, সীমাবন্ধ মান্থযের মধ্যের 
খআলীমকে ক্ুটাইঘ। তুলিয়! তাহাদের কাছে দিবা জ্বীবনের খোজ পৌছান। 
জ্রনিত্াপোপালের মধুময় লৌকিক জীবনের ঘটলাবলীর পাশে পাশে 
আকীর্ণ হয়া আছে অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা । ঘিনি আসিগাছিলেন 
লৌকিক-অলোৌকিক, বিজ্ঞান-অবিজ্ঞান, সায়ান্দ-মেটাফিজিকস, inmanence- 
transcendence-এর দাবীর সম্বন্ধ করিতে তাছার জীবনের ঘটলাসমূছে 
যে নরত্ব ও নারায়ণত্বের লক্ষনগুলির সমস্ত সাধিত হইবে, তাহাতে আর 
সন্দেহ কি? ফিজিকস্‌ আজ মেটাফিজিকস্-এর সঙ্গে, দর্শনের সঙ্গে একীভূত 
হইবার অস্ত আকুলিবিকুলি করিতেছে । জীবনট! তো শুধু বৃদ্ধিগম্য নহে এবং 
বর্জনান বুদ্ধিগম্যও নহে । ঘে-তত্ব নিউটনের যুগে পর পড়ে নাট, আআইনলক্টিল- 
তাটলেনবার্গের কালে তাহা কতই না সহজ্ঞ চয্া পিয়াছে। মনের অতল 
সমুদ্রের যে কথা আজ মনঃলনীক্ষণবিদ্‌ ফ্রয়েভের কাছে ধরা পড়িল, তাহ! 
মনগ্ডববিদ্দের কাছে এই সেদিনও অবিজ্ঞাত ছিল। তাই আমাদের এই 
বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিতে যে ঘটনা অলৌকিক, সেই বুদ্ধিকেই সানগ্রিক করিতে পারিলে 
অনেক ঘটনাই বোধগম্য হইতে পারে, লৌকিক বুদ্ধিতে ধরা পড়িতে পারে। 
বুদ্ধিমান মানুষের কাছে' যাহ! অর্থহীন, প্রাণের আলোতে তাই-ই মাধুর্খ্যের 
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সতা লইব। প্রোজ্ছস । শীনিতাগোপাল পরস্পহবিকুদ্ধ এই দুইতের ঘোগ্বত্রক্ূপে 
গড়াই! আছেন ; তাই তাহার জীবনে লৌকিআ্ঞ ঘটনার সাঞ্ে সাথে 
অলৌকিক ঘটনার সাক্ষাৎ প্রচুর পায়! ধাইবে । 

নতাগোপালকে মাতামগীরা কুড়াইত্ৰাঃ পাইয়াছিপেন। পিত! জনমে- 
গরঘ়ের উরে ও মাতা গৌরী দেগীতর গর্ভে পর পর হুইটি কন্যাসন্তান 
জন্মগ্রহণ করেন, প্রথমা কষ্ণকামিনী, দ্বিতীয়া নিতঃকাপী । শুধু কণা হওয়ান্ 
মাতামহাঁর সাধ মিটিল না, একটী দৌহিত্র লাভের বালন। তাহার প্রবল 
হইপ। এঠবূপ শান্তপ্রবাদ প্রচপিত আছে হে, কাশীতে বীরেশ্বরের পুজা 
করিলে অপুহঞ্ পুর লাভ করে ৷ উহাতে বিশ্বাসী হম) মাতামতী গৌণীমণি 
সহ একমাল কাশীতে খার্কঘ্াা প্রত্যহ স্বর্ণবিহুদলে বীরেশ্বরের পুজা দিতে 
লাগিলেন. গৌরীমণি অলাধারণ গুপাবপীর অধিকারী ছিলেন। তাহার 
এই ভক্রি-বিনয্ পুঞান্থ বীরেশ্বর খুশী হহুলেন, প্রসাদ মিলিল। এক মাস পর 
পুঞ্জালমাপনান্টে ভাহারা মন্দির হহতে ফিরিতেছেন, এমন সময় [দবাজেযাতিঃ 
সম্পন্র এক দীর্ঘকাঘ পুরুষ তাহাদের সশ্দুখে আবির্ভূত হইলেন । আনন্দনগ্ীকে 
উদ্দেন করিঘা শে? যতিবর বলিলেন, ‘তোমার মনম্কামনা পুর্ণ হইবে। 
তোমার ঝন্ঠা এক পুজবত্ব লাও করিবেন) এই পুত্রকে কাহারে! উচ্ছিষ্ট 
খাওৱাষ্টবে না এবং কখনও বাম হতে তাড়না করিবে ন! 1" এই কখ। বলিগ! 
বতিবর অন্তচিত হইলেন । 

ভবিষ্যৎ কল্পনায় পুলকিত মাতামহী ও গৌরী দেবী কলিকাতায় ফিরিলেন 
কন্তাকে ঠাহার শ্বশুরালয়ে রাখিয়া মাতামহী পানিহাটীতে লিজ বাড়ীতে 
চলি! গেলেন । কিছুদিন পর্রেহ গৌপীদেবীর গভ লঞার হইল এবং তিনিও 
পানিহাটীতে মাছের কাছে যাহ! উপস্থিত হইলেন । 

দেখিতে দেখিতে আটমাল কাটিয়। গেল । পুত্র-লম্পদ লাত-বাদনায় 
উৎফুল্ল গৌগী দেবী এই কয় মাল ধরিয়। দেহে মনে পবিত্র জীবন যাপন 
করলেন, বীরেত্বর্রের ধানে দিন কাটাইলেন ॥ তিন ত্রিলন্ধয। গঙ্গাস্থান 
করিতেন । গর্তের অষ্টম মাস চলিতেছে । সেদিন সন্ধান আকাশে মেঘ 
করিও! অল্প অল্প বৃষ্টি পড়িতেছে । পুপাস্টলা গোৌরীদেবা তাহার নিয়মিত 
সন্ধ৷াস্থালে আলি) গঞ্জার সমীপবর্ভী তাহার সর্ধী দোলনকালী মন্দিরের 
পুজাৰীর স্ত্রীর নিকট বসিয়া কিছুক্ষণ কথাবাত্া বলিয়! "্সানে গেলেন। বহুক্ষণ 
চলিয্া যাগ অথচ গৌরীদেবী ফিরেন না দেখিদ্বা সখী চিন্তিত হইলেন, পুত্রকে 
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গৌরীদেবীর সন্ধানে পাঠাইলেন। পুত্র আসিহা দেখেন নদীতীর জনশুন্ঠ, 
গঙ্গায় বান ভাঁকিক্াছে ৷ সন্ধ্যার অন্ধকার. টিপটিপ করিয়। কুটি পড়িতেছে। 
কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিবার পর তিনি দেখিলেন মাঝগক্গায্স হেন চুল ভালিতেছে। 
কাপাইয়! পড়িলেন, কেশ ধরিয়া টানিয়া তুলিয়া! দেখেন সত্যই তাহার সট-মা। 
সমন বাহুজ্ঞানশৃষ্ত) | কিছুক্ষণ চেষ্টার পর জ্ঞান ফিরিয়) আলিল । গৌরীদেবী 
গজাগর্ডে অবতরণ করিয়া গঙ্গাত্টোক পাঠ করিতে করিতে বাহজ্ঞান হারাইয়া- 
ছিলেন । এমন সমগ্র গঙ্গায় বান ভাক্ক্াছিল এবং গোৌরীন্বেবাঁকে ভাসাইয়া 
লইয়া গিআাছিল। 

সেইদিন রাত্রিতেই গৌরীদেবীবর প্রসববেদনা উপস্থিত হইল । সেদিনটী 
ছিল চৈত্রমাসের বাসন্তী অষ্টমী তিপণি। কিন্তু প্রচুর রত্তশ্রাবের পরও প্রথমে 
ধাআী সন্ভানাদি কিছু খুজি! পাইল না। পরে দেখা গেল কিছু একট! 
নড়িতেছে। মাতামহী দেপিলেন পুত্র নহে, কন্যা । বীরেশ্বরের সাধন! 
বাথ হইল দেখিয়! মাতামহী আকুল হুইয়। পড়িলেন। কিন্তু পরক্ষণেই প্রকাশ 
পাইল কনা! নহে-__-অপরুপ লাবণাময় এক পুত্র সন্বান । 

সেদিন বিশ্বের অবচেতন সত্তা পুলকিত হইয়াছিল, শিহরিয়। উঠিঘাছিল। 
চেতন-অচেতন, জড়-অজড সকলক্ট যিনি ভালবাসিতে পারেন, সকলেরই 
গৌরব যিনি প্রতিষ্ঠা করিলেন, তাহারই আগমনে লেদিন বিশ্বের চেঙন- 
অচেতন সত্তা আনন্দ শিতরণে কম্পিত হইয়াভিল। আর যাহারা কাছে ছিল, 
সেই ঘরের লোক, পাড়ার লোক. গ্রামের লোক বিশ্ময়ে, পরম আনন্দে, পরম 
সোহাগ ভরে একটী অনিন্দান্রদ্দর শিশুকে দেখিলা গুস্িত হইয়াছিল । 

শিশু বাড়িতে লাগিলেন, যেমন করিয়া বিশ্বের ঘরে ঘরে আপন আলকে 
মোহিত করিয়া, পাড়াপ্রতিবাসীকে পুলকিত করিম্াা বল্তআকাক্তক্রিত শিশু 
সকলের নঃনযনপ্রাণ তৃপ্ত করিয়া বাড়িতে থাকে, আমাদের নিত।গোপালও 
তেমনই সকলের মনপ্রাণ তৃথ করিয়। বাড়িতে লাগিলেন। সেযে কী আনন্দ, 
কী মধুর তাহ! প্রতি পিতামাতাই কিছুটা উপলব্ধি করিতে পারিবেন । তথাপি 
নিত্যগোপাল আর দশজন শিশুর মতই ছিলেন না। আর দশজনের মত 
তিনিও হাসিতেন, নাভিতেন, তাহার মাতাযাতামহীর পাড়া প্রতিবেশীর 
আনন্দমুদ্ধ ক্ষণতুলিও অপরুপ হইয়া ফুটিয়া খাকিত, তথাপি নিত্যগোপাল 
মার দশজন শিশুর মত লহেন__দ্দস্তরের মনোবৃত্তিতেও নহে," বাহিরের 
ঘটনাতেও নহে ॥ 
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লিতাগোপালের শিশুজীবনের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করিলেই দেখা যাহ 
ঘে, তিনি হতক্ষণ এই ক্গতের আখ আছেন, ততক্ষণ তাহার প্রতিটা 
ঘটনাদ্ঘ প্রেমের উদার্ধ্য, জ্ঞানের বিরাটন্ব, কর্শ্দের নৈপুণ্য, চরিত্রের বিস্তার 
প্রকাশ পাত আবার তিনি প্রামপঃট নিন্বিকল্প সমাপিতে নর তই] সমস্ত 
চেতন সত্তার বাঠিরে ভলিগা যান । আড়াই বহসর বস্পল হুষ্ঠতেই নিত্য- 
গোপালের লিঙিবঞ্জ সমাপি হইত এবং দেঠরক্ষা পধাস্থ তিনি যে কত 
লক্ষ বার সমাশিন্থ হইয়াছেন তাহার উদ্ভুত! নাট । লিঙাগোপাল যখন 
আড়াই বহলরের শিশু, তখন একদিন তাহার দেহ খুব উষ্ণ হয়৷ স্পন্দনহখীন 
হইঘ। গেল__হাত পা ঠাণ্ডা _সমন্ত দেহ নিঃলাড়। মাতা-মাতামী 
পাড়াপ্রতিবেশ গোপালের মৃতু! হইয়াছে বুঝি শোকে আকুল হইলেন। 
দীর্ঘ সময় পর্ধ্যন্তও যখন দেহে চেতন! ফিরিদ্া আসিল না, তখন দেহ সৎকার 
করাই স্থির হুইল। এমন সমন্ন আভিনাদ্দ আসি পাড়াইলেন এক সন্গঃাসী। 
চত্চিনি জানাইলেন যে শিশুর এ মৃত্যু নয়_এ নির্ব্বিকল্প সমাধি । তাহার! 
যেন দেহ সৎকার না করেন। শুনিয়া আত্মীদ্বস্বজ্জন দেহে প্রাণ পাটলেন। 
তাহার! অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তিন দিন পর আবার ধীরে ধীরে 
দেহে স্পন্দন ফিরিল্রা আসিল, শিশু স্বাভাবিক হুইলেন। এইভাবে শিশু 
বয়স হইতেই সুস্দছঃ নিত্যগোপাল এই আভ জগতের ওপারে চলি 
যাইতেন। এই-ই ঘাহার জীবন, মহানির্ধধাপের যিনি কারণ, নিজের স্বব্ূপ 
উদঘাটন করিছ। বিলি লিখিয়। গিলছাঙেন, * উদ্দার ( এই ) মহাপুরুষ” 
সমূত্রতুলা । তিনি (ই-নি ) কেবল আৰ্ধ্যের নহেন। এই সেই মহাপুরুষ 
সমুদ্রে পৃথিবীর সমস্ত মতন্কপ নদ-নদীই সম্মিলিত হুইয়াছে। এই সেই 
মহাপুরুযষই সমস্ত সংশয় ভঞ্জের নিদান । এই সেই মহাপুরুঘ খে ছরিচৈতক্কের 
বিকাশ । এট মহাপুরুষকে লক্ষ্য করিদাই বেদে জ্রমমাব্য! ব্রহ্ম বলা হঠয়াছে! 
নিজের এই স্বরূপকে ছিলি প্রকাশ করিগা গিল্াছেন, ব্রহ্ধক্ব্জপ সেই নিত্য- 
গোপালের সমগ্র জীবনের উহা একদিক, অপরদিকে তাহার বাস্তব প্রতাক্ষ 
জীবনের ঘটনাগুলিও সামগ্রিকতার পবিত্র সৌন্দর্যে মণ্ডিত হুইয়! অ-সাধারণ 
অতাবিতপূর্বব ও অপরূপ হইয়া আছে । নিতাগোপালের শিশুকালের কচ্রেকটি 
অলৌকিক ঘটনাদ্ব আমর! দেখিব কেমন করিয়া দশজনের মত হউছাও 
তিনি দর্শনের মভ- লহেন, ক্ষণে ক্ষণে আর একটা বাপকতর জগতের 
আহবান কেমন করিয়। ভাসিছ। আলে, আর যখন হইতে শিশুর মনের 





শক উজ্দ্লভারত [ ভষ্ঠ বধ, ১২শ সংখ্যা 


বিকাশ হইয়াছে, তখন হইতে মনোবুত্তিতভে কেমন করিয়া ভাঙার লামগ্রিক 
জীবনের (70758511769 অসাধারণ লৌন্দধ্য প্রশ্দুটিত হইঘা তাহাকে 
অনন্পশাধারণ করি! তুলিয়াছে, তাহাও আমরা দেখিব । 

ছোট্র শিশু একদিন দোলনা হটতে অন্তৰ্ধান করিলেন__কিছুক্ষণের জন্য 
শিশুকে পাওয়। গেল লা__সকলে শোকে মুহ্ছমান হইলেল। ইনার পরেই 
আবার দেখা গেল শিশু দোলনাতেই আছেন ।-__বুক্ষি মোচ্িত হুইল [ 

আর একদিন দোলনাগ শায়িত শিশুর মুখে রৌদ্র আসিঘ। পড়ায় দেখা 
গেল এক সাপ আসিঘা ফপ] ধরিডা রোদ আটকাউতেছে । অপর একদিন 
এক তম্ষমান আসিঘ) শিশুকে তোলে লয়! গাছে উঠিল--পরে ভধকলা 
পাইয়া শিশুকে দোলনাঘ শোডাইম্। দিল।-_বুক্ষি এখালে৪ শব্ধ 
হইল! 

দিদিমা কোলে করিয়! পাচারী করিতেছিলেন, শিশু গোপাল তাচার 
কাণে দিদিমার চষ্টমস্ত্র উচ্চারণ করিজেন। দিদিমা সচকিত চলেন, ভক্তি 
বিস্ময়ে অভিভূত হা তিনি গোপালকে কোল তইতে নামাইলেন—_ 
বাৎসলাভাব ভুলিয়া গোপালকে দশুবৎ প্রণাম করিলেন । কিছুক্ষণ পরে 
দিদিমার অন্তরে বাৎলঙগাভাব আবার ফিরিং! আসিল, গোপালকে স্মেহ ভরে 
তিনি কোলে তুলি৷! লইলেন ।--বুক্ধি পেট হারাইল ! 

অষ্টম মাসের শিশুর অরপ্রাপনের >ময় উপস্থিত । মাতামচী কাণীতে 
যারা বহু সাধু সঙ্ল্যাপীকে খাওয়াউয়া ধীরেশ্বরের প্রলাদ শিশুর মুখে দিঘ) তাহার 
অগ্পপ্রাশন করাটলেন। ইহার পর পানিহ্াটাতে ফিরিয়া কুলপ্রথাচ্ছধামী 
বিশেষ আড়ম্বর সহ তিনি আবার সে অন্ুষ্টান সম্পন্ন করিলেন। শিশুর 
বিভিল্প নামকরণ হল । মাতা গৌরী দেবী নাম রাখিলেন কালীকুমার» 
অপর নাম তল বীরেশ্বর, প্রসপ্রকুমার, বলভদ্র ; আর আতামন্ী নাম 
বাশিলেন নিভ্যগোপাল । এই লাম আফ্চও চলিতেছে । ইচার পর একটী 
পাতে গীড1, ভাগবত, ধান্ত, মৃত্তিকা, ক্ষণ প্রড়তি লইয়! শিশুর সন্মুখে ধরা 
হইল ৷ শিশু লিত্যগোপাল একবারেই গ্তাখানি তুলি লঈলেন। হাতে 
সকলেই শিশুর ভবিষ্যৎ ভাবিচা পুলকিত হইলেন । পরবর্তীকালে নিত্য- 
গোপাল লিপিয়াভেন, ‘গীতা আমার সারাৎসার॥ গীত) কি সামান্য পুথি? 
গীতার টীকা পরম জ্ঞান, পরম জ্ঞান গীতাব মহা ভাস্য। মাগো! গীতা 
কি সকলে বুঝতে পারে? তুমি যে মা নিক্ডে গীতা ৷! . 
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ইহা ছাড়াও অতি অল্প বয়সেই কত অলৌকিক ঘটনাই যে তাহার জীবনে 
জাছে। দুধের বাটীতে কালী দর্শন করিয়া ছিলেন, হরি বাসবে উপস্থিত 
সমছিলাগণকে বাল গোপাল মৃঙ্ডিভে দর্শন দিয়াছিলেন, মাতাকে ক্ষচধ্য 
উপদেশ দিপ্বাছিলেন ইত্যাদি বহু বন্ধ ঘটনার উল্লেপ এট ক্ষুদ্র পুস্ডিকায় সম্ভব 
নভে । এইটুকুই আমর! জানিয়া রাখিলাম যে, বাস্তব এই প্রতাক্ষ জগংটাকে 
যিনি পরম মুলো স্বীকার করিয়া শিঘ্বাভেন এবং সেইভাবে আচরণ করছ! 
শিঘাভেন, তাহার বলে প্রতাক্ষের অতীত আর একট] আগত ক্ষণে ক্ষণে 
উকি দিঘ্বা যাটত। তিনি ঘষে হু জগতের সমবঘ্ করিত্তেই আলিচোডিলেন, 
তাই দুঈ জগতে তিনি সমানভাবে বি5রণ করিবার , বোপাতা রাখিতেন। 

শিশু গোপালের পিতৃরিষ্তী আছে--দৈবজ্ঞ বলিছাভিলেল | তাই 
মাতাম্হী এতদিন পর্যন্ত শিশুকে তাহার পিতৃ সকাশে যাওয়া হইতে বিরত 
রাখিগাছিলেন । কিন্তু গৌরীদেবী ইহা জানিতেনলা। একদিন তিনি 
কলিকাতায় মাতুলালঘে অবস্থানকালে ধাত্রীকোলে শিশুকে সাঙাইংা 
আহিরীটোলাধ পাঠাউসা! দিলেন। পিতা জলমেজয় শিশুকে দেশিঘা। মুদ্ধ 
হইলেন, তাহাকে কোলে লইঘ! আদর করিলেন. নাম রাঝিলেন লেঞ্জোবাবু ; 
ধাতীকে পুরস্কৃত করিলেন উহার পরেই পিতৃদেব গুরুতরন্রপে আহুস্থ 
হইয়া দেহরক্ষ। করিজেন। 

নিত্যগোপাল এখন খনেকটা বড হইক্জাছেন, এখন তাহার বুদ্ধিবুত্তির 
বিকাশ হুইগ্রাছে / বুক্ছির তীক্ষতা ছিল তাহার অসাধারণ এবং তাহা শিশুজ্াল 
হইতেই প্রকাশ প্যইগছিল । বালক দেখিলেন তাহার মাতার সংসারে 
আঁ দ।সীন্তের হুঘোগ লইয়াই পিতার বিপুল সম্পন্ত হতে দেৎয়ান তাহাদিগকে 
বঞ্চিত করিতেছেন । একটা সশ্মভাবল্ক্ক তেজবীর্ঘ।ট সেই বালক বয়সেই 
দেখা শিএাছিল। দেওগরানকে শালাইয়। রোষকশাদিত লোচনে একদিন 
তিনি বজিবেন, ‘দেখ, কেউটে সাপের বাচ্চা পুত্র হলেও তার বিধ আদ্ে।” 
-এউভাতে অন্যাণ্ধের প্রতিবাদ তিনি দেই বালক বগলে করিতে পাঁরতেন। 
তাহার বিরাটত্বের মধো অপরের দ্বারা অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হওয়ার দুর্বলতার 
স্থান ছিল না৷ 

পাচ বৎসরের বালক্ত একদিন সঙ্গীদের লক্ষে খেলিতে খেকিতে দূরে 
গিয়াছেন, গলায় তীাহাত্ব এক গ'হু। মোটা সোনার হার । এক চোর-ছে লেকে 
আদর করিচ! এ কথা সে কথা বলিল! কোলে করিগা লইয়া চলিল ।- একটু 
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দূর যাউতে এক পাহারাওঘালাকে দেখিতে পাইছ! নিতযগোপাল তাহাকে 
ডাকিয়! বলিলেন, “পাহারাওয়ালা, ও পাহারাওয়ালা, এই চোর আমাকে 
ধরিছা লইঘ্া যাইতেছে ৮ চোওটি বিস্মৃত হইল । ভোট হইলেও শিশুটি 
আদরের কথায় তুলেন নাই, ঠিক বুঝিতে পারিছ্থাছেন যে তাহাকে চুর 
করিছা লঙ্গয়া যাওঘা হইতেছিল । 

একজন সন্ত মনো বুস্তিদম্প্র মাহুষের যে সকল গুণ থাকিতে পানে 
অথচ সাধারণতঃ ঘাহা মাহ্ছঘের মধ্যে দেবা যায় না, তেমন সমস্ত গুণই 
নিতাগোপালের ছিল ॥। মানুঘের দুঃখ দেখিলে সেই শ্রিশুবছস হইতেই 
তিনি বেগন। বোধ করিতেন নিজের গায়ের জামাকাপড় ভিখ।রীকে দিগ 
একেবারে উলঙ্গ হইয়া শিশু নিত্যগোপাল বাড়ী ফিরিছাছেন, এমনও 
হইদ্রাছে। আবার ক্ষুধার্ত একদল মাহুধকে রাত্রি ছিপ্রহবেও খাওগাইবার 
অন্ত শিশু মাতাকে প্ররে।চিত করিগ্বাছেন । 

নিতাগোপালের মধ্যে পরম্পরবিশ্ণদ্ধ ভাবধারার সন্মিলন সেই শিশুকাল 
হইতেই পাওয়া যাউবে। এ অল্প বসেই যেমন তাহার সমাধি হত, 
বীরাসনে বসিয়া খ্যানস্ব হয়া ঘাউতেন, তেমনি চঞ্চলও ছিলেন খুব । 
লিত্যপোপালের শ্বতিশক্তি খুব তীক্ষ ছিল__পাঠশালা হইতেই একবার 
যাহা পড়িতেন, তাহাই তাহার কঠস্থ হইয়া যাইত। শ্রেণীতে তিনি প্রথম 
স্বান অধিকার করিতেন, আবার চঞ্চলতাতেও ছিলেন প্রথম । আর 
খেলাধূলাতে তাহার আগ্রহ ও যোগ।তা ছিল খুব | চপল বালকের 
বিস্যযলদ্র হউতে পলাগ্নের ম্বভাবও ভিল। শিক্ষকমহাশয় ক্রন্ধ হুই তেন, 
অপর বালকদের তাহাকে ধনিয়া আনিতে পাঠাইতেন, কিন্তু তাহারা যখন 
নিতাগোপালকে ধরিয়া আনয় শিক্ষকের নিক্ট উপস্থিত করিত, তখন 
লিত।গোপালের অনিন্দ।ম্থন্দর সৃপখানা দেখিয়া আর তাহাকে শান্তি দিতে 
পারিতেন না--এমনই একটী মাদকত! নিত্যগোপালের চেহারায় ও স্বভাবে 
ছিল। 

নিতাগোপাল প্রত্যহ পাঠশালা হইতে আাসিছা গঙ্গা স্থান করিতেন। 
নিকটেই এক বাবাল্রী থাকিতেন, তিনিও ম্বানে আসিতেন। একদিন 
বাবাঞ্জী স্বানরত নিতাগোপালক গোরস্থপে দর্শন করিলেন। বাবাজী 
দেবিসপেন-ঠাহার সম্মুখে তাহার সাধনার ধন, তাহার জ্জীবনদেবত! ৷ বাবা- 
জীর জীবন ধন্ত হইয়। গেল। নিতাগোপালকে তাহার কুরে লইদা 
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গিয়া বাবাজী তাহার ভিক্ষাপন্ধ বন্তত্বার! নিতাগোপালের ভোগ লাগাইলেন। 
বাবাজী প্রাণভরা অহথরে।ধে প্রাণের ঠাকুর নিতাগোপাল ইহার পর 
হইতে প্রতাহহ বাবাভীর কুটীরে উপস্থিত হইয়া তাহাকে কুতার্থ 
করিতেন । 
উত্তরকালে যে নিত্যগোপাল তাহার ভ্রাতিদপণ নামক পুস্তকে একই 
ব্রহ্মার সন্তান তইয়। চতুর্দর্ণ যে পরস্পর পরস্পরের নিকট অস্পুন্ত হততে পারে 
না, এ তব দার্শনিক ভাবে প্রমাণ করিস ছিলেন, সেই লিত/গোপাশ শ্িশুকালে 
নীগক্লসড়ুত। তাহার ধাত্রীমাতার অঙ্গ গ্রহণ করিছা এ তবে দৃষ্টান্ত পূর্বেই 
স্থাপন করিঘা রাপিদ্রাছিলেল । ধাত্রীমাতা লিতাগোশালকে প্রাণ দির 
ভালবামিতেন, কিন্ত নীচ জরাতীঘা বলি) নিতাগোপালছে কিছু খাওগাহস্থা 
প্রাণের সাধ মিটাইতে পারিতেন স। প্রাণবল্পভ নিতাগোপাল প্রাণের এ 
দুঃখ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিজেন। একদিন ধাত্রীমাতা দরিজ্রের অমৃত 
শাকাদ্ খাইতে বশিদ্াছেন, এমন সমর কোথা হইতে নিত্যগোপাল আসিলা 
খুব ম্বেহভরে বলিতে লাগিলেন, ‘ধাইমা, বড় খিদে পেয়েছে, খেতে দাও ।” 
খাত্রীমাতা উভদ্রলক্ষটে পড়িলেন। কিন্তু নিত্যগোপাল আর সময় না দিয়া এ 
শাকাছ খাইবার অনস্তই আব্দার জানাইতে লাগিলেন। ধাআীমাতা অগত্যা 
বুকভরা আনন্দ লইদ্রা চোখের জলে নিতাগোপালকে শাকান্র খাইতে দির তৃপ্ত 
হইলেন, নিজকে ধন্য মনে করিলেন । 
পানিহাটীতে নিতাগোপালের দিনগুলি হাসি খেলার মধ্য দিদ্বা মাতা- 
হীন কোলে অতি আনন্দেই কাটিতেছিল। কিন্তু এইবার পট পরিবর্তন 
হইতে চলিল। মাতা গৌরী দেবী একদিন কলেরা রোগে আক্রান্ত হইল 
দেহরক্ষা করিলেন। অষ্টম বংসরের বালক নিতাগোপাল সমস্ত চপলতা 
ভূলিদ্র। মায়ের কাছে সারাক্ষণ বলিয়া ছিলেন। মাছের পোকে লিতাগোপাল 
আকুল হউগ। পড়িলেন, মায়ের গল। জড়াইঘা ধরিয। কাদিতে লাগিলেন। 
'ংলারে আর দশক্ন লম্ভান ধেমন করিঘা মের জন্ট আকুল হন্ত, নিতাগোপাল 
বুঝি মায়ের আগ্ত তাহা হইতেও ছধিকতর আকুল হইলেন) এই আকুপতাও 
তাহার সমন্বয় তত্বকেই প্রকাশ করিতেছে ( ক্রচ্ধ বলিয়াই, এত বড় বলিঘাই 
মাছের জন্ক প্রাণ ভব্রিঘা কাদিতে পারিলেন, আবার ধ্যানস্থ হইতেও তাহার 
দেরী হয় না। পুপাশীলা গৌরীমপির শে সমহে তাহার সম্মুখে তাহার ইষউদেবী 
কালী স্যাবিভূতি হইস্থাছিলেন ॥ দেবীর আবির্ভাব উপলদ্ধি করিঘা এ শোকের 


সি উজ্জ্লভারত [৬৮ বধ. ১২শ সংখ্যা 


মধ্যেও নিতাগোপাল খ্যানস্থ ছটয়া পড়িয়াছিলেন। কত্থানি বাপকতা 
থাকিলে একই সময়ে অস্তমূখীনত! ও বহিূ্বীনতা সন্ত হয় ভাবিলে বিশ্ময় 
লাগে! এট মায়ের কথা বলিতে বলিতে উত্তরকালে তিনি সমাধিস্ব হউয়া 
পড়িয়ান্ছেন, এমনও হইয়াছে । 

ঘাচাতউক, মায়ের দেহরক্ষার পর পালিহাটীর আনন্দতাঃট ভাঙ্গিয়া গেল এবং 
নিতাগোপাল নিজেও যেন খানিকট! বদলাইচ! গেঙ্গেন। পূর্বের চাঞ্চলা 
অনেকটা স্থির তা আসিল, অনেক লময়উ তিনি খ্যানন্ক ভষগ্থা পড়িতেন। 
কল্টার শোকে মাতামহী "আর পানিচাটীতে থাকিতে ন! পারিয়া কাশীবালী 
হইলেল আর লিতাগোপাল কলিষাতাঘ্ তাহার তেশোমভাশঘ্ বালেম্্রলাল মিত্র 
মহাশয়ের নিকটে থাক্তিযা জেনারেল এসেমন্রী উনলটিটিউসনে অপাগুন করিতে 
লাগিলেন । পড়াশুনায় তাহার মন চিল বটে কিন্তু একটা প্রবল অনস্যমূ খীনতা 
তাহাকে মাকে মাঝেই স্তক্ধ করিদ্বা দিত। একদিন স্কুলের টিফিনের 
লমদ্ধ নিতাগোপাল স্থলের একটী নির্জ্জন স্থানে বসিছা এক্সপভাবে ধাানস্ব 
হইয়া! পভিলেন যে. কথন ক্লাসে যাইবার ঘণ্ট। পড়িডাছে তাহা তিনি শুনিতে 
পাইলেন না। তাহার সুদ্দিত চক্ষু বান্ধিয়া জল লড়িতেভিল । স্কুলের উৎরেজ 
অধ্যক্ষ সমস্ত ডেলেরা ঠিকমত ক্লাশে গিয়াছে কি না দেপিতে আলিঘা নিত্য- 
গোপালকে এ অবস্থায় বসিয়া! থাকিতে দেখিয়া বিশ্মিত তইলেন ৷ তিনি চুপ 
ক্ষরিয়! দাড়াউয়া দেখিতে লাগিলেন । কিছুক্ষণ পরে নিতাগোপাল চোখ 
মেলিয়া তাকাটলেন । অধাক্ষ নিতাগোপালের নিকট তাহার এবপ ডাবে 
ধ্যালন্য হটশার বিষয় জানিতে পারিয়! বিস্মিত হইলেন । ভাবিলেন যে দেশে 
এতটুকু ভেলে এক্সপ ভাবে স্াত্মাধযানে নিমগ্ন হতে পারে, সে দেশে ধর্ম প্রচার 
করিতে আলা নিতান্বই মূর্খতা । 

বিগ্যালফের ধরাহীধা পাঠ দীর্ঘকাল চালাইয়। ঘাওঘা নিত্যগোপালের পক্ষে 
সম্ভব হষ্টল না । ত্তীঙ্গার অধাদনপ্পুহ! ও স্মৃতিশক্তি অতাস্ত প্রবল থাকায় 
তিনি নিঞ্ছেট বত বিষয় পড়িয়া লইয়াভিলেন এবং পরবর্তী স্টলে বত শাস্বাদি 
জধ্যয়ন করিয়াছিলেন । সে সকল শাস্ব একবার পড়িছাট এমনভাবে তিনি 
আয়ত্ব করিৱাভিলেন যে. তাহাদের অংশ বিশেষ পৃষ্ঠ সংখাসহ তাহার 
কন ভিল। ত্রযোদশবর্ধ বয়সে বিস্যালছের পাঠ ছাড়িঘ্৷ তিনি ঢাকাতে 
গভণশেন্ট অফিসের কোনে! বিভাগে কোযাধাক্ষের পদ গ্রহণ করিয়া কাজ 
করিতে লাগিলেন। একট! অন্ধমুখীনতা নিতাগোপালকে সর্বদাই আকর্ধণ 
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করিলেও তাহার করণীয় কাজটুকু সর্বদা তিনি বিশেষ ধোগাতা ও 
নৈপুণোর সঙ্গে করিতেন । এজন সর্বত্র তিনি সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন । 

নিত্যগোপালের নূবনীত কোমল দেহ শুধু কোমল ছিল না, তাচ! বিশেষ 
শক্তির আধারও চিল। এমন বন্দর, এমন নরম, এমন লাবণামঘ্ যে ছেত, 
লে দেহে যে আবার মল্লঘোসষ্কার মত শক্তি থাকিতে পারে, একথা আশ্চধা 
শোনায় | কিন্ত এ কথা লতা । ঢাকায় চাকুরী করা কালীন একদিলনিতাগোপাল 
বসফিল ততে সন্ধ্যায় বাডী ফিরিখার সময় ঘটনাক্রমে সঙ্গে কিছু টাকা লইতে 
বাপা হইগ্রাভিলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর এক পুলের উপর এক গুণ তাহাকে 
ক্আক্রেমণ করে ভুইজলের মধ্যে বকুক্ষণ শক্তি পরীক্ষা তয় । নিতঃগোপাল 
গুণ্ডাটীকে ঘুধির পর ঘুধি দিয়) কাবু করিয়া বাড়ী চলিয়া আস্লে। পরের 
দিল সেই প্রত! নিত)গোপালের বাসায় আসিঙা তাহাকে অভিনন্দন ভানাইদা 
বলে যে, আত হইতে নিতাগোপাল তাহার গোল্ত হউলেন। একজন ভঙ্র 
কিশোরের দেতে এত বল থাকিতে পারে, গুণ্ডা তাচ! ধারণা করিতে 
পারে নাউ । 

অনেক কর্শ্মনৈপুণোর মত ভোজন করিতে ও রন্ধন করিতেও নিত্যগোপাল 
বিশেষ নিপুণ ভিলেন। একদিন ভিনি রাশ্রা করিতেভেন, এমন লময় একদল 
গোরা সৈন্তু তাভাছের বাসাঘ ঢুকিযা পড়ে । কথেকটী মেয়ে বাড়ীতে ভিলেন, 
তাচাদের প্রতিই গোর] সৈস্তদের মনোযোগ নিবন্ধ তটল। র্ন্ধনরত 
নিতাগোপাল এক্টী জ্ঞলস্ব কাঠ হাতে লইয়া গোবালৈল্টদের তাড়া করেন । 
এক্পভাবে আক্রান্ত হইপ্া তাহারা ঘে সভযে পলাই! গেল, তাহ! বলাই 
বাহুলা । নিতাগোপাল ঘোড়ায় চড়িতেও পারিতেন। অর্থাৎ যতদিন 
সংসারের দৈনন্দিন জীবনের কর্শ্মপন্ুলি করিযার মত অবস্থা তাহার ছিল, 
ততদিন পর্যান্ত একট! সাঘগ্রিকত! আর একটা প্ালম্পর্শ তাহার জীবনের 
বৈশিষ্টা ছিল-__-একটু লক্ষা করিলেই তাত! বুঝিতে পারা যায । 

এট সময়ে নিজের সম্পত্তি সঙ্গন্ধে বাবস্থা করিতে মেশোমহাশযঘের আহবালে 
নিত)গোপাল কলিকাতায় আলিলেন। তাহার বৈয়াত্রেয় ভাইরা ভাহার 
স্কাঘ/ অংশ হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিতেভিলেন । আদালতের সলাহাষ্ে 
নিতাগোপাল সে সম্পত্তির বাবস্থা করিলেন । 

একবার কম্মত।াগ করার পরব চেষ্টা করিয়াও নিত্যগোপাল স্থার কশ্ধে মন 
দিতে পারিলেন না। শিশুকালের খেলা হইতে বিস্যাজ্যাস এবং কিছুদিনের 
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জন্ত কৰ্ম্ম পর্ধন্ত কৰিঘ্সা নিতাগোপাল প্রতি ক্ষেঅআরই সম্মান রক্ষা করিলেন, 
সেই সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনার মধা দিয়! তাহার সামগ্রিক সমস্বরতত প্রকাশ 
করিলেন। কিজ্ঞ বুহত্তব ক্ষেত্রে তাহার আপ্জ কাজও ছিল, আজ তাহারই 
আহবান আসিপ্রা গিয়ানে । এতদিনের নিত্চগোপাল আর আ্বাপ্রকার 
নিতাগোপাল ঠিক্ত ঘেন একই মান্থল নঠেন। একটী সদা উৎফুল্ল চপল বালক 
আজ গান্ডীধাপুর্ণ যুবকে পরিণত হগরঘাছেন। এখন তাহার সর্বদাই আব্মভোলা 
অব্য, বাতিরেও জগতের সঙ্গে সম্পর্ক প্রা নাই বলিলেই চলে । অল্প বয়সে 
যখন ধ্যানস্থ হতেন, তখন তে সমঘট। ছাড়া সাধারণতঃ তিনি সদ! উৎ্্ুল 
ছিলেন । কিন্তু এখন সর্ববদর জন্তই একট! আত্মভোলা অবস্থা । প্রতিদিনই 
তিনি কালীঘাটের নিকটবর্তী জিকোপেশ্ববের শিব-মন্দিরে আসিঘা বসিয়। 
খাকিতেন। এইখানেই ১২৭৭ সনে একদিন পরমহংলাচার্ধা শীনিীরক্ষানন্দ 
স্বামী মহারাজ নিতযগোপালকে দেখিঘা ভাকিলেন, "বাচ্চা, ইধর আও ।' 
নিত্যগোপাল কানে আসিতে বলিলেন, ‘আস্বান্‌ করকে আও, তুমহারী চিজ 
লেযাও।' স্থান করিয়া আলিতে ব্ৰহ্মানন্দ মহারাজ তাহাকে বোল বৎসর 
বসে সন্গযাস মন্ত্রে দীক্ষিত করিতেই নিতাগোপাল সমাধিস্থ হুইয়া পড়িলেন। 
নিতাগোপাল স্বীঘ গুরুদেরের নিকট তাহার যখন যে বেশ পরিবার প্রয়োজন 
হইবে, তখন তাহ! পরিবেন, এই অঙ্রমতি চাহিয়! রাখিয়াছিলেল। গুরুদেব 
বলিয়াছিলেন, ‘তোমার সম্বন্ধে সেই ব্যবস্থাই আহিল।' যে-নৃতন জীবনের 
আভাল এতঙ্গিন নিতাণোপাপের জীবনে ছুটিঘা উঠিতে চাহিতেছিল, দীক্ষা 
গ্রহনের পর ভাহা। স্পষ্ট ক্ূপ সইতে চলিল। 

ব্ৰহ্মানন্দ মহারাজ বাঙ্গালী ছিলেন। দীর্ঘকাল হইল বেলুচিম্থানের অন্তর্গত 
গভিঙ্গুতাঘ আশ্রম করিয় বাস করিতেছিলেন। তিনি অবধূত সম্প্রদায়ের 
কেবলানন্দ শাখার নন্ততুক্তি ছিপেন। “ভাগবতোক্ত অষ্রমাবতার ভগবান 
সষভদেব এই সম্প্রদাছের কেবলানন্দ শাধার আদি পুরুষ । অব্ধৃত সম্প্রদায় 
ভারতের প্রাচীনতম সহ্যাসী সম্প্রদায় । ঞ্ষবভদেতের লঙ্গযাসাশ্রমের লাম 
কেবলানন্দ । খাব5দেএত আবার জৈন সম্প্রদান্ধের আদি তীর্থক্কর। এই 
কেবলানন্দেরঃ সঙ্গযাসী-শি্যপরস্পরার সুত্র ধরিয়া সমহ্থঘমৃ্তি যোগাচাধ্য 
শ্রীক্মং অব্ধৃত জ্ঞানানন্দ দেবের আবির্ভাব । শ্রানিত্াগোপালই অব্ধৃত 
সম্প্রদাত্রের চরম পরিণতিরূপে এই সম্প্রপ্ধায্তকে উজ্জীবিত করিয়াছেন, এবং 
ভবিধ্যৎ বিশ্বের গঠনোপধোক্ট একটী সমন্বয় দর্শন দিদা) গিয়াছেন এবহ সমস্থগঘন 


লৌহ, ১৩৬০ ] জ্ুনিতাগ্রোপালজন্ম-শতবাধিকী ৭১৯ 


জীবনও আস্বাদন করিপ্রা গিষাছেন। ভগবান গ্ষবভদেবের জীবনে বেদাস্তের 
একত্ববাদ ও জৈননের বন্ধত্ববাদের সমন্থঘ্ধের যে বীজ নিহিত ছিল, যাহার জন্যই 
বেদাজ্তবাদী ও জৈন সংশপ্রদান্ যে যাহার মত স্ব স্ব ইষ্টদেবরুপে তাহাকে লইতে 
সক্ষম হইয়াছিল, সেই বীপ্েরই মৃত্তিমান মচীরুহ তইতেছেন শরীনিত্যগোপাল। 
অব পূৰ্ব্বক ক্র প্রত)য়াস্ত ধূ ধাতু হইতে অব্ধূত শব্দ নিষ্পন্ন । ধুলবী তুল 

খুনিঘা তাহাকে নিশ্দল করে, লেটক্ূপ যিনি নিজ্ঞ জীবনের সকল সংস্কারকে 
ধৃত, নিৰ্শ্বল করিয়াছেন, শুদ্ধ করিয়াছেন, তিনিই অবধূত । আলিতাগোপাল 
মহানির্ববাণতস্ত্রের শ্লোক উদ্ধার করিয়া! অপধৃতের লক্ষণ দিতেছেন 

ন যোগী ন ভোগী ন বা মোক্ষাকাজফী। 

ন বীরো ন ঘীরে। ন বা সাপকে ॥ 

ন পৈল্চেন শাক্তো ন বা বৈষ্ণৱশ্চ । 

রাঞ্তেহংহ্ধূতো দ্রিতীয়ো মহেশ: ॥ 

‘অবধূত যোগীর স্টা ষযোগনিয়মের বশীকিত লহেন, বিধয়ীর স্য্যায় ডোগ- 
পরাধণ নাহন, জ্ঞানীর স্তায় মোক্ষাকাআক্ষী নেন, তিনি বীরের স্তায় বল 
প্রকাশক নহেন, খীরের স্যাম সংসমাভ্যাসী নহেন, তপক্ঞপাদি সাধনকারী মন্ত্র 
সাধকও নহেন। তিনি শৈব নেন, শক্ত নহেন, বৈষ্ণ:ও নহেন। তিনি 
কোন উপাসক সম্প্রদায়ের নিছ্ম নিছেধের অনুগামী বা হ্ত্রেষ্টা নতেন ; তিনি 
পরুমানন্দশ্বক্ূপ সাক্ষাৎ দ্বিতীয় শ্িবতৃল/ বিরাজ্জ করেন। শনিত্যগোপানের 
সঙ্গযাল আশ্রমের পরিচদ্র £ সম্প্রদাদ্-- অবধূত ; শাখ।--কেবলানন্দ ; পদ্থী-__ 
ঝ্যধভ ; মঠ-মহানির্বাণ ; ক্ষেঅ_কাশীধাম ; তীর্থ উত্তরবাহিনী গঙ্গা। 
বেদ__সামবের্দ : মহাবাকা-_তন্ডমসি; দেব__সদাশিব, দেবী--আগ্যাকালী ; 
শুরু__-খঘভাবতাঞ্জ পরমহুংসাচার্ধ্য উ্শ্রীমদবধৃত ব্ৰহ্মানন্দ দেব : যোগপট্ট_ 
যোগাচা্ধ্য শীশমদবধূত জ্ঞানানদ্দ দেব। 

সর্ব মতবাদ, সৰ্ব্ব বৃত্তি, সর্যব গুণ ক্রিয়। 'সর্থাং সর্ব বিশেষের সমন্বয়ে এই যে 
নিব্বিশেষ সমন্বয়তত্ব, এই তত্বকে বর্তমান বিশ্বের কাছে জীবন ও দর্শনের মধ্য 
দিয়া প্রাণের স্তরে স্বাপন করিতে শ্রনিত্যগোপালের আবির্ভাব । এ তত্ব 
তর্কের বিধঘীতভৃত নহে, ইছা জীবন দিছ! উপলব্ধি করিবার বিযয়। স্থিতি 
থাকিলেই গতি থাকিবে, আলে! থাকিলেই অন্ধকার থাকিবে, নিগুন থাকিলেই 
গুণ থাকিবে, সুযুণ্ডি থাকিলেই জাগ্রৎ থাকিবে, ত্রক্ধ থাকিলেই মায়া থাকিবে__- 
এই সহজ তত্বটীকে সমগ্র জীবনের আলোকে নিত্যগোপাল মিলাইয়া দিতে 

রি 


১৬ উজ্দ্রল ভারত [৬ বধ, ১২শ সংখ্য। 


আলসিচাছেন। প্রাণস্তরে অধিষ্ঠিত হউথাই এবার তিনি আবিভূতি হইক্সাছেন । 
ইবপরীতে।র এই স্থস্্তম সমন্বল্ত তন্যের ও বুদ্টিপ্রধান কদেশিক সভ্যতার 
কাছে প্রাপধারার প্রবর্তক ভ্রনিত/গোপাল আ্রধুক্ত হউন । বন্দেমাতরম্‌ 


পুত্ৰদায় 


ফুল্পর! রায় 
( বিদেশী গলের অগ্গধাদ ) 


তুষার ঝর। এক শীতের সকালে নরওছের এক গশু গ্রামের গীর্্জায় এড, 
ও চাৱেস্‌ এসে প্রবেশ কৰ্ল। পাড়ি মহাশদ তার পড়াব ঘরে বসে ছিলেন__ 
সম্পন্ন চাষী ভক্তকে দেখে হেসে মুখ তুলে তাকালেন । 

বুক উচিয়ে লখ্ব। চওড়া জোয়ান থড চেঁচিয়ে বল্ল আনন্দে 

“নামার একটি ছেলে হুণ্েছে, তার নামকরপের দিন ঠিক করে দিন" 

“কি নাম দতে চাও ?' পাত্রী বল্লেন । 

“আমার বাবার নাম অনুসারে দিতে চাই ফিন্‌ ৷” 

“কে ধৰশ্মবাপ তরে? পাত্রী প্রশ্ন করলেন । 

তারও নাম বলা হোল । থড়ের আও কি বলার আছে মনে করে 
পাদ্রীসাহেব আবার প্রশ্ন ক্রপেন্‌-“জবার কিছু বল্‌্খে 7” আমি নিজেই 
তাকে দীক্ষা দিতে চাই ।” “বেশ আগামী শনিবার বেল] দশটার সমদ্দ তাকে 
নিয়ে এল ॥” খু যাবার উপক্রম করে আবার ফিরে এলে টেবিলের 
ওপর কম্রেকট। টাক! রেখে বল্প,_ "আপনি তাকে আশির্বাদ করুন ৷” 
পাত্রী উঠে দাড়িছ্বে তার গায়ে হাত দিয়ে খীরে দ্বীরে বলণেন_ 

“ভগবানের কাছে প্রাথন। করি,_এ ছেলে তোমার মনে শান্তি এনে 
দেবে, তোমাকে হ্ৃবী করবে ১” 

ক ক 

বোলে। বছর পরে হেমন্মের আর এক সকালে খন্ড. এসে ঢুকল পাত্রী 
সাহেবের ঘরে । পাত্রী তাকে দেখে তখনি চিন্তে পেরে বললেন্‌_''এই 
যে থড,, তুমি দেখ ছি মোটেই বদলাওনি, একই রকম চেহারা রঙ্েছে।” 


লী, ১৩৬৯ ] পুজার ৭১১ 


খভ, বল্ল হেসে --“‘তার কারণ আমার মনে পূর্ণ শাস্তি রচেছে ৷" পাত্রী 
প্রশ্ন কপলেন_-আজ কি মনে কবে" 

খভ, বল্ল-__"'আমার ভেলেকে আপনার শীর্জায় পড়াশুনার জন্তু দিতে 
চাই--তাকে নাগরিকের সন্মান দিয়ে যীশুর নামে উৎলর্গ কর্ব 17 পাত্রী 
হেসে বল্লেন,_-"বেশ কথা, কালট তাকে এখানে ভি করে দিও ৷” 

খড়, বল্ল,__“তাকে কিন্তু একটু ঘতু করে দেখ বেন ।"' 

পাত্রী উঠে দাড়িয়ে তার গাছে স্বেহডরে হাত দিছে বল্লেন, “তুমি 
নিশ্চিন্ত পাকে।--তার অনাদর হবে না।' খড় একটু ইতস্তত: করে দশটা 
টাকা টেবিলের ওপর রেপে বল্প-__“'এট1 আমার প্রণাম] ॥'' 

. . + 

আরে! আট বন্ধর কেটে গেছে । আর একদিন বলস্তের রোৌদ্র-প্রাবিত 
আনম্দ-মুপরিত সকালে থড_, একদল চাষীকে সঙ্গে নিয়ে তার ঘরে এসে 
ছৃক্ল__পাড্রী হেলে তাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন. 
নিয়েই এসেছ 1” 

খড় একটু লঙ্্িভ ভাবে বল্ল “আন্ডে ই)া._ঠিক কর্লাম ছেলেকে 
সংসারী কর্ব। তার একটা বিয়ে ঠিক করেছি পাশের গ্রামের মোড়লের 
মেয়ের সঙ্গে ; আপনি তাকে বিয়ে করার অঙ্ঞুমতি দিন্‌।” 

পাত্রী সাহেব একটু চিন্তিত ভাবে বসে রইলেন, তারপর তার খাতা হের 
করে তার নাম ধাম লিখে নিয়ে বল্লেন__“আাচছা আগামী রবিবার সকাল 
বেলায় বিচে দিয়ে দেবে। ৷" 





“আছ €দ্খি দল্বল্‌ 


থড়, হেসে কয়েকটি টাকা তের করে টেবিলের ওপর রেখে বল্ল,_- 
“আন্তে হ।৷, আমার একমাত্র ছেলে--তার বিয়েতে একটু ধুম্পাম্‌ করতে 
চাই ।” পাত্রী সাহেব একটু হেলে বল্লেন.--“এবার নিয়ে তুমি তিনবার 
তোমার ছেপের জন্যে নামার সঙ্গে দেখ। কবলে”! 
৬ - 

বিয়ের একমাস পরে বাপ ও ছেলে যাচ্ছিল হদে নৌক। চালিয়ে নতুন 
কুটুম বাড়ী ভোজের নেমস্তন্যে । শান্ত নিস্তরঙ্গ হুদে নৌকা যাচ্ছিল । হঠাৎ 
ছেলে বল্্‌গ,_ “দেখেন বাবা, পেছনের বদ্বার বপনটা আল্গা হয়ে 
বঘেছে ' এই বলে হাল্টা ছেড়ে উঠে দাড়িয়েছে আর অমনি কি ভাবে 
জলে পড়েএগল। 'বাপ চেচিয়ে উঠ ল-"ধর্‌ ধর, .বৈঠাট। ধর্”__এই বলে 
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বৈঠাটা আগিছে দিল, কিন্তু কি বিচিত্ৰ ভাবেই না ছেলেটা জলে ডুবে গেল, 
আর উঠললা। fl 

থড_ যেন বিশ্বাসই করুতে পাচ্ছিল না--সে নৌকাট! থামিয়ে যেখানে. 
ছেলেটা ভুবে গেন্ে সেখানে মুখ নামিয়ে দেখতে লাগল, ভাবল সে বুঝি 
এখনই উঠবে । একটা বুদ্বুদ উঠল, তারপর আর একটা, তারপর খুব 
জোর জলের একটা আলোড়ন এলো--তারপর হ্রদের জল আগের মতই 
শান্ত ভাবে বছে যেতে লাগল। 

স্বানীয় লোকেরা তিনদিন ধরে থড়্‌কে সেট জায়গাটাতে নৌকা নিয়ে 
চুপ করে যসে ঘাকৃতে দেখেছিল। তারপর তৃতীয় দিনে জেলেরা মৃতদেহট! 
উত্ধার করে নিছে এলে! । 

» . 

আরো এক বছর পরে শীতের শিশির ঝরা এক সকালে পাডী তার 
ঘরের লামনে কিলের একট! আওগাজ শুনে মুখ তুলে চাইলেন_-দেখলেন 
নিঃশব্দে পা টিপে টিপে খড, ঢু্ছে। পাত্রী দেখলেন খড় আর সে রকম 
নেই, কু ভয়ে গেছে, চুল পেকে গেছে__বুড়ো হয়ে গেছে । 

পাদ্রী তাকে হাত ধরে ঘরে এনে বলালেন; বল্লেন__"খভ, তুমি 
বদলে গেছ!” তারপর অনেক ক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইলেন। 
অনেকক্ষণ পর থড_ আন্তে আস্তে বল্ল-__''আমার ভেলের নামে দরিদ্র লেবাস 
কিছু আপনার হাতে দিতে চাই”-__এই বলে এক থলি টাক! তার পায়ের 
কাছে রাখল। পাত্রী বললেন_-“এ ঘে অনেক টাকা!" খভ, বল্ল-__ 
"আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করে যা' পেয়েছি তারই অর্চ্ছেক |” ভ. মাটির 
দিকে চেয়ে বসে রইল, আর পাজী সাতেব তার মুখের দিকে এক দৃষ্টে 
তাকিয়ে রইলেন । “তুমি কি করবে?” ধীরে ধীরে বল্লেনল। “'ধাহোক্‌ 
আর কিছু ভালে কাজ।”” 

পাত্রী সাহেব ধীরে ধীরে বল্লেন__-”€তামান্্ ছেলে শেষ পর্যন্ত তোমার 
মনে শাস্তি এনে দিল_-"। 

শযোধ হয়"__থডের হুচোখ বেছে জল ঝরে পড়তে লাপল। 





বাংলা দেশে উপনির্ব্ধাচন : ডক্টর শ্রামাপ্রসাদ সুখোপাধ্যাঘ ও পণ্ডিত 
লক্ষ্মীকান্ত ইমত্রের মৃত্যুতে লোকসভা দক্ষিণ-পৃর্ব্ব কলিকাতা ও নবত্বীপ কেনে 
যে দুইটা সদশ্তপদ লৃক্ত তইঘ্রাছিল, তাহার উপনির্বাচনে কমেকটী দল হইতে 
প্রার্থী গাড় করান হুইঘাছিল। ভোটে দক্ষিণ-পূর্ব কলিকাত। কেন্দ্র হতে 
নির্বাচিত হইয়াছেন কমু[নিষ্ট প্রার্থী প্রযুক্ত সাধন গুপ্ু এবং নবদ্বীপ কেশ হইতে 
নির্বাচিত তইয়াছেন কংগ্রেস প্রার্থী শ্রমতী ইল। পাল চৌধুরী । 

দক্ষিণ-পুর্বব কলিকাতা কেন্দ্রে ভোট গণনার ফল নীচে দেও! হষল। 
জঘুক সাধন গুপ্ত ( কমালিষ্ট ) ৫৮২১১, ডাঃ রাদাবিনোদ পাল (কংগ্রেস) 
৩৬,৩১৯, যুক্ত জে, পি, মিত্র ( জনসক্ঘ ) ৫,9৩১, ডাঃ ভূপাল বন্দ ( সংযুক্ত 
বামপন্থী ) ৫,৪১৫ | মোট বৈধ ভোটের সংখ]! হট ঘাছে ১,৭১৩৭৬।॥ শেষোক্ত 
দুইজনের জামানত বাজেয়াপ্ত হইয়াছে |. 

নবস্ধীপ কেন্দ্রের ভোটগণনার ফল এইরূপ । শ্রীমতী ইল) পাল চৌধুরী 
( কংগ্রেস ) ৬৯, ৬:৬৫ শুহসীল চ্যাটাক্া ( কম্যুনিষ্ট ) ২৭,৪৭৫ প্রমহিকলাল 
চ্যাটাচ্ী ( প্রজা-সমাঞ্ত স্ত্রী ) ১৯৮০২ ভোট এবং প্রযতীন্্রনাথ বিশ্বাস 
(স্বতস্তৰ ) *,৩৬৫ ভোট পাইদ্রাছেন। শভীম্িহির লাল চ্যার্টাডা ও দিযতীন্দ 
নাথ বিশ্বাসের জামানত বাজেছাল্র হইয়াছে । 

আজ সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্ট হুইয়| উঠিচাছে রাজনৈতিক ক্ষেতে 
দুই্টটী মাত্র দল__কংগ্রেস ও কম্যনিষ্ট। অন্ত সব দল লুল্ম শটবার পথে 
দাড়াইয়াছে। এই মহাসত]টী অনেক দিন পুর্কে অকংগ্রেপী ও অকমুানিষ্ট 
দল সমূহের কাছে ধর! পড়িলে দেশের মঙ্গল হইত । কংগ্রেস্রে একটি এ্রতিন্ব 


“আছে, ভারতী সাধনার একটী মূর্ত প্রকাশের ইতিহাস আছে। লক্ষ লক্ষ 


লোকের ত্যাগ স্বীকার ও রক্তদানের ফলন্বক্প কংগ্রেস তাই আছে, 
খাকিবেও। দীর্থাদনের প্রতিষ্ঠান থাকিলেই: ত্রুটি বিচ্যাতি গলদ থাকে. খেমন 
হিন্দুলমাজের গলদের অস্ত নাই । যুগে ঘুগে সংস্কারক দল আসিয়া যেমন 
হিন্ুসমাজের ক্রটিবিচ্যুতি মুক্ত করিবার জন্ত প্রাপপণ করিতেছে, কংগ্রেসও 
তেমনি বহু সংস্কারের ভিতর দ্ি্া আজ্িকার কংগ্রেসে পরিণত হইয়াছে । 
এখনও তাহাতে বহু গলদ বহি] গিছাছে। - কোন্‌ পথে এই গলদণুলির 
সংস্কার হইবে? হিন্দুসমাজের মধ্যে বসিয়া ঘাহারা হিন্দুসমাজের সংস্কার 
করিলেন, তাহারাই সার্থক সংস্কারক । হিন্দু বিন্দু হইছা, হিন্দুদের 
e 
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£০৮ei৪n হুইয়া! হিন্দুর কফি কল্যাণ করিতে ? তাহারা হিন্দুবিরোদীদের দলই 
পুষ্ট করিগাছে, হিন্দুসমাজকে বিপন্ন করিদাছে। হিন্দুর সংস্কার করিতে হইলে 
বৈশ্রবিক হিন্দু হইয়া হিন্দু সঘাতের মধ্যে খ্যকিঘা? আঘাত করিতে থাকিলেই 
ছিস্ুসমাজ্ সংস্কার সন্তবপর তত্ব । এই মন্তব্য কংশ্রেপ-লংস্কার সম্বন্ধে 
প্রধোজ্য । শালন-ক্ষমত। ক্রিটিশের হাত হইতে কংগ্রেসের হাতে আলসার 
পরে লে ঠিক তাহাকে পরিপাক করিতে পারে নাই । এক্ট শাসনের জন্য 
কংখ্েপ প্ৰস্তত ছিল না] বিশ্বব/বন্থা ও মহাত্মাজীর সাধনার ফলে একরূপ 
হঠাংই যেন ভারতবর্ষ ভ্রিটিশ কবল হইতে মুক্ত হইল । ব্রিটিশ যত-সব 
কু-বাবন্থা ও কু-মনোবুতি স্থষ্টি করিয়া রাধিখা গিয়াছিল, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে 
লেগুলি৪ কংগ্রেস পাঃল। এই সব ব্যবস্থা পরিপাক করিতে কংগ্রেলকে 
বেশ বেগ পাতে হইয়াছে, টতেছে এবং ছুইবে। তবে কংগ্রেসের 
অস্থনিহিত প্রা বাট বৎলরের পীবন-সাধন! জয়যুক্ত হইতেই । তই সে 
আজ নানা সমস্য! লইয়া বিক্রত হউক না কেন, পারিপাস্িক অবস্থাকে সে 
পরিপাক করিতে পারিবে বলিঘাই বিশ্বাস করি ॥ . * 
যাহার! কংগ্রেস হইতে বাতির হইয়া কংগ্রেসের আটিবিচ্যুতিকে সম্বল 
করিয়া নিক্ষ নিজ দলকে জিয়াই রাখিতে চাহিয়াছিল, তাহারা! “একে 
একে নিভিছে দেউটী'। তাহাদের এমন কোনো প্রোগ্রাম নাই, যাহাতে 
কংগ্রেস হইতে পৃথক বণিঘ্া! তাহাদিগকে চেনা সম্ভবপর হঘু। তাহারা 
অকংগ্রেশী, উহাই তাহাদের পরিচয় । কংগ্রেসী শালনকে 'দুঃশাসন' কূপে 
চিত্রিত কর! ছাড়া আর কোন ৮০58৮ কিছু তাহাদের আছে কি? 
হগ্রেস-তটারী অকংগ্রেপীর ‘অহিংস!’ মানেন, গান্ধীজী ও গান্ধীর 
প্রোগ্রামের উপর শ্রচ্চা পোষণ করেন, অথচ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বলেন। 
কংগ্রেসের সঙ্গে ইহাদের line ০f demarcaদi০n। কোথার ? তে-টুকু পার্থক্য 
সৃহারা দেখাইতে চান, তাহা এত বন্য ও পরিচালনাগত থে, সাধারণ লোক 
তাহা বুঝিতে পারে না । এই হিসাবে কম নিইদের কথা অতি স্পষ্ট, সাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ-ঘোগ্য । তাহাদের দর্শনে ঈশ্বরের স্থান নাই, তাহাদের ‘লতা’ 
যাঁদ বাবহারিক জগতের অভ্দয ন! আনিতে পারে, তবে তাহা সতাপদবাচ্য 
নগ্ন । নর-নারীর অবাধ মিলনের বিরুদ্ধে তাহাদের কোন অঞ্রশাসন নাই, 
শ্রেনী-সংগ্রাম তাহাদের দর্শনে মানিরা লওয়া হইপাছে, রুর রক্তে 
শ্রমিকের তর্পণ সেখানে স্বীকৃত । সাধারণ মানব অহ্বস্তর নিদ্রা এত বিত্ত, 
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আদর্শবাদ খাকা সত্বেও এদেশের সাধারণ মান বাস্তবের চাপে এমনই. 
উত্তাক্ত বে, কম্যুনিত্ম তাহাদের ভাল লাগে। অকংগ্রেণীরা তাহাদের 
প্রচার দ্বারা কংগ্রোলকে হেয় করিয়াছে, কম্মুনিইকে পুহ করিয়াছে। কংগ্রেস- 
বিদ্বেষ প্রচার দ্বারা অকংগ্রোপী অকশ্যুনিষ্টদের কোনই লাভ হন্ত নাহ লাভ 
চইগ্রাছে কম্যুনিষ্টদের । আজ তাহারা নিজের! মুছিয়া যাইবার পৃথে। আব 
তাহারা হয় কং্রেশ নয় তে! কম্ানিষ্টদের দলে ভিডিতে বাধা হইবে, মাঝখানে 
কোন পথ নাই । হার) এত শক্তিশালী নঘু ঘে, কোনও একটা দলের সঙ্গে 
একাত্ম না ইমা আত্মরক্ষা করিতে পারে। উারা প্রকারাস্থরে দেশকে 
কম্যুনিষ্টদের হাতে তুলিছ। দিতেছে । আজ উহাদের নিজেদের সন্ধে 
গভীর ভাবে ভাবিবার সময় আসিগাছে । তাহাদিগকে হয আবার কংগ্রেসে 
প্রবেশ করিতে হবে, নব কমু/নিষ্টদের দলে ভিড়িতে হইবে, নয়তে। রাজনীতি 
ক্ষেত্র হইতে বিদাৎ্থ লতে হইবে । কম্যুনিষ্টদের দল একান্তভাবে ভারতীয় 
ংক্কৃতির পরিপন্থী ; তাই তাহাকে কোনও কংগ্রেলদল-ত)াগী অ-কংগ্রেসীও 
শমর্থন কৰে না। কাজেই চষাহার। সে দিকের পথ মাড়াইতে পারিবেন লা, 
যদি তাহাদের ০:০০ বলিয়। কিছু থাকে । এখন তাছার! ভাবিগ্পা দেখুন, 
কষ়্গ্রপদলে খা(কঘা তাহার সংস্কারের জনা প্রাণপণ করিবেন, না রাজনীতি 
হইতে চি্বিদাছ লইবেন ৷ আচার্ধ কৃপালনীর ও অন্যান্যের বৈরাগে)াদযের 
কথা সংবাদপত্রে প্রচারিত হন্ত । ঘাহার!া কংগ্রেস বা কম্মনি কোন দলের 
সঙ্গেই যুফ হইতে ন। চান, আজ তাহাদেএ গোট। পরিস্থিতিটা গভীর ভাবে 
ভাবিবার দিন আলিঘাছে। কম্যনিক্ষম ঘন তাহারা নিতে পারিবেন না, 
কমুানিষ্টরাও ঘখন তাহাদিগকে কংগ্রেদ-ঘেষ! বলিগ্া! বিশ্বাস করে না, ক্রেন 
ব। কম্বানিষ্ট দুই দলের মাঝধানে খাকিবার সম্ভাবনাও যথন নাই, তপন আর 
যেন তাহার! কংগ্রেলকে হেছ চিত্রিত করিয়া! নিজেদের পথকে আরও অস্পষ্ট 
করিয়া না তোলেন, এবং কম্ুনিষ্টের হাতে এ দেশকে তুশিঘা দিবার মত কাজে 
লিপ্য না হৃয়। কংগ্েপকে সংস্কার করিবার হুযোগ আমিও আছে; তাহাকে 
সংশোধন করিবার মত হুঙ্ছন্র সাহস লইয়। ভীহারা আবার কংগ্রেলে যোগ 
দিন। হগ্রেলের বাহিরে দাড়াইদরা, দরদশূনা হইঘ্ন! কংগ্রেলের সংস্কার হইবে 
না, যে-প্রতিষ্ঠান এতদিন তাহাদের দেশসেবার স্থযোগ দিপ্রাছিল, তাহার শত 
তুল থাক) সৃত্েও তাহাকে কম্ুনিইদের হাতে লাঞ্ছিত হইবার মত কোনও 
সুযোগ বেন তাহারা না ছেল । Nl - 
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কম্যানিষ্ট প্রাঁরীর জয়ের পশ্চাক্তে মঁসলমানদের ভোট ছিল । “মুসলমানদের ১. 
ভোট কেমন করিয়া তাহারা পাইল, তাহ! ভাবিলে অবাক হইতে হত্বা 1 
মাহষ বে কতখানি হ্ববিধালাদীষ্ হইতে পারে। একদিন মুসলমানগণ 
কংগ্রেসের পক্ষেই ভোট দিপাছিল, যখন তাহাবা অন্থ ভব করিপ্াডিল ঘে, হিম্দু- 

- সাম্রাজ্যগঠতল উৎসাহীদের তন্ হ'ত একমাত্র কংগ্রেপউ তাহাদিগকে রক্ষা I 
করিতে পারে। আজ লংবিধানে তাহাদের স্থান হিন্দুদের সঙ্গে তুলা ভাবেই 
স্বীকৃত হইয়াছে। আজ তাহারা সেদিক দি নিশ্চিন্ত । আজ্ঞ তাই আলিগড় a 
সম্মেলনে তাহাদের কাছে নূতন ক'রঘ। ইসলাম প্রতিষ্ঠার কনা উদিত ' 
হইয়াছে । ভারতত-ইউনিয়ন পাকিস্তানের 'এশ্লামক রিপাবলিক’-এর অর্থ 4 
বুঝিতে পারে লা, পাক-আমেরিঙ্গান সামরিক চুন্টির বিকুক্কেসে মুর |: তাই." 
আজ তাহারা ভারতের উপর নাবাঙ্ হইয়াছে, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কম্থানিজমকে? এ 
সমর্থন করিয়াছে । কিন্ত পাকিস্ঠান-_ মামেরিক। সামরিক চুক্তি যখন কণ্য নিষ্ট | 
পাটির জেনারেল সেক্রেটারী গপাধঃ:ক্রণ করিতে পারিতেছেন ন, তখন! 
মুললমানগণ কি এই কমু নিচ্গয়কে স্বীকার করিত পারিবেন? যাহার! নিজ! 
ক্ষুত্র প্রয়োজনে কখনও এ দলে কখনও € দলে ভিড়িতে পারে, তাহাদের খুলা, 
মহাকালের দরবারে কতটুক্ক? ধে-মুসলমানদের ভোট পাউঘা ফ্সু!নিষউা বাঁ, 
জী; আজ তাহাদের কথা একটীবারও লা ভাব কেমন করিছ। তিনি 
বলিলেন ৫, পাকিস্থান-আমেরিকান চুক্তি নিতান্ত গঠিত ব্যাপার । রঃ 
কংগ্রেলকে আজ সব দিক বিচার করিয়া এমন একটা বৈপ্রবিক দর্শন লইয়া *: 
সারা দেশের আধিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাসঘ্বন্ধীয় সমন্তাগুলি 
সমাধানের জন্তু অনতিবিলঙ্গে উঠি*1] পড়ি! লাপিতে তইবে, ঘাহাতে' 
কংগ্রেলদল-ত্যাগীদের পক্ষে কগ্রেলে যোগদানের পথ প্রশস্ত হয়। যাহারা 
হেল ছাড়িজাছেন, তাহারা অনেকেই কম্ানিজমকে পরিপাক করিতে 1; 
পারিবেন না, তাহার। একদিন প্রাণ ঢালিয়া দেশ সেবা! করিয়াছেন, আজও এল 
করিতে চাহেন ৷, তাহাদের শক্তি আছে, সামর্থ্য আছে, এখনও মানবের, 
উপর তাহ।দের প্রভাব আর্ছে। এই সব প্রাশগুলিকে বেন কংগ্রেল না হারান 
ইহাই আমাদের কংগ্রেস নেতৃবর্গের নিকট প্রার্থনা । কংগ্রেস কস্টনিজ 
পরিপাক করিয়া ভারতের বুকে প্রগতিশীল শিক্ষা-সভ্যতার প্রবর্তন করুন: 
ইন্থাই তারতবর্ধ সর্বাত্তঃকরণে কামনা করে। বন্দেমাতরম্‌ ঙ 
জীজগদীশ ঠলু-_-০১ পড়িযাহাট রোড, কলিকাতা বইতে গধৎ ব্বামী পুরুষোতদানন্য 1- 
ই অবধুত (বরিশালের লরধকুষার খোষ ) কত দুত্িত ও শ্রকাশিত ‘im 
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